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উন্কাপাঁতের কথা 
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কাঁচ 

কীট-পতঙ্গের যন্ত্রসঙ্গীত 
কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


কেন্দ্রকের শক্তি এবং মেসন ও আগস্তক কণা 


ক্যান্সার 


ক্রেজ ড-সাফিট টেলিভিসনের নতুন ব্যবহারি 


গাছের বয়স 

গ্রহণের ইতিকথা 

ঘড়ির কথ 

ঘরোয়া! জীবনে রামেম্্রস্ন্দর 
চাদ ও পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি 


জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৬৩ 


লেখক 


শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 
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শ্রীভাস্কর ঘোষ 
শ্রীন্মভাষকুমার শিকদার 
শ্রীদেবব্রত মণ্ডল 
শ্রীসুদামচন্ত্র রায় 
শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্ীযোগেক্্রনাথ মেত্র 
অন্থপকুমাঁর ভট্টাচার্য 
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রব্তা 


শ্ীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত 
শ্রীপ্রণব রাম 


প্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীসৃকুমার দাস 
শ্রীরাসবিহাঁরী ভট্টাচার্য 
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রাঁয় 


চিকিৎসা! ও কৃষি-বিজ্ঞানে আইসোটোপের ব্যবহার শ্রীউষ। ভট্টাচার্য 


চেরেনকভ. বিকিরণ 


জননেন্ত্বিয়ে তেজস্কিম্ন বিকিরণের প্রভাব 
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জারমেনিয়াম ও ট্র্যানজিষ্টর 
জীবজগতে সহাবস্থান 


জীববিগ্ভার নতুন ওথ্যের উদ্ভাৰক ডাঃ ক্রিক 
জোনাঁকীর আলোর উৎস কোথায়? 


টেলিভিসন 


শ্রীঅনাদিনাথ দ 
শীঅমিয়কুমার মজুমদ।র 


শ্রীঅকূলচন্ত্র রায় 
প্রীঅজিতকুমার ঘোঁষ 
রমেন দেবনাথ 


আ 


জয়স্ত নন্ 


ডাঃ স্তাবিন কর্তৃক শিশু-পক্ষাঘাতের. ওষুধ আবিষার. 


৭ 


১৩৭ 


১৫২ 


২৬৩ 
২৫৯ 
২৫৯ 
১২৩ 
১৯৩ 
২২৮ 
২৩৩ 
১৪৫ 
১৫০ 
২৩৪ 
১৪৯৬ 
৯৮ 
২০০ 
২২০ 
১৭১ 
২০২ 
৪৯০ 
১১৩ 
১৭৩ 
৪২৪ 
১৩ 
২৪৪ 
২৩৮ 
১৭৬ 
২৭৯ 
১৬৪. 


মাস 
জানুয়ারী 
মার্চ 
এপ্রিল 
জুন 
মে 

মে 
এপ্রিল 
মাচ 
এপ্রিল 
মে 


মার্চ 
এপ্রিল 


এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 


এপ্রিল 
এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
মার্চ 
এপ্রিল 


জানুয়ারী 


এপ্রিল 


এপ্রিল 


£ গ ] 


ডি. এন. এ. পিনাকী ভট্টাচার্য 
তেজক্রিয়তার ছু'চার কথা শ্রীপ্রদীপকুমার চত্রবর্তা 
দ্বিতীয় শব ও শ্ীঅশোককুমাঁর দত্ত 
দেশলাইয়ের কথা শ্রীশেখরকাস্তি ঘোষ 
ধলা | শ্রীঅশেষকুমার দাস 
ধূমকেতু শীসম্তোষকুষার চট্টোপাধ্যায় 
নতুন ভারতের কয়না পরিকল্পনা 
নূতন হামনিবাঁরক টিকা 
নাইলন-তস্ত অ।বছুস সালাম মণ্ডল 
নিউটিনে! প্রসঙ্গে শ্রীমমিয়কুমার মজুমদ।র 
পাখীর ভাষা 
পারমাণবিক বে!মা প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুস্তক পরিচয় দীপক বসু 

সুর্ষেন্দুবিকাঁশ কর . 


পৃথিবীর উৎস সম্পর্কে তথ্য-সন্ধাঁনী মহোল পরিকল্পন। 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাঁজেন্্রপ্রসাদের পরলোঁক গমন 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বামিক 
প্রতিষ্ঠা-দিবস উদয/পন 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাঁষিক 
প্রতিষ্ঠা-দিবসে কর্মসচিবের নিবেদন 


বজ ও বিদ্যুৎ শ্রীঅমরনাথ রায় 

বধিরত। 

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ শ্রীমহাদেব দত্ত 

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্ত্রনাথ শ্ীঅমিয়কুমাঁর মজুমদাঁর 
বিদ্যুৎ সংহতি শ্রীঅশোককুমার দত্ত 
বিশ্রামে বিভ্রান্তি শীযোগেন্্রনাথ মৈত্র 
বিজ্ঞান-সংবাদ 

বিজ্ঞান-সাঁধনায় আকম্মিকতা শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যে।পাধ্যায় 


বৃত্তাকার সিনেম। 
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ব্যাঙের ছাতা শ্রীপ্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
ভাষাঁর কথা ঞীরবীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 
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মত্স্তের শব্গ্রহণ ক্ষমতা 


প্রীম্রশীলচন্ত্র দাশ 
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শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার 
শ্রীজয়স্ত বসু 


ঞীবিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ব 
জ্রীদীপক বস্তু 

জীদেবত্রত মণ্ডল 

শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
শীধীরেজ্জনারায়ণ রায় 
পরনীরোদগোপাঁল মুখোঁপাধ্যায় 
জ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 
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জীঅমরনাথ রায় 
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শ্ীকামাখ্যাপ্রসাদ রায় 
জীরণজিৎকুমায় দত্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
যাশ্াসিক লেখক স্থচী 


জানুয়ারী হইতে জুন-_-১৯৬৩ 


কেন্ত্রকের শক্তি এবং মেসন ও আগন্তক কণা 
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চেরেনকভ. বিকিরণ ী 

জারমেনিক়াম ও ট্র্যানজিষ্টর 

জল ও জীবন 

বিছ্যৎ-সংহতি 
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বজ ও বিদ্যুৎ 

রসাষন ও আমরা 

সাপের বিষ ও সপীঘাঁত 

জননেন্দ্রিয়ে তেজক্রিয় বিকিরণের প্রভাব 

বিজ্ঞানাঁচার্য সত্যেজজনাথ 

নিউটিনো প্রসঙ্গে 

নাইলন-তস্ত 

চিকিৎসা ও কৃি-বিজ্ঞানে আইসোটোপের 
ব্যবহার 

মহাঁকর্ষের স্বরূপ 

হস্তলিপি-বিজ্ঞান 

মেরুজ্যোতি 

রেডার 


টেলিভিসন 


_ বিজ্ঞান সাধনার আকন্মিকতা 


পুস্তক পরিচয় 

আগ্নেকগিরি 

মহাকর্ষ 

ঘরোয়া জীবনে রামেজ্ন্ুন্মর 
সৌরশক্তির উৎস 

অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন 


১৪৮ 


১৮ 


১৪৯৮ 
১১৩ 
১৩ 

২২৪ 

১৭৮ 

২৪৩ 
৪১৫ 

১৩৭ 

১৯৩ 
৪৮ 

১১৩ 


২৯৩ 
১৬৮ 


৩২ 
২৮৫ 
১৪৮ 
৩২২ 
২৩ 
২৭৯ 
৮৭ 
৪৩ 
২৬৩ 
১২৩ 
২৩ 
৭৪8 
৭ 


জাজয়।রী 


মে 
জুন 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 


জাঙ়্ারী 


মাচ 
এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
জাহ্য়ারী 
মে 
এপ্রিল 
মে 
ফেব্রুয়ারী 
মাচ 
এপ্রিম 
জাচুয়ারী 
মাঁচ 
জান্চয়ানী 
জুন 
এপ্রিল 


এপ্রিল 


ভূন 
এপ্রিল 


জুন 
জাঙ্গুয়াক্সী 


ফেব্রুয়ারী 
জানুয়ারী 
মে 

মার্চ 

মে 
ফেব্রুয়ারী 
জাঙ্গরারী 


প্ীপ্রণব রায় 
প্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
পিনাকী ভট্টাচার্য 
শ্রীপতাকীরাম চন্ত্র 
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 


জ্ীভাস্কর ঘোষ 
প্রীমনোরপ্তন মাইতি 
প্রীমহাদেব দত্ত 
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী 
মোহাঁঃ আবু বাকৃকার 
শ্রীযোগেশ্্রনাথ মেত্র 


প্রীরবীন্ত্রনাথচত্রবর্তী 
রণজিতৎকুমার দত্ত 


রমেন দেবনাথ 

রাসবিহাঁরী ভট্টাচার্য 
শ্রীশঙ্করনাঁথ বন্দ্যোপাধায় 
গ্ীশেখরকাস্তি ঘোষ 
শ্রীশেফালী দত্ত 

প্রীসত্যরঞ্জন ভৌমিক 
প্রীসস্তেধকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীমুশীলচন্ত্র দাশগুপ্ত 
শ্রীসূ্ষেন্্ুবিকাঁশ কর 
্রীন্ুদামচগ্দ্র রায় 
শ্রীস্ুকুমার দাস 


প্রীসুনিচাঁপ্রসন্ন কর 
পীহৃবীকেশ চৌধুরী 


অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন 
অধ্যাপক ল্যাগ্ডাউ 


[ চ ] 
ক্যান্সার 


' গাছের বয়স 


ব্যাঙের ছাতা 
তেজস্তিয়তাঁর দু-চার কথা৷ 
ডি. এন. এ. 
সবচেয়ে ছোটপাখী 
রাধানাঁথ শিকদার 
স্থগ্ধ-_ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 
আয়নোক্ষিয়ার এবং ভ্যাঁন আলেন রিং 
সংখ্যার কথা 
বিজ্ঞানী সত্যেন্ত্রনাথ বস্থু 
কীট-পতঙ্গের যন্ত্-সঙ্গীত 
রঞ্জক দ্রব্য 
এনজাইমের কার্য 
বিশ্রামে বিভ্রীস্তি 
ভাষার কথা 
হিমোফিলিয়া 
ভিটামিন বাঁয়োটিন 
জীবজগতে সহাবস্থান 
ঘড়ির কথা 
পারমাণবিক বোম! প্রসঙ্গে 
দেশলাইয়ের কথা 
রামধনু 
আলেকজাস্তি-য়া ও ইউক্লিড 
উদ্ধাপাঁতের কথা 
ধূমকেতু 
শ্রীনিবাস রামাঁচছজন 


১৫০ 
১৯৬ 
৩১৭. 
১৪৫ 
২১৫ 
১৫৬ 
৭৭ 
২৮৮ 
১৫২ 
২৬১ 


২২৮ 
১০৯ 


ভূকম্পনপৃষ্ট দোঁলনের ছারা পৃথিবীর আত্যস্তরীণ 


গঠণ নিরূপণ 

মৌলিক কণা 

মৌলিক কণার আধুনিক রূপ 

পুস্তক পরিচয় 
ইউরেনাসের আবিষ্কার 

গ্রহণের ইতিকথা 

শুক্রগ্রহ 

ভিটামিন 


চিত্রসূচী 
আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 


অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ বসুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের দৃশ্ত 


১৬১ 
২০৪১ 
২৭৩ 
১৩২ 
২৫৯ 
৯৮ 
২২৩ 
৬৫ 


৯২১ 


এপ্রিল 
এপ্রিল 
জুন 
এপ্রিল 
মে 
এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
জুন 
এপ্রিল 
মে 
জাুয়ারী 
মে 

মার্চ 

মাচ 


জুন 


মে 
জাহুয়ারী 
জুন 

মে 
এপ্রিল 
জালুয়।রী 
জ্বন 
জানুয়রী 
মার্চ 
এপ্রিল 
মে 
জানুঘারী 


এপ্রিল 
মে 


ছুন 
মার্চ 
মে 


ফেব্রুয়ারী 


, জুন 
ফেব্রুয়ারী 


জানুয়ারী 
মে 
জাহুয়ারী 


[ ছ ] 


আচার্ধ সত্যেম্্রনাথ বসু আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্ঠা 
আচার্য রামেন্্রমুন্দর ব্রিবেদী ৮০, ২২১ 
ইউরেনিয়াম বিভাঁজনের কেন্দ্রক প্রক্রিয়া *** ২৫ 
কয়না বাধ আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 
কাকড়া ও সাগরকুস্থমের সহাবস্থান রি ২৪৮ 
কৃত্রিম উপগ্রহ-_-আরিয়েল ৃ রঃ র ৩২ 
কাটা গাছের প্র অংশের দৃশ্ঠ *** ১৯৭ 
গাছের কতিত অংশের দৃশ্ট **- ১৯৬ 
গাছের শিকড়ে ব্যাক্কিরিয়ার বাস তা ২৪৫ 
জাপাঁনী রকেট-_নাইক কেজান আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্টা 
জিরো-গ্যাভিটি জুতা আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 
বি'ঝি' পোকা ১০, ২৩১ 
ড|ঃ স্তাবিন ১৬৫ 
তড়িতাহত কণিকার জ্কুর মত প্্যাচাঁনে। গতি ১৫৫ 
নাইলন তন্ত প্রস্তরতির পর্যযক্রমিক ব্যবস্থা ১৭৩ 
পাধম্পবিক প্রতিক্রিয়ার ছক ০, ২৬ 
প্রগৈতিহাসিক জানোয়ার আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠ 
পিপড়ে ও আ্যাফিডের সহাবস্থান -** ২৪৭ 
বেতার সঙ্কেত গ্রাহক যন্ত্র ৩৩ 
ব্যাচের ছাতা-পরিণত অবস্থা ও অস্কুব *. ৩১৭ 
ব্য।/ডের ছাত।র গিলের প্রস্থচ্ছেদের অংশ ৩১৮ 
ব্।ঙেব ছাতার সাধারণ দৃশ্য ৩১৯ 
ভ্যান আঁলেন রিং ১৫৪ 
মহকর্ষের অস্তি+ সম্পর্কে ক্যাভেগ্ডিসের পরীক্ষা -** ১২৫ 
মহাকর্ষ সম্বন্ধে লী-সেজের আলগ্রা-মানডেন কণিকা তত্বের 

পরীক্ষা ১২৮ 


মোটব গাঁড়ীর কথা নর 


জুয়াত্রী 
:,মে 


জানুয়ারী 


এপ্রিল 


মে 
জাহয়ারী 
এপ্রিল 
এপ্রিল, 


মে 
ফেব্রুয়ারী 
মার্চ 

মে 
এপ্রিল 
এপ্রিল 
এপ্রিল 
জানুয়ারী 
জুন 

মে 
জানুদারী 
জুন 

৮৬ 

জুন 
এপ্রিল 
ম6 


মার্চ 
জ্গহ্ুয়ারী 


“* ২১০১ ২১১১ ২১২১ ২১৩,২১৪ মে 


মৌপিক কণা 

মৌলিককণ।র আধুনিক রূপ ০ ২৭৪) ২৭৫১ ২৭৬১ ২৭৭, ২৭৮ জুন 
রিহান্নাবাধ উদ্দেধনের দৃশ্য ৬২ জাঙ্য়ারী 
রেমোর। রঃ ২৪৮ মে 
রেডা'র যন্ত্র আর্ট পেপারের ২য পৃষ্টা মে 
স্টাওল৷ ও ছত্রাকের সহাবস্থান রি ২৪৫ মে 
হ।ইড়! ও জুক্লোরেলার সহাবস্থান ২৪৬ মে 

বিবিধ 

আরও অনেক পৃথিবী, অনেক মাচ *** ২০৭ এপ্রিল 
ইলেকৃটি, ক রিষ্টওয়াচ ৮৯০ ৩২৬ জুন 
১৯৬৪-৬৫ সালে সুর্য সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের আস্তর্জাতিফ- রী রর ১৪২ মার্চ 
উদ্ভিম্য।র ভূগর্ডে প্রচুর ক্রোমাইট আবিফার  - "*- ০০৩২৬ জুন 
১৯৬৩-৬৪ স[লে ভারতের অর্থনীতিক ভবিষ্যৎ '" "- *- * ১" ২৭৯ মে 


[ জ ] 


রুত্রিষ উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতি নিবপণের উদ্যোঁনগ ... 


কৃত্রিম রক্ত 

ক্ষুধার শাস্তি 

চঙ্জে হাইড্রোজেন গ্যাস 

ঝড়ের মূলে 

ডিহরী অন শোনে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর তিতি স্থাপিত 

দুর্গাপুর-কলিকাতা গ্যাস পাইপ লাইন 

দুর্গাপুর প্রোজেই 

নৃতন কায়কল্প 

পরলোঁকে অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন 

পারমাণবিক বিশ্ফোরণের সাহায্যে মুত্তিকা অপসারণ 

বিজ্ঞানাঁচার্য সত্যেকনাথের সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 
আনশ্ানুষ্ঠান 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মত্শ্য-চাঁষের পরিমাণ-বুদ্ধির পরিকল্পন। 

ভারতের উধবণকাশ গবেষণা 

ভারতের মহাশুন্ত গবেষণার যুগ 

ভারতের প্রথম আবহ রকেট 

ভারতীয় রকেট 

ভারতে কথিত ভাষার সংখ্যা ১৫*০ 

মস্তিফে রক্তচাপ নিরোধে ঘোড়ার চুল 

মহাকাশে মাকিন মহ্থাকাঁশ যাত্রী 

মঙ্গলগ্রহে হিমপ্রবাঁহ 

ময়ুর__ভারতের জাতীয় পাখী 

মাঞ্কিন এভারেষ্ট অভিযান সফল 

মোটর গাড়ীর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট রং নীল ও হুলুদ 

ম্যালেরিয়া! রোগ দুরীকরণের অভিনব ভেদজ 

যুগল হিমল শৃঙ্গ জয় 

রিছান্দ বাধ উদ্বোধন 

রেডিওগ্রাফি ক্যামেরা 

লবণ হ্রদ 

শব্দের সাহাঁধ্যে মতস্য-শিকার 

শুক্রগ্রহ অভিমুখে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বিতীয় মেরিনার 

সহম্ম বছরের নিদ্রা 

সোভিয্বেট 'লুনিক-৪'-এর চঙ্জের আকাশ অতিক্রম 


সম্পাদক-_স্ীগোপালচঞ্ত ভট্টাচার্য 
শীদেবেনরনাধ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার প্রচুর রো হইতে প্রকাশিশ্ত এবং গুণপ্রেশ 
৬৭1৭ হেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা! হইসে প্রকাশক কর্তৃক সুজিত । 


১৬১ 
২৭৩ 


১৪৩ 
১৪৩ 
হত 


২০৬ 
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ষোড়শ বর্ষ 8 জুলাই--ডিসেম্বর 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
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জুলাই হইতে ডিসেম্বর--১৯৬৩ 
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কেমিলুমিনেসেক্স 
কোত্বান্টাম তত্ব ও তার পটভূমিকা 
ক্যাসার 

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ধান ও রাসায়নিক পদার্থ 
খোস-চুলকানি রোগ 
ক্ষতের নিরাময় 

গঙ্গাফড়িং 

গ্রহের উপাদান 

চন্রলোকে যাত্রা 

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী 


জলের র্নপকথ। 

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের 
স্বৃতি-্তর্পণ 

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 

জানবার কথ৷ 

জান কি? 

জীবাণুর কথা 

জীবাণু-জগৎ 

জীবাণু বহু শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্তরাঘ 
টোম্যাটো ও বিলাতী বেগুন 

টেলষ্টার 

ডলফিন 

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র 

তারকার বিক্ফোরণ 

তিলাপিয়! মাছ 

তিনহাজার বছরের প্রাচীন নিদর্শন 

তেরো মাসে বছর 

ছুটি নয়ন মেলে 


দূরবর্তী ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র ও আস্তগ্র্ন চৌছ্ক ক্ষেত্র 


ধবল বা শ্থেতি & 
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৫৫৯ 
৬৭৩ 
৫২৯ 
৩২৮ 
৪৮৭ 
৫৫5 
৫২১ 
৩৫০ 


৬৮৩ 


৫২৭ 


-৬৭৫ 


৪২ ১ 
88৪8 


৫৭৩ 


৫৯৫ 
৪৯৫ 
৪৮৮ 
৫১২ 
৫৬৮ 


৩৭৩ 


৫৮৫ 


৬৬৪৯ 


' অক্টোবর 


ডিসেম্বর 
অক্টোবর 


এগ, 


সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
জুলাই 
ডিসেম্বর 
ভুলাই 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 


নভেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 
অক্টোবর 


জুলাই 
সেপ্টেম্বর 


অগা 
পভেম্থর 


নিষিদ্ধ খাস 

পতঙ্গ-রাজ্যে অঙ্গকৃতি 

পাখীর বাসা 

পুস্তক পরিচয় 
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জড়িত 
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শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার শীসম্তোষকৃমার চট্টোপাধ্যায় 
সমুদ্র থেকে ভেষজ আহরণ 
সেমিকগ্াক্টর শ্রীমধুন্ছদন চক্রবর্তী 
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ষ্টোন-ফিস ্রীঅমরনাথ রায় 
হাঁজার হাজার দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া 
পাইতে পারে 
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শ্রীঅমিয়নাথ মিত্র টোম্যাটো 
শ্রীঅন্গকূলচন্দ্র রায় উত্তাপ ও জীবন 
শ্রীঅমলকুমার মিত্র স্য়বিক রোগগ্রত্ত শিশু 
শীঅনিলকুমার ঘোষাল প্লাজ মা 
শ্ীঅমিয়কুমার মজুমদার ধবল বা শ্বেতি 
ধ্ীঅলোকা রায় নিষিদ্ধ খাস্চ 
ঞআশীষকুমাঁর মাইতি বিষধর মাছ 
আব্দুল হক খন্দকার কয়লার কথা 
প্রীকমলেশ মজুমদার ১৯৬২ সালের ফেমি পুরস্কার 
শ্ীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্লাষ্টিক সার্জারী 
প্রজয়দেব মিশ্র জীবাণুর কথা 
প্রীজিতেজকুমার রায় উপজাতীয় অঞ্চলে মন্ভ প্রস্তুত ও পুষ্টি- 
| বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ম্ঘপাঁন 
ঞ্রতপনকুমার ঘোষাল বুদ্ধিমান যন্ত্র 
গ্রীদীপক বসু ভ্যান আলেন বিকিরণ বলয় 


ভধ্বাঁকাঁশের বাসুমণ্ডল 


৬৭৪ 


৫৪৯ 
৫৫৪ 
৪.৮ 
৪88৫ 


৪১৮ 


৫৩৭ 
৪৪১ 
৩৩৪ 


শ১৮ 


ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 


অক্টোবর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 


অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর 


অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর 

অগাষ্ট 
ডিসেম্বর 


সেপ্টেম্বর 
জুলাই 


অক্টোবর 
অগাষ্ট 
জুলাই 
নভেম্বর 


শ্রীদেবেদ্্রমোহন বন্ধু 
শ্রীদেবব্রত মণ্ডল 
শ্ীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
নাজিমুদ্দিন আহম্মদ 
শ্রীপগুপতি সাধুখা। 
শ্রীপ্রবীরকুমাপ গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রিয়দাঁরঞ্জন রাঁয় 
শ্রীবীরেন্্রকুম।র চক্রবর্তী 
শ্রীভাঙ্কর ঘোঁষ 

শীভূমেন দেওয়ান 
্ীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী 
শ্রীমধুস্থদন চক্রবর্তী 


শ্রীমণীব্ত্রনাথ দাস 
শ্রীমণালকুমার দাশগুপ্ত 
্রমৃত্যুপ্রয়প্রসাদ গুহ 


জীমীর! চক্রবর্তী 
শ্রীষফতীন্ত্রনাথ ভড় 

শ্রীরমেন দেবনাথ 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
, জ্রীরঞ্জিত্রঞ্জন দত্তগুপ্ত 
্ীরমাপ্রসাঁদ সরকার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চত্রবর্তাঁ 
গ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য 


প্রীরদ্রেন্্রকুমার পাল 
প্রীশঙ্করসেবক বড়াল 
'ভ্ীশিবনারায়ণ ভট্টাচার্য 
. ভ্রীশিশিরকাস্তি রায় 


'শিপিরকুমার মিত্র 
'জীগুতেন্ন দত্ত 


. চ ] 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের স্থৃতি-প্রসঙ্গে 
প্যাচার কথা 

কোয়ান্টাম তত ও তার পটভূমিকা 
পাখীর বাসা 

খা্চ ও রাসায়নিক পদার্থ 
প্যাভলভ 

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
ইম্পাত-শিল্প উন্নয়নে মুক্ত-কুণ্ড চুল 
কেমিলুমিনেসেন্স 

উদ্ভিদজগতে পরজীবিতা 
তিলাপিয়! মাছ 

উদ্কা! পর্যবেক্ষণে অধুনিক পদ্ধতি 
সেমিকণাক্টর . 

জীবাণু-জগং 

অধ্যাপক শিশরকুমাঁর মিত্র 

জলের রূপকথা 

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি 

ছুটি নয়ন মেলে 

অধ্যাপক-্মরণে 

পতঙ্গ-রাজ্যে অন্থকৃতি 

আমর! ভয় পাই কেন? 

পৃথিবীর বয়স কত? 

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী 

আই. কিউ বা বুদ্ধির মান 
হিমবাহ ও বরফ-যুগ 

তারকার বিস্ফোরণ 

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার 
মিত্র মহাশয়ের স্থৃতি-তর্পণ 
আয়নোক্ষিয়ার সম্পকিত 
গবেষণা-ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশির 
কুমার মিত্রের অবদান 
ফারমেন্টেশন 

কাচের কথা 

আমার বিজ্ঞানস্চ 

দুরবর্তা তৃ-চৌস্বক ও আন্ত গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্র 


৬৩৫ 
৫৫৮ 
৩২৯ 
৪৯১ 
৫২১ 
৫৭৪ 
৬৪৯ 
৪৮৮ 
৫১৯ 


৪২৫ 
৩৫৬ 
৫৫৪ 
৪৭৩ 
৬৩৯ 
৫৭৩ 
৩৯৭ 
৪৩২ 
৬২৭ 
৩৬৩ 
৫৩২ 
৫২৪ 
৪২১ 
৩৪৯৩ 
৫১৪ 
৫৬৭ 


৫৪৫ 


৫৮৮ 


৫৬৪৯ 
৬৪৫ 


৩১১ 


নভেম্বর 
অক্টোবর 


সেপ্টেম্বর 


অক্টোবর 
ডিসেম্বর 


. সেপ্টেম্বর 


অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
জুলাই 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 


অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
নভেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 


অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 


নভেম্বর 


নভেম্বর 


জুলাই 


নতেম্বর 


শ্ীসত্যেন্রনাথ বন্ধু 
প্রীসতীশরঞ্জন খাস্ভগীর 
শ্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ 
গ্রীসবিতা ঘোষ 
প্রীসর্বাণীসহাঁয় গুহসরকা'র 


জ্রীসরোজাক্ষ নন্দ 
প্ীসস্তোষকুমার চট্টে।পাঁধ্যায় 
গ্রীুখময় ভট্টাচার্য 
শ্রীনুনিচাপ্রসব্র কর 
্রীভাষকুমার সিকদার 
প্রীন্ধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রীমুধাংগুশেখর দেব 
শীনুর্ষেন্নুবিকাশ কর : 
ভীসোমনাথ চক্রবর্তী 
শহাধীকেশ রায় 


জ্ীহষীকেশ রক্ষিত 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
অরক্রাঙ্কী 
আলো'দেওয়া ব্যাঙের ছাতা 


আসামের জনমাটিতে অপরিশোধিত 


তল শোঁধনের প্ল্যাণ্ট 


[ শছ ] 
ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র 
অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর মিত্র 
শিশির-স্মরণে 
মাটির কথা 
হাদ্যস্ত্রের পটুতা 
ও অপটুতা 
এরাও উদ্ভিদ 
শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার 
রক্তের শ্রেণীবিভাগ 
তেরে! মাসে বছর 
গ্রহের উপাদান 


অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর মিত্র ও বেতার-্বিজ্ঞান 


উচ্চতর বাযুমণ্ডল বহিভূতি 
গবেষণ! ও অধ্যাপক মিত্র 
মৌলিক কণার স্বব্বপ 

টেলষ্টার 

জলম্তস্ত 

জান কি? 

অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর মিত্রের 


বেতার-গবেষণার প্রথম দিকের কথ 


চিত্রসূচী 


আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্ঠ 


আস্তরণের মধ্যে ষড়ভূজাকৃতির সমতা 
“আমাদের পৃথিবী” বিভাগের প্রদর্শনীর ছবি 
ইলেকট্রন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে 


উদ্ধার গতিবেগ 
উইভার মাছ 


উইভার মাছের পিঠের বিষাক্ত কাটা হি 


আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 


৫৮৫ 


৬৩৭ 


৫৩৪ 


৪৭9 


৪৩০ 
৪৫৭ 
৫০৫ 


৫২৭ 


৬৬১ 


৫৯১ 


৪৮৩৬ 
৫ ৩৬ 
৪২২ 
৫৫৭ 


৬৬৫. 
৬৬৬. 


, ডিসেম্বর 


শভেম্বর 
নভেস্থর 
নভেগ্বর 
অক্টোবর 


সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্র 
অক্টোবর 


লতেমর 


লভেম্বর 
জুলাই 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 


শভেম্বর 


নতেগ্কর 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 


সেপ্টেম্বর 


. অক্টোবর 


অক্টোবর 
অক্টোবর 


জুলাই 
ডিস্চ্বের 


০০ 


(জজ ] 


উক্কার সমাস্তরাঁল গতিবেগ *** ৩৫৮ 
কাটা-সদৃশ পতঙ্গ ৮০ ৩৬৭ 
কাঠি-সদৃশ পতঙ্গ ৩৬৬ 
কাঁকড়াবিছা মাছ ৬৬৭ 
কুণে৷ প্যাচা ৫৬ 
কিমেরা মাছ ৬৬২ 
কৃত্রিম উপগ্রহ্ের ভ্রমণ পথ ৬২০ 
গঙ্গাফড়িং ৩৭৭ 
গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরের একটি তৈলকুপের দৃশ্ঠ ৪৮৩ 
_ গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরের তৈলকৃপ খননের দৃষ্ঠ ৪৮৪ 
গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরের একটি তৈলকুপের যন্ত্রপা তির দৃশ্থা ৪৮৫ 
গ্লোব মাছ ৬৬৮ 
চলস্ত পাতা ৩৬৫ 
চতুস্তলীয় মণ্ডলী ৫৩৫ 
চৌম্বক জিহ্বার প্রতিরূপ ০, ৬০৭ 
জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর মিত্র আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্ঠা 
জীবাণুর ছবি -** ৪০৪ 
জানবার কথ। ৪৪৮ 
এ ৫১২ 
ট্যাংরা মাছ ৬৬৪ 
ডলফিন ৫০৪ 
ডাল বা শাখাসদৃশ কাঁড়া ৩৬৪ 
তরঙ্গের গ্রাফ ৩৩১ 
তাপ-সমতার দৃশ্য ৫৫৫) ৫৫৭ 
তাপ-সমতার পরিবর্ধন ৫৫৭ 
তিলাপিয়া মাছ ( পুরুষ ) ০৯ ৪২৬ 
তিলাপিয়়া মাছ (স্ত্রী) ৪২৭ 
দণ্ড চুঙ্থকের বলরেখা ৬১২ 
দুরবর্তাঁ ভূ-চৌস্বক ক্ষেত্রের রূপ ৬১৪ 
দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্যারানুটযোগে মাল নামানো! হচ্ছে ** ৫৪৭ 
পত্র-সন্ঠৃশ প্র জাপতি "5 ৩৬৩ 
পলায়নী স্তরে বাযুকণিকাঁর উধ্ব গতি *** ৬২৩ 
পাসু-পাদপ আর্ট পেপারেরর ২য় পৃষ্ঠা 
পিঁপড়ে ও পিপড়ের আরুতি অন্ুকারী পতঙ্গ *** ৩৬৮ 


প্রানী-জগৎ বিভাগের প্রদর্শনীর একটি নিদর্শন ২০৮০০, ৪২৩ 


জুলাহ 
ভুলাই 
জুলাই 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
নভেম্বর 
জুলাই 
সেপ্েম্বর 
সেপ্টেপ্বর 
সেপ্টে্বর 
ডিসেখ্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
ভুলাই 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
নভেম্বর 
নভেগ্বর 
অক্টোবর 
জুলাই 
নভেম্বর 
ভুলাই 
ভুলাই 
অগাষ্ট 


পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের প্রতিরূপ 


পৃথিবীর চৌস্বক ক্ষেত্রের চারদিকে বিদ্যুৎ কণার 


জন্য নিষিদ্ধ ও অন্থমোদিত অঞ্চলের দৃশ্য 


প্যারান্থুটের কাপড় কাটা হচ্ছে 
প্লাজম! প্রবন্ধের ছবি 


বান্দাগাছ 


বিদ্যৎকণার স্কুর মত প্যাচানে। পথে উত্তর-দক্ষিণে গতি 


বিভিন্ন উচ্চতায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব 

বিভিন্ন উচ্চতায় আয়নোসক্ষিয়ারের অপেক্ষাকৃত 
ভারী কণিকার ঘনত্ব 

বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব 

বুনে প্যাচা 

বেতার-তরঙ্গের গতিপথ 

ব্যাডারবিয়ারাঁর 

ভূ-চৌন্বকক্ষেত্রের দ্বিমেরুজ রূপ 

ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা 

ভ্যান আালেন বিকিরণ বলয়ের গঠন ও অবস্থা 

ম্যাকারেল মাছ 

যোগাঁষোগ ব্যবস্থার ইতিহাস 

শঙ্কর মাছ 

শাল্লীবুক্ষ থেকে শালীমদিরা সংগ্রহ কর! হচ্ছে 

সিঙ্গি মাছ 

সৌরকলঙ্কের প্রবল চৌন্বক ক্ষেত্র 

সৌর-বাষুর গতিপথ 

সজারু মাছ 

স্বর্ণলতা 

্টোন-ফিস 

হরিণের শৃঙ্গসদৃশ প্রবাল 

হাঙ্গর 


অতি আধুনিক পরীক্ষক 
আবহাঁওয়া-নির্ধারক স্বয়ংক্রিয় ষস্ত্র নোম্যাড' 
আনারসের ছিব.ড়া হইতে অক্স(লিক আসিড 


আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 


আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্টা 
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[ ঞ ] 


উত্তর-ভারতে পঙ্জপালের আক্রমণ সম্ভাবনা 
উচ্চ পর্বতের উপযোগী আবাস 

কেরলে আত্তর্জাতিক আবহু-রকেট ঘাটি 

ক্যালারের কারণ নির্ণয়ের অভিনব পদ্ধতি 

খাগ্চ কিভাবে দেহে শক্তি সঞ্চয় করে? 

গারে পাহাড় জেলায় কয়ল৷ আবিষ্কৃত 

গুজরাটে ফ্লেরোম্পার খনিজের সন্ধান 

গুঁড়া মাখন 

গুকোমা রোগের চিকিৎসায় ডিজিটেলিসের প্রয়োগ 
চন্্রলোকে প্রথম মানব অভিযান 

চাদে ভ্রমণের সমস্যা 

জোংগা জীপ 

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 

তুলসীর মাহাত্ম্য 

তৃতীয় বাধিক 'রাজশেখর বন্ধু স্মারক? বক্তৃতা 

থলেতে রুটি ও অন্ঠ পণ্যন্্ব্যাদি ভি করিবার যন্ত্র 
দক্ষিণ-মেরুর তাপমাত্রা 

নিপ্রা-বিদায় 

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভেষজ-বিজ্ঞানে ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার 
পরলোকে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাঁদ চট্টোপাধ্যায় 
পাওুরাঁজার টিবির প্রাচীনদ্ব 

পৃথিবীর চৌগ্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 

বেতার বটিকা 

ব্রক্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম বস্তর সন্ধান 

ভারত-মহাসাগরের শোতধার সম্পর্কে নতুন তথ্য 
মন্তিষ্ষ ও যরতেই রক্তের তাপমাত্রা সর্বাধিক 
মহাকাশ-যুগে গ্র্যাফাইটের গুরুত্ব 

যেকোন আবহাওয়ায় যে কোন গাছপালা! জন্মিতে পারে ন! 
রক্তরোগের নতুন ওষুধ 

শুক্রের আবহাওষ়। পৃথিবীরই মত 

সবুজের সংরক্ষণ 

সার্জনদের বীজাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষার নতুন ব্যবস্থা 
সুচনাতেই শিশুদের বিষাক্ত টিউমার নির্ণয়ের নূতন পদ্থা 
সোঁভিয়েটের দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ পরিক্রম! 
সৌরশক্তিকে সরাসরি বিছ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করবার জেনারেটর 
হৃদরোগ চিকিৎসায় নতুন আ্যা্টিবায়োটিক 
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৩৭।৭ যেনিয়াটোল| লেন, কলিকাত! হইতে প্রকাশক কৃ দুজরিত। 
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আছাষ সত্যেজ্রনাথ বনু 
গত ১লা জানুয়ারী বজী'য় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাত1-সভাপতি আচাধ সত্যেঞ্জনাথ 
বন্থ সপ্তাতিতম বর্ষে পদ্দার্পণ করিয়াছেন । এই উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীর সহিত 
আমর তাহার প্রতি শ্রদ্ধার্ধয নিবেদন করিতেছি এৰং আমাদের কামনা, হ্স্থ শরীরে 
তিনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাফিযা বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনাকে জয়যুক্ত 


করিয়া তুলুন । 
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গা ব্ 


পা শা পপর পপ 


জা নয র ৃ | ১৯৬৩ 


বিদ্জা ন 





ধা মংখা। 


শি ০ পপ | এজ পাটি পা শপ সপ পপ 





নবববের নিবেদন 


১৯৬২ সালের অবপানে জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
আজ মোঁড়খ বর্দে পদার্পণ করিল। ১৯৬২ সাল 
নানাবিধ জটিল সমন্তা এবং বিবিধ স্মরণীয় ঘটনায় 
পরিপূর্ণ একদিকে গুরুতর সংঘর্ষ, অপরদিকে 
বিজ্ঞানের বিন্মপনকর অগ্রগতি । বিশ্বশান্তি স্থাপনে 
আগ্রহের অভাব না থাকিলেও পারস্পরিক সন্দেহ, 
অবিশ্বাস জনচিত্তকে উদ্বেগাঁকূল করিয়া তুলিয়াছে। 
চীনের ভারতবর্ধণ আক্রমণের ঘটনা সারা বিশ্বে 
চাঁঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র ভারতবাপী 
আজ শঞ্তর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবাঁর 
মহান ব্রতে উদ্দ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই 
অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর 
নববর্ষের যার! সুরু হইল। 

বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান 
ব্রত গ্রহণ করিয়! আজ হইতে দীর্ঘ পনেরো বৎসর 
পুর্বে জান ও বিজ্ঞান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে | 


তদবধি নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধা দিয়াও 
'জন ও বিজ্ঞন” অভীষ্ট লগ্যাভিমুখে স্বীয় অগ্রগতি 
অবাহত রাঁখিয়াছে। ধাঁহাঁদের আগ্রহ, একান্তি- 
কত! ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও 
উৎসাহিত করিয়াছে, আজ ষোড়শ বর্ষের সুচনা 
তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। 
মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম-_সেই বিষয়ে 
সন্দেহের কেনি অবকাঁশ নাই। পরাধীন ভারতে 
বিদেশী ভামাঁর মাধ্যমে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও 
অনুশীলন চলিত। বিজ্ঞান তখন ছিল মুষ্টিমেয় কয়েক- 
জনের অধীতব্য বিষয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে__ 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সার্থক বূপায়ণে 


_ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্তমানে অপরিহার্য । 


জনসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞনের বিভিন্ন বিষয়ের 
তত্বগুলি সম্বন্ধে একটা পরিষ্ষার ধারণ] করিতে পাঁরে 
- সেই জন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের 


জ্বান ও বিজ্ঞান 


প্রয়োজনীয়ত। আঁজ প্রায় সকলেই স্বীকার করিতে- 
ছেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর লক্ষ্যও ইহাই । কিন্ত 
অ[জও আমরা এই লক্ষ্যে পৌছিতে পারি নাই। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞন পরিমদেগ প্রতিষ্ঠ।তা-সভাপতি 
আচার্য সতোন্দ্রনাঁথ বনু ১ল! জাগয়।রী '৬৩ তাহার 
সঞ্চতিতম বর্মে পদার্পণ উপপলক্গোে আয়োজিত এক 
সন্বর্ধন। সভায় প্রদত্ত প্রভিভদণে এই প্রসঙ্গে যাহা 
বলিয়াছেন, তাভা সবিশেষ  প্রণিধানযে।গা | 
আচার্য সত্যেন্্রনাঁথ বলিয়।ছেন-_-“আ মরা যে যুগে 
বিজ্ঞ/ন-স।ধন। শুরু করিয়|ছিলাঁধ, খন আইন 
পড়।ই ছিল প্রচলিত রীতি। অজ ছাত্র এবং প্র- 
ছাত্রদের মধ্য দিয| আমি বিজ্ঞানের বা/পক প্রসার 
কামন। করি ।""""* আনেক সময় মনে হয় এতদিন 
আমি যাঁহা করিয়াছি, তাহা নিছক সৌখিন 
মজদুরী। বিজ্ঞান শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োগ 
করিবার বস্ত নয়। জীবনের সকল কাজে বিজ্ঞানকে 
বাবহ।র করা চাই--আর এইখানেই বিজ্ঞানের 
সার্থকতা | বিজ্ঞ।নকে শিল্পের মায় জীবনের সভিত 
মিশ|ইয়। দিতে হইবে 1” মতৃ-ভ|মার মাধমে 
বিজ্ঞানসাধনার উপযে।গিতা সম্পর্কে আচার্য বঙ্গ 
আরও বলেন_-“ভাবিষাছিলম জাতীয়তাবেধ 
উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুম স্বাভাবিকভাবেই 
এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে । এই প্রসঙ্গে 
আমার অনেক ঘশিষ্ঠ বন্ধুও আমাকে ভুল বুঝিয়। 
থাকেন। আউাহার। মনে করেন, ইহা! আমার একটি 
খেয়াল। কেবলমাত্র দার্শনিক দিয়াই দেশ গড়া যাঁয় 
ন11” মাতৃভ।মাঁষ বিজ্ঞান প্রচারের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন--“মনে রাখা 
উচিত, আমাদের মনের গোপন কথ। আমর! মাতৃ- 
ভাপাতেই ব্যক্ত করিয়া! থাকি 1” 

গত বৎসর 'জ্ঞ।ন ও বিজ্ঞানে" মেট।মুটি ১৬৫টি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে পদার্থবিদ্যা 
--৩৬, বসায়নে--১৮, প্রাণিবিদ্ভায়--১৮, উদ্িদ- 
বিগ্ভায--৭) চিকিৎসাবিগ্ভায়__২২, ভূবিগ্যায়--১৪ 
গণিতে--৭,জ্যোতিবিগ্ঘায--৬,নৃতত্তে--৩,শারীর- 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বি্বায়-_২, ধাতুবিজ্ঞনে--২, জীবনীতে--১৫ এবং 
অন্ঠান্য বিময়ে--১৫টি প্রবন্ধ এবং বিবিধ আলোচন। 
আছে। 

নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা গবেনণাঁলষধ বিষয়ের 
সরল, সংক্ষিপ্ধ বিবরণ প্রবন্ধের আকারে লিখিবার 
জন্ত আমরা বহুবার “জ্ঞান ও বিজ্ঞান”-এর 
লেখক-লেখিকাঁদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছি, 
কিন্তু আশা্রূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
সাধারণতঃ যে সকল প্রবন্ধ আসিয়া থাকে, 
তাহাদের অধিকাংশই ইংরেজী ভাপায় লিখিত 
বিজ্ঞান পুস্তক ব! প্রবন্ধাদির অন্কবাদ বা! তাহাদের 
ছাঁ়। অবলম্বনে লিখিত। অনুবাদ বা ছ।য।বলম্বনে 
লিখিত প্রবন্ধাদি অবশ্যই উপেক্ষণীষ নহে, তবে 
বিষয়বস্তু আকর্ষণীষ এবং সহজবোধ্য করিবার জন্য 
যথোপযুক্ত শব্দবিন্তাস এবং ভাষার সাবলীলতার 
দিকে লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন । 

দীর্ঘ পনেরো! বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে 
মনে হয়-অনেকে হমতো মনে করেন, বিজ্ঞান 
বিষয়ক রচন|য় বিসষবস্তর নি'ভুলতা রক্ষিত হইলেই 
যথেষ্ট, ভাষার সাবলীলতা নাই বা থাকিল! 
কিন্ত গবেষণা-পত্রের ক্ষেত্রে সে কথ কতকটা 
শ্বীকার করিয়া লইলেও--জনসাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞ/ন প্রচারের ক্ষেত্রে লোকরঞ্জক প্রবদ্ধাদির 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য । জনসাধারণের মধ্যে লোকরঞ্জক 
ভামায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত পরিবেশন করিতে 
পারিলে সাধারণ লোক সহজেই বিজ্ঞানের প্রতি 
আরকুষ্ট হইবে। ভাষার আড়ষ্টতা এবং জটিলতা 
সাধারণ পাঠক-পাঠিকাঁর পক্ষে যেমন অম্পষ্টত। সৃষ্টি 
করে, তেমনই আবার সহজ সরল বিময়ও দুর্বোধ্য 
করিয়! তোলে। 

আর একটি বিষে লেখক-লেখিকাঁদের 
নিকট পূর্বেও আমরা আবেদন করিয়াছি এবং 
এখনও সেই আবেদন করিতেছি । বিজ্ঞান বলিতে 
কেবল গবেষণাগারের পরীক্ষা, যন্ত্রপাতি বা কল- 
কারখানার বিষয়ই নহে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ 


যেমন-্গাছপ।লা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তাহাদের 
পরিবেশ, ্বভাব-বচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় বিজ্ঞানের 
একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এইরূপ পর্যবেক্ষণলন্ধ 
বিবরণের একান্ত অভাব রহিযাছে। এই সকল 
বিষয়ের অভিজ্ঞত।লন্ধ বিবরণের ছ্ার৷ কেধলমাত্র 
ছেলে-মেয়েদেরই নয়, বয়ঙ্কদেরও অনুসন্ধিৎস। 
প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়| খাকে। এতদ্রাতীত দেশ- 
ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রারুতিক দৃশ্ঠ, প্রকৃতিক 
শক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি পরিদর্ণনের অভিজ্ঞত|র 


বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু রি 


বিবরণ পাঠেও জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিজ্ঞনের 
প্রতি অঙ্গরাগী ইইয়। উঠে। 

পরিশেষে আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভ|ভধ্া যী, 
লেখক-লেখিক।, বিজ্ঞ/পনদ।তা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, 
প(ঠক-পাঠিক। এবং অগ্ঠ।গ্ত যাহাপ। আমাদের 
নানাভাবে সাহাধ্য করিষ।ছেন-তাহদিগকে 
আন্তরিক রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং 
আমাদের বিশ্বাস, উহাদের সহামত। লাভে 
আমর| কখনও বর্টিত হইব ন|| 


বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু 
( অধ্যাপক সও্যেম্ত্রনাথ বস্তুর সপ্ততিতম বর্বে পদাপণ উপপন্ষে ) 


শ্ীমহাদেব দত্ত 


১ল! জাগয়।রী বিজ্ঞানী সতোন্দ্রন(থ বন্ুর 
জন্মদিন। গত ১লা জানুয়ারী তার ছাত্র, বন্ধু ও 
গুণমুদ্ধের। এক ঘরোয়। বৈঠকে মিলিও হয়ে তকে 
শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা! জানান। আগামী ১ল| 
জানুয়ারী তার সত্তর বছর পুর্ণ হওয়ার আনন্দের 
দিনটি সাড়ম্বরে পালনের তোড়জোড় চণছে। এই 
প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 
তাঁর দান ও বিনিময়ে তার ছাত্র, বন্ধু ও গুণমুদ্ধের।, 
তার সমাজ ও দেশ, তার সমকালীন বিজ্ঞাশী সমাজ 
উাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্মান, পরিচিতি কি দিল ও 
কতটাই বা দেয় তার একটি নীরব খতিয়ান হচ্ছে 
অলক্ষ্যে । এখানে বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথের বিজ্ঞান 
প্রতিভা ও সাধনার সংক্ষিপ্ত অতি সাধারণ পপিচয় 
দেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। 

বিজ্ঞানী সত্যেম্রনাথের বিজ্ঞানসাধনাঁর ছুটি 
দিক আছে। একটি দিক, যেখানে তিনি তাঁর 
বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, মত ও 
বক্তব্য প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা প্রভৃতির মারফৎ 


বিজ্ঞ/নাদের নিকট সরাসরি বান্ত করছেন। এই 
সকল প্রবন্ধ, বক্তত।, বই দিম়েই সাধারণ ৩: 
বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন হয়। এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানী 
সত্যেশ্বণাঁথের এই দিকের পরিচয় দেবার যথাসাধ্য 
চেষ্ট] করা হচ্ছে । তার বিজ্ঞানস।ধনার অপর দিকটি 
তার চরিত্রের, তার জীবনের আরও এক ব্যাপক 
ও গুরুত্বপুর্ণ দিক, যা সর্বজনগ্রা।গ্ দলিগ প্রমাণ 
উপস্থিত কর। যায় না, ধ| কেবল তার সংস্পর্শে ষে 
সব বিজ্ঞানকর্মীর] এসেছেন, কেবল তারাই জানেন। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু কর্মী যখন নিজ সমস্ত 
সমাধানে বিব্রত ইয়ে পড়েন, ধখন এ সমস্যার আরও 
এক নতুন দিক থেকে আলোকপাত নতুন ভাবে 
বিশ্লেষণ করবার দরকাঁর দেখ। যায়, তখনই তিনি 
বিজ্ঞানী সত্যেন্ত্রনাথের কাছে উপস্থিত হন ও 
সতোম্্রনাথ পরম আগ্রহে গভীর মনোযোগ দিয়ে 
শোনেন এবং তীক্ষবুদ্ধি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য দিয়ে 
সেই সমস্যা বিভিন্ন দিক থেকে বিঞ্লেষণ করে নতুন 
আলোকপাত করেন । এভাবে উদ্থিদবিগ্তা, রসায়ন, 


৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


তত্ব, হৃতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এ সকল 
বিষয়ের গবেষক ও কগিদের সঙ্গে তাঁকে প্রায়ই 
আলোচ৮ন।য় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। তথ্য প্রমাণ 
দিয়ে কোন অঞ্চল নদ্রীমাতৃক কি দেবমাতৃক ঠিক 
করা যাবে, কিন্তু শিশিরবিন্দু কত শত ফুল 
ফোটালে! ভার হিসাব প1ওয়| যবে কি করে? 
সত্যেন্ত্রনথ হিশুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কণেজের 
মেধাবী ছাত্র হিস।বে বিজ্ঞ/নের চা স্থুরু করেন | 
প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য জগদীশচন্ত্র বনু, আচার্য 
প্রফুলচন্ত্র রায়, অধ্যপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক 
ইামাদাঁস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কাঁলিস (091115) 
প্রভৃতিকে তিশি শিক্ষক হিসাবে পণ | মনে হয়, 
আচার্য বনু ও আ[চা্ধ রায়ের সাহচর্ষে পরীক্ষামূলক 
পদার্থবিগ্ঞা ও রস|য়নে সত্যেন্্রনাথের যে আগ্রহ 
ও ওৎসুক্যের দীপশিখাটি জণেছিল, জীবনের 
সাম(হ্ছে তা অল্লঃন আছে। কলিক[৩] বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ে খয়র। অধ্যাপকের পদ থেকে অবসধ নেবার 
সমম পরধন্ত মাঝে মাঁঝে দিনের পর দিন তাঁকে 
তা রসায়নের পরীক্ষাগারে গবেমণায় মগ্ন থাকতে 
দেখ! যেত। যদিও মূলতঃ তন্তীয় পদার্থবিষ্|ই 
তার বিষয়, ওবু আজ পর্যন্ত পদার্থবিগ্বর পরীক্ষা- 
গারের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয় নি। আর নতুন 
কোন যন্ত্র তৈরীর জন্তে কারিগরদের কি ভাবে কি 
করতে হবে, তা বিজ্ঞানী সত্যেন্ত্রনাথকে বুঝিয়ে 
দিতে অনেক সময় দেখ। গেছে। ছাত্রাবস্থায় 
সত্যেন্্নাথ গণিতকেই মুখ্যবিষয় হিসাবে নেন। 
অধ্যাপক মল্লিক ও প্রধানতঃ অধ্যাপক কাঁলিসের 
নিকট থেকে যে কোনও গ।ণিতিক সমস্ত! একেবারে 
মূল নিয়ম থেকে সুরু করে পুরাপুরি কমে ফেলবার 
শিক্ষা পান। যে কোনও গাণিতিক সমগ্ঠা ঠিকম ত 
গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা গেলে তার সমাধান 
করা যাঁবেই, এই বিশ্বাস নিয়ে সেটিকে পুরাপুরি ভাবে 
নিজে কষে ফেল! বিজ্ঞানী সত্যেন্ত্রনাথের একটি 
বৈশিষ্ট্য । ছাত্রাবস্থায় তর সতীর্ঘ হিসাবে পাঁন 
মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, নিখিল 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সেন, শৈলেন ঘোঁধ, পুলিন সরকার, পি. কে, বসু 
প্রভৃতিকে। প্রেসিডেন্পী কলেজ বা কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্থ/লয়ের ইতিহাসে এতগুলি মেধাবী বিজ্ঞানের 
ছাত্রের সমাবেশ আর কখনও হয় নি। তাঁদের 
সবাইয়ের, বিশেষ করে মেঘনাঁদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা ও প্রতিযোগিত। থেকে বিজ্ঞানের ছাত্র 
সতোন্দ্রনাথ উচ্চতর বিজ্ঞাঁনচর্চার উদ্দীপন! পান 
ও নিজ মূল্যায়নে সক্ষম হন। 
এম. এস্‌-সি পাশের পরেই ১৯১৫ সালে বিশ্ববিষ্তা- 
লগ্নের বিজ্ঞান কলেজের মিশ্র গণিত ও পদার্ঘবিষ্কা 
উভয় বিভ[গেই পড়াঁবার ও পদার্থবিগ্কা বিভাগে 
কোনও অধ্যাপক ন! থাকায় শৈলেন ঘোষ প্রভৃতির 
সহযে।গে বিভাগটি সংগঠনের ভাঁর সার আশ্ততোষ 
সত্যেন্তরনাথ ও মেঘনাদের উপর দেন। এই কারণে 
উচ্চতগ পদার্থবিদ্ঞা পঠনপাঠন ও গবেষণাস়্ 
তার! নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। 
তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফল-_বিশিষ্ট ইংরেজী 
পত্রিক। [48£821)6-এ 
প্রকাশিত বায়বীয় পদার্থের অবস্থা সম্ঘদ্ধে একটি 
প্রবন্ধ। এতে প্রমাণিত স্ষদ্ধটি 'সাঁহা-বোস অবস্থা- 
সমীকরণ' (981)9-70996 ছ:0798 001) 016 50906) 
নামে পরিচিত। প্রায় এই সময় প্রশান্ত মহলা- 
নবীশের সহযোগে মেঘনাদ ও সত্যেম্্রনাথ আপে- 
ক্ষিকতাঁবাদের আইনষ্টাইন প্রভৃতি কষেকজন মনীষীর 
কয়েকটি মূলগত প্রবন্ধের অন্তব|দ করেণ এবং এগুলি 
বই হিসাবে কলিক|তা বিশ্ববি্ঠালয় প্রকাশ করেন। 
সত্যেম্রনাথ পদার্ঘবিগ্ভ/র সঙ্গে বিশুদ্ধ গণিতের 
চ1 নিয়মিত করে যাঁন। জ্যামিতি বিষয়ক একটি 
মৌলিক প্রবন্ধ কলিকাঙা-গণিত সমিতির (0৪1- 
০00৪. 190106109010581 9০০16) নিকট পাঠান। 
১৯২১ সালে পদার্ঘবিগ্ভার রীডাঁর হিসাবে 
সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিগ্থালয়ে যোগদান করেন। 
এ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পদার্থবিদ্ভা বিভাগের সংগঠনেও 
তার সক্রিয় অংশ ছিল। ১৯২৩-২৪ সালে বিজ্ঞানী 
সত্যেন্্রনাথ তার পদার্থবিষ্ঠার একটি প্রবন্ধ বুটেনে 
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[15119501)151081 1/19£8211)6 পত্রিকায় পাঠান, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ প্রবন্ধটি প্রকাশ 
নাকরে এ পত্রিক। ফেরৎ দেয়। সত্যেম্্রনাথের 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই প্রবন্ধটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ । 
সেটি প্রকাশিত ন! হয়ে ফেরৎ আসা তিনি বিধক্ত 
হন। তখন এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও এই বিশ্বয়ের 
অন্ত বৈজ্ঞানিকদের ক|জের হুক্ষ বিশ্লেষণ অধ্যাপক 
আইনষ্টাইনের (:1756617) নিকট মতামতের জন্তে 
পাঠান। যোগ্যং যোৌগ্যেন। আসল হীরা প্ররুত 
জহুরীর হাতে পড়লো। আইনষ্টাইনও এর 
সারবত্বা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিজেই 
অগ্ব[দ করে জার্মেনির বিশিষ্ট পত্রিকা 'টুসাইটশ্রিফট' 
ফর ফিজিকা-এ (25165010116 01510105510) 
প্রকাশ করলেন একটি পাঁদটাক।র সঙ্গে । এই 
পদটাকায় আইনষ্টাইন ঘেষণ। করলেন-__এই 
প্রবন্ধটি মৌলিক ও বিশেষ গুরু+পূর্ণ এবং এই বিষয়ে 
তাপ নিজের গবেষণা শীগই প্রকাশ কর। হবে। 
এই প্রবন্ধে বেস-সংখ্যায়ন? (895৫ 308 050103) 
দেওয়! ইয়, যার উল্লেখ কখনও কখনও 'বোস-আইন- 
্টাইন' সংখ্যান্সন নামে দেখা যায়। যেহেতু এই 
প্রবন্ধটি সাঁধাঁপণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরূপে লেখা হয় 
নি, ব্যক্তিগত চিঠি হিসাবেই লেখা হয়, সে জন্থে 
প্লাঙ্ক (6191)০), আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানের 
দিকপালদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাজ সম্বন্ধে যে 
তীত্র ও সরাসরি সমালোচনা দেখ। খায়, তা 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সাধারণ নিয়মমত হয় শি। এই 
চাঁর পাতার প্রবন্ধটি জার্মেনির বৈজ্ঞানিক মহলে এক 
বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রায় চার-পাঁচ মাঁস 
ধরে বাঁলিনের পদার্থবি্ভ।র সাপ্তাহিক সেমিনারে 
এই প্রবন্ধ ও আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংশ্লি 
প্রবন্ধ গুলি আলোচিত ইয়। এই আলোচনার 
উদ্বোধন করেন আইনষ্টাইন, বোঁসের প্রবদ্ধটির 
বিবরণ দিয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই বিষযে 
বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব আলোচনায় 
যোগদান করেন প্লাঙ্ক, আইনষ্টাইন, আোয়েডিন্‌- 


বিজ্ঞানী সত্যেজ্জনাথ বস্থু 


গার (9০1):060107861: ) প্রভৃতি পদার্থবিষ্তায় 
মহাঁরথীর]। 

কয়েক বছরের মধ্যেই সত্যেন্ত্রনাথ প্রবতিত 
পদ্ধতিতে পাঁউলির (9৪911) প্রকল্পের ভিত্তিতে ফেমি 
(1001) অর একটি সংখ্যায়ন দেন, যা “ফেমি 
সংখ্যায়ন” বা “ফেমি-ডিরাক (চ61071-10196) 
সংখ্যায়ন', নামে পরিচিত। মৌলিক কণার 
(ঘ0009100617621 10871010165) আলোচনায় এই 
ছুটি সংখ্যায়নের বিশেষ মূলগত ভূমিকা স্বীকৃত 
হয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিরাক মৌলিক কণা- 
গুলিকে প্রধান তঃ ছুই শ্রেণীতে ভাঁগ করেন। যাক 
বে।স-সংখ্যায়ন মেনে চলে, তারা বোঁসকণা বা 
বোসে।ন (8939), আর যার! ফেমি-সংখ্যায়ন মেনে 
চলে, তার! ফেগ্রিকণা বা ফেগ্রিয়ন (86177102) 

এই প্রবন্ধটি প্রকাশের দু-বছরের মধে; বোস 
সংখ্যায়ণের আর একটি নতুনভাবে আলোচনা 
ও প্রমাণ সত্শ্রনাথ দেন। এই প্রবন্ধটিও 
আইনষ্টাইন নিজে অনুবাদ করে একই পত্রিকায় 
প্রকাশ করেন। গাণিতিক আলো।চন] ও প্রমাণের 
দিক থেকে এই প্রবন্ধ অসামান্ত, কিন্তু এই 
প্রবন্ধের পাদটাকায় আইনষ্টাইন এই প্রবন্ধের সঙ্গে 
এক জান্নগায় একমত হতে পারছেন না লেখায় খুব 
কম বিজ্ঞানী ই এটা ত্র নিয়ে পড়ে দেখেন। সব 
রকম কুঁসংস্ক/রমুক্ত বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিপুজার কি 
অপূর্ব পরিচয়! সত্যেন্ত্রনাথের ধারণা বোস- 
সংখ্যায়ন সম্বন্ধে তার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধের 
চেয়ে সব দিক থেকে অনেক ভাল এবং তার ক্ষোভ 
এই যে, বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের প্রভাধে অস্ত 
বিজ্ঞানীর! এর মুল্যায়নে বিরত থাঁকলেন। 

ঢাক বিশ্ববিগ্থা/লয়ের অর্থ সাহায্য লাভ করে 
সত্যেম্্রনাথ এই সময় ছুই বছরের জন্যে ইউরোপে 
যান। ছয় মাস জার্মেনিতে ও ছয় মাস ফ্রান্সে 
কাটান। জার্মেনিতে তিনি আইনষ্টাইনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মেলাবেশা ও আলোচনা করবার 
সুযোগ পাঁন। যদিও আইনষ্টাইনের নিকট থেকে 


৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


সত্যেম্্রনাথ সাধারণ অর্থে উচ্চ পদার্থ বিগ্ঘ।র শিক্ষায় 
বা গবেসণ|র কোন পাঠ গ্রহণ করেন নি, তবু এক- 
লব্যের মতই আইনষ্টাইনকে শিজের গুরু হিসাবে 
তিনি মনে মনে বরণ করেন। সত্যেম্ত্রনাথের ঘনিষ্ঠ 
ছাত্র ও বন্ধুর! জানেন আইনই্টাইন সন্বদ্ধে তার নীরব 
কিন্তু গভীর শ্রদ্ধার কথ|।।| আইনষ্টাইনের মৃত্যু- 
সংবাদ যেদিন এলে! সেদিন প্রিয়জন বিরহে ব্যখিত 
সত্যেশ্রনাথকে যিশি দেখেছেন, তাঁর এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাশ ছিল ন।| সেদিন দেখ! গেল 
একীকৃত ক্ষেত্রবাদের (00751564 16107106015) 
আইনষ্টাইনের তৎকালীন মওবাদের মূণগত দে|যক্রটি 
দেখিমে বোসের এই বিষয়ে নিজ মওবাঁদের সমর্থনের 
প্রবন্ধটির কগজপত্রগুলিকে ছিন্ন হয়ে ছিন্ন কাগজ- 
পত্রের ঝুড়িতে জায়গা নিতে | এই ক।জটি বিজ্ঞানীর 
উপযুক্ত হলো না বোধ হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে মান্য 
সত্যেপ্রন।থ বিজ্ঞানী সত্যেশ্রণাথের উপর জধ্ী 
হলো। তবে সত্যেশ্রনাথ নিজে আইনষ্টাইনের 
শিষ্৮এই পরিচয়ে জীবনে কখনও কোনও 
বস্তর সুবিধা করে নেন নি বা আইনষ্টাইনকে 
অন্থরূপ কাঁরণে উত্যক্ত করেন শি। এই সম্বন্ধ তার 
একান্ত ব্যক্তিগত। সত্যেন্রনাথ যখন জার্মেনিতে, 
তখন জার্মেনির পদার্থবিছ্বার আবহাওয়া হাইজেন- 
বার্গ ( [36156100618 ) প্রভৃতির প্রস্তাবিত 
কোয়ান্টাম গতিবিগ্ঘ।র নতুন প্রস্তাবে আলোড়িত। 
সত্যেন্্রনাথও অপরাপর জার্ম।ন বিজ্ঞনীদের 
সঙ্গে এসব আলোচনায় যোগ দেন ও 
হাঁইজেনবার্গ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ 
করবার সুযোগ পান। ফ্রান্সে যাবার সময় তিনি 
প্রধান লাজভ্যা ([.97)86৮11), মাদাম কুরী, 
(08116) গ্ঠ ব্রোয়ী (06 93:০8) প্রভৃতি পদার্থ- 
বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থযোগ পান। 
এই সময়ে কিছু দিনের জন্তে তিনি মাদাম কুরীর 
গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। দ্য ব্রোয়ীর 
সঙ্গে তার পরিচয় পরে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত 


হয়। 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এরপর রেডিও-তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে তার ও তার সহযোগীদের একটি 
গাণিতিক আলোচন! প্রকাশিত হয়। অল্ল দিনের 
মধ্যেই মহল[নবীশের 1)5-সংখ্যায়নের উপর আর 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দুটি প্রবন্ধেই 
গাণিতিক মুন্সিয়ানার যথেষ্ট পরিচয় থাকে। কিছু 
পরে ডাঁঃ ক্ষেওমোহন বোঁসের সহযে।গে সে।নিন 
বছুপাদ রাশি (9০9281076 70151)922181) ও তাঁর 
কোয়াণ্টাম তত্বে প্রয়োগ সম্বন্ধে তার একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। ডঃ সিতেশচন্ত্র করের সহযোগিতায় 
কোয়ান্টাম ৩ত্তের একটি সমস্যার সহজ গাণিতিক 
সম|ধান তিনি প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ সমকলনীয় 
সমীকরণ (117068191 ঢ:0080107 ) দিয়ে 
কোয়ান্টাম গতিবিষ্ভাপ হাইড্রোেজেন-অণুর সমন্য।র 
একটি সুন্দর সমাধান প্রক।শ করেশ। প্রকাশের 
পর দেখ! গেল, প্রান একই সময়ে বোধ হয় কিছু 
পুনে আর একজন বিজ্ঞ/নীও মোটামুটি একই ভাবে 
এই সমশ্ত।র সমাধান করেছেন। 

বোধ হয় ১৯৪৪ সলে বিজ্ঞ।নী সত্যেন্ত্রনাথ 
ভারতীয় বিজ্ঞন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হনশ। সভাপতিপ ভাষণে তিনি কোয়ান্টামবাঁদের 
হ|ইজেন্বার্গের অনিশ্চন্বতা প্রকল্প ও তার জ্ঞান- 
তাত্তিক (চ5150610901981031) ও বৈজ্ঞাশিক 
তাথ্পর্য আলোচনা করেন। এতে দেখ যায়, 
জ্ঞ/নতাত্তিক মতবাদের দিক থেকে বোসের মত 
বোর-হাইজেন্বাের  (8০0-0751352928 ) 
গোষ্ঠীর চেয়ে আইনষ্টইন গেীর মতের নিকটতর | 
১৯৪৫ সালে বিজ্ঞানী সত্যেগ্রনাথ কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ের পদার্থবিগ্ভ/র খয়রা অধ্যাপকের 
(%1)9108 019153501) পদ ও কিছুদিন পরে এ 
বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫* সালে প্রায় তিন বছর বিজ্ঞানী সত্যোম্তরনাথ 
ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (৪0107081 
[07561001606 96০16107063 01 [07018) সভাপতি 


থাকেন। 


জানুয়ারী, ১৯৬৩] 


১৯৫১ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
কলিকাতা অধিবেশনের সময় আপেক্ষিকতা- 
ঘাদের নতুন রূপ-_এককারী ক্ষেত্রবাদে আগ্রহী 
বিজ্ঞানীরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজের কোসের ঘরে এক ঘরোয়া আলো চন! 
সভায় মিলিত হন। এই ঘরোয়া আলোচনাষ্ব 
বিজ্ঞানী সত্যেন্্নাথের এই বাদ সঞ্দ্ধে বিশেষ 
উত্সুকা জাগে । পরদিন এই বিসয়ে সত্যেন্্নাথ 
তাঁর ছাত্রপ্রতিম এ বিষয়ের গবেষক গগন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা স্থরু করেন। 
গগনের নিকট তখন তিনি জানলেন যে. এই বিষয়ের 
স্থরুতেই চৌস্ট্ি সহসমীকরুণ সমাধ|নের দুর্গম বাঁধা 
আছে এবং বিজ্ঞ/নী শ্রেষেনডিন্গার তার বইতে 
এই সমীকরণের সঠিক সমাঁধন অসম্ভব না হলেও 
অসাধ্য বলেছেন ও আসন (810010য100806 ) 
সমাধানে সন্তষ্ট থাকবার কথ! জানান। শোঁয়েডিন্‌- 
গার, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশ্ববিজ্ঞানীদের যেখানে 
অস্থৃবিধা হয়, সেখানেই বিজ্ঞানী সত্যেক্্নাথ 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত মনে করেন ও 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। যা বিজ্ঞানের 
মহারথীদের উপযুক্ত নয়, মা বিজ্ঞানের মূলে 
নতুন আলোকপাত করে না; সেরূপ কোনও 
বৈজ্ঞানিক সমস্তা বিজ্ঞানী সতোন্্রনাথের কৌতুহল 
জাগায় না এবং কোন কারণে কৌতুহল জাগলেও 
ত| সমাধান করলে প্রকাশ করবার ইচ্ছার একাস্ত 
অভাব দেখ! যাঁয়। এটা তাঁর চিরজীবনের অভ্যাস, 
এটা তাঁর বিজ্ঞানী-জীবনে এক বিশেষ ক্রি বা 
মহত্ব। তাঁর জীবনের খুব অল্প সময়ই পড়াশুনা 
বা আক কম! না করে নিশ্চে্ট থাকতে দেখ| যায়, 
কিন্ত তার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। 
তাঁর চরিত্রের এই দিকটা যারা জানেন না, তার! 
তাঁকে অলস বিজ্ঞানী বলে সমালোচনা করেন, তবে 
বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথকে এ-বিষয়ে কখনও বিচলিত 
হতে দেখা যায় নি। যাহোক বিজ্ঞানী সত্যেন্্র- 
নাথের চেষ্টা সফল হয়| তিনি এ চৌষটিটি সহসমী- 


বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৭ 


করণের অতি সাধ রণ, সম্পূর্ণ সঠিক সমাধাঁন করেন। 
এই বিসয়ে আলোচন! তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। 
পরে আরও কষেকটি প্রবন্ধে তিনি একীকত ক্ষেত্র- 
বদের উর নিজ ধারণার মত রূপ দেন । এই বিষয়ে 
আইনষ্রইনের মনোযোগ আকর্ষণ করলে ব্যক্তিগত 
চিঠিতে তিনি সত্যেন্্রনাথকে জানান যে, পদার্থ- 
বিগ্ভায় সত্যেন্্রনাথের সঠিক সমাধান কি ভাবে 
ব্যবজত হবে, তিনি এখনও তা সঠিক বুঝতে 
পারছেন না আইনষ্টাইন নিজের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধে সতোম্ত্রনাথের মতবাদের আলোচন। করেন । 
এই প্রবন্ধের উত্তরে লিখিত সন্যোম্্ন।থের প্রবন্ধ 
কি ভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে গেল, তা 
আগেই জানানো হয়েছে। 

১৯৫২-৫৩ সালে যখন সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে 
যান, তখন ফ্রান্সের জাতীয় বিজ্ঞান সভার তার 
সম্মানে আহত এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে 
ফরাসী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচষ করিয়ে দেওয় হয়| 
বিদেশী বিজ্ঞানীদের জন্তে এবপ বিশেষ অধিবেশন 
আহ্বান সেই বিজ্ঞানীর বিশেষ সন্মান ও পরিচিতির 
নিদর্শন মনে করা হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি বৃটেনের 
রয়েল সোঁসাইটির (২০5৪1 9০০৫৪) ফেলো 
নির্বাচিত হন। ১৯৬* সালে জাতীয় সরকার তাকে 
জাতীয় অধ্যাপকহ্ে বরণ করেন । 

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ কি ভাবে বিজ্ঞানকে তাঁর 
সাধনার বিনয় হিসাঁবে নেন, তাঁর কারণ বলতে গিয়ে 
তিনি বলেন, “আমর! যখন ছাত্র তখন দেশে 
স্বরদেশিকতার বাঁন চলছে। আমর! ভাবল।ম, দেখি ন! 
বিজ্ঞান পড়ে দেশের কতদূর কি করা যায়! বিজ্ঞন 
নিয়ে লেগে পড়লাম”। বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথকে 
বুঝতে হলে এই কথাটি ভূললে চলবে না। যদিও 
সত্যেন্ত্রনাথ বিজ্ঞানী হিসাবে আজ আত্তর্জাতিক 
পরিচিতি ও সম্মানের অধিকারী, তবু তার সমগ্র 
বিজ্ঞান সাধনা দেশের এশর্য-বুদ্ধিতে, দেশের 
জনসাধারণে দারিদ্র্য-ছুঃখ দূর করাতে নিয়োগ 
করা যায় নি বলে, তিনি সম্পূর্ণ স্থুধী নন। তাঁর, 


৮ ভান ও বিজ্ঞান 


কোন ছাত্র, কোন ঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানী কর্মী দেশের 
গৌরব, দেশের এশ্বর্য বৃদ্ধির জন্তে কিছু করতে 
পারলে তিনি খুব স্তুধী। দেশের শিক্ষার সঙ্গেও 
যোগ রাখবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিজ্ঞ।নী 
সত্যেন্্নাখের স্বপ্প, কামন।, প্রধান চিস্তা_কি ভাবে 
দেশের গণম।নসে বিজ্ঞ/ন-চেতনার প্ররুত উন্মেষ 
হয়। এই জন্তে তিনি চান নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে 
সর্বস্তরে বিজ্ঞান আলোচনা হে।ক। তা।র ধারণা, এ 
নাহলে এই উদ্দোশ্ঠ সহজে সিদ্ধ হবে না, দেশে জন- 
সাধ।রণের মধো বিজ্ঞনের প্রসার হবে না ও জন- 


সাধারণ বিজ্ঞ।ন-চিস্ত/র অভ্যস্ত ন৷ হলে, বিজ্ঞনোন্মুখী 
না হলে দেশের এশ্বর্য বুদ্ধি হবে না, দেশ দারিদ্র মুক্ত 


হবে না। এই উদ্দেশ্রে ঢাকায় থাঁকা কালে সহকর্মী 
বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি বাংলায় একটি 
ম(সিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশের স্বাধীনতা 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ল/ভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহুদিনের কামনার ব্বপ্লের 
রূপ দেবার জন্তে ১৯৪৮ সালে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিসদ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকীলি থেকেই 
যখন যেখানেই সুযোগ পন, তিনি সর্বস্তরের 
বিজ্ঞান আলোচন] মাঁতৃভাসাঁ় করবার জন্তে সাগ্রহ 
আস্তরিক মাবেদন জানান । এদিকে তিনি রবীন্ত্র- 
ন1থের অঙ্থগাঁমী ও উত্তরসাধক। আম।দের সরকার, 
আমাদের সম।জ সাড়ঘরে শতবাঁষিকী পালন করে 
বিশ্বকবিকে সম্স(ন দেখিয়ে, জাতীয় অধ্যাপকরূপে 
বরণ করে বিশ্ববিজ্ঞানীকে সন্নিত করেই কি বিরত 
থাকবে? তাঁদের স্বপ্ন, তাদের অন্তরের কামন। 
রূপ।য়ণের দায়িত্ব কি নেবে না? সর্বস্তরের সর্ব- 
বিষয়ের শিক্ষা ও গবেনণ] মাতৃভাষায় করবার কার্য- 
করী ব্যবস্থা কৰে করা হবে? 


বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


যে যুগে অন্পখ্যাত বাক্তিরাও নিজের গৌরব- 
গাথা প্রচারে তৎপর হন এবং তার জন্যে অপরিসীম 
আত্মগ্লীঘা অন্গভব করেন, সে যুগে বিশ্বের বিজ্ঞ।নী- 
সমাজে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েও আচার্য 
সত্যেন্ত্রনাথ নিজের বিশ্বখ্যাতি সম্বন্ধে একান্ত 
উদ[সীন এবং কর্মজীবনের গৌরবোজ্জল অধ্য।য়ের 
বিন্দুমাত্র আলোচনায় নীরব । 

জন্ম তার উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে_ 
১৮৯৪ সালের ১ল! জানুয়ারী । পৈত্রিক বাসস্থান 
কাঁচড়াঁপাড়ার কাছাকাছি গ্রামে হলেও বরাবর 
কলকাতাবাসী। ১৯০৯ সালে হিন্দুম্কুল থেকে 
এট্টাঁ্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে 
প্রবেশ করেন প্রেসিডে্দী কলেজে । প্রতিভা- 


বিকাশের পথ উন্মুক্ত হলো। ১৯১১ সালে এফ, 
এ পরীক্ষা থেকে সুরু করে ১৯১৫ সালে মিশ্র- 
গণিতে এম. এস-সি. পরীক্ষা পর্বস্ত সর্বত্র তিনি 
প্রথম স্থান অধিকর করেছেন। কলেজ জীবনের 
অধ্যায় পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করেন 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ণ।লয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকৃচারার 
রূপে । ১৯২১ সালে ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পদার্থ- 
বিষ্ায় রীডারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সাল 
থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত তিনি ছিলেন পদার্ঘবিদ্ভার 
অধ্যাপক'। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতায় আসেন 
বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিগ্া বিভাগের খয়রা অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়ে। ১৯৫৬ সাল পর্যস্ত তিনি এই পদ 
অলঙ্কৃত করেছিলেন । এই বিভাগে দীর্ঘকাল তিনি 


জাচ্ুয়ারী, ১৯৬৩] 


অধ্যক্ষের পরে অধিষ্ঠিত ছিলেন । বিশ্ববিগ্থালয়ের 
সায়েম্স ফ্যাকাঁপ্টির ডীনরূপেও তাঁর দক্ষত|র পরিচয় 
পাওয়া গেছে। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৬-৫৮ 
পর্যন্ত তিনি সেখানকার নাঁনা বিভাগের যথেষ্ট 
উন্নতিসাঁধন করেন | ১৯৫৮ সালে লগ্ুনের রয়্য।ল 
সোসাইটি ত।কে ফেলো! নির্বাচিত করেন। সেই 
থেকে বিজ্ঞান কলেজে তার গবেষণ।গারে তিনি 
গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। 

সমষ্টিগণিতে সত্যেন্ত্রনাথের অবদান এক গুরুত্থ- 
পূর্ণ অধ্যায়। ১৯২৪ সালে জার্মেনীর এক গবেষণ। 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ__ 
র্যাঙ্কস্‌ ল আযাও্ড দি লাইট কোয়ান্টাম হাইপথেসিস। 
এর পরেই আইনষ্টাইনের আমন্ত্রণ পেয়ে জার্মেনীতে 
সমষ্টিগণিত নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। তাছাড়া 
অধ্যাপক মার্ক এবং মাদাম কুরীর গবেনণ।গারেও 
তিনি পরীক্ষামূলক পদার্থবিষ্তা সম্পকিত গবেষণার 
স্বযোগ পেয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞ/নিকেরা 
গ্যাসের নানা আচরণ ও বিকিরণক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে 
গিক্ে হিম্সিম খেয়ে যাঁন। নিউটন, গ্যালিলিও 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত ব্যষ্টিগণিতের 
সাহায্যে এর ব্যাখ্যা কর! গেল না। কাজেই 
বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে, পদার-বিজ্ঞ/নে 
চাই সমষ্িগণিত। অবশেষে অধ্য।পক ম্যাক প্র্যাঙ্ক 
১৯* সালে কোর্ান্টাম থিঘ়োরী ব! শক্তির কণাবাঁদ 
উদ্ভাবন করে বললেন যে, বিকিরিত শক্তিপ্রবাহ 
নিরবচ্ছিন্ন শক্তি নয়। শক্তিপ্রবাহে. আছে অপংখা 
কণিকা! এলে।(মেলোভাবে, অবিশ্প্তভাবে। তিনি 
এদের নাম দিলেন কোধাণ্টা। ম্য!ক্সওযষ়েল প্রথমে 
গ্যাসের অণুনিগ়্নে সমষ্টিগণিত রচন! স্থুরু করেন। 
্র্যাঙ্ক সমষ্টির অঙ্ক প্রয়োগ করে গ্যাসের আচরণ 
সন্বদ্ধে এক বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছালেন। ১৯২৪ 
সালে আচার্য সত্যেন্্নাথ তার গবেমণা-পত্রে 
ফোঁটন বা আলোক-কপার সমষ্টিগত অ।চরণের তথ্য 


বিজ্ঞানাচার্য 'দ০৩)শধপ।ঘ 


প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানে এই সমষ্রিগণিতকে বলা হয় 
বোঁস-সংখ্যায়ন বা 3০3৪-98015010$1 একথা 
পুর্বেই বল! হয়েছে যে, বোস-সংখ্যায়ন পরিকল্পনার 
কালে আধুনিক মাত্রাগণিত বা কোগ়ান্টাম গতি- 
বিগ্ভার অস্তিত্ব ছিল না। আইনষ্টাইন সত্যেন্ত্র- 
নাথের গবেষণালক তথ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে 
সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, শুধু ফোটনই নয়, বস্তকণ|র 
সমষ্টিতেও বোঁস-পরিসংখ্যাঁন বিধি কার্ধকরী|। এই 
গবেষণাকে তিনি আখ্যা দিলেন ৬1515018612 
ঢ 01030101100, অর্থাৎ মূলাবাঁন যেজনা। বোস- 
পরিসংখ্যানের সাহায্যে তিনি একক পরমাণু-সম্পন্ন 
গ্যাসের কোয়াণ্টামবাঁদ উদ্ভাবন করেন। 

বেসের আগে গণিতের যে হিসাব চলে 
আসছিল, বে।স-পরিসংখ্য।ানের বিধি তাঁথেকে 
সপ্পূর্ণ স্বতস্ব। আগেকার গণিতে প্রতিটি কণিকার 
একটি নিজন্ব পরিচিতি বা স্বাতন্্য স্বীকার করা 
হয়েছিল ; কিন্তু বোস-বিধি অনুসারে অবনুপ্ত হলো 
ব্যষ্টি সত্তা । বোস-সংখ্য।য়ন কি, তা জানবার জন্তে 
সাধারণের কৌতৃহল হওয়া স্বাভাবিক। আগেই 
বলা হয়েছে, এই সংখ্যায়ন একটি সমষ্টিগত বিধান 
মাত্র। তাহলেও ব্য।প।রটি পরিষ্ষার হলো না। 
সমষ্টিগত বিধান মানে হচ্ছে, কোন বিশেষ কাউকে 
চিহ্নিত ন। করে সমস্ত শ্রেনীকে চিহ্নিত কর। | ব্যষ্টির 
আচরণ ও সমষ্টির আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে, যদিও ব্যষ্টি নিষেই হয় সমষ্টি। একথা 
সত্য যে, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির নিজস্ব সত্ব! খুঁজে 
পাওয়া যায় না। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি 


পরিস্কার হবে। 
কোন একজিবিশনে গেলে “ভীড়' কথাটাকে 
আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। 


প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আমর! আমাদের বন্ধুবান্ধব 
বা আত্মীরপ্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাই--ছোট ছেলেমেষের হারিয়ে যায়। সে 
জন্যে আঙক্ষকাল এ সব অনুষ্ঠানে অনুসন্ধান 
অফিস খোল! হয়ে থাকে, বাতে হার।নো লোক 


১০ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


খু'জে পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাঁচ্ছে, ভীড়ে 
আমর! বিচ্ছিন্ন হই-_ভীড়ের ধর্ম হচ্ছে বিক্ষেপ। 
কিন্ত ভীড় না থাকলে বন্ধুরা পরম্পর একত্র 
হয়ে ঘুরেফিরে দেখি। কাজেই আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি যে, সমগ্রের মধ্যে বাক্তিবিশেষের 
অস্তিত্ব থাকে না। যেখানে বহর সমাবেশ, 
সেখানেই সমষ্টিগত বিধি । সেখ|নে ব্যন্টির আচরণের 
কোন মূল্য নেই এবং প্রীধান্তও নেই। আমরা 
সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখে থাকি এক ধরণের কথা-_ 
ক্রুদ্ধ জনতা", জনতার দাঁবী", 'জনতার অশোভন 
আচরণ' ইত্যাদি। জনতা হয়তো একলক্ষ বা ছুই 
লক্ষ লোকের সমাবেশে সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে 
প্রত্যেকটি লোকের বিশেষ সত্তা বর্তমান। কিন্তু 
শ্তামবাঁজারের রাখাঁলবাবু যখন জনতার মধ্যে 
থাকেন, তখন তার কোন নিজস্ব সত্তা পরিস্ফুট হয় 
না। তিনি এ ভীড়ের মধ্যে একজন মাত্র। মনে 
করা যাক, জনতার মধ্যে ত্রিশ হাজার লোকের 
আচরণ অশোভন হয়েছিল। ছুই লক্ষের মধ্যে এ 
ত্রিশ হাজার লোককে বেছে নেওয়া! যায় এবং বলা 
যেতে পারে ষে, এরা অশোভনতার জগ্তে দাফ়ী, 
কিন্ত তা তো বলা হয় না। ব্যক্তিবিশেষকে না 
বলে বল হয় সমষ্টিকে। জনতার অশোভন 
আচরণ মানে সামগ্রিক হিসাব । 

পদার্থ-বিজ্ঞানে সমষ্টিগত বিধির প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি কর! হয়েছিল। একখণ্ড কাঠ দিয়ে আর 
একখণ্ড কাঁচকে ম্পর্শ করা হলো । কাঠ এবং কাঁচ 
উভয়েই কোটি কোটি অণুর সমষ্টি। আবার অণু এবং 
তার অন্তর্গত পরমাঁধুতে আছে সহম্র সহশ্র ইলেকট্রন, 
প্রোটনের গুচ্ছ । ছুটি খণ্ড যখন ঠেকাঁনো গেল তখন 
কাঠের সমস্ত বা কতটা ইলেকট্রন-প্রোটন, কাঁচের 
কয়টি ইলেকট্রন বা প্রোটনকে স্পর্শ করেছে, তা 
বল! যায় না| যদ্দি তা বলা যাঁষ, তবে তা৷ হয় অর্থ- 
হীন ব্যাখ্যা। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমষ্টিগত 
বিধির। ঘরে বসে যখন আমরা বলি, ঘরটা 
' বেশ গরম" তাঁর মানে এই নয় যে, ঘরের বাতা- 
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সের কিছু সংখ্যক অণুর তাপমাত্রা উচ্চমানের । 
এক্ষেত্রেও সমষ্টিগত আচরণের প্রাধান্ত। এই হচ্ছে 
সমষ্টিগত বিধির মুল কথা। ম্যাক্সওয়েল এবং 
ক্লুসিয়াস গ্যাসের অণুর সমষ্টিগত বিধি প্রতিষ্টা 
করেছিলেন । এই অথুর চেয়ে আরো অনেক 
ক্ষুদ্র কণিকা হচ্ছে আঁলোঁক-কণা, বিকিরণ শক্তি- 
কণা, ইলেকট্রন-কণা, আল্ফা-কণা, মেসন-কণিকা 
ইত্যাদি । প্রাচীন পদ্ধতিতে এদের আচরণ 
সম্যকভাবে উপলদ্ধি করা যায় না। প্রতিটির 
কিছু না কিছু ভিশ্নতর ধর্ম বিদ্বমান। কাঁজেই 
ব্যষ্টিধর্ম অবনুপ্ত করে গঠিত হলো সমষ্টিগত 
ধর্ম। কৃষ্টি হলো সমষ্টিগত-গণিত। 

ফোটন সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর সংখ্যায়ন- 
বিধি ব্যাপকভাবে বস্ত-সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করবার জন্তে আইনষ্টাইন এই বিধির সম্প্রসারণ 
করেন। বোস-গণনাবিধির পরিবর্ধন করা হয়। 
বিস্তৃীততর ক্ষেত্রে এই সম্প্রসারিত বা পরি- 
বধিত সমষ্টি-গণিত প্রয়োগ করা সম্ভব হওয়াতে 
এর নামকরণ হলে! “বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' 
(90956-1211)50617 5690150103)। 

১৯২৬ সাঁলে অধ্যাপক ফেগি এবং ডিরাঁক 
আর" এক ধরণের সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। 
দেখা গেছে ফোটন, আলফা কণ!, পাই-অন, কে- 
মেসন কণিকা, ডয়টেরন, [7০ বোস-সংখ্যায়ন মেনে 
চলে। এই কণাগুলি অধ্যাপক বস্থুর নামানুসারে 
“বোসন' নামে পদার্থ-বিজ্ঞানে খ্যাত। ইলেকট্রন- 
প্রটনের আচরণের হিসাব নিতে হলে বলা হয় 
ফেঠিয়ন। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিটি মৌলিক 
কণিকা_ হয় ফেমিয়ন গোষ্ঠী অথবা বোস গোষীতুক্ত। 

বিখ্যাত পদার্থবিদ পাউলি তার “ম্পিন- 
সংখ্যায়ন উপপা্' উদ্ভাঝন করবার পর বোঁস- 
সংখ্যায়ম নতুন ও আরে! বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে 
ব্যাখ্যাত হলো। আমরা জানি, প্রতিটি মৌলিক 
পদার্থ-কণ! নিজস্ব দ্পিনের অধিকারী। আজ 
পর্যস্ত বিজ্ঞানীরা বলেন যে। এই ম্পিনের নিম্নতম 
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মান শুন্ত এবং উধ্বতম মান এক। এর অন্তর্বর্তী 
স্বানে আর একটি মানের ম্পিন থাঁকা সম্ভব-_ 
তা হলো অর্ধ (২)। পাডিলি বললেন, শুন্ত 
বা এক (১) ম্পিন-সম্পন্ন কণা! বোঁস-বিধি মেনে 
চলে। এছাড়া অন্থত্র ফেগি-সংখ্যায়ন প্রযোজ্য । 
বোসন কণিকার অখণ্ড বা পূর্ণ মানের শ্পিন 
থাকে, তা বলা হয়েছে। কোন কেন্ত্রক (নিউ- 
ক্রিয়াস) যদি জোড়-সংখ্যক অর্ধ-ম্পিনের কণা 
দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে ছুটির মিলিত ম্পিনের 


কণিকার সঙ্কেত চিহ্ন 
নাম আধান 
ফোটন প্‌ 0 
পাই-অন 7০ 0 
(2198) (না) 1071) 
কে-মেসন (7০7৫-৮) 0(-1) 
কণিকাঁসমূহ [৫+06-) 101) 


এই প্রসঙ্গে পাই-অন এবং কে-মেসন সম্বন্ধে কিছু 
বল প্রয়ে(জন। পাই-অন কণিক|গুলি মহাঁজ।গতিক 
রশ্মি বা কস্মিক-রেপ মধো পাওয়া গেছে। 
উচ্চ বামুমগ্ডলে যখন প্রাথমিক কস্মিক রশ্মি পরমণুর 
কেন্ত্রকের সঙ্গে সংঘর্ষের হৃষ্টি করে, ৩খনই এই 
কণিকাঁসমূহের উৎপত্তি হয়। বর্তমানে পাই-অন 
কণিকা কৃত্রিম উপায়ে হষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। 
আযাকৃসিলরেটর থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনকে 
কোন উপযুক্ত টারগেটেদ পরে আঘাতি হাঁনলে 
পাই-অন পাওয়া যার । তিন ধরণের বিক্রিয়। হয়ে 
থাঁকে-- 
(১) ০1০ -৯০1+০9+৭7 
(২) ০+1১-৯ ০1011 
(৩) ০9+1৮-৯ 910 
কে-মেসন কণিকাঁটি নতুন এবং অস্বাভাবিক 
ধরণের বলে' একে বলা হয় 50:21)£6 081:61016 । 
এর সম্বন্ধে এখনো! জুম্পষ্ট ধারণা হয় নি। 
গত ১৯৩৫ সালে বিখ্যাত জাঁপাঁনী পদার্থবিদ 
ডাঃ হিদেকী ইয়োকাঁওয়া বলেছিলেন যে, বিটা- 
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মান হয় শৃন্য অথবা অখণ্ড পুর্ণ-সংখ্যা। কণাসিমূছের 
মধ্যে যেগুলি উপরিবণিত কেন্দ্রক দিয়ে গঠিত হয় 
তাদের সমষ্ট বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। বিজোড় 
সংখ্যার ক্ষেত্রে ফেমি-সংখ্যায়ন প্রযুক্ত। হিলিয়ামের 
আইসেোটোপের মধ্যে [০টি চারটি অর্শ্পিনের 
কণা থাঁকাম্ন সেটি মেনে চলে বোঁস-সংখ্যায়ন। 

বেসন কণিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং 
তাদের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্গিপ্ত বর্ণনা একটি 
ছকের সাহাযষে; দেওয়া হচ্ছে। 


ট্রেঞ্জনেস্‌ 
রেষ্ট মাস্‌ 
0 ] 9 
264 0 9 
273 (0) 9 
965 0 +10-1) 
967 0 +10-1) 
ধরণের মিথক্তিষ়া (8০৫-6506  11766180001)) 


অন্তর্ব৩ঁ এক ম্পিনশুন্ত (5101658) ক্ষেত্র দিয়ে 
নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 
অন্তর্ন গা বোপন ক্ষেত্র। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ষে, 
অল্পমাত্রর শক্তি থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি 
প্রস্থত করতে গেলে অন্তর্বর্তী বোসন স্্ট হয়। 
একে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট বোঁসন। 

বিজ্ঞানী লী এবং ইয়াং সম্প্রতি ভারী মেসন 
কণিক। এবং হ।ইপারন প্রভৃতি যে সব কণিকা থেকে 
নিউটি নো উৎপত্তি হয় না, সেই সব কণিকার সঙ্গে 
নবকল্লিত ইনটারমিডিষেট বোঁসন কণিকার আচাঁর- 
ব্যবহ।র ও ধর্ম মিলিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে, মোটামুট কয়েক জ।তের বিভিন্ন ধরণের বোসন 
কণিকার সৃষ্টি হতে পারে। একটি তড়িতাবিষ্ট বা 
তড়িৎ শক্তিসম্পন্ন কণিকা, একজোড়৷ বিপরীত ধর্মীয় 
বোসন কণিকা (2১0019810016) ও একজোড়া 
তড়িৎ-বিহীন কণিকা । 

বোস-সংখ্যায়ন প্রয়োগের ক্ষেত্র এখানেই 
সীমাবদ্ধ নয়। পঁচিশ বছরের মধ্যে পদার্থবিদ্তার 
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এক নুন অধ্যাঁয়ে বিশ্ময়করভ।বে প্রযুক্ত হয়েছে এই 
সংখ্যায়ন। তার ফলে হ্ষ্ট হয়েছে এক অভিনব 
অধ্যায় । অধ্যাপক পাউলির উপপাদ্য এবং আদর্শ 
বোস-গ্যাস সম্পর্কে আইনষ্টীইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নিয় তাপম।নসম্পন্ন পদা্ঘবিগ্ভার 
ক্ষেত্রে । এর তরল পদার্থ সম্পকিত অধ্যায়ের বিশেষ 
স্তরে বোস-সংখ্য।য়ন সুপ্রযুক্ত হচ্ছে--এট। এক অভি- 
নব সংবাদ; যেহেতু আইনষ্টটাইনের গণনা! তরল 
পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই সকলে জানতেন । 
ক্যাসিকাল গতিবিগ্ভায় জানা যায় যে, ৮রমশুষ্ত 
তাঁপমাত্রীয় সকল বস্তুনিচয় কঠিন* প্রাপ্ত হবে। 
কারণ, তাপমাত্। যত কমবে, পরমাণুর কম্পনও 
সেই অন্ঠসাধে ত্রাস পেতে থাকবে এবং চরম 
শৃন্ত তাপমাত্রায় পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে সকল 
পরম]ণু গতিশৃন্ঠ অবস্থায় আপবে। এরই ফলে হবে 
কঠিন বস্তুতে বূপাস্তরণ। অথচ আশ্চষের সঙ্গে লক্ষ্য 
কর] গেছে, 765 এবং [764-_এই ছুটি আইসে।টো'প 
চরম শুন্য ও।পমাত্রাতেও তাদের তারল্য বজায় 
রাখতে সঙ্গম | বিজ্ঞানীপ। এই ছুই পল পদার্থের 
নাম দিয়েছেন কোম়ান্টাম ৩গল। রুশ পদার্থবিদ 
কাপিৎজা গবেষণ|প্র ফলে সিদ্ধান্তে পৌছেছিণেন থে, 
ছটি কোধ।ন্টাম ৩রলের মধ্যে [76টি এক নিরিষ্ট 
তাপমাত্রা নীচে এক ব্রিশেষ তারপ/ পাত করে| 
তিনি তাকে বলেছেন অতি-তারগা | এই সিদ্ধান্ত 
অচগসারে [7০*কে অতি-তরল পদার্ধ বলা হয়েছে। 
অতিশ্তরল পদার্থ স্বাভাবিক তরলের বিপরীত গুণ- 
সম্প, অর্থাৎ এতে সাশ্রতা ($15095165) এবং 
এনট্রপিপন মান শৃত। এদের আ|চার-ব্যবহার 
নির্ধারণের এবং আলোচনার জন্তে বৃটিশ পদার্থবিদ্‌ 
লগুন ও টিজা এবং রুশ পদার্থবিদ লিও লান্দাউ 
( ১৯৬২ সালে পদার্থবিগ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) 
প্রায় সমসাময়িককালে দুর্টি মত প্রচার করেন | 
লান্দাউ পরমাণুদের উত্তেজিত স্তরগুলিকে প্রায় 
কণ। বলে গণ্য করেছেন এবং তারা বোঁস-সংখ্যায়ন 
মেনে চলে। লান্দাউ-এর মতে, 7০ আইসো- 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


টোপেরও অতি-তাঁরল্য থাঁকা সম্ভব ; অথচ পরীক্ষা 
করে একটি মাত্র অতি-তরল পদার্থের হদিস্‌ পাওয়া 
গেছে এবং সেটি হলো ন্‌ | 

মকিন পদার্থবিদ ফাইনম্যান বোঁস-সংখ্যায়ন 
এবং শ্রডিংগ।রের সমীকরণের সাহায্যে লান্দাউ-এর 
প্রস্ত(বিত তত্বের সংশোধন করেছেন । লান্দাউ-এর 
আলে।চনায় বোঁস-সংখ্যায়নের স্থান তেমন নিদিষ্ট 
ন| হলেও ফাইনম্যানের প্রস্তাবিত তথ্যে তার স্থান 
যথেষ্ট গুরুরপুণ | 

[7০+-পরমাণুর কেশ্রকের কোন ম্পিন নেই 
এবং এই কারণেই তা বোঁস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। 
অস্থবূপভাঁবে [6৪ ফেমি-বিধির অঙ্ধ্গামী। 

লান্দ(উ-এর আগে বিজ্ঞানী লণ্ডন এই বিষয় 
নিষ্বে স্বতন্ত্রভবে গবেষণা করেন। তিনি আইন- 
ঈ/ইপের এক গণনার সাহ।ধ্য গ্রহণ করেন । আইন- 
্টাইন সেই প্রবন্ধে এক আদর্শ বোস-গ্যাসের 
বাবহারবিধি খাপোঁচন। করেন । তিনি প্রমাণ 
করেছিলেন যে, এই ধরণের গঠাস-সমষ্টির তাপমাতর। 
যদ্দি ক্রমশঃ কমানো যাক, তবে এ সব গ্যাসের 
পরমাঁণুগ্ডলি এক 06861618966 £:০৪এ 5080৪ ব 
অপজাত সর্বশিষ্প স্তরের দিকে যেতে আরম্ভ করবে 
এবং চরম শৃহ্ঠ অবস্থায় সমগ্র পরমাণু সেই স্তরে 
পৌছে যাবে। লগুন এবং টিজা যে 17+-এর যুগ 
তরল মঙেণ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কিছু অংশের সঙ্গে 
আদর্শ বধোস-গ্যাসের আচরণের মিল খুজে পাওয়া 
গেছে। 

বোস-সংখ্য।য়নের এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে 
পদার্থবিগ্ঠ/র ক্ষেত্রে যে এক' নতুন প্রশ্নের কৃষ্টি হয়েছে, 
তা বলাই বাহুল্য । * 

অধ্যাপক বনু 'ইউনিফায়েড ফিল্ড-থিয়োরী' 
নিয়েও অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে তত্ীয় 
পদার্থবিগ্তায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনার কৃষ্টি করেছেন। 

আঁচার্ধের অন্ততম সার্থক কীতি ১৯৪৮ সালে 
কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। ঢাকায় 
অবস্থানকালেও - তিনি “বিজ্ঞান পরিচয়' নামে 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


দ্বেমাসিক পত্রিক1 চাঁলিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে তার বহমূল্য উপদেশ এবং 
নির্ধারিত পন্থা যে তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রাণে সাড়া 
জাগিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

আচার্ধ সত্যেন্ত্নাথ কেবলমাত্র বিশ্বধ্যাাত 
বিজ্ঞানী নন, বিখ্যাত লাতিন মনীসী টেরেন্স-এর 
বিখ্যাত উক্তির (আমি মানুষ, সে জন্যে মান্য সগন্ধীয় 
কোন কিছুর প্রতি আমি অনাসক্ত হতে পারি না ) 
পরিপুর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তার জীবনে | বিজ্ঞানের 
প্রতিটি শাখা তার অসাধারণ মনীষার ছাপ মুদ্রিত 
হয়েছে। কেবল তাই নয়-_-“সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে 
সংস্কৃত, এতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রজ্ঞ- 
তাত্তিকদের সঙ্গে প্রত্রতত্বঃ সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে 
সঙ্গীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য কোন আলোচনাতেই 
পেছপা হত না। আগো আশ্চর্য এই যে, এসব 
আলোচনাঁতে শুধু ওঁৎস্বক্য প্রকাশ করেই 
ক্ষীস্ত হতো না, এমন সব মন্তব্য করতো থে, 
বিশেসজ্ঞেরাঁও খুশী না হয়ে পারতেন না। অন্ততঃ 
সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে আমি এবং ওর আরো 
নানা বন্ধু ওর সঙ্গে আলোচনা করে বিশেস 
লাভবান হয়েছি, একথা হলপ করে বলতে পারি” 
বলেছেন শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার ধায় (ন্মৃতিচারণ )। 


জারমেনিয়াম ও ট্র্যানজির ১৬ 


শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর যথার্থই 
বলেছেন, “আজ আমরা তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা 
জ্ঞপন করি, শুধু বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞ/নী বলে নয়-_ 
সহজ সারল্যে মণ্তিত ও উদার মানবতায় উদ্দীধ 
আদর্শ পুরুম হিসাবে আমরা তাকে আজ আমাদের 
ভক্তির অর্থ্য নিবেদন করি ।” 
জাতীয় অধ্যাঁপক নিযুক্ত হবাঁর পরে অধ্য।পক বনু 
বলেছিলেন, “পচ বছরের জন্তে জাতীয় অধ্যাপক 
নিধুক্ত হয়ে মনে একটা আত্মপ্রসাঁদ জেগেছে-_ 
যাক, এতদিনে দেশমাতা রেহাই দিয়েছেন। 
নিজের কাজ নিয়েই এবার মেতে থাকতে পারবো । 
তবে মুক্তি এল মপন তখন মনীনা অনেকটা ম্লান 


হয়ে এসেছে । আর চোখের জো।তিও ক্ষণ 
এখন । তবু তে! ডাক শুনতেই হবে !” 


খেমে তিনি থ।কতে পারেন না» অনলম এবং 
এক|গ্র সাধন।ম মগ্ন হয়ে আছেন তিনি । ১৯৬৩ 
সালের ১লা জানুয়ারী আচার্য সত্যেমত্রনাথ তার 
জীবনের উপসত্তর বছর অতিক্রম করে সপ্ততিতম 
তার উদ্দেশ্তটে আমরা 
প্রার্থন] করি 


বধে পদ।পণ করণেছেন। 


সশ্র্ধ প্রণতি জানাই। আমরা 


১ 
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“শতৎ জীবডু 


জারমেনিয়াম ও ট্র্যানজিষ্টর 
শ্ীঅজিতকুমার ঘোষ 


বালি হচ্ছে সিলিকনের অক্সাইড রূপ । আর 
এই সিলিকনের নিকটতম আত্মীয় জারমেনিয়াম। 
উভয়েই সেলেনিয়াম, টেলুরিষাম ও বোঁরন পরিবারের 
অস্তভুক্ত। জারমেনিয়াম রূপার মত সাদ! ধাতু, 
পারমাণবিক সংখ্যা ৩২, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫'৪ এবং 
পারমাণবিক ওজন ৭২৫। বিশুদ্ধ জারমেনিষামের 
রোধশত্তি ৬* ওম্স্; অর্থাৎ এটি একটি 


স্বল্পপরিবাহী ধাতু । পরিবাহী ধাতুর রোঁধশক্তি 
খুবই কম; তামার রোধশক্তি ৬*-৫ ওমস, আর 
অপরিবাহী বস্তর রোধশক্তি খুবই বেশী; যেমন__ 
কাঠের রোধশক্তি ৬০৯৬ ওমস্। জারমেনিয়ামের 
রোধশক্তি, খাদের পরিমাণ কমবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে 
থাকে। সুতরাং রোধশক্তি মেপেই বিশুদ্ধতার 
পরিমাপ বুঝা যাঁয়। বেশ উচু চাপ দিয়ে বিশুদ্ধ 


১৪ জান ও বিজ্ঞান 


জারমেনিয়ামকে রেকৃটিফায়।র ব। সংশোধক হিসাবে 
কাজ করানো যায়। তবে সিলিকন এই বিষয়ে 
আরে! প্রসংশনীয়। য|হোঁক, রেকৃটিফিকেশন বা 
দিক-পরিবর্তনশীল বিদুৎ-প্রবহকে একমুখী বিদ্ুৎ- 
প্রবাহে পরিণত করবর কাঁজে জারমেনিয়ামের 
ক্ষমতা! বেশ কিছু উচ্চ কম্পনাস্কের ভিতর এবং ৮* 
ভোণ্ট ব৷ অধিক বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা- 
সম্পন্ন | এটি কেবল রেকৃটিফায়র হিসাবেই কাজ 
করে না। ত্রিপদী ভাল্বের মত এর ভিতর আর 
একটি বাড়তি দণ্ড প্রোবের আকারে প্রবেশ করাঁপে 
এটি আ্যামৃগ্লিফাঁয়ার ও অসিলেটর হিসাবেও কাজ 
করতে পারে। 

জারমেনিয়াম সাধারণতঃ ছুঃশ্প্রাপ্য আঁকরিক 
ধাতু আঁরগীরডাইট অথবা জাঁরমেনাইট থেকে 
পাওয়া যায় । প্রথমটি সিলভার সালফাইড ও 
জারমেনিয়াম সাঁলফাইডের সমন্ৃয, আর দ্বিতীয়টি 
লৌহ সাঁলফাইড, তাঁর সালফাইড ও জারমেনিয়াম 
সালফাইডের সমন্বয় । উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ছয় 
ভাগ জারমেনিয়াম বর্তমান । আমেরিকার যুক্তরাষ্্ে 
এটি জিঙ্ক ধাতুর পরিশোঁধনের সময় উপজাত দ্রব্য 
হিসাবে পাওয়া যায়। খনিজ কয়ল! থেকেও বেশ 
পরিমাণে €(২০/১*৬ )জারমেনিয়াম পাওয়। যায়। 
আর কর়লান্ন প্রাঞ্ধ জরমেনিয়ামের বহুলাংশ 
জলানীর সময় বাম্পাকারে উড়ে যায়। স্থৃতরাং 
জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ, 
সিলিকন, আযালুমিনিয়াম ও সালফার মিশ্রণ থাঁকা 
স্বাতাবিক। আবার জারমেনিয়াঁম বাহক ধূলিকণায় 
জারমেনিয়ামের সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণে গ্যালিয়াম 
অক্সাইড থাকে । এখন এই আকরিক অর্থাৎ 
জারমেনিয়াম বাহক ধুলিকণ! থেকে কি করে বিশুদ্ধ 
জারমেনিয়াম পাওয়া যায়, তা বল! যাঁক। 

উৎপাঁদনের বিভিন্ন অবস্থা__জাঁরমেনিয়াঁম বাহক 
ধুলিকণ1+হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড (গাঁঢ়)- 
জারমেনিয়াম টেট্রাক্রোরাইড 

বিজারকের দ্বারা জারমেনিয়াম বাহক ধুলি- 


| ১৬খ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


কণাকে বিজারিত করলে, আয়রন অক্সাইড ভেঙ্গে 
আয়রন অর্থাৎ লৌহে পরিণত হয় এবং জারমেনিবাম 
সমেত অন্তান্ত ধাতুগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি 
সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করে। আর গ্যালিয়ামকে 
পৃথক করতে হলে তাত্র-গ্রাহকের প্রয়োজন, 
যা আবার লৌহের সঙ্গে মিশে একটি সঙ্কর 
ধাতু গঠন করে। এরূপে জারমেনিয়াম বাহক 
ধুলিকণ থেকে জারমেনিয়াম-গ্যালিয়াম বা খাঁদযুক্ত 
জারমেনিয়াম পৃথক করা হয়। আর হাঁইড্রো- 
ক্লে(রিক আসিডের দ্বারা জারমেনিয়াম-গ্যালিয়াম 
থেকে অবিশুদ্ধা জারমেনিয়।ম-টেট্রোক্রোরাইড 
আংশিক পাঁতন-ক্রিয়ার সাহাষো পাওয়া যায়। 

এই জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডে শতকরা ২৫ 
ভাগ আরসেনিক টি ক্লোরাইড খাদ হিসাবে বর্তমান । 
যেহেতু এই ছুটি যৌগিক পদার্থের শ্মুটনান্কের 
পার্থক্য ৫.” সেঃ, সেহেতু আংশিক পাঁতনের দ্বার 
আবার বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম টেট্রাক্রোরাইড পাওয়! 
যায়। কিন্তু এটি অপেক্ষা ও বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের 
প্রয়োজন। তাই এই রকম বিশুদ্ধ জারমেনিয়ম 
টেট্রাক্লোরাইডকে ধাতব তামের মধ্যে প্রবেশ 
করালে আর্কজেনিক ধুসর ফিল্সের আকারে সঞ্চিত 
হতে থাকে । সবশেষে ট্রেপার উপাদান হিসাবে 
তেজস্কিযম় আর্সেনিক (4576) দ্বারা পুনরাবৃত্তি 
(:5০০8:5) করা হয়ে থাকে। এরূপে ধে 
জাঁরমেনিষীম টেট্রাক্লোরাইড পাওয়া যায়, তার 
ভিতর খাদের পরিমাণ ১/১৯৬ ভাগেরও কম। 
আঁর এই প্রকার বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম টেট্রাক্রো- 
রাইডকে জলের দ্বারা ধাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে 
জারমেনিয়াম অক্পাইড করা হয়। 

05014+2790-050৯+4701 

এখন এই জারমেনিয়াম অক্সাইডকে একটি 
টু্জীতে ৬৫০* সেন্টিগ্রেডে হাইড্রোজেন গ্যাসের 
সঙ্গে বিজারিত করলে এবং পরে এই চু্নীর উষ্ণতা 
বাড়িয়ে ৯৫০০ সেঃ, করলে জারমেনিয়াম তরল 
অবস্থায় উপনীত হয়। এই তরল জারমেনিয়ামকে 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


ঠাণ্ডা করলেই ধাতব জারমেনিয়াম ইনগট আকারে 
পাওয়া যায়। 
06094 279৮0672750 

এই ধাতব ইনগটুগুলিকে এক প্রাস্ত থেকে অপর 
প্রান্তে গলিষে আরও বিশুদ্ধ কর! যায়। কারণ, খাদ 
সাধারণতঃ গলিত ধাতুর দিকে থাকে । তাই 
পেজিলাকতির ইনগট্কে গলিয়ে, জমিয়ে এবং 
এক প্রান্ত থেকে কেটে বাদ দিলে প্রষোজন- 
মত বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম পাঁওষা যেতে পারে। 

গলিত জারমেনিযামের ভিতর একটি ছোঁট 
সমজাতীয় জারমেনিয়াম কেলাস ডুবিয়ে দিলে ও 
আস্তে আন্তে তুলে নিলে জারমেনিয়াম ধাতু এ 
কেলাসের উপরে কেলাসের আকারে জমে যায়। 
এরূপে একটি বড় জীরমেনিয়ামের কেলাস প্রস্তুত 
করা! যায় এবং এই কেলাঁস থেকে ছোট গোলাকার 
দণ্ডরূপে ট্র্যানজিষ্টর প্রস্ততের জন্তে কেটে নেওয়া 
হয়। 

্যানজিষ্টরের অর্থ হলে! রোধ-বদল (9. 
13601 -৮ €18175061715315601)১ অর্থাৎ জার- 
মেনিয়ামের কেলাঁসের রোধ-বদল। কেলাসের 
কতকগুলি বিশেষ ভৌত ধর্ম রয়েছে, যা 
আলোকিত পদার্থে দেখা যায় না। কয়েক 
প্রকার কেলাস ক্ষীণ সঙ্কেত-ধ্বনি গ্রহণ করতে 
পারে বলে শর্খ-গ্রাহক যন্ত্রে তাদের ব্যবহার কর! 
হয়ঃ যেমন--গ্যালিনা! কেলাসের উপর ঠিক জায়গায় 
ছুটি ধাতব তার ঢুকিয়ে তাদের দু-প্রান্ত হেড- 
ফোনের সঙ্গে সংযোগ করলে একটি সরল গ্রাহক- 
যন্ত্র তৈরী হয়। এই প্রকার গ্রাহক-যন্ত্র কিন্ত 
অতি নিকট শ্রেণীর এবং এতে অনেক ক্রটি আছে। 
সঙ্কেত-ধ্বনি গ্রহণ ছাড়া এক শ্রেণীর কেলাস 
আছে, যা থেকে খুব সহজ উপায়ে বৈদ্যুতিক 
শক্তি পাঁওয়া যাঁয়। জারমেনিয়াম হলে! এই শ্রেণীর 
কেলাস। আর ট্র্যানজিষ্টর উদ্ভাবনের মূলে 
রয়েছে এই স্বল্প পরিবাহী কেলাস। হ্বষ্প 
পরিবাহুক পরিবাহকের মত সহজে তাঁপ ও বিছ্যুৎ- 


জাত্ুযেৰিস্থাম.ও-ট্র্যানজিষ্টর, ্ ১৫ 


শক্তিকে সঞ্চালিত করতে পারে না। আবার 
অস্তরকের মত তাপ ও বিছ্যুৎ-শক্তিকে প্রবল” 
ভাবে বাঁধাও দিতে পাঁরে না। তামা, দণ্তা, লোহা! 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ খুব সহজে 
চলতে পারে বলে এরা পরিবাহছক। আঁর কাঁচ, 
কাঁগজ, রবাঁর, গন্ধক, এবোনাইট, অত্র প্রভৃতির 
ভিতর দিয়ে তাপ বা বিছ্যুৎ-শম্রোত প্রবাহিত 
হতে পারে না--তাঁই এরা অস্তরক বা অপরিবাহী 
বস্ত। আধুনিক মতে-বৈছ্যতিক ম্োত হলো 
পরিবাহী বস্বর একটি অথুর পাঁরমাঁণবিক গঠন 
থেকে ইলেকট্রনের প্রবাহ । আর পরিবাহকের 
ভিতর যথেষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান। দেখা 
গেছে, প্রায় সমস্ত কেলাসিত বস্তু বা কেলাসের 
ভিতর খুব অল্প পরিমাণে কোন নিদিষ্ট থাদ 
মিশিয়ে যুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটিয়ে তাকে 
পরিবাহকে রূপাস্তরিত কর! যাঁয়। 

বৈদ্যুতিক কাজে পরিবাহক ও অস্তরক- এই 
ছুটি হলে! প্রধান উপাদান । আর এই পরিবাঁহক ও 
অস্তরকের মাঝামাঝি রয়েছে স্বল্প পরিবাহক ব। 
সেমিকগাক্‌টর। যেমন--ধরা যাঁক, পেল্সিলের 
শিষ, এটা বিছ্যুৎ-শআ্োতকে চালিত করে অথচ 
এটি একটি অপরিবাহী' বস্ত। অধিকাঁংশ কেলাস, 
সঙ্কর ধাতু, লবণ ও অক্সাইড এই পেন্সিলের 
শিষের মত, অর্থাৎ এরা স্বল্প পরিবাহী বস্ত। 
আর সাধারণ বালি, তুষ! কালি, পাথর, সিরামিক 
ও বিভিন্ন প্রকার কার্ধন প্রভৃতি থেকেই এই স্বল্প 
পরিবাহীর জন্ম । 

এখন স্বল্প পরিবাহীর বৈদ্যুতিক ধর্ম সম্বন্ধে 
কিছু জানতে গেলে আগেই জানতে হবে, পরি- 
বাহকের ধর্ম কি? পরিবাহকের তড়িৎ-পরি- 
বহনের মূলে রয়েছে তার ভিতরে মুক্ত ইলেকট্রনের 
উপস্থিতি। পরমাণুর সমাহার হলো অণু! আর 
পরমাণুর ভিতরে রয়েছে খণাত্বক তড়িৎ-কণ! বা 
ইলেকট্রন যা কেন্ত্রকের চারদিকে নিজ কক্ষপথে 
ঘুরছে। কেন্ত্রক ধনাত্মক তড়িৎকণা বা প্রোটন ও 


১৬ জান ও বিজ্ঞান 


অড়িৎ্-বিহীন নিউট্রন নিয়ে গঠিত। ন্বাভাবিক 
অবস্থায় কোঁন পরমাণুর প্রে।টন-ইলেকট্রনের সংখ্যা 
পরম্পর সমান বলে বিপরীত তড়িৎ-কণা থকতে 
পারে না, অর্থাৎ পরমাণু তড়িৎ-শুস্ত অবস্থায় থাকে । 
আবার পরমাণুর সব ইলেকট্রনগুলি শুধু একটি 
কক্ষে থাকে না। কেন্দ্রক থেকে বিভিন্ন নিদিষ্ট 
দূরত্বে রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রনপূর্ণ 
কক্ষগুলি। এই কক্ষপুলির শক্তির মাত্র। নিদিষ্ট, 
অর্থাৎ কোন একট। ইলেকট্রনকে কেন্দ্রকে 
নিকটতম কক্ষ থেকে পরবর্তা কক্ষে নিয়ে যেতে 
একট! নিদিষ্ট শক্তির প্রয়ে(জন হবে । 

পরিবাহকের বিশেষর হলো--তাপ দ্রিলে অনেক 
মুক্ত ইলেকট্রন এলোঁমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায় । 
বৈছ্যতিক ক্ষেত্র প্রধে!গে এই সব ইলেকট্রনের 
একমুখী প্রবাহ, করানে মাম । আর এই ইলেকট্রনের 
একমুখী প্রবাহ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্রোত উচ্চ চাঁপ 
থেকে নিম্ন চাঁপের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরকে 
মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, তাই এর পরিবাঁহী শক্তি 
নেই বললেই চলে। সেমিকগাক্টর ব| স্বল্প 
পরিবাহকে খুব অল্প সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাঁকা 
সম্ভবপর। তাই এর অল্প পরিবহন-ক্ষমতা আছে। 
তাঁপের দ্বারা ইলেকট্রন নিগমনকে থারমিয়নিক 
এমিশন বলে; যেমন- রেডিও, পরিবর্ধক প্রভৃতি 
বন্ধ যন্ত্রে ব্যবস্ৃত ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্বে হয়ে 
থাকে । আর তীব্র আলোকরশ্মির দ্বারা ধাতব পদার্থ 
থেকে ইলেক্ট,ন নির্গমনকে ফটো-ইলেকটি,ক এমিশন 
বল! হয় ; যেমন- চলচ্চিত্রের যন্ধে বাবঙ্গত ফটো- 
ইলেকটিক সেল। 

পরিবাহকের মত তাপের বৃদ্ধিতে সেমিকপাক্টর 
বা স্ল্পপরিবাহী কেলসের পরিবহন-ক্ষমতা কিছু 
বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ইলেকট্রন নির্গমন যথেষ্ট 
হয় না। তবে তীত্র আলোকরশ্মির দ্বারা এই রকম 
কেলাস থেকে পরিবাহকের মত মুক্ত ইলেকট্রন 
নির্গমন করানে। যায়। বৈদ্যতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ 
করে এই ইলেকট্রনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এভাবে ফটো-্র্যানজিস্টর নির্মাণ কর! হয়। কিন্ত 
এছাড়া আর একটি প্রধাঁন উপায়ে সেমিকগাক্টর 
কেলাস থেকে বৈদ্যতিক শক্তি পাওয়া যায়। 
অতি বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের ভিতর এক জাতীয় 
খাদ মিশিয়ে সেটা কর] সম্ভব | 

বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের ভিতর একটি আর্সেনিক 
পরম1ণু ঢুকিয়ে দিলে সেটা একটা জারমেনিয়াম 
পরমাণুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাঁসায়নিক বন্ধনের দ্বারা 
একটি মুক্ত ইলেকট্রন দান করে। আর্সেনিক 
এভাবে ইলেকট্রন দান করে বলে একে বলা হয় 
দ[তা খাদ, আর মস্তিরিক্ত ইলেকট্রন পায় বলে 
জারমেনিয়ামকে বলে 1)-টাইপ। আবার বিশুদ্ধ 
জাঁরমেনিয়ামে প্রবি্ একটি বোরন পরমীণু 
র।সাষনিক বদ্ধন সৃষ্টি করবাঁর জন্তে একটি অতিরিক্ত 
ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারমেনিয়াম কেলাসে একটি 
ইলেকট্রনের ঘাটতি ঘটায়। এক্ষেত্রে বোরন গ্রহীতা 
খাদ, আর জাঁরমেনিষাঁমে অতিরিক্ত ধনাত্মক 
আঁধান জন্মায় বলে একে বলে ০-টাইপ। বিশুদ্ধ 
জারমেশিয়ামের ভিতর উপরিউক্ত খাঁদ খুব অল্প 


পরিমাণে থাকলেই যথেষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন 
পাওয়া যায়। 
জাঁরমেনিয়াম কেলাসের দ্বারা গঠিত 


ট্যানজিস্টর জাংশন এবং বিন্দু-স্পর্শ_এই ছুই 
প্রকারের হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে একটি ০- 
টাইপ ও 1ঃ-টাইপ জারমেনিয়াম কেলাসের ব্লক 
যুক্ত করে একটি দ্বিপদী ট্র্যানজিষ্টর তৈরী হয়। 
ত্রিপদী জাংখন ট্র্য/নজিস্টর [০-1)-0 বা 1-০-71এর 
ক্ষেত্রে একটি পাতলা !-ব্লকের ছুই দিকে থাকে ৮- 
রক বা একটি -অঞ্চলের ছুই দিকে থাকে 7-অঞ্চল। 
বিন্দু-্পর্শ ট্র্যানজিষ্টরে একটি 2 বা 7-টাইপের 
কেলাঁসের উপর ছুটি ধাতব দণ্ডের হুলক্সগ্র প্রবেশ 
করানো হয়। এই ছুটি ধাতব দণ্ডের মধ্যে ব্যবধান 
খুবই কম থাঁকে। এই জাতীয় ট্রযানজিষ্টরও দ্বিপদী 
বা ত্রিপদী হতে পারে। 

॥-্টাইপ ও ৮-টাইপ জারমেনিক়াম কেলাসে 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


সঙ্গে খাদ কি ভাবে ইলেকট্রনের লেনদেন করে, 
তা একটু বলা যাক। -টাইপ কেলাসের মধ্যে 
ইলেকট্রনের চাহিদা (_-) থাঁকে, আর ?-টাইপ 
কেলাসের মধ ইলেকট্রন বাড়তি (+) খাকে। 
আর্পেনিকের যোজ্যতা ৫, অর্থাৎ যার দুরবর্তী 
কক্ষপথে পাঁচটি ইলেকট্রন বর্তমান | এখন যদি 
এদের একটি পরমাণুকে জারমেনিয়াম গঠনের মধ্যে 
প্রবেশ করানো যায়, তাহলে আর্মেনিকের চারটি 
উলেকট্রন, চারটি জারমেশিযাম ইলেকট্রনের সঙ্গে 
বগড গঠন করতে চায়। কারণ, 'জারমেনিয়মের 
দূরবর্তী কক্ষপথে চাপটি ইলেকট্রন বর্তমান এবং 
এগুলিই রাসাক্নিক ক্রিয়।য় যেগদ[ন করতে ইচ্ছুক । 
কিন্ত অ।র্সেনিকের একটি ইলেকট্রন থেকে যায় এবং 
নিজস্ব কক্ষপথ রচনা করতে উন্ুখ হয়। এতে 
আর্সেনিক স্থাক্িত হারিয়ে ফেলে এবং বাহিক 
বৈছাতিক ক্ষেত্রের দ্বারা আকিষ্ট হ্ম। এমভাবস্থায় 
উপাদ।নটি অপরিবাইকের ধর্ম হারিয়ে ফেলে এবং 
স্বল্প পরিবাঁহক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাড়তি ইলেকট্রনের 
সাহয্যে বিছাতিক শ্তের প্রবাহ চলে। এট। ঢ- 
টাইপের স্বল্পপরিবাহী কেলাসের কাজ। অগ্যথান়্ 
যদি প্রবিষ্ট খ|পটি একটি কম যে1জ্য তসম্পন্ন উপাদান 
হয়ে থাকে, যেমন-বেরন, যার যোজ্যতা 
৩ এবং দূরবর্তী ক্ষপথে মাত্র তিনটি ইলেকট্রন 
বর্তমান। সুতরাং জারমেনিয়মের বাইরের 
কক্ষের চাঁরটি ইলেকট্রনের মধো তিনটি ইলেকট্রন, 
বোরনের ভিনটির সঙ্গে বগু করতে চাঁয়। কিন্ত 


জারমেনিষয়াম ও ট্র্টানজিষ্র ১৭ 


জারমেনিয়াঁমের অবশিষ্ট একটি ইলেকট্রন অযথ। 
পড়ে থাকে । স্ৃতরাৎ এর সর্বদাই চেষ্টা থাকে 
অন্তের নিকট থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণের, 
অর্থাৎ আঁধান পুরণের। এই অবস্থায় আংশিক 
বৈদ্যুতিক পরিবহনের হৃষ্টি হয়, যেহেতু বগু থেকে 
ইলেকট্রনগুলি আঁধান পুরণ করবার জন্যে ছুটে 
চলে অথব। বাহিক বৈছাতিক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে 
আধানগুলি ইলেকট্রন যেদিকে ছুটে চলে, ঠিক 
তার বিপরীত দিকে চলতে থাকে । আর এরূপ 
স্বল্প পরিবাহককে ০-টাইপের স্বল্প পরিনাঁহী কেলাস 
বল। হয়। 

দ্বিপদী ট্রা।নজিষ্টর ঘ্িপদী ভালবের মত 
রেক্টিফা।র হিসাবে, অর্থাৎ এ পি বিদ্যুৎ- 
শোভকে ডি. সি. বিদ্যৎ-আোতে রূপান্তরিত করবার 
উপায় ভিসাবে কাজ করে। ত্রিপদী ট্র্যানজিষ্টরও 
ব্রিপদী ভ।ল্বের মত আাম্প্রিফায়ার ও অসিলেটর 
প্রভৃতিতে বাবজত হঘ়ে থকে । আজকাল ট্র্যান- 
জিস্টর রেডিও, শ্রুতিসহায়ক যন্্, পরিবর্ধক, 
দুরবাঁ আদান-প্রদান, বক্তা দেবার যন্ত্র, ক্ষেপণস্, 
টেপিভিসন ও রাড।র প্রভৃতিতে বুবহত হচ্ছে | 

ট্রযানজিষ্টর ইচ্ছ[মত ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট কর! 
যায়। কিন্তু ভাপ্বের একটি নিদিষ্ট সীম! মাছে। 
ট্যানজিষ্টরে ভাল্বের চেয়ে শক্তি খরচ খুবই কম এবং 
অল্পশক্তিতে বহুদিন ভণভবে কাজ করে। 
তাছাঁড়৷ ভাল্বের মন বরে থেকে উত্তপ্ত করবার 
প্রয়েজন নেই। 


হিমোফিলিয়া 


শ্রীরণজিত্কুমার দত্ত 


হিমোফিলিয়া বা রক্ত-অতঞ্চন রোগ একটি 
বংশগত ব্যাধি। বংশান্তক্রমে এই রোগ বিস্তর 
লাভ করে। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে__ রোগ- 
গ্রস্ত ব্যক্তির রান্ত সহজে জমাট বাধতে পারে না বা 
জমাট বাঁধতে বেশী সময়ের দরকার হয়। আঘাতের 
ফলে ব। অন্ত কারণে প্রচুর রক্তপাতের সময় রক্ত 
জমাট বাঁধে না, শরীরের সমস্ত রক্ত ক্ষরিত হয়ে যাঁয়, 
ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শরীরের কোথাও 
কেটে যাওয়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া ব| দ(ত তোলবার 
সময় যে রাক্তপাত ভয়, তার ফলেও কখনো! কখনো 
এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যামুখে পতিত হয়। 

রক্ত জমাট বাঁধবার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ £__ 
রক্তে প্রোথোছ্িন নাঁমে একটি নিক্ষিয় প্রে/টিন 
থাকে । রক্তপাতের সময় রক্তস্থিত প্র্য/টুলেট- 
কণিকাগুলি ভেঙ্গে যায় এবং তাঁথেকে থো্বোপ্রাপ্টিন 
নামক পদার্থ নির্গত হয়। এই থোস্বোপ্লাস্টিন 
নামক পদার্থ রক্তরসের প্রোথেম্িনকে থেশস্থিনে 
পরিণত করে। উত্পাদিত থেদিন রক্তরসের 
ফাইত্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে। এই 
ফাইব্রিন নামক পদার্থ টি হুচের মত কুঙ্ম ও আঠালো 
জালের মত হয়ে রক্তরসে তরী হয়। ফলে রাক্তের 
কণিকাগুলি ফাইব্বিনের জালে আটকা পড়ে রক্ত 
জমাট বেঁধে যায়। স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ও রক্তু- 
ক্ষরণের সময় যাতে সমস্ত রক্ত জমাট ন! বাঁধে, তাঁর 
জন্তে রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় কতকগুলি প্রতি- 
বন্ধক পদার্থ থাকে ; যেমন- আযার্টিথোস্বোপ্লার্টিন, 
আযান্টিথে 1িন, হিপারিন প্রভৃতি । 

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, হিমোফিলিয়া 
রোগীদের শরীরের রক্তে ক]ালসিয়াম, ফাইব্রিনোজেন, 
ফস্ফোলিপিড, প্রোথোদ্বিন ও আ্যাক্সিলারেটর 
গ্লোবিউলিন প্রায় স্বাভাবিক পরিমাণে থাকে। 
রোগগ্রন্ত ব্যক্তির রক্তে প্ল্যালেট-কণিকার সংখ্যাও 
সমান থাকে । কিন্ত দেখা গেছে-_-এই কণিকা- 


"গুলি অতি সহজে ভেঙ্গে যায় না-_-ফলে থোচ্থো- 
প্লাপ্টিন, যা রক্ত জমাট বাঁধবাঁর কাজে প্রথমেই 
দরকার, রক্তে তা টিতরী হয় না। আবার 
এও দেখ! গেছে, হিমোফিলিয়া রোগীর রক্ত থেকে 
সংগৃহীত প্ল্য/টুলেট-কণিকা গুলি সুস্থ ব্যক্তির রক্তের 
মধ্যে স্বাভবিকভাবেই ভেঙ্গে যায় এবং সুস্থ ব্যক্তির 
রক্ত জমাট বাঁধায়। এঙে মনে হয় সুস্থ ব্যক্তির 
রক্তরূসে এমন একটি পদার্থ আছে, যা প্ল্যাটলেট- 
কণিকাকে ভাঙতে সাহায্য করে এবং এই 
সাহাঁধাকারী পদার্থটি সম্ভবতঃ হিমোফিলিয়া- 
গ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে নেই। আরও লক্ষ্য করা 
হয়েছে যে, হিমোফিলিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির রক্কে 
স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী আ্যান্টিথো স্বো- 
প্রপ্টিন (যা থেশছ্ে/প্রাঞ্টিন উৎপাদন ব্া।হত 
করে ) বেশীথাকে। এরূপ হিমোফিলিয়৷ রোগীদের 
প্রচুর রক্তক্ষরণের হাত থেকে রক্ষাকল্পে তাদের 
রক্তের মধো ব্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির রক্ত ব! রক্তরস 
প্রবেশ করিয়ে দিলে সাময়িকভাবে রক্ত জমাট 
বাধ! সম্ভব হতে পারে। 

হিমোৌফিলিয়া রোগ সম্বন্ধে লক্ষা করবার 
বিষয় এই যে, এই রোগ সাধারণতঃ পুরুষেরই হয়, 
সত্ীলোকের! এই রে।গে ভোগে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের 
মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার 
লাভ করতে পারে। হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত পুরুষের 
পুত্র ও কন্তাঁদের এই রোগ হয় না, কিন্তু কন্ারা এই 
রোগের কারণটি বহন করে| এই কন্াঁদের পুত্রেরা 
এই রোগে ভুগতে পারে; অর্থাৎ হিমোঁফিলিয়া- 
গ্রস্ত পুরুষের পুত্র ও পৌত্রেরা এই রোগ ভোগ 
করবে না বা রোগের কারণ বহন করবে না, 
কিন্ত তার দৌহিত্রের এই রোগে ভূগতে পারে 
এবং দৌহিত্রীরা এই রোগের কারণ বহন করতে 
পারে। বংশান্ুক্রমে এই রোগ বিস্তৃতির কারণ হলো 
এই যে, লিঙ্গ-নির্ধারক 2- ক্রোমোসোমের মধ্যে 


জাঙ্গুয়ারী, ১৯৬৩] 


এই হিমোফিলিয়ার কারণ মুগ্ধ অবস্থায় থাকে। 
পুরুষের দেহকোষের লিঙ্গ-নির্বারক -ক্রোমোসোমে 
এই হিমোঁফিলিয়ার কাঁরণ নিহিত নেই। ফলে 
এই সুপ্ত কারণটি সক্রিয় অ-হিমৌফিলিয়া জিনের 
অনুপস্থিতিতে রক্ত জমাট বাঁধবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন 
করতে দেয় না। স্ত্রীদেহের (স-এর) একটি সু 
ক্রোমোসোমে হিমোফিলিয়ার জিন সুপ্ত থাকে, অন্ত 
১ক্রোমোসোমটিতে একটি সক্রিয় অ-হিমোফিলিয়া 
জিন থাঁকায় সুপ্ত হিমোফিলিয়া জিনটি রোগ 
উৎপাদনে কার্ষকরী হতে পারে না। যে স- 
ক্রোমোসোমের মধ্যে হিমোঁফিলিয়ার জিন থাকে, 
তাঁকে & হিসেবে প্রকাশ করলে হিমোফিলিয়া- 
গ্রস্ত পুরুষ হবে সুখ । আগ পুরুষ 
হিমোফিলিয়া-গ্রন্ত হবে না। স্ত্রীণোক হবে 


হিমোফিলিয়। ১৯ 


সে বা 1 এদের, মধ্যে সু স্ত্রীলোক হিমো- 
ফিলিয়াতে তুগবে না বা পরবর্তা বংশে রোগের 
কারণ বহন করবে না। কিন্তু ১ম্্রীলোক 
হিমোঁফিলিয়ার কাঁরণ পরবর্তাঁ বংশে বহন করবে। 
নিয়ে দেখানো হয়েছে, কিভাঁবে হিমোফিলিয়ার 
কারণ বংশান্ুক্রমিকভাবে বিস্তার লাভ করে। 
এই থেকে এও দেখা যায় যে, কোন হিমোফিলিয়া- 
জিন বহনকারী স্ত্রীলোক যদি কোন হিমোফিলিয়া- 
গ্রস্ত পুরুষকে বিবাছ করে, তবে তাদের অর্ধেক 
কন্ঠা-সম্তান হিমোঁফিলিয়া-গ্রস্ত হতে পারে, আর 
বাকী অর্ধেক কন্া-সন্তান হিমোফিলিয়ার কাণ 
বহন করতে পারে। তাদের পুত্রের মধ্যে 


১5৮ (রোগগ্রন্ত ) 4 %% (সুস্থ) 





(পুর্ষ) 
| 
পুএগণ 
যয (সুস্থ) 
(সুস্থ) 
ত্র 
| | 
| 
পুব্রগণ কম্ঠ।গণ 


খে (মুস্থ) 48 (সুস্থ) 


ইংল্যাঁণ্ডের সঞ্রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার (৯৮১৯- 
১৯০১) নয়জন পুরুষ বংশধর এই হিমোফিলিয়া 
রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হজ়েছেন। সর্বশেষ জ্ঞাত 
হিমোফিলিয়া-রোগী হচ্ছেন, স্পেনের বাঁজপুত্র 
আল্ফোল্সো (১৯*৭-১৯৩৮), আমেরিকার ফ্লেরি- 


পুর্বভুরূপভাবে অর্ধেক প্োগগ্রস্ত ও অর্বেক সুস্থ 
হবে। 
(স্ত্রী!) ৰ 
কণ্ঠাগণ 
3 (বাহক ) ++ যু (সুস্থ) 
পুরুষ 
টনিচিকিরিরিরা রিতার রিনি নিনিযিও 
পুত্রগণ কন্ত গণ 
ঙ (জুস্থ ) সে (সুস্থ) 
»৮ ( রোগগ্রন্ত ) ২ (বাহক )+ 
» (রোগী ) (পুরুষ ) 
| 
পুত্রগণ কন্তা গণ 
১ (রোগী) ২ (রোগী ) 
৬ (সুস্থ) ১১ (বাইক ) 


গায় সাঁমান্ত মোটর দুর্ঘটনায় আহত রাজপুত্রের 
রক্ত জমাট না বাঁধবাঁর ফলে মৃত্যু হয়। আযাল- 
ফোঁন্সো ছিলেন মহাঁর।ণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী 
স্পেনের রাণী ভিক্টোরিয়া! ইউজিনের পুত্র। প্রখ্যাত 
বিজ্ঞনী জে বি. এস. ইপডেনেপ মতে, মহারাণী 


২ জ্ঞাঁন ও বিজ্ঞান 


ভিক্টোরিয়ার ডিস্বাগুর একটি ক্রোমে।সোমে 
হিমোফিলিয়র জিন ছিল। ফলে, তাঁর দৌহিত্র- 
কুলে এই রে!গ দেখা গেছে। ইউরে(পের অনেক 
রজপরিবারের এই রোগের করণের মূলে আছে 
ইংল্যাত্ের রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক । 
১৯৪৭ সালে বর্তমান ইংল্য।গ্ডের রাণী প্রিলেস 
এলিজাবেথের সঙ্গে গ্রীসের বাঁজপুত্র ফিপিপের 
বিবাহ শ্টির হয়। এলিজাবেথ মহারাণী ভিক্টো- 
রিয়ার পুত্রপক্ষের বংশধর, আর ফিলিপ হচ্ছেন 
ভিক্টোপিয়ার কণ্ঠাপক্ষের বংশধর | এর ফলে কথা 
উঠেছিল, এলিজাবেখ ও ফিপিপের সন্তানসন্তঠির 
মধ্যে হিমোফিলিয়া রে।গ দেখ। দেবার কোন সন্তাবন! 
আছে কি শা। যেহেতু কিলিপ ভিক্টোরিযার 
কন্যপক্ষের বংশধর, সেহেতু ফিলিপ হিমোফিলিয়া- 
গ্রস্ত হতে পারতেন, কিন্তু সৌভাগ্যত্রমে ফিপিপ 


| ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


হিমোফিলিয়া রোগী নন। তিনি সুস্থ এবং অন্যান্ 
সুস্থ ব্যক্তির মতই তাঁর রক্ত জমাট বাধে। আর 
এলিজাবেথ হলেন ভিক্টোরিয়ার পুত্রপক্ষের সন্তান 
এবং এলিজাবেথের পিতা ষষ্ঠ জর্জ ( ১৮৯৫-১৯৫২) 
ও পিতামহ পঞ্চম জর্জ (১৮৬৫--১৯৩৬) উভয়েই 
সুস্থ ছিলেন, হিমে|ফিলিয়া-গ্রস্ত ছিলন না। সুতরাং 
এপিজাবেথ হিমোফিলিষর জিন বইন করেন না। 
অওএব এলিজাবেথ ও ফিলিপের পুনত্র-কন্ঠ।রা 
হিমোফিলিয়া রেগী বা হিমোফিণিয়ার বাঁহন হবেন 
না। পু মার্পস্‌ (জন্ম ১৯৪৮) ও আ্যান্ড, 
(জন্ম ১৯৬০) বা কন্তা আনে (জন্ম ১৯৫০) 
কারে! হিমোফিলিয়।র লক্ষণ এ-পর্যন্ত দেখা 
য|য় নি; অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই 
মারাত্বক হিমেফিলিঘার জিনটি এদের দেহে 
ধংশান্ুক্রমিক ভাবে প্রবেশের স্থযেগ পায় নি। 


রেডার 
শ্রীজয়ন্ত বস্ু 


আমার এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
একদিন রে|গের কথা উঠেছিল। বন্ধুবর কপাল, 
বুক ও দুই কাঁধে হাত ঠেকিয়ে ত্রশের চিহ্‌ 
'আকলেন এবং বললেন, রেডার আমাদের 
্রাণকর্তা, “বৃটিশ হোম চেন অব রেড।র ষ্রেশন্স্‌ 
ন] থাকলে বুটেন কবে হিটল|রের খপ্পরে চলে 
যেত! আমার নাস্তিক বন্ধুটির ক্রশ আকাটা 
রসিকতাব্যগ্রক হলেও বন্তব/টি কিন্তু সত্য । 

রেডার (8891) হলো! “রেডিও ডিটেকৃশন 
আও রেঞ্রিং (3810 10806001017. 4১00 
738761)8) কথাটির সংক্ষিপ্ত প্রকাঁশ- ইংরেজি 
শব্ঝ কয়টির প্রথম অক্ষরগুলির সমন্বয়। “রেডিও 
ডিটেকৃশন অ্যাগ্ড রেষ্তিং-এর অন্তনিহিত অর্থ 
হলে! বেতারের সাহাষ্যে কোন বস্তর উপস্থিতি ও 
তার দুরত্ব নির্ধারণ। 


বস্তবিশেষের অবস্থ।ন সাধারণতঃ আলোর 
সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত হয়। অথচ 
আমর। জানি, অন্ধকার গুহা-গহ্বরেপ মধ্যে 
কোথাও প্রতিহত না হয়ে বাঁছুড় স্বচ্ছন্মগতিতে 
উড়ে বেড়াতে পারে। এটা সম্ভব হম কেমন 
করে? বাদুড় ওড়বার সমন্ন এমনভ|বে শব করে 
যে, তাতে এক ধরণের সুপারসোনিক শর্-তরঙ্গের 
হ্টি হয়। সুপারসোনিক শব-তরঙ্গ সাধারণ শবা- 
তরঙ্গের তুলনায় অধিকতর দ্রুত ম্পননশীল বলে 
মানুষের শ্রবণশক্তির একতিয়ারের বাইরে । যাহোক, 
& তরঙ্র কঠিন বস্ততে প্রতিফলিত হয়ে 
বাছুড়ের কর্ণপটহে আঘাত করে এবং তাথেকে 
তাঁরা কঠিন বস্তর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল 
হয়। রেডাঁরের কর্মক্ষমতার জন্তেও প্রায় একই 
রকমের কৌশল অবলদ্িত হয়--তবে শবা-তরঙ্গের 
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পরিবর্তে এক্ষেত্রে বেতার-তরঙ্গের প্রয়ে।গ করা হম্ে 
থাকে। 

রেডার কি ভাবে কাঁজ করে, একটি উদাহরণ 
দিলে তা বোঝা যাবে । ধরা যাক, দেশের আকাশে 
শত্রুপক্ষের এক বিমান এসে উপস্থিত হয়েছে। 
মাটির উপর রয়েছে রেডাঁর যন্ত্র-তাথেকে 
বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হলে। বিমান থেকে 
প্রতিফলিত হয়ে সেই তরঙ্গের অংশবিশেষ 
প্রত্যাবর্তন করলো! এবং রেডার যন্ত্রটিতে সেটা ধরা 
পড়লো। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত তরঙ্গটি গঞক্া 
করে বিমানের উপস্থিতি ও অবস্থান নির্ণয় করা 
সম্ভব হয়। জানা আছে, বেতার-তরঙ্ষের গতিবেগ 
প্রতি সেকেণ্ডে ১১৮৬০০০ মাইল। স্থতরাং রেডার 
থেকে প্রেরিত তরঙ্গ প্রেরণের কত পরে বিমান 
থেকে প্রতিফপিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো, সেই 
সময়টুকুর পরিমাঁপ থেকে বিমানের দূর হিসাব করা 
যেতে পারে | রেডারের যে বিশেষ অংশ থেকে 
বেতার-তরঙ্গ আকাঁশে প্রেরিত হয়, তার নাম 
এরিয়েল। এরিয়েলেই আবাঁর প্রতিফলিত ৩রঙ্গ 
প্রথম গৃহীত হয়। এই এরিয়েলকে যাস্ত্িক বাবস্থায় 
যে কোন দিকে ঘোরানো যেতে পারে। এই 
প্রক্রিয়ার নাঁম স্ক্যানিং| এই প্রক্ষিয়য় আকাশের 
চতুদিকের ছবি রেডারে দেখতে পাওয়! যায়। 
আবার প্রয়েেজনমত আকাশের কোন বিশেষ 
অংশেও রেডারের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ কর] চলে । 

রেডাঁরকে মানুষের একটি বিশেষ যান্ত্রিক 
দৃষ্টি বল! যায়। খালি চোখে যতদুর দেখা সম্ভব, 
তাথেকে অনেক বেশী দূর পর্যস্ত রেডাঁরের দৃষ্ট 
চলে। শুধু যেরাত্রির অন্ধকারেই এই দৃষ্টি অব্যাহত 
থাকে, তা নয়--ধেঁয়া, কুয়াশা-_-এমন কি, হাল্কা 
মেঘও এর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। 
রেডারের সাহায্যে যতখানি নিখুঁতভাবে কোন 
একটি বস্তর দুরত্ব নির্ণয় করা যায়, অতীতে বিজ্ঞানী- 
দের তা কেবল কল্পনার বিষয় ছিল। রেডার চলমাঁন 
বস্তর গতি নিধাঁরণ করতে'ও সক্ষম। মানুষের 
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চোঁখের কাছে এক বিষয়ে অবশ্ঠ রেডারের পরাজয় 
ঘটেছে। চোখের মত অত বিশদভাবে কোন 
বস্তকে রেডারে দেখা যায় না। সমুদ্রে যদি একটি 
জাহাজ দাড়িয়ে থাকে; প্েডারে তাঁকে দেখা যাবে ; 
কিন্তু তার খুঁটিনাটি, অর্ধাৎ তার ডেকের রেলিং বা 
রেলিং-এর ধারে দাড়িয়ে-থাকা মাঙ্গমের দল, 
প্রভৃতি রেঙারে বোঝা যাবে না। রেডারের 
উপষে।গিতা সবচেয়ে বেশী যখন অনেকখানি 
ফটক! জায়গায় কোন একটি বস্ত এক উপস্থিত থাকে 
- যেমন, অক|শে একটি বিমান বা সমুদ্রের মাঝে 
একটি জাহাজ। 

বেতাঁর-ওরঙ্র যে কঠিন বস্তু থেকে প্রতিফলিত 
হয়, এই তথাটি এখন থেকে ৭৭ বছর পুর্বে ১৮৮৬ 
খষ্টা্ডে হাইন্রিথ হা।/ভ'জ সর্বপ্রথম জানতে পেরে- 
ছিলেন । প্লেডারের জন্ম কিন্তু এ অনেক পরে। 
ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেডার উদ্ভাবিত হয়। এ 
সময় বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী ও আমেরিকান রেডারের 
সম্পর্কে কাজ হচ্ছিল পে জানা যায়। বুটেনের 
তাগিদ ছিল সবচেয়ে বেনা। বুটিশ বিমানবাহিনীর 
চেষে সে সময় জার্মান বিমানবাহিনী অনেক বেশী 
শক্তিশলী ছিল। জাশ্নান বেমারুদের হাত থেকে 
রক্ষা করবার জন্তে বৃটেনের চ।পদিকে রেডার 
বসানো হলো_গড়ে উঠলে। “িটিশ হোম চেন 
অব রেডার ষ্টেশন্স্‌' | জার্মান বিমান বৃটেনের 
উদ্দোশ্টে হন! দিলেই রেড।র সতর্কতা ঘোষণা 
করতো, তাঁর উপস্থিতি ও অবস্থান জানিয়ে দিত। 

রেডারের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হলো, 
বৃটিশ বিজ্ঞ/নীর। যখন ১৯৪* খুষ্টার্ধে ম্যাগ.নেট্রন 
টিউব আবিষ্কার করেন। রেডারে সাধারণতঃ যে 
বেতা-তরঙ্স ব্যবহৃত হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ১ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার । 
ম্যাগনেট্রন টিউবের সাহায্যে অতি শক্তিসম্পর 
এ ধরণের বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হলো। 
এরপর যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে আশ্চর্য ভ্রুত- 
গতিতে রেডারের অবস্থার উদ্লনতি সাধিত হয়। 
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রেডারের সাই।য্যে কেবল বিমানের অবস্থান জানাই 
নয়, একবার একটি বিমান দেখতে পেলে 
স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তার অনুসরণ কর|৩ সম্ভব হলো। 
বিমান ও জাহাজেও পের যন্ত্র রাখ| হলো-- 
সেগুলির সাহায্যে অন্তান্ত বিমান ও জাহ।জেন 
খেঁ।জ রাখ। অনেক বেশা সহজ হলে। | দিক-নিরষের 
ব্যাপারেও ব্েডারকে কাজে লাগানো হলো। 

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৪৬ খ্রুষ্টাণ্ণ থেকে রেডারকে 
শস্তিকাণীন শাঁণাবিধ কাজে নিয়োজিত কৰা 
ইম়েছে। দিক-নির্ণয়ের কাজই তার মধ্যে সব- 
চেয়ে গুরুতপুর্ণ। সমস্ত বড় বিমান বন্দরেই এখন 
রেডাঁর ধন আছে। তাদেপ সাহায্যে বিমানের 
গরিবিধি তদারক করা প্রা প্রতিটি 
দুরগমী বিমান ও জাহাজে এখন পেডার খাকে। 
এই বিশেষ দৃষ্টিশক্তির কল্যাণে দুরপাপ্লা্ন পাড়ি 
দেওয়া, বিশেষতঃ বিমানে, অনেকখাশি সহজ হনে 
গেছে। 

এ ছাড়! আবহাওয়ার 
ব্যাপারেও র্েডারকে কাজে লাগানো 
কোথাও যদি মেঘের আবির্ভাব ঘটে, অনেক দুর 
থেকেই রেডারে তা জানতে পারা যায়। ক|ল- 
বৈশাখীর ঝঞ্চার বেশ কিছুক্ষণ আগেই রেঙাঁরে 
তার সঙ্কেত মেণে। আমি এক ভদ্রণোককে 
জানি, তিনি ইংল্যাণ্ডে য়্যালি রেডার এস্টারিশ- 
মেন্টে কাজ করতেন। বাযুমণ্ডলে বর্ষ যেখানে 
দাঁনা বেঁধে নীচে নামতে থাকে, রেডারের সাহায্যে 
ওখানকার এ বরফের দাঁনাগুলির গতিবিধি সম্বন্ধে 
তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । 

পেডারের আর একটি অবদান বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এটি অবশ্ঠ ঘটে আকন্মিক যোগাযোগের 
ফলে। ১৯৪২ খুষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের 
উপকুলস্থিত রেডাপ যন্ত্রে একটি নতুন ধরণের সঙ্কেত 
ধর। পড়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রতাঁরণ।র 
উদ্দোস্টে শক্রপক্ষ এ সঙ্কেত হৃষ্টি করছে। 
বিশ্লেষণ করে পরে বোঝ! গেল, ব্যাপারটি তা 


হয়| 


খোঁজখবর রাখবার 
হয়| 
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নয়, সঙ্কেতের মূলে রয়েছে হুর্য থেকে আগত 
বেঙার-তরঙ্গ | বস্তৃ৩ঃ এ সময় একটি সৌরকলক্কের 
আবির্ভাব ঘটেছিল। যাহে।ক, জান] গেল নুর্ধ থেকে 
আলোক-রশ্মির মত বেতার-তরঙ্গও নিক্নমিত 
পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হচ্ছে। ফলে সুর্য 
সম্পর্কে জ্ঞাণ আহরণের একটি নতুন পন্থা উদঘটিত 
হলো। 


এই ধরণের আরেকটি আকম্মিক যোগাযোগের 
ফলে প।খীদের সন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি 
কিঞ্িৎ বুদ্ধি পেয়েছে। খতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে 
পাখীরা যখন দলে দলে দেশাস্তর যাত্রা করে, 
প্নেঞঙারের ছবি থেকে তাদের তখনকার গতিবিধি 
সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্যাদি জানতে পারা গেছে। 


সম্প্রতি মাচষ যে কৃত্রিম উপগ্রহ হ্ষ্টি 
করেছে, তাদের অবস্থান জানবার জন্তে রেডাপকে 
কাজে লাগানো হয়েছে। চশ্খ্রের উদ্দোশ্টেও 
রেডার থেকে বেতাঁর-তরঙ্গ প্রেরিত হয়েছে, সেই 
তরঙ্গ ফিরে আসবার পর তাকে বিশ্লেষণ করে 
চাদের বহিরাবরণ সম্পর্কে কিছু কিছু আভাসও 
প|ওয়। গেছে। গণও বছরের ১৯শে ও ২৪শে 
নভেম্বর সোভিয়েট বিজ্ঞাশীপ। রেডারে শুক্রগ্রহের 
সঙ্গেও যোগ।যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে 
ছিলেন। মঙ্গলগ্রহকে তে এপ অ।গেই রেডারের 
বেতার-তরঙ্গ ছুঁয়ে এসেছে। বর্তমান বছরের 
স্ুরূতে, জানুপ়ারী মাঁসের প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েট 
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, রেডারে বুধ গ্রহ্টিকেও 
প্রতিফলক ঠিসবে দেখতে পাওয়! সম্ভব হয়েছে 


যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে খে রেডারের জন্মঃ 
যুদ্ধের সময় সে শৈশব থেকে একবারে যৌবনে 
উত্তীর্ণ হয়েছে। শান্তির সময় তার কর্মমুখরতা 
হস তো দুরের কথা, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই পথে। 
রেডার আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মহা শৃষ্ত 
জয়ের। প্রচেষ্টায় রেডার বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মানুষের 
সহায়তা করছে । 


পারমাণবিক বোম! প্রসে 
শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পারমাণবিক বোম।র কথ|য় প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে 
- পরমাণু কি? পরমাণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
অংশ | এই পরমাণুই রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশ 
গ্রহণ করে। এই পরমাণুর গঠন খুবই অন্তুত। 
পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটনের সমন্বয়ে 
গঠিত নিউক্রিয়াস। নিউট্রন ভড়িৎ-শুস্ত। কিন্তু 
প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত। তাহলে 
যাবতীয় পদার্থেরই তড়িৎযুক্ত হবার কথা। কিন্ত 
ত| হবাঁর উপায় নেই; কারণ এই নিউক্রিয়াসের 
চ।রদিকে উপবৃত্তাকার পথে প্রচণ্ড বেগে ইলেকট্রন 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ইলেকট্রনে থাকে খণাত্বক 
তড়িৎ-আধান। ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা 
সমান থাকবার ফলে প্রোটনের ধন-তড়িৎ 
ইলেকট্রনের খণ-তড়িৎকে নাকচ করে । ইলেকট্রন- 
গুলি ঘুরছে কেন? ইলেকট্রনের গতিবেগে হৃষ্ট 
কেন্্রীতিগ বল এদের বাইরের দিকে ছিটকে ফেলে 
দিতে চায়; কিন্তু প্রোটনগুলি এদের আকর্মণ 
করে রাখে । এই দুর্টি বিপরীতমুখী শক্তির 
সম্য বিধানে এরা ঘুরতে থাকে। 

কোন পরমাণুর প্রোটন ও নিউটনের মিলিত 
ভরকেই পারমাণবিক ভর বলা হয়। কোন 
প্রমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ ঠিক রেখে নিউট্রন 
যদি ক্রমশঃ বাড়ানো যায়, তবে তার ভর অবশ্ঠই 
বাড়বে, কিন্তু প্রোটনের সংখা! অপরিবতিত থাকায় 
তার নিজস্ব ধর্মের কোন পপ্নিবর্তন হবে না। 
এভাবে পাওয়া! পরমাণুকে সমস্থানিক বা আইসো- 
টোপ বলে। কিন্তু সন্দেহ জাগে, কেন্ত্রে সম- 
তড়িৎযুক্ত প্রোটন এক স্থানে থাকে কেমন করে? 
কারণ সমতড়িৎ তে৷ পরম্পরকে বিকর্ষণ করবে ! 
এর উত্তরও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। নিউট্রন সমান 


সংখ্যক প্রেটন ও ইলেকট্রনের সমন্য। তাই 
এথেকে একট। ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে তা 
প্রোটনে রূপান্তরিত হয় এবং এই পারম্পরিক 
রূপাস্তরণে যে ধিশেষ আকর্ণণী বলের উদ্ভব হয়, 
সেই বলই ওদের স্বস্ব স্থানে বেধে রাখে । এখন 
কোন প্রকারে এই পরমাণুর ক্ষয় সাধন করতে 
পরলেই কিছুটা শক্তি পাওয়৷ যাবে। এই শক্তির 
পরিমাপ জানা যাষ আইনষ্টাইনের সমীকরণে-_ 
ঢ.-17005 (0-শত্তি, 0 -বস্ভর, ০-*আলোের 
গঠি প্রতি সেকেণ্ডে)। অতএব যতটা বস্ত্র ক্ষয় 
হবে, তার ভরকে আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ 
করলে সৃষ্ট শক্তির পরিমাপ পাওয়া যাবে | 

পরমাণুর কেন্দ্র থেকে এই শক্তি ছুই উপায়ে 
পাওয়। সম্ভব--(১) পরমাণুর বিভাজন, (২) 
পরম[ণুর একীকরণ। একীকরণ হাল্কা পরমাণুর 
পক্ষেই সম্ভব। যদি দুটি হাল্কা পরমাণুকে 
যুক্ত করে একটা নতুন পরমাথুতে রূপাস্থুরিত করা 
যায়। তবে এ নতুন পরমাণুর ভর আগেরটার 
চেয়ে কিছু কম হবে । যে পরিমাণ বস্তু কমবে, তাই 
প|রমাণবিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হবে। হিলিয়াম 
পরমাণুতে ছুর্টি প্রোটন ও ছুটি নিউট্রন থাকে। 
এদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে 'ওজন করে যোগ 
দিলে হিলিয়/ম পরমাণুর ওজন হয় ৪'০০৩০২। কিন্ত 
এর নিখুঁত ওজন ৪-০০২৮০। এই কম ওজনটুকুই 
শক্তিরপে প্রকাশ পাবে। 

বিভাঁজন-- ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
সবচেয়ে ভাবী পরমাণু ইউরেনিয়ামের ওজন ২৩৮। 
কিন্ত এর প্রায় ১২ রকমের আইসোটোপ অ।ছে। 
তাদের মধ্যে ইউ-২৩৫-কেই বিভাজনে ব্যবহার করা 
হয়। এই পরম।ণু আবার তেজক্ত্িয়, অর্থ।ৎ এদের 


২৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


কেন্দ্রে নিউট্রন ও প্রেটন সংখ্যায় খুব বেণী থাকে 
(৯২টি প্রোটন ও ১৪৩টি নিউন্রন)। তাই এর! 
উত্তেজিত অবস্থায় খকে এবং স্বতঃই *-রশ্মি, অর্থাৎ 
ধনাত্মক ভড়িৎ্যুক্ত কণ| ছুড়তে থাকে। এসব 
মৌলিক পদার্কেই তেজক্রিঘ় বল| হয | ইউ-২৩৫কে 
নিউট্রন দিয়ে আঘাত করণে তা বেরিয়াম ও 
ক্রিপ্টনৈ ভেঙে যায় এবং হিনটি শিউদ্রণ নির্গত 
হয়। কিংবা ইউ-২৩৫, ই্রনসিয়।ম প্রোটন সংখ্যা 
৩৮), ও জেনন (প্রেটন সংখ্য।--৫৪) অথব। 
লা।গ্রেনাম (প্রোটন সংখাা৫9) ৩ ব্রোমিন 
(প্রেটন সংখা--৩৫) এবং এরূপ প্রায় ৩০1৪০ 
রকমে বিভাজিত হতে পারে । একট। ইউরেনিয়।ম 
পরম[ণু যখন একট! লান্থেনম ও একট ব্রোমিন 
পরম[ণু 'এবং তিনটি পিউন্রনে ভেঙে যায়, তখন প্রায় 
'০০*৮ ভাগ বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়| 

কিন্তু ইউ-২৩৫ ভাঙতে গেলে একটা মজার 
ব্যাপার দখা যাঁয়। দেখা গেছে, ইউ-২৩৫কে 
ভাঙতে দ্র তগতি শিউট্রনের চেয়ে ধীরগতি ( তাপ- 
তরঙ্গের গতিতে ধাবম।ন ) শিউট্রনে কাজ হয় বেখা। 
এট। সঠাই এক অদ্ভুত কথ।! কিন্তু আসল ব্যাপার 
এই-ধীরগতি পিউট্টন ইউ-২৩৫-এপ কেন্ত্রকের 
কাছাকাছি আ।সবামাত্রই কেন্ত্রকের ভিতরে 
প্রোটনকে বেধে রাখে যে শক্তি, ত| সক্রিয় হয়ে 
ওঠে এবং নিউট্রনকে কেন্ত্রকের মধ্যে শিষে আসে । 
তাছাড়া ধীরগতি নিউট্টন ইউরেনিয়(ম-কেন্ত্রকের 
কাছে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে| এভাবে যে তিনটি 
নিউট্রন বের হয়, তার! অন্য ইউ-পরমাণুর কেন্দ্রে 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ঢুকে ত।থেকে নিউট্রন বের করতে থাকে। নিউট্রন 
য|তে বাইরে চলে ন] যায়, তার জন্তে ইউ-২৩৫-এর 
একটা বড় স্তূপ কর৷ প্রপ্নের(জন। একে বলে ক্রিটি- 
ক্যল মাপ। এভাবে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া চলতে 
থ]কে। 

বিভ|জনের সপ্তাবন। ইউ-২৩৮-এর চেয়ে ইট- 
২৩৫-এর বেণী স্থায়ী । ইউরেনিয়।ম পরমাণুতে যদি 
ইউ-২৩৮-এপর ভাগ বেণী এবং ইউ-২৩৫-এর ভাগ 
কম থ|কে, তবে তকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করব।র 
ফলে যে নিউট্রন বেরোয়, গ্র্য/ফাইটের সাহ।ধা 
তাদের বেগ কমিয়ে দেওয়! হয়| ফলে এরা ইউ- 
২৩৫-এর কেনে অনায়াসে ঢুকে তাদের ভাঙতে 
থকে। কিন্তু এই মস্থরগতি নিউট্রন ইউ-২৩৮-এ 
প্রবেশ করতে পারে ন। | ত।ই কেবল মাত্র ইউ-২৩৫ই 
ভেঙে যায়। পারমাণবিক বোমার অবশ্য বিশুদ্ধ 
ইউ-২৩৫ই ব্যবহার কর। হয়। কারণ সেখানে 
মুতের মধো প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি কর! প্রয়েরজন। 

একীকরণ-_হ্র্ধদেহে এই প্রক্ষিয।য় হাইড্রোজেন 
পরম।ণু ক্রমাগঠ হিলিপ়্াম পরমাথুতে পরিণত 
হয়। অবশ্য কার্বন এই প্রক্রিষায় সাহাধ্য করে। 
পৃথিবীতে এরূপ একীকরণ করবার অনেক অসন্থুবিধ! 
আছে, বরং ডটেরিয়।ম ও টিটিয়াম ব্যবহারে সুবিধ! 
বেশী। এখানে একটা অস্থবিধা এই যে, এদের 
কেন্দ্রের সমতড়িৎ পরম্পরকে বিকর্ষণ করবে, ফলে 
একীকরণে স্ুবিধ! হবে না। তাছাড়া টিটিপাম 
প।ওয়াই দুক্ষর। সবচেয়ে সুবিধা হলো! লিখিয়ামকে 
নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা। 


লিথিয়াম (৬) + নিউট্রন---৯হিলিয়াম (৪) + হাইড্রোজেন (৩) 
হাইড্রেরজেন (৩) + হাইড্রোজেন (২)---৯হিলিয়াম (৬) + নিউট্রন 
হাইড্রোজেন (২) + হাইড্রোজেন (২)--- হাইড্রোজেন (১) + হাইড্রোজেন (৩) 


এই প্রণালীতে অনেক স্থবিধ আছে। কারণ 
টিট্য়াম পৃথকভাবে টতরী করতে হবে না। আর 
সর্বপ্রথম যে নিউট্রন লাগবে, তা প্রাথমিক বিভাজন 


বা! হিলিয়াম (৩) + নিউট্রন 


থেকে পাওয়৷ যাবে। কারণ প্রাথমিক বিভাঁজন- 
জাত বিস্ফোরণ ছাড়। একীকরণ অসম্ভব । 
এখন দেখা যাঁক, এই অফুরম্ত শক্তির ভয়াবহতা 


জান্থযারী, ১৯৬৩] 


কিরূপ? এই সব বোঁম] বিস্ফোরণের ফলাফল কি? 
বিভ(জন বা একীকরণে যে পরিমাণ শক্তির উদ্দুব 
হয় তাঁর বেশীর ভাগ বিস্ফোরক শক্তি, ব[কীটা 
তেজক্ত্রিয় শক্তি ও নির্গত নিউট্রনের বেগশক্তি। 
ইউ-২৩৫-এর বিভজন প্রতিটি প্রাথমিক কণিক। 
থেকে প্রায় দশ লঞ্গ ইলেকট্রন ভে।ণ্ট তেজ পাওয়া 
যায়। 

রেডি আযকৃসন- বিক্ফোরণের পাক্কা কট 
প্রচণ্ড তাপে ৩ মাইলের মধ্যে সব জিনিম পুড়ে 
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যারে হয়রান) জীহরারার। ব্রার, _ জারা রা হার ০০০ 


পারমাণবিক বোম! প্রসঙ্গে ২৫ 


খণাত্মক চাজের সাম্য ব্যাহত হবে এবং খণাত্মক 
চার্জ চলে যাওয়ায় তার। ধনাত্মক চ।ঞ্জবহী আফনে 
পরিণত হবে। এই হিসাবে তেজস্কিৰ বিকিরশকে 
আম়ন-হ্ষ্টিক|রী বিকিরণও বল যায়। 'এই 
বিকিরণের পথে বিভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে রশ্িগুলির 
সংঘর্নে তাপেরও হৃষ্টি হবে এবং এই বিস্ফেরণে 
নির্গত নিউট্রন অন্তান্ত পরমাণুর কেন্দ্রে ঢুকে 
তাদেরও ন্তেজস্থ্িম করে তুলবে ; যেমন--১টা নিউট্রন 
নাইট্রজেন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রবেশ করে কার্বনের 


প্রিপ্টন (৩৬প্লোটন 
৩ ৪0 নিউটন) 





ইউরেনিয়াম ব্ভাজনের কেন্ত্ক প্রক্রিয়।র ছক | 


ছাই হয়ে যাবে এবং তারও ৭ মাইলের মধ্যে সমস্ত 
প্রাণী বিশেমভ।বে আক্রান্ত হবে। এর চেষেও 
ভয়/বহ হলে| বিলগ্বিঠ বিকিবন। বিভাজন থেকে 
উদ্ভৃত অংশ নুল্মরূপে উপরে উঠে অনেক পরে 
পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে । এরই নাঁম বিলম্িত 
বিকিরণ। তেজক্কিম বিকিরণও এই ফল।ফলের 
মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এর উপাদান 
৭১1১ শ-রশ্মির মধ্যে রশ্মি আমাদের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। কারণ এট| দূরগমী ও 
অন্তর্তেদী। আর এই রশ্মিগলি আপন পথের 
পরমাণুকে আয়নে পরিণত করবে, অর্থাৎ 
পরমাণুর উপরের সেল থেকে ইলেকট্রন ছিটকে 
বাইরে ফেলে দেবে । ফলে পরমাণুগুলির ধনাত্মক ও 


তেজস্কিম আইসোটোপ (১৪) টৈরী করে। 
বিভ।জন প্রক্রিঘ্নায় তেজজ্ত্িয় বিকিরণ ও বিলগগিঠ 
বিকিরণে ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম। কারণ এই 
বিস্ফোরণে বাম্পের গোলা উপরে উঠে তেজস্কিয় 
মেঘের হষ্টি করে এবং তা মিলিয়ে গেলে 
অধিকাংশ তেজক্রিঘ় কণাই দ্রিন কয়েকের মধোই 
মাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু হাইড্রোজেন 
বোম। বিস্ফোরণে এই গোলার আকার হষ 
অনেক বড় এবং কতক তেজস্ক্রিয় কণা এঠ 
উপরে উঠে যায় যে, তাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে 
আসতে বহু সময় লাগে। ফলে এটা সার। 
পৃথিবী জুড়ে গুটোনিয়াম (২৩৯) ব| ইউ-১৩৫-এব 
অবিভাজিত অংশরূপে আকাশে বিস্তৃত হয়ে তেজস্্রিয় 


৬ 


রশ্মি বিক্রিণ করে। এসব ত5জক্ত্রিম কণ! খাগ্ঠ বা 
পানীয়ের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে, কিন্ত দেহের 
এমন এমন জায়গায় বাসা বাধে যে, সেগুলি শ্রীপ্ঘই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখা 


ক্ষতির সম্ভ।/বনা আছে। কিন্তু যে কার্বন-১৪-র 
হৃষ্টি হয়, তা তত বিপজ্জনক নয়। তবে একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিস্ফোরণজাত তাপেই 


সেখান থেকে বাবে চলে আসে। একমাত্র ভোকি বা তেজস্ক্রিয় কণাঁর বিলঙ্গিত ক্রিয়া়ই হোক, 
0 0 6১ 
শপ. 7০ 


দি তত 1 
0 
নিওভ্যত নিউটন 077 ৯১০ 
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প।রম্পরিক প্রতিক্রিষ। | 


্নসিয়।ম-১০ বিপজ্জনক, কারণ সেগুলি দেহের 
মধো প্রবেশে দক্ষ | কিন্তু এথেকে রশ্মি বেরোয় 
না, হবে 'এথেকে নিঃহ্ত +১ 9 রশ্মি কান্সর 
রোগের স্ষ্টি করে। আফে(ডিন-১৩ খেকেও সামান্ঠ 


পাপমাণবিক বে।ম। বিস্ফোরণে গতি অবশ্যন্তাবী | 
কিন্তু এসব ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার 
বিশেষ কৌশল বা কোন সাধারণ উপায় আবিষ্কৃত 
হয় নি। 
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অধ্যাপক নিথিলরঞ্জন সেন 
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মুত্যুঃ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ 


ভীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
সৌজন্যে 


অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন 
শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 


ডঃ নিখিলরঞ্জন সেনের জন্ম হয় ১৮৯৪ খুটাণ্দে 
২৩শে মে, ঢাকা জেলার নারায়শগঞ্জ মহকুমার 
আমদি্রা গ্রামে। সেন পরিবারের অনেকেই 
বুদ্ধিমত্তা, বিগ্ভা ও দেশসেবা় লোকের শ্রদ্ধা অর্জন 
করেছিলেন। পিতা ক|লীমোহণ সেন ছিলেন 
ঢাকাঁর একজন বিশিষ্ট উকিল। খুল্পত1 ও রাজমোহন 
সেন ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বহুদিন র[জসাহী 
কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করে পরিণত বন্নসে 
সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন । তার পুব্র শ্রীত্পতি 
' মোহন সেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ; তিনি প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপনা এবং শেষ অবধি 'কিছুকাল অধ্যক্ষ 
হিসাবে যোগ্যতাঁর সঙ্গে কার্য পরিচাঁলশ। করে 
অবসর গ্রহণ করৈছেন। 
ছেলেবেলায় নিখিলরঞ্জন ঢ।ক। কলেজিয়েট স্কুলে 
পড়তেন-_সেখানে তার সহপাঠী ছিলেন শ্ীমেঘন।দ 
পাহা। ম্বদেশী আন্দেলনে অংশ গ্রহণ করার 
অপর|ধে () এ'দের এই স্থুল ছাড়তে শ্ঘ। নবম 
শ্রেণী থেকে তিনি রাজসাহীতে খুল্পতাত রাজমোহন 
সেনের কাছে থেকে পড়াশুন! করতেন এবং ১৯০৯ 
থষ্টান্দে এন্ট্এন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পজসাহী 
কলেজে প্রবেশ করেন। ১১১১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী 
কলেজ থেকে আই এস্‌-পি পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে 
উত্তীর্ন হয়ে গণিতে অনার নিয়ে কলিকাতায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেঙ্গি 
কলেজে বি এস সি পড়বার সমন্ন তর সহপাঠীদের 
মধ্ো ছিলেন প্রীসত্যেন্ত্রনাথ বস্থ, শ্রীমেঘনাঁদ সাহ।, 
শ্রীজ্ঞানচন্ত্র ঘোঁষ, শ্রীজ্ঞানেশ্রনাথ মুখোপা ধ্য।য়, 
শ্রীপুলিনবিহাঁরী সরকার। ইহারা সকলেই পরবর্তী 
জীবনে বিজ্ঞানী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাঁত করেন | 
সেই সময়ে প্রেসিডেঞ্সি কলেজের অধ্যাপকদের 
নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গণিতে ছিলেন অধ্যাপক 
সি. ই. কালিদ্‌ (0. প, 001115 ), পদার্থ-বিগ্ঠায় 
আচার্য জগদীশচন্ত্র বস্থ ও রসায়নে আচার্য প্রকল্প 


চন্দ্র রায়। যেখন ছাত্রের দল তেমনই অধ্যাঁপক- 
গোঠী-একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ | ১৯১৩খ্ষ্টাব্দ 
বি এসপি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনা্স সহ উত্তীর্ণ হয়ে 
নিখিলরঞ্জন মিশ্রগণিতে (১1860 141201767008016ও 
যার বর্তমান নাম ফলিতগণিত বা £91160 
1900)610901০5) এম. এন্পি ক্লাসে প্রবেশ 
করেন। এখানে তা।র সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন, 
তার গণিত অনার্স-এর ছুইঅন বিশিষ্ট সহপাঠী 
শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বনু এবং শ্ীমেথনাদ সাহ।। অসুস্থতার 
জগ্ত তিনি শ্ব'ভাবিক সময়ে পরীক্ষ। দিতে পারেন 
নি--১৯১৬ খু্টাব্দে তিশি এম এস্-সি পাস করেন 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। 

এই সময়ে স্যার আশুতোঁ স্যার তারকন।থ 
পালিতের ও স্ত!র ধসবিহারী ঘোনের দানের উপর 
নিরর করে কপিকাা বিশ্ববিগ্তালমের বিজ্ঞ।ন 
কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন । সেখানে মিশর গণিতের 
ক|স শুরু হলে! | তখন এ বিভাগে শুর রাস- 
বিহারী ঘোন অধ্া।পক ছিলেন ৬ঃ গণেশপ্রস।দ | 
নিখিণরগ্ন সেই বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগদান 
করেন ১৯১৭ খুষ্টাবে | তিনি জলবধলবিগ্ঠ| (৮41০- 
12010819105) পড়া75 শুরু করেন। তার প্রথম 
ছারদলের একজনের ক।ছে শুনেছি যে, তার। নবীন 
শিক্ষককে একটু ব্যতিব্যস্ত করবার জন্ত নানাবিধ 
প্র্থ জিজ্ঞাস। করতেন, কিন্ত সফলকাম হতে পারেন 
নি কেননা শিখিলরঞ্জন পড়ানোর বিধয়ে খুব ভাল- 
ভাবেই প্রস্তত হযে আসতেন । সারা জীবনই তিনি 
এইরূপ যত্ন সহকারে অধ্যাপন। করেছেন । একবার 
তার এক ছাত্র এক কলেজে অধ্য।পকের পদ পেয়ে 
অধ্য।পণা সম্থন্ধে তার পরামর্শ চান। নিখিলরঞ্জন 
তাকে বলেন “দেখ ক্লাসে যা পড়াবে সে সব্বন্ধে 
আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে তা যেন তোমার নিজের 
কাছে জলের মতন পরিষ্ণার হয় এবং যতক্ষণ 
তা না হচ্ছে ততক্ষণ এ বিষয় পড়াতে যেওনা; 


২৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


ধা নিজের কাছেই পরিষ্কার নয় তা অপরকে 
পরিঞ্র করে বলা যায় না।” এই সমষে তিনি 
তার গবেষণ।র কাজ শুরু করেন-গবেষণার বিষয় 
ছিল বিভবতত্ (9০966170181 106০915) এবং 
জলগতিবিগ্কা (700:90510809155) 1 তিনি 
গবেমণার জন্য প্রেমটাদ রাব়চাদ বৃত্তি ও ডি. 
এস. সি. উপ।ধি ল/ত করেন | 

১৯২১ খাবে তিনি জারম।নি যান এবং 
বেলিন (85112) বিশ্ববিগ্ণ/পয়ে প্রবেশ করেন। 
এধানে তিনি অধ্যাপক মাক্স প্লাংক (23৯ 
[1918016), অধ্যাপক আলবা6 আইনষ্ট।ইন (1১০: 
8:1)5610) এবং অধ্যাপক মাক ফন লাউএর 
(১0৪3৪ ০1) 1,206) নিকট অধ্যয়ন করেন 
তিনি অধ্যাপক ফন্‌ লাউএর অধীনে আপেক্ষিক তা- 
বাদ সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী 
(097. 9190. 8৮) পান। বেলিন বিশ্ববিগ্াালয়ে 
ছাত্র থাকর সমন তিনি মিউনিকে অধ্যাপক 
আর্ন্ট জমারফেণ্টের (4091 991200)6166519) 
ক।ছেও পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি জমারফেণ্টের 
শিক্ষদানে বিশেন প্রভাবানিত হয়েছিলেন । 
কোন বিনয় খুব কঠিন ভাবে লেখ। থাকলে 
তিনি বলতেন-_-“যদি অধ্যাপক জমারফেন্ট এই 
বিষয়টি পড়।তেন ব| এবিষয়ে লিখতেন তা হলে 
এট। আর এত কঠিন থাকত না।" তিনি 
বেণপিনে অধ্য।পক কার।থিওডে।রির (08180)০- 
009£5) কিছু বক্তৃতা যোগ দিয়েছিলেন। 
ওখানে ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার পর তিনি বেলিনের 
একটি মাণমন্দিরে কিছুক।ল শিক্ষ। গ্রহণ করেন। 
এই সময়ে তিনি অধ্যাপক আর. ফন্‌ মিজেস্‌ 
(&. ৬০ 20135) এর নিকট গাণিতিক সন্তাব্যতা 
(880160730108] 79:0৮৪৮11105), অধ্যাপক ই. 
শিটের (ছু. 5০0106--বিনি 1711০: 
901210810611)60915 ০1117068181 17005061903 
এর জন্য বিশ্ববিখ্যাত) নিকট টপোলজি' 0০. 
০1০৪১) অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ গণিত 


| ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


(09016 130867590০5) এর উপর সারাঁজীবনই 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। 

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিখিলরঞ্জন দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্থ/লয়ের ফলিত- 
গণিতের শ্য(র রাসবিহ|রী ঘোষ অধ্যাপক এবং 
বিভাগীগ প্রধন হন। নিখিলরঞ্জন এই পদে 
প্রায় ৩৫ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা দেশে 
তথ! ভারতে ফলিতগণিতের চর্চ।র বিকাঁশ সাধনে 
তর অবদান অতুলনীক়। তিনি গণিতের এক- 
নিষ্ঠ সাধক ছিলেন। বহু ছাত্র উ।র অনুপ্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ হয়ে ফপিত গণিতের বিভিন্ন শাখায় গবেষণ। 
করেছেন৷ নিখিলরঞ্জন নিজে গবেষণা করেছেন 
আপেক্ষিকতাবাদে ([1)691:5 ০£ 1২619615165), 
মহবিশ্বের আক।র ((00990009109£5 ) সম্বন্ধে, 
জ্যে।তিঃপদার্ধ বিষ্ঠ।য় (8১500175510), দ্রবগতি- 
বিধায় (81011 [090800105), কোঁধান্টাম বল- 
বিগ্কায় (03481560007 ০০1)৪01০9)-_-বিভব তত্র 
(99650618] 10009:5) কথা আগেই বলা 
হয়েছে। তিনি এই বিষষগুলিতে ও ব্যালিষ্টিক্স 
(8311150155) মাগ্নেটোহাইড়ে(ডিন।মিকূল (১৪৪- 
[166০-1)501:09015800109), প্রযাজমা ফিজিকৃপ 
(9195109 [1/1০5) প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের 
গবেষণায় পরিচালিত করতেন। তার পরিচালনায় 
লরেন্টদ্‌ রূপান্তর ([,0161)2 0180360110861015) 
মহ|কর্ষ আপেক্ষিকতাঁবাঁদীয় 
তাপগতি বিগ্তা (২6190515616 01)6100309- 
088.00605), বিস্তারণীল বিশ্ব (65:9800108 
[001615), উমিজ রোধ (৬৮০৬০ [39313081)06), 
উদ্দামত। (101001610০6), তারকার গঠন, 
(96119: 90:8০৮৪:০), তারকার বহিরাবরণ 
(5061181 70$61929 )১, তারকার বিস্ফোরণ 
(€₹91931917), আভ্যন্তরীণ ব্য।লিষ্টিক্স (কামান 
বন্দুকের নলের গোলার গতি ), চুম্বকধর্মী ও সাধারণ 
দ্রবের বতুলের আবর্তনর্জ ভারসামা প্রভৃতি 
বিষয়ে গবেষণ। হয়েছে। 


(01816861910), 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্থ।লয়ে ফলিত গণিত 
শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন য। 
এখন সারা ভারতে অনুহ্ুত হচ্ছে। তিনি যখন 
ছাত্র ছিলেন তখন মিশ্র গণিত বিভাগে আধুনিক 
গাণিতিক পদার্থবিগ্ঠা (৬1০৭০) 7/1580) 61020108] 
[21755163) শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না_তিশি 
এই বিষয়ের বিভিন্ন শাখাব শিক্ষার ও গবেষণার 
ব্যবস্থা করেন। সংখ্যাগত গাণিতিক বিশ্লেষণ 
( টব100611581 71920061009 61091 
সম্পফিত তত্তীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্তন 
তিনি করেন ১৯৩৬ খুষ্টাব্দ থেকে | বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাঁর কার্ধকাঁলের শেষ দিকে তিনি দ্রবগতিবিদ্ধা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহাঁষ্যে শিক্ষা দিবার ও গবেষণা 
করবার জন্য একটি পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে 
ব্য/পৃত ছিলেন। বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলিতে 
এই বিষয়ে এইরূপভ।বেই উচ্চশিক্গ। দেওয়া! হয়। 
ত|র অবসর গ্রহণে এই প্রচেষ্টারিতে মাঝ পথে ছেদ 
পড়ে আছে। 

শুধু ফলিত গণিতে নয়, তিনি স্কুল কলেজের 
গণিত শিক্ষায়ও প্রভূত পরিধর্তণ সাধন করেন। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে তার কর্মজীবনের শেষ দশকে তিনি 
গণিতের বোর্ড অব. স্টাডিজ (8০৪10 ০£ 96165 
10. 1190)61086105) এপ সভাপতি ছিলেন। এই 
সময়ে তিনি স্কুল কলেজের গণিতের পাঠশ্রমের 
প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন। বর্তমান পাঠক্রম 
এই পরিবতিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে রচিত। 

নূতন বিষয় শিক্ষার জন্ত নিখিপরঞ্জন সবদা 
ওরুণ শিক্ষার্থার মত আগ্রহ্শীল-ছিলেন। তিনি 
ছাত্রদের বলতেন “আমাদের বৃদ্ধকালে যদি তোমরা 
আমাদের না শেখাও তবে কাদের কাছে 
শিখব” এবং এই সম্পর্কে অধ্যাপক জমারফেন্টের 
উদাহরণ দিতেন। তিনি যখন অধ্যাপক জমাঁর- 
ফেণ্টের অধীনে ছাত্র, তখন জমারফেণ্ট আলে।চনা- 
চক্রে একটি নৃতন বিষয় সম্বন্ধে তাকে বক্তৃতা 
করতে বল্লে নিখিলরঞ্জন বলেন “আমি তো 


4১100815315 ) 


অধ্যাপক নিথিলরঞ্জন সেন ২৪ 


জার্মান তত ভাল বলতে পারি না আমাকে বলতে 
না হলেই ভাল হয়।” এতে অধ্যাপক জর্মারফেন্ট 
তাঁর একটি হাংগেরীয় ছাত্রের উল্লেখ করে বলেন 
_-ি হাংগেরীয় ছাত্রটি অপেক্ষা তুমি জার্মান 
ভাল জান এবং তুমি বিষয়টিও ভাল ভাবে জান, 
কাজেই তোঁমাকে বলতেই হবে। বৃদ্ধ বয়সে 
মদি তোমরা আমাদের না শেখাঁও তবে কাদের 
কছে শিখব ।” অধ্য।পক জমাঁরফেণ্টের এই কথা 
তিনি সারাজীবন মনে রেখে কাজে রূপাস্তরিত 
করবাঁর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শিক্ষকের আদর্শ 
“শিষ্]1ৎ পরাজয়মূ' সধদ।ই সম্মুখে রেখেছিলেন। 
তার পরিচ।লনাঁধীনে [1)5৩1০0-7%1901061778 01091 
00119001010 নামে আলে।চনাসভা বসত প্রতি 
মঙ্গলব(র। এট! বেধ হয় তিনি শুর করেছিলেন 
১৯২৭ খুষ্টার্ধে বা তার ২১ বছর আগে এবং 
»লিম়েছিলেন অবসর গ্রহণ পর্যস্ত। এই সভায় 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকান্ন প্রকাশিত ফলিত- 
গণিতের নানা শাঁখর মৌলিক প্রবন্ধ আলোচিত 
ইতো-এবং উপস্থিত সকলে, কি নবীন কি প্রবীণ, 
খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মতামত আদান-প্রদান 
করতে পারতেন। নিখিলরঞ্জন বাড়ী গিয়ে অনেক 
সময় এই সব বস্তার সার।ংশ লিখতেন । 

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ফণিত গণিতের 
প্রণালীগুলির (7280১093) প্রভূত পরিবর্তন শুরু 
হয় এবং সেই পরিবর্তনের ধারা এখন সবেগে 
৮চলছে। নিখিলরঞ্জন তাঁর ছাত্রদের বল্তেন-- 
“তোমর। এই সব নূতন প্রশাঁলী শেখ, নচেৎ পিছনে 
পড়ে যাবে এবং কষেক বছর পর ফলিত গণিতের 
আধুনিক গবেষণা বুঝতে পারিবে না।” ছাত্রদের 
এইট সব প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একটি 
আলোচনাচক্রের (990011581) ব্যবস্থা করেন প্রতি 
বৃহম্পতিবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত 
পরেই ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং এই ব্যবস্থা চলে 
তাঁর অবসর গ্রহণের পুর্ব পর্যস্ত। 

অধ্যাপক সেন আর একটি গুরুদায়িত্ব স্কদ্ধে 


জীন ও বিজ্ঞান 


নিয়েছিলেন--সেটি হলো কলিকাতা গণিত সমিতির 
(0516808 70907677806815001665) পরি- 
চালনা । শ্যার আশুতোৰ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
ভার মৃত্যুর পর এর পরিচালন! ক্রমশঃ এমন 
হতে থাকে যে, এটি প্রায় নিক্ষি হয়ে আসে। 
এমন সময় নিখিলরঞ্জন এর তার নেন-_তিনি ও 
উর সহকগিদের প্রচেষ্টায় এটি আবার পুনরুজ্জীবিত 
হয়। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সমিতির শুভ- 
চিন্তা করে গেছেন এবং তার শেষ ইচ্ছ। জানিয়ে 
গেছেন যে, তার মৃত্যুর পর তীর বইগুলি যেন 
কলিকাতা গণিত সমিতিকে দিয়ে দেওয়া হয়| 

তিনি ১৯৫৯ খুষ্ট।ন্দের মে মাস থেকে কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্ঠলয় হতে অবসর গ্রহণ করেন। তার 
অবসর গ্রহনের পর ফলিত গণিত বিভ।গে উপদ্গে 
উল্লিখিত আলোচনাসভা 'ও আলোচন।চক্রের 
পরিসমাপ্তি ঘটে -_-যদিও উর প্রাক্তন ছাত্রেরা এ 
বিভাগের বাইরে বিভিন্ন স্থানে এইবূপ আলোচনা 
সভ| ও চক্রে মিলিত হতেন ও এখনও হন। 
অবসর গ্রহণের কিছুদিন পুর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন__এই অনস্থখই তার শেন অন্গুখের সুতরপাত। 
সুস্থ হয়ে তিনি যাঁদবপুৰে ভারতীয় বিজ্ঞান অন্নশীলন 
সমিতিতে (50197 &5509018000 000 09101৪- 
€015 0৫ 9০121)০৪) এ অবৈতনিক আপ্যাঁপক হন। 
তিনি জাতী অধ্যাপক সত্যেশ্রনাথ বসুর কর্ম- 
কল্পনার সহিত সং্লিষ্ট ছিলেন। এখানে তিনি 
আলোচনার জন্ঠ ছাত্রদের সহিত প্রতি সম্তাহে 
নিয়মিত ২|৩ দিন মিলিত হতেন। 

ছাত্র! তীর জীবনের একট। বড় অংশ 
অধিকার করেছিল তর সারাজীবন ধরে। তিনি 
অ(গে ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিতেন তারপরে নিজের 
দিকে এমন কি নিজের কাজের ক্ষতি পর্যন্ত করে। 

গণিভচগ৷ ছাড়।ও নিখিলরঞ্জন বাংলাভাষা স্ব 
বিজ্ঞনচচাঁর অন্য তম হোতা ছিলেন। অধ্যাপক 
সত্যেন্্নাথ বন্থ প্রতিষিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
তিনি অল্গতম সহ-সভাপতি ছিলেন । বাংলাভাষায় 


| ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ) 


লেকরঞ্জন বিজ্ঞান গ্রন্থও তিনি রচন1| করে গেছেন। 
গত বছর তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত 
দ্বিতীয় বাধিক 'রজশেখর বনু স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদানি 
করেন। “তারার কথা" শীর্দক তার এই বক্তৃতা 
পুস্তক[কারে প্রক|শের চেষ্ট। চলছে । 

অধা।পক নিখিলরঞন ভারতীয় বিজ্ঞন 
কংগ্রেমের 0107180 9০16265 0004:599) গণিত 
শখ[র সভাপতি নির্ন(চিত হয়েছিলেন ১৯৩৬ 
ু্টন্দে। তিনি কলিকাতা গণিত সমিতির, ভারতীয় 
সংখ্যানন সংস্থা (00181) 90361561081 [0500066) 
বিশ্বভার হী, এসিষাটিক সোসাইটি অব. বেঙ্গল, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিমদ এবং ভারতীন্ন জাতীয় বিজ্ঞ/ন 
সংস্থ|। (8010108] 11050100001 90121006501 
[012) এইসব প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। তিনি 
প্রতিরঙ্গাবিজ্ঞন পরীক্ষ।গারের 
১০1০1)০০ [,810010015) সহিত সংশ্রি ছিলেন 
এবং এই প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে ফলিত গণিতে এম 
এন্-সিতে ব্যালিস্টিক্প শিক্ষার ব্যবস্থ। করেছিলেন 
১৯৫১ খুষ্ট/4 থেকে । অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সায়েন্স 
কলেজ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্থ/লয়ে সায্বেগ ফ্যাকলটির ডীন হয়েছিলেন 
অবসর গ্রহণের কেক বছর অগে থেকে। 

১৯২৭ খুষ্টার্সখে শিখিলরঞ্জণ বিখ্া/(ত কবি 
নবীনচন্দ্র সেণের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। গত 
১৩ই জাগ্যারী তিনি শোকার্ত পত্রী, ছুই পুত্র ও 
এক কন্তা এবং অগণিত গুশমু্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে 
পরলোক গমন করেছেন। অধ্যাপক নিখিলরগ্রন 
ছিলেন নীরব কর্মী, নিরহংকার মানুন। তাঁর 
চরিত্র ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই নিকট আদর্শ 
স্থানীয়। তার মত একজন আদর্শ শিক্ষক ও 
পধপ্রদূর্ণককে হরিতে আমরা নিজেদের অত্যন্ত 
নিঃস্ব বেধ করছি। বারবার মণে হচ্ছে গণিত 
বিষয়ের সমশ্তা উপস্থিত হলে তার পরামর্শ আর 
পাবনা। তার তিরোধানে ভারতে গণিতচ্চার 


ক্ষেত্রে যে শুস্ততার কৃষ্টি হলো তা সহজে পুর্ণ 
হুবাঁর নয় | 


(12161702 


মহাকাশ অভিযান 


ডঃ ভোমার ই. নিওয়েল মহাকাঁশ অভিযান 
সন্থদ্ধে লিখেছেন--পৃথিবী এক নতুন যুগে প্রবেশ 
করেছে এবং সেই যুগ হচ্ছে মহাক।শ যুগ। প্রকান্টে 
এবং ব্য।পকভাবে যে অভিয|ন পরিচালন] করা হচ্ছে 
ত।তে বিশ্ববাসীর মনে এই ধারণ।ই জন্মেছে ষে, 
মহ|কাঁশ যুগ এখন আর ম|নসের কল্পনার মধ্যে নেই, 
তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

মহাক।শে টবজ্ঞ/নিক অন্থসন্ধীনের এই প্রচেষ্টায় 
সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে একটা প্রতিক্িয়া স্ষ্টি হয়েছে 
এবং 'এর ফলাফল অর্থনীতি, বিজ্ঞাণ, যন্ত্র-বিজ্ঞন, 
শিক্ষা এবং মানব-কলা।ণের কেত্রে দেখা দিয়েছে। 

পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নতুন 
অ।বিষ্(রের ক্ষেত্র এখন আর নেই, তাই বিশ্ববাসী 
এক নতুন দিগন্যে দাড়িয়ে মহাকাশ অভিযানের 
জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে এবং মান্ুূম হার মন, 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা কাজে 
লাগাঁবার চেষ্ট| করছে। 

মহ|কাশে অভিযান পরিচালনায় মাসের 
কর্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিশ্বব্র্গ/ড সম্পর্কে 
মাজমের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত কর। 'এবং যন্ত্র- 
বিজ্ঞ'নের অগ্রগতি মাঁনুসের কাজে লাগাবার জন্তে 
নব উদ্ভাবিত রকেট ও সংশিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কারিগরি 
বিছ্ভারি অগ্নগতির পরিণাম স্বরূপ মহাকাশ অভি- 
যানের পরিকল্পনা হয়। 

বর্তমানে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির 
সহায়তায় চন্ত্র, হুর্য, তাঁর! ও অন্তান্ত গ্রহসহ পৃথিবীর 
বাযুমণ্ডল এবং মহাকাঁশে বৈজ্ঞানিক অভিযান 
পরিচালনার কাঁজ প্রসারিত কর! সম্ভব হবে। 

বর্তমানে পৃথিবীর বাইরে অন্ান্ত গ্রহে প্রাণের 
অস্তিত্ব আছে কি না, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান 
চলেছে । মহাঁকাশ অভিযানের কর্মস্চী প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে যন্্ব-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেও প্রবল 


চেষ্টা চলেছে। বর্তমানে জালানী ও রাসায়নিক 
দ্রবা, সৌরকিরণ, পরম।ণু শক্তি এবং অন্যান্ শক্তির 
গুণাগুণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্দেশ প্রেরণ, গ্রহণ 
৪ নিয়ন্ত্রণ 'এবং জীবন ধাচিয়ে রাখবার উপকরণ 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিষে গবেষণা! করা হচ্ছে। 

মহ|কাঁশ অভিযানের অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি 
বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জুঘোগ এসেছে। 
এই মূল্যবান অভিজ্ঞত| কি ভাবে আবহাওয়ার 
সংবাদ-জ্ঞপক ও বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের 
সহায়তায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, বর্তমানে 
শাঁরই চেষ্ট। চলছে। জাহাঁজ ও বিমান পরিচালন 
সাহায্যকারী কৃত্রিম উপগ্রহও মানুষের প্রভৃত কল্য।৭ 
সধন করবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ অভিযান পরিকল্পনায় 
মহাকাশে মনতম্য প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চক্র 
এবং বিভিন্ন গ্রহে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্টে প্রথম 
পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরষ্রি মার্কারী পরিকল্পন|য 
মহাঁকাঁশে মানুষ প্রেরণ করবে পৃথিবীর কাছাকাছি 
কক্ষপথে পরিত্রমণের জন্যে | এই কর্মস্থচীর দ্বিতীয় 
পর্য(য়ে জেমিনি পরিকল্পনায় আরও দূরের কক্ষপথে 
পরিভ্রমণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে আ পোলো পরিকল্পনায় 
চন্দ্রের চতুদিক প্রদক্ষিণের জন্তে মানুম প্রেরণ করা 
হবে। চন্ত্রে মাম নামিয়ে দিয়ে পুনরায় তাঁকে 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা মহাঁকাঁশ কর্মসূচীর একটি 
প্রধান লক্ষা। 

এই সব বৈজ্ঞানিক গবেনণাঁর ফলে বিশ্ব্রক্ধ/ ও 
এবং বিশ্বব্দ্ষাত্ডের নিয়ম, পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডল, 
সুর্য এবং পৃথিবীর উপর হুর্ষের প্রভাব, জীবজগৎ 
এবং তার মূল ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক 
কিছুই জান! মাবে। 

চীনামাটি, ধাতু, প্রীষ্টিক প্রভৃতি পদার্থ সম্পর্কে 
গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে এই সব শিল্পের প্রসার ও 


৩২ জ্বীন ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ব্যবগ|র বৃদ্ধি পাঁব। নতুন রকমের জাঁলাঁনী, নতুন প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মহাঁকাশ-যাত্রীর ক্ষন্নিবৃত্ির জন্ঘে 
পদ্ধতিতে বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন এবং শন্দ অপেক্ষাও যে বিশেষ ধরণের খাদ্ধ তৈরি করা হবে, তা 


জণ্তগামী বিমানের মূলা অনায়াসেই উপলব্ধি করা খাগ্যসমন্ার সমাধানে সহায়তা করবে। 
যেতে পারে। মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালন! 





পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক কৃত্রিম উপগ্রহ “আরিয়েল' । এর মধ্যে রয়েছে 

বেতার-গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র। এক বছর ধরে এই উপগ্রহটি পৃথিবীতে 

তথ্যাদি প্রেরণ করতে পাঁরবে। উপগ্রহটিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 

বসিয়েছেন বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের ডেপ্টা রকেটের সাহায্যে 

গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬২) ভাজিনিষা রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালপ-স্‌ দ্বীপ 
থেকে এটি নিক্ষিপ্ত হয়। 


মহাকাশে চন্্রলোৌকের যাত্রীর প্রষ্বোজন করতে গিয়ে যন্ত্-বিজ্ঞানের যে প্রভৃত পরিমাণ উন্নতি 
মেটাবার জন্যে যন্ত্রবিজ্ঞ(নের যে উন্নতি হচ্ছে, তার হয়েছে, যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে- রাস্ত। নির্মাণ, 
ফলাফল পৃথিবীবাঁসীর পক্ষেও কল্যাণকর হবে। বিদ্যুৎ উৎপাঁদন, রসায়নশিল্প এবং প্রার্কৃতিক সম্পদ 


জাঙুয়ারী, ১৯৬৩ ] মহাকাশ অভিযান ৬৩ 
উপ্নয়নের কাঁজে তা লাগানো যাবে। এর ফলে যে বিরাট সম্তাবনাপুর্ণ এবং অতি মৃল্যবান-_-এই 
শ্রমশিল্পের উন্নতি হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্ব আরোপের মধ্যেও 


হবে, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের চাহিদা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বাড়বে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে। এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, মহাকাঁশ 





'আরিয়েল” নামক কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত সঙ্কেত ধরবার উদ্দেশ্যে এই বেত 
স্কেত-গ্রাহক জ্যাট্টিনা বগ্রটি লণ্ডনের কাছাকাছি জ।য়গ।য় বসালো ইচ্ছে। 
অভিযানের বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও বাস্তব প্রয়োগ 
বিশ্ব সংস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। 
মহাকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়ে 
থে সব সমস্ত দেখা দেবে, সেগুলি সমাধানে 


মহাকাশ অভিযানের পরিকপ্লীন৷ ঘচনাঁয় এবং 
অভিযান পরিচাঁলন।য় কয়েকটি দেশ যে সহযোগিতা 
করেছে, তাঁর মধ্যে মহাকাশ কনুর্মচীর গুরুত্ব 
উপলব্ধি কর! যায়। মহাকাশ অভিযানের ভখিষুু 


৩৪ 


কেবল একটি মাত্র দেশের বৈজ্ঞাঁনিকপ্দের পরিবর্তে 
যদি বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাহা) নেওয়া 
হয়, তাহলে অনেক বেশী জুফল পাওয়। যাবে । 

পরীক্ষামূলক রকেট মহাঁকাশে প্রেরণ সম্পর্কে 
নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে কর্মন্চী প্রণয়ন 
করছে অথবা ইতিমধ্যেই করেছে। 

আর্জেপ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, ক্যানাডা, ফ্রাল, 
ভারতবর্ষ, ইজরাইল, ইটালী, জাপান, নিউজিণাগু, 
নরওয়ে, পাকিস্তান, স্থইডেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, 
গ্রেট বুটেন এবং যুক্তরাষ্ট্ী। | 

ক্যাঁনাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন) গ্রেট বুটেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ ও উধ্বে 
প্রেরণের কর্মস্চীও আছে। 

আমাদের এই পৃথিবীর বাযুমণ্ডল এবং মহাকাশ 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনায় পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা পাওয়া গেছে। 
প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত মহাকাশে 
ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধান রাখবার কাজে 


বিভিন্ন দেশ সহযোগিতা করেছে। অনেক দেশ 
মূলাবান তথ্য।দি সংগ্রহের জন্যে নিজেদের এলাকায় 
সন্ধানী কেন্দ্র স্থাপন করতেও দিয়েছে এবং এ সব 
কেন্দ্র পরিচাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা 
করছে। 


সঞ্চয়ন 
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ইতিহাস 


১লা জাহ্বয়ারী ভারত সরক|র শিবপুরের 
বোটানিক্যাঁপ গার্ডেনটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। 
এ-পর্যস্ত বাঁগাঁনটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন | 
বৃহৎ বটবৃক্ষের জন্তে প্রসিদ্ধ এই জনপ্রিয় শিবপুর 
উদ্যাঁনটিই ফুল ও উদ্ভিদবিদ্ধা সম্পকিত গবেণাঁর 
কেন্দ্র। প্রায় ছু'শ বছর যাবৎ এখানে বহু উত্তিদ- 
বিজ্ঞানী উদ্ভিদ-জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অক্রীস্তভাবে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। 

শিবপুরের এই বাগানেই উদ্ভাবিত হয় ভারতের 
অর্থকরী সব গাছগাছড়া । পাঁট, চা, কফি প্রড়তি অর্থ- 
করী গাছগাছড়া এই উদ্ভানেই প্রথম প্রবতিত হয়। 

এই বাগানেই ডাঁঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ প্রথম 
পাট উৎপাদন করেন এবং ১০* টন পাঁট ইউরোপের 
বাজারে রপ্তানী করেন। ভারতে কার্প।স, রবার, 
আলু ইচ্ষু ও অগ্ঠান্ঠ বহু অর্থকরী শন্তের উন্নয়ন 
সাধিত হয় এই এতিহাসিক উদ্ভানে। 

২৭৩ একর বিস্তৃত এই উদ্ভান স্থাপিত হয় 
১৭৮৭ সালে। আজ এই বাগানে আছে পৃথিবীর 


প্রত্যন্ত সব প্রদেশের রকমের গাছ- 
গাছড়া। ভারতের বিভিন্ন বাগানে আজ যে সব 
মনোহারী গাছগাঁছড়া আর ফুল দেখা যায়, তাঁদের 
সবার আদিভূমি শিবপুরের এ উগ্ভান। ন্বর্গতঃ 
সার জোসেফ হুকারের মতে-_শিবপুরের এই বাগান 
পৃথিবীর অন্ত যে কোন বাগানের তুলনায় উপযোগী 
আর স্থন্দর গাছগাছড়া উদ্ভাবনের ব্যাপারে বেশী 
কাজ দিয়েছে। 

হাজার হাজার মানুষ দেশ-বিদেশ থেকে 
আসেন এ বাগান দেখতে । এই বাগানের সবচেয়ে 
বড় আকর্ষণ-_বিরাঁট বট গাছটি। বয়স তার ছু'শ 
বছরেরও বেশী। গাছটি আজও সম্পূর্ণ সতেজ আছে। 
আজও তার শাখায় শাখায় গজায় নঙ্ুনণ পাতা। 
আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- গাছটির গ'ড়ি আর নেই। 
১৯২৫ সালেই তা নষ্ট হয়ে যায়। উপর থেকে যে 
ঝুরি নেমে এসেছে, তার উপর দিব্যি টিকে আছে 
সে। গাছটিকে আর গাঁছ মনে হয় না--মনে হয় 
এক সম্পূর্ণ অরণয। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম এই 


১২১৬০০ 


জাহুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বটের ঝুরির সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক-_বিস্তৃতি 
তাঁর ১৩০* ফুট স্থানে । শিবপুর বাগাঁনের অন্যতম 
আকর্ষণ হলে! তার পাম হাউস, অকিড হাউস, 
ফার্ণারি, ক্যার্টি, পাইন শ্রেণী, বাশের কেল্লা আঁর 


ওয়াটার লিলি। 

এই বিরাট ওয়াটার লিলি ১৮৮৭ সালে আমাজন 
থেকে নিয়ে আসা হয়। আজও তার শোভ। 
এতটুকু ক্ষু্ হয় নি। 


গাছগাছড়া সম্পর্কে জানবার জন্যে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিনই বাগান কর্তৃপক্ষের 
নিকট নান! রকম প্রশ্ন আসে । বাগানের গ্রস্থাগারটিও 
অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহু প্রাচীন পাগুলিপি, চিঠিপত্র, 
নমুনা, আযলবাম ছাড়াও প্রায় ৩০ হাজার বই 
আছে। 

বাগানের মধ্যে দুটি নার্শারী আছে। নার্শারী 
ছুটিতে পাঁতাবাহার, রঙবেরঙের ফুলগাছ ও 
মরম্ুমী ফুল গাঁছের কাঁজ হয়। নার্শারীতে অকিডের 
সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার । 


সঞ্চয়ন ৩৫ 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর যুগে দেশে প্রায়ই 
আবহাওয়ার গোলযেগ দেখা দিত। শহ্বের 
অভাবের ফলে ভারতে প্রায়ই দুভিক্ষ দেখা দিত। 
তখন কোম্পানীর সেনা-অফিসার ছিলেন কর্ণেল 
রবার্ট কীড। তার প্রস্ত।বেই খাগ্শশ্ত ও কোম্পানী 
যে সব মসলার ব্যবসা করতো, সেগুলি উৎপাদনের 
জন্য একটি নার্শারী সংস্থাপিত হয়। 

প্রথমে সুরু হয় পারস্যের খেজুর, চেরি, কমলা- 
লেবু, চন্দনগাঁছ ও সেগুনের চাষ। সেই থেকেই 
স্থরু হলো! প্রাচোর বৃহ্ত্বম বোটানিক্যাল গার্ডেন। 

ভারতের উদ্ভিদবিদের! যেমন এই উদ্ানের কাছে 
রুতজ্ঞ, তেমনই কৃতজ্ঞ শত শত সাধারণ মানুষ 
ম্যালেরিয়ার ওযুধ__কুইনাইন উৎপাঁদনে সিক্কোনা 
অত্যাবন্যক | এই সিঙ্কোনার চাঁন সর্বপ্রথম 
আরম্ভ হয় শিবপুরের এই বাঁগানে। 

ভারত থেকে ম্যালেরিয়া নিমূ্ল করবার কাজে 
শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের অবদান 
অনস্বীকার্য । 


পৃথিবীর উৎস সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী মহোল পরিকল্পনা 


মহাঁসমুদ্রের তলায় কয়েক মাইল নীচে মেকি 
রয়েছে, তা আমরা যতটুকু জানি, তাঁর চেয়ে অনেক 
বেশী জানি চন্্র সম্পর্কে- যদিও সেই চন্ত্র রয়েছে 
পৃথিবী থেকে ২৪০০** মাইল দূরে। এই পৃথিবী 
সম্পর্কে আমাদের যতটুকু আন হয়েছে, তার বেশীর 
ভাগই আমর! অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই আহরণ 
করেছি। তৃকম্পবিস্া, ভূবিদ্কাঃ পদার্থবিদ্যা, জ্যোতি- 
বিদ্যা, প্রত্বজীববিদ্কা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
সাহায্যে এই জান আহরিত হয়েছে। নানাবিধ 
বৈজ্ঞ/নিক স্ত্রে পাওয়া নানারকম তথ্য মিলিয়ে 
পৃথিবীর অভ্যস্তরের আকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা 
করে নেওয়! হয়েছে মাত্র। বর্তমানে পৃথিবীর 
অভ্যতন্তর ভাগ সম্পর্কে যতটুকু জান! গেছে, তাতে 
জানা বায়--এই অ্যন্তর ভাগ চারটি সুস্পষ্ট শ্তরে 


বিভক্ত। পৃথিবীর সকলের উপরের স্তরের গড়পড়তা 
গভীরতা ১* মাঁইল। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগে 
সমুদ্রের তলায় এই গভীরতা অপেক্ষাককত অল্প | 
এর নীচের স্তরকে বল! হয় ম্যানটেল। এর 
গভীরতা ১৮০* মাইল। এই স্তর কঠিন পাথরে 
নিগিত। এর পরের স্তরের গভীরত৷ ১৩৬০ মাইল। 
এই স্তরটি গলিত দ্রব্যে পরিপুর্ণ। একেবারে 
মধ্যভাঁগটি কঠিন দ্রব্যে পৃর্ণ। এর ব্যাস হচ্ছে 
৮১৫ মাইল। 

পৃথিবীর একেবারে উপরের স্তর ও তার 
নীচের স্তর ম্যানটেলের মাঝখানের স্থানটিকে রল! 
হয় মহোল। যুগোন্নাভিয়ার বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
এ. মোছোরোভিসিরের নামে এর নামকরণ করা 
হয়েছে। তৃকম্পনের ছেদ রেখ! এই খানেই--একথা 


৩৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর কারণ, এই 
ছুটি স্তরের গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। 
সমুদ্রের তলাম় প্রাথমিক স্তরের গভীরত|। কোন 
কোন স্থনে মাত্র তিন থেকে চার মাইল পর্ষস্ত। 
সমুদ্রের তলদেশের এই তিন-চ।র মাইল স্তর ভেদ 
করে ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করে 
এ স্তরের উপ|দান সংগ্রহের একটি পরিকল্পন| গ্রহণ 
কর! হয়। ম্যানটেল স্তর থেকে সংগৃহীত উপদাঁন- 
সমূহ এই পৃথিবীর সমুদ্র সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান 
দিবে, এই ছিল ধারণা । এটাই মহো'ল পরিকল্পন:। 
সমৃদ্রগর্ভ থেকে লুড়ঙ্গ খনন সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে 
১৯৬১ সালে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং এই 
প্রাথমিক পরীক্ষায় সমুদ্রগর্ডে সুড়ঙ্গ খনন যে সম্ভব, 
তা প্রকাশিত হয়। এজন্তে একটি বিশেষ ধরণের 
জাহাজ নিয়োগ করা হয়। 'এই জাহাজের 
সাহায্যে ক্যালিফোধিয়ার লাজোলাঁর কিছু দূরে 
সমুদ্রতল থেকে ১*৩৫ ফুট নীচ পর্যস্ত সুড়ঙ্গ খনন 
কর। হয়। সেখানে জলের গভীরতা ছিল ৩০০০ 
ফুট। এছাড়া মেক্সিকোর গুয়াউলুপ থেকেও 
কিছুটা দূরে সমুদ্রগর্ভের ৬১ ফুট নীচ পর্যস্ত গর্ত 
থনন কর! হয়। এখানে জলের গভীরত৷ ছিল 
১১১৭০ ফুট 

এই পরীক্ষায় বিশেস উল্লেখযোগ্য তখোর 
সন্ধান পাওয়ায় আমেরিকার গ্যাশন্য'ল সায়েন্স 
ফাউণ্ডেশন টেক্সসের একটি কোম্পানীর সঙ্গে 
এই কাজ নুসম্পন্ন করবার জন্যে একটি নতুন চুক্তিতে 
আবদ্ধ হন। 

এই ফাউগ্ডেশনই মহোল পরিকল্পনা রূপায়ণে 
অর্থ-সাহাষ্য দিচ্ছেন। এতে খরচ হবে ৩ কোটি 
৫০ লক্ষ ডলার.থেকে ৫ কোটি ডলার । ফাউণ্ডেশনের 
ডিরেক্টর ডাঃ আযালন টি. ওয়াটারম্যান এই নতুন 
পরিকল্পনাটিকে অভিনন্দিত করেছেন। তবে 
ফোথায় যে জুড়ক্র খনন কর] হবে, তা এখনও স্থির 
হয় নি। এই কাজ সম্পন্ন করতে তিন থেকে সাঁত 
রছর লাগবে । সমুদ্রের তিন মাইল গভীরে সমুদ্রতল 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


থেকে তিন মাইল নীচ পর্যস্ত এই সুড়ঙ্গ খনন 
করা হবে| 

এই পর্যস্ত যে সব তথ্যের সন্ধান পাঁওয়! গেছে, 
তাতে পৃথিবী ও সৌরমগুলীর উৎস যে কোথায়, 
সে বিময়ে বিশে আলোকপাত করবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। তবে মানুষ চন্দ্র উপগ্রহে গিয়েও 
এই উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। 
এই সব তথ্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ স্তরসমূহ 
এবং পৃথিবী ও সমুদ্রসমূহের বয়স সম্পর্কে মানুষের 
জ্ঞন বৃদ্ধিতে সাঁহ।যা করবে । জীবন এৰং বিবর্তনের 
ইভিহাস সম্পর্কেও নতুন তথ্যের সন্ধান দিবে। 

নিয়লিখিত উদ্দেন্ঠ নিয়েই ম্যানটেশ স্তর পর্যস্ত 
স্থড়ঙ্গ খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে । এর ফলে 
পৃথিবীর কঠিন স্তর এবং ম্যাঁনটেল স্তরের বিভিন্ন 
কঠিন প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করা সপ্তব হবে। 
এই সব পদার্থের ধাতব গঠন-প্রণালী, তেজস্রিয়- 
তার পরিমাণ, তাঁপ-বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিক 
পরিবাহিতা সহ র|সায়নিক ও ভৌত বিশ্লেষণের 
জন্তেই এই সব নমুনা সংগ্রহ করা হবে। উপরি- 
ভাগের প্রস্তরের ঘনত্ব সঠিকভাবে জানা গেলে 
পৃথিবীর কেন্তরস্থল পর্যস্ত পদার্থসমূহের ঘনত্ব 
জানবার পথ প্রশস্ত হবে। 

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত কোন একটি 
উপাদানের তেজক্ক্িয়তার পরিমাণ জান।' গেলে-- 
পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কি নাস বিষয়ে এবং 
সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ সম্পর্কেও 
কিছু বল! যেতে পারে । 

মহোঁল পরিকল্পন! রূপায়ণের জন্তে একটি বিশেষ 
কমিটি গঠিত হয়েছে। ন্াশন্তাল একাডেমি অব 
সায়ে্স কতৃক নিযুক্ত এই বিশেষ কমিটির পক্ষ 
থেকে উইলার্ড ব্যাঁসকম এই পরিকল্পন৷ সংক্রান্ত 
কাঁজকর্ম পরিচালন! করে থাকেন। মিঃ ব্যাসকম 
এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ম্যানটেল স্তর পর্যস্ত 
পৌছানো মহোল পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও 
এর ফলে একটি মধ্যবর্তা স্তর সম্পর্কে সমপরিমাণ 


জান্গয়ারী, ১৯৬৩ ] 


গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। 
এই স্তর সমুদ্রের তলদেশের পলি নিয়ে গঠিত। 
এই পলি বা! তলানি কি হারে যে সমুদ্রের তলদেশে 
এসে জমা হয়, বিজ্ঞানীর! তাঁর হুদিস আজও 
করতে পারেন নি। অনেকের ধারণা, সমুদ্রের তল- 
দেশের পলি দিয়ে গঠিত প্রথম কঠিন স্তরটি গড়ে 
আধ কিলোমিটার পুর । আবার অনেকের এই 
রকমও ধারণা যে, প্রতি হাজার বছরে সেখানে গড়ে 
১ সেন্টিমিটার তলানি এসে জমে। এই ধারণ! 
ঠিক হলে তাদের মতা্ুসারে এই ভ্তরটি গঠিত 
হতে লেগেছে মাত্র কয়েক্ক কোটি বছর। কিন্ত 
কোন কোঁন সমুদ্র আছে, যাদের বয়স কয়েক শত 
কোটিরও বেণী। স্থৃতরাং বিজ্ঞানীর! প্রথম স্তরটি 
গঠিত হতে কি ৬ থেকে ১ কোটি বছর লেগেছে__ 
এই প্রশ্ন করে থাকেন । 

আর একটি বিষয়ের জন্যে এই প্রশ্নের উত্তর 
পাঁওয়! যাচ্ছে না। সমৃদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরির 
কাছাকাছি মুডঙ্গ খননের মাধ্যমে যে সব 
উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তার মধো দশকোরি 
বছরের বেণী পুরনো কোন প্রস্তরখণ্ 
সংগৃহীত হয় নি। সেখানে পলি দিয়ে গঠিত প্রথম 
স্তরের উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। স্সাবার 
অন্তদিকে মহাদেশের কোন কোন অঞ্চল, যা এক 


সঞ্চয়ন -৩৭ 


সময়ে সমূদ্রতলে ছিল__সেখানে পলি দিয়ে গঠিত 
আরও প্র।চীন কঠিন প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। 

অর্থাৎ কত বছরে কি হারে পলি সমুদ্রের 
তলায় জম! হয়েছে- সে বিষয়ে যে অন্থমান কর! 
হয়েছে, তাঁর মধ্যেই কি ভুল রয়েছে? অথবা ১, 
কোটি বছর অ।গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প 
প্রভৃতির ফলেসমুদ্রের তলদেশের কি সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটে গেছে? বিজ্ঞানীদের মনে এসব প্রশ্ন 
উঠেছে। সমুদ্রের শলদেশ যত প্রাচীন বলে 
অনমান করা হয়েছে, তত প্রাচীন কিনা সে 
সম্পর্কে তদের মনে সন্দেহ জেগেছে। 

সমূদ্রতল থেকে সংগৃহীত জীবাশ্মসমুহ সমুদ্র ও 
পৃথিবীর প্রাণিজগতের বিবর্তনের ইতিহ।সের ছিন্ন 
নুত্রের সন্ধ(ন দিয়ে এই বিয়ে সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক 
ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। এই জীবাশ্বের 
মাধামে কেবল প্রাণীর আবির্ভাবের সময়ই নয়, 
এদের সুদূর অতীতের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও 
অনেক কিছু জানা যাবে। এছাড়। সমুদ্রতলের 
জীবাণু, ছত্রাক, আযালগি, আমিনো আযসিড এবং 
অন্তান্ত জৈব যৌগিক পদার্অতীতের প্রাণ 
এবং যে অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রাণীর 
আঁবি9াব হয়েছিল, এই পরিকল্পন! কার্যকরী হলে 
সে বিষয়ে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। 


মহাকাশযানে বিম্যুৎ-শক্তি সরবরাহের অভিনব ব্যবস্থা 


বর্তমানে মহাকাঁশযানে বিদ্যুতৎ-শক্তি সরবরাহের 
এক অভিনব ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় হুর্ধের 
আলে।ককে বিছ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত কর! হয়। 
আমেরিকার জেনারেল ডিনামিক্স কর্পোরেশন 
নাঁমে একটি প্রতিষ্ঠান এই অভিনব পরিকল্পনাকে 
কার্ধক্ষেত্রে রূপদাঁন করেছেন এবং তারা এজন্তে 
নতুন ধরণের এক প্রকার তাঁপ-বৈছ্যতিক সেল 
বা কোষ তৈরী করেছেন। 

বর্তমানে এজন্তে সিলিকন সেল ব্যবহৃত হয়ে 


থাঁকে। নতুন ধরণের সেলের তুলনায় ওগুলি 
অনেক ভারী এবং ওগুলি নির্মাণে খরচও 
বেণী পড়ে। তাছাড়া ভ্যান আ্যালেন বলয় 
থেকে সকল স্থানেরই তেজস্ক্িয়তা সম্পর্কে সিলিকন 
সেল অপেক্ষাকৃত নিক্ছিয়। 

কতকগুলি অর্ধপরিবাহী উপকরণ দিয়ে এসব 
অতিক্ষুদ্র তাপ-বৈছ্যতিক বা থার্মো-ইলেকটিক 
সেল গঠিত। 

অতি পাঁতল! দুটি ধাতব পাঁতের দ্বারা তৈরী 


8৪ জান ও বিজ্ঞান 


ইহা1 খুবই কার্করী হইবে বলিয়া মাঁকিন বন 
বিভাগের কর্মচারীর জাঁনাইয়াছেন। বর্তমানে 
এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম।ণের ব্যপারে যে সকল 
অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাতে তাহ।র] ইহার ভবিষ্যৎ 
কার্যকারিতা সম্পর্কে খুবই আশা পোঁধণ কগিতেছেন। 

বোমা বর্ষণের ফলে যে আগুন লাগিয়। থাকে, 
৩াই। ট্যাঙ্ক বিমানের সাহাযো নির্বাপন করা হয়| 
কিন্তু এই জগ্ত ইহাদের ধোৌয়র মধো খুব 
নীচু দিয়! উড়িয়া যাইতে হয়। রাত্রিতে এবং 
প্রচণ্ড বাতাস খাঁকিলে তাহারা শগ্রসর হইতে 
পারে শা। ধোৌয়।র মধো তূপৃষ্ঠের অঙি শিট 
দিয়া উড়িয়া যাওয়। এই সকল বিমানের পক্ষে 
বিপজ্জনক | 

কিন্তু এই নূতন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র ঘটনাস্থলে 
তিন হাঁজাপ ফুট উচ্চ স্থান হইতে শিপ কর। 
যাইবে বলিষ়। এই সকল বিমানে উগ্সিখিশ বাঁধার 
সন্মুধীন হইতে হইবে না। 


অস্থিরোগ চিকিৎসায় আসপিরিন 


“পযাজেট ডিজিজ” বা প্যাঁজেট রোগ হচ্ছে 
ম[নবদেহের অস্থির রেগ। ১৮৭৬ সালে বুটিশ 
সার্জেন সার জেমস প্যাজেট এই রোগ আবিষ্ষার 
করেন। এই রোগে কোন কোন সময়ে মানুষের 
হাত-পা বেঁকে যায় এবং মাথার খুলি, শিরপদাড়া 
ও আোণীচক্রে এই রোগ দেখা দেয়। এই ক্নোগ 
থেকে অস্থির ক্যাগ্সারও হতে পারে। 
কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও এই রোগের চিকিৎসার 
উপযোগী ভেষজ আবিষ্কৃত হয় নি। এই রোগের 
চিকিৎসাপ্ন কর্টিসোন নামে ওষধর্টি প্রয়োগ করে 
কিছুটা! ফল পাওয়া গেলেও সুস্থ অস্থিকণার পক্ষে 
এই ওঁষধটি ক্ষতিকর । তখন কর্টিসোনের স্থলে 
আয।ন্পিরিন প্রয়োগের প্রস্তাব করা হলো। 
কর্টিসোনের গুণাগণের দিক থেকে আযাস্পিরিনের 
খুবই সাদৃশ্ট আঁছে। তবে আ্যাস্পিরিন অস্থিকলা 
বা বে|ন-টিন্ুপ পঙ্ষে ক্ষতিকর নয় | 


[ ১৬শ বর্ষ,” ১ম সংখ্যা 

আমেরিকার নিউজাঁসি সিটন হলের ডাঃ 
ফিলিপ হেনিম্যান ও ডাঃ পিটার মরিস এই 
রোগে বিভিন্ন মাত্রায় আযাস্পিরিন প্রয়োগ করে 
বিশেষ ফল পান। দেখা গেল, এই ওষুধে পেগ. 
প্রতিরোধ করা যায়। 

স।ধারণতঃ জপ ও শিরঃপীড়!ঘ আযাস্পিরিনের 
ব্যবহার বহুকাল থেকেই চলে আসছে। সাধারণ 
শিরঃপীড়ায় ব্যবধূত এই ওষুধটি অস্থি-র এই রেগে 
এক এক মাত্রায় ১২ থেকে ১৬টি বড়ি দেওয়া! হয়। 
এই মাত্রায় এই ওষুধ কেবলমাত্র ডাক্তারের 
প্রেন্ক্রিপশন অঙ্গযায়ীই দেওয়া যেতে পারে বলে 
ডাঃ হেশিম্যাণ ও মরিস সতর্ক করে দিয়েছেন । 
তারা ছু-জন গোগীর মাথার খুলি অপারেশন করে 
দেখেছেন, খুলির খে অংশ প্যাজেট রোগে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে নূতন অস্থিকলা 
গজিষেছে। 

প্যযজেট রোগ সম্পূর্ণ শিরাময় করবার সন্ধান 
দিয়েছেন বলে ডাঃ হেনিমাঁন ও ডঃ মরিস 
দাবী করেন ন|| তবে তার! বলেছেন যে, 
আ স্পিরিনের দ্বারা এই রোগ নিরাময়ে সাহায্য 
কর! যেতে পারে । তারা এ বিষয়ে আরও গবেষণা 
চালিয়ে যাবেন। 

আযাঁস্পিরিন হচ্ছে আযাসিটিল স্তালিসিলিক 
আসিডের সংক্ষিপ্ত নাম। এতে আছে কার্বন, 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন__সাঁদা, গন্ধহীন 
কেলাসিত চূর্ণ । 

প্রাচীনকালে উইলো৷ গাছের ছালের রস্‌ অরের 
রোগীকে দেওয়া হতো।। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে উইলো 
গাছের নাম হচ্ছে স্য/লিক্স। এ স্যালিক্স থেকে 
প্রস্তুত ভেনজসমূহকে বলা হয় সেলিসিণ্টে ড্রাগ.স্‌-_ 
আযন্পিরিন এদেরই অন্ততম। অন্তাগ্ত সেলিসিণ্টে 
জাতীয় ভেষজে যে রকম আন্তরিক গোলযোগ হজে 
থাকে, আযাম্পিরিনে তেমন হয় না। কারণ এটি 
পাকস্থলীতে অপরিবতিতই থাকে, কিন্তু অস্ত্রে 
সেলিসিণ্টে আ/পসিড মুক্ত করে দেয়। আযান্পিরিনের 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বড়ি জলে সামান্ দ্রবণীয়। কিন্তু আলকোহুল, 
ইথাঁর অথবা ক্লোরোফর্মে এটা সম্পূর্ণ দ্রবণীয় | 
১৯* স।ল থেকে বহু দেশেই এই ওষুধটি ব্যবহার 
করা হচ্ছে! ইনক্লুয়েজা, বাঁতজ্বর, গেটেবাত, সি 
এবং গল|র ্গতে আাস্পিরিন প্রয়োগ করা হয়। 


কুমেরু-সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
দুইজন বুটিশ ফ্রগম্যান বৃটেনের গবেষণ। 


জাহাজ “শ্য/কলটনে” কুমেরুর তুষার-সমুদ্রের 
গভীরতা সম্পর্কে অন্গসন্ধনের জন্য বাহির 
হইয়।ছেন। 


. এই ছুইজন ফ্গমাঁন হইলেন ২৪ বৎসর 
নষস্ক প্র/ণিতঙ্কবিদ পিটার রেডফিতার্ণ ও চার্লস 
লেফুভর। তাহার। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে 
বুটিশ আাষ্টার্টরিক সার্ভের ঘাটিগুণি পরিদর্শনের 
জন্য “্াকল্টন”-এ করিয়। ১৩ জন বিজ্ঞ/নী 
এবং ক।প্রিগর সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। 

মিঃ রেডফিয়ার্ন ও মিঃ লে ফুভর দক্ষিণ 
আর্কনি দ্বীপপুঞ্জের সিগনি ছীপে অবস্থিত সার্ডের 
ঘাঁটিটিতে অবস্থান করিবেন । এখানেই গত বৎসর 
জীব ও উদ্ধিদের জীবন সম্পর্কে বিশেষ অগ্ুসন্ধানি 
কার্ধ আরম্ভ হয়। সিগনি দ্বীপটির গুরুত্ব এই 
যে, ইহা এমন এক এলাকায় অবস্থিত, যেখানে 
কুমের মহ।দেশের তুষার-সমুদ্রেরে জল এবং 
দক্িণ আটলাট্টিকের উঞ্ণতর প্রবাহ আসিয়। 
মিশিয়াছে। 

গত বৎসর পর্যন্ত 'বুটিশ আ্যান্টারষ্টিক সার্ভে 
দ্বীপের উপর একটি আবহ-কেন্ত্র পরিচ।লনা করিয়। 
আঁসেন। ইহার পর হইতে সার্ডের সদন্যগণ 
জীবের সহিত তাঁহাদের পারিপাশ্থিক অবস্থ। 
(£০০919£5) পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ইহার 
ফলে সিগ.নি দ্বীপ ক্রমশঃ কোল্ড-ওয়েদাঁর 
বায়েলজি সংক্রান্ত গবেষণার একটি প্রধান কেন্ত্র 
হইয়া উঠিবে। 

কুমেক অঞ্চলে বাবহারোপযোগী সাধারণ 


বিজান-বাত৭ ৪১ 


পোষাঁক অপেক্ষা অধিক উষ্ণ “আর” পোমাঁক 
ব্যবহার করিয়া ক্রগম্যান দুইজন অগভীর জলের 
জীব ও উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বিভাগ ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থার সম্পর্ক পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে সক্ষম 
হইবেন | শ্াকলটনে'র যাত্রীদের একটি ছোট দল 
দক্ষিণ জজিয়ার বার্ড দ্বীপে পঙ্গিততু সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিবেন । 


বুটিশ ্যান্টার্কটিক সার্ডে সার ভিভিম্ব।ন 
ফুকুসের পরিচালনাধীনে বৃটিশ ্যাণ্টার্কটিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপূত আছেন। এই 
সংস্থাটি বহুকল ধরিয়া এই অঞ্চলে কাজ করিয়া 
আসিতেছে । ইহা ১৮ বৎসর ধরিষা গ্র্য।হাম ল্যাণ্ডের 
মূল ভূখণ্ডে এবং পার্খবর্তা দ্বীপণ্ুলিতে স্থাী 
ঘটি পরিচাঁলন। করিম! আসিয়াছে। প্রায় চার 
বৎসর পুর্বে ইহা হালি বে-তে (কোটস্প্যাণ্ড) 
অবস্থিত রয়েল সোসাইটির ঘ'টিটির পরিচালন দায়ি 
গ্রহণ করে। এই খাটিগুলি সমগ্র অঞ্চলে 
যৌথ গবেদবার স্থুযোগ দিয়াছে এবং এই গবেষণায় 
আপিয়। যোগ দিয়াছে ১০টি জঠি এবং সকলেই 
কুমের চুক্তির উদ্দেশ্ট অন্ুযাধ়ী তথ্যাদি বিশিমঘ 
করিতেছে । 


বৃটিশ সার্ভের ঘাটিগুলিতে ৯* হইতে ১০০ 
জন বিজ্ঞানী ও কারিগর কম করিয়াঁও ছুই 
বৎসর ধরিয়া নিয়মিত গবেষণা ও পর্যবেক্গণ- 
কার্ধ চালাইয়া চলিয়াছেন এবং দঞ্ষি মহ[দেশের 
গঠন-প্রক্তি ও আবহাওয়া সম্পর্কে মূল্যবান তথা 
প্রকাশ করিতেছেন। উপরন্ত “আর্থ ফিজিক্স'- 
এর ক্ষেত্রে সেখানে বহুবিধ পরীক্ষা চলিয়ছে 
এবং মেডিক্যাল অফিসারগণ “হিউম্যান ফিজিও 
লজি' সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়াছেন। 


শ্বাকল্টন' জাহাজটি (বিখ্যাঁতি বুটিশ অভি- 
যাত্রীর নামানুসারে ইহীর নাম দেওয়া হইয়ছে) 
কুমেরু অঞ্চলের তুষাঁর-সমুদ্রে চলাফেরার উপযোগী 
করিয়া বিশেষভাবে নিমিত। 


৪২ জ্তান ও বিজ্ঞান 


এক-রে প্লেট ১০১০০০ বার ব্যবহার 
করা সস্ভব 


লগুন, ২*শৈ ডিসেম্বর-__বুটিশের একটি উদ্তাঁবন 
কান্সার সার্জারি, রেডিওগ্রাফি, নিউক্লিওনিক 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ মূলাবাঁন হুটবে বলিয়া 
জান! গিয়াছে 


এই উদ্ভাবনটি “ইমেজ রিটেনিং প্যাঁনেল' 
( আই-আ।র-পি ) নামে পরিচিত। ইহার উদ্ভাবক 
নর্নণ ইলেকটিক্যাল ইপগ্ডান্ত্রিজ লিমিটেড-এর মতে, 
সাম্প্রতিক কালের ইহা এক অতি চমকপ্রদ 
ইঈলেকট্রোকেমিক্যাঁল উদ্ভাবন | 


আঅই-আর-পি হইল একটি ইলেকট্রনিক ফটো- 
গ্রাফিক প্লেট। ইহা আলে! এবং অদৃশ্ঠ বিকিরণ 
সম্পর্কে অতিমাত্রায় সংবেগ্ভ এবং প্রতিটি প্লেট কম 
করিয়াও ১৭১০০ বার ব্যবহার কর। সম্ভব। আশা 
করা যায়, ইহা! এক্স-রে ফটোগ্রাফির ব্যয় লক্ষণীয় 
ভাবে হ্রাস করিতে পারিবে এবং ক্যান্সার 
অপারেশনে বহু মূল্যবান সময় বাঁচাতে পাঁরিবে। 

প্লেটটি মুহূর্তে কোন রকম ডেভেলপিং ছাঁড়াই 
দৃশ্যমান চিত্র দিতে পাঁরিবে। ইহা ইম্পাতের 
আবণের দ্বায়া (০০866 50661) প্রস্তত এবং থর্ন 
ঈলেকটিক্যাল ইপ্তা্রিজ গ্রপের তিন জন বিজ্ঞানীর 
গবেষণালন্ধা ফল। কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ মনে 
করেন, মহাঁকাঁশ-যুগের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার এক 
বিপুল সম্ভাবন! রহিয়াছে । 

কোম্পানী ইতিমধ্যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
প্লেট প্রস্ততের কাঁজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং ১,৭০০ 
প্লেট ইতিমধ্যেই প্রস্তত হইয়া! গিয়াছে। 


পৃথিবী, শুক্র ও সূর্য থেকে মেরিনারের 
নিকটতম দূরত্ব 


আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাঁকাঁশ 
সংস্থা শুক্রগ্রহ, হুর্ধ এবং পৃথিবী থেকে মাঁকিন 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনাঁরের নিকটতম দূরত্ব সম্পর্বে 
নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করেছেন £ 

১৯৬২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গ্রীনউইচ সময় 
রাত্রি "টা ৫৯ মিনিটে মেরিনার গুক্রগ্রহের সবচেয়ে 
কাছে এসেছিল। তখন মেরিনার ও শুক্রগ্রহের 
মধ্যে দূরত্ব ছিল ২২,১৩৭ মাঁইল। ২৮শে ডিসেম্বর 
এ উপগ্রহটি সুর্যের সবচেয়ে কাছে আসে । তখন 
মেরিনার ও দৃর্যের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৬ কোটি 
৫৫ লক্ষ মাইল। ১৯৬৩ সালের ১*ই জুন 
মেরিনার হর্ষ থেকে সবচেয়ে দুরে থাকবে । 
তখনকার দুরত্ব হবে ১১১৩৮,১৩০** মাইল । 

১৯৬৩ স|লের ২৭শে সেপ্টেম্বর উপগ্রহটি 
পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে। তখন পৃথিবী 
ও মেরিনারের মধ্যে দূরত্ব হবে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ 
মাইল। 

১৯৬৩ সালের ৩০শে মাচ মেরিনার থাকবে 
পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দুরে । তাদের মধ্যে 
ব্যবধান হবে ৯ কোটি ৮* লক্ষ মাইলের | 


মহাজাগতিক কণ। সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহের 
সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ 
যোঁড়শ এক্সপ্লোরার নামে আর একটি নতুন 
কুত্রিম উপগ্রহ মহাশুন্তে উৎক্গিপ্ত হয়েছে। মহা- 
জাগতিক কণ। সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই এর 
উদ্দেশ্ত। এই উপগ্রহ সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের 
ভিত্তিতে এমন একটি মহাঁকাঁশযান নির্মাণের চেষ্টা 
কর] হবে, যাঁতে কোন ফুটা হবে না। মহাজাগতিক 
কণার দিক থেকে মহাঁকাঁশযানের পক্ষে যে সব 
বিপদ আছে, তা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 
পর্য।লোচনা করা হবে। এসব কণার সংখ্য। 
এবং গতি নিরূপণ করা হবে। এই উপগ্রহটি 
১ ঘন্টা ৪৪ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। 
পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব হচ্ছে ৪৬৬ 
মাইল এবং সর্বাধিক দূরত্ব ৭৩৩ মাইল । 


পুস্তক পরিচয় 


আয়নোশ্ষিয়ারের কথা; লেখক--এফ. আই. 
চেম্তনভ। অন্ুবাঁদক-_রবীন্্র মজুমদার। ন্াশন্াল 
বুক. এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, ১২নং বঙ্চিম চাঁটাঞ্জি গ্রীট, 
কলিকাঁতা-_১২। মূল্য দেড় টাকা। 

বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে মাছষের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা 
বহুদিন থেকেই চলে আসছে। প্রথম দিকে বায়ু- 
মণ্ডলের নীচের দিক নিয়েই কাঁজ স্থুর হয়। কারণ 
সেটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। ক্রমে উপরের দিক 
সম্বদ্ষেও কৌতুহল বাড়তে থাকে এবং সেখানকার 
রহশ্যও উদঘ|টিত হন । আঁয়নোক্ষিয়ার হলো উচ্চতর 
বায়ুমগুলের একটা অংশ। প্রধানত: হুর্ধ থেকে আগত 
নানা জাতীয় রশ্মি এই স্থানের বাঁযুকণাগুলিকে 
আয়নায়িত করে, অর্থাৎ বিদ্ুতৎকণায় রূপান্তরিত 
করে। মোটামুটিভাবে বলা যাঁর, তূপৃষ্ঠের উপর ৪* 
মাইল থেকে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এল|কা জুড়ে 
বিছাতৎ্কণ! দ্বারা গঠিত এই আয়নোক্ষিয়ার রয়েছে। 
অ।ধুনিক যুগে আয়নোক্ষিয়ারের অস্তিত্ব অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেতার যোগাযোগের জন্যে এটি 
একেবারে অপরিহার্য, আর বেতার ছাড়া আজকাল 
আমাদের একেবারেই চলে না। ক্ষুদ্র তরঙগ-দৈর্ঘ্যের 
যে সব বেতার-বার্তা দূর থেকে আমাঁদের 
কাছে আঁপে, সেগুলি সোজা পথে আসে না 
আসে আয়নোশক্ষিয়।রে প্রতিফলিত হয়ে। বস্তৃতঃ 
আয়নে।ক্ষিয়ার ন| থাকলে দূর পাল্লার বেতার 
যোগযোগ একেবারেই অসম্ভব হতো। 

মিঃ এফ. আই. চেস্তনভ রচিত ও শ্রীরবীন্ 
মজুমদার অনুদিত “আয়নোক্ষিয়ারের কথা' পুস্তকটিকে 
আয়নোক্ষিয়ার সংক্রাস্ত সকল বিষয়" অতি সুন্দর 
ও সহজভাবে বোঝানো হয়েছে। আয়নো- 
স্ফিয়ার সখন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে 


হয়, এটা যা দিয়ে গঠিত, সেই আয়ন সন্বদ্ষে। 
আয়ন কি ও কয় প্রকার, কি করে তাদের জন্ম হুয় 
এবং আয়নোক্ফিয়ারে কি ভাবে তার! কয়েকটি স্তরে 
ভাগ হয়ে রয়েছে-__এই নিয়েই বইটির আরম্ভ । এর 
পর গোধূলি-বেলার আলো, উষার আলো, রাত্রির 
আকাশের আলো, মেরুজ্যোতি, চৌদ্বক ঝটিকা-_ 


এই সব প্রার্কৃতিক ঘটনাগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও 
আয়নোক্ষিয়ারের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। সুর্য আয়নো- 
স্ফিয়ারের অস্তিত্বের জন্তে প্রধানতঃ দায়ী। নুর্য 
থেকে আগত অতিবেগুনী রশি ও রঞ্জেনরশ্মি 
উচ্চ বায়ুমণ্ডলকে আগ্ননায়িত করে বলে বিজ্ঞানীদের 
ধারণা । এই সুর্যের নানারকম কার্ধকলাঁপের কথা, 
আয়নোক্ষিয়ার কি ভাবে বেঠার-তরঙ্গকে প্রতি- 
ফলিত করে, বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে প্রতিধ্বনি 
প্রণালীতে কি উপায়ে আয়নোক্ষিয়ারের বিভিন্ন 
স্তরের উচ্চতা ও অন্তান্ঠ তথ্যাদি সংগ্রহ কর! খায়-_ 
ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
এছাড়া উক্কার পথচিন্ন, সুর্য ও তারকা থেকে আগত 
বেতাঁর-বার্তা ও মহাশুন্ঠে গবেষণাগার স্থাপনের 
সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ আছে। 

পুস্তকটি পড়লে আয়নোক্ষিঘ্ার ও তৎসংজান্ 
যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ পাঁওয়। যাবে। 
কোন বিষয় ব্যাখ্যা করতে হুলে অনেক সময়েই 
আনুসঙ্গিক অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক ঘটনার অবতারণা 
করতে হয়। এই পুস্তকটিতে সেই রকম ঘটনা- 
গুলিকে আগে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয় হয়েছে 
ফলে বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি বুঝতেও 
সাধারণ পাঠকের বিশেন অন্থুবিধা হবে না। অঙ্থ- 
বাদের ভাষা সুন্দর ও পরিফার। বইটির ছাপা, 
বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম | 


আয়নোক্ষিয়ারের কথা ছাপ। হয়েছে ১৯৫৭ 
সালের নভেম্বর মাসে । ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে 
১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাঁস পর্যন্ত আস্তর্জাতিক 
ভূপদার্ঘতাত্বিক বৎসর পালন করা হয়। এ সময়েই 
একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ধ হয়েছিল। 
তাঁদের সাহাঁষ্যে ও আরও অন্তান্ত উপায়ে সার! 
পৃথিবীব্যাপী একযোগে গবেষণাকার্ধ চালাবার 
ফলে আয়নোক্ষিয়ার সম্থদ্ধে অনেক নতুন তথ্য 
সংগ্রহ কর! হয়েছে। আশা করা যাষ, আলোচা 
পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ কথা 
আলোচনা কর! হবে। 

দীপক বনু 


কিশোর বিজ্ঞানীর দ্র 


রামধনু 


পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবার পর থেকেই আমাদের অচেনাক চেনবার ও অজজানাকে 
জানবার কতই না ইচ্ছা হয়। তাই আমরা যখন কথ! বলতে শিখি, তখন থেকেই 
যা! দেখি, তা কি ও কেন-_-এইরকম নান প্রশ্নে সকলকে বিব্রত করে তুলি। 

আকাশের বুকে সুর্য, চন্দ্র, তারা, মেঘ, বিহ্যৎ ও রামধন্নু-এমনি আরও কত কি 
দেখে. আমর! বিশ্মিত হই। রামধন্ুর কথাই বলি। বর্ধাকালে অনেক সময় আমর! 
রামধনু দেখে থাকি-_-এর রঙের খেল! দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। রামধনু তৈরী 
হয় সাতটি রং নিয়ে। ইংরেজীতে সংক্ষেপে রঙগুলিকে ভিবজির (ড183508) 
বল। হয়। এর একদিকে আছে বেগুনী (৬1016) ও অপরদিকে লাল (7২5৭)। বেগুনী 
ও লালের মধ্যে আছে আর বাকী পাচটি রং--ইণ্ডিগে! (7018০), নীল (3196), সবুজ 
(19618), হলদে (০119৬) ও কমলালেবু (9:81786) রং। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা 
খালি চোখে এই সাতটি রঙের মধ্যে মাত্র তিন চারটি রং দেখতে পাই। 

রামধন্থ সাধারণতঃ বর্ধাকালে সকালে কিংবা বিকালের দিকে কখনও কখনও 
আকাশে দেখ। যায়। আকাশের যে দিকে স্থর্ধ থাকে, সেদিকে যদি পিছন ফিরে 
দাড়াই, তাহলে আমাদের সামনে কামধন্থু দেখতে পাই। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 
আকাশের যেদিকে নূর্ধ থাকে, তার অপরদিকে রামধনুর স্থপ্ি হয়ে থাকে । আর এই 
রামধন্ুর হই প্রাস্ত গিয়ে মেশে উত্তর ও দক্ষিণ দরিগন্তে। 

রামধন্ন কেন হয়--এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। বর্ধাকালে বাতাসের মধ্যে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণ! ভেসে বেড়ায়। সুর্যের আলো যখন এই জলকণার মধ্যে 
প্রবেশ করে' বিচ্ছুরিত হয় তখনই সৃর্ধের আলো-_-যা এই সাতটি রং দিয়ে তৈরী--ভেঙ্গে 
গিয়ে রামধনুর স্যঙি হয়। 

আকাশে আমরা যখন রামধন্থু দেখি, তখন কিন্তু আমর! সকলেই একট। নির্দিষ্ট 
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রামধন্থ দেখি না। প্রত্যেকে আমর! নিজেদের অবস্থিতি অনুসারে পৃথক পৃথক রামধন্তু 
দেখতে পাই। অথচ আমর ভাবি, আমরা ষেন একই রামধন্থ সকলে দেখছি । 

রামধন্থু যে আমর! দেখি, তা কয়েকট। নিয়মের উপর নির্ভর করে। যেরামধন্থু 
দেখি, তা আমাদের চোখের সঙ্গে ৪১০ ডিগ্রী কোণ করে থাকে এবং এর যে চাপ (৪1০) 
তৈরী হয়, তার বাইরের দিকে থাকে বেগুনী, আর চাপের ভিতরের দিকে থাকে লাল। 

আকাশের বুকে সময় সময় পরপর ছুটি রামধন্ু বা রেন্বো দেখা যায়। প্রথমটিকে 
প্রাইমারী, আর দ্বিতীয়টিকে আমরা সেকে গ্তারী রেন্‌.বে। বলে থাকি । প্রাইমারী রেন্বো 
স্প্রি হয় একবার প্রতিসরণের ফলে, আর সেকেপ্ডারী রেন্বে সৃষ্টি হয় ছ-বার প্রতিসরণের 
ফলে । সেকেপ্তডারী রেন্বো। আমাদের চোখের সঙ্গে ৫৩" ডিগ্রী কোণ করে থাকে । প্রাইমারী 
রেন্বোর চাপের বাইরের দিকে থাকে বেগুনী আর ভিতরের দিকে থাকে লাল। কিন্তু 
' সেকেগ্ডারী রেন্বোর বেলায় চাপের বাইরের দিকে থাকে লাল, আর ভিতরের দ্দিকে 
থাকে বেগুনী । সেকেগ্ারী রেন্বো প্রাইমারী রেন্বোর মত অত স্পষ্ট দেখ। যায় না। 

একটু লক্ষ্য করে দেখলেই এগুলি দেখা যাবে। আরও আশ্চর্য _ সূর্যের সাদ। 
আলে থেকেই স্যগ্তি হয় এই বিচিত্র সাতটি রং। 


শ্রীমতী শেফালি দত্ত 


শ্রীনিবাস রামান্বজন 


গণিতজ্ঞ হিসাবে একজন দরিদ্র ভারতবাসীর নাম পৃথিবীতে আজ অমর হয়ে 
আছে, সে খবর সাঁধারণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রাখে না। যে অসামান্ত প্রতিভাধর 
এভাবে ভারতের সুনাম বধিত করেছেন, তার নাম শ্রীনিবাস রামানুজন। মাত্র ৩৩ 
বছর বয়সে ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল তার যক্্ারোগে প্রাণ বিয়োগ হয়। 

বিশ্বের বিখ্যাত গাণিতিক মহল ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো তার নাম অজান। 
থাকতে পারে-_কিন্তু গাণিতিক ক্ষেত্রে রামানুজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। 
তিনি অসামান্ত প্রতিভাবান হিসাবেই সেখানে ম্বীকৃত। গণিতশান্ত্রে এক নতুন 
চিন্তাধারার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে রামানুজনের জন্যেই | 

গ্্রীনিবাস রামামুজন মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্ষণ পরিবারের 
সম্তান ছিলেন। তার পিতা কুম্বকোনামে একটি কাপড়ের দোকানে সামান্য কর্মচারী 
ছিলেন। রামানুজনের মাত। ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে 
কোন সম্ভান না হওয়ায় তার পিত। দেবত| নামাগিরির নিকট কন্যার জন্যে প্রার্থনা! করেন। 


৪৬ উঠান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এর পরেই তাদের প্রথম সন্তান রামানুজনের জন্ম হয়। তার জম্ম তারিখ ১৮৮৭ 
সালের ২২শে ডিসেম্বর। 

রামানুজন পাঁচ বছর বয়সে প্রথম বিচ্ভালয়ে ভি হন। তারপর .সাত খছর 
বয়সে কুম্বকোনাম সহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভি হন এবং পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। 
শৈশব কাল থেকেই রামানুজনের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। তার স্মরণশক্তি 
ছিল অতি প্রখর এবং অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন তিনি । মাঝে মাঝে একাকী বসে তিনি 
নান। চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। নানারকম অস্কের সুত্র তার কণ্ঠস্থ ছিল। বন্ধু- 
বান্ধবেরা তার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যেত। গণিতের নান সুত্রের 
বর্গমূল দশমিক বিন্দু পর্যন্ত তার কঠস্থ ছিল। 

রামান্ুজনের পনেরে। বছর বয়সের সময়ে তার এক বন্ধু তাকে একখানি বই এনে 
দেয়। বইখানির নাম কারের 991500515 ০৫ 7016 112015010030109 | এই বই- 
খানিই রামান্থুজনের জীবনে এক নতুন আলোর সন্ধান দেয়। এর সাহায্যেই যেন তার 
সমগ্র প্রতিভা বিকশিত হতে আরম্ভ করে। এই বইখানি পাঠ করেই তিনি গণিতের 
নানাবিধ জটিল সুত্র আবিঞ্ধার করেন। অন্ত কোন বই ন। থাকায় রামানুজন সমস্ত সুত্রই 
অদ্ভুত ক্ষমতার বলে মৌলিকতার সঙ্গে লিখতে থাকেন। নান! ধরণের চতুভূজের সুত্র 
ছিল তার এক নতুন আবিষ্কার। এরপর তিনি জ্যামিতির প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্যামিতির 
পরে তিনি বীজগণিতের প্রতি মনযোগ দেন। নানারকম মৌলিক স্ুত্রের সাহাযো 
এক্ষেত্রেও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। 

রামানুজন বলতেন, স্বপ্নে ঈশ্বর তাকে বিভিন্ন স্থত্রের মূল বলে দেন। অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, রামানুজন প্রায়ই ঘুমের শেষে স্বপ্নে প্রাপ্ত এ সব স্থত্রের মূল লিখে 
রাখতেন। রামান্ুজনের সারাজীবন ধরেই এই ঘটনা ঘটেছে । 

ষোল বছর বয়সে রামান্ুজন প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বৃত্তিও লাভ 
করেন। গণিতে পারদর্শী হলেও রামানুঙ্জনের ইংরেঙ্গীর জ্ঞান ছিল খুবই কম। 
এজন্যে পরবতা পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ হওয়ায় তার বৃত্তি বাতিল হয়ে যায়। এই সময় 
তিনি কুন্বকোনাম থেকে প্রথমে ভাজগাপত্তন ও পরে মাদ্রাজে গমন করেন। মান্্রাজে 
তিনি কল। বিষয়ে পরীক্ষা! দেন ১৯০৬ সালে, কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ায় আর কোন চেষ্টা 
করেন নি। পরবর্তা কয়েক বছর ধরে তিনি গণিতের নান। বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণ। 
করেন। ১৯*৯ সালে রামান্ুজন বিবাহ করেন। এই সময় থেকেই তার প্রবল অর্থাভাব 
দেখা দেয়। ফলে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় তাকে । এই সময় কোন ব্যক্তির কাছ 
থেকে তিনি নেলোরের দেওয়ান বাহাছুর রামচন্দ্র রাওয়ের একখানি শ্পারিশ পত্র 
যোগাড় করেন। 

রামচন্দ্র রাও স্বয়ং গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামামুজনের সঙ্গে আলাপ করবার 
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পর তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা বুঝতে পারেন। রামচন্দ্র রাও রামান্থুজনের প্রতিভায় 
আকৃষ্ট হয়ে তার কিছু মাসোহারাঁর ব্যবস্থা করে দেন। এই সময় রামানুজন একটি সামান্য 
কাজেও যোগদান করেন। 

কাজে ব্যস্ত থাকলেও য়ামান্থজন কোন সময়েই গণিতের গবেষণায় অবহেল। 
করেন নি। তীর প্রধম জীবনের গবেষণা “জার্নাল অব দি ইগ্ডয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল 
সোসাইটিতে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। 
এই সময় রামানুজনের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেকের অনুরোধে রাঁমান্থুজন 
এই সময় কেম্িজের টিনিটি কলেজের জি. এইচ. হাঁডির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। 
এই বিষয়ে ১৯১৩ সাঁলের ১৬ই জানুয়ারী তিনি একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠির 
সঙ্গে তিনি তার আবিষ্কৃত কতকগুলি সুত্রও পাঠিয়ে দেন। রামানুজমের প্রেরিত চিঠি 
আর স্ুত্রগুলি পাঠ করে মিঃ হাঁডি অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি পাত্রোত্তরে রামামুজনকে 
ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও লেখেন-£রামানুজনের প্রতিভা অসামান্ । কারণ, এই 
স্ত্রগুলি ১৯০৮ সালে প্যাণ্ডাউ আবিষ্কার করেছিলেন। রামানুজন অবশ্যই এই স্থবত্রথুলি 
দেখেন নি। স্মুতরাং তার আবিষ্কার মৌলিকত্বের পর্যায়েই পড়ে। রামানুজনের ইংরেজী 
জ্ঞান অতি অল্প। তিনি ফরালী বা অন্যান্য ভাষাও জানতেন না। মুতরাং অন্য কোন 
ভাষার গণিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া! তার পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সময় 
মিঃ হাডি রামানুজনকে কেম্তিজে আনয়ন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামানুজনের 
মাতার অনিচ্ছার জন্যে সে চেষ্টা সফল হয় না। পরে মাতার অনুমতি পাওয়! যায় আশ্চর্ধ- 
ভাবেই । তার মাতা স্বপ্রাদেশ পান। অবশেষে রামানুজন কেন্তিজে গমন করেন। 
মাদ্রাজ থেকে তিনি ২৫০ পাউণ্ড ও কেন্বিজ থেকে ৫০ পাউগু বৃত্তি লাভ করেন। 

রামানুজনের আবিষ্কৃত স্ুত্রগুলি যে সবই নিতুল ছিল, তা নয়। কিছু কিছু ভ্রম 
তারও হয়েছিল। আধুনিক গণিতের নানাপ্রকারের সুত্র সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল 
না। তিনি সেগুলি সম্বন্ধে কোন আগ্রহও প্রকাশ করতেন না বরং বিরক্তিই প্রকাশ 
করতেন। গণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয়েও তার কোন আগ্রহ ছিল না। ১৯১৮ সালে 
তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তার কয়েকটি অত্যাশ্চর্য স্থত্র 
আবিষ্কৃত হয়। রামান্থুজনের প্রতিভ৷ প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত হয়। 

বীজগণিতেই রামান্ুজনের প্রতিভা সঠিক বিকাশ লাভ করে। এই হিষয়ে তার 
সমকক্ষ প্রায় কেউই নেই। বিখ্যাত গাণিতিক ৪1: বা 7৪০০১-র সঙ্গেই তার তুলন। 
কর! চলে। রামানুজনের স্মৃতিশক্তি, ধৈর্য আর সহজাত প্রতিভার সাহায্যে তিনি নিজ 
ক্ষেত্রে প্রায় অপরাজেয়। 

রামানুজন সম্পূর্ণ নিরামিষফভোজী ছিলেন। তিনি বিলাতে থাকাকালীনও 
নিজেই আহার্য গুস্তত করে খেতেন। ১৯১৭ সালে রামানুজন অনুস্থ হয়ে পড়েন। 
একটি নাঙ্গিং হোমে তীকে স্থানাস্তরিত করা হয়। ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে 
রামান্গুজন আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছরেই তার মৃত্যু হয়। 


সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সাপের বিষ ও সর্পাঘাত 


সাপের বিষ! কথাট। শুনলেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভয় হবারই কথা__ 
রক্তের সঙ্গে এই বিষ নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশলে মৃত্া যে অনিবার্ষ! 

এ হেন ভয়ের জিনিষটি দেখবার ন্বযোগ অনেকেরই হয় না। সাপের বিষ দেখতে 
কেমন? জিনিষটি পরিস্কার চট্চটে তরল পদার্থ। রং ঈষৎ হল্দে--কতকট! মধু অথবা 
সরষের তেলের মত দেখতে । কোন গঞ্ধ নেই স।পের বিষে, কোন স্বাদও নেই। 

সাপের দেহের প্রোটিন পরিবতিত হয়ে বিষে পরিণত হয়। এই বিষকে সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্লেষণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি। তবে যেটুকু হয়েছে তাথেকে 
জানা যায় যে, এতে প্রধানত; তিন রকমের উপদান আছে । উপাদানগুলি হচ্ছে-- 
গ্লোবিউলিন, পেশ টোন ও ফাইব্রিন। মানবদেহের উপর এই উপাদানগুলির ক্রিয়াও 
পুথক। ফাইব্রিনের কাজ হচ্ছে রক্ত জমাট বাধিয়ে দেওয়া । পেপটোনের ক্রিয়ার 
ফলে দেহকোধ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, কোষ-প্রাচীর বিনষ্ট হয় এবং দেহে প্রনাহের স্যপ্টি হয়। 
গ্লোবিউলিনের ক্রিয়। হয় স্নায়ুর উপর | ফলে শ্বাসক্রিয়। বন্ধ হয়ে যায়। 

সব সাপের বিষে এই উপাদানগুলির পরিমাণ এক নয়। কারুর বিষে 
গ্লোবিউলিনের ভাগট। বেশী, কারুর বা পেপব্টান অথবা ফাইব্রিন বেশী। বোড়। সাপের 
বিষে গ্লোবিউলিন থাকে খুব সামান্য পরিমাণে, কিন্তু অপর উপাদান ছুটি থাকে বেশী 
পরিমাণে । কাজেই বোড়া সাপের বিষের ক্রিয়া! দেখ! দেয় প্রধানতঃ রক্তের মধ্যে । 
সামুদ্রিক সাঁপের বেলায় ঠিক এর বিপরীত । তাই এর বিষের ক্রিয়া দেখ! দেয় প্রধা*তঃ 
স্নযুর উপর। 

মুখে, গলায় বা পেটের ভিতরে যদি কোন ক্ষত না থাকে, তবে সাপের বিষ চুষে 
খেলেও ক্ষতি নেই। কারণ, এই বিষ পাকস্থলীতে গিয়ে নান। রকম উপাদানে ভেঙ্গে যায় 
এবং হজম হয়ে রক্তে মিশবার আগে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে । কিন্তু রক্তের সঙ্গে কোন 
রকম ত1 মিশলেই প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। 

এতক্ষণ সাপের বিষের কথা বল। হলো । এবারে আগা যাক সর্পাঘাত প্রসঙ্গে ৷ 
বিষধর সাপের কামড় বোঝা যায় তার প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখে । এই প্রাথমিক 
লক্ষণগুলি কি? প্রথমতঃ, দষ্ট স্থানে ছুটি দাত ফোটানোর দাগ থাকবে । দাগ ছুটির 
মাঝে থাকবে বেশ কিছুটা ফাক। এই দাগ সাপের ছটি সন্ক্রিয় বিষর্টাতের। 

এই প্রসঙ্গে জেনে রাঁখ৷ দরকার ষে, প্রতিটি সক্রিয় বিষদাতের একটু পিছনে থাকে 
বিষগ্রন্থি। এই জিনিষটি দেখতে অনেকট৷ পেঁয়াজের খোসার মত। বিষগ্রন্থিতে সাপের 
বিষ সঞ্চিত থাকে । একটি সরু নলীর দ্বারা বিধগ্রন্থি ও সক্ক্রিয় বিষ তের গোড়ায় 
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যুক্ত থাকে । ছোবল মারবার সময় বিষের থলিতে চাপ লাগে। সেই চাপে বিষগ্রস্থি 

থেকে বিষ বেরিয়ে নালীপথ বেয়ে ীতের গোড়ায় পৌঁছায় । বিষর্দাতের ভিতরটা 
ইন্জেকশনের স্বচের মত ফাপা। কাজেই তার মধ্য দিয়ে বিষ সহজেই চলে এসে দ্ 
প্রাণীর রক্তে মিশে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থান ফুলে ওঠে, ভয়ানক জালা করে এবং 
সেখান থেকে পাতলা রক্ত ক্রমাগত গড়াতে থাকে। কখনও কখনও দষ্ট স্থানটি 
অসাড় হয়ে যায়। 

সাপের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থানটির কিছু উপরে একটি শক্ত বাধন দিতে হবে। 
একে বলে তাগ! বাঁধা । তাগ। বাধবার সবচেয়ে উপযুক্ত জিনিষ হচ্ছে নরম রবারের নল । 
অভাবে রুমাল, দড়ি, ফালি বা রুমালটি পাকিয়ে নিলে বেশ শক্ত বাধন হবে। 

একটি বাধনে চলবে না। প্রথম বাঁধনের একটু উপরে আরও একটি বাঁধন দিতে 
হবে। হাতে কামড়ালে একটি বাধন দিতে হবে কন্ুইয়ের উপরে বানুতে, আর পায়ে 
কামড়ালে একটি বাধন দিতে হবে হাটুর উপরে উরুতে । বাঁধন দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে-_ 
বিষ যাতে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র, বিশেষ করে হাৎপিণ্ডে পৌছাতে না পারে। 
একটি বিষয়ে কিন্তু সাবধান হতে হবে- বাঁধন যেন বহুক্ষণ রাখ! না হয়। বেশীক্ষণ 
রাখলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সেজায়গায় পচ. ধরতে পারে । তাই বলে ডাক্তারের 
নির্দেশ ভিন্ন বাধন খোলা চলবে না । 

বাধন দেবার পর আহত ব্যক্তিকে নড়াচড়া করতে দেওয়! উচিত নয়। তাতে 
বেশী রক্ত চলাচল করে দেহের সর্বত্র বিষ ছড়িয়ে পড়বার সম্তাবন। বেশী । 

এরপর ক্ষতস্থানট। চিরে দেওয়া! দরকার । ধারালে। ছুরি অথবা! ব্লেডের ডগাট। 
পুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে এই কাজ করা যেতে পারে । চিরতে হবে সিকি ইঞ্চি লম্বা ও 
সিকি ইঞ্চি গভীর করে। চেরবার পর রক্তের সঙ্গে বিষটুকু বেরিয়ে যাবে । যতক্ষণ 
কালো রক্ত বেরুবে-_বুঝতে হবে, রক্তে ততক্ষণ বিষ আছে। তারপর যখন লাল রক্ত 
বেরুবে, তখন বুঝতে হবে-_রক্ত বিষমুক্ত হয়েছে । 

চিরে রক্ত বের করে দেবার পর ক্ষতস্থানটায় একট ওধধ লাগানে দরকার। 
ওধধটা! আর কিছুই নয়-_পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের পাতলা জলীয় দ্রবণ দিয়ে 
ক্ষতন্থান বার বার ধুয়ে ফেলতে হবে। রক্ত বের করবার পরেও যদি ক্ছু বিষ থেকে যায়, 
তবে তা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর ডাক্তার 
দেখিয়ে বাধন খুলতে হবে। 

আযার্টিভেনিন সিরাম হচ্ছে সাপের বিষের একমাত্র প্রতিষেধক । এটি প্রস্তত 
করবার জন্ে সুস্থ ও সবল ঘোড়ার দেহে সইয়ে সইয়ে অল্প অল্প করে সাপের বিষ 
ইন্জেকশন দেওয়া হয়। ঘোড়া তাতে মরে না, কিন্ত তার দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি 
প্রকাশ পায়। বার বার পরিমিতভাবে সাপের বিষ ইন্জেকশন দেখার ফলে ঘোড়াটির 
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রক্তে সাপের বিষের প্রতিষেধক শক্তি জম্মে। তখন ঘোঁড়াটির শির থেকে উপযুক্ত পরিমাণ 
রক্ত বের করে নেওয়া হয়। রক্তের যে উপার্দান জমাট বাঁধে, তা বের করে নেবার পর 
পাওয়। যায় আযান্টিভেনিন সিরাম। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে যথাসময়ে এই নিরাম ইন্জেকশন 
দিলে বাচানে সম্ভব হয়। 


অমরনাথ রায় 


মোটর গাড়ীর কথা 


(কথায় ও চিত্রে) 


১। আজকের মোটর গাড়ী-যন্ত্রবিষ্ঠার অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
হচ্ছে--আঁধুনিক মোটর গাড়ী । মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্তে আজ পর্যস্ত যত রকম 
যানবাহন উত্ভাবিত হয়েছে--তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে 
আজকের মোটর গাড়ী। পৃথিবীতে বর্তমানে ৭* মিলিয়নেরও (১ মিলিয়ন-১০ লক্ষ) 
বেশী মোটর গাড়ী মানুষের নান! কাঁজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটর গাড়ীতে মানুষ নিজে 





১নং চিত্র। 


চড়ছে, বিভিন্ন স্থানে খান্ত ও মালপত্র পাঠাচ্ছে । রোগী বহনের জন্যে আযাম্ধুলেম্গ গাড়ীর 
কথ! কারোই অজান। নয়। আগুন নেবাবার জন্যে দমকলের গাড়ীর প্রয়োজন। এছাড়। 
আরও নানা কাজে আজ মোটর গাড়ী অপরিহার্য। প্রতিটি কাজই মোটর গাড়ীর 
সাহাযো তাড়াতাড়ি, নিরাপদে এবং হিসাব মত করা যায়। 
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২। মোটর গাড়ীর পৃৰে £_-মোটর গাড়ী যখন আবিষ্কৃত হয় নি-_-তখন মানুষ 
কেমন করে যাতায়াত করতে ব মালপত্র আদান-প্রদান করতে! ? তখন মানুষ বিভিন্ন 
পশুকেই যাতায়াতের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে।। আর ছিল রেল। অবশ্থ 
এসবই স্থলপথে চলাচলের জন্যে। এভাবে যাতায়াতের অন্থবিধাও ছিল খুব; 
ধেমন বল! যায়_-প্রাগীনক।ল থেকেই মানুষ ঘোড়ায় চেপেছে, ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার 





২নৎ চিত্র। 


করেছে। পোষ মানিয়ে ঘোড়াকে খুব সহজেই এই কাজে লাগানো যায়। আর ঘোড়। 
খুব জোরে ছুটতেও পারে। যত শক্তিশালী ঘোড়াই হোক না কেন--তার চলবার এবং 
মাল বহনের ক্ষমত। সীমাবন্ধ। ছয় ঘোড়ার গাড়ীর মাল টানবার ক্ষমতা কয়েক 
টন মাত্র, অর্থাৎ খুব বেশী পরিমাণ মাল ছয়টি ঘোড়া টানতে পারে না। আর এক 
ঘোড়ার গাড়ী প্রতিদিন প্রায় ২৭ মাইলের মত পথ চলতে পারে। 


৩। প্রথম মোটর গাড়ী_-যতদূর জানা খায়-+১৭৬৯ সালে প্রথম মোটর গাড়ী 
তৈরী হয়। গাড়ীটি তৈরী করেন ক্যুনট (08800) নামে একজন ফরালী। গাড়ীটির 
চেহারার সঙ্গে আধুনিক মোটর গাড়ীর খুব কমই সাদৃশ্ট আছে। গাঁড়ীটি ছিল বাম্প- 
চালিত। যুদ্ধের গোলা-গুলি বহনের জন্যে এই গাড়ীর ব্যবহার হতো । এর পরবতী 
কয়েক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে অনেকগুলি বাম্পচালিত মোটর গাড়ী তৈরী 
হয়। কিস্ত এই গাড়ীগুলির অনেক দোষত্রটি ছিল। ১৮৮৫ সালে কাল বেঞ্চ নামক 
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একজন জার্মান প্রথম গ্যাসোলিন-চালিত মোটর গাড়ী তৈরী করতে সক্ষম হন। এই 





৩নং চিত্র । 
গাড়ী আগের মোটর গাড়ীর তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। 

৪। ডূরিয়! ভ্রাতৃবুন্দ__তারপর ১৮৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভূরিয়৷ ভ্রাতৃবৃন্দ আগের 
মোটর গাড়ীগুলির তুলনায় অনেক উন্নত ধরণের মোটর গাড়ী তৈরী করেন। তাদের দেখা- 
দেখি-__অন্তান্যেরাও মোটর গাড়ী তৈরী কর! সুরু করেন। কেউ কেউ আবার ডুরিয়! 
ভ্রাতৃবৃন্দের মোটর গাড়ীর চেয়ে আরও ভাল গাড়ী তৈরীর চেষ্টা করতে থাকেন। তখন 
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রাস্তায় খুব কম মোটর গাড়ীই চলতো ।। কিন্তু কয়েকটি রাজ্যে রাক্পথে মোটর গাড়ীর 
চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইন তৈরী হয়। কারণ, রাস্তায় মোটর গাড়ী চলাতে ঘোড়া 
এবং অস্তান্য যানবাহী পণ্ড নাকি ভয় পায়। 


জাহুমারী, ১৯৬৩ ] মোটর গাড়ীর কথা &৬ 


৫। মোটর গাড়ী শিল্পের প্রথম যুগ- যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বহু প্রতিষ্ঠানই 
মোটর গাড়ী তৈরী করতে সুরু করে। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ীর কোন নিিষ্ট মান স্থির 
হয়নি। যার যেরকম সুবিধা _সে সেভাবেই মোটরগাড়ী তৈরী করতো! বস্ততঃ 


] 1, চর জজ ৩ 
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৫নং চিত্র। 
গ্রতিটি গাড়ীই তখন হাতে তৈরী হতো, আর খরচও ছিল যথেষ্ট । সে জন্যে বিত্তশালী 
ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে গাড়ী কেন! ছিল ন্বপ্লের ব্যাপার। গাড়ীর কোন অংশ 
ভেঙ্গে গেলে-_সেই অংশটি আবার নতুন তৈরী করে গাড়ীতে লাগানো হতো । ১৯০৯ 
সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ীর সংখ্য। ছিল মাত্র ৪০০*। 
৬। মোটর গাড়ীর ব্যাপক চাহিদা-_ ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ীর চাহিদ! বাড়তে 





৬নং চিনত্র। 
থাকে। অনেকেই মোটর গাড়ী কিনতে আগ্রহী হন। মোটর গাড়ী গ্রস্ততকারক 
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প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখলেন-_দাম কমাতে পারলে মোটর গাড়ীর বিক্রী বহুগুণ বেড়ে যাবে। 
কিন্তু দাম কমানোও খুব মুস্কিল । কারণ, যে পদ্ধতিতে মোটর গাড়ী তৈরী হয়, তাতে 
দাম কমানে! অসম্ভব । ন্মুতরাং চেষ্টা চলতে থাকে অল্প খরচে বেশী মোটর গাড়ী তৈরী 
করবার জন্তে । এই প্রচেষ্টা সাফল্যমগ্ডিত হলেই মোটর গাড়ীর দাম কমানো! সম্ভব । 


৭। বিশ্ববিখ্যাত হেনরী ফোর্ড--হেনরী ফোর্ডের কথা বোধ হয় কারোর অজানা 
নেই। মোটর গাড়ীর ইতিহাসে হেনরী ফোর্ডের নাম অমর হয়ে আছে। ১৮৬৩ সালে 
যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগানের অন্তর্গত গ্রীনফিন্ডে হেনরী ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় 





নং চিত্র। 


হেনরী ফোর্ডকে আধিক কষ্টভোগ করতে হয়েছে। ফোর্ড মোটর গাড়ীর শিল্পে এক 
যুগাস্তকারী বিপ্লব ঘটান। ফোর্ড করতেন যন্ত্রপাতির ব্যবসায়। ১৮৯৬ সালে তিনি তার 
নিজন্ব পন্থায় প্রথম মোটর গাড়ী তৈরী করেন। অন্যান্যদের মত ফোর্ডও সস্তায় মোটর- 
গাড়ী তৈরীর জন্তে চিন্তা করছিলেন। হেনরী ফোর্ই এই প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য 
লাভ করেন। 


৮। আযাসেম্ব লি লাইন--১৯০৮ সালে হেনরী ফোর্ড আযাসেম্ব লি লাইন পন্থা 
প্রবর্তন করে মোটর গাড়ীর শিল্পের বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। এই পশ্থায় একটা 
প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে নির্মীক্মান গাড়ীগুলিকে টেনে নেওয়া হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে 
কারিগরের! যন্ত্রপাতির অংশ গাড়ীতে জোড়া লাগায়। প্র্যাটফরমের ছু-দিকে বিভিন্ন 
জায়গায় কারিগরেরা থাকে । একটি গাড়ী যখন তাদের সামনে দিয়ে যায়--তখন যে যার 
কাজটুকু করে দেয়। গাড়ী তৈরী না হওয়া পর্বস্ত এভাবে কাজ চলতে থাকে । এই 
পদ্ধতিতে গাড়ী তৈরীতে সময় খুব কম লাগে । আগে একট। গাড়ীর বিভিন্ন অংশ জোড়া 


জানুয়ারী, ১৯৬৩ ] মোটর গাড়ীর কথ। ৫৫ 
লাগাতে সময় লাগতে। দেড় দিন_-এখন এই পদ্ধতিতে সময় লাগে ৯৩ মিনিট । এতে 





৮নং চিত্র। 
খরচও কম হতো । এই পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ গাড়ী তৈয়ী করে ফোর্ড বাজারে ছাড়েন। 
ফোর্ডের নিগ্সিত গাড়ী “মডেল-টি নামে পরিচিত । 
৯। সেলফ -্টার্টার--ধীরে ধীরে মোটর গাড়ীর আরও উন্নতি হতে থাকে। 
১৯১১ সালে আবিষ্কৃত হয় বৈহ্যতিক সেলফ-ষ্ট!্টার। এটি আবিষ্কার করেন সি. এফ. 





৯নং চিত্র। 


কেটারিং। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনাম! ইঞ্জিনিয়ার । মোটর গাড়ীর ক্রমোন্নতিতে 
তার দানও কম নয়। সেলফ -টার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন চালু 


৫৬ ভ্ভাম ও বিজ্ঞান [১৬শবর্ষ, ১ম সংখ্যা 
করবার হাঙ্গামাও কমে যায়। আগে হাতে করে ক্রাযাস্ক স্তাফ টু ঘুরিয়ে মোটর গাড়ীর 
ইঞ্জিন চালু করা হতো৷। এভাবে ইপ্রিন চালু করবার অনেক অন্ুবিধ! ছিল। সেলফ 
্ার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলেই--এমন কি, মেয়ের! পর্বস্ত নির্ভাবনায় গাড়ী চালাতে 
সক্ষম হন। আগে রাস্তায় কোন কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে আবার তাকে চালু কয় 
(বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে ) খুব হুশ্চিস্তার বিষয় ছিল। এখন আর সে ভয় রইলো! ন1। 


১০। নানাভাবে মোটর গাড়ীর উন্নতি-_আ্যাসেম্ব লি লাইন প্রথায় গাড়ী তৈরী 
হওয়ায় গাড়ীর দাম কমানো! সম্ভব হয় । সেলফ-্টার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় গাড়ী চালাবার 
স্ববিধা হয়। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ীর বিক্রীও যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং দ্রুতগতিতে 
নানাভাবে মোটর গাড়ীর আরও উন্নতি সাধিত হতে থাকে । ১৯১২ সালে ইম্পাত দিয়ে 





১০ নং চিত্র। 
মোটর গাড়ীর কাঠামে৷ তৈরী হতে থাকে । ১৯১৫ সালে চার চাকার ব্রেক মোটর গাড়ীতে 


বসানে। হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ীতে সেফটি গ্রাম, স্বয়ংক্রিয় ট্রযান্সমিমন 
গিয়ার এবং পাওয়ার গ্রিয়ারিং লাগানো হয়। এছাড়া আগের তুলনায় মোটর গাড়ীকে খুব 
সুদৃশ্য এবং আরামদায়ক করে নির্মাণ করবার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়। 


১১। মোটর গাড়ী শিল্প--মাটর গাড়ীর ব্যাপক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
শিল্পেরও উন্নতি হতে থাকে । যে সব জিনিষ মোটর গাড়ী তৈরীতে প্রয়োজন, তাদের 
চাহিদাও বেড়ে বায়। ফলে সে সব শিল্পও প্রসার লাভ করে। এভাবে ইন্পাত, কাচ, 


জাহুয়ারী, ১৯৬৩ ] মোটর গাড়ীর কথা ৭ 
রবার প্রভৃতি শিল্পেরও বিস্তৃতি ঘটে এবং হাজার হাজার লোক এই সব শিল্পে নিযুক্ত থেকে 





১১নং চিত্র। 
জীবিক। অর্জন করছে। একট। হিসাবে জান! যায়__যুক্তরাষ্ট্রের একট। মোটর গাড়ী তৈরী 
করতে প্রথিবীর ৫৬টি দেশের ৩০০-এরও বেশী বিভিন্ন রকম জিনিষের প্রয়োজন হয়। 

১২। রাস্তা_-মোটর গাড়ী চালাবার জন্তে পাকা রাস্তার দরকার । মোটর যখন 
প্রথম চলতে সুরু করে, তখন অধিকাংশ রাস্তাই ভাল ছিল না। কাচ! রাস্তায় মোটর 
গাড়ী চালনায় অনেক অস্থুবিধা। বিশেষতঃ বৃষ্টি-বাদলার দিনে সময় সময় এমন অবস্থার 
সৃষ্টি হয় যে, রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালানে। ছুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মোটর গাড়ী 





১২নং চিত্র 
ব্যাপকভাবে চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উন্নতিসাধনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন 
দেশে পাক! রাস্তা! তৈরী হয়। পৃথিবীর যে সব দেশে রাস্তার অবন্থ! খুব উদ্নত--তগধ্যে 


পির 


৫৮ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


যুক্তরাষ্ট্র অন্ততম। একটা হিসাবে জান! ঘায়-_ুক্তরাষ্ট্রের তিন মিলিয়ন মাইল ব্যাপী 
রাস্তার মধ্যে প্রায় হুই মিলিয়ন মাইল রাস্তাই পাকা-_-অর্থাৎ বাধানে!। 

১৩। জ্বালানী তেলস্ষমোটর গাড়ীর চাহিদ। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জালানী তেলের 
চাহিদাও বেড়ে যায়। এতদিন তৈল-শিল্পের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ এবং এর প্রতি বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়! হতো! না। প্রধানতঃ জালাবার জন্যে জালানী তেলের খুব চাহিদা ছিল! 
অন্ত কাজে জালানী তেলের বিশেষ প্রয়োঞ্জন হতো না। কিন্তু এবারে গ্যাসোলিনের 
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১৩নং চিত্র । 
চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায়_বিভিন্ন দেশে এর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে এবং সে 
চেষ্ট। সাফল্যমগ্ডিত হয়। এখন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সওয়৷ ছুই বিলিয়ন ব্যারেল তেল 
প্রতি বছর উৎপন্ন হয়। তেল এখন জাহাজ, লোকোমোটিভ এবং জেনারেটিং প্ল্যান্টের 
জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ূ 


১৪। মোটর গাড়ী ব্যবহারে ম্থৃবিধা__পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ যাতায়াতের 





১৪নং চিত্র। ূ 
“ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী খুবই প্রয়োজনীয়। মোটর গাভীতে চড়ে জারামে এবং অসমত 


জান্ুয়ারা, ১৯৬৩ ] 


বিবিধ ৫8 


এক জায়গা! থেকে অন্ত জায়গায় যাওয়! সম্ভব । ধাদের মোটর গাড়ী আছে--তাদের 
পক্ষে শহরের ভীড় এড়িয়ে শহরতলীতে বাদ করায় কোন. ঝামেল! নেই। ইচ্ছামত 
আরামেও তাদের পক্ষে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব। আমেরিকায় প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে 
হাঁটিরই নিজস্ব মোটর গাড়ী আছে । প্রতিটি গাড়ী বছরে গড়ে ১০১০০০ মাইল ভমণ করে। 


১৫। মোটর গাড়ীর 


ভবিষ্যৎ_-বর্তমানে যাতায়াতের 


ক্ষেত্রে বিমানের 


প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও মোটর গাড়ীর প্রয়োজনীয়ত। কিছুই কমে নি এবং আশ। 
কর! যায়, ভবিষ্যতেও কমবে না। জ্বালানীর উৎকর্ষ সাধন, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের 





১৫নং চিত্র 
ক্রমোন্নতি এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরীর ফলে যাতয়াতের ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী পুরো- 
ভাগে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা-_মানুষ আজ পর্যন্ত পরিবহনের ষত রকম উপায় 
আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে মোটর গাড়ী হচ্ছে সর্বাপেক্ষ। কার্ধকরী এবং ত1 হিসাবানু- 
যায়ী চালানে। সম্ভব৷ 


বিবিধ 


বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষে 
পদার্পণ উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান 

এই বছর (১৯৬৩) পয়লা জানুয়ারীতে 
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্ত্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষে 
পদার্পণ উপলক্ষে তার গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও 
সুহৃদবর্গ একটি আনন্দান্ষ্ঠানে তার সঙ্গে মিলিত 
হন। এই আনন্বাহষানের আদ্বোজন কর! হয় 
রাজা নবকৃষ্ণ স্রীটের কুমার দ্বিজেন্ত্রকু্চ দেবের 
আবাস কক্ষে । 


পুষ্প-ধুপ-স্থরভিত সুশোভিত কক্ষে এই 
সান্ধ্য আসরের প্রারন্তে একটি সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন কুম।রী স্বপ্রা মুখোপাধ্যায় । তারপর 
শরদ্ধাপ্রীতিরঞ্জিত মাঁল্য ও পুষ্পস্তবক অধ্য।(পক বস্থকে 
একে একে অর্পণ করেন জন্মোৎসব কমিটি, 
হিন্দৃস্থান ম্মল টুণন্‌, পাঁয়োনীয়ার নিটিং মিলস্‌, 
কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ফ্রেগস্‌ ইউনাইটেড ক্লাব, 
কুমার দ্বিজেন্রকৃষণ দেবের পরিবারবর্গ এবং আরও 
অনেকে । এরপর জন্মোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে 


একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন প্রীগিরিজাপতি 
ভষ্টাচার্য। পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতে অধ্যাপক 
বন্থর অনন্তসাধারণ অবদানের কথা, তাঁর মহিমময় 
চরিক্রমাধূর্যের কথা, গভীর মানবগ্রীতির কথা 
অভিনন্দন-পত্রে উল্লিখিত হয়। 

অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর জন্মোৎসব কমিটির 
সভাপতি ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর অধ্যাপক বস্থকে 
কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি তার প্রতিভাণে 
বলেন- আজকের দিনে অন্ষ্ঠটন করে তোমরা মনে 
করিয়ে দিচ্ছ যে, আমার বয়স খুব বেড়ে গেছে ] 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বিজ্ঞানচঢা করে কি হয়! আজ ডাঃ মেঘনাথ সাহা 
প্রমুখ পুরনো! সহপাঠী ও বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে। 
দীর্ঘদিন বিজ্ঞানচর্চা করেছি, আজ ছাত্র-প্রছাত্রদের 
মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ আমি কামনা, 
করি। শেসের দিকে হিসাব করতে গিয়ে মনে হয়, 
আমরা যা করেছিলাম, তা ঘরের মধ্যে সাজানো 
ফুলদানীর ফুলের মত শুকিয়ে না যায়। বিজ্ঞান 
শুধু ব্যবসা-বাশিজো প্রয়োগ নয়, বিজ্ঞানকে 
জীবনের সব ব্যাপারে টেনে নেওয়া দরকার | 
যেমন গড়তে হবে শিল্প-প্রতিষ্ঠঠন, তেমনি 





জন্মদিনের আসরে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে ডাঃ জ্ঞানেক্্নাথ মুখোপাধ্যায়, 
ডাঃ সহাক়্রাম বসু, অধ্যাপক নীরেন রায় প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে । 
(লোৌকসেবকের সৌজন্টে ) 


এটা আননের, না দুঃখের বিষয়--তা বলতে পারি 
না। তবে আজ তোমাদের প্রীতি ও সাহচর্য 
পেয়ে আমি ধন্ত। 

এদেশে বিজ্ঞানচর্চ।(র কথা উল্লেখ করে তিনি 
বলেন--প্রথম দিকে আমরা যখন বিজ্ঞানচর্চার চেষ্টা 
করেছিলাম, তখন লোকে আইন ইত্যার্দি বেশী 
পড়তো । তারপর এলে! স্বদেশী যুগের আমল, 
একদল তখন ভাবলাম, দেখাই যাক না 


বিজ্ঞনকেও আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত- 
ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গ উদ্যাপন 
করে অধ্যাপক বস্থ বলেন--ভেবেছিলাম জাতীয়তা. 
বাদের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা! সবাই 
বুঝবো, কিন্তু আমার অনেক নিকট*বন্ধুরাও এই 
বিষয়ে আমাকে ভাল বোঝেন নাঃ মনে করেম এটা 
আমার একট! খেয়াল মাত্র | এতদিন যা করেছি, 


জানুয়ারী, ১৯৬৩] 


তা ধদি দেশের লেক না নেয়, তখন অবসাদ মুহুর্তে 
মনে হয়, এর বুঝি দাম নেই! তবে আমি বিশ্বাস 
করি, মাতৃভাষা ছাড়া দেশের সর্বসাধারণের 
মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবার অন্ত কোন পথ নেই। 
কারণ আমাদের মনের গোপন কথা সহজ সরল 
ভাবে আমর! মাতৃভাষাঁতেই ব্যক্ত করতে পারি । 

পরিশেষে তিনি বলেন--তোমাঁদের এই 
সাহচর্যে একটা আশা মনে জাগে এতদিন যা 
করে এসেছি, তাতে কারো কারো মনে অন্ততঃ 
সাড়া জেগেছে । তোমরা আকাজ্ষ! পুর্ণ করেছ। 
এজন্টে তোমাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ | 

অধ্যাপক বস্তুর প্রতিভাষণের পর অতীতের 
শ্বৃতিকথ। শোনান ডাঃ জ্ঞানেপ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
গ্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ডাঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা 
এবং কণ্ঠ ও যস্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন সন্দপ্রী বাণী 
দাঁসগুধ1, অঞ্জলি ও মঞ্ডু ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মুন্সী ও 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সবশেষে সঙ্গীত সহযোগে 
নৃত্য প্রদর্শন করে কুমারী কেকা গঙ্গোপাধ্যায় । 
ডাঃ মহাদেব দত্ব, ডাঃ শিবত্রত ভট্ট।চার্ধ ও শ্রীরবীন 
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং 
অনুষ্ঠান শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করেন প্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ। এই প্রসঙ্গে 
তিনি উল্লেখ করেন, আগামী বছর জানুয়ারী মাঁসে 
অধ্যাপক বসুর সপ্তুতিতম বর্ষ পুতি বথাযথ ভাবে 
উদযাপনের জন্তে ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠিত 
হয়েছে এবং এই উপলক্ষে বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয় 
বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ ও আলোচনা 
সংকলন করে একটি ন্মারক-গ্রস্থ প্রকাশের পরিকল্পনা 
করা হয়েছে। ্‌ 

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক প্রশাস্তটঞ্জ মহুলানবীশ, 
ডাঃ সহাক়রাম বস্থু, অধ্যাপক প্রিয্দারঞ্জন রায়, 
অধ্যাপক নীরেন রায়, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রীবতীম্রচরণ গুহ, শ্রীভূপতি মজুমদার, প্রীবতীজনাথ 
শেঠ, প্ীহারীতকৃষ্। দেব, শ্রীমন্মথনাথ ঘোঁষ, ডাঃ 
নির্মলকুমার বনু, ডাঃ জনেন্ত্রলাল ভাঁদুড়ী, ডাঃ 


বিবিধ ৬১ 


ছুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডাঁঃ শ্ামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ 
নৃশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, 
ডাঃ বাসস্তীছুলাল নাগ চৌধুরী, ডাঃ স্ুবোধকুমার 
চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিদ্জ্জন 
উপস্থিত ছিলেন । 


রিহান্দ বাধ উদ্বোধন 


আজকাঁর এবং আগামীকালের বিশ্ময্নকর 
নিদর্শন হলো! এই রিহ্ন্দ বাঁধটি। গত ?ই জানুয়ারী, 
উত্তর প্রদেশের দক্ষিণপৃর্বাঞ্চলে নিমিত রিহান? 
বাধের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু 
উল্লিখিত মন্তব্য করেন এবং আশ্ষঠানিকভাবে এই 
বাধটিকে জনগণের উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করেন। মাঞ্ধিন 
যুক্তরাষ্্ীও এই বাধ নির্মাণে অর্থসাহায্য দিয়েছেন । 

এই বাঁধের জন্তে এখানে গোবিন্ববল্পভ গদ্থ 
স।গর নামে যে হ্্দটি তৈরী হয়েছে, ভারতের কৃত্রিম 
হদের মধ্যে এটিই বৃহত্তম । এই হৃ্দের বিস্তৃতি ১৮৫ 
বর্গমাইল এবং এতে জল ধরে মোট ৮৬ লক্ষ একর 
ফুট। এই বাঁধের জলের সাহায্যে ২৫০০০ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে এবং এই 
বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ এই 
অঞ্চলের উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। 

রিহান্দ পরিকল্পনা রূপাদ্িত হয়েছে উত্তর 
প্রদেশের দক্ষিণাঁঞ্লকে ঘিরে । ভারতের সবাপেক্ষা 
ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চলের অন্যতম হলেও রিহান্ন 
উপত্যকা উত্তর প্রদেশের সর্ধাপেক্ষা অন্থরত অঞ্চল। 
রিহ্থান্দ নদী উপত্যকা খনিজ সম্পদে সম্দ্ধ। কিন্তু 
বিছ্যুৎ-শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এখান- 
কার খনিজ সম্পদ এতদিন মানুষের আয়ত্ের 
বাইরে ছিল এবং উপযুক্ত সেচব্যবস্থার অভাবে 
দারিদ্র্য ছিল এখানকার কৃষকদের চিরসঙ্গী | 

রিহান্দ পরিকল্পনা রূপ|য়িত হওয়ায় এই অঞ্চলে 
সমৃদ্ধির নবযুগ হুচিত হয়েছে। দশ বছর আগে, 
যেখানে নগণ্য কয়েকটি কুটির ছিল, এক-শ' জন 
লোকও বাঁস করতো কিনা সন্দেহ, আজ সেখানে 


৬২ 


বাধ এলাকাকে ঘিরে গড়ে-ওঠ1 নতুন শিল্পগুলি 
হাঁজান হাজার পোকের কর্মসংস্থান করছে। 
পিহান্শ বাধ থেকে তিন মাইল দুরে স্থপিত হয়েছে 
হিন্দুস্তান আযালুমিনিয়াম কর্পোরেশন (হিন্দ 
আযালকো। )। রিহান্দ বাধ্টি জনসাধারণের উদ্দোশ্টে 
উৎসর্গ করবার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর তার 
দলবলসহ এই শিল্পসংস্থার্টি পরিদর্শন করেন। 
ভারতের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
আযাপুমিনিয়াম উত্পাদন ধিশেষ গুরুত্ব অজ 
করেছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত বহু দ্রব্য 
নির্মাণে আলুমিনিয়াম একটি অত্যাবশ্যক উপাদান । 
বর্তমানে রিহান্দ বাঁধের বিদুৎ উৎপাঁদন '+ 


০ 


উ্ভান ও বিজ্ঞান 





[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য' 


সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করেছেন এরা। প্রধান 


কারখানার কাছে একটি আযালুমিনিয়াম দ্রব্য 


নির্মাণের কারখানা স্থাপনও এ'দের পরিকল্পনাতুক্ত। 

রিহান্দ পরিকল্পনাধীন ছয়টি বিদ্যুৎ উত্পাদন 
কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি চালু হওয়ায় রাজ্য সরকার এই 
এলাকার শিল্পসংস্থগুলিকে পুরাদমে উৎপাদন 
ব্যবস্থা কার্যকরী করবার নিদেশ দিয়েছেন । 

রিহান্দ এলাকায় একটি সিমেন্টের কাঁর- 
খানা, একটি বৃহদাকার র|সায়নিক শিল্পের কারখানা, 
টায়ার ও টিউব তৈরীর কারখানা, কষ্টিক সোঁড। 
উৎপাদনের কারখ।না, একটি কাগজের কারখ।না, 
এবং অন্ান্ত ছেটিখাটো ও আমন্ুসঙ্গিক শিল্পের 


৯ শিস 
৮ 


১৯০০ 
একি 





রি ্ রা ৯৯০টি 
হত সা তত 2০ 
টিসি ০ 


প্রধানমন্ত্রী গ্ীনেহের কর্তৃক রিহান্দ বাধের উদ্বোধন। 


হিন্দ আঁলকোকে প্রায় ৩০,০০* কিলোওয়াট কারখানা গড়ে উঠছে। রিহান্দ বিছ্যুৎ উৎপাদন 
বিছাৎ-শক্তি সরবরাহ করে] এই শিল্পাসংস্থার কেন্ত্রগুলি থেকে এই সব কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ 
বাধিক উৎপাঁদন ২*,*** টন; কিন্তু শীঘ্রই বছরে করা হুবে। 

৫৯১*০* টন আযাদুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্ঠে একটি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাঁধনে' রিহান্দের 


জাুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বিছ্যুৎ-শক্তি প্রভৃত সহায়তা করবে। বিহার, উত্তর 
প্রদেশ ও বাংলার প্রধান প্রধান শিল্পকেন্ত্র গুলিকে 
সংযুক্ত করবে রিহান্দের বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত 
রেলপথ । রেলপথগুলির বিছ্যুতিকরণের দ্বারা 
মালপত্র প্রেরণেরও বিশেষ স্থুবিধা হবে। 

রিহান্দ পরিকল্পন! মুখ্যতঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনের 
জন্তে রচিত হলেও রিহান্দ বাঁধের দ্বারা এই এলাকার 
১,৪০০,০০০ একর কষিজমিতে জলসেচের প্রভূত 
স্থযোগ পাওয়া যাঁবে। রিহান্দের বিছ্যাৎ-শক্তির 
সাহায্যে এখানকার ২১৫০*টি নলকূপ থেকে 
পাম্পের দ্বারা জল সরবরাহ করা হবে। এর ফলে 
উত্তর প্রদেশের মোলোটি জেলার ২৫,*০* বগ্মাইল 
এলাকা উপকৃত হুবে। রিহান্দ বাঁধের জলপ্রবাহ 
প্রয়োজনমত উম্মুক্ত করে বিহারের শোন নদের 
থাঁলগুলিকে বারো মাঁস জলপুর্ণ রাখবার ব্যবস্থ। করা 
হয়েছে। এর দ্বারা এই অঞ্চলের অতিরিক্ত 
৫,৯০০১০*০ একর জমিতে সেচের সুবিধা পাওয়া 
যাবে। 

বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন অত্যাঁবশ্টক বিবেচিত হওয়ায় ভারতের 
পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনাগুলিতে বিছ্যৎ উৎপাদনের 
উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 
ভারতের এই মৌলিক শিল্পটির সম্প্রসারণের কাজে 
যুক্তরাষ্ট্র এক বিশেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। 


প্রথম পরিকল্পনা কালে ভারতের বিদ্াৎ উৎ- 
পাঁদনের ক্ষমতা ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট £ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে এই উৎপাদনের পরিমাঁণ ৫৭ লক্ষ 
কিলোওয়াটে পৌঁছায়; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোঁট পরিমাণ দাড়াবে ১ কোটি 
২৭ লক্ষ কিলোওয়াট। উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হলে 
১৫ বছরের মধো ভারত ১ কোঁটি ৪ লক্ষ কিলোওয়াঁট 
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে; অর্থাৎ 
প্রথম পরিকল্পনার হুচনায় যা! ছিল, তদপেক্ষা ৪৫০ 
শতাঁংশ বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এক সাম্প্রতিক 
হিসাবে দেখা যাঁয় যে, পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনাকাঁলীন 
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ ( ৫৮ লক্ষ 
কিলোওয়াট ) যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় সম্পন্ন 
হবে। অর্থ এবং কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে 
ভারতকে এই সাহায্য প্রদত্ত হবে। 


বিবিধ ৬৩ 


পরলোকে অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন 

কলিক[তা বিশ্ববিদ্য।লয়ের ফলিত গণিত বিভাগের 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
সহ-সভাপতি অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন ১৩ই 
জানুয়ারী তাঁহার নিউ আলিপুরের বাসভবনে 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 

ডাঃ সেন ১৮৯৪ সালের ২৩শে মে, ঢাকায় 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহী গভর্ণমেন্ট 
কলেজ ও কর্িকাত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুন! 
করেন'এবং ১৯১৬ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ভাহার সহপাঠীদের মধো ডঃ মেঘনাদ 
সাহা, অধ্য(পক সত্যেঙ্্রনাথ বন্ছু, ডাঃ প্সেহময় দত্ত 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা। জার্মেনীতে বিখ্যাত 
অধ্যাপক লাউর অধীনে “থিওরী অব রিলেটিভিট'র 
উপর গবেষণা করিয়া ডাঃ সেন পি, এইচ-ডি 
ডিগ্রী লাভ করেন। 


দেশে ফিরিবার পর তিনি সার আগুতোধের 
অঙ্গরোধে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 'রাসবিহারী 
ঘোষ প্রফেসর অব ম্যাথেমেটিক্দ*-এর পদ গ্রহণ 
করেন এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এ পদে 
অধিষ্ঠিত থাকেন | এই দীর্ঘ ৩৫ বৎসরে তিনি ছাত্র 
ও সহকর্মীদের সঙ্গে যুক্তভাবে অনেক গবেষণার 
কাজ করিয়/ছেন। আযাষ্টেফিজিক্স, কোয়ান্টাম 
থিওরী ও থিওরী অব রিলেটিভিটির উপর তাহার 
অনেক উল্লেখসোগ্য কাঁজ আছে। তিনি কিছুকাল 
বিশ্ববিভ্থ(লয়ের ফ্যাক্টি অব সাফ়েঘের ডীন 
ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়। সম্ভব 
বলিয়া ধাহাঁরা বিশ্বাস করেন, তিনি সেই গোষ্ঠীর 
অন্তম সদন্য ছিলেন এবং “কিশলয়” পুস্তকের 
বিজ্ঞ/নের অংশ তীাহারই লিখিত। ইহা! ছাঁড়া তিনি 
বাংল! ভাষায় বহু বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচন| করিয়াছেন 
এবং বেতার-ভাষণও দিয়াছেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠ/লয় হইতে অবসর গ্রহণের 
পর তিনি ইগ্িয়ান আসোসিয়েশন ফর দি 
কাঁলটিভেশন অব সায়েন্স-এর অবৈতনিক 
অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুর মাস ছুয়েক পূর্বেও তিনি 
সেখানে নিয়মিত ক্লাপ লইতেন। মাস দেড়েক 
ধরিয়া তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন ।” 








আন 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেষ্ডে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেস্টে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যার্দি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ "জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখান] নিয়মিতভাবে প্রকাঁশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিসয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো! দূরের কথা, টদনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অস্থবিধার হৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থারিত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়ত! অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আন্থকুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ স্ত্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জাঁনাচ্ছি। আঁশ! করি, জাতীয় কল্যাণকর এপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 


[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪1২।১, আচার্য প্রুল্পচজ রোড, | জত্যেজ্জনাথ বন্ধ 
কলিকাতা--৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


সম্পাদক- জ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
্ীদেবেজ্জনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্চন্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গপ্তপ্রেশ 
৩৭।৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক মু্িত। 
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ভিটামিন 
শ্রীহধীকেশ চৌধুরী 


প্রকৃতির স্টামল বক্ষ হইতে মান্থম আবহমান 
কাল খাগ্ধ আহরণ করিতেছে। পুরাঁকাঁল 
হইতেই পুষ্টির জন্ত প্রোটিন, ফ্যাট, কার্নো- 
হাইড্রেটে এবং খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল খাগ্ছের 
উপকরণরূপে গণ্য হইত। কিন্তু লুনিন ১৮৮১ 
সালে একটি ইঁদুরকে শুধু প্রোটিন, ফ্যাট, 
কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল 
দিয়াও বেশী দিন বীঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না। 
ইহাতে প্রমাণিত হুইল যে, এই সকল পদার্থের 
আতিরিক্ত এমন একটি অত্যাবশ্টক বস্ত আছে, 
যাহার অভাবে দেহের বৃদ্ধি তো দুরের কথা, নানা 
রকম রোগের উপদ্রবে দেহ ক্লান্ত হইয়া অবশেষে 
চিরশাস্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে 
বৈজঞানিকদের এই অত্যাবশ্তক বস্তুটি আবিষ্কারের 
প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। সেই সময় জাহাঁজের 


_ টাকাকি। 


নাবিকের কিন্তু জানিত যে, টাটকা ফল বা 
শাকসজী স্কাভি রোগের প্রতিষেধক । কিন্ত 
কিসের অভাবে রোগের উৎপত্তি হয়-_-তাহা 
অজ্ঞাত ছিল। প্রায় আশি-পচাঁশি বৎসর আগে 
জাপানী নাঁবিকেরা সমুদ্রে থাকিবার-সময় কলে- 
ছাঁটা চাঁউল খাইবার দরুণ বেরিবেরি রোগে 
আক্রান্ত হইয়া! মৃত্যুবরণ করিত। জাপানী শব 
“বেরিবেরির' মূল অর্থ হইল--অতি ুর্বল'। 
তখন জাপানী নৌবহরের প্রধান ডাক্তার ছিলেন 
তিনি লক্ষ্য করেন-_ইংরেজ বা 
আমেরিকান নাবিকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয় 
না। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়। দেখিলেন যে, 
জাপানী নাবিকদের খাগ্ভতালিক৷ ইংরেজ ও 
আমেরিকান নাবিকদের খাগ্ভতালিকা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইহাই রোগের কারণ 


৬৬. জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


নিন করিম জাপানী নাবিকদের আহার্ধে 
কলে-ছটা চাউল কম|ইয়া মাংস, বলি ও শাকসজীর 
পরিমাণ বাড়াই দ্িলেন। খাগ্ পরিবর্তনের 
দরুণ জাপানীদের মধ্যে বেরিবেরি রে|গ ক্রমশঃ 
দূরীভূত হইল, কিন্তু রেগের উৎপত্তির কারণ 
টাকাঁকি নিরূপণ করিতে পারিলেন ন|। 

ঠিক একই সময়ে সালে যবদ্ীপে 
ওলন্দ(জ আইকম্যান ছিলেন জেলের চিকিৎসক | 
জেলে কয়েদীদের তখন কলে-াটা চাউল 
খ|ইতে দেওয়ায় জাপানী নাবিকদের মত 
ক্ঘস্থারাও বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মারা যাইত। কলে-ছাটা চাউলের ভাত খাইতে 
দেওয়ায় জেলের মুরগীগুলির মধ্যেও এক ধরণের 
রোগ দেখা দিয়াছিল। এই রোগের নাম 
পলিনিউরাইটিস' | উপসর্গ হিসাবে দেখ! দিত ঘাঁড় 
বাকা, খোড়াইয়!৷ হাটা, দুর্বল হইয়া! অবশেষে 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া । এই অবস্থ'র প্রতিকারের 
জন্ত আইকম্যান চিস্তিত হইঘ। পড়িলেন। 
হঠাৎ একদিন তিনি লক্ষ করিলেন_-কয়েকটি 
রোগগ্রস্ত মুরগী পুনরায় সোজা হইয়া হাটিয়া 
বেড়াউতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়। 
জানিতে পারিলেন যে, ঘটনাচক্রে কলে-ছাটা 
চাউলের ভাতের বদলে মুরগীগুলিকে কয়েক দিন 
ধরিয়া সন্ত! দামের টে'কি-ছাটা চাঁউলের ভাত 
খাইতে দেওয়! হইতেছে । আইকমান ছুই রকম 
চ(উলই লক্ষ্য করিলেন। কলে-ছাট! চাউল 
পরিষ্কার ও ভাত সাদা হয়, কিন্তু টে'কি-ছাটা 
চাউলে কুঁড়া থাকে ও ভাত দৃশ্ঠতঃ কিছুটা 
অপরিষ্কার হয়। আইকম্যান কয়েকটি রোগগ্রন্ত 
মুরগীকে শুধু চাউলের কুঁড়া জলে গুলিয়া 
খাইতে দিলেন। কয়েক দিন পর মুরগীগুলি 
সুস্থ হইয়া উঠিল। অন্ত দিকে কয়েদীদেরও 
টেকি-ছাটা চাঁউলের ভাত খাইতে দেওয়ায় ক্রমশঃ 
তাহাদিগকে সুস্থ হইতে দেখা গেল। আইকম্যান 
পাস্তরের প্রভাবে বিশ্বাস করিলেন--টে'কি-ছাটা 


১৮৪৯৭ 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


চাউলের ভিতরে এমন একটি “অত্যাঁবশক বস্ত' 
আছে, যাহা মাণ্চসের বেরিবেরি ও পাখীর 
“পলিনিউরাইটিস' রোগের প্রতিসেধক। ১৯১১ 
সালে ফুক্ক আইকম্যানের গবেষণার প্রতি 
আরকুট হইলেন এবং স্বীক|র করিলেন যে, টে'কি- 
ছ|ট। চাউলে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহার 
অভাবে মা্চমের বেরিবেরি রোগ হয়| 

১৯১২ সালে হপকিন্স একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশ 
করিয়। প্রমথ করিলেন যে, খাঁঞ্ছের মধো 
এমন একটি পদার্থ আছে, যাহার অভাবে 
জীবনধারণ অসম্ভব। একটি প্রাণীকে যখন প্রোটিন, 
ফ্যাট, কার্বেহাইড়ে্ট ও খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল 
খাইতে দেওয়ার পরেও অন্ুস্থ হইতে দেখা যায়, 
তখন অল্প পরিমাণে দুধ নিয়মিত খাগ্যতালিকায় 
যোগ করিলে রোগের উপসর্গ কমিতে থাঁকে। 
স্থতরাঁং দুধের ভিতরে এমন একটি পদার্থ আছে, 
যাহাতে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাঁয়। এই বিষয়টি তখন 
বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ণণ করে । অবশেষে ফুম্ক, 
টেকি-ছাটা চাউল হইতে এমন একটি পদার্থ 
পুথক করিতে সক্ষম হইলেন, যাহা! মাস্থুষের 
বেরিবেরি ও পাঁখীদের পলিনিউরাঈটিস রোগের 
প্রতিমেধক বলিষা জানা গেল। ফুস্ক. ছিলেন 
পোল্যাণ্ডের বিজ্ঞানিক ও লগুনের লিস্টার 
্নষ্টিটিউটে পায়রার উপর বিভিন্ন খাঁগ্ছের প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে গবেষণা করিতেন | তিনি গবেষণালনধ 
জিনিষটির নাম দিলেন ভিটামিন । এই নামকরণের 
একটি কারণ আছে । আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাগ্ঘ 
গ্রহণ -করিলে তাহ! শরীরে প্রবেশ করিয়া আমিনো৷ 
আাসিড নামে একটি পদ।র্৫থে পরিণত হুইবার পর 
রক্তের সঙ্গে মিশে । আমিনো আ।সিড শব্দের 
আযমিনো আর ভিটা (৮1৭ )--যাহার অর্থ 
জীবন | ফুছ্ক. এই শব্দ দুইটি হইতে “ভিটামিন' শব 
স্ষ্টি করিলেন। ফুক্কের আবিষ্কৃত চাউলের কুঁড়া 
হইতে অজান৷ পদার্থটি পরে ভিটাঁমিন-বি নামে 
পরিচিত হয়। ফুক্কের ধারণা ছিল, শুধু বেরিবেরিই 
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নয়, রিকেটস্‌, স্কাভি এবং পেলেগ্রা প্রভৃতি রোগও 
কোন প্রকারের খান্তের অস্তঃস্থ বস্তর অভাবের 
দরুণই হয়। পরে জানা গেল, শুধু দেহের পুষ্টি বা 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত নহে__বিশেন বিশেষ রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা ও আরোগ্য করিবার শক্তি 
ইহা মধ্যে নিহিত আছে। এমন অনেক অস্থখ 
আছে, শত চেষ্টায়ও যাহা নিরাময় করা যাষ না, 
সেই সকল ক্ষেত্রে ভিটামিন প্রয়োগে অদ্ভুত ফল 
পাওয়া যায়। বাংলা ভিটামিনকে 'থাগ্প্রাণ' 
নামে অভিহিত করা হয়| 

বর্তমান জগতে অনেক প্রকারের ভিটামিনের 
সঙ্গে আমর। পরিচিত। তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! মোটামুটি দুই ভাগে তাগ কর! 
ইইয়াছে। প্রথম--ন্রেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় 
ভিটামিন এবং দ্বিতীয়-জলে প্রবণীয় ভিটামিন । 
ইহারা আবার গুণাগুণ অনুযায়ী কষেক ভাগে বিভক্ত | 

(ক) নিম্নলিখিত ভিটামিনগুলি ন্েহজাতীয় 
পদার্থে দ্রবণীয় £-- 

১। ভিটামিন-এ; সংক্রমণরোধক 

২। ভিটামিন-ডি 

৩। ভিটামিন-ই; অঙবরতারে।ধক, আপ্ফ। 
টকোফেরণ 

৪| ভিটামিন-কে ; পক্তে প্রেখখিন গঠনের 
অত্যাবশ্যক বস্তু 

(খ) নিয়লিখিত ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয় ১ 

১। ভিটামিন-বি ও বি-কমপ্লেক্স 

২। ভিটাঁমিন-সি, আযাঙ্কবিক আসি 

৩। ভিটামিন-পি, সাইটি ন 


ভিটামিন-এ 


মেক্লাম এবং ডেভিস ১৯৩৫ সালে ঘোষণা 
করেন যে, দুধের মাখন ও ডিমের কুস্থমে এমন এক 
বন্ত আছে, যাহ! প্রাণীদেহ বৃদ্ধির জন্ত অত্যাবশ্যক | 
১৪১৭ সাপে মেক্লাম ও সাইমণ্ড নেই জাতীয় 
পদাথে দ্রবণীয় এপ অভাবে চোখের অন্তু 


ভিটামিন ৬৭ 


জেরোপথা!লমিক্ার কথা উল্লেখ করেন। যেকলাম 
যাহাকে স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় “এ' নাষে 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাই ভিটামিন-এ 
নামে পরিচিত। এই ভিটামিনের অভাবে 
বহু শিশু অন্ধ হইয়া! যায়। জেগোপথ্যালমিয়। 
রোগের উপসর্গ হিসাবে প্রথমে চোখের পাতা ফোলা 
এবং চোঁখের ভিতরের কোণে স্ফীতি, রাত্রে 
অল্প অ।লোতে দেখিতে অন্ুবিধাবোধের (বৈ12৮ 
9311)015633 ০: 5০০109719) কথা উল্লেখ কর! 
যয়। এই সকল উপসর্গ দেখা দিলেই সাবধান 
ওয়! উচিত। শিশুদের অন্ধত্ব ও চোখের নান] 
প্রকারের অস্থখ এই ভিটামিনের অভাবের দরুণ 
হইয়া থাকে ।* যাহার মধে! ভিটামিন-এ আছে, 
সেই সকল খাদ্ক রোগীকে নিয়মিত খাইতে. দিলে 
রে।গের অনেক উপসর্গ কমিয়া যাষ এবং প্লোগী 
সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার অভাবে মুত্রাশয়ের 
অসুখ ও চামড়া খসখসে বা অমস্থণ হয়। দেহের 
অস্থি ও দাতের বৃদ্ধিও সঠিকভাবে হয় না এবং 
দেহের স্ব(ভাবিক বৃদ্ধিও বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। পুরুষ 
ইঁছরের বেলাধ ইহার অভাবে প্রজনন-ক্ষমতা পর্যস্ত 
অনেকাংশে হাস পায়। এই ভিটামিনের অভাবে 
আমাদের দেহে শানাবিধ রোগ বিশেষতঃ শ্লেম্মা। 
সদিজর সম্পকিত অনুখের আক্রমণ হইয়া থাকে । 
সামুদ্রিক মাছ, কডমাছের যকৃৎ, ডিমের 
কুসুম, দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য, সবুজ পাতাযুক্ত 
শাঁকসজী, গাজর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-এ থাকে । বর্ধার গরুর দুধে ভিটামিন- 
এ শীতকাল অপেক্ষা বেশী থাকে । কারণ বর্ষাকালে 
গরু প্রচুর পরিমাণে সবুজ ঘাস খাইতে পারে। - 


ভিটামিন-ডি 


এই ভিটামিনের আর একট! নাম হুইল “রিকেট 
পোগ প্রতিরোধক" । ইহার অভাবে দেহের অস্থি-ও 
দাতের গুসম বৃদ্ধি না হইয়া বিরুত হইয়া যায়। 
ব|লাক।লে যখন দেই দরুন বৃদ্ধি পায়, তখন এই 


৬৮ উ্ভীন ও বিজ্ঞান 


ভিটামিনের অভাব যাহাতে না হয, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখা দরকার | শৈশবাঁবস্থায় ইহার অভাবে 
রিকেট রোগের আক্রমণ হয় এবং দীতের 
গঠন ভাল হয় না ও নানা রোগে আক্রান্ত হয়। 
রিকেট রোগাক্রাস্ত শিশুদের হাত-পা অনেকটা 
ধনুকের মত বীকা হুইয়! যায়। কারণ ইহার অভাঁবে 
দেহ ক্যাঁপসিয়াম ও ফস্ফরাসের ব্যবহার ঠিক 
মত করিতে না পারায় দেহের অস্থিগুলি সুসম- 
ভাবে বৃদ্ধি পায় না। ১৯১৯ সালে হাল্ডস্থিনস্কী 
প্রমাণ করেন যে, রিকেট রোগীর দেহে 
আলগ্রাভায়োলেট আলো প্রয়োগে রোগের উপশম 
ইয়। আলট্রাভায়োলেট আলোতে ভিটামিন-ডি 
আছে। সাপে আনগাস ও তাহার 
সহকর্মীরা কেলাঁসিত অবস্থায় ভিটামিন-ডি-কে 
পুথক করিতে সক্ষম হশ। সকাপ বেণাপ সুর্যালোকে 
ভিটামিন-ডি প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং ইসা রোগ- 
প্রতিরোধক | সেই জন্ত সকালবেলার হুর্যালোঁকে 
তেল মাঁখাইয়। শিশুকে রাখা উচিত। আমেরিকায় 
আলট্রাভায়োলেট অভিষিক্ত ছুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রয় হয় ভিটামিন-ডি-এর অভাব পূরণের জন্য । 

ছুপ্ধ, মাখন, ডিমের কুম্ুম, কডমাছের যকত, 
চবিযুক্ত মাছ প্রভৃতিতে ভিটাঁমিন-ডি-এর অবস্থিতি 
জানা যায়। তবে কডমাছের যকৃত ও ডিমের 
কুন্থমে ইহা! প্রচুর পরিমাণে আছে। 


ভিটামিন-ই 


ভিটামিন-ই-কে আবার আল্ফা টকোঁফেরল 
নামেও অভিহিত করা হয়| ১৯২২ সালে বিশপ এবং 
ইভান্স্‌ লক্ষ্য করেন যে, ইছুরের সম্তানধারণের 
ক্ষমত|। বহুলাংশে তাহার খাগ্ঠের কোন একটি 
অত্যাবস্ক বস্তর উপরই নির্ভরশীল। দেহের বৃদ্ধি 
বা পুষ্ট থাক৷ সত্বেও সন্তানধাঁরণের ক্ষমতা হ।স 
পাইতে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়াছিলেন। 
বেশ কিছুদিন পরে এই অতি দরকারী বস্তুটি 
ভিটামিন-ই বা অন্বরতাপগ্োধক ভিটামিন নামেই 


১৪৯৩১ 


[ ১৬শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


পরিচিত হয়। ইভান্স ও ইমারসন গমের 
অদ্কুরের তেলে এই ভিটামিনের সন্ধান পান। এই 
ভিটামিনের অভাবে সন্তানধারণের ক্ষমত। চিরতরে 
নষ্ট হইরা যাঁর এবং পুরুষের বেলায় শুক্রাশয়ের 
আকার ছোট হইতে থাকে । হৃদরোগ ও রক্তশিরা 
সম্পকিত রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষরূপে ফলপ্রদ 
হয়। ক্রমাগত নিয়মিত ব্যবহারে রক্তের জমাট- 
বাধা নিবারিত হয় ও করোনারি থম্বোসিস হইতেও 
মনু সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। ১৯২৫ সালের 
পুবে করোনারী থম্বোসিস সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা খুব 
কমই চিন্তা করিতেন। ইংল্যাণ্ডের একটি হিসাব 
হইতে জান] যাষ, করোনারী ধমনী সংক্রান্ত রোগে 
মৃত্যুসংখ্যা ১৯২৬ সালে ছিল ১৮৮০ এবং ১৯৩৬ সালে 
১৪০৯৫ | মৃত্যুসংখ্য! ১৯৫৬ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ড়া 
৭৪৭৯০তে। স্থুতরাং এই রোগের ক্রমবিস্তারের 
প্রতি লক্ষ্য পাখা বর্তমান সমাজের প্রয়োজন । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে, ভিটামিন ব্যবহাগে 
রক্তের জমাট-বীধা নিবারণ করিয়া জমাট-বীধা রক্ত 
পুনরায় গলাইয়! দেওয়া সম্ভব হয় এবং রক্তের সঙ্গে 
পুনমিশ্রণের ফলে রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন 
সঞ্চারিত হয়। ইহার ফলে দেহের ভিতরের ক্ষরণশীল 
ক্ষত নিরাময়ে অভূতপূর্ব সহায়তা হয়। পায়ের 
শিরটানা রোগও ইহার প্রয়োগে আরোগ্য হইতে 
দেখ। যায়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত অন্গুখের ইহা একটি 
মূল্যবান ওষধ। ক্যানাডার ডাঃ মুঠে হৃৎপিণ্ড 
সংক্রান্ত রোগে এই ভিটামিন বাবহারে প্রভূত ফল 
পাইফ্জা্ছেন। গর্ভকালে ইহা ভাবীমাতাঁকে 
নিয়মিত বেশী পরিমাণে খাইতে দিলে মৃতবৎসা 
দোম দুরীতৃত হয় এবং সুস্থ সবল সন্তানের জণ্ম 
দিতে দেখা যায়। যে সকল পুরুষের শুক্রাশয়ের 
আয়তন হ্রাসের জন্য প্রজনন-ক্ষমতা হ্বাস পায়। 
সেই সকল ক্ষেত্রেও এই ভিটামিন ব্যবহারের 
দরুণ প্রভূত ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। তবে 
সুস্থ হইবার পরও ইহ নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত, 
যাহাতে পুনরায় তাহা না ইয়। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


ছেলে-মেয়েরা আজকাল প্রায়ই চোখে চশম। 
ব্যবহার করে| চশম! না থাকিলে তাহারা বেঞ্চে 
বসিয়া দুরের ব্লযাকবোর্ডের লেখ! পড়িতে পারে না। 
ইহাকে সর্ট সাইট বা মাইওপিয্া বলা যায়। 
ইহাঁর ফলে শুধু কাছের জিনিষ দেখা যায়, কিন্ত 
দুরের কোন জিনিষ দেখা! যায় না। অক্ষিগোলকের 
তস্তগুলির পুষ্টির অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে । 
এইরূপ অবস্থায় ক্রমাগত বেশী পরিমাণে শিযমিত 
ভিটামিন-ই ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় স্বাভাবিক 
হইতে দেখা যায় এবং শেষপর্যস্ত চশমা 
ধ্যবহারের প্রম্নোজনীয়তা থাকে না। 

যে সকল শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি এবং বুদ্ধি ও 
মনের বিকাশ কম কিংবা দেখিতে বলহীন, কথা 
বলিতে তোতলামি দেখা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই 
ভিটামিনের নিয়মিত ব্যবহারে আশ্চর্যজনক ফণ 
পাইতে দেখ! গিয়াছে । পোলিও রোগে আক্রমণের 
পরেও যে সকল শিশু বাঁচিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে 
অনেককেই পক্ষাথাতগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যাষ। 
ভিটামিন-ই নিয়মিত বেণী পরিমাণে প্রয়োগে 
সে সকল ক্ষেত্রেও উপসর্গ কমিতে দেখা যায় । 

ডায়াবেটিস রোগে একবার আক্রান্ত হইলে 
সমস্ত জীবনই ইনস্থলিন ইনজেকৃসন লইয়া! অতি 
সাবধানে কাটাইতে হয় । ভিটামিন নিয়মিত প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহারের ফলে রক্তে চিনির পরিমাণ 
কমিতে দেখ! যায় এবং পরে ইনসুলিন লইবাঁরও 
প্রয়োজন থাকে না। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে 
কয়েক প্রকার চর্মরোগও আরোগ্য হইতে দেখা 
যায়। অগ্যযাশয় ও যরুতের প্রদাহঘটিত পেটের 
গীড়ায় এই ভিটামিন ব্যবহারে সুফল পাঁওয়! যায়| 

ভিটাঁমিন-ই-কে আবার “যৌবন সঞ্জীবনী, 
নামেও অভিহিত করা যায়। প্রোঢত্ব ও অকাল 
ঘাঁধক্যে শরীর ও মন যখন নিস্তেজ হইয়া আসে, 
তখন ইহ! নিয়মিত ব্যবহ্থারে শরীর ও মনে অপূর্ব 
আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চারিত ইয়। বৃদ্ধ বয়সে রক্তের 
চাপ বৃদ্ধি, ইঞ্জিয়গুলির স্বান্ভাবিক শক্তিও যৌনশক্তি 


ভিটামিন ৬৪ 


হ্বাস ও স্ত্রীলোকের ধাতুবদ্ধের পর যখন পুর্ববপিত 
লক্ষণ দেখা দেয়, তখন এই ভিটামিন ব্যবহারে 
তাহা দূরীভূত হইতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যায়, এইরূপ অবস্থায় ইহার সঙ্গে ভিটাঁমিন-এ 
যে সকল খাগ্ে প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহাও 
নিয়মিত খাগ্যতালিকাভূক্ত করা উচিত। 

সয়াবিন, লেটুস, যবের খৈ, গম, যকৃত, ডিমের 
কুন্তম, গমের অস্কুর, বাদাম, পেস্তা ও মাখন 
প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই আছে। 
তবে হাঁইকম্যান ও হেপিসের মতানুম্াঙ্দী ইহা 
প্রাত্যহিক প্রয়োজন খুবই কম-_-দিনে ৩০ 
মিলিগ্র্যামই মাচুষের পক্ষে যখেষ্ট। 


ভিটামিন-কে 


ডাম, ১৯২৯ সালে খাছ্ে এমন একটি ভিটা- 
মিনের সন্ধান পান, যাহাঁর অভাবে রক্তের মধ্যে 
প্রোথঘ্িন নামক পদার্থের হাসি লক্ষ্য করেন। 
প্রোথস্বিনের দরুণ রক্ত সহজে ঘনীভূত হইতে 
পারে। কাজেই “কান কারণে দেহে ক্ষত বা 
ক্ষরণ ঘটিলে রক্তপাত যখন সহজে বন্ধ হইতে চাছে 
না, তখন ইহাকে অনেকাংশে ভিটামিন-কে-এর 
অভ।বের দরুণ ধর! যায়। এই অবস্থায় ভিটাঁমিন- 
কে নিয়মিত ব্যবহারে এই দোষ সারিকা! যাইতে 
দেখা যায়। ডাম এই ভিটামিনের নাম দেন-- 
1০858118101) ৮16817011), অর্থাৎ যে ভিটামিন 
রক্ত জমাট বাঁধাইতে পারে। সম্ভোজাত শিশুর 
অনেক সময় প্রবল রক্তক্ষরণজনিত রোগে মৃত্যু ঘটে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ভিটামিন-কে 
ইন্জেকশন দেওয়া অথবা পুর্ব হইতেই অবস্থা- 
দৃষ্টে সতর্কতা অবলম্বন কক্নিয়া ভাবীমাতাকে 
প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন খাইতে দিলে ভাল হয়। 
কামলা! রোগে ভিটামিন“কে খুবই ফলপ্রদ | 

সাধারণতঃ সবুজ পাতাযুক্ত শাকসজী, তেজ- 
পাতা ও কপিতে প্রচুর পরিমাঁগে ভিটাঁমিনশকে 
আছে। ফল, টোষ্যাটে। ও ছুধে কম দেখ! মায়। 


৫ উ্ভান ও বিজ্ঞান 


ভিটামিন-বি ও বি-কমপ্লেক 

ভিট।মিন-বি একট! বিরাট দল ও ইহার মধ্যে 
বিভিন্ন ভিটামিন দেখ। যায়। ইহাদের কার্য 
কারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! নামকরণ করা হইয়াছে; 
৩বে বাহিক আকারগত বা দৃশ্যতঃ কোন 
রাসাম্বনিক মূল্যানযামী ইহারা প্রত্যেকেই একে 
অন্ত হইতে পৃথক | 

' ১। ভিটামিন বি১-থিয়ামিন $--ইহার 
অভ।বে বেরিবেরি রোগের আক্রমণ হয় এবং সেই 
জন্তই ইহার আর এক নাম হইল-_বেরিবেরি 
প্রতিরোধক ভিটামিন। তবে বেরিবেরি যে শুধু 


ভিটামিন-বি১-এর অভাবেই নয়, অন্তান্ত 
ভিটামিনের মিলিভ অভাবেই হইয়! থাকে, 
তাহা বর্তমানে জান! গিয়ছে। ইহার অভাবে 


প্রাণীদেহের আমুতগ্ব ও রক্তসংবহন-তন্ত্রে বিরাট 
আড়ে।লন দেখা যার, যাহার ফলে দেহে পর্বত 
এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটিতে দেখা দেয়। এই ভিটা- 
মিনের অভাব হইলে প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে 
খাওয়ার অনিচ্ছা, অল্প পরিশ্রমেই ক্রাস্তিবোঁধ ও 
স্নায়ুতস্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহা 
অভাবে ইছুরের শারীরিক বৃদ্ধি বন্ধ হ্যু ও 
'শুক্রাশয়ের ক্ষীণতাহেতু প্রজননক্ষমা৷ পর্যস্ত-হ্বাস 
পায়। ভাবীমাতা গর্ভাবস্থায় অনেক সময় 
বমনের জন্য কষ্ট ভোগ করে-সেই সময় এই 
ভিটামিন ব্যবহারে স্থুফল পাইতে দেখা গিয়াছে। 
খাইবার অনিচ্ছা হেতু পরিপাক-ক্ষমতা পর্যস্ত 
হ্রাস পায়। পাকস্থলীর জারক রস ক্ষরণ কম হইবার 
জন্ত এই ভিটামিনের অভাবরে দায়ী করা হয়। 
বেরিবেরি রোগের উপসর্গগুলি খুব জর্টিল এবং কিছু 
সংখ্যক রোগীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাই এই রোগের 
উপসর্গ হিসাবে দেখা যায় । পরে ছঠাৎ হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত: 
বলা- দরকার, বেরিবেরি পোগের উপসর্গ হিসাবে 
প্রায়ই প1 ফুলিতে দেখা যায়, আঙ্গুলের চাপে যে 
গর্ভ হয়, তাহা:সহজে পুব অবস্থায় আসে না এই 


| ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


ভিটামিন ব্যবহারের ফলে হৃৎপিণ্ডের ম্পন্দন ভ্রুত 
হইতে থাকে এবং তাহার অভাবে ম্পন্দমন কমিয়া 
আসে। বেরিবেরি রোগের অন্যতম উপসর্গ হিসাবে 
বহু রোগী হৎপিও সংক্রান্ত রে।গে আক্রান্ত-না হইন্নাও 
সঅ।যুতন্ত্রের গোলযোগ হেতু মৃত্যুবরণ করে। ১৯৩২ 
সালে উইনডাপ্াস এবং ওটক ভিটামিন-বি১-কে 
কেলাসিত অবস্থায় খাগ্ভ হইতে আলাদা করিতে 
পারিয়াছেন। 

ছোলার ডাপ, সয়াবিন, ছুধ, আটা, "মটর 
ডাল এবং টেকিছাট। লাল আবরণযুক্ত চাঁউলে 
প্রচুর পরিম।ণে ভিটামিন-বি১ আছে। কপি, 
গাজর, আনু, মিষ্টিআপু, পেঁয়াজ, টোম্যাটো ও 
বাদামে এই জাতীয় ভিটামিনের অবস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়। 

২। ভিটামিন বি-_২রিবোক্ল্যাবিন £_-ইহাঁকে 

ভিটামিন-বি শামেও অভিহিত কর। হয়। ইহার 
অভাবে জিছব।র স্ফীত্তি ও মেজেন্টা রং দেখা যাঁয় 
এবং ঠোটের রং লাল ও খঁ(জকাটা দেখায় এবং 
চামড়া আশ আঁশ হইয়া খায়। উপসর্গ হিসাঁবে দেহে 
রক্তের অভাব ঘটে এবং শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়! 
আসে। চোখেমুখে জালা অন্থভৃত হয় এবং 
বেশীভাবে চামড়ার কুঞ্চন লঙক্ষিত হয় এবং ইহার 
অভাবে সন্ভ।নধারণের ক্ষমতাও হাস পায়। 
নিয়মিত ভিটামিন-বিং ব্যবহারে উল্লিখিত উপসর্গ- 
গুলি হাস পাইতে দেখা যায়। 

টাটকা সবুজ শাঁকসজী, ছুধ, ডিম, যরৎ, 
অস্ধুরযুক্ত ছোলা, আটা "ও সয্াবিনে প্রচুর 
পরিমাণে এই ভিটামিন থাকে । ফলের মধ্যে 
কলা, কমল! ও আপেলেও ইহার অবস্থিতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। 

৩। নিকোটিনিক আযাদিড :_-এলভিজ্যাম 
এবং তাহার সহকর্মীরা ইহার নামকরণ করেন। 
নিকোটিনের সঙ্গে যাহাতে তুল না হয়, সেই 
জন্গ ইহাকে নিয়াসিন নামেও অভিহিত" করা 
হয়। ইহাকে পেলেগ্রা- প্রতিরোধক ভিটামিদও 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বলা হয়। যে সকল লোঁক ভূট্রার ছাতু, শুকরের 
চবিযুক্ত মাংস ও গুড় প্রধান খাগ্ভ হিসাবে 
গ্রহণ করে, তাহারাই সাধারণতঃ পেলেগ্রা 
রোগে আক্রীস্ত হয়। গোল্ডবার্জার টাটকা 
মাংস, ডিম ও দুধ প্রভৃতি খাইতে দিয়া রোগীকে 
তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হইতে লক্ষা করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে জান৷ গিয়াছে যে, টাক! মাংস, দুধ ও 
ডিমে নিকোটিনিক আসিড আছে। সাধারণতঃ 
অনেক ধূমপায়ীদের মনে একটি দৃঢ় ধারণা আছে 
ঘে, প্রচুর ধূমপানের ফলে যে নিকোটিন নাঁমক 
বিষ তাহাদের দেহে সঞ্চিত হয়, এই 
নিকোটিনিক আযাসিডযুক্ত ছুধ বেশী পরিমাণে 
' গ্রহণ করিলেই বুঝি তাহা নষ্ট হইবে। কিন্ত 
ইহা! অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। পেলেগ্রা রোগের 
উপসর্গ হিসাবে পেটের অস্থখ বা উদরাঁময়, চর্মরোগ 
ও চামড়ার কুঞ্চন বিশেমভাঁবে লক্ষিত হয়| নিকো- 
টিনিক আ।সিড নিয়মিত ব্যবহারে মানসিক অবস্থা 
ও অন্যান্য উপসর্গ দূর হইতে দেখা যায়। কুকুরের 
দেহে নিকোটিনিক আযাসিডের অভাব হইলে 
জিহুবা কালে! হইতে দেখা বায় । 

যকৃৎ, দুধ, মাংস (সাধারণতঃ মুরগী), 
মাছ, আটা, যবের ছাতু, যবের খৈ, টাটকা সবুজ 
প|তাযুক্ত শাঁকসজী, টোৌমাঁটো প্রড়তিতে নিকো- 
টিনিক আঁসিড আছে। 

৪। ভিটামিন-বি৬_পিরিডক্সিন__ইহাঁর 
অভাবে ইছুর, মুরগী, কুকুর 'ও শুকরের 
চামড়ায় নানারকম রোগ দেখা! দেয় এবং কান, 
নাক ও পা ফুলিয়৷ যায়। ইহার অভাব ঘটিলে 
পায়ের নীচের চামড়ায় অসহ্থ যন্ত্রণা হয়। প্রাথমিক 
উপসর্গ দেখিয়া পেলেগ্রার ন্তায় মনে হইলেও 
নিকোটিনিক আসিড বাবহারে এই সকল উপসর্গ 
দূর হয় না। মানুষের শরীরে ভিটামিনের অভাব 
হইবার কথা নয়, কারণ পোষ্টিকনাঁলীর মধ্যে ইহা 
তৈয়ারী হইতে পারে. 

যরুৎ, টাটকা শাকসজী, আট,, চধ, মাংস এবং 


ভিটামিন, ৭১. 


ঢেকিছ'টা লাল আবরণযুক্ত চাঁউিলে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-বি৬ আছে। | 
৫। প্যানটোথেনিক আআযাসিড-_মানব- 
দেহে ইহার প্রয়োজন কতটুকু, তাহা জানিতে পারা 
যায় নাই। তবে ইহার অভাবে ইঁদুরের দেহের 
বুদ্ধির অভাব, চর্মরোগ ও পায়ের লোম পাকিতে 
দেখ! যাঁয়। যাহাদের অল্প বয়সে চুল পাকে, 
তাহাদের এই ভিট|মিন ব্যবহারে সুফল পাইতে 
দেখা যাঁয়। অবশ্ট ইহ! সর্বজনগ্রাহ্হ মত নয় | 
যরুৎ্। ডিম, মিষ্টি আলু, ছুধ, টোম্যাঁটো 
প্রভৃতিভে এই আসিড প্রচুর পরিমাণে আছে। . 
৬। বাইওটিন, ভিটামিন-এইচ-_শুধু 
ডিমের সাদা অংশ ইছরকে খাইতে দিলে দেহে 
প্রবল চর্মরোগ দেখা দেয় ও দেহের সমস্ত লোম 
পড়িয়া যায় ও অবশেষে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। 
এইরূপ অবস্থায় ডিমের কুন্ম ইঁছুরকে 
খাইতে দিলে পুনরাষ সুস্থ হইতে দেখ! যাঁয়। 
মাঁহাদের চুল পড়ে, তাহারাও বাইওটিন যে সকল 
খাছ আছে, তাহা নিষ্মিত আহ।র করিলে সফল 
পাইতে পারে। যরুৎ ও ডিমের কুন্থুমে প্রচুর 
পরিমাণে ইহা আছে। ূ 
| ইনোসিটল-_ইনেসিটল ও বাইওটিনের 
মধ্যে যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে, তাঁহ। অনেকেই 
মনে করেন। ইচাঁর অভাবে ইছুরের দেহের বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয় ও চুল পড়িতে দেখা যাঁয়। এই 
সকল ক্ষেত্রে ইনোসিটলযুক্ত খাগ্ক ব্যবহারে 
স্নকল পাওয়া যায়। অল্প বয়সে চুলপাকা ও 
চুলপড়া ইত্যাদির জন্য প্যানটোথেনিক আযাসিড, 
বাইওটিন ও ইনোসিটলযুক্ত খাগ্যাভাবকেই 
অনেকাংশে দায়ী করা হয়। এই জন্ত এই সকল 
ক্ষেত্রে উল্লিখিত ভিটামিনযুক্ত খাগ্য নিয়মিত 
ব্যবহার করা উচিত। ্‌ 
মাংস, যককৎ, টাটকা শাকসজী, ফল প্রভাতিতে 
প্রচুর পরিমাণে ইহ! থাকে 


৮। কোলিন- ইহার অভাবে লিভারে 


৭২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


চবি জমা ও মৃত্রবস্ত্রের ক্ষত হইতে দেখা যায়। 
ইহার ক্রমাগত শভাবে লিভার, সিরোসিস নাঁমক 
তয়্ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে । কোলিনযুক্ত 
খাপ্ধ নিয়মিত ব্যবহারে লিভারের সিরোসিস 
রোগে স্থফল পাইতে দেখা যায়। 

চাঁউলের অস্কুর, ডিমের কুন্ুম এবং যকৃতে প্রচুর 
পরিমণে ইহ! আছে। 

৯। ফোলিক আ্যাসিড--ইহার অভাবে 
মানসিক অসমতা ও কাজে উৎসাহের অভব ঘটে 
এবং দেহের বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ম্প্র রোগে 
ও গর্ভাবস্থায় রক্তশূম্ততায় ফোলিক আঁসিড 
ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল পাইতে দেখা যায়। দেহের 
বৃদ্ধি ও রক্ত তৈয়ারীর জন্য প্রাণীদেহে ফোলিক 
আযাসিডের প্রয়োজন যথেষ্ট । 

য: তের নিষাঁশনে, প্রচুর পরিমাণে ফোলিক 
আযাসিড থাকে । তবে সহজলভ্য খাগ্যগুলির মধ্যে 
কলা, গাজর, কপি, টাটকা মটরশু'টি, টোম্যাঁটো, 
আটা, সবুজ ও পাতাযুক্ত শাঁকসজীতে ইহার 
অবস্থিতি লক্ষ্য করা যাস্ন। 

১০। ভিটামিন বি২-ভিটামিন বি১২ও 
যে দেহের বুদ্ধির জন্য দরকার, শব তাহা 
প্রমাণ করিয়াছেন । ফোলিক আযাসিডের মত ইহার 
অভাবে দেহে রক্তশুন্ততা দেখা দেয়। এই সকল 
উপসর্গ দূর করিতে ফলকার লিভারের নিষ্কাশন 
ব্যবহারে সুফল পাইয়াছিলেন। ইহা! নিয়মিত 
ব্যবহারে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 

মাছ, যকৎ, ছুধ সবুজ পাতাধুক্ত টাট্কা 
শাঁকসজী ও সয়াবিনে ইহ! যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 


ভিটামিন-সি ব! আযাক্কবিক আযাসিড 


ইহার আর এক নাম হুইল '্কাভি রোগ 
প্রতিরোৌধক' | পুর্বে নাবিকের৷ জাহাজে থাকা- 
কালীন টাটকা সবুজ শাকসজী ও ফল-মূল না 
খাইবার দরুণ এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। 
এই রোগের উপসর্গ হিসাবে দেছের যে কোন স্থান 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখা 


হইতে রক্তপাতের ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। স্কাভি 
রোগের উপসর্গ হিসাবে দাত এবং মাঁড়িও 
রোগপ্রন্ত হয়। যে সকল শিশু কোন কারণে মাতৃ- 
ছুপ্ধ হইতে বঞ্চিত হয় ও গোছুপ্ধ ভিন্ন অন্ত 
কোন উপায় থাকে না, সেই সকল স্থলে আ্যাস্কবিক 
আসিড ( কমলা লেবু বা অন্ত কোন লেবুজাতীয় 
কলের রস) যাহাতে প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, 
তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ টাটকা গরুর 
দুধে আযাঙ্কবিক আ্যাসিডের পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ হইতে 
অনেক কম- চারি ভাগের একভাগ মাত্র । যাহার! 
নানাপ্রকার দাতের অন্ুুখ (পাইওরিযা প্রভৃতি) 
ও রক্তশুন্ততায় ভোগে ও শরীরের বৃদ্ধি হয় না, 
সে সকল স্থলেও আ্যাঙ্কবিক আ্যাসিড ব্যবহারে 
যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। 

লেবুজাতীয় ফলে ইহা! প্রচুর পরিমাণে আছে। 
টাটুকা সবুজ পাতাধুক্ত শাঁকসজী, আবু, শ্যালাড, 
কপিতেও ইহা প্রচুর আছে। অল্প তাপেই ইহা নষ্ট 
হয়। যায়, সুতরাং ইহাকে পাইতে হইলে টাট্‌কা, 
কচ অকৃত্রিম অবস্থায় গ্রহণ করিলে সুফল পাওয়। 
যায়। সাধারণ বাতাসের সংস্পর্শে পর্যস্ত ইহার গুণ 
নষ্ট হইয়। যায়। লেবুজাতীয় ফল ছাড়া অন্য 
সকল টাট্‌কা ফলেও ইহা প্রচুর পরিমাঁণে আছে। 
টাটকা যে কোন ফল প্রত্যহ "গ্রহণ করিলে দেহে 
ইহার অভাব হুইবাঁর কথা নহে। 


ভিটামিন-পি-সাইটি,ন 

ইহাকে ভিটাঁমিন-সি-এর অন্তর্গত ভিটামিন বল! 
যাঁয়। কারণ যে খাস্ভে ভিটামিন-সি থাকে, সেই 
সকল খা্ভে ভিটামিন-পি-এর অবস্থিতিও লক্ষ্য কর! 
যায়। সুতরাং ইহাকে ভিটামিন-সি-এর আনুসঙ্গিক 
বলা যাঁয়। লেবুজাতীয় ফল, আম, জাম প্রভৃতি 
টাটকা ফলের শাঁস ও খোসার মধ্যে ইহ প্রচুর 
পরিমাণে থাকে । অজ্ঞতাবশতঃ ফলের রস খাইয়া 
আমর! প্রায়ই ছিবড়! ফেলিয়া দেই। এই ছিবড়ার 
মধ্যেই থাকে ভিটামিন-পি। কমলা বা অন্ত কোন 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


ফল খাইবার সময় ফলের আঅবরণী ও বিচি বাদে 
সবটাই খাওয়া উচিত। 

করোনারী থম্বোসিসের কথা আগেই 
আাঁলোচনা করা হইয়াছে। তবে ইহা বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন৷ যে, হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহুন 
করিবার একটি যন্ত্রবিশেষ ও হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখিবার 
জন্ধ এক জোড়া ধমনী আছে, যাহার নাম 
করোনারি আর্টারী। এই ধমনী ছুইটির মারফত 
হৃৎপিণ্ডের সবগুলি কোষ বীচিবার মত উপযুক্ত 
খ|গ্য ও অক্সিজেন নিয়মিত পায় | সম্ভবতঃ থাছ্ছে 
ভেজালের দরুণ এবং অতিরিক্ত আমিন ও তৈল 
জাতীয় খাগ্য প্রত্যহ গ্রহণ ও শ্রমবিমুখতাসহ 
আনুসঙ্গিক আধুনিক যুগের জীবনযাত্রার দরুণ 
রক্তে কোলেস্টেরল নামক একটি অপকাঁরী পদার্থ 
বুদ্ধি পায়। ইহাঁর প্রভাবে ধমনীর গায়ে রক্ত 
জমাঁট বাধিতে আরম্ভ করে। রক্ত একটি তরল 
পদ!৫থ এবং সেই জঙ্ঠ জমাটবীঁধা যখন বেশী হয়, তখন 
ধমনীর রক্তপ্রবাহ বদ্ধ হুইয়া যায়। 'রক্তপ্রবাহ বন্ধ 
হইলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী কোন খাগ্ঘ পায় না| 
অবশেষে ছুর্বল হইয়া চিরতরে স্তব্ধ হয়। 
মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত আরামপ্রিয়তা, 
শ্রমবিমূখতা, আধুনিক যুগের কর্মচঞ্চল উত্তেনা- 
পূর্ণ জীবনযাত্রা, মানসিক অতৃপ্তি, আমিষ ও 
তৈলজাতীয় থাগ্ক প্রত্যহ গ্রহণ প্রভৃতিও 
এই রোগের অন্ততম কারণ। বাহুল্যবজিত জীবন- 
মাত্রা, নিরামিষ খাস্ গ্রহণ এবং স্থিতপ্রাজ্ঞতা, শাস্ত 
সমাহিত তৃপ্ধ মনোভাবের অনুশীলন ও শারীরিক 
শ্রমই এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
উপায় বলিয়া ধর! যায়। ইহাও উল্লেখ করা যায় 
যে, যাহারা শারীরিক শ্রম করে, তাঁহারা এই রোগে 
কমই আক্রান্ত হয়। 


ভিটামিন ৭৩ 


অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর জানা গিয়াছে যে, 
রুটিন নামক একপ্রকার পদার্থ ভয়াবহ করে|নারি 
রোগের প্রাথমিক লক্ষণ-_রক্তের জমাট-বাঁধা দোষটি 
নিরাময় করিতে পারে। এই রুটিনের আর এক 
নান হুইল ভিটামিন-পি। ইহাকে পাইতে হইলে 
প্রত্যহ ফল খাইবার অভ্যাস করিতে হইবে। 
করোনারি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ভিটামিন-পি- 
এর সঙ্গে ভিট।মিন-ই যে সকল খাচ্ছে আছে, তাহ। 
নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলে নফল 
পাইবার কথা। 

ইহাহি হইল মোটামুটি ভিটামিনগুলির পরিচয় | 
আদিম ও অরণ্যজীবনে মা অনায়াসে নিজের 
অঙ্ঞাতে ভিট|মিনপুষ্ট খাগ্ লাভ করিত, কিন্তু সভ্য 
জগতের অধিবাসী এই বিংশ শতাব্দীর মানের 
আজ একমাত্র প্রয়াস হইল, খন্ডে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন সংযোগ কর|| কিষ্ত ক্রমশঃ তাহা সংগ্রহ 
করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। অন্থদিকে বিজ্ঞানীরা 
গবেষণাগারে বটিকা ও তরলাকারে ভিটামিন প্রস্কত 
করিয়া মাঁুষের প্রয়োজন মিটাইতেছেন । আমর! 
সগ্ভ সংগৃহীত শাকসজী, মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, যন্কৎ 
ইত্যাদি ব্যবহারে নিজেদের দৈনন্দিন ভিটামিনের 
প্রয়োজন মিটাইতে পারি । মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি 
প্রচুর পরিমাণে যাহাদের পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নহে, 
তাহার! সামান্ত চেষ্টায় টাটকা শাকসজী, ছোলা, 
আটা, লেবু, সাধারণ ফলমূল সংগ্রহ করিতে 
পারে। ভিটামিন ব্যতীত প্রেটিন, কার্বোহাইড্রেট 
অথব! ন্বেহ জাতীয় খাছ্ধ সহজে হজম হয় না। 
বিশেষতঃ ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের অভাবে অস্ত্রের 
ক্ষমতা এত কমিয়৷ যায় যে, হজমের শক্তি প্রায় 
বিনষ্ট হইয়া! যায়। কাজেই স্বাস্থা নষ্ট হইবার পুর্বে 
এই বিষয়ে প্রত্যেকেরই সতর্ক হওয়া উচিত। 


সৌরশক্তির উৎম 


শ্রীনীরদগোপাল মুখোপাধ্যায় 


মানব-স্থষ্টির প্রথম প্রত্যুষে মানুষ প্রত্যক্ষ 
করেছে সুর্যের প্রচণ্ড শক্তিকে-_-অতিভূত হয়েছে 
তার অসীমতায়। নান! ভাঁষায় নাঁন৷ ছন্দে প্রণতি 
জানিয়েছে অসীম শক্তিধর আদিদেবকে | মানব- 
সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জান! গেল, সুর্য 
থেকে প্রতিনিয়ত বিকিরি'ত শক্তির এক অতি ক্ষত 
ভগ্নাংশ মাত্র আসে পৃথিবীতে । শক্তির সাধারণ 
এককে সমগ্র শক্তির পরিমাণ প্রায় এক অবিশ্বাস্য 
সংখ্যা। অসীম শৃন্তের নক্ষত্র-সভায় হুর্ঘ এক 
অতি সাধারণ জ্যোতিষ্ক মাত্র। হুর্যের চেয়ে 
বড় কোন নক্ষত্রের বিকিরিত শক্তির পরিমাণ প্রায় 
আমাদের কল্পনার অতীত। এই প্রচণ্ড শক্তির কথা 
স্মরণ করলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে-_ এই শক্তির উৎস 
কোথায়? প্রায় প্রতিটি প্রাচীন ধর্মেই সৌর 
শক্তিকে বর্ণনা কর! হয়েছে, সৃষ্টিকর্তার অমিত শক্তির 
বহিঃপ্রকাশ রূপে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা সুরু হয় মাত্র 
দেড়-শ বছর আগে। 

প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণ] ছিল, নক্ষত্রগুলির 
শক্তির উৎস মাধ্যাকর্ণজনিত আয়তন যঙ্কোচন। 
একথা সত্য, নক্ষত্রের মত বড় বড় বস্তপিণ্ডের 
আয়তন সঙ্কোচনের ফলে শক্তির বিকাঁশ সম্ভব। 
কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিকিরিত শক্তির পরিমাণের হার 
প্রত্যক্ষ হারের সঙ্গে মেলে না। আয়তন সঙ্কো- 
চনের ফলে উৎপন্ন হলে সৌরশক্তি অনেক দিন 
আগেই নিঃশেধিত হয়ে যেত। 

বিগত শতা্বীর শেষের দিকে পদার্থের তেজ- 
সত আবিষ্কৃত হয়। নক্ষত্রের 
পদীর্থের তেজস্রিয়তাকে নক্ষত্র-শক্তির সম্ভাব্য উৎস- 
রূপে ধারণ! করতে স্ুক্ করলেন বিজ্ঞানীরা | কিন্ত 


দেখ! গেল, পদার্থের স্বাভাবিক তেজস্বিয়ত৷ তাঁপ- 
মাত্রার উপর নির্ভর করে না, নক্ষত্র-শক্কির উৎপা- 
দ্নের হার সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নক্ষত্রের তাপমাত্রার 
উপর। ম্তরাং এই তত্ব অচল। 

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুরু হলো নতুন 
করে পর্যালোচনা । এডিংটন, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ 
নক্ষত্র-বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন তাদের মনীষা 


নিয়ে। প্রথমেই সুরু হলে! জ্যোতিথের 
ভৌতাবস্থা নির্ধাণ। এথেকেই পাওয়া গেল 
সম্ভাব্য উত্তর। দেখা গেল, নক্ষত্রনিচয় গঠিত 


হয়েছে অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে। 
নক্ষত্রের আত্যতস্তরীণ তাপমাত্রা প্রায় দেড় থেকে 
তিন কোটি সেন্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত 
অথুই ভেঙে যায় পরমাণুতে। পরমাণু থেকে বিশিষ্ট 
হয়ে পড়ে কক্ষপথে বিচরণকারী ইলেকট্রন। অখণ্ড 
থাকে শুধু পরমাণুর কেন্ত্র। এই প্রচণ্ড উত্বাপে 
পরমাণুর কেনত্রগুলি এত বেগে' ছুটাছুটি করতে থাঁকে 
যে, তাদের পক্ষে পরমাণু-কেক্ত্রের বিকর্ষণ বলকে 
অতিক্রম করা সম্ভব হয়। ফলে প্রচণ্ড বেগে 
পরমাণুর কেন্ত্রে কেন্ত্রে সংঘর্ষ ঘটে। স্থুরু হয় 
এক ধরণের পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং তারই 
ফলে মুক্তিলাভ করে অপরিসীম শক্তি। রাসায়নিক 
বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থগুলির একেবারে বহি- 
ভাগের কক্ষপথের ইলেকট্রনের সামান্ত অদল-বদল 
ঘটে; ভিতরের ইলেকট্রন বা পরমাগু-কেন 
পর্বাবস্থাতেই থাকে। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
উদ্ভূত শক্তির পরিমাঁণ অনেক কম। 
প্রধানতঃ ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া 
পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সম্ভব । পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে, মাঝারী ওজনের পরমাণু-কেজের 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বিক্রিয্নায় তেমন শক্তি উৎপর হয় না। অপেক্ষাকৃত 
ভারী ওজনের পরমাণু-কেন্্র, ষথা__-২৩৫ ভরের 
ইউরেনিয়াম-কেন্ত্র, বিক্রিয়ার ফলে প্রায় সমান 
ওজনের ছুটি পরমাঁণু-কেন্দ্রে ভেঙে যায়। আবার 
কখনও ছুই বা ততোধিক হ্ান্কা পরমাণু-কেন্ত্রে 
সংযুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরমাণু সৃষ্টি করে। 
নক্ষত্রের ক্ষেত্রে বিভাঁজন-পদ্ধতিতে শক্তি উদ্তবের 
প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, বিভাজনের জন্তে প্রয়ো- 
জনীয় ভারী পরমাণুককেন্ত্র প্রায় অধিকাংশ নক্ষত্রেই 
অন্থপস্থিত। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যেতে 
পারে যে, নক্ষত্রে সংযোজন-প্রক্রিয়াযই শক্তির 
বিকাশ ঘটে। 

জংযোজন-পদ্ধতিতে শন্তি উত্পাদনের জন্তে 
তাপমাত্রা অনেক হওয়। প্রয়েজন। নতুবা 
নগ্ন পরমাণু-কেশ্রের বিকর্ষণ বলক্ে অতিন্রম করে 
সংঘর্ষ সম্ভব হয় না। নক্ষত্রের প্রথমাবস্থায় আম্মতন 
সঙ্কোচন বা স্বাভাবিক তেজক্রিয়া অথবা ছুটি 
পদ্ধতিতেই শক্তির উত্তব ঘটে। তখন সুর হয় 
পরমাণু-কেঙ্জরের সৃষ্টি এবং তাঁদের সংঘাত। এই 
সংঘাতে উদ্ভূত শক্তির অধিক পরিমাণ বিচ্ছুরণকে 
(চ২৪019007) বাধা দেয় নক্ষত্রের বিরাট বস্ত- 
পিওড। ফলে নক্ষত্রের মধ্যে চলে এক তাপ-কেন্ত্রিক 
বিক্রিয়ার (01)6100901)001687 [২6৪০৫101)) অনস্ত 
পরিক্রম। | | 

সংয়োজন-পদ্ধতিতে শক্তির বিকাশ সম্পকিত 
তর্তুটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে বেথে এবং 
ভাইজাকারের গবেষণার ফলে। গ্যামো, আযাট্‌- 
কিনসন প্রমুখ পদার্থবিদেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে 
ছেন, পরমাণু-কেন্ত্রের বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবন! দ্রুত কমতে থাকে । 
তাই অঞ্জ পরিমাণ বিদ্যুৎযুক্ত ছোট ছোট পরমাণু- 
কেশ্ত্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কাজেই 
হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্ত্র বা প্রোটনের মধ্যে মাত্র 
এক একক ধন বিদ্যুৎ থাকায় সংযোজন-পদ্ধতিতে 
শক্তি উৎপাদনে প্রোটনের বিক্রিয়ার সগ্তাবনাই 


সৌরশক্তির উৎস ৭৫ 


সর্বাধিক | মাকিন পদার্থবিদ বেথে এবং জার্মান 
বিজ্ঞানী ভাইজাকার স্বতন্ত্রভাবে প্রোটন সংক্রান্ত 
সব রকম সম্ভাব্য পারমাণবিক বিক্রিয়া পর্যালোচন। 
করে দেখেন যে, এগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা যাষ। একটিতে ঘটে প্রোটনের সঙ্গে 
প্রোটনের বিক্রিয়া, আর একটিতে ঘটে প্রোটনের 
সঙ্গে অন্ত কোন হাক্কা পরমাণু-কেন্ত্রের বিক্রিয়া । 
বেথে এবং ভাইজাকারের মতে, নবসৃষ্ট. নক্ষত্রের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা থাকলেও পুরাতন 
নক্ষত্র, যথা-_সুূর্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতিতে 
বিক্রিয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তার কারণ, একমাত্র 
প্রোটন ব্যতীত একটি নির্ধারিত সময়ের বেশী শক্তি 
উৎপন্ন করবার মত যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য হাসা 
পবমাণুকেন্ত্র কোন নক্ষত্রেই নেই । ছাক্ষা পরমাণু 
হিলিয়াম অবশ্থা প্রায় সব নক্ষত্রেই প্রচুর পরিমাণে 
আছে, কিন্তু উৎ্পপ্ন পরমাণুকেন্ত্র অত্যন্ত অস্থায়ী 
বলে প্রোটনের সঙ্গে হিলিয়াম পরমাণুর কোন 
বিক্রিয়া! হয় না। 

প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংযোজন ঘটে 
প্রধাঁণতঃ দুটি পদ্ধতিতে । একটিতে প্রোটনের সঙ্গে 
প্রোটনের পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে; অপরটিতে 
কার্ধন-চক্রের আবর্তনে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের 
সংযোজন ঘটে পরোক্ষভাবে । কার্ধন পরমাণু. 
কেন্ত্র শুধু প্রভাবকের কাজ করে। ছুটি পদ্ধতিরই 
অন্তিম পরিণতি হিলিয়াম পরমাথুতে | 

পরোক্ষ পদ্ধতি বা! কার্ধন-চত্র, অন্যায়ী প্রথমে 
একটি শক্তিপুষ্ট প্রোটন নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ একটি 
১২ ভরের কাবন পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করে। 
ফলে প্রোটন এবং কার্বন পরমাণুর সংযোঁজনে স্ষ্ট 
হয় ১৩ ভরবিশিষ্ট তেজক্কিয় নাইট্রোজেন সমস্থানিক। 
তাপমাত্রা, ঘনত্ব এবং কারন পরমাণুর কেজ্জের 
বিকর্ষণ বল প্রভৃতি বিবেচন! করে বেথে গণন1 করে 
দেখিয়েছেন যে, সর্ষের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ 
বছরে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি কার্বন পরমাণু 
কেজ্জের সংযোজনমুলক সংঘাত সম্ভব। ১৩ ভরের 


৭৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


নাইট্রোজেন সমস্থানিক সৃষ্টির প্রায় ১* মিনিট 
পরেই নাইট্রোজেন থেকে একটি পজিট্রন বের 
হয়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় ১৩ ভরের একটি অস্থায়ী 
কার্ধন পরমাণু-কেন্ত্র। প্রায় দু-্লক্ষ বছর হৃর্ষের 
অভ্যন্তরে উত্তপ্ত গ্য/সের ভিতরে বিচরণ করে এই 
কার্বন পরমাণু-কেন্ত্র আরও একটি প্রোটন আত্মসাৎ 
করে স্থষ্টি করে ১৪ ভরের একটি স্থায়ী নাইট্রোজেন 
পরমাণু-কেন্ত্র এবং গামা-রশ্মি। প্রায় তিন কোটি 
বছর পরিক্রমার পর এই নাইট্রেজেন-কেম্্র একটি 
প্রোটন আত্মসাৎ করে' 
অক্সিজেন-কেন্দ্র এবং গ।মা-রশ্ির হষ্টি' করে। প্রায় 
ছু-মিনিটের মধ্যেই তেজক্রিঘ অব্সিজেন-কেন্ত্র একটি 
পজিট্রন ত্যাগ করে পরিণত হয় ১৫ ভরের নাইট্রো- 
প্রায় দশ হাজার বছর পরে ঘটে 


জেন-কেন্ত্রে। 
চূড়ান্ত বিক্রিয়।। ১৫ ভরের নাইট্রেরজেনের সঙ্গে 
সংঘর্ষ ঘটে একটি প্রোটনের। এক্ষেত্রে আর 
সাধারণ সংযোজন ঘটে না। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট 


বৃহৎ পরমাণু-কেন্দ্র ভেঙে যায় ১২ ভরের কার্বন এবং 
৪ ভরের হিলিয়াম-কেন্ত্রে। এই চক্রের আবর্তনে 
পুনরায় একটি ১২ ভরের কার্বন-কেন্ত্র স্ষ্টি হওয়ায় 
কার্বনের কাজকে একটি প্রভাবকের কাজের সঙ্গে 
তুলনা করা চলে। একটি পজিট্টন ত্যাগ একটি 
ইলেকট্রন গ্রহণের সমতুল্য । তাই ধর! যায়, কার্বন- 
চক্রে ছুটি ইলেকট্রন এবং চারটি প্রোটন থেকে সৃষ্টি 
হয় একটি হিলিয়াম পরমাণুকেন্দ্র। কিন্তু দেখা 
যায়, হিলিয়াম-কেন্ত্রের ওজন চারটি প্রোটনের 
ওজনের মাত্র ৯৯% [ ইলেকট্রনের ওজন এত সামান্ঠ 
যে, গণনায় না ধরলেও চলে ]1 এই ১% ভর 
পরিণত হয়েছে শক্তিতে । আইনষ্টাইনের সুত্র 
অনুযায়ী ভরক্ষয়কে আলোর গতিবেগের বর্গ দিয়ে 
গুণ করলে তুল্য পরিমাণ শক্তি পাঁওয়৷ যায়। তর- 
ক্ষয় সামাগ্ধ হলেও আলোর গতিবেগ এক বিরাট 
সংখ্যা। এই গতিবেগের বর্গ করার শক্তির 
পরিমাণও হয় বিরাট। | 

শুধুমাত্র প্রোটন-প্রোটন সংবোজনও ঘটে এক 


১৫ তরের তেজক্রিয়, 


[ ১৬শ বর্ষ, হয় সংখ্যা 


জটিল পদ্ধতিতে । তাপমান্রা প্রভৃতি বিবেচনা করে 
দেখা গেছে, সাত-শে! কোটি বছরে ছুটি প্রোটনের 
সংযোজনে স্ষ্টি হয় একটি ভারী হাইড্রোজেন 
পরমাণুকেন্ত্র বা ডযলটেরন এবং একটি পজিট্রনের |. 
ডযলটেরনটি উৎপক্নের প্রায় দশ সেকেগ্ডের মধ্যেই 
আরও একটি প্রোটন অধিকার করে সৃষ্টি করে ৩ 
ভরের একটি হিলিয়াম পরমাণু-কেন্ত্র এবং গামা-রশ্টি | 
প্রায় তিন লক্ষ বছর পরে ছুটি তিন ভরের পরঘাঁণু 
যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে একটি ৪ ভরের হিলিয়াম এবং 
ছুটি প্রোটন।. কার্ধন-চক্রের মতই ভরক্ষয় থেকে 
উৎপন্ন হয় শক্তি 


বর্ণালী-বিষ্কেষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় কোন্‌ 
জ্যোতিষ্ষে কোন্‌ মৌলিক পদার্থ কতখানি আছে, 
তা জানা সম্ভব। কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি 
পদার্থের প্রাচুর্য থেকে কোঁন নক্ষত্রের বিকিরিত 
শক্তির হার গণনা করা যায়। বিকিরিত শক্তির 
ঙাত্তিক হার এবং প্রত্যক্ষ হারের তুলনা করে দেখা 
গেছে, সর্ষের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্রের কার্বন-চত্র 


এবং নিষ্প্রভত নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রোটন-প্রোটন সং- 


যোজনের সম্ভাবনা বেশী। হুর্ষের ক্ষেত্রে ছুটি পদ্ধতিই 
সম্ভব হলেও প্রোটন-প্রোটনের বিক্রিয়ার সম্ভাবন। 
সমধিক। " 


কাধনের বদলে অন্ত কোন পরমাণু-কেঙ্জের 
সংযোজনের বিপক্ষে যুক্তি আছে। প্রায় প্রতিটি 
নক্ষত্রের তাপমাত্রা দেড় থেকে তিন কোটি ডিগ্রি 
সেপ্টিগ্রেড। প্রায় ছু-কোটি ডিশ্রি তাপমাত্রায় 
কার্ধনের চেয়ে হাঁক পরমাণু-কেন্ত্রের বিক্রিয়া ঘটলে 
প্রত্যক্ষ হারের প্রায় দশ হাজার গুণ শক্তি পাওয়া 
ধেত। আবার কার্ধনের চেয়ে ভারী অক্সিজেনের 
সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটলে শক্তির হার হুতো মাত্র এক 
লক্ষাংশ ভাগ মাত্র। 

কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়--সৌরশক্তি, তথা 
যেকোন জ্যোতিধ্ণের শক্তি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ 
কাবন-চক্রের আবর্তন বা প্রেটন-প্রোটন বিক্রিল্না।- 


রাধানাথ শিকদার 
(১৮১৩-১৮৭*) 
শ্ীপ্রভাসচন্্র কর 


জন্ম ও শৈশবাবস্থ' 

সার্ধ শতবর্ষ পূর্বে এমন একজন বঙ্গ-সম্তানের 
আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি গণিতশান্ত্রে অপরিসীম 
প্রতিভাধর ছিলেন। জরিপ কার্যে (981:565) 
তার অবদান সর্বজনম্বীককৃত ও সমাদৃত। 

স্বগায় রাঁধানাঁথ শিকদার ১৮১৩ থুষ্টাবে 
অক্টোবর মাসে জোড়ার্সাকোর শিকদারপাঁড়ীয় 
জন্মগ্রহণ করেন১। রাধানাথের পিতার নাম 
তিতুরাম। 

তৎকালীন রীতি অনুযায়ী রাধানাথ প্রথমে 
পাঠশালায় প্রেরিত হন। ১৮২৪ থুষ্টার্ে তিনি 
হিন্দু (অপর নাম আযাংলো ইত়্ান) কলেজে 
প্রবেশ করেন। সন্তোষজনকতাবেই লেখাপড়ায় 
তার অগ্রগতি হতে থাকে এবং ১৮২৯ খষ্টাব্দে তিনি 
প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। গ্রীসের ইতিহাস, 
ভূগোল, ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত, ভাঁজিলের ঈনিড, 
শেক্সপীয়র, হোঁমারের ওডিসি, রাসেলের 
আধুনিক ইউরোপ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভির 
বিষয় তার সময়ে পাঠ্যতালিকার ২ অস্তভুক্তি 
ছিল। 

হিন্দু কলেজের পরিবেশটি ছিল বড়ই মহনীয়। 
এখানে রাধাঁনাথ দু'জন ব্যক্তিত্বসম্পর শিক্ষকের 
সংস্পর্শে আসেন ও তত্বাবধানে থাকেন--একজন 
ডাঃ টাইটলার এবং অপর জন মহামতি হেনরী লুই 
ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডাঃ টাইটলার অঙ্কশান্তে 
স্পগ্ডিত ছিলেন। আর উদার মনোভাঁবাপন্ন 
ডিরোজিও কলেজের চতুর্থ শিক্ষক হয়েও মূলে 
ছিলেন ছাত্রবুন্দের প্রধান উপদেষ্টা এবং পরম 
স্থদ। . রাধানাথের . সহপাঠীরাও অ্তবিষ্তুৎ 


ন সকলেই কৃতী সম্তান হিসেবে পরিগণিত 
হন ৩ 

ডাঃ টাইটলারের শিক্ষকতার অন্কশান্ত্রে 
রাধানাথের পাঠক্রম নিম্নোক্ত রূপ ছিল: ১৮২৮ 
খষ্টার্ব থেকে ১৮৩২-_এই কয়েক বছরের ভিতর 
ক্রমান্বয়ে দ/০1এ- প্রথম থেকে চতুর্থ পুস্তক, বীজ- 
গণিত, ইউক্লিড ষষ্ঠ পুস্তক। চ10য10103) 11831709 
৪130 1২01101009) ম্পর্শক (08518676), 0২৫০৮ 
808610189, (00090180155, গোলকাকার 
ভ্রিকোণমিতি (901)61108] 110180100170605), 
[৪5101 এবং ?18০190110-এর উপপাণ্ধ, 7০101৩1- 
এর সম্পাগ্ক,। ড৬/1501,085৫-এর বি্লেষণাত্মক 
ব্রিকোণমিতি £8150081 70801019665), 
10101501075 ঢ101079, [:2818178-এর উপপাণ্, 
ড/17/003৫-এর জ্যোতিবিষ্ভা। গণিতনিগ্যায় 
এই রকম সর্বাত্মক পাঠ্যতাঁলিকা ৪ বিশ্লেষণ করলেই 
রাঁধানাথ শিকদারের ন্যায় ভাবী-গণিতবেতার কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। 


জরিপ সংস্থায় 
ডাঃ টাইটলার রাধানাথের সম্থক্ধে অতি উচ্চ মত 
পোষণ করতেন এবং তারই চরণপ্রান্তে নিউটনের 
[010০1918-এর মত কঠিন পুস্তকের বিষয় শিক্ষার 
সুযোগ রাধানাথের হয়েছিল। এই সময় একটা 


* পণ্ডিত জয়গোপাল তরালঙ্কার মহোদয় 
রাধানাথের সহপাঠিগণের প্রসঙ্গে লিখে গিক্েছেন-- 
“দক্ষিণারঞ্জনো রাঁমো রসিক £ কঞ্চমোহন 2। 
তারাাদে রাধানাথে গোবিন্দশ্ভ্্রশেখরঃ ॥ 
হরচঙ্ো রামতন্ুঃ শিবশ্ন্ত্র মাধবঃ | 
মহেশোইম্বতলালশ্চ প্যারীচাদো যধুত্র তা:।% 








4৮ চান ও বিজ্ঞান 


ঘটনা ঘটে। এই দ্বটনাই রাঁধানাঁথের প্রতিভা 
বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। 

তখনকার দিনে গণিতশাস্ত্রে অদ্বিতীক্ষ পশ্তিত 
কর্নেল এভারেস্ট ভারতীয় জরিপ সংস্থার প্রধান 
কর্ণধার (900৬৪5০: 33611618106 [7019 এবং 
১0061117661700150 01 31680 101801009096100- 
০৪] 90:65 0£ [15012) ছিলেন । একদ] তিনি 
বন্ধু ডাঃ টাইটলারের নিকট একজন সুযোগ্য 
পরীক্ষার্থীর অনুসন্ধান করলে ডঃ টাইটলার সানন্দে 
রাধানাথের নাম সুপারিশ করেন। স্থতরাং 
কলেজের শেষ পরীক্ষার পূর্বেই বিকাশোশুখ 
রাধানাথ ভারতীয় মহীত্রিকোণমিতি সংস্থার 
(0.7, 91565 ০£ 11501) গণনা বিভাগে 
(09000900178 196198100001)0 মুহরীর (0010- 
98661) কার্ধে নিযুক্ত হলেন। বেতন স্থিরীকত 
হয় প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা এবং স্বীয় কর্মদক্ষতা 
রাধানাথ পরিশেষে এ বিভাগে সবপ্রধান কর্মচারীর 
পদে (03166 000100667) আসীন ছিলেন এবং 
তৎকালে (যখন মুদ্রাস্ীতি কল্পনারও অতীত 
ছিল) তার বেতন ছিল প্রতি মাসে ছয় শত 
টাকা।৫ কর্মে ব্যাপৃত থাকাকালে এভারেস্ট 
সাহেবের অকৃপণ তত্বাবধানে রাধাঁনাথ উচ্চতর 
গণিতবিগ্যায় স্বীয় নিরলস সাধনায় পারদশিতা 
লাভ করেন। তিনি কর্মে নিযুক্ত হবার অব্যবহিত 
পরেই কলিকাতা ত্যাগ করে হিমালয়ের শিখরে 
শিখরে কর্নেল এভারেস্ট-এর সঙ্গে ভ্রমণ করতে 
থাকেন। “বহু দুর্গম ও দুর্লভ স্থানে” গমন করবার 
ন্বুযোগ তিনি পেয়েছিলেন ।৬ 

জরিপ কর্মে নিযুক্ত অবস্থাই ১৮৫২ থুষ্টশতকে 
রাধানাথ কলিকাঁতার সরকারী মানমন্দিরের 
(08096101061) 039৬৪6075) সুপারিটেণ্ে্ট 
পদে (জনৈক ইউরোপীয় কর্মচান্ীর অবসর 
প্রাঞ্থিতে ) অধিষ্ঠিত হন।৭ (তখনকার দিনে 
উক্ত মানমন্দির জরিপ সংস্থারই অধীনে একটি 
বিভাগ মাত্র ছিল)। 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


পবাধানাথের অবদান 
সেকালে ভারত সরকারের জরিপ বিষয়ক 
প্রামাণ্য পুস্তক ছিল-_4 7081881 0£ ৪৫০১ 
138 01: 11)018 (প্রথম সংস্করণ, ১৮৫১ )।' এটির 
সংগ্রাহক ছিলেন--0860810193 2, 9050 এবং 
চন 1. 11091111511 বইখানি পাচভাগে বিভক্ত 
( পৃষ্ঠ। ২৪++১৮+পরিশিঞ্ট ১৫টি চিত্র সম্বলিত )-_- 


58101 -- 0360100605১ 1101801201066 


66০, 70100580060 17৬71, 

2810 117 -700 901:৬651008 11500. 
17061069 ৮" 0০108196615 11. 

25916 1] 707 90:5$651)8 


[10750:010021)5--01781)0615 1-54%511, 


71 1৬ -_ 90 006 101005191) ০0: 
2৮৮০ 71610 15950161061 - 010806615 
| 

৮৪1৮ ৬ 7 6108০0০81 4১50:0150005 8150 
15 20011596101) 00 901৮2511078 
01090606151 1 


তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগটি মুখ্যতঃ রাধ।নাঁথের 
অধ্যবসায়ের ফলে রচিত। পুর্বোক্ত সংগ্রাহক- 
ছয় পুস্তকটির ভূমিকায় সশ্রদ্ধ চিত্তে রাঁধানাঁথের নামে 
এই বিষষে স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে 
এটুকুও বলে রাখা প্রয়োজন যে, ব্নাধানাঁথের 
অবদানই বইখাঁনির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, 
বিজ্ঞানসম্মত ও প্রামাণ্য অংশ। সংক্ষেপে বলতে 
গেলে বইখানির এক-ষষ্ঠাংশ রাধানাঁথের পরি- 
শ্রম ও ধীশক্তির ফলন্বরূপ। 

উপরস্ত [90165 (১৮৫১ খুষ্টশতকে প্রথম 
প্রকাশিত) নামে আগ এক সঙ্কলন ব্াধানাথ 
করেছিলেন। এখানি পরিবধিত আকারে কয়েক 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাজে রাধানাথের 
উত্তরসাধক হিসেবে 0.1 7818, 0১ ছু], 
৬৪1৮০, 1২. (১ চে, 0১95 এবং 0,95. খৈ. 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


[71612568865 ১ [২.১ /৯, ৪.১-এর নামোদ্েখ 
করতে হয়। 

এছাড়া কলিকাঁতা এশিয়াটিক সোসাইটির 
গুখপত্রে চাঁপমানাঙ্ক সংশোধন বিসয়ক একটি 
গণনার তালিকা প্রকাশিত, হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্ে। 
এটাও রাঁধানাথের গবেষণালন্ধ ফল। *৮ 

রাধানাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কীতি-_ 
পৃথিবীর উচ্চতম বিন্দু এভারেষ্ট শিখরের 
আবিষ্কার। তিনি তখন উত্তর-পর্নাঞ্চলে পর্যবেক্ষণ- 
কার্ষে ব্যাপৃত। ১৮৫২ থুষ্টান্ষে একদিন প্রভাতে 
রাঁধাঁনাথ ( যিনি সহপাঠিগণের কাছে “বাবু” রূপে 
সমধিক প্রসিদ্ধ) সে সময়কার উধ্বতন কর্মকর্তা 
91: 4170165/ ড/981,-এর ঘরে উধ্বশ্বাসে এসে 
জানালেন যে, পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবিষ্কার 
তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন ।৯ 

কেমন করে রাধানাথের নিপুণ গণনায় 
এভারেস্ট শিখর নাটকীয়ভাবে ধর! পড়লো-_তা 


* এই বিষয়ে তীর প্রবততিত ত্র হলো-_ 


০.8. (32) " - (৮62) 6 


॥4+ ৫৮-32) 2 

উক্ত পত্রে রাঁধানাঁথ বাবু লিখছেন-_ 

06 0010008118 60: 0 £1৮21) 20০৬6, 
15 00০ 88006 985 086 ০০01. 9011626 
17081563 032 ০6 11) 006 50121980900) 0£ 
101578016 1 15010761015 15806150০00, 
67 ০ 33581019105 020153 8৫16 1834 
আ1)615 132 9859 602 6910100118 স11] ৮৩ 
08050 (5142 1, [9 ০06 17090006101) 6০ 
93091162168 78016 1849). 001. 730116816 
1088 8161 120 061001)56:80101) 01 616 1১:০- 
6289, 81691012085 1325৩ 00196 ৪০, ০৪৫ 
06 01:88 ০01 126 12666121510 আ1001 
[0 26801, [10956 06618 15656998006 
60 88৫95 1058616 ০6 056 €৪০। 01 006 
1021058018, ৮5 0১০ 011011)6 105 6801£90000, 
লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, একটা পুস্তকের অপ্রাঞ্থিতে 
কাজ ব্যাহত হয় নি। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় 
অষ্ষের শূন্তস্থান পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


রাধানাথ শিকদায় ৭৯ 


একদিকে যেমন উপভ্ভাসের ভ্ভায় স্ুখপাঠ্য, 
অপরদিকে তেমনি ত! রাধানাথের অসামান্ত 
ধীশক্তি-ও দক্ষতাঁরই পরিচায়ক । প্রাক-রাধানাঁথ 
জরিপ-কর্মচারীর! ছয়টি বিভিন্ন স্থান থেকে এ 
শিখরের জরিপ-ক্রিয়া করেছিলেন" কিন্তু তারা 
ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন নি যে, দূরবীক্ষণের 
মাধামে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গিরিশিখর তাদের নগ্ন 
সমক্ষে প্রতিভাত হচ্ছে ।৯০ সর্ধাগ্রে রাধানাথই 
এই সমাঁধানটি করে দিয়ে সর্ধজনশ্রদ্ধেয় এবং 
কীতির অধিকারী হয়ে রইলেন। আবিষ্কারের 
পরই হলো শিখরটির নামকরণ। চিহ্নিতস্করণের 
পূর্ব পর্বস্ত শিখরগুলি সচরাচর রোমান সংখ্যা 
চিহ্নিত হতোঁ। (এভারেস্ট শিখরের নাম ছিল 
শৃঙ্গ ১৫ [1681 0৬] )1৯১ 

চিরনীহারময় এই তুক্ বিন্দুটির নামকরণ করা 
হয় শিকদার মহাশয়ের উধ্বতন সর্বপ্রধান ও এক 
সময়ের সহকর্মী 39০9:5 £:৮৪:০৪৫-এর নামান” 
সারে। এভারেস্ট আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই 
তাতে আরোহণের প্রয়াস সুর হলো। আজও তার 
বিরাম নেই-_আরোহণের নব নব উদ্যম ও প্রচেষ্টা । 
ইদানীং কালের এভারেস্ট শিখরের সমধিক 
প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে-রাধানাথের নিরলস 
সাধনা । ( অবশ্ঠ রাঁধাঁনাঁথকে এই শ্থমহাঁন কীতির 
অধিকারী হওয়৷ থেকে বঞ্চিত করতে অপপ্রয়াসও 
কম হয় নি)।৯২ কিন্তু এরকম অপপ্রপ়াসকারীদেরও 
স্বীকার করতে হয়েছে যে, বায়বীয় প্রতিসরণ 
(2001030116115 15080০61017) বিষষক কারণগুলি 
রাধানাথ 'ও তার সর্বপ্রধান 51: 
ড/৪০৪। একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ 
অনুসন্ধানরত ছিলেন। তখনকার সময়ে এই 
বিষয়টাই সর্বাপেক্ষা গোলোযোগের কারণ ছিল। 
এই প্রসঙ্গে গণিতশান্ত্রের এই চিস্তানায়কের কীতি 
প্রামাণ্যভাবে লিখিত রয়েছে ।৯৩ 

এভারেস্ট সাহেব প্রবতিত গণিতশাস্ত্রের অভিন্ন 
ধারার (যা 2৪5-7:8০5 ৪২৪6 নামে 


/0016জ 


৮৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


প্রচলিত) যাবতীয় প্রাম্নেরগিক কৃতিত্ব বাবু 
রাধানাথের ১৪ 

“কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম ছৃর্গে যে ঘটিকা 
গোলক (2001 0811) শ্ম্ত বিদ্ধমান আছে, তা 
শিকদার মহাঁশয়েরই ধীশক্তির পরিচায়ক |” ১৫ 


রাধানাথের বহুমুখী প্রতিভ৷ এবং 
চারিত্রিক গুণাবলী 


বিশ্বকবির “চিত্ত যেথা ভর়শৃগ্ত উচ্চ যেথা শির' 
এই উক্তির মূর্ত ও জলন্ত প্রতীক ছিলেন রাধানাথ। 
এই বিষয়ে 'আর্যদর্শন'১৬ পত্রে পাওয়া যায় 
“ঠাহার গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, শরীরিক বল, 
আচার ব্যবহার ও সকল কর্ম স্বাধীনভাবে নির্ব/হ 
কর! বিষয়ে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ নান] 
প্রকার মত প্রকাশ করেন। হিমালম্স্থিত মণ্রী 
ও ডেরাডুন ও ফরাসী অধিকারস্থ ফরাসডাঙ্গায় 
তাহার সম্বদ্ধে অশেষ প্রকার গল্প এক্ষণেও প্রচলিত 
আছে।,'*কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি বাঙ্গালী, 
কোন কার্ধগতিকে তাহার সহিত আলাপ হইলে 
কেহ তাহাকে ভয় করিত, কেহ ভক্তি করিত, কেহ 
কেহ ব! মনে মনে পুজা ।” অন্রূপ বিবরণ আমর! 
শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা অভিব্যক্ত “হিন্দু অথবা 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত' পৃস্তকে পাই।১৭ 

১৮৪৩ থুষ্টশতকে (যখন তিনি সাধারণ পদ- 
মর্ধাদাঁসম্পন্ল কর্মচারী ) ডেরাডুনে জেল! শাসক 
একবার রাঁধাঁনাথের কতিপয় কর্মীকে তার নিজের 
মালপত্র বহন কর্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু “পরো- 
ানা'র অভাবে রাধানাথ এ কর্মীদের জেলা 
শাসকদের আদেশ মান্ত করতে নিষেধ করেন। 
উক্ত জেল! শাসক রাধানাথের বিরুদ্ধে নালিশ 
করেন। বিচারে রাধানাথের ছু-শ' টাকা 
জরিমানা হয় বটে, কিন্তু শাসকবর্গও সাবধান হয়ে 
যাঁন। এই ঘটনায় সকলেই রাঁধানাথের নিভঁকতার 
পরিচয় পান ।৯৮ 

১৮৫৫ খৃষ্টাব নাগাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিচ্াসাগর 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


মহাশয় প্রবতিত হিন্দু বিধবা. পুনবিবাহ আইন 
নিয়ে সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন ও সাড়া 
পড়ে যায়, তাতেও বিস্তাসাঁগর মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে 
সমর্থন করে রাঁধানাথ তানীস্তন বহু গণ্যমান্ত 
ব্যক্তির সঙ্গে একখানি আবেদন পত্রে 2৪18. 
086) 5101:01591- এই নাম স্বাক্ষর করেন।১৯ 

এ ছাড়া প্রাতঃম্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের 
মহাপ্রয়াণে মাঁধবচন্ত্র মক্সিকের গৃহে (১৮৩০ তুষ্টাব) 
আরয়ে।জিত সভায় রাধাঁনাঁথ ভাষণ দেন। ১৮৫৫ 
খৃ্টব্যে ২৯শে অগাষ্ট পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় 
স্থাপনের প্রস্ত।বে রাধানাথ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন। মহধি দেবেম্ত্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 
(ডিসেম্বর ১৫, ১৮৫৪) কিশোরীটাদ মিত্রের 
কাশীপুরের বাঁসভবনে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনীর 
একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্বদ্ধে ষে সভা 
আহত হয়, তাতে অন্তান্য জ্ঞাানী-গুণীদের মধ্যে 
রাধানাথ সভ্য হয়েছিলেন ।২০ 

ভাষাবিদ হিসাবেও রাধানাথ বিশেষরূপে 
অগ্রণী ছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংদ্কৃত, ফরাসী, 
লাতীন ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ।'২৯ 

[015100 01581168915  9০০160 নামে 
তখনকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমসাময়িক 
প্রখ্যাত বক্তিবর্গের সঙ্গে রাধানাথও যুক্ত ছিলেন।২২ 

কুসংস্ক।রাচ্ছন্ন মাতৃভূমির ললনাকুলের উন্নতি 
বিধানার্থে রাধানাথের প্রদ্াসের অস্ত ছিল না! 
হিন্দু বিধব! বিবাহ প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে তিনি 
যে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তা আমরা 
আগেই দেখেছি। মাত্র তাতেই তার কর্মপ্রচেষ্ট 
সীমাবদ্ধ ছিল না। প্যারীচাদ মিত্রের সহায়তায় 
তিনি মাসিক পত্রিকা নামে একখানি পুস্তিকা 
প্রকাশ করতে থাকেন।২৩ অতি সরল প্রচলিত 
ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ এতে সন্নিবেশিত থাকতো। 
বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও 
একটু বিশেষরূণপে প্রণিধানযোগ্য। “মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ থেকে রাধানাথের মাতৃভাবা-প্লীতিরও 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


আভাস পাঁওয়া যাঁয়। দীর্ঘ প্রবাসের ফলে 
রাঁধানাথ মাতৃভাষা! ভূলে গেলেও জীবনের অস্তিমে 
ত৷ পুনরায় শিক্ষা ও তার সাহায্যে শিক্ষাদানের 
জন্যে সর্বপ্রযত্র প্রয়োগ করেন। সেই অতীতে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব আরোপ 
করে গেছেন রাধানাথ এবং মাতৃভাষাকে অবহেল৷ 
বা অবজ্ঞ! করেন নি। 


ধ্মীয় ব্যাপারে রাধানাথ ছিলেন উদারপন্থী। 
খষ্টধর্ম সরাসরি গ্রহণ না করলেও হিন্দ্ধর্ম তিনি 
সর্বতোভাবে বর্জন করেন। খাগ্ধ হিসেবে তিনি 
হিন্্ুর নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী ও 
সমর্থক ছিলেন২৪ | 


বিদেশে খ্যাতি ও মহাপ্রয়াণ 


রাঁধানাথের খ্যাতি বিদেশের ্ুুধীসমাজে 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৮৬৪ খুষ্টাব্বে তিনি 
ব্যাভেরিয়ার ৪9181 13601 ৩০০1০০-এর 
সম্মানিত সদন্য নির্বাচিত হন।২৫ ১৮৫১ থুষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডের কমন্স সভায় একটি বিবরণী প্রেরিত হয়, 
তাতে গুণমুগ্ধ এভারেষ্ট সাহেব রাঁধাঁনাথের কার্ষের 
ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন২৬ । 


গণিতের শিক্ষাণ্ডরু, প্রধান কর্ণধার ও সহকর্মী 
360:£6 ৬০:০5, শিকদার মহোদয়ের গুণের 
ভূয়সী প্রশংসা, জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বহুবার বন 
পত্রে তদানীস্তন গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে গেছেন। এগুলির আলোচনা এক সম্পূর্ণ 
অধ্যায় সাপেক্ষ । সুখের বিষয়, এভারে্ট সাহেবের 
্বহস্তলিখিত পত্রগুচ্ছের কয়েকখানি অমূল্য জাতীয় 
সম্পদরূপে দিল্লীর ট৪6101791 4:01165-এ 
রক্ষিত আছে 


১৮৭০ ধৃষ্টাব্ধে ১৭ই মে, এই কর্মময় জীবনের 
অবসান হয়। এ তারিখে হুগলী জেলার গোণ্ডোল- 
পাড়ায় রাধানাথ দেছত্যাগ করেন ২৭ | 


রাধানাথ শিকদার ৮১ 


রাধানাথের সমর্থনে তৎকালীন 
ংবাদপত্রসমু 

১৮৫১ খুষ্টাব্ষে প্রকাশিত 1/81888] ০৫ 
501:56511)8 পুস্তকের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত 
অংশ রাধানাথের সাধনার ফল-_একথা পূর্বেই 
বল হয়েছে। এ বইখানির আরো কয়েক 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়, কিন্ত অত্যন্ত পরিতাঁপের 
বিষয় এই যে, ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধে প্রকাশিত সংস্করণে 
রাঁধানাথের নাষের স্বীকৃতিটি আকন্মিকভাবে ভুলে 
দেওয়া হয়--যদিও রাধানাথের অবদান পুস্তক- 
খানির ভিতরে অটুট ছিল। 

ফলে, স্বর্গতঃ রাঁধানাঁথের সমর্থনে তৎকালীন 
সংবাদপত্রসমূহে বহু প্রতিবাদ পত্র অথব! সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ প্রকাশিত হুয়। রাঁধানাথের ইংরেজ সহকর্মা- 
রাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন! এদের মধ্যে 
৬/৪101 51)61111, 70101) 008০0017810 প্রমুখ 
জরিপ সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারীর! নিভাঁকভাবে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ফলে তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ, বিশেষ করে 14180001810 সাহেব 
ভারত সরকারের বিরাগভাজন হুন। সরকার 
1080001810 সাহেবের পদমর্যাদার পথ রুদ্ধ 
করে অধমর্ধাদায় অবনমিত করে এক আদেশ 
জারী করেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে 
সম্ভব নয়২৮। 


উপংসহায় 

দেড়-শ' বছর আগে যখন দেশ সম্পূর্ণরূপে 
অনগ্রসর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, সেই অবস্থায় এক- 
জন কৃতী বরেণ্য বঙ্গসন্তান গণিতশান্ত্রের মত দুরূহ 
ও জটিল বিষয়ে এতদূর অগ্রণী হয়েছিলেন দেখে 
বিশ্মিত না হয়ে পারা যায় না। তার যথার্থ স্বৃতি- 
রক্ষার বন্দোবস্ত হলে এবং তার প্রিয় বিষয় গণিতের 
প্রতি দেশের তীক্ষধী ছাত্রবুন্দ আকৃষ্ট হয়ে গণিত- 
শান্্রকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করলে রাধাঁনাথের যথার্থ 
স্মৃতিতর্পণ করা হুবে। আর যে সত্যের সন্ধানে. 


৮২ জান ও বিজান 


রাধানাঁথ আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে হিমালয়ের 
শিখরে শিখরে পরিভ্রমণ করে গেছেন, কত দুরূহ 
অবস্থার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে গেছেন-_ 
আধুনিক যাস্ত্রিক যুগেও যেন তা৷ প্রেরণার উৎস হয়ে 
জাতিকে নবদূপে নব নব প্রয়াসে উদ্বদ্ধ করে। 


বিবরণপঞ্জী 


১। 11560110581 1২200105 ০016 ৭06 
9001565 0£ [17018 ৬০1 1৬, 1830 0০ 1849, 


0০011600650 2170 6০917071150] ৮5 0০01. 2. লে, 


[1011180016) 0, 1. হও 0.5, ০0১ 1958. 

২। আর্মদর্শন- প্ীযোগেম্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিদ্যাতৃষণ, এম. এ সম্পাদিত, কাতিক, ১২৯১। 

৩। সত্যনিষ্ঠ-রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও বলাই চাদ 
মল্লিক তত্ববিশারদ মহাশয়ের সংক্ষিত্ধ জীবনচরিত, 
শ্রীকানাইলাল পাল কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃঃ ২। 

৪। আর্ধদর্শন--কাতিক ১২৯১; পৃঃ ২৯৪। 

৫1:16 [7104099 9800106, 1085 29, 
1870, 

৬। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তর ভারত)-- 
শ্ীজানেম্ত্রমোহন দাস প্রণীত, (পৃঃ ৫২৪), ১৩২২ | 

| 196 01161)0 ০0৫ 11018 1২০৬৫1০- 
১1 119 1852. 

৮ 10817981] ০01 002 4১512010 9০০1৪ 
০61 30588], ৬০] 2 (০ 1৬, 1852) 
200. 329-332, 

৯ ৭06 810811800102179 ০৬০০০০০: 12, 
1928 ০. 17. 

১০ | 3.9. 8011510, ৪:6, ৬০1, 71, 
২০. 1828, 0. 43, 1904. 

১১। এ, পৃঃ ৪২ 

১২। এই বিষয়ে ভ্ষ্টব্য-_ 

4৯398600006 005 060415005 815 
036091085 ০৫ 06 12110081958 01001065183 
81507106605 001. 9, 0. 8011810) হই, চে 


[ ১৬শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


মং, 9, চন. নু, 78561, 8. 8. দু, 3. 8.১. 
1৬1৩0 05 0০1. 91 9101765 038011810, 
0.5. 15 [তি 5৭ 2100 4০002261019 
[0, 9০ মা, ডে. ৪.১ ঢং হি, 2, 8, চা, হি ও, 2 
1933, ০, 196. 

১৩। এ, পৃঃ ১৯৫ 

১৪। ঠা) 4০০০19€06 0706 71688016- 
1016 0£ [0 96০6013 ০0£ 06 706101010- 
1881] 10 ০01 [15018 05 11606-001, 2৬61650 
চু, টি 9, 1847, 0. 19. 

১৫। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃঃ ৫২৪। 

১৬। আর্ধদর্শন- আশ্বিন ১২৯১১ পৃঃ ২৮৪। 

১৭। হিন্দু অথবা প্রেসিডেজী কলেজের 
ইতিবৃত্ব-_প্রীরাজনারায়ণ বস্থুর দ্বারা অভিব্যক্ত, 
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; এম” সি, 
সরকার আযাওড সন্স প্রাইভেট লিঃ, পৃঃ ২-২১ 

১৮। 90101217018 181 20109, 
[361555166, 01৪৮ 13, 1925, 

১৯। বিনয় ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ 
বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২২৪-এর সম্দুধবর্তী । 

২০ | প্ীমন্মথনাথ ঘোঁষ। 1. 4৯.) ঢা. 9.9, 
চা. ঘ. চু. 5, কর্মবীর কিশোরীচাদ মিন্র, 
কলিকাতা ১৩৩৩ বঙ্গাব | 

২১। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃঃ ৫২৪। 

২২। 21766661900 260020 ০06 02৩ 


6 


[01500106 01581169016 ১০0০16১ 2110 000 % 


115 082150665 : 1850. 0. 11. 

২৩। 06815 (0০188100 71160:8, &১ 910818- 
7101581] ১16600 01 08510 72216) 1877, 
0, 32. 

২৪ [1707088 :10%18103, 0810869 
[২০৬1৪ ০ 05071], 1881, ০. 308, 

২৫| 0136 ভ7116100 ০£ 119019--7191:01) 


, 315 1864, 


২৬ 156 36768166, 11৪5 12) 1925, 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


২৭| 7156 121150009 08010967095 23, 
1870. 

২৮। এই বিষদ্বে বিস্তারিত বিবরণের জন্ে 
ষ্টব্য-_- 

(4) 1156 1১1015661, ০৬. 8, 1876. 

(৮) 256 মা1600 01 [0015, 28. 26, 1876, 
(০) 77105 010108661, ০৬. 27, 1876. 


() 7175 01504 06 113019) 4১০. 26, 1876, 


আলকাত্রার কথা ৮৩ 
(6) 1156 511500 ০6117018920. 16, 1876. 
(9 5 ৪) 99 ] (1056, 24 1876, 
(6) টঃ ৪ 9৪ 561), 2 1876, 


বিঃ ড্রঃ-রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে অধিকতর- 
রূপে আগ্রহী পাঠকবর্গকে লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ 
1/100611) 7২6৮19ত (56108:5, 1963) পাঠে 
অনুরোধ জানান যাচ্ছে। 


আলকাৎরার কথ! 
শ্রীঅরূণোদয় চট্টোপাধ্যায় 


আলকাঁত্রা নাঁমটার সঙ্গে আমরা সকলেই 
পরিচিত। এটি একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ জৈব পদার্থ । 
একপ্রকার দুর্গন্ধমযন কালো আঠালো! পদার্থ এই 
আলকাৎরা। কিন্তু আলকাত্রার প্রয়োজনীয়তার 
কথ শুনলে বিশ্ময়ে অবাক হতে হয্ন। কৃত্রিম রং 
থেকে আরম্ভ করে ওষুধ, বিস্ফোরক পদার্থ, গন্ধদ্রব্য 
প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ এই আ'লকাঁৎরা থেকে পাওয়া 
যায়। এ-পর্যস্ত আলকাত্রা থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যের 
সংখ্যা হলো প্রায় ৩*টির মত। আলকাত্রা সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ছুটি প্রশ্ন 
আসে। প্রথমতঃ আলকাঁৎ্রা জিনিষটি পাওয়া 
যায় কোথা থেকে? দ্বিতীয়তঃ, এই জিনিষটি 
থেকে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়? 

কয়ল। হলে! আলকাৎ্রার একমাত্র উৎ্স। 
কয়লার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ আলকাতর! 
বর্তমান। কয়লা থেকে আলকাৎ্রা পেতে হলে 
যবে পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়, তাকে বলে অন্তধূম 
পাতন ; অর্থাৎ কয়লাঁকে একটি বাঁযুরুদ্ধ পাত্রে ভতি 
করে উত্তপ্ত করা হয়। এই কাজের জন্টে পাত্রটি 
অগ্নিসহ মৃত্তিকার দ্বারা তৈরী করা হয়। উত্তপ্ত 
করবার জন্তে ১০*০ সে. তাপাঙ্ষের গ্রডিউসার গ্যাস 


নামক একপ্রকার জালানী ব্যবহার করা হয়। এর 
ফলে কয়লা! পাঁতিত হয়ে উদ্বায়ী ও অন্ুদ্ারী-_-এই 
ছুই অংশে ভেঙে যায়। অন্ুদ্বায়ী অংশে পাওয়া যায় 
আযঁমোনিষা, কোল গ্যাস এবং আলকাত্রা। কয়লা 
পাঁতিত হবার পর এর উদ্বায়ী অংশটিকে জলের 
নাঁলাগার, হিমাগাঁর এবং পরে ধোতাগারের মধ্য 
দিয়ে চালনা করা হয়। প্রথমতঃ জলের নলাগারে 
অল্প কিছু আল্কাঁত্রা ঘনীভূত হয়। তারপর অবশিষ্ট 
গ্যাসকে হিমাগারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। 
এই হিমাঁগারের সঙ্গে একটা ট্রাফ যুক্ত কর! থাঁকে। 
ঠাণ্ডা হবার ফলে সম্পূর্ণ আলকাতর! এই ট্রাফের 
নীচের ভাগে পাওয়া! যায়। এই ভাবে কয়লা থেকে 
আলকাৎর! উদ্ধার কর! হয়। 

আলকাত্রা নিয়ে প্রথম গবেষণা সুরু হয় 
১৮৫৫ খৃষ্টাকে। এর আগে কয়লা পাতিত করে 
কোল গ্যাস দিকে আলো জআালানো হতো এবং 
উৎপন্ন আলকাত্র] স্তুপাকারে পড়ে থাকতে । 
8 সময় আঠীরো৷ বছর বয়সের এক বৃটিশ যুবক 
উইলিয়ম পাঁকিন অনেকটা কৌতৃহলবশে কৃত্রিম 
উপায়ে কুইনিন তৈরী করবার প্রচেষ্টায় আলকাতরা 
থেকে আকম্মিকতাঁবে একটি রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কার 


৮৪ 


করেন। এর ফলে আলকাৎত্রাঁর উপর প্রাসাক়নিক- 
দের দৃষ্টি পড়ে। 

এ-পর্যস্ত যতগুলি জৈব পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, 
তাদের মধ্যে শতকর! প্রায় ৭৫ ভাগ পদার্থেব মধ্যে 
বিভিন্ন রকমের গন্ধ অর্থাৎ আরোমা বর্তমান । 
জৈবরসায়নে এই সব পদার্থগুলিব নাম দেওয 
হয়েছে আরোমেটিক পদার্থ। এই আরোমেটিক 
জাতীয় যৌগের প্রত্যেকটির মূল পদার্থ পাওয়া 
যায় আলবৃত্রার মধ্যে। এই সব পদার্থ আল- 
কাত্রা থেকে পেতে হলে আলকাত্বার পাতন 
প্রয়োজন। এই পতনের ফলে বিভিন্ন ।পাঙ্কে 
বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হযে থাকে । কমলা থেকে প্রাপ্ত 
আলকাত্রা একপঙ্গে প্রাধ ২* থেকে ৩ টন 
পর্যন্ত বড় লোহার পাত্রে পাতিত কর] হয। বিভিন্ন 
তাঁপাঙ্কে পাতনের ফলে আলকাত্রা থেকে বিভিন্ন 
ভাগে যে পব পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের নাম 
হলো ৫৮৮ 

১। 

২। 


৩। 


লঘু তেল বা লাইট অল্নেল। 
মাধ্যমিক তেল বা মিডিল অয়েল। 
ভারী তেল বা হেভি অয়েল, 
(ক্রিয়োজোট )। 
৪| সবুজ তেল বা আ্যান্থাসিন| 
৫। পিচ । 
এদের প্রত্যেকটি সঙ্থদ্ধে পৃথকভাবে আলোচনা 
কর! হচ্ছে। 
১। লঘু তেল বা লাইট অযনেল £-- 
আলকাধ্র৷ পাঁতনের সময় ১৭০ সে তাপাঙ্কে 
এই পদার্থ টি পাওয়া যায়। এর সাধারণ উপাদান 
হলো বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের সমগণীয় কয়েকটি পদার্থ; 
যথা টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি। আবার ৰেঞ্জিন 
থেকে নাইট্রোবেঞ্জিন, আযঁনিলিন, ফিনল প্রভৃতি 
কতকগুলি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া বায়। 
এই সব যৌগগুলি ব্যবহার করে গ্যামাকৃসিন, 
ডি. ডি. টি. কৃত্রিম রং, প্লাষ্টিক প্রভৃতি তৈরী হয়ে 
থাকে। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


আলিকাত্রা পাঁতিত করে বেঞ্জিনের সঙ্গে 
পাওয়া যায় টলুইন। এই টলুইন থেকে অনেক 
রকম রঞ্জক দ্রব্য ও ওষধ তৈরী করা যায়। টলুইণ 
থেকে স্যাকাঁরিন, টি. এন. টি. (ট্রাইনাইট্রো টলুইন ) 
প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়ে থাকে। 

২। মাধ্যমিক তেল বা মিডিল অয়েল £__ 

আলকাত্রা পাতনের সময় ১৭ সে. থেকে 
২৩*০ সে. তাঁপাঙ্কে এই তেল পাঁওয়া যায়। এর 
পরিমাণ শতকর! প্রায় ৮ থেকে ১* ভাগ । এই 
পদার্থ টির প্রধান উপাদান হলো! কার্বলিক আযসিড 
বা ফিনল এবং স্ভাপথলিন। ফিনলের প্রধান ব্যবহার 
জীবাণুনাশক পদার্থরূপে ও সাবান শিল্পে ( কাধলিক 
সাবান )। এছাড়া প্লাষ্টিক শিল্পে এবং বিস্ফোরক 
পদার্থ নির্মাণে ফিনল ব্যাবহার কর! হয়| স্তাপথলিন 
আমরা সাধারণভাবে কীটনাশক পদার্থরূপে ব্যাঁব- 
হার করি। মাধ্যমিক তেল থেকে অল্পপরিমাণে অপর 
একটি পদার্থ পাওয়া যায় এর নাম ক্রিসল। 
সাধারণ রঞ্জক ও ওষধ নির্মাণে এর ব্যবহার হয়। 
কৰ্রিম রং (নীল) এই তেল থেকে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 
ভারী তেল ব! ক্রিয়োজোট £- 

আলকাত্রা পাতনের সময় ২৩০ সে. থেকে 
২৭০০ সে. তাপাঙ্কে এই তেল পাতিত হয়ে থাকে । 
এটি প্রধানতঃ কাঠ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
এছাড়া আর কোন বিশেষ কাজে এর ব্যবহার নেই 
বললেই চলে। এই পাতিত পদার্থের প্রধান 
উপাদান হলো ক্রিসল। ক্রিসলের ব্যাবহার সম্বন্ধে 
আগেই বলা হয়েছে। 

৪। সবুজ তেল বা আযনথসিন +-- 

এই তেল আলকাত্র! পাঁতনের সময় ২৭*০ সে. 
থেকে ৩৬** সে. তাপাঙ্কে পাতিত হয়। এই তেল 
শতকরা প্রায় ১৬ থেকে ২* ভাগ আলকাত্রার মধ্যে 
পাওয়! যায়। এর সাধারণ উপাদান হলো আযান- 
থাঁসিন, কার্বজোল ও ফেনোআ্যানথা সিন। এদের 
প্রত্যেকটির ব্যবহার হয় নানারকম রঞজক কার্ধে। 


৩। 


& 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


অনেক জৈব রঞ্জকের মূল উপাদান পাওয়া যায় এই 
সবুজ তেল ব| আযঁনথাসিনের মধ্যে । 
,৫| পিচ. ৫ | 
আলকাত্রার মধ্যে শতকরা ৫* থেকে ৬ ভাগ 
থাকে পিচ্‌। এটি পাওয়া যায় পাঁতন পাত্রের 
অবশিষ্ট পদার্থরূপে। এর মূল উপাদান হলো কার্বন । 
এতে কার্বন প্রায় ৯৩ ভাগ থাকে। এই পিচ, 
সাধারণভাবে কালো রং হিসাবে, জিনিষপত্রের 
উপর প্রলেপ দেবার জন্তে প্রলেপরূপে, আসিড ও 
অন্তান্ত ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে জিনিষপত্র সংরক্ষণের 
জন্তে এবং রাস্ত। তৈরীর জন্তে ব্যবহার কর! হয়। 
আলকাত্রার ইতিহাস জৈব রসায়নশাস্ত্রে এক 
বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে। আরো কত অদ্ভূত 


সঞ্চয়ন 


৮৫ 


ফুলের নির্যাস, এসেন্স--যা এখন আমাদের মস্গুল 
করে দেব, তাও পাওয়৷ যায় এ নোংর! পদার্থ 
থেকে । জরের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, মাথাধরার ওষুধ 
প্রভৃতি সবই আলকাত্রা থেকে পাঁওয়া গেছে। 
এদের এক-একটি আবিরের মধ্যে রয়েছে বিরাট 
ইতিহাস, আর রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের অক্রাস্ত 
পরিশ্রম। আঁলকাতরা থেকে পাওয়া একটা ওষুধের 
নাম হলো আলিকের ৬*৬ ; অর্থাৎ ৬০৫ বার বিফল 
হয়ে বৈজ্ঞানিক আলিক ৬০৬ বারের বার এ 
ওষুধটি আবিষ্কার করেন। এই ওষুধের আর 
এক নাম হচ্ছে স্যালভান । 

আগেই বলেছি যে, আপকাত্রা অতি গুরুত্ব- 
পুর্ণ পদার্থ। আঁলকাঁতরা যেন সেই যাছুকরের 


অদ্ভুত জিনিষ যে আজকাল আলকাত্রা থেকে যাদু-হাঁড়ি। কশ আশ্র্য জিনিষই না রয়েছে এর 
তৈরী হচ্ছে, তার হিসেব দেওয়া! কঠিন। গন্ধদ্রব্য, মধ্যে ! 
সঞ্চয়ন 


মিটারের কাহিনা 


ভারতে মেটিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। 
আমরা আজকাল যখন কাপড় কিনতে যাই, তখন 
আমরা গজ হিসেবে কিনি না, মিটার হিসেবে 
কিনি। কিন্ত আমাদের মধ্যে কতজন মিটারের 
কাহিনী জানে? 

আমাদের মধ্যে ধাঁরা খুব বেশী খবরাখবর রাখেন, 
তারা হয়তো জানেন যে, প্যারিসে সংরক্ষিত একটি 
প্রযাটিনামের তৈরী রড্‌কে সমগ্র বিশ্বে মিটারের 
মান বলে ধরা হতো। কিন্তু প্যারিসের এই বিখ্যাত 
মিটার*রডেরও দিন শেষ হয়েছে । ওজন ও পরিমাপ 
গম্পকিত একাদশ আস্তর্জ(তিক সাধারণ সন্মেলনের 
এক প্রস্তাব অনুযাক্ী একটা নিদিষ্ট অপছায়াখ্বক 
(স্পেক্ট্্যাল) বিকিন্নণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা 
বিশেষ গুপিতককে এখন থেকে মিটারের দর্ঘ্য ধরা 


হবে। এই নতুন সঠিক মাপের মান স্থির করবার 
জন্তে এখন আর কোন ধাতুর রড. ঢাঁলাই করতে 
হবে না। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় 
বিকিরণ নিলেই হবে। একটি আলো এই নিথৃতি 
পরিমাপ দিতে পারবে। পশ্চিম জার্মেনীর 
বার্পউইকস্থিত্ব ফেডারেল ফিজিক্যাল ও টেকনি- 
ক্যাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা এই রকম একটি 
আলো উদ্ভাবন করেছেন এবং তা এখন বিশ্বে 
দৈর্ঘ্যের নিদি্ মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। 

ফরাসী বিপ্লবের সময় পরিমাপের একক হিসেবে 
মিটারের সৃষ্টি হয়। মিটারকে প্যারিসের বিঘুব 
রেখার এক-চতুর্থাংশের দশ লক্ষ ভাগের ১ ডাগের 
এক দ্শমাঁংশ বলে ধরা হতো। তবে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত আস্তে আস্তে মিটারের প্রচলন হয় 


৮৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


এবং আ|ংলোস্য|জ্ন দেশগুলি এখনও ফুট, ইঞ্চিতে 
দৈর্ঘ্য মাপে, যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা মেটিক 
পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে । ১৮৬৭ সালে বাধিনে 
সা্ভেয়ারদের একটি আস্তর্জ(তিক সম্মেলন সমগ্র 
বিশ্বে দৈর্ঘ্যের পরিমাঁপক হিসেবে মিটার ব্যবহার 
কর! সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির কাছে 
স্থপাপিশ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে 
আস্তর্জতিক মিটার রীতি স্বাক্ষরিত হয় এবং 
বর্তমানে ৩৮টি জাতি এই চুক্তির সদস্য। ওজন ও 
পরিমাঁপ সম্পকিত আত্তর্জ|তিক সাধারণ সম্মেলন 
এ স্বাক্ষরকারীগণের অন্ততম সংস্থা। স্বাভাবিক 
অবস্থায় প্রতি ষষ্ঠ বছরে এই সংস্থার অধিবেশন হয় 
এবং তার। অন্তান্ত সদশ্তগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবার অধিকাঁরী। মিট[রের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক 
প্রতিরূপটি প্যারিসে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্র্যারটি- 
নাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী এটি ছিল 
একটি রড. । কয়েক বছর পর লগ্ডনের একটি ধাতুর 
কারখানা উন্নত ধরণের একটি মিশ্রিত ধাতু দিয়ে এর 
৩*টি নকল তৈরী করে এবং লটারী করে সেগুলিকে 
সদম্য দেশগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রতিরূপ 
রড.টিতে হীর! দিয়ে দৈর্ঘ্য চিহ্নিত কর] হয়েছিল। এক 
মিটারের দেখ্ধ্য প্রকৃতপক্ষে কতখানি, তা যদি কেউ 
জানতে চাইতেন, তাহলে তাকে তার দেশে সংরক্ষিত 
মিট|রের নকলটির কাছে যেতে হতো। পদার্থবিদ্‌ 
ও ইঞ্জিনীয়ারগণ শীদ্রই দেখতে পেলেন যে, 
প্রতিরপ রডেরও কতকগুলি অস্থবিধা আছে। 
মিটারের মধ্যে দৈর্্যস্চক যে চিহৃগুলি দেওয়া আছে, 
থাঁলি চোখে তা! অত্যন্ত ছোট দেখায়। আবার অণু 
বীক্ষণ যন্ত্রে সেগুলি অত্যন্ত বিরাট, মৌটা! ও অসমান 
দেখায় এবং বর্তমানে যে নুক্স নিভূলতা অত্যস্ত 
প্রয়োজন, তার পক্ষে এই চিহুগুলি কার্ধকরী নয় | 
উত্তাপের হ্বাস-বৃদ্ধি অথবা অন্ত কোন কারণে যাতে 
দৈর্ঘ্যের তারতম্য না হয়, সে জন্তে এই প্রতিরূপ 
মিটারগুলি বিশেষ সাবধানে রাখা হুয়।. তবুও সময় 
অতিবাহিত হ্বাঁর সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরও পরিবর্তন 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


হয় বলে এই পবিত্র রড.টির দৈর্ধ্যেরও পরিবর্তন হয় | 
এর অণু-পরমাণুগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আভ্য- 
স্তরীণ গঠনেও পরিবর্তন হয়| ফলে একে আর 
সত্যিকারের প্রতিরূপ বলা যায় না। সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপেও ১* লক্ষের 
একভাগ ক্রটি থাকে । আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন 
সামান্ মনে হলেও বর্তমান যুগে যেখানে উৎপা- 
দকগণ কোন নিদিষ্ট আকারে ১* লক্ষ ভাগের এক 
ভাগ পর্যস্ত ক্রটিও সহ্থ.করতে চান না, সেই ক্ষেত্রে 
এই ক্রটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। কাজেই ৮* বছর 
আগে এই নির্দিষ্ট মাপের রড.টি শিল্পপতিগণের কাছে 
নিশ্চয়।আক হলেও বর্তমান যুগের শিল্পে এই সামান্ত 
অনিশ্চয্নতাও বড় আকার নিয়ে দেখ! দেয়। 

একমাত্র অবস্তর কোন মিটার দৈর্ঘ্য, বস্তর সব 
রকম পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকতে পারে । আলোর 
একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই রকম একটা অবস্ত মান এবং 
একট! সন্তে'ষজনক আলোর উৎস থেকে তা৷ সঠিক- 
ভাবে পাওয়া যেতে পারে। এই রকম একটি 
আলোর উৎস তৈরী করতে পারলেই সমস্যার 
সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী প্রক্কৃতিবিদ্‌ 


 বেবিনেট এবং পদার্ঘবিদ্‌ ম্যাক্সওয়েল, মাইকেলসন 


ও মলির মত বিখ্যাঁত বিজ্ঞানীর! উনবিংশ শতাব্দীতেই 
তরঙজ-দৈত্যের মান গ্রহণ করবার জন্যে স্থপারিশ 
করে দিলেন। ১৯২৭ সালে সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, 
ক্যাডমিয়াম ধাতুর লাল অপচ্ছাক়াত্মক রেখাঁটিকে 
আস্তর্তিক মিটারের টৈর্্যের মান হিসেবে 
সামগ্িকভাবে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এর পুর্বে এরা পারদের অপচ্ছায়াত্মক 
লাইনগুলিকে এই উদ্দেশ্টে ব্যবহার করবার সুপারিশ 
করেন। কিন্তু এগুলির কোনটিই নির্ভরযোগ্য উপায়ে 
সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব নয় | 

বর্তমানে আমরা জানি যে, প্রকৃতিতে প্রায় 
সকল বস্ত্ই বিভিন্ন আণবিক ওজনের আইসোটোপ 
বা পরমাণুর আকারে রয়েছে। কোন পরমাণুর 
আঁপবিক ওজন হলো বন্ত-সংখ্যার সমষ্টি। কাঁজেই 


ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ] 


যুগ্ম বস্ত-সংখ্যার কোন অনুর অপচ্ছায়াত্মক 
বিকিরণে যুগ্ম সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকবে। 
অযুগ্ম সংখ্যার অণুর তুলনায় যুগ্ম সংখ্যার অণু. 
অনেক ভাল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
বিজ্ঞানীর! এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, নিষ্ছিয্ন গ্যাস 
ক্রিপ টনের ২৬ অণু নিদিষ্ট মানের মিটারের জন্যে খুব 


বিজ্ঞান সাধনায় আকম্মিকতা ৮৭ 


চমৎকার জিনিষ । এই গ্যাস বাতাঁসে অতি সামান্ট 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 

ব্রা্ঘউইক আলো থেকে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জি- 
নীয়ারগণ এক মিলিমিটারের ১* লক্ষ ভাগের ১ 
ভাগ পর্যস্ত সঠিক দৈর্ঘ্য স্থির করতে পারেন এবং 
তা হলে শেষ্ঠতম প্রতিকূপ দৈরখ্্যের চেয়েও ১০০০ 
গুণ বেশী সঠিক। “গ্লোব্যাল" 


বিজ্ঞান সাধনায় আকতস্মিকত। 


ভ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান সাধনায় আকম্মিকতাঁর দাম কম নয়। 
ধৈর্ধ ও অধ্যবসাঁয়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যান্থসন্ধান 
চাঁপিয়ে যান, কিন্তু সত্য ধরা দিতে চায় না। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা একের পর এক চলতে থাকে, 
হিসাবে যাঁতে ভুল না হয়, সে জন্তে যুক্তি ও 
বিবেচনার সঙ্গে প্রত্যেকটি খু'টিনাটির সম্বন্ধে অবহিত 
থাকা হয়, তবু সত্যের ক্ষীণ আলোক-রেধাও 
বৈজ্ঞানিকের চোখে পড়ে না। কিন্তু দেখা যায়, 
কোঁন এক বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ আসে এক “আলোর 
ঝল্কানি”, যা তার সমস্ত ব্যর্থতার অন্ধকারকে 
উদ্ভাসিত করে তার প্রচেষ্টাকে সাফল্যে ভরে দেয়। 
একটু আগে বৈজ্ঞ।নিকের দৃষ্টি ছিল বিভ্রান্ত__কুয়াসার 
অম্পষ্টতায় আচ্ছন্ন, সেই মুহূর্তে খুলে যায় সত্যের 
স্বচ্ছ আলোক-দ্বার। _ এ যেন এক অজানা! লোকের 
অপ্রত্যাশিত দাঁন_-তার কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায় না। ূ 

খঃ পুঃ তৃতীয় শতকে আকিমিডিস ছিলেন 
সিসিলির রাঁজসভার বৈজ্ঞানিক । রাজা একবার 
ডাকে এক কঠিন সমস্যা সমাধান করবার 
তাঁর দেন। রাজার এক সোনার মুকুট তৈরী হয়ে 
এল। সেটির ভিতরে ন্বপার খাদ আছে কিনা বলে 
দিতে হবে, কিন্তু মুকুটটির কোন ক্ষতি কর! চলবে 
'না। বৈজ্ঞানিক এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় লেগে 


গেলেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কিছু ঠিক করতে 
পারলেন না। হঠাৎ একদিন এক ঘটন] ঘটে গেল। 
মনের জন্তে সন্ধ্যায় তিনি এক জলপুর্ণ চৌবাচ্চায় 
নেমেছেন, তার বোঁধ হলো, দেহট! যেন হাল্কা হয়ে 
গেছে। এতদিন যে সমস্যা নিয়ে তিনি মাথা 
ঘামাচ্ছিলেন, তার সমাধাঁন-স্থত্র বিছ্যৎ্-ঝলকের মত 
তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। তাড়াতাড়ি 
জল থেকে উঠে তিনি ভিজা গায়ে উলঙ্গ অবস্থায় 
রাস্ত! দিয়ে ছুটছেন, আর চীৎকার করছেন-_-আমি 
পেয়েছি, আমি পেয়েছি! তখনকার দিনে তাঁর 
আচরণে পথিককুল বিদ্রপ করেছিল বটে, কিন্ত 
এখন সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম পদার্থবিগ্তা- 
শিক্ষার্থীরই মুখে মুখে । 

স্নানের জন্তে জলে নেমে এই তত্ব সে দিন তার 
মনে উদ্দিত হয়েছিল যে, জলে নিমজ্জিত অবস্থায় 
দেহের ওজন কিছু অংশ কমে যায়। একই পদাথ 
দিয়ে তৈরী সমান ওজনের ছুটি জিনিষের ওজন 
জলের ভিতরে একই পরিমাণে হাস পাবে। কিন্ত 
জিনিষ দুটি যদি ভির পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়, 
তাহলে ওজন সমান হলেও জলে তাদের ওজনের 
স্বাসের পরিমাণ তফাৎ হয়ে যাবে, এক হবে না। 
সুতরাং মুকুটের সমান ওজনের খাঁটি সোনার একটা 
বল যদি জলের নীচে ওজন করা যায়, তাহলে 


৮৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


মুকুটের বেলায় ওজনের যে হাস পাওয়া যাবে, 
বলের বেলাতেও তাই হুবে। কিন্তু মুকুটে যদি 
সোনার চেয়ে হাল্ক। ধাতু রূপা থাকে, তাহলে 
খাঁটি সোনাঁর বলের চেয়ে তাঁর ওজনের হাঁস অনেক 
বেশী হবে। মুকুটের সমান ওজনের একটা সোনার 
বল তৈরী করিয়ে সেই ধারণানুসারে তিনি পরীক্ষা 
করে দেখলেন। তাতে তিনি দেখতে পেলেন, 
সোনার বলের চেয়ে মুকুটটির ওজনের হাঁস অনেক 
বেশী। তাতে সাব্যস্ত হলো এই যে, মুকুটটি খাঁটি 
সোনার নষ, তাতে অন্ত ধাতুর খাদ মিশানে। 
আছে। স্বর্ণকাঁরের চাতুরী এই উপায়ে ধরা পড়ে 
গেল। এর আগে আফিমিডিন্‌ কতবার চৌবাচ্চায় 
নেমে সান করেছেন এবং দেহের ওজন হাল্কা বলে 
অন্ভৃতও হয়তো হয়েছে, কিন্তু তার ভিতরে কোন 
বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত আছে বলে কোনদিন তার 
বোধ হয় নি। কিন্তু এই অন্থসন্ধানকে কেন্দ্র করে 
বিছ্যতের ঝলকের মত সত্য তার কাঁছে ধরা দিল। 
অথচ এই সত্য দর্শন কত সহজ, সরল এবং 
কত আকম্মিক ! 

আমেরিকার যন্ত্র-শিল্পী ই. হো-র (0. 77০০) 
সেলাইয়ের কল নির্মাণ করব|র কল্পনা মনে আসে। 
যঙ্রট তৈরী করে তা চালু করবার সকল বাঁধা 
একটির পর একটি দূর করা হলেও শেষ পর্বস্ত তা 
দিয়ে সেলাই করা গেল না। তৈরী হলো! সেলাইয়ের 
কল, কিন্তু তার সুচ দিয়ে সেলাই হয় না-সে 
এক অদ্ভূত ব্যাপার। হো! খুব চিন্তায় পড়লেন। 
কেমন করে এই সমশ্তার সমাধান হয়, তা চিন্তা 
করতে করতে ক্লান্ত মনে একদিন তিনি ঘুমিয়ে 
পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন, 
যন্ত্রটি তৈরী করতে অকৃতকার্য হওয়ায় তাকে ফাসি 
দেওয়া হবে, রক্ষীদল তাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে 
চলেছে। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাদের বর্শার 
তীক্ষাগ্থে একট! করে ছিদ্র রয়েছে। তখনই তার 
মাথায় চকিতে খেলে গেল, তার কলে যে সুচ 
লাগিয়েছেন প্রচলিত রীতি অহ্থসারে তার ছিড্র 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য সংখ্যা 


গোড়ার দিকে থাকায় সেলাই হচ্ছে না, ছিদ্রটা 
থাক উচিত হুচের সুঙ্্ম অগ্রভাগে। এই বোধকে 
কাজে লাগানে৷ মাত্র তার কলটিতে সুন্দরভাবে 
সেলাই চলতে লাগলো। আধুনিক কালের 
সৌষ্ঠবণ্তিত যে সেলাইয়ের কল, তাঁর অগ্রদূত হলো 
হো-নিমিত সেই আদিম যন্ত্র । হো-র স্বপ্ন সত্য- 
মিথ্যা যাই হোক, স্চের ধারালো প্রান্তে ছিদ্র 
করবার বোধটি একটি আকম্মিক ব্যাপার এবং তা৷ 
স্বতস্কুরিত না হলে তিনি কখনই সেলাইয়ের কল 
আবির করতে পারতেন না। 

টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সঙ্গে জেম্স্‌ ওয়াটের নাঁম 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। বাঁশ্পশক্তির দ্বারা যে 
গতিবেগ সঞ্চার করা যায়, তা অনেক দিন থেকেই 
জানা ছিল। ওয়াট-এর সমষে যে স্টীম ইঞ্জিন ছিল, তা 
অপরিণত এবং তেমন কার্করী ছিল না। টীম যখন 
সিলিগুারের ভিতরে জোরে প্রবেশ করে, তখন তা 
ভিতরকাঁর পিষ্টন বা দণ্ডটিকে ঠেলে দেয়। তখন 
সিলিগারের ভিতরে ঠা জল প্রবেশ করিষে 
বাশ্পকে তখনই ঠা করে দেওয়৷ হতো! এবং সেই 
সঙ্গে বাশ্পের প্রবেশ রোধ করা হতো । বাম্প জলে 
পরিণত হয়ে গেলে ভিতরে আংশিক শুন্য তার সৃষ্ট 
হতো। সিলিগারের ভিতরে চাঁপ অনেকটা হ্থাস 
পাওয়ায় বাইরের বায়ুর চাঁপ আবার পিষ্টনটিকে 
ভিতরের দিকে ঠেলে দ্িত। বাপ্পকে আবাঁর 
সিলিগারের ভিতরে সঞ্চালিত করে এই প্রণ|লী 
পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হতো৷। পিষ্টনটির উপর ও 
নীচের দিকে পুনঃ পুনঃ ওঠা-নাঁমা দ্বারা উপযুক্ত 
লিভারের সাহায্যে জল পাম্প করা বা দমকল 
চালানো সম্ভব হতো । 

এরূপ প্রণালীতে যে ক্রটি ছিল ওয়াটের তা. 
নজরে পড়লো! । বাম্পকে ঠাণ্ডা করবার প্রণালীতে যে 
প্রচুর পরিমাণ উত্তাপের অপচয় ঘটছে, তা তিনি 
বুঝতে পারলেন। কেন না সিলিগারের ভিতর দিয়ে 
ঠা জল প্রবেশ করাবার ফলে বাশ্পকেই যে গুধু 
ঠাণ্ডা কর! হচ্ছে ত৷ নয়, সিলিগারের আঁধারটিও 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


ঠা হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন বাম্প সঞ্চালিত 
কর! হয়, তখন উত্তাপের অনেকখানি খরচ হয়ে যায়, 
সিলিগারটিকে পুনরায় গরম করতে । 'সিলিগুারের 
তিতরে সম্পূর্ণ শুন্যতা সৃষ্টি করবার জন্তে যেমন 
বাম্পকে তরলীভূত কর! প্রয়োজন, তেমনি তার 
আঁধারটিকেও সেই সঙ্গে বাশ্পের উত্তাপে রক্ষা করা 
দরকার । কেমন করে দুটি বিপরীত অবস্থাকে 
একই সঙ্গে বজায় রাখা যাঁয়, সেটাই হাল! ওয়াটের 
চিন্তার বিসয়। 

একদিন বিকালে বাগাঁনে বেড়াতে বেড়াতে 
হঠাঁৎ তার মাথায় এই সমস্যার সমাধান এসে গেল। 
স্থায়ীভাবে পিলিগাঁরটিকে উঞ্ণ রাখা হবে অথচ 
'বান্পকে শীতল করা যাঁবে--যদি আলাদাভাবে সং- 
রক্ষিত একটি ঠাণ্ডা পাত্রে বা্পকে জমানো যায়। 

এই পাত্রটির সঙ্গে সিলিগুারের যদি সংযোগ 
থাকে, তাহলে সিলিগার বাঁন্পে ভতি হলে তা 
সবেগে ঠাণ্ডা পাত্রটির দিকে ধাবিত হবে এবং তখনই 
তরল হয়ে যাবে। বাম্প তরল হয়ে যাওয়া মাত্র 
সিলিগারের ভিতরে নিম্নগাপ স্থষ্টি হবে ; সুতরাং 
আবার বাম্প তাঁর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে। 
জেমৃস্‌ ওয়াট তখনকার দিনের অপরিণত ্রীম 
ইঞ্জিনের এই ভাঁবেই উন্নতি সাধন করেছিলেন। 
এই উন্নতি সাধনের মূলে ছিল তাঁর ভিতরের 
আকন্মিক প্রেরণা 

রাসায়নিক যখন কোঁন নতুন যৌগিক পদার্থের 
সন্ধান পান, তখন তার আণবিক গঠন জানবার 
চেষ্টা হয়। অনুকে দেখা যায় না বলে পরোক্ষ 
প্রমাণের সাহাধ্যই গ্রহণ কর! হয়ে থাঁকে। খনিজ 
তৈল থেকে কেরোসিন ও পেট্রোল পাওয়া যায় 
বলে তাঁদের গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান 
চালানে! হয়। তাদের ধর্ম ও গুণাগুণ পরীক্ষা 
করে রাসায়নিকগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ 
সকল তলের অণুগুলি কার্বন পরমাণুর ল্ঘ শৃঙ্খল 
দিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে 
ছুই বা ততোধিক হাইদ্রৌীজেন পরমাণু সংযুক্ত 


বিজান সাধনায় আকন্মিকতা ৮৯ 


থাকে। খনিজ তৈলজাত বিভিন্ন পরিবার, যেমন-+ 
পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতির পরম্পরের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ভর করে কেবলমাত্র কার্ধন পরমাণু-গঠিত 
শৃঙ্খলের দেখ্্যের উপর | 

পরে বেঞ্জিন--যার সঙ্গে অনেক বিষয়ে এ সকল 
খনিজ তলের সাদৃশ্ট আছে-_-যখন আবিষ্কৃত হুলো, 
তখন তার আণবিক গঠন সম্বন্ধে রাসায়নিকদের 
মনে কৌতৃহল জাগলো । বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, 
তাঁতে কেবলমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেন আছে, 
যেমন খনিজ ঠেলে থাকে । কিন্ত কতকগুলি ধর্ম 
সম্বদ্ধে খনিজ তৈল থেকে বেঞ্জিনের পার্থক্য দেখা 
গেল। এই পার্থক্য থাকবার জন্তে রাঁসা়নিকগণ 
সিদ্ধাস্ত করেন যে, একই উপাদান উভয়ের মধ্যে 
বিগ্মান থাকলেও উভয়ের আণবিক গঠন বিভিন্ন 
এবং বেঞ্জিনের অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেনের যে 
পরমাঁণবিক সংস্থান, তা খনিজ তৈল থেকে অন্তরূপ | 
কিন্ত এই পার্থক্যটা কি, তা রাসাঁয়নিকগণ নির্ণয় 
করতে পারলেন না। বেঞ্জিনের গঠন নিয়ে মহা- 
সমস্যা উপস্থিত হলে। এবং তার সমাধানের জন্তে 
সকলে মাথা ঘামাতে লাগলেন । 

জার্মান রাসায়নিক কেকুলে (৫6191) 


 বেঞ্জিনের গঠন-সমন্তা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে 


চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় 
বাঁপিনের রাজপথে যখন তিনি একটি গাড়ীর উপর 
চড়ছেন, তখন তিনি এই সমন্তা নিয়ে এত আত্ম- 
সমাহিত ছিলেন যে, তাঁর চারদিকে কি ঘটছে তার 
খেয়াল নেই। যাঁনবাঁহনের ঘর্ঘর শব্ধ, ফিরিওয়ালাদের 
কর্কশ চীৎকার তাঁর গভীর মনঃসংযোগ ভাঙতে 
পারলে! না। তার মন বেঞিনের গঠন সমস্যায় মগ্র। 
তার মানস-নেত্রে ভেসে উঠছে শৃঙ্খল-আকারে 
কার্বন-পরমাঁণুর সুদীর্ঘ শ্রেণী, যেমন খনিজ ঠতলের 
বেলায় দেখা যাঁয় ; তিনি দেখছেন সেই শৃহ্ধল যেন 
সাপের মত হেলেছলে বাকা পথে চলেছে। 
চারদিকের হৈ চৈ ও গোলমালের মধ্যে তার মনে 
হচ্ছে, সাপের কতকগুলি মুখ পিছনে বেঁকে 


টি জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


নিজেদের লেজ গিলছে এবং সেই বলয়ারৃতির 
ছবি তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই 
মুহূর্তে €ককুলের কাছে বেঞ্জিন সমস্যার সমাধাঁন হয়ে 
গেল। খনিজ তৈলের অণুতে থাকে যেমন কার্বন- 
পরমাণুর লম্ঘা ল্ছ! শৃঙ্খল, বেঞ্জিন অণুগুলিতে ঠিক 
তা নয়। বেঞ্জিনের অণু গঠিত ভয় শৃঙ্খলের মুক্ত 
প্রাস্তগুলি পরম্পর সংযুক্ত হয়ে। 

রাসায়নিকগণ যখন এ সম্থদ্ধে বিচার-বিশ্সেষণ, 
তথ্যাদি আহরণ ও তাদের পরম্পর সম্বন্ধ নিরূপণ 
নিয়ে ব্যস্ত, তখন কেকুলে এক শবাস্তব কল্পনার 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


রাজ্যে চকিতে তার সমস্ার প্রাথিত সমাধান পেয়ে 
গেলেন। এই প্রাপ্তির কোন কারণ নির্দেশ করা যায় 


না। কেকুলের আবিষ্কৃত বেঞ্জিন-অণুর সেই কাঠামো 


এখন সর্বজনগ্র।হা এবং ত্তার উপর ভিত্তি করে নাঁন। 
প্রকার ওষুধ, গন্ধস।র, বং প্রড়ৃন্তি এখন রসায়না- 
গারে প্রত্বত হচ্ছে। 

সত্য কোন্‌ পথ দিয়ে প্রকাশিত হয়, তা 
রহম্যময়। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে ধরা যায় না, 
আবার কখনও তা বিশেষ মুহূর্তে আপনি এসে ধর! 
দিয়ে যায়। তাই বিফলতা ও নৈরশ্বের মধোও 
সেই মৃহূর্তটির প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। 


চেরেনকভ. ৰিকিরণ 
প্রীঅনাদিনাথ ঢী 


বিজ্ঞান-জগতে ম।ঝে মাঝে বড় আশ্চর্য ঘটন। 
খটে। . চেরেনকভ্‌. বিকিরণের আবিষ্কার এই 
ধরণের এক আশ্চর্য ঘটন।। আশ্র্য এই জন্তে যে 
পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বেই এই ধরণের 
বিকিরণের কথা কল্পনা কর] বা ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
পদার্থ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্ত 
বিজ্ঞানের একটি মূলনীতির যথাষথ ুঙ্গ প্রয়োগ না 
হওয়ায় এই আবিষ্কার ও তার বাখ্যা কয়েক দশক 
পেছিয়ে গেছিল। 

বিজ্ঞানের উপরিউক্ত মুলনীতিটি এই £ ৫ 
পদার্থ আলো অপেক্ষা অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন 
হতৈ পারে না শুনে আলোর গতিবেগ 
সেকেখ্ডে ৩০০০০ কিলোমিটার । অতএব পৃর্বোক্ত 
নীতি অন্গসারে কোন পদার্থের গতিবেগই সেকেও্ডে 
৩৯১০ কিলোমিটারের সীম! অতিক্রম করতে 
পারে না। লুল বিচার করলে দেখ! যাবে যে, শুতে 
আলোর যে গতিবেগ, এখানে তাঁর কথাই বলা 
হয়েছে কোন বস্তমাধ্যমে নয় বাস্তবিক জল বা 
বাঁতীসের মত কোন বস্তর মাধমে আলোর 


গতিবেগ তার পুর্বোক্ত গতিবেগ অপেক্ষা কম দেখ! 
যায়। আলোর এই গতিবেগ ঠিক কত হবে, তা 
নির্ভর করে আলোর তরজ-দর্ঘ্য ও সেই বস্ত- 
মাধ্যমের প্রকৃতির উপর | এই কারণে বস্তমাধামের 
মধ্যে পদার্থের গতিবেগ এমন হতে পারে, যা শুন্তে 
আলোর গতিবেগ অপেক্ষা কম, কিন্তু সেই 
মাধ্যমের মধ্যে আলোর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী। 
পদার্থ-বিজ্ঞানের এই মোটামুটি সরল মূলনীতির 
যথোপযুক্ত উপলব্ধি না হওয়াতেই চেরেনকভ, 
বিকিরণের আবিষ্কার এত বিলগ্িত হয়েছে 

তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর গবেষণারত কর্মীরা 
বহু পুর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, এ ধরণের পদার্থের 
নিকটে কোন স্বচ্ছ পদার্থ রাখলে তাথেকে অতি 
ক্ষীণ, নীলাভ একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। 
কুরীর জীবনীতে ১৯১* সালেই এই ধরণের ঘটনার 
কথার উল্লেখ আছে। এর প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বছর 
পরে রুশ বৈজ্ঞানিক চেরেনকত, এই জ্যোতি সম্বন্ধে 
বিশদ গবেষণ] সরু করেন এবং আরো! পরে, ১৯৩ 
সালে, ফ্রাঙ্ক ও টাম্‌ নামক ছু-জন বৈজ্ঞানিক এই 


ফে্ুয়ারী, ১২৬৩ ] 


ধরণের বিকিরণের প্রকৃতি ও উৎসের যথাথ ব্যাখ্যা 
দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
কয়েক বছর পুর্বে ফ্রাঙ্ক, টাম্‌ ও চেরেনকভ্‌কে এই 
বিকিরণ সংক্রান্ত কাঁজের জন্তে পদার্থবিগ্ায় নোবেল 
পুরস্ক(র দেওয়া হয়েছে। 

চেরেনকভ: বিকিরণের ইতিহাস পর্যালোচন| 
করলে দেখ! যাঁয় যে, চেরেনকভের আগে ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক এল, ম্যালেট ১৯২৬ সালে প্রথম এই 
সন্বদ্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। বিভিন্ন ধরণের স্বচ্ছ 
পদার্থ নিয়ে গবেষণার পর ম্যালেট এই স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, পুর্বোক্ত নীলাভ জ্যোতি 
£ুরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা জাতীয় কোন ঘটন! নন, 
বরং এর উৎস অন্ত কোথাঁও নিহিত আছে বলেই 
তার ধ।রণ। হয়। কিন্তু ছুর্ভগ্যক্রমে ম্য।লেটের কাঁজ 
এ-সন্বদ্ধে এখাঁনেই শেখ হয় এবং ১৯৩৪ সাল পর্যস্ত 
এই ব্যাপারে আর বিশেষ কেউ হস্তক্ষেপ করেন নি। 

চেরেনকভ. যখন ১৯৩৪ সালে এই বিষয়ে তার 
গবেষণা স্থুরু করেন, তখন তিনি ম্যালেটের কাজ 
সম্পর্কে সম্ভবতঃ অবগত ছিলেন না। যাহোক, 
মুদীর্ঘ পাঁচ বছর কাল ধরে তিনি যে পরীক্ষাগুলি 
সম্পন্ন করেন, তার ফলে একদিকে যেমন এই 
বিকিরণ সম্পকিত বহু মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া! গেল, 
অপরদিকে তেমনি ফ্রাঙ্ক ও টাম্‌ প্রদ্নত্ত মতবাদটিও 
সম্পূর্ণরূপে সমথিত হলে! । 

চেরেনকভ. বিকিরণ কি ও কি ভাবে তার 
উদ্ভব, তা জানতে হলে তরঙ্গ-বিকিরণ সম্বদ্ধে 
সাধারণ কয়েকটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
বেতার-তরঙ্গের বিকিরণের কথা ধরা যাক । এক্ষেত্রে 
প্রেরক এরিয়েলে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ 
প্রয়োগের ফলে এরিপনেলে যে ইলেকট্রন ম্পননের 
সৃষ্টি হয়, তারই ফলে বেতার-তরঙ্গ আকাশপথে 
ইড়িয়ে পড়ে । এই ধরণের প্পন্দনের বেগ আলোর 
গতিবেগ অপেক্ষা, কম হলে তরঙ্গ-বিকিরণের 
জন্তে পরিবতাঁ প্পনীনের (0361186915 1৫০৮৫- 
10600) প্রশ্নোজন হয় । এরিয়েল মারফত বেতার- 


চেরেনকভ, বিকিরণ ৯১ 


তরঙ্গ বিকিরণ এরই একটি দৃষ্টান্ত । কিন্তু প্পন্দনবেগ 
যদি আলোর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে 
নিদিষ্ট গতিবেগ-সম্পন্ন বিছ্যুৎ-কণাঁর পক্ষেও তরজ 
বিকিরণ করা সম্ভব | 

চেরেনকভ. বিকিরণ শেযোঁক্ত ধরণের বিকিরণ 
পর্যায়ের অন্ততূক্ত। মনে করা যাঁক, কাঁচ বা এ 
জাতীয় কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে একটি 
ইলেকট্রন মোটামুটি ধীরগতিতে চলেছে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় কাঁচের পরমাণুগুলির যে ধরণের আকুতি 
থাকে, ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনটির উপস্থিতিতে সেই 
অবস্থার রূপান্তর ঘটে। ইলেকট্রনের খণাত্মক 


ভড়ি তাবেশের জন্তে আশেপাশের পরমাণুর ধনত্বক 


তড়িতাবিষ্ট কেন্দ্রগুলি ইলেকট্রনটির দিকে আকরুষ্ট 
হয় এবং কেন্ত্রকের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকক্রন- 
গুলি তাদের খণাত্মক তড়িতাবেশের জন্তে কিছুটা 
দুরে সরে যায়। ফলে খুব অল্প সময়ের জন্তে পরমাণু. 
গুলি তাদের গে।লকাঁকার সমতা! হারিয়ে এক বিকৃত 
(09০01811569) রূপ ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক পরি- 
ভাষায় এদের বলা হয়, বৈদ্যুতিক ডাইপোল 
(ছ1০:1০ 010016) বা দ্বিপদী। ইলেকট্রনটি যখন 
এক বিন্দু থেকে অপর এক বিন্দুতে পৌছায়, তখন 
প্রথমোক্ত বিন্দুর চারদিকের পরমাণুগুলি তাদের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় এবং শেষোক্ত বিন্দুর 
চারদিকের পরমাুগুলি নতুনভাবে দ্থিপদীতে পরিণত 
হুয়। এভাবে পদার্থের বিভিন্ন অংশের পরমাণু 
গুলি খুব অল্ল সময়ের জন্যে তড়িচ্চুঘকীয়ম্পন্দন 
(616609209810660 08136) পায়। এই ধরণের 
গ্পন্দনের ফলে তড়িচ্চুন্ককীয় তরঙ্গ-বিকিরণ হুবার 
কথা, কিন্তু ইলেকট্রন পথের চারদিকে বৈচছ্যুতিক 
দ্বিপদীগুলির অবস্থান সুসমঞ্জস ও ইলেকট্রনের গতি- 
বেগ অল্প হবার দরুণ কার্ধতঃ কোন বিকিরণ হয় ন]। 

কিন্তু উপরিউক্ত' মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনটি 
ঘর্দি আলোকের তুল্য গতিতে জ্রমণ করে, তখন 
পূর্বোশ্লিখিত সামঞ্জন্ত আর বজায় থাকে না। 
ইলেকট্রনের অতি জুত ভ্রমণের ফলে ইলেকট্রন পথের 


৯২ জবান ও বিজ্ঞান 


প্রতি অংশে অনেকগুলি দ্বিপরীয় সমদ্ঘয়ে এ পথের 
অনুগামী একটি দ্বিপদী সৃষ্টি হয় এবং এই দ্বিপদী 
থেকেই তড়িচ্চুস্বকীয় তরঙ্গ বিকিরিত হয়ে থাঁকে 
এরই নাঁম চেরেনকভ্‌ বিকিরণ। দূরবর্তী কোন 
বিন্ৃতে এই বিকিরণের জন্তে যে তড়িৎ-বিভবের কৃষ্টি 
হয়, সাধারণতঃ সেগুলি একে অপরকে বিনষ্ট করে। 
কিন্তু নিদিষ্ট একটি দিকে এই বিকিরণ-বিভব একে 
অপরকে পুষ্ট করে এবং কেবল সেই দিকাঁভিমুখেই 
চেরেনকভ. বিকিরণ ভ্রমণ করে। 

চেরেনকভ. বিকিরণের 
ধুগের পদার্থ-বিজ্ঞ/নীদের হাঁতে এক প্রভূত শক্তি- 
শালী অর্থ তুলে দিয়েছে। মহাজ।গতিক রশ্বি 
সম্পফিত গবেষণা থেকে সুরু করে অতি তুস্ব 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি প্রভৃতি 
নান! ক্ষেত্রে আজ এর প্রয়োগ চলেছে। 

মংজ।গতিক রশ্রির বর্ষণ সম্বন্ধে তথ্যাদি 
সংগ্রহ করা এ-পর্যস্ত বিভিন্ন ধরণের গণক 
যন্ত্রের সাহায্যেই করা হতো, কিন্তু সম্প্রতি চেরেন- 
কভ. বিকিরণকেও এই কাজে লাগাঁনো হয়েছে। 
এর দ্বার! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় মহা- 
জাগতিক রশ্মির বর্ণের অন্ততূক্ত কণিকাগুলির 
সংখ্যা ও শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। ক্রত- 
গামী ও শক্তিশালী বিদ্যুত্কণার অস্তিত্ব ও 
গতিবেগ নির্নপ্নও এই বিকিরণ আবিষাঁরের 
পর সহ্জসাধ্য হয়েছে। চেরেনকভ, বিকিরণ- 
জনিত জ্যোতি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরলে 
একটি বৃত্বের আকারের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। 
বিছ্যৎকণার গতিবেগের উপর এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ 
নির্ভর করে। অতএব ফটোগ্রাফীর সাহায্যে 
শেষোক্ত তথ্যট জানতে পারলে অতি সহজ গণনার 
দ্বারা বিকিরণ সৃষ্টিকারী বিদ্যুতৎ্কণার গতিবেগ 
নির্ধারণ করা যায়। 

অতি হৃম্ব ট্দর্ধ্যের তরঙ্গ কৃষ্টি করা বর্তমান 
যুগের বেতার-বিজ্ঞানের একটি প্রধান লক্ষ্য । 
(রেনকভ, বিকিরণের সাহায্যে ৩ থেকে ১০ 


আবিষ্ষার বর্তমান: 


[ ১৬শ বর্ধ, ২ সংখ্যা 


সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরঙ্গ ইতিমধ্যেই স্ষ্টি করা 
হয়েছে এবং মিলিমিটার টর্ঘ্যের তরঙ্গের স্ষ্টিও অদূর 
ভবিষ্যতেই আঁশ! করা যায়| 

চেরেনকত, বিকিরণ প্রসঙ্গে রুশ বিজ্ঞানী 
ভ্যাঁভিলভের নম উল্লেখ না করলে বক্তব্য 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ভ্যাভিলভেরই ছাত্র 
ছিলেন চেরেনকভ. এবং তাঁরই নির্দেশে চেরেন- 
কভ. গামা-রশ্মি প্রয়োগের, ফলে বিভিন্ন পদার্থ 
থেকে যে জ্যোতি নির্গত হয়, তা নিষ্নে 
গবেষণা সুরু করেন। এই পদার্থগুলি জলের 
সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় তিনি প্রথমে বিশুদ্ধ 
জল নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বিশুদ্ধ জল 
থেকে কোন রকম জ্যেতি নির্গত হবার কথা 
নয়। কিন্তু চেরেনকভ. আশ্চর্য হয়ে লক্ষা করলেন 
যে, জল যতই পরিশোধিত হোক না কেন, তা 
থেকে সব সময়েই অল্প পরিমাণ জ্যোতি নির্গত 
হচ্ছে। এই পরীক্ষার সময় চেরেনকভ, কর্তৃক 
ব্যবহৃত গাঁমা-রশ্মি বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। 
ফলে, জলের এই প্রভা অন্ধকার ঘরে কেবল মাত্র 
অভ্যস্ত চোখেই দেখা যেত। 

চেরেনকভের পরীক্ষা অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে 
দেখানো হলো। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই 
ক্ষীণ প্রভাকে অলীক ও দৃষ্টি-বিভ্রম-জনিত বলে 
ব্যাখ্যা করলেন। যে স্বষ্প সংখ্যক বিজ্ঞানী 
এটিকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করলেন, তারাও এই 
প্রভাকে গামা-রশ্মিজনিত কতকগুলি রাসায়নিক 
পদার্থের যে প্রভা লক্ষ্য করা যায়, তারই অনুরূপ 
কোন ঘটনা বলে মনে করলেন। একমাত্র 
ভ্যাভিলভই এই আবিষ্ষারের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করেন ও চেরেনকভকে আরো কয়েকটি পরীক্ষা 
করে দেখবার জন্তে উপদেশ দেন। বাণুবিক 
চেরেনকভ. বিকিরণের আবিষ্কারে ভ্যাঁভিলভের 
অবদান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আজও রাশিয়ায় এই 
বিকিরণকে চেরেনকভ, বিকিরণ না বলে হি 
চেরেনকত বিকিরণ বলা হুয়। 


বিজ্ঞান-সংবাঁদ 


পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের 
বৃহত্তম কারখান। 


নিউইয়র্কের সহরাঞ্চলের জন্তে পরমাণু থেকে 
বিদ্যুৎ-শক্তি উত্পাদনের একটি কারখান। নির্মাণের 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু 
থেকে শক্তি উৎ্পাঁদনের এটিই হবে বৃহত্তম কারখ|ন]। 
এই কারখানা থেকে দশ লক্ষ কিলোঁওয়াট বিদ্যুৎ- 
শক্তি উৎপন্ন হবে। এই কারখানা! নির্মণে খরচ 
হবে ১৭ কোর্টি ৫* লক্ষ ডলার। কন্সলিডেটেড 
এডিসন কোম্পানী এই কারখানা নির্মাণ করবেন । 


চর্মরোগ চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি 


চর্মরোগ ও ত্বকের প্রদাহের চিকিৎসার একটি 
অভিনব পদ্ধতি ও ভেষজ সম্প্রতি উদ্ভাবিত 
হয়েছে বলে ওয়াশিংটনের আস্তর্জীতিক ত্বক 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে ক্য।লি- 
ফোণিয়ার পাসাঁডেনার ডাঃ শোল্জ. এবং আরও 
ছু-জন চিকিৎসক জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, 
সম্প্রতি উদ্ভাবিত “কর্টিকোস্টেরয়েডস্‌ কম্পাউপ, 
নামে ভেষজ চর্মরোগ ও ক্ষতে ব্যবহার করে 
বিশেষ ফল পাঁওয়া গেছে। এই ওষধটি 
ক্ষতস্থানে নমনীয় প্লাষ্টিক ফিলা দিয়ে দু-তিন 
দিন এ'টে রাখ! যায়! নানা রকমের কাউর এবং 
অন্যান্ঠ চর্মরোৌগে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। 
কেবল দেহের বিশেষ স্থানে নয়, সারাদেহ 
চর্মরোগাক্রাস্ত হলেও এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা 
হতে পাঁরে। এই পদ্ধতিতে কর্টিকোস্টেরয়েড স্‌ 
পেবন করা বা ইন্জেনশন দেবার প্রয়োজন 
ইয় না। 

ধাস্টিমোরের ভাঃ শোল্জ. এবং ডাঃ হারি 
এম. রবিকন এবং সিনসিনাটির ডাঃ লিও 
গোল্ডিম্যান ছু-বছর ধরে ১৬** রোগীর উপর 


এই প্রক্রিয়।য় এই ওমধটি প্রয়োগে করে বিশেষ 
ফল পেয়্েছেন। ত্বকের নানা রকম প্রদাহের 
চিকিৎসায় ও রোগতুষ্ট স্থান নতুন প্রক্রিয়ায় বেঁধে 
রাখবার ফলে বিশেন ফল পাওয়া গেছে। 


পুর্বে এসব রোগের চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। 


এই চিকিৎসা শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। 


মস্তিক্ষে রাসায়নিক দ্রব্যের অসমতাই 
মানসিক রোগের কারণ 


মন্তিফে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ যথাযথ অন্গপাে 
ন| খাকলেই মানসিক রোগ দেখ। দেয়, এদের 
অসমতাই মানসিক রোগের কারণ। নিউইয়র্কের 
রকফেলার ইনষ্টিটিউটের আস্তর্জ।তিক খ্যাতিসম্পন্ন 
জৈবরসাষন-বিজ্ঞানী ডাঃ ডি. ডব্লিউ. উলি এই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এন সত্যতা 
প্রতিপাদন করেছেন। 

এই নতুন জৈবরাপায়নিক মতবাদে এই সম্পর্কে 
ফ্রঘনেডীয় মতের বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে। ফ্রয়েডীয় 
মতে, প্রথম জীবনে অথবা জন্মের পূর্বে কোন 
রকম মানসিক অভিঘাতই কঠিন মাঁনসিক রোগের 
কারণ। 

ডাঃ উলি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানসিক 
রোগের কারণ হচ্ছে জৈবরাসায়নিক। তার মতে, 
মানসিক হ্বাস্থ্যের মূলে আছে সিরোটোনিন নামে 
হর্মোন। দশ বছর আগেও এই হর্মোনের কথা 
জানা ছিল না। এই হাঁর্মোনটির আবিষ্কারের পরই 
জানা গেল যে, এর সঙ্গে মানসিক গীড়াঁর ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রয়েছে। ভাঃ উলি এই সম্পর্কে «দি 
বায়োকেমিক্যাল বেসিস অব সাইকোসিস” নাঁমে 
একটি বই লিখেছেন। তাতে সিরোটোনিন ও 
অন্তান্ত ওঁষধের ক্রিয়া! লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
তিনি লিখেছেন যে, অতি অল্প সিরোটোনিন 


৯৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
তত অগ্রিরোধক হন 
** “জনিত জি ক্তীবন্ত্র গবেষণা ভবনের কর্মীরা 


মানসিক বিষন্নতা এবং অতিরিক্ত সিরোটোনিন 
চিত্তপ্রান্তি ও উত্তেজনার কারণ হয়ে খাকে। 


উদ্ভিদ থেকে নতুন ওষুধ 
তুর্কমেন বিজ্ঞান পরিষদের উদ্টিবিগ্ঠ/ তবনের 
বিজ্ঞানীরা আড়াই হাজারেরও বেণী বিভিন্ন জাতের 
উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণ! চালাচ্ছেন, তাঁদের ভেষজগুণ 
নির্ধারণের জন্যে | প্রাথমিক বিগ্লেষণ ও অনুণীলনের 
ফলে ১৯০টি উদ্ভিদের মধ্যে ১৫০টিই ভেষজগুণ- 
সম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোঁভিযেট 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের গাঁছগাঁছড়া ছাড়াও 
তুর্কমেন বিজ্ঞানীর ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা ও 
আরব দেশ থেকে সংগৃহীত নানা রকমের 
গাছগাছড়। নিয়ে গবেষণ। চালাচ্ছেন । ১৯৫৪ 
সালে তারা ভারত থেকে এক ধরণের বুনো 
দারুচিনি (ক্যাসিয়া আকিউটিফোলিষ়া ) গাছের 
চারা আনিয়্ে গবেষণা সুরু করেন। গঠ মাসে 
তাঁরা এই উদ্ভিদ থেকে কয়েক রকমের চক্ষু- 
রোগের ওযুধ তৈরীর কাজে সফল হয়েছেন। 
বর্তমানে দক্ষিণ কাজাকিস্তানের দারমিনা খামারে 
ব্যাপকভাবে এই ভারতীয় বুনো দারুচিনি 
গাছের চাঁষ হচ্ছে। ব্রেজিল থেকে আমদানী 
করা «বার্ড নাইটশেড” নামে উদ্ভিদ থেকে তারা 
কর্টিসোন শ্রেণীর একটি রাসায়নিক-হর্মোন টতরী 
করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
“লাইকোরাইস” নাঁমে যে উদ্ভিদটি প্রচুর পরিমাণে 
জন্মায়, তাথেকে তারা তৈরী করেছেন রক্তচাঁপা- 
ধিক্যের একটি কার্যকরী ওষুধ । 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


এযন-«এক সষ্জষিক কাপড় তৈরী করেছেন, যা 


- “কাঁগুনের উপর. ধরলে শুধু যে পোড়ে না-_তাই নয়,, 


কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে আগুনই নিবিয়ে দেয়। 

এই অগ্নিরে।ধক বস্ত্রের মূল উপাদান হলো 
ফসফরাসের ধরণের যৌগিক পদার্থ। আগুনের 
সংস্পর্শে এসে এই সাংশ্লেষিক তন্তর বস্ত্র গরম হয়ে 
ওঠবার ফলে ফস্ফরাস যৌগিকের রাসায়নিক 
বিক্রিয়ায় আগুন নিবিষ্বে দেয়। ধোঁয়া-কাচার 
পরেও এই কাপড়ের অগ্নিরোধক গুণ অক্ষ থাঁকে। 


প্রতি সেকেণ্ডে ১০ কোটি ফটোগ্রাফ 
গ্রহণক্ষম ক্যামেরা 

তেজস্ক্রিয় আয়নিত কণাঁর কিচ্ছুরণের গতি- 
প্রকৃতির অন্ণালন করবার জন্তে লেনিনগ্রাডের 
সিনে-ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্রিটিউটের বিজ্ঞানীরা এমন 
একটি ক্যামেরা তৈরি করেছেন, যার সাহাষ্যে প্রতি 
সেকেণ্ডে ১ কোটি আলাদা আলাদা! ফিল্ম-ফ্রেমে 
আলোকচিত্র নেওয়া যায়। এই বিশেষ ধরণের 
লেশ্টিকিউলার ক্যামেরার নাম “আর-কে-এস-১৮। 
এর সাহায্যে ফটো তুলে বিশে করে ফ্লাশ, 
প্যাম্পের নিঃসরণ বা ডিন্চার্-এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি 
অন্গুশীলন কর] হয়েছে। 

এই ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে “আর- 
কে-এস-২৮ নামে আর একটি ক্যামেরা তৈরির 
কাজে নিযুক্ত আছেন, যাঁর সাহায্যে আরও 
দ্রুততর গতিতে ফটোগ্রাফ তোল! সম্ভব ছবে। 





শ্ভান ও বিত্ঞান 
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আরনোস্ষিয়ার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেবণার অন্যে জাপানী রকেট নাইক কেজান 
(আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত) নামক পধৰেক্ষক রকেট ডৎক্ষেপণের দ্বশ্য | 





ধ্‌ল 

আমরা প্রায়ই শুনি যে, রহস্ত-সন্ধানী বিজ্ঞানীদের কাছে কিছুই ফেল্না নয়। 
তবে সময় সময় তার! এমন সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা! করেন, যার কোন অর্থই আমর! 
খুঁজে পাই না। এমন একটি জিনিষ হলো ধূল!। এই ধুল! নিয়ে কত যে গবেষণা 
করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, ত| জানলে অবাক হতে হয়। আরও অবাক হতে হয়, 
যখন দেখি যে, ধুলার মধ্য থেকে কত সব আশ্চর্য ঘটনার কারণ বের করা হয়েছে। 

আমাদের কাছে ধুলা একটি অতি বিরক্তিকর জিনিষ। কোন জিনিষের উপর 
জমে তাকে ময়লা কর ছাড়া আমর! তার কোন কাজ দেখি না। এমনও হয়েছে যে, 
আগ্নেয়োচ্ছাসের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত ধূল৷ দিনের পর দিন মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। 
বহুদুর পর্যস্ত গিয়ে অবশেষে সেগুলি লমুদ্রের জলে মিশে গেছে । আগ্নেয়োচ্ছাসের 
সঙ্গে যে কি পরিষাণ ধুলা ওঠে, সেটা কল্পনারও বাইরে। শিল্পপ্রধান শহরেই ধূলার 
উপদ্রব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। ১৮৮৩ খুষ্টান্দে ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়োচ্টাসের 
সঙ্গে এত ধূল। উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, সারা দেশেই সুর্যের আলো স্তিমিত 
হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, হঠাৎ বুঝি গভীর রাত নেমে এসেছে। সেই ধূল! 
ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়গিরি থেকে বৃত্তাকারে এক হাজার মাইল পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়েছিল 
ছুই ইঞ্চি গভীর হয়ে। প্রকৃতপক্ষে সার! পৃথিবীটাই হয়ে উঠেছিল ধুলায় আচ্ছন্ন। 
ক্রাকাতোয়ার কাছাকাছি ধূল। জমেছিল প্রায় চার ফুট গভীর হয়ে। বিজ্ঞানীরা হিসেব 
করে বলেছেন-_যে পরিমাণ ধুল। ক্রাকাতোয়! থেকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা 
সম্পূর্ণরূপে মাটিতে নেমে মানতে সময় লেগেছিল ছুই বছরেরও বেশী। 

ধূলা বলতে শুধু পথের ধূলাই বুঝায় না। যে কোন জিনিষ গুঁড়া করলে 
ধুলায় পরিণত হতে পারে। তাই, যা কিছু রেণুর মত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাকেই 
ধূল। বল1 যেতে পারে। বিজ্ঞানীরাও ধুল। বলতে তাই বৌঝেন। তাই ধূল! অনেক রকমের 
হতে পারে-_-কয়লার গু'ড়া, ধোয়ার কণ! থেকে স্থুরু করে রাসায়নিক পদার্থের ভাসমান 
রেণু পর্বন্ত। খনির শ্রমিকদের ফুস্ফুস নিয়ে পরীক্গ! করলে তাতে অনেক খনিজ ধুল৷ 
পাওয়! যাবে। এভাবে অনবরত খনিজ ধূল। ফুস্ফুসের মধ্যে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের 
অনেকেই শেষ বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার যারা অতিমাত্রায় ধূমপান করে, 
তাদের ফুস্ফুসের মধ্যে এত অঙ্গার-কণ! জমে ওঠে যে, ফুস্ফুসের গায়ে কালো ছোপের 
মত দাগ পড়ে যায়। 

১৯০৩ খৃষ্টাব্বের একুশে আর বাইশে ফেব্রুয়ারী তারিখে দক্ষিণ ইউরোপে এমন 
একট -ঘটন1 ঘটেছিল যে, সেখানকার অধিবালীর1 ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল । 
ফারণ এই ছু-দিন ধরে সেখানে কেবলই ধুলিবৃষ্ি হয়েছিল। সে ধুলার রং আবার 
লীল। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাতাসের সঙ্গে পরিবাছিত হয়ে এই 
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বুল! ইউরোপে এসেছে। অন্ুনদ্ধানের ফলে জানা গেল যে, গ্রীগ্মমণ্ডলীয় মরুভূমি 
থেকে এই ধুলা আকাশে উঠেছিল, তারপর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিক! হয়ে দক্ষিণ ইউরোপে 
এসেছে। হিসেবে দেখা গেল, যে পরিমাণ ধূল৷ শুধু দক্ষিণ ইউরোপেই পড়েছে, তার 
ওজন প্রায় ১০,০০০০০০ টন। ূ 

বাতাস ধুলাকে এক জায়গ! থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। বাতাসের ধাকায় 
মাটির কণা সরতে সরতে সেই জায়গাটি এমন অবস্থায় এসে দাড়ায় যে, তাকে আর 
চেনাই যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে-গোবী মরুভূমি এককালে খুব উর্বর ছিল। 
বাতাসের ধাকায় উপরের মাটি ক্রমশঃ সরে গিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দীাড়িয়েছে। গোবী 
থেকে পরিবাহিত ধুলা স্থপ্টি করছে চীনের লোয়েস-কে। অনেক সময় দেখা যায়, 
বেলাভূমিতে বাতানের তারতম্যের জন্যে সঞ্চিত বালুকারাশির পরিমাণেরও তারতম্য 
হয়েছে। সমুদ্রের তীরে সব সময়েই রাসায়নিক ধূল! ভাসমান। এগুলি সমুদ্রের লবণ-কণা । 
এখানে আগুন জ্বালালেই সোডিয়াম আলে পাওয়া সম্ভব। লবণ-জলে সিক্ত একটি 
সভায় আগুন ধরালে দেখা যাবে, আগুনের শিখার রং হল্দে। এই হল্দে রঙের 
আলোকে সোডিয়াম আলো বলে। 

ধুলা! নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেধণ! সুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। 
বৈজ্ঞানিক এইট্‌কেন ধুল। নিয়ে ব্যাপক গবেষণ। করেন সেই সময়। তিনি প্রমাণ করেন 
যে, ধূলাকে কেন্দ্রক হিসেবে ধরেই বৃষ্টির ফৌট1 .গড়ে ওঠে। যে ধুলা আমাদের এত 
বিরক্তির স্প্টি করে, সেই ধূল| না থাকলে বৃপ্টিই হতো! না! সম্পৃক্ত মেঘ থেকে সব 
সময় বৃষ্টি হয় না। তার কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলা সেখানে থাকে না। এইট্‌কেন 
প্রমাণ করেন, এক ঘন সেঃ মিঃ-এ ৫০*-এরও বেশী ধূলিকণা থাক। সত্বেও বৃষ্টি না হতে 
পারে। ধুলার আরও অনেক প্রয়োজন। পরে অবণ্ঠ বিজ্ঞানীর! গবেষণ। করে দেখেন যে, 
বৃদ্তির জন্তে ধুলার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্ত এই ধুলাকে এইট্‌ুকেন যে রকম 
ভেবেছিলেন, সেই রকম নয়। বৃগ্টির ফোটার জন্যে ক্যালনিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ নেসিয়াম 
ক্লোরাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের কণার প্রয়োজন । কৃত্রিম বৃষ্টিপাত কি ভাবে 
করা বায়, তাও বিজ্ঞানীর! বুঝেছেন। বৃষ্টির কণার জন্তে উপযুক্ত কেন্দ্রক পাঠাতে পারলে 
বৃষ্টি হতে পারে। 

অনেক সময় দেখ! গেছে, কালে! ব। হল্দে বৃষ্টি পড়ছে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে কালে! বা হল্দে ধূল! থাকলেই এমন হতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের 
ফলে কালো ধেশয়ার স্যরি হওয়াতে জাপানে কয়েক বছর আগে কালো 
রঙের বৃষ্টি পড়েছিল। এসব ধুল। তেজন্ত্রিয় হওয়ায় বৃষ্টির ফৌটাও তেজন্িয় হয়ে 
ওঠে। প্রাণীর পক্ষে এই তেজক্ত্িয় বৃ্তিপাতের ফল ভয়াবহ। পেকেণ্ডে কি মাত্রায় 
ধুল। পৃথিবীর উপর জমতে পারে,” তাও বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। ধুল! যদি 


ফেব্রুয়ায়ী, ১৪৯৬২ ] ধুল। ৭ 


গোলাকার হয়, তবে ধূলার ঘনত্বকে তার ব্যাসের বর্গফল দিয়ে গুণ করে তাকে আবার 
১২০০০০০ দিয়ে গুণ করলে এই মাত্রার একট! মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে। 
কুম্বাটিকার কারণও এই ধূল!। সাধারণতঃ কুস্কাটিকার কেন্দ্রকের ধূলার ব্যাসার্ধ হয় 
'০০০৫ মি. মি. । 

াদের দেশে পাড়ি দেবার তোড়জোড় আমর করছি। চ।দকে পৃথিবী থেকে সুন্দর 
একটি গোলাকার সোনার থালার মত মনে হয়। চাদ কিন্ত আগাগোড়া একট! মরুভূমি । 
এমন কি, চাঁদের আকাশও পৃথিবীর আকাশের মত নীলাছ নয়। চাদের আকাশ 
কালো। পৃথিবীর আকাশও কালো হতো, যদ্দি না পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধুল৷ 
থাকতে! । একট। কাচের লম্ব' নলের মধ্যে পরিক্ষার কোন তরল পদার্থ ভরে তাকে যদি 
রোদের সামনে ধর! হয়, তবে তাথেকে একরকম নীল আভা বের হতে দেখা যায়। 
এর জন্তে দায়ী তরল পদার্থের অণু এবং তরল পদার্থের মধ্যে যে সব ধূলিকণ। আছে, 
সেগুলি । এই একই কারণে আকাশ নীল দেখায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র্যালে 
ধুলাতে আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন যে, আপতিত 
রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের চেয়ে ধূলার ব্যাস ছোট ন! হলে বিক্ষেপণ হবে না। 

ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়োচ্ছাসের সময় যে ধুলা আকাশে উৎক্ষিগ্ত হয়েছিল, ত! 
অনেকদিন পর্যন্ত ভাসমান ছিল। তাই ৰিভিন্ন দেশের আকাশে সময় সময় বিচিত্র 
রঙের সমারোহ দেখা যেত। গোধূলির সময় আকাশের একট! দিক রক্তাভ হয়ে ওঠে_- 
এর জন্তে ধূলার আলোক বিক্ষেপণ কিছুট। দায়ী। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে এত ধুলা আছে 
বলেই অমাবস্তার রাত নিকষ কালো অন্ধকার হয় না। নক্ষত্রগুলি থেকে পৃথিবীতে 
খুব কমই আলো! আদে। দিনের বেলায় ধুলা সুর্যের আলোর কিছুটা শোষণ করে নেয় 
এবং রাত্রিতে ত। বিকিরণ করে। ধুলার আরে প্রয়োজনীয়তা আছে। বায়ুমণ্ডলে ধূলা 
আছে ধলেই সর্ষের প্রচণ্ড তেজের কিছুট! হাস পায়। সুর্য থেকে আগত অতিবেগুনী 
রশ্মির কিছু অংশও ধুলা! শোষণ করে নেয়। 

আর এক রকমের ধুলা আছে, যার উৎপত্তি পৃথিবীতে নয়। বিজ্ঞানীরা এগুলিকে 
বলেন, মহাজাগতিক ধূলা। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, আকাশে যে এত তারা দেখি, তা হয়তো এই 
মহাঁজাগতিক ধুল! থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । 

আকাশ থেকেও পৃথিবীতে ধুলা এসে পড়ছে অনবরত। শুনলে আশ্চর্য 
লাগে, এই আকাশ থেকে পড়! ধূলার জগ্ে বছরে ১০০০০০০ টন করে পৃথিবীর ওজন 
বাড়ছে। চাদের ওজন কিন্তু বাড়ছে আরও বেশী মাত্রায়) তার কারণ, টাদে বায়ুমণগ্ডল 
নেই বলে অনবরত বিরাট বিরাট উক্ক! এসে পড়ছে | 
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এলাহাবাদ। গঙ্গাতীরে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছে লাঠিসোটা নিয়ে। ঢাক-ঢোল, 
খোল-করতালের প্রচণ্ড কোলাহল। রাহ নাকি চাঁদকে খেতে আসছে। তাই এত 
সাবধানতা। রানুকে কিছুতেই চাদের কাছে ঘে'ষতে দেওয়! হবে না। কিন্ত হৈছৈ 
করতে করতেই রানু ঠাঁদে এক কামড় বসিয়ে দিল। গ্রহণ লাগলেো। তারপর অবশ্থ 
মানুষের মন্ত্র, চীৎকার ও বিক্রমে ভয় পেয়ে রাছ টাদকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। গ্রহণ 
ছাড়লো । 

টাদ আর স্র্যের উপর রানুর বহুদিনের আক্রোশ । সেই সত্যযুগে অমৃতমস্থনে 
অমৃত উঠলো । দেবতা ও অন্থুর ছু-দলকেই একটু একটু করে ভাগ করে.দেবেন বিষুণ। 
মোহিনী মৃতি ধারণ করে তিনি দেবতাদের আগে পরিবেশন করছেন। রাহ ও কেতু ছই 
অন্থুর ভাবলো-_কি জানি শেষে যদি ফুরিয়ে যায়! ছল্সবেশে দেবতাদের দলেই পাত 
পাতলো তারা। অমৃত তাদের পাতেও দেওয়। হয়েছে । চন্দ্র ও সূর্যের খেয়াল হলে।-- 
এর] অন্থুর। তাদের চীৎকারে বিষুর অন্ুরদের চালাকি বুঝতে পেরে স্তুদর্শন চক্রকে 
আদেশ দিলেন ওদের গল! কেটে ফেলতে । অমৃত মুখে দেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই শুধু 
মু্ট! অমর হয়ে রইলে।। যুগ যুগ ধরে রাহু আর কেতু চন্দ্র ও নূর্যকে তাড়া করে 
ফিরছে। ম্যোগ পেলেই তাদের গিলে ফেলে । পেট নেই, হজম হয় না--গলার নীচ 
দিয়ে বেরিয়ে আসে চন্দ্র-নূর্য। এই হলো! চন্দ্র-সূর্ষের গ্রহণ ও গ্রাসমুক্তির আদি গল্প। 

চীনের লোক গ্রহণের সময় ক্যানেস্তার পিটিয়ে ্যাচামেচি, দৌড়ঝণাপ করে 
ড্র্যাগন ভাড়ায় । বিরাট ড্র্যাগনটার কাছে চন্দ্র-ূর্ধ উপাদেয় খাগ্ভ। কাছে পেলেই টপ. 
করে গিলে ফেলে--নিদেন একট। কামড় দেবেই। ফলে পূর্ণ গ্রহণ বা আংশিক গ্রহণ 
ঘটে। লোকজনের তাড়া খেয়ে ড্র্যাগন পালায়, গ্রহণ ছাড়ে । 

চীনের লোকের বিশ্বাস ছিল, গ্রহণ লাগে রাজার দোষে। রাজজ্যোতিষীর কাজ 
ছিল আগে থেকে হুসিয়ারী দেওয়া, যাতে সবাই মিলে ভয়ডর দেখিয়ে ড্র্যাগনটাকে 
তাড়িয়ে দিতে পারে। একবার শী এবং হো নামে ছ-জন রাজজ্যোতিষী আমোদ-দ্ফুতিতে 
বেছস। কখন যে গ্রহণ লেগে গেছে খেয়াল নেই। গ্রহণ ছাড়বারও লক্ষণ নেই। 
তদস্ত হলে! রাজার আদেশে । জান! গেল, জ্যোতিষীদেরই দোষ । রাজার হুকুমে 
সেনাপতি চললেন অপরাধীদের সাজ! দিতে । কি সাজ। ত৷ অবশ্থ টিনার পাই নি। 
পদস্থ ব্যক্তিরও ফাসির দণ্ড ছিল। 

জ্যোতিবিষ্ঠা এখন উন্নত বিজ্ঞান। অস্ক কষে ও পরীক্ষা করে দেখ। গেছে, গ্রহণ 
আলোছায়ার খেলা, রাহ আর দ্র্যাগন ছুই-ই নিছক গল্প। 

অন্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো যায় না। আলোর সামনে এলে তার ছায়া 
পড়ে। ্ূর্ধের সামনের পৃথিবী চাদের উপর নিজের ছায়! ফেলে। চাদের কিরণ আমরা 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] গ্রহণের ইতিকথ। | ৯৯ 


পাই না, এই হলো চন্দ্রগ্রহণ। সূর্যের আলোর পথে চাদ এসে দাড়ালে সুর্য ঢাকা পড়ে 
টাদদের আড়ালে--তখন হয় সূর্ধগ্রহণ। সুর্য অতি প্রকাণ্ড, চাদ ছোট্ট, তবুও এট! সম্ভব 
দূরত্বের জন্তে। যেমন চোখের সামনে ধরা একট1 ছোট মার্বেলের গুলি মস্তবড় 
ইলেকটি,ক বাশ্বকে আড়াল করে দিতে পারে। | 

পৃথিবী একট! লাটুর মত ঘুরতে ঘুরতে সৃর্যকে প্রদক্ষিণ করে। চাদ পৃথিবীর 
চারদিকে ঘোরে। পৃথিবী এই ছোট্ট শিশুটিকে নিয়েই সূর্ধের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। 
ঘোরাঘুরির পথ সুনিরিষ্ট। 

পৃথিবীর এই ডিস্বাকৃতির পরিক্রমা-পথকে আমর] বলি কক্ষপথ। চাদের কক্ষপথ 
পৃথিবীর কক্ষপথকে পাঁচ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। 

টাদ ও পৃথিবী যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোরবার পথে 
কখনও কখনও পৃথিবী, চন্দ্র ও সুর্য এক সরল রেখায় এসে যায় এবং নিজের ছায়া দিয়ে 
একে অন্তরকে আড়াল করে দেয়। ফলে হয় গ্রহণ। সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী এসে 
দাড়ালে ঠাদের কিরণ বন্ধ হয়ে যায়__ফলে হয় চন্ত্রগ্রহণ। চন্দ্র স্র্ধের সামনে দাড়িয়ে 
তাকে আড়াল করে দিলে হয় স্ূ্যগ্রহণ। সম্পূর্ণ আড়াল হলে পূর্ণগ্রহণ, না হলে 
আংশিক গ্রহণ হয়। মাঝখানট। অন্ধকার, চারদিকে একটুখানি স্ুর্ধের আলো দেখ! 
গেলে বলা হয় বলয়গ্রাস । ৰ 

চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষপথ পরস্পরের সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রীতে কাং হয়ে আছে, তাই 

রক্ষা, নচেৎ প্রতি মাসেই গ্রহণ হতো। বছরে সবচেয়ে বেশী সাত ও সবচেয়ে কম 
ছুটি গ্রহণ হতে পারে। 

গ্রহণ সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসা অতি প্রাচীন কাল থেকে । প্রায় ঢার হাজার 
বছর আগেও মানু যে গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো, তার প্রমাণ পাওয়৷ 
গেছে। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিধিষ্ভার বিশেষ চর্চ। ছিল। কতকগুলি বিষয়ে তাদের 
জ্ঞানের গভীরত। বিস্ময়কর। 
্‌ ১৫০৪ খৃষ্টাকে এক অভিযানের শেষে কলাম্বাসের জাহাজের সব খাবার ফুরিয়ে 
যায়। স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা কোন জিনিষপত্র দেয় না। আদিম অধিবাসীদের 
সর্দারকে ডেকে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জিনিষপত্র দিচ্ছ না খৃষ্টানদের ভগবান 
তার জন্তে দ্ধ হয়েছেন। অমুক দিন তিনি আকাশ থেকে চাঁদকে সরিয়ে মেবেম। 
কেমন হভিক্ষ আর মহামারী সুরু হয় দেখবে। 

যথাসময়ে চন্দ্রগ্রহণের ফলে সব অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আক্িম অধিবাসীর! হাউ. 
মাউ করে পড়লে কলাম্বাসের কাছে। কলাগ্বান ওদের হয়ে ভগবানের কাছে আঙ্জি 
৫পশ করতে রাজী হলেন। জিনিধপত্র পেয়ে তিনিও বেঁচে গেলেন। 

এটা অবশ্ট কলাম্থীলের একচেটিয়া নয়। ১৮০৬. সালে আমেরিকান রেড 
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ইঙ্ডিয়ানদের সর্দ(র 70601:000691-এর ভাই কি করে কোথা থেকে জানতে পারলো-- 
গ্রহণের খবর। অব্যর্থ টে1টুক! ওষুধের ডাক্তার সে, কিন্তু পশার হয় না কিছুতেই। অমুক 
তারিখে এক জোরালে! ওষুধ দিয়ে সে নূর্ষের সুখ পুড়িয়ে কাল করে দেবে--এই কথা 
বেশ করে রটিয়ে দিল। যথাসময়ে গ্রহণের ফলে সুর্যের চেহারা কালো হয়ে গেল। 
এবার তার এমনই পশার হলে! যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়ের অভাবে তার ন1 খেয়ে 
মরবার দশা । তবে মোক্ষম ভূত ও ভবিষ্যদ্বাণী করেন ১৮৮৭ খুষ্টাবে অস্ত্ীয়ার জ্যোতিধিদ 
ঢ২16661 ০) 000০919: ১২০৮ খুষ্টান্দ থেকে ২১৬২ পর্যস্ত (আজ থেকে আরও 
ছ-শ' বছর পর্বস্ত) যত গ্রহণ হয়ে গেছে ও হবে, তার এক প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরী করেন। 
এতে আছে ৮০০০ সৃর্ধগ্রহণ ও ৫২০০ চন্দ্রগ্রহণের সন ও তারিখ। 

এই হিসাব জানবার ফলে ইতিহাসের পন তারিখের ভূল কিছু কিছু শোধরানে' 
গেছে। যেমন- হীশুধৃষ্টের জন্মের বছর থেকে যে খৃষ্টাব্দ ও খুষ্টপূর্বাব্ধের হিসাব করা হয়, 
তার গোড়ার গলদ -ধর। পড়েছে । যীশুর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৩ সনের ১৩ই মার্চ। 

রবিবার স্থ্ধগ্রহণ ও সোমবার চন্ত্রগ্রহণ লাগলে বল। হয় চূড়ামণি যোগ । এই গ্রহণে 
স্ব্ণদান করতে হয়, পাজিতে আছে। গ্রহণের পর মুক্তিন্নানে অনন্ত ফল প্রাপ্তির যে ঘোষণা, 
তার সত্যত। পরখ করবার উপায় আবিষ্কার হতে দেরী আছে। কিন্তু গ্রহণ দেখার আশু 
ফল প্রাপ্তির কথ! আমরা জানি। যেমন--আমেরিগে। ভেস্পুচি (আমেরিকা খ্যাতির ) 
একবার 'অকৃলপাথারে তার জাহাজের অবস্থান-স্থল নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এমন 
সময় হলো গ্রহণ। সময় মিলিয়ে ও পাঁজির সাহাযো তিনি তার অবস্থান-স্থল নির্ণয় 
করে ফেলেন সহজেই । 

প্রকৃতির অনেক গোপন তথ্য জানা! গেছে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলে। সুর্যের 
উপাদান সম্বঙ্ধে অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল। পূর্ণগ্রহণের সময় স্পেক্রেঁশস্কোপ যন্ত্র ব্যবহারে 
স্বফল পাওয়া গেছে। 

এই বিষয়ে আরও আশ! আছে । তাই গ্রহণের আগে বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে 
যায়। হাজার হাজার টন ওজনের যন্ত্রপাতি টানা-হেঁচ,ড়। করে নিয়ে সুবিধামত জায়গায় 
অপেক্ষা! করে থাকেন তারা । তারপর কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম হয়তো৷ পণ্ড হয়ে 
যায় আকাশে মেঘ থাকবার ফলে। মানুষের জীবনে গ্রহণের অনেক প্রভাবের কথা 
জান] যায়। গ্রহণ শাস্তি স্থাপন ও বিয়ের ঘটকালি করেছে, শোন! যায়। এঁতিহাসিক 
হেরোডোটাস খুষ্টপূর্ব ৫৮৫-এর ২৮শে মে'র এক স্্যগ্রহণের কথ! লিখে গেছেন। পাঁচ 
বছর ধরে লিডিয়া ও মীড দেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল । ক্ষণেক বিরামের পর পুর্ণ 
বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লো ছু-পক্ষ পরস্পরের উপর। এমন সময় আকাশে নেমে এল 
ঘুটঘুটে অন্ধকার । চারদিক নিস্তন্ধ। পাখীর রাত হয়েছে ভেবে বাপায় ফেরবার পথে 
ডেকে উঠলে।। দিনের বেল। এমন অন্বাভাবিক অন্ধকার ও নিম্তব্বতায় তয়ানক ভয় 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ] 


বিবিধ 


১৬৯১ 


পেয়ে গেল উভয় পক্ষের সৈম্তদল। ছুই দেশের মধ্যে সন্ধি হলো।। গ্রহণ ছেড়ে গেলে 


সূর্য দেখা দিল, কিন্তু শান্তি বজায় রইল । 


শাস্তি স্থায়ী করবার জন্যে এক দেশের 


রাজপুত্রের সঙ্গে অন্য দেশের রাজকগ্যার বিয়ে দেওয়া হলে।। তারপর থেকে এই ছুই 
দেশ আর ঝগড়াঝণাটি ন করে পঞ্চশীল মেনে চললো । আর রাজপুত্র ও রাজকণন্ঠা সুখে 


হবচ্ছন্দে ঘরকম্মা করতে লাগলো । 


প্রীন্বকুমার দাস 


বিবিধ 


কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক 
আকৃতি নিরপণের উদ্ভোগ 

গত ৩১শে অক্টো রর পৃথিবীর আকৃতি ও গড়ন 
যথাযথভাবে নিরূপণের উদ্দোশ্টে মিন বিমান 
বাহিনী, জাতীয় বিমান বিজ্ঞান, মহাকাশ সংস্থা 
এবং নৌ ও সৈন্ত বাহিনীর উদ্ভোগে থর এবল ষ্টার 
রকেটের সাহায্যে আনা আই. বি. নামে ৩৫০ 
পাউগ্ড ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে 
৭০০ মাইল উধের্ব প্রেরিত হয়েছে। গত অক্টোবর 
মাসে এই উপগ্রহটিকে নিম্নে পাঁচটি উপগ্রহ 
সাফল্যের সঙ্গে মহাঁশৃন্তে উৎক্ষিপ্ত হয়। 

বনু যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই উপগ্রহে অতি শক্তি- 
শালী চারটি আলে! আছে। এই সকল আলোর 
সাহায্যে পরিচিত নক্ষত্রের পটভূমিকয় ভূতলের 
কেন্দ্রমূহের আলোকচিত্র গৃহীত হবে। তারপর 
এই সব তথ্য কম্পিউটার যন্ত্রে প্রেরিত হবে। 
বিজ্ঞানীরা আশ] করছেন যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে 
পৃথিবীর যথার্থ কেন্ত্রের সন্ধান করতে পারবেন এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যথার্থ অবস্থানের সন্ধানও 
পাওয়া াবে। এর ফলে সঠিক মানচিত্র রচনা! কর! 
সম্ভব হবে| 

জাতীয় বিমাঁন বিজ্ঞান ও মহাঁকাঁশ সংস্থার 
কর্মচারীরা জানিয়েছেন যে, এ উপগ্রহ থেকে 
বিচ্ধুরিত আলোকচ্ছটা পৃথিবী থেকে খালি চোখে 
দেখা যাবে কি না, তা তার। বলতে পারেন না| - 


এজন্তেই ম1কিন যুক্তরাষ্ট্রের নান! গ্বাীনে যে সব 
তথ্য-সন্ধনী কেন্দ্র রয়েছে, আগামী কিছু দিনের 
মধ্যেই এই সব কেন্দ্রের সাহায্যে এর কার্যকারিতা 
সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হবার পর 
পৃথিবীর অন্তান্ত অঞ্চলের কেন্ত্রসমুহের সাহায্যে 
এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। 


গত মে মাসে ওয়াশিংটনে ১৮টি রাষ্ট্রের সদশ্ড- 
বর্গকে নিপ্নে গঠিত কমিটির অধিবেশনের পর থেকে 
একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক কার্ধস্চীকে 
রূপদাঁন কর! হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে 
পৃথিবীর নাঁনা স্থানের বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহের 
সাহাঁধ্যে নিজেদের অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ 
করবেন। 


এই উপগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রত্যেকটি 
হবে ৮০ লক্ষ দীপ-শক্তির সমান। এছাড়া এই 
উপগ্রহে যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাঁদের 
সাহায্যে প্রায় নিভুলভাবেই এর কক্ষপথ নিরূপণ 
কর] সম্ভব হবে। ফলে কোন নিদিই স্থানে পৃথিবী 
থেকে উপগ্রহটি ঠিক কতখানি উচুতে রয়েছে, তা 
নির্ধারণ করা যাবে। পূর্ব নিদিষ্ট সময়ে এই উপগ্রহ 
থেকে আলোঁক বিচ্ছুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীস্থিত তিনটি কেন্তজ্রে তা রেকর্ড করা হবে। এই 
রেকর্ডের সাহাষ্যে পৃথিবীস্থিত কেশ্ত্রসমূহে প্রকৃত 
দুরত্ব নির্ণয় করা যাবে। 


১৪৫হ 


ম্যালেরিয়া রোগ দুরীকরণের 
অভিনব ভেষজ 

মকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা 'একর্টি নতুন 
ভেমজ আবিষ্কার করেছেন । মা।লেরিয়া রোগ 
উচ্ছেদের ব্যাপারে এই ওষুধটি খুব সহায়ক হতে 
পারে। 

এই ওষুধটির নাশ “পি ১৫০১'। আমেরিকার 
হাশন্ত।ল ইন্স্টিটউট অব হেপথ এর গুণাগুণ 
পরীক্ষ/র উদ্দোশ্টে এটিকে রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত 
ওষুধসমূহ যতদিন কার্ধকরী হয়ে থাকে, তার দশগুণ 
অধিক সময় ক!ধকরী হয়ে থাকে এই নতুন ওযুধটি। 

কোন কে।ন ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়।৷ রোগে আক্রান্ত 
রোগীর উপর এই ওষুধটি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে 
বিশেষ ফল পাঁওয়। গেছে। তবে এ-সম্পর্কে 
তথ্যান্গসন্ধানী বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, রোগ 
নিরাময় ও প্রতিরে।ধ, উভয় ক্ষেত্রেই যে এটি কার্যকরী 
হবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখনও বলবার সময় 
আসে নি। 

থে সব স্বেচ্ছাসেবকের দেহে এক বছর আগে 
এই ওষুধটি প্রয়োগ কর! ইয়েছিল, এক মাস অন্তর 
এই সংক্রামক রোগবাহী মশ! কাঁমড়ালেও তাদের 
দেহে কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায় নি। কিন্তু 
যাদের দেহে এই ওষুধ প্রয়োগ কর! হয় নি, তারা 
এ মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত 
হয়েছে। 

বিজ্ঞানীদের ধারণ!, রোগ সংক্রমণ দেহে স্থায়ী 
হবার পুর্বেই “সি ১৫*১, ওষুধটি রোগীর দেহে 
প্রয়োগের ফলে রোগ সংক্রামিত হলেও রোগ- 
বীজাণুগুলি মরে যাঁয়। একথা সত্য হলে ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে এই ওষুধটি আমদানী করতে 
হুবে। ম্যালেরিয়া রোগ এখনও ভারতের গুরুতর 
সমস্যা । ভারতের ম্য।লেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনায় 
১৯৫৩ সাল থেকেই আমেরিকা ভারতকে সাহায্য 
করছে। 

ম্যালেরিয়া রোগ চিকিৎসাঘ “সি ১৫০১, 
ওষুধটি প্রয়োগে অত্যাশ্র্য ফল পাওয়া গেছে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


বলে বিজ্ঞানীর জানিয়েছেন । তবে ম্যালেরিয়া 
প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রয়োগ করে তাদের সিদ্ধান্তের 


সত্যত। নির্ধারণের পরেই জনসাধারণের ব্যবহারের 
উদ্দেশ্যে একে বাজারে ছাড়া হবে। 


শক্রগ্রহ অভিমুখে (প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ 
দ্বিতীয় মেরিনার 

দ্বিতীয় মেরিনারে মহাকাশে তেজস্কিনতা, 

উঞ্চাকণা, ভূচৌন্বক ক্ষেত্র ও মহাজাগতিক রশ্মি 

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্তে যে সব যন্ত্রপাতি 

চালু রয়েছে, গত ১লা নভেম্বর পৃথিবী থেকে 


প্রেরিত বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে সেগুলিকে বন্ধ 


করব|র নিদেশ দেওয়া হয়। মহাকাশে এক কোটি 
বিশ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত্ব এই উপগ্রহে এই 
সঙ্কেত গৃহীত হয় এবং ক্যালিফোণিয়ার গোল্ড- 
স্টোন বেতার-কেন্ত্রে এই নির্দেশ যে কার্যকরী .করা 
হয়েছে, সে কথা জানানো হয়। 

গত ১৪ই ডিসেম্বর এই উপগ্রহটি শুক্র 
গ্রহের খুবই কাছাকাছি এসে পাশ কটিয়ে চলে 
যায়। তখন প্রায় ৩* মিনিট কাঁল এই কৃত্রিম 
উপগ্রহটি এ গ্রহের খুবই কাছে ছিল। 

এ উপগ্রহের যন্ত্রপাতিতে ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক 
শক্তি সরবরাহ খুবই হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। সৌর 
শক্তি চালিত ব্যাটারী থেকেই এতে বিছ্যুৎ-শক্তি 
সরবরাহ করা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন না 
ধে, মহাঁকাঁশে তেজক্ক্িয়তার ফলেই এই সব 
ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধারণা, 
ভ্টেজ রেগুলেটার যন্ত্রের গোলমালই এর কাঁরণ। 
আঁপনা থেকেই এর সংশোধন হবে বলে তার! 
মনে করেন। 

শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্বেই উল্লিখিত কয়েকটি 
বিষয়ে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রমূহ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতি 
বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে যাতে অকেজো! ন। হয়, 
সেই উদ্দোশ্টেই এই ব্যবস্থা অবলছিত হয়েছে। 

ক্যালিফোণিয়ার গোল্ডস্টোন কেন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্ত কেরে এর অন্তান্ঠ 
যন্পাঁতি নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করছে। 





নাট 








১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজি্রেশন ( কেন্দ্রীয় ) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি £-- 


১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকাঁনা--বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
২৯৪।২।১, আগচার্ধ গ্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 






২। প্রকাশনের কাল--মামিক 





৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা_শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, 
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাতা -৯ 





৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীদেকেন্ত্রনাথ বিশ্বাম, ভারতীয়, 
২৯৪।২।১, আগচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 


৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, 
২৯৪২১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 


৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকান1--বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাঁষায় 
বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) ২৯৪।২১, আচার্ধ প্রফুল্লচন্ত্র রোড, 
কলিকাতা -৯ 


আমি, শ্রীদেকেন্দ্রনাথ, বিশ্বাস, ঘোষণা! করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার 
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


্বাক্ষর- প্রীদেবেন্্নাথ বিশ্বাস 
প্রকাশক-_জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মামিক পত্রিক। 


তারিখ--২৩-২-৬৩ 












আদল 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দোশ্রে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্তে মাতৃভাষ।র মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য।দি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ন।মে মাসিক পত্রিকাখান] নিয়মিতভাবে প্রকাঁশ করে আসছে। তাছাড়। 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাঁদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজনের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানের গ্রস্থাগাঁর, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর! ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা.তে দূরের কথা, €দনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচাঁলনেই অস্থবিধার হৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাক্িতব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মীণের প্রয়ে।জনীন্বতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 
ৰ পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইম্গ্ুভমেন্ট ট্রাষ্টের আঙ্গকুলে; মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ ট্রাটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্াণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়ে(জন। দেশবাসীর সাহাধ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জাঁনাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এবপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশাঙ্থরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাঠিত করবেন | 
[ পরিধদকে প্রদন্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪1২।১, আচার প্রফুল্লচন্ত্র রোড, ৃ সত্যেন্দ্রনাথ বন্তু 
কলিকাতা সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 





সম্পাদক- প্্রীগোপালচজ্ ভট্টাচার্য 
প্রীদেবেক্্নাথ বিশ্বীদ কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুলচন্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুগ্প্রেশ 
৩৭।৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাত। হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুক্জিত। 





গাম ( 


বিজ্ঞান 





- পিট শপে পাস এপ 


মার্চ ১৯৬৩ 


এপ পপ সপ পপ সস শপ পপ পা পাপ পপ 


ডভীয় মংখা। 


চে শপে | পাসপোর্ট পর 





কেন্ত্রকের শক্তি এবং মেনন ও আগন্তক কণ। 
শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত 


কেন্্রকের শক্তিকে বিনিময় শন্তি' (ছ301091786 
(0:০6) বলা যেতে পারে, কারণ এর ক্ষমতা! বলেই 
নিউট্রন এবং প্রোটন ক্রমপর্য(য়ে একটি থেকে 
অন্যটিতে রূপান্তরিত হয়| “নিউটিনো হাইপথে- 
সিস" অন্থসারে জানা গেছে যে, “পরিবর্তনের” 
প্রতিটি পর্ধায়ে ইলেকট্রন এবং নিউটিনো পরম্পর 
নিজেদের শক্তি ও স্বন বিনিময় করে। নিউদ্রন 
এবং প্রোটনের মিথঙ্কিয়াতে নিউট্রন প্রে।নে 
পরিবতিত হয় এবং ইলেকট্রন ও নিউটি,নো৷ উদ্ভূত 
হয়। এই ইলেকট্রন এবং নিউটিনোকে প্রোটন 
আত্মসাৎ করে' নি ন পরিণত হয়। ফেমির 
বিটা-অবঙ্ষয় তত্ের সাহাঁষোে কেশ্ত্রকসমূহকে 
বেঁধে রাখতে যে বলের প্রয়োজন, তাঁর পরিমাপ 
নির্র করা সম্ভব হয়েছে। আবার প্রোটন ও 
নিউট্রনের মধ্যেকার সংঘাতের ফলাফল অনুসরণ 
করলেও এই 'শক্তি' প্রত্যক্ষভাবে মাপা যায়। 


আশ্চর্যের কথা-_এই ছু'টি পদ্ধতিতে যে ফল পাওষ। 
গেছে, তা সম্পূর্ণ স্বতম্ব। ফেমির হতু অনুসরণ 
করে যে মান পাওয়। গেছে, ভা দ্িতীম পদ্ধতি 
অবলগ্ধনে প্রাপ্ত মানের চেয়ে প্রায় হাজার পণ 
ছেটি। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে জাপানী 
পদার্থবিদ ইউকা1ওয়৷ ১৯৩৫ সালে অগ্রণী হলেন। 
তিনি বললেন যে, নিউটনের প্রোটনে রূপান্তরণ 
উপরিবণিত পদ্ধতিতে হয় না, অর্থ।ৎ ইলেকট্রন ও 
নিউটিনো উদ্ভূত না হয়ে অন্ত এক ধরণের কণিকা 
বিচ্ছুরিত হয়। এর ভর ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় 
কয়েক শত গুণ বেশী। এই নবোদ্তভ কণিকার 
নাম 'মেসন' রাখ! হয়েছে, যেহেতু এর ভর প্রে।টন 
ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি । মেসন কণিকর 
প্রধান ধর্ম হচ্ছে, এর] ইলেকট্রন অপেক্ষা অনেক 
ভালভাবে নিউক্লিওনগুলিকে এক সঙ্গে বেধে 
রাখতে পারে। একথা আমরা জানি যে. কেন্জক 


১০৬ 


থেকে বিটা পশ্মি প্রধানত: এটি পর্যাে 
বিচ্ছুরিত হয়। 

প্রথম পর্ধায়ে-_নিউট্টন, প্রেটন ও খণাত্মক 
মেসন কণিকায় পরিণত্ত হয়| 

দ্বিতীয় পর্য।য়ে--মেসন কণিক। আপন| আপনি 
ভেঙে গিয়ে ছট্টি করে ইলেকট্রন 'এবং একটি 
নিউটিনো। 

অম্নরূপভ|বে কেন্্রক থেকে পজিট্রন দুটি স্তরে 
উদ্ভূত হয়ে থাকে । 

প্রথম স্তরে_ প্রে।টন, নিউট্রন ও ধনাশ্মক 
মেসন কণিকা পরিণত হয়| পরবতী স্তরে এই 
মেসন কণিকা! ভেঙে পজিট্রন এবং শিউটি নে জন্ম 
দেয়। 

ইউকাওয়ার এই প্রকল্প (17590006515) 
প্রথমে সবাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না| 
কিন্তু কয়েক বছর পরে পরীক্গ।মুক্দকভাঁবে মেসন 
কণিকার অস্তিত্ব সতা সভাই প্রমাণিত হলো। 
মহাজাগতিক রশ্বিব বিকিরণের মধো মেসন 
কণিক।র অস্তিত্ব আবির করলেন 'একদণ মকিন 
বিজ্ঞানী | ভারা মেথ-প্রকো্টের (01090 01)910- 
১০1) অভান্তরে প্রবহম।ন মহাজ।গতিক রশ্মির মধ্যে 
ধনায্ক এবং খণাত্মক মেসন কণিক। দেখতে 
পেলেন। তবে মেসন কণিকাঁসমূহ এক সেকেণ্ডের 
দশলক্ষ ভাগের কয়েক ভাগ সময়ের মধ্যে নিজ 
থেকেই ইলেকট্রন এবং নিউটি নোতে পরিণত হয় 

এই আবিষ্কারের ফলে সহজেই অনুমান করা 
গেলযে, মহ।জাগতিক রশ্মির বিকিরণ পথে যে সব 
মেসন কণিকার ছুটাছুটি দেখতে পাওয়া যান, 
কেন্দ্রকের শক্তি সৃষ্টি তাদেরই কীি। শ্রীদ্রই একথ। 
স্পষ্ট জানা গেল যে ব্যাপারটা তা নয় । মহাজাগতিক 
রশ্মির মেসন কণিকা কদাচিৎ কেন্দ্রকের সঙ্গে 
মিথক্িয়া স্ষ্টি করতে পারে। তারা বেশ পুরু বস্তর 
মধ্য দিয়ে শোধিত না হয়ে অতি সহজে চলে যেতে 
পারে। যদি তাঁই হয় তাহলে কেন্দ্রকগুলিকে বেধে 
রাখবার কাজে তারা কতটা কার্যকরী, তা নিষ্নে 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখা! 


সন্দেহের সুত্রপাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক । এই 
সমস্যা রয়ে গেল ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত। এই বছরে বুষ্টলে 
বিজ্ঞানী পাওয়েল এবং তাঁর সহকর্মীরা অপেক্ষাকৃত 
ভারী ধরণের মেসন কণিকার অস্তিত্ব আবিষ্কার 
করেন। এই নবাবিষ্কত মেসন কণিকা অতি শীদ্বই 
হাল্কা মেসন কণিকা (যাঁর কথা ইউকাওয়া 
বলেছিলেন ) পরিণত হয । বিভিন্ন ধরণের মেসন 
কণিক(কে চিষ্তিত করবার জন্তে হাল্কা ধরণের 
কথ নাম দেওয়া হয়েছে মিউ-মেসন (/"মেপন ) 
এবং নতুশ আবিষ্কত ভ।গী মেসনের নামকরণ হলো 
পউ-মেসন (7ং-মেসন )। 


প1ই-মেসন প্রথমে মিউ-মেসনে এবং সর্বশেষে 
ঈলেকট্টনে পরিণত হয়| এ-সম্বদ্ধে আরো গবে- 
মণাঁধ ফলে জান। গেছে যে, পাই-মেসন কেন্দ্রকের 
সঙ্গে মি গুচারুপ্ূপে মিথক্ষিঘ্না সম্পন্ন করে, ঠিক 
যেমনটি বলেছিলেন ইউকাওয়া। তাহলে দেখা 
ঘ।চ্ছে, কেন্্রকের মধো প্রোটন এবং নিউট্রনকে বেঁধে 
এাখে পাঁইখেসন। এর নাম বল| যেতে পারে 
পাই-ভান (01018) | 


মেসন প্রস্ততিকরণের কোন পদ্ধতি না জানার 
জন্যে আধি5 মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে অবস্থিত 
মেসন কণিকা নিয়েই প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণ। 
ঢালতে হয়েছে। পরে আকসিলারেটর যন্ত্রে 
কৃত্রিম উপায়ে মেসন কণিকা হ্ষ্টি কর! সম্ভব হয়েছে। 
একটা উদাহরণ দেওয়া! যাক। যদি অতি উচ্চ 
শক্তির প্রেটন কণিকা-প্রবাহ একটি হাক্কা মৌলে 
আঘ।ত হাঁ9নে, তবে অফুরস্ত ধারায় মেসন নির্গত 
হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালে থে 
“কলোস[ল আ্যাকসিলারেটর” টতরী করা হয়েছে, 
তার প্রধান উদ্দেশ মেসন এবং অন্তান্ত কণিক। 
উৎপাদন করা। আজকাল দং এবং /4মেসন 
কণিকার তরঙ্গ স্থষ্টি করা হচ্ছে বলে তাদের নান! 
ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নতুন তত জানা যাচ্ছে। 


এ-পর্যস্ত আমরা জানি যে, তিন ধরণের পাই- 


মাচ, ১৯৬৩ ] 


অন কণিকা অছে--ধনাত্মক বা পজিটিভ, খণ।ত্মক 
বা নেগেটিভ এবং নিউট্র্যাল বা শিশ্তড়িৎ। 

ধনাত্মক ও খণাত্বক পাই-অনের ভর ২৭৩ ৩ 
ইলেকট্রন মাঁস, নিস্তড়িৎ পাই-অনের ভর ২৬৪৩ 
ইলেকট্রন মাস। অপরাপর মৌল কণিকার মও 
পাই-অন কণিকার কোন সহজাত (10110510) 
£কৌণিক ভরবেগ নেই। সমস্ত পাই-মেসন কণা 
্বশ্লস্থয়ী | 

তড়িতসম্পর্ন পাই-অন কণিকার গড়-আদু 
২৫৬১৯১০-৮ সেকেণ্ড, ৩ড়িৎশুন্তা পাই-অনের 
জীবনকাল আরে। হুম্ব ৩১১০-১৬ সেকেগু পর্বন্ত। 
এদের জীবনকাল যখন শেষ হয়, তখন তড়িতাঝিষ 
পাই-মেসন অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে মিউ-মেসন ও 
নিউটি নোতে পরিণত হয়। -৬ডিৎ্পুন্য পাই-মেসন 
সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এ থেকে গ।ম। রশ্মির 
হুটি তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। 

মিউ-মেসন বা মিউ-অন কণিকাকে আবার 
পজিটিভ এবং নেগেটিভ__-এই ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
খাষ্ষ। এদের উভয়ের ভর সমান_-৩| হলো ২০৬ ৮ 
ইলেকট্রন মাস্‌। তাদের গড়-আধু (70681. 1166) 
২২২ ১০-৬ সেকেণ্ড। নেগেটিভ মিউ-মেসন 
ভেঙে একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউটি নে] ট৩ী করে, 
আবাঁর পজিটিভ মিউ-যেসন থেকে একটি প্জিট্রন ও 
দুটি নিউটিনোর সৃষ্টি হয়। 

কৌণিক ভরবেগের সমত| রক্ষার জন্তে প্রতিটি 
মিউ-মেসনের অবক্ষয়ের শেষে ছুটি নিউটিনে। 
বিনির্গত হওয়া প্রয়োজন বলে বিজ্ঞ/শীরা মনে 
করেন। 


আগন্তক বস্তকণ। 
পাই বা মিউ-মেসন ছাড়া আরো কয়েক 
জাতের মেসন কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। মেসন 


ছাড়াও আর এক ধরণের কণিকা পাওয়া গেছে, 
যাঁদের বল! হয় হাইপারন। এদের সকলের ধর্ম 
বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জান। য|য় ণি বলেই 


কেন্দ্রকের শক্তি এবং মেসন ও আগন্তক কণা! 


১৩৭ 


অনেকে এদের বলেন আগন্তক কণা, আবার কেউ 
বলেন অস্বাভাবিক কণা। 

প।ই-মেপন কণিকা বের হবার পর অনেকে 
ধারণ করেছিলেন যে, মৌল কণিকার তালিকা বোধ 
হয় সম্পুর্ণ হলে | কিন্তু এটি বের হবার কিছুদিনের 
মধ্যেই অরে! ভাঙ্গী ধরণের মেসন কণিকার অন্তি্ 
টের পাওয়া গেল। আরো পরে নিউক্রিয়নের 
( প্রে।টন, নিউট্রন ) চেয়েও ভারী কণিক। আবিষ্ক 
হয়েছে। তাঁদের বল! হয় হাইপাঁরন। 

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে একদল নতুশ 
আগন্তক কণার কথা জানতে পার! গেপ। প্রত্খিট 
জ|তের কণিকা পাওয়। গেছে মহাজ।গতিক 
রশ্মি মধেত | আগে বেপুনের সাহাষ্, বর্তমানে 
রকেট ও মহাঁজাগতিক খানের মধো ছবি তোলবার 
'ইমালসন" প্লেটে লেপে পাঠানে। ইয়ে থাকে উঠ 
বাঘুস্তরে। আগন্তক মৌল কণাগুলির ভর, আধান, 
গড়-আ মূ, অবক্ষয়ের পদ্ধতি ইত্য।দি জানবার 
জন্যে অনেক প্লেট নষ্ট করতে হব; কারণ এসব 
কণিক। মোটেই সহজলভা নয়। এই পদ্ধতিতে 
সব সময় যে আাঁদের সম্থদ্ধে সঠিক তথ্য জানা 
যায়, পরে আকসিলারেটর যশ্শের 
সাহাযো 'এদের প্রস্তত করে অনেকট|। নিঙুল 
তথা বের করা সম্ভব হয়েছে। 

বুদদ-প্রকোষ্ঠ (99৮16 ০150006) রী 
হবার পরে এসব নতুন নতুন মৌল কণা সম্দ্ে 
গবেমণ। করবার পথ অনেক সহজ হয়ে গেছে। 
নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌঁচেছেন যে, মিউ-অন এবং পাঁই-অন ছাড়া 
আরও এক গোষ্ঠীর মেসন কণিকা আছে । পাই-অন 
ও প্রোটন অথব। নিউক্লিয়নদের পারম্পরিক 
সংঘর্দের ফলে উদ্ভুত হয় এই তৃতীয় মোঠীর মেসন 
কণিকা, যার নাম দেওয়া হয়েছে কে-মেপন বা 
কে-অন (8507) । 

কে-মেসন তিন শ্রেণীর--ধনাত্বকঃ খণাত্মক 
ওড়িৎ-বিশিষ্ট এবং শিস্তড়িৎ। তড়িৎযুক্ত কে-অনের 


ত1% নম। 


১০৮ 


ভপ্ন ৯৬৬৮ ইলেকট্রন মাস এবং তাদের গড় 
আয়ু ১২২ *১০-৮ সেকেগড। এরা অবক্ষদ্নের 
পর্ন মিউ-অন ও নিউর্টিনোতে অথবা তড়িৎ- 
মুক্ত বা ৩ড়িৎ-শৃন্ত পাই-অন কণিকাতে পরিণত 
হয়| 

শিস্তড়িৎ কে-মেসপনের ভর ৯৭৪ ইলেকট্রন 
ম|স্‌ এবং 'এদেব গড়-আযু **৯৫ *১০-১০ সেকেও্ু। 
অবক্ষয়ের ফলে এর। ধনাত্মক এবং খণাত্মক অথবা 
গুটি নিস্তড়িৎ প|ই-অন শ্ষ্টি করে। সম্প্রতি আর এক 
ধরণের শিস্তড়িৎ মেসন আবিষ্কৃত হয়েছে । এদের 
ন।ম দেওয়। হয়েছে “ওমেগ। কণিকা” । এর জর 
১৫৪০ ইলেকট্রন মাস্‌। তাছাড়। এদের আয়ুক্ষল 


অঠ্ন্ত শ্ব্ল। অবক্ষয়ের ফলে এর! তিনাট পাই- 
অন গাই করে। 
হাইপারনকে সাধারণতঃ আ্রীক  বর্ণম।লর 


কমেকটি বর্ম দিয়ে চিক্তিত করা হয়। তিন 
ধর্নণের হাইপারন এ-পর্যন্ত পাওয়। গেছে। 

(১) 4 (লা [মৃড|)-হাইপারন। 'এটি নিস্তড়িৎ | 
এর ভর ২১৮২ ইলেকট্রন মাস্। গড়-আযু 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শিউ- 
প্লিয়ন এবং পাই-অনের জন্ম দেয়। 

শ্পিণ__$, স্েজনেস-৯ 55১ 

(২) 3 (সিগমা )-হাইপারন। তিন শ্রেণীর 
--পজিটিভ (২+), নেগেটিভ (-), নিউট্র্য/ল (১০) 
ভর যথাক্রমে ২৩২৭৯, ২৩৪১৬, ২৩২৯:৫ ইলেকট্রন 
মান্‌। প্রত্যেকাটর ম্পিন $, ছ্রেজনেস - +& ১। 
গড়-আযু--পজিটিভ £ "৭৮৮ ১*-১৪ সেকেগ্ড 

নেগেটিভ £ ১৫৪ *১০-৯০ সেকেগ 

নিউট্র্যালঃ ১*-৯৯ সেকেগ্ডের কম। 

এড়িতাবিষ্ট হাইপ।রন থেকে স্ষ্টি হয় নিউ- 

ক্রিয়ন এবং পাই-অন ; নিম্তড়িৎ হাইপারণ 

অবক্ষয়ের ফলে £১-হাইপাঁরন ও গামা-রশ্রি সৃষ্টি 
করে। 

(৩) এ (জাই, ১0)-হাইপারন। ছুই 
শ্রেণীর__নেগেটিভ ও নিউট্র্যাল। 


২৭৭ ৮ ১০-৯ সেকেপ্ড। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ওধ সংখ্যা 


নিগেটিভ 5- হাইপারনেব্র ভর ২৫৮৫ ইলেকট্রন 
মাস, আয়ুঙ্ষাল ১০-৯০ সেকেও্ড। 

নিউট্র্যাল 2" হাইপারনের ভর ২৫৬৬ ইলেকট্রন 
মন্‌, আযুধ্ধ।ল ১৬ ১০-১৪ সেকেওড। 

এর। উভয়েই শেন পর্যস্ত /»-হাইপারন এবং 
প।ই-অন হৃষ্টি করে। 

ডির[ক ধনতড়িৎ্-বিশিষ্ট ইলেকট্রনের অস্তিত্বের 
কথা বলেছিলেন। তীর প্রস্তাবিত তত্ব কেবলমাত্র 
ইলেকট্টনের বেলাতেই খাটে না, যে কোঁন মৌল 
কণিক।র ক্ষেত্রেই প্রযোজা। ডিরাকের তত্র 
সাহাযো বিপরীত-ধমী বস্তৃকণার অবস্থিতি তো 
জানা গেছেই, তাছাড়। তাদের ধর্ম সম্বদ্ষেও 
অনেক বিবরণ পাওয়া! গেছে। 

ডিরাঁক কোয়াণ্ট(ম বলবিগ্ভ। এবং আপেক্ষিক তা 
৩ত্বের সাহাযো কোন মুক্ত কণিকার গতির 
সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে সবিশ্ময়ে লক্ষ্য 
করেন যে, একই জিনিষে দুটি অন্রূপ ফল পাওয়া 
যায়। মোট কথা হচ্ছে, প্রতিটি কণিকার একটি 
বিপরীত অবস্থ। বর্তমান, যাকে বলা হয় বিপরীত 
বস্তকণ। | ছুটি কণার ভর এবং অন্তান্ত ধর্ম সমান, 
কিন্তু উভয়ের আধান বিপরীত ধর্মীয় ; অর্থাৎ 
পজিটিভ কণিকাঁর নেগেটিভ বিপরীত বস্তকণা 
থাকে। কেম্রকসমূহের সংঘর্ষের সময়ে কণিকার 
সঙ্গেই তার বিপরীত-ধর্মী কণা কষ্ট হয়। ডিরাকের 
তত্ব অনুসারে প্রোটনের একটা পাণ্টা কণিকা 
থাকা উচিত। তাকে বের করবার জন্তে জোর 
চেষ্টা চলছিল। বিগত ১৯৫৫ সালে শক্তিশালী 
আযাকসিলারেটর যন্ত্রের সহাধতায় খণতড়িৎ-বিশিষ্ট 
প্রোটন কণিকা সৃষ্টি করা হয়েছে । একে বলা হ্ম্ব 
আষ্টি-প্রোটন। এর আবিষ্কারের ফলে বিপরীত 
বস্তকণ। সম্বন্ধে পুর্ণের ধাঁরণা দৃঢ় হয় এবং অনুমান 
কর! যাচ্ছে যে, পরমাণুর মধ্যে যেহেতু আ্যা্টি- 
প্রেটন আছে, সেহেতু পরমাণুকে ঘিরে অবশ্ঠই 
ধনাত্মক ইলেকট্রনও থাকবে । 

একদ। মনে করা হতো যে, বিশ্বের সমগ্র বস্তুর 


মাচ, ১৯৬৩] 


সাষ্ট হয়েছে মাত্র তিনটি মৌল কণিকা থেকে। 
সে ধারণা আজ অবসিত। বর্তমান কাঁল পর্যস্ত 
পঁচিশের বেণী মৌল কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে 
এবং বিজ্ঞানীর! মনে করেন, আরো অনেক কণিকার 
কথা পরে জান] যেতে পারে। 
যে কয়টি মৌলিক কণিকাঁর বিনয় নিয়ে এই প্রবন্ধে 
অ(লোচন! করা হলো, তাঁদের মধ্যে সিগমা এবং 
জাই-হ|ইপারনসমূহের বিপরীত কণাগুলিকে এখনো 
আবিষ্কার করা যাঁর নি, তবে তার। যে আছে, 
একথা বিজ্ঞানীরা বলেন। 
আলোচিত কণিকাঁগুলির প্রত্যেকটির এত্ত 
বিভিন্ন শ্রেণী থাকে ষে, অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে 
_ তাহলে মৌলিক কণিকা বলতে আমর! কি বুঝি? 
আঁদিতে মৌলিক পদার্থ” বলতে বুঝাতো আগুন, 
ম|টি, বাতাস এবং জল। পরবর্তীকালে এই ধারণা 
হয় ষে, প্রতিটি রাসায়নিক মৌলের পরমাণু একটি 
মৌলিক কণিকা । আরো পরে মৌলিক কণা" শনটি 
প্রযোজ্য হতো কেবলমাত্র প্রোটন, নিউট্রন এবং 
ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে । বর্তমানে মৌলিক কণিকার 
সংখ্য। বেড়ে গিয়ে ব্রিশে পৌচেছে এবং আরো 
বাড়বে বলে আশ। কর। যায়। 


রক উরব্য 


১০১ 


প্রশ্ন জাগ! অস্বাভাবিক শন্ন যে, সত্যই কি 
পদার্থের এত বেশী এককের কোন প্রষোজন আছে, 
না ক্রমান্বয়ে মৌলিক কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পদার্থের 
চরম কণা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞশারই পরিচয় 
দিচ্ছে? 

লক্ষা করলেই দেখ। যায় যে, মাত্র চাঁপ ধরণের 
কণিকা স্থায়ী__ফোটন, নিউটিনে|, ইলেকট্রন 'এবং 
নিউক্রিন। তাহলে কি এ-কথাই বুঝতে হবে যে, 
অন্[্ঠ মৌলিক কণিকাগুলি এদের পারস্পরিক 
সংযোজনেই হৃষ্টি হয়েছে? আবার লক্ষ্য কর| 
গেছে যে, অস্থায়ী কণাগুলির মধ্যেও কিছু সংখ্যক 
অন্তের চেয়ে বেণা স্থাষী। এসব দেখে শুনে 
এই কথাই মনে হয় যে, সব কণিক।ই মৌলিক, নিশ্ব 
এদের মধ্যে-কতকগুণি আবার বেণীমান্রায় মৌলিক। 
ব্যাপারটি হাশ্যকর সন্দেহ নেই । তাই বিজ্ঞনীদের 
সামনে উপস্থিত হয়েছে এক নতুন সমস্যা | সমগ্র 
বিষষটিকেই অ।বাঁর নতুন করে ভাবতে হবে| 

আজ পর্যন্ত পারমাণবিক পদার্ঘবিগ্তার গবেষণ।ধ 
যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, তা মেনে নিলেও 
মৌলিক কণা নিয়ে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে, তার 
এখনও সমাধান হয় নি। 


ররঙ্জক দ্রেব্য 
মোহ? আবু বাকৃকার 
রঞ্জক দ্রব্য বলতে এমন সব জিনিষ বুঝায়, বিভিন্ন পঞ্জক দ্রব্যে রঞ্জিত বস্তুকে বিভিন্ন 
যেগুলিকে তেল বা অন্ত কোন পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বর্ণে রঞ্জিত হতে দেখা গেলেও বর্ণ তাঁদের 


নিষ্বে বিভিন্ন বস্তর উপর আতন্তরণের মত রং 
লাগানো যায়। রঞ্জক দ্রব্যসমৃহকে বস্তর বহিরাঁবরক 
বল! যেতে পারে। এগুলি খুব সুক্ষ সুক্ষ কণিকার 
সমন্বয়ে গঠিত এবং জলে অদ্রবণীয়। এরা 
জ্যোতিক্ম(ন বস্ত নয়। আপতিত সাদা আলো 
থেকে বিশেষ বর্ণের আলো শোষণ করে এরা নিজের 
বণ পেয়ে থাকে । 


নিজন্ব সৃষ্টি নয়। যখনই সাদা আলোক-রশ্মি কোন 
বস্তর উপর পতিত হয়, পদার্থ তখনই নিজন্ব 
ধর্ম অন্ুযাত়ী সাদা আলোর কোন কোঁন বর্ণ 
শোষণ করে এবং শোসণের পর যে বণের আলো 
অবশিষ্ট থাঁকে, তা বস্তর উপরিতল থেকে 
চতুদিকে বিকিরিত বা ইতস্ততঃ প্রতিফলিত হয়। 
এই প্রকার প্রতিফলিত বা বিকিরিত আলোঁক- 


১১০ 


বস্তর বর্ণ বৈচিত্র্য 
তার 


রশ্মির ারাই বস্তুটি দেখা যায়। 
ঘটে থাকে আপতিত আলোর বর্ণ এবং 
বিশিষ্ট শোষণ অথবা বিশিষ্ট প্রতিফলনের দ্বর| | 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যে বর্ণেপ আলো! 
প্রতিফলিত বা বিকিরিত হয়, বস্তুর বর্ণও সেই রকম 
দেখায় । যে বস্ত সব রকম বর্ধের রশ্মি সমপরিমণে 
বিকিরণ করে, তা সাদা আলোতে সাদ। দেখায়। 
আর যে বস্তু সব রকম বর্ণের আপোই শোষণ করে, 
তাঁর বর্ণ হম্ব কালো । একট! বস্তকে লাল দেখাবার 
মানেই হলো, বস্ত্টি লাল বর্ণের রশ্মি বাতীত 
অন্ঠ।স্ত বর্ণের রশ্মি শোবণ করে শিযেছে এবং লাল 
রশ্মিটাই প্রতিফপণিত করছে। 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাদ। আলে ব! আলোক- 
রশ্মি হচ্ছে সাতটি রঙের সংমিশ্রণ। এই সাশুটি 
রঙ হচ্ছে--(১) বেগুনী, (২) নীল, (৩) 
আসমানী বা ঘন শীল, (৪) সবুজ (৫) হণ্দে, 
(৬) কমল ও (৭) পাপ। আকাশে রামধনুতে 


উ্ান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ৬য় সংখ্যা 


এই সাতটি রং দেখতে পাওয়া যাঁয়। সাধারণ 
সাদা আলোক-রশ্মি বা হুর্যালাককে কোন 
প্রিজম্‌ বা ডিফ্র্যাকশন গ্রেরট্িং-এর ভিতর দিয়ে 
যেতে দিলে এই সাতটি রঙের বর্চ্ছট৷ পাঁওয়। 
যাম়। এরূপ আলোর বর্ণবিস্তাসকে বর্ণালী বগা 
হয়। 

আগে বল! হয়েছে যে, আপতিত আলো'ক- 
রশ্মির বিশেষ বিশেষ বর্ণের শোষণের ফলেই বর্ণের 
বৈচিত্র্য দেখা যায়। নীচের তালিকা থেকে দেখ। 
যাবে--একট। বস্তু কোন্‌ রং শুষে নিলে কোন্‌ রঙের 
দেখাবে । সাদ! থেকে যে বর্ণের আলো শে।মিত 
হলো এবং তাঁর ফলে যে বর্ণের আলো দুষ্ট হলে, 
তাঁর পরম্পরের পরিপুরক। এরূপ ছুই বর্ণের 
আলোর একত্রীকরণে আবার সাদা আগে 
পাওয়া যাবে। যে ছুই বর্ণ একত্রে মিলে সাদ৷ 
আলোর অঙ্ভূতি সৃষ্টি করে, তাদের পরিপুরক 
বণ বলে। 


পরিপুরক বর্ণের তালিকা 


কোন্‌ রং শুষে নিলে 
অর্থাৎ একট! বস্তু (১) বেগুনী রং শুষে নিলে 
(২) নীল », 
(৩) আসমানী বা ঘন নীল 
(8) সবুজ রং শুষে নিলে 


(৫) হল্দে » 
(৬) কমণা » 
(9) লাল ্ 
উপরিউক্ত ওপিকায় ত্রমিকভাবে অস্তভূক্ত 
বর্ম ছুটি পরম্পরের পরিপুরক । 


এবারে বিভিন্ন রঞ্ক দ্রব্যের কথায় আসা যাক । 
সাঁদ! রঞ্জক দ্রব্য--এই রঞ্জক দ্রব্যগুলি সাধারণ 
সুর্যালোকে অস্থচ্ছ, কিন্তু দ্রব্যগুলির অত্যস্তরস্থ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কণিকার আলোক প্রতিসরণ করবার ক্ষমতা 
থাকায় উপরিতল থেকে অধিকাংশ আলো 
প্রতিসরিত হয় এবং কিছুটা অংশ বর্ণালীর তেমন 


কোন্‌ রঙের দেখাবে ; 
সবুঞজাভ হল্দে রঙের দেখাবে 
হলদে ১১ 

কমল। 

নীল/ভ লোহি৩ বা! রক্তনীল » 
নীল রঙের দেখাবে 

সবুজাঁভ নীল বা আসমানী » 
লোহিত সবুজ রং দেখাবে 


কোন পরিবর্তন না করে উদ্ভাসিত অংশের দিকে 
ফিরিয়ে দেয়। সচরাচর সাদ! রঙের ব্রঞ্জক 
দ্রব্যের মধ্যে টাইটেনিয়াম ধাতুসমন্বিত আকরিক 
থেকে উদ্ভুত টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (7:02), 
বাতাসে সীসক ধাতুর ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন 
লেড মনোঁকঝ্সাইড (০৮০) বা শ্বেতসীসক (সফেদা), 
দস্তাঁধাতুর দহনজাত জিঙ্ক অক্সাইড (221,092) 
উল্লেখযে।গ্য। এগুলি ছাড়া লিথোকোন (জিঙ্ক 
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সালফাইড ও বেরিক্নাম সালফেটের সংমিশ্রণে 
তৈরী) কদাচিৎ বিশুদ্ধ জিঙ্ক সালফাইড এবং 
আাট্টিমনি ডাঁইঅক্াইডও (5১09) ব্যবঙ্গত 
হয় 

স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্য-_স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্যগুলির স্থায়িত, 
কাঠিন্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবং এর! ধার।লো 
বস্বর রোঁধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির বেণীর 
ভাগই অন্তান্ত রঞ্জকদ্রব্যের পরিপুরক হিসেবে 
ব্যবঙ্গত হয়ে থাকে । সে জন্তে এগুলিকে রঞ্জক-বর্ধক 
বল! হয়। অধিকাংশ স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্যই প্রাকৃতিক 
খনিজ পদার্থ। সচরাচর ব্যবহৃত স্বচ্ছ রঞ্জক 
দ্রব্যের মধো ক্যালসিয়াম কার্বনেট (08003), 
ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট (89105), ফ্রে, 
ব্যারাইটস্‌ (88504) উল্লেখযোগ্য | 

রঙীন রঞ্জক দ্রব্য প্রাথমিক রং হচ্ছে তিনটি, 
যথা--(১) লাল, (২) আসমানী ও (৩) নীল। 
এই তিনটি রং উপযুক্ত অঙ্গুপাতে মিশিয়ে অন্তান্ঠ 
রং পাওয়া যায়। 

লাল রঞ্জক দ্রব্য- লাল রঞ্রক দ্রবোর মধ 
মিনিশ্বাম ব। রেড লেড ও ফেরিক অক্সাইডের নাঁম 
করা যেতে পারে । মিনিয়াম বা রেড লেড আলো! 
সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং নির্মীণকার্ধে 
ব্যবহৃত ইম্পতের প্রাথমিক প্রলেপ হিসাবে বহুল 
ব্যবহাত হয়। বস্ততঃ এই দ্রব্যর্টির লৌহ ও ইম্পাতের 
ক্ষয় প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। মিনিয়াঁম বা রেড 
লেড কখনে! কখনো রাবার প্রস্তৃতিতেও ব্যবহত হয়। 
ধাতব সীসককে বাতাসের সান্লিধো জারিত করে 
প্রথমে লিথার্জে পরিণত করা হয়। পরে এই 
লিথার্জকে পুনরায় প্রায় ৩৭১০ সেপ্টিখ্রেড তাঁপ- 
মাত্রার জাঁরিত করে রেড লেডে পরিণত করা 
হয়। আর ফেরিক অক্সাইড (৫৪08) আয়রন 
সালফেটকে উত্তপ্ত করে তৈরি কর! হয়। আবার 
লাল রঞ্জক দ্রব্যেরও নানারকম ভাগ আছে যথা; 
ভেনিশিয়ান রেড, ইত্ডিয়ান রেড, ক্যাড.সিয়াম রেড 
ইত্যাদি। ভেনিশিয়ান রেড় রপ্রকটি, ফেরিক- 


রঞ্জক দ্রবা 
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অক্সাইডের সঙ্গে সমপরিমাণে রঞ্জক-বর্ক ক্যাঁল- 
সিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এই 
রগ্রকটি অত্যন্ত স্থায়ী এবং নিক্ষিয় (বিশেমতঃ 
কাঠের উপর প্রলেপ দেবার ক্ষেত্রে )। ইত্ডিয়ান 
রেড নামে পরিচিত রঞ্জক্ি প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ, 
যার ভিতরে থাকে শতকরা ৮*-৯৫ ভগ ফেরিক 
অক্সাইড এবং অবশিষ্ট ক্লে ও সিলিকা । ক্যাড 
মিষ্বাম রেড রঞ্জকটি ক্যাডমিয়াম সালফেট, সৌঁডি- 
নাম সালফেট এবং সোডিয়াম সেলেনাইড একত্রে 
দহুন করে পাওয়া যায় । 

হলুদ রপ্ক দ্রব্য ক্রোমিয়াম যৌগের একটা বৃহৎ 
অংশ খনিজ পিগমেন্ট (রঞ্জক দ্রব্য) হিসাবে ব্যবজত 
হয়। এগুলির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন না 
এগুলির যথেষ্ট হরিদ্রাভ সৌন্দর্য, আলোর প্রতি 
তীব্রতা, বাঁতীসে স্থায়িক্ন শক্তি এবং প্রলেপ নেবার 
শক্তি আছে। ক্রোমিয়াম ধাতু থেকে উদ্ভূত হলুদ 
রঞ্জক দ্রব্যকে সাধারণতঃ ক্রোমইয়ৌলেো৷ বলা হয়। 
ক্রোমইয়োলে। বা ক্রোম রং গরবাড়ী রং করা, 
শিল্প, রডীন ছাপার কাঁজ, অফবেল বুথ ও লিনে- 
লিয়।ম প্রস্ততিতে এবং পোর্সেলিনের উপর গ্নেজ 
দিবার জন্তে ব্যবহাত হয়। এগুলি সোভিয়াম ডাই- 
ক্রোমেট দ্রবণের সঙ্গে লেড নাইট্রেটে কিংবা 
আযাসিটেট দ্রবণ মিশ্রিত করে প্রস্তত হয়। বর্ধক 
হিসাবে সমওজনে জিপসাম, কলে অথবা ব্ারাইট্স্‌ও 
থাকে । ক্রোম ইয়ৌোলোর পর জিঙ্ক ইয়োলো অথবা 
জিঙ্ক ক্রোমেট ও লিখার্জের নাম উল্লিখিত হতে 
পারে। 

নীল রঞ্জক দ্রব্য-_-আজকাল ব্লু পিগমেন্ট হিসাবে 
আলট্ট্রামেরিন ব্লু-ই সবচেয়ে বেশী ব্যবজত হয়। 
পূর্বকালে শিল্পীরাই এটাকে ঝিছুণ ল্যাপিসল্যাজুলি 
হিসাবে ব্যবহার করতো--কেন না তখন এটি ছিপ 
অত্যন্ত দামী খনিজ পদার্থ। আলট্রামেরিন হচ্ছে 
সোডিয়াম আলুমিনিয়াম সিলিকেট ও সাঁলফাইডের 
এক জটিল যৌগ। এটা তৈরী হয় সোডিয়াম 
কার্বনেট, কেওলিন, চারকোল, কোয়ার্জ, গন্ধক। 
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সোডিয়/ম সালফেট ও রেজিন একত্রে উত্তপ্ত করে। 
এই গলিত বস্তকে ঠাণ্ডা করে কিচুর্ণিত করা! হয় এবং 
বিচুণিত বস্তকে জলে ধুইযনে নিয়ে আরো কিছুটা 
গন্ধক মিশিয়ে প্রায় ৫*** সেন্টিগ্রেড তাঁপ- 
মাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়, যতগ্ষণ না বু রং পাওয়া 
ঘায়। দামী আলটামেরিন বু তরি করতে হলে 
প্রস্তুতিতে ব্যবন্নত কচামাণে বিন্দুমাত্রও লৌহ না 
থকা বাঞ্চনীয় ; কেন না- লৌহ, প্রাপ্ত নীল রংাক 
মন্দীভূত করে দেয়। এভাবে সোডিয়াম কাঁন- 
নেটের বদলে সোডিয়াম সাঁলফেটকে অবশিষ্ট 
বস্তগুলির সঙ্গে উত্তপ্ত করে ঘন নীল রং তৈরি কর। 
হয়। সাধারণ জলে ধৌত লিনেন ও কার্পাসের 
তরী জামা-কাপড়ের লাল্চে রং দূর করবার জন্তেই 
আলট্রামেরিন ব্লু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
সাধারণ জলে ফেরাস কানেট থাকে, যার জন্যে 
ধোঁত কাপড়গুলির উপর একটা লালচে রং থেকে 
যায়। এ ছাড়া কাঁগজ ও অন্যান্য বস্ত সাদা করতেও 
এটা বাবজত হয়। আলট্ামেরিন ব্র-র পর কোবাণ্ট 
ব্র উল্লেখযোগা। তবে সাধারণ উদ্দেশ্টে এটা বাবজত 


৪9050? 7 ও 
(সোডিয়াম ডাউক্রে(মেট ) স।লফার 
বা 
গন্ধক 


ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পর সিক্ত ক্রোমিয়।ম 
শক্সাইডের নাম কর! যেতে পারে। এই রঞ্জক 
দ্রব্টটিকে 00187665 £16617) বা 220021810 
£6৫1) ও বলা হয়। এটা পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও 
বোরিক আপসিড একত্রে কয়েক ঘণ্টা ধরে লোহিত- 
হপ্কধ করলে পাওয়া যাঁয়। ক্রোমগ্রীন নামের 
রঞ্জকটি বিভিন্ন নামে বিক্লীত হয় এবং এটা ছুটি 
রঞ্জকের সংমিশ্রণে তৈরী- একটি হচ্ছে ক্রোমইয়ে।লো 
এবং অন্তটি হচ্ছে প্রসিয়ান বু। 

বাদামী রঞ্ক দ্রব্য-প্রাকৃতিক কাদাঁকে 
(বিশেষতঃ লৌহসংযুক্ত ) সাবধানে নিয়মিত উত্তধ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


হয় না। ছাপার কালিতে যে ব্লু রং ব্যবজৃত 
হয়, তা হচ্ছে কপার থ্যালোসাইনামিন। এ ছাড়া 
আছে প্রসিয়ান বু, টার্ণবুলস্‌ ব্ু১ চাইনীজ ব্লু, 
মিলোরি বু, ব্রোঞ্জ ব্র প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের নীল 
রং। এগুলি সাধারণতঃ সোডিয়াম ফেরোঁসায়া- 
নাইডের সঙ্গে সোডিয়াম সালফেট দ্রবণের বিক্রিয়া- 
জাঁত পদার্থের বিভিন্ন রকম [২০৪£৪1)6, যথা- পটা- 
সিষ।ম ক্লোরেট, ব্লিচিং পাউডার, পটাসিয়াম ডাই- 
ক্রেমেট ইত্যাপির সাহাধ্যে জারণের ফলে তৈরী 
হয়। অদ্রবণীয় গ্রসিয়ান ব্লু, পটাসিয়াম ফেরো- 
সায়ানাইডের দ্রবণের সঙ্গে অতিরিক্ত 
পরিমাণে ফেরিক লবণ মিশিত করে পাওয়া যায়। 
এই ঘন নীল রঞ্কটির তামার ন্যায় ওঁজ্জল্য 
আছে। 

সবুজ রঞ্জক দ্রব্য- সবচেয়ে পুরাতন সবুজ রঞ্জক 
দ্রব্য বলতে ক্রোমিয়াম অক্সাইড (0:503)-কে 
বুঝা। এই রঞ্কটি পরাবর্ত চুল্লীতে গন্ধকের 
সঙ্গে ক্রোমেট কিংবা ডাইক্রোমেট উত্তপ্ত করে রি 
করা ভয়। 


7৯ 01505 + ৪৪০ ১০১4 
সুজ রঞ্গক সোডিয়াম 
সালফেট, 
মা পরিত্যক্ত হয় 


করলে বাদামী রঞ্জক দ্রব্য পাওয়া যায়। এটা 
30176 9160108১900 00006 এবং 80106 
০০11৫: নামে পরিচিত। আম্মার পিগমেন্টগুলিতে 
বাদামী ম্যাঙ্গানিজ অক্মাইড তথ! আক়্রন অক্লাইড 
থাকে। বাদামী রঞ্জক দ্রব্যগুলি বেশী স্থায়ী এবং 
ক।ঠ ও লোহার উপর প্রলেপ দেবার কাজে বেশী 
ব্যবহৃত হুয়। তাছাড়া ভ্যানডাইক বাদামী রঞ্জক 
হচ্ছে অনিদিষ্ট উপাদানের ৪৫৩ 8210, যাতে 
লৌহের অক্সাইড ও জৈব পদার্থ থাকে। 

কালো রঞ্জক দ্রব্য--কালো রঞ্জক হিসাবে কার্বন 
ব্যাক? গ্র্যাফাইট, ল্যাম্প ব্ল্যাক! থার্ম্যাল ব্যাক 


মর, ১৯৬৩ ] 


প্রভৃতি ব্যবহাত হয়। তবে কার্যন ব্র্যাক ও গ্র্যাফাইট 
রঞ্জকদয় লৌহ ও ইম্পাতের প্রাথমিক প্রলেপ 
হিসাবে ব্যবহৃত হয় না--কেন না, এগুলির দ্বার 
বস্ত ক্ষয়প্রাঙ্ধ হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপীন্ব 
বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন থার্ম্যাল ব্ল্যাক রাবার 
প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় | 

এখন রঞ্জক দ্রব্য দিয়ে কোন বস্তকে (ধরা যাঁক, 
একখান! ফ্যাত্রিককে )কি ভাবে রঙীন করা হয়, 
তাষ্ট অলোচন! করছি। 

একখান! ফ্যাব্রিককে একটা বিশেষ রঙে রউীন 
করবার জন্তে প্রথমেই দেখে নেওয়া হয়, রংটা 
আ।পিড-ধর্মী, না ক্ষার-ধর্মী। যদি আযসিড-ধর্মী হয়, 


তাহলে ফ্যাত্বিককে একটা মুছু ক্ষারবিশিষ্ট লবণের 
দ্রবণে (যেমন__-আগশুমিনিয়াম আ|সিটেট, ফেরিক 
আযালাম) ডুবিয়ে নেওয়া হয়। এর পর সিক্ত 
কাপড়খানাঁকে জলীয় বাঁন্পে রাখ। হয়। আবার 
কখনো কখনো কোঁন মুছু ক্ষাীপ দ্রবণের সঙ্গে 
(যেমন__আযঁমোনিয়া, সোডিয়াম কার্বনেট) বিক্রিয়া 
করাঁনে হয়। এভাবে ধাঁতব হাইড্রক্স।ইড ক্যাত্রিকের 
তস্ততে হুল্ম(তিস্থক্ অবস্থায় জম। হয়। এবপে 
ফ্যাত্রিকখাঁন] রাগবদ্ধিত (0০:991766) হয়ে যাবার 
পর ফ্যাব্রিকখানাঁকে রঞ্জক পদার্থের দ্রবণে ডুবানো 
হয়। এর ফলে রঞ্জকটি রাগবন্ধকের (09170) 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রং সৃষ্টি করে। 


জননেজ্িয়ে তেজজ্তিয় বিকিরণের প্রভাব 


১১৩ 


রঞ্জকটি ক্ষার-ধর্মী হলে আযসিড-ধর্মী রাগবদ্ধক, 
যথা-ট্যাঁনিন, ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ পদ্ধতি 
টার এমেটিক দ্রবণ নিয়ে অনুশ্থত হয়। কখনো 
কখনো পিঙ্ক সণ্টও (আামোনিক়াম ক্লোরোস্ট্যানেট) 
রাগবদ্ধক হিসেবে ব্যবজত হয়। এই লবণের দ্রবণে 
ফ্যাত্রিকখানাকে সিক্ত করে জলীয় বান্পে রাখ! 
হয়, যার ফলে স্টাঁনিক আসিড ফ্যাত্রিকের তত্বতে 
সঞ্চিত হয়| এই সঞ্চিত স্ট্যানিক আযসিডই 
গ্ষার-ধ্মী রঞ্জকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রং কৃষ্টি করে 

আমদের পরিচিত খ|কী রং তৈরী হয়, যখন 
কোন টেক্সটাইলকে ফেরিক ও ক্রোমিক লবণের 
দ্রবণে সিক্ত করে কোন মৃছু ক্ষারে ধোৌঁত করা হয়। 

আবাঁর ক্যাঁলিকো প্রিন্টিং-এ রঞ্জক দ্রব্যের দ্রবণটি 
একটা সুবিধাজনক রাগবন্ধক ও [1১101677178 
বস্তর (স্টর্চি অথব! গাম) সঙ্গে মেশানো হয় 
এবং প্রয়োজনীয় ডিজাইন ফ্যাত্িকে ছাপানো যাঁয়। 
[1১1০1617106 বস্ত্রগুলি রাগবদন্ধককে ফ্যাব্রিকের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। এবার ফ্যাত্রিক- 
খানাকে আুবিধাজ্ভনক উষ্ণতায় জলীয় বাম্পের 
সনিধ্যে রাখা হয়। এর ফলে ধাতব হাইড্রল্লাইড 
উদ্তৃত হয় এবং তত্তর অভ্যন্তরে রংগুলিকে সুদুঢ় 
করে দেয়। 


জননেক্দিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে পৃথিবী হিংসায় 
উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষের হিংস্রত৷ ভীষণ রূপ 
নিবে আত্মপ্রকাশ করেছিল- তারই অন্যতম প্রকাশ 
হিরোসিমা ও নাগাসাঁকিতে প্রচণ্ড পারমাণবিক 
বিক্ফোরণ। যে সকল জাপরমণী সস্তানসম্ভবা 
ছিলেন, তারা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, 
তাদের সন্তানের! ভূমিষ্ঠ হবার পরে নিদারণ রোগ 


সঙ্গে নিয়ে আসবে? নবজাঁত সন্তানদের কেউ 
হলো! ওজনে অত্যন্ত হাল্কা, কেউ বা বেঁটে, কারো 
মাথা খুব ছোট, অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক পুরাপুরিভাবে 
বিকশিত হয় নি। কারো সন্তানের চোখ থাকতেও 
দৃষ্টি অন্বচ্ছ, কেউ বা! পাঁচ বছর বয়সেও কথা! বলতে 
পারে না, আবার কেউ বা বোবা, হাঁবা। 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরে এমনি ভাবে প্রথম 


১১৪ 


হুর্ধের মুখ দেখেছিল হিরে।সিমা-ন।গ!সাকির ভবিষ্যৎ 
জাঁপ নাগরিকের অধিকাঁংশ। 

এর পর থেকেই চলছে নান! গবেষণা মান্থষের 
জননেক্তিয়, গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাঁত শিশুর 
উপর তেজক্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব নিয়ে বনু পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে সর্বত্র । বিজ্ঞানীরা বলেন__এমন 
কি, স্বপ্লমাত্রার তেজক্কিয় রশ্মিও যদি বেশ কিছুক্ষণ 
ধরে মাছমের দেহে প্রবেশ করে, তাহলে তাদের 
সন্তানও স্বাভাবিক হয় না। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের 
প্রভাবে স্ত্রী-জননেষ্ট্রিয় খুব বেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাত্র 
৫* রোয়েন্টগেন মাত্রার তেজক্রিয় রশ্মি যদি শ্ত্রী- 
ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করানে। যাঁয়, তাহলে তার 
খতুচক্রে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, 
১৫ থেকে ২৫ রোয়েন্টগেন মাত্রার রশ্মি যদি দেহের 
মধ্যে যায়, তাহলে তাঁদের প্রজনন-শক্তি হাঁস পাঁ়। 
এমন কি, তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা আবিষ্ট জীবজন্তর 
নবজাঁত বাচ্চাদেরও প্রজনন-ক্ষমত। একেবারে কমে 
গিয়ে বন্ধা! করে তোঁলে। এর ফলে সহজেই 
বুঝতে পার! যাচ্ছে যে, জননেন্দ্রিয়ের উপর যে 
আঘাত আসে, তা চিরস্থায়ী এবং বংশাঙ্ক্রমিক 
ধারায় চলতে থাকে । 

জণের গায়ে যদি ১০০-২০* রোষেন্টগেন 
তেজক্র্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে, তাহলে তার দেহে 
নানা ধরণের বিকৃতি ঘটে। ভ্রণের বয়স একমাস 
হলে এ পরিমাণ রশ্বির স্পর্শে মুহূর্তেই নিষ্প্রাণ হয়ে 
পড়ে। গর্ভস্থ ভ্রণের হাত-পা, মাংসপেশী হট 
হবার পরে যদি গর্ভবতী রমণী তেজস্তিয় বিকিরণের 
দ্বারা আবিষ্ট হন, তাহলে সেই শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে 
জন্মাবে। জ্রণের কেন্দ্রীয় জ।মু-সংস্থ। হুট হবার 
সময়ে তেজস্ত্রিয় রশি প্রবিষ্ট হলে সমগ্র আযু-সংস্থা 
বিকৃত হয়ে যায়। হিরোসিমাতে পারমাণবিক 
বিস্ফেরণের পরে নবজ।ত শিগুদের অবস্থা যে ভয়াবহ 
হয়েছিল, তার উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে। 
তেজক্রিয় রশ্লির প্রভাবে জননেঞ্জিয় কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 


ত্বান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


হয়ঃ তা জানবার আগে আমাদের জীবতত্ব এবং 
বংশানুক্রম সম্বন্ধে সামান্ত আলোচন। কর! প্রয়োজন । 

সবাই বোধ হয় জানেন যে, মানুষ জন্মগ্রহণ 
করে একটি নিষিক্ত বীজ বা ডিম্বাণু থেকে। 
সত্রীবীজ এবং শুক্রকীটের কেন্ত্রকের চেহারা 
অন্যান্য কো থেকে পৃথক । মানবদেহের প্রতিটি 
কোমের মধ্যে ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকে। 
ক্োমোঁসমগুলি জে|ড়াঁয় জোড়ায় থকে । তাহলে 
সর্বসমেত ২৪টি জোড়া হলো। প্রত্যেক জোড়া 
পরস্পরের তুলনায় সামাগ্ত পুথক পর্যায়ের | 
ক্রোমোসে।ম তৈরী হয় ডেসক্সিরিবোনিউক্লিও 
প্রোর্টন বা ডি. এন, পি. দিয়ে। মাজুষের 
দেহে কোঁের যে জটিল খেলা চলছে, তাঁর 
পাগাগিরি করে এই প্রোটিন। কোধ-বিভাজনের 
সময় প্রতিটি ক্রোমোসোম ছু-ভাগে লহ্বালপ্িভাঁবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। "তার ফলে সৃষ্টি হয় সম-আকৃতির 
ছুটি ক্রোমোসোমের। এবার কোষের দুই মেরুতে 
এ ছুটি স্থান নেয়। এমনি ভাবে চলতে থাকে 
বিভাজন-প্রক্রিয়া, ৪৮টি ক্রোমোসোম না হওয়া 
পর্বস্ত। কোন বিভাঁজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
মধ্যেকার সাইটোপ্লাজম, মাইটোকপ্ডিয্া, মাই- 
ক্রোসোম, প্রোটোপ্রাষ্ট ইত্যাদিও ঢটি বিভিন্ন 
কোষের মধ্যে ভ।গাঁভাগি করে চলে যাঁয়। প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই যে চুলচেরা ভাগ হবে, তার কোন 
সঙ্গত কারণ নেই। অনেক সময় দেখা যায়, একটি 
কোষ অপরটির তুলনায় আকারে ছোট হয়েছে। 
এনিয়ে অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু আলোচ্য 
প্রবন্ধে তাহা বাহুল্য হবে মাত্র । 

একথ৷ নিশ্চন্ই সকলের জানা আছে যে, প্রতিটি 
জীবজন্ত ডিম্বাগু থেকে জন্ম গ্রহণ করে। 
একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত--কোঁন সন্তান তার 
চেহারা বা স্বভাব পাঁয় তাঁর বাবার মত, কেউ বা 
তাঁর মায়ের মত। আবার কেউ ব! তাদের ঠাঁকুরদা- 
ঠাকুরম! বা তাদের বাবা-মার আরুতি ও স্বভাবের 
খানিকটা পায়। কিন্ত কেন? ছেলে আর বাবা! ষেন 


মাচ, ১৯৬৩ ] 


মটরশু' টির ছুটি অংশ। একটি অপরটির প্রতিচ্ছবি । 
তাই বা কেন? এই প্রশ্নের সমাধাঁন খুঁজতে গিয়ে 
জানা যায় যে, এর জন্যে দায়ী পিতার 
শুক্রকীট। শুক্রকীটের মধ্যেকার প্লাজমা পিতার 
আকুতি ও স্বভাব সম্ভানে এনে দেয় সত্য, কিন্ত 
মূল চাবিকাঠি থাকে শুক্রকীটের কেন্ত্রকের অন্ততম 
উপাদাঁন ডি. এন. পি.এর মধ্যে। এই অমিত 
শক্তিসম্পর বস্তির অংশ-_একটি ডেসকঝ্সিরিবো- 
নিউক্রিক আসিড (650385119012001610 ৪০10), 
অপরটি প্রোটিন। এই দুঘ্ে মিলে তৈণী হয়েছে ডি. 
এশ. পি। এক কথা বলতে গেলে আমদের দেহের 
যাবতীয় পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্তে দেহের অভ্যন্তরে 
যে সব পন্থা নিজ থেকেই তৈরী হয় বলে আমরা 
মমে করি, তার মুলে আছে এ জটিল নামের 
বস্তুটি। 

এই অসীম ক্ষমতাশালী বস্তটির আকৃতির 
পরিবর্তন ঘটানে] সম্ভব হলে ক্রেমোসোমের মধ্যেও 
পরিবর্তন আসে। তারই ফলে বিভাঁজিত 
কে।ষের মধ্যে দেখা দেয় নানা অসঙ্গতি । এই 
অসঙ্গতির মাত্রা যত চড়ে, নবজাত প্রাণীর সুস্থ হয়ে 
জন্মাবার আশা সেই অন্থপ।তে কমে; অর্থাৎথ নব- 
জাত প্র।ণী ভালভাবে জন্মাবেই না । যদি অসঙ্গতির 
মাত্রা একটু জোরদার হয়, তাহলে নবজাতকের 
কোন অংশ হয়তো সম্পূর্ণ নিক্র্মা হয়ে যাবে। তাঁর 
জন্যে নবজাতক বিকলাঙ্গ হতে পারে-__এমন 
কি, তার মধ্যে তাঁর নিজন্ব বংশের কে।ন বৈশিষ্ট্য 
নাও বর্তাতে পারে । 

স্ব(ভাবিক ধাঁর| থেকে এই ঝিছ্যুতিকে বলা হয় 
মিউটেসন বা পরিব্যক্তি। কেন্দ্রকের অসঙ্গতি থেকে 
নুরু হয় মিউটেসন, আর এই নতুন ধার! চলতে 
থাকে বংশাঙ্গুক্রমে। গ্রারৃতিক তেজস্থিন্ন তর 
প্রভাবে অথবা যে যে কারণে মিউটেসন হয়, সেই 
সমস্ত কারণে ডি. এন. পি-এর চেহারায় পরিবর্তন 
ঘটে। অনেক সময় কারণগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন 
করা যায় না, কিন্ত এই অজ্ঞাত কারণগুলি শেষ পর্বস্ত 


জননেক্দরিয়ে তেজক্ত্রিয় বিকিরণের প্রভাঁব 


১১৫ 


মুত সন্তরন ভূমিষ্ট ধবাঁপ অআন্ততম কারণ হয়ে 
দাড়ায়। 

ডি. এন পি-এর গঠনগত বিশ্খ্খলার কৃষ্টি হলে 

নবঞ্জাঁতকেরা কতকগুলি মারাত্বক রোগ নিয়ে জন্ম 
গ্রহণ করে। রোগের নামগুলি হলো এই-- 
(১) মাইক্রোঅপথ্যালমস (এতে চোখ খুব ছোট 
হয়), (২) হিমোফিলিয়। (এক ধরণের রক্তরোগ, 
কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হণে ঘা সহজে শুকায় 
না, রক্ত জমাট বাধে অনেক দেরীতে ), (৩) সিজে- 
ফ্রেনিয়।৷ ও মাইক্রে।সেফ্য।লিম্‌ ( মস্তিষ্কের রোগ ), 
(৪) আ্যালবিশিজম ( রঞ্জক শৃগ্ঠ অবস্থা)। এ 
ছাড়া আরো অনেক কঠিন রোগ বাসা বাঁধে 
শিশুর দেহের মধ্যে । 

ডি এন পি-এর ব্বাভাঁবিক গঠন যে সব কারণে 
বিকৃত হয়, তার অনেকগুলির হদিস পাঁওয়। 
গেছে। ক্ষতিকারক বস্ত্র শুক্রকীট বা স্ত্রী-বীজের 
কেন্দ্রকস্থিত ডি. এন পি-এর স্বাভাবিক গঠন নষ্ট 
করে এবং তাই জন্যে মিউটেসনের হার দ্রুত হয়। 
এর ফলে শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হতে পারে অথবা 
ন।ণা বিরুতি নিয়েও বেচে খাকতে পা্ে। 

কতকগুলি র|সাক্সনিক দ্রব্য আছে, যার! ডি. 
এন. পি-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে উপরিউক্ত অবস্থার 
স্থষ্টি করতে পারে । 

তেজক্র্িয় রশ্রির প্রভাবেও একই অবস্থা ঘটে 
থাকে। ১৯২৫ সালে রুশ বিজ্ঞানী জি. এ, 
গাডসন এবং জি. এস. ফিলিপভ, সর্বপ্রথম 
আবিষ্ার করেন যে, রেডিষাঁম থেকে নির্গত রশি 
মিউটেসন-ক্রিয়।কে প্রভাবিত করে। 

১৯২৭ সালে মাফিন বিজ্ঞানী এইচ. জে দুলারও 
বলেন থে, তেজস্কি্ বিকিরণের প্রভাবে মিউটেসন 
দ্রুতবেগে সম্পন্ন হম। তিনি আরো বলেন, 
অপগপর কারণের জন্তে মিউটেসন হওয়াতে 
নবজাতকের উপর যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়, 
তেজক্রি্ন বিকিরণের বেলায়ও তেমনি হজ্জে খাকে। 
তবে এক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার অনেকটা দ্রুত হয়। 


১১৬ 


গাছপালা, কীট-পতঙ্গ বা ছোট ছোট জীবজস্ত নিয়ে 
অনুসন্ধান চ|লিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, 
তেজক্ষিম বিকিরণের মাত্রা এবং মিউটেসনের হর 
পরম্পর সমাচ্ছপাতিক ; অর্থাৎ তেজক্ক্রিম বিকিরণের 
মাত্র! বেড়ে গেলে মিউটেপনের হার দ্রুত হয়। 
তার ফলে মৃত সন্ত।ন বিকল।ঙ্গ ও রোগগ্রন্ত সম্তন 
জন্ম নেয়। জন্মগত রোগগুলি বংশপরম্পরায় চলতে 
থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় জীবতত্বিদ ডাঃ 
জে বি. এস হলডেন বলেন যে, কেবলমাত্র প্রাকু- 
তিক তেজক্কিয় রশ্মির প্রভাবে মানুষের এবং অন্তান্ত 
দীর্ঘজীবী প্রাণীর মিউটেসন-ক্রিয়া হতে পারে। 
অ|বাঁর মুলার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 
বিকিরণের প্রভাবে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ 
মিউটেপন হয়ে থাকে, অর্থ।ৎ মিউটেসনের মাত্র 
পচ শতাংশ তেজস্কিপ্ব বিকিরণের জন্তে হযে থাকে। 

স্বাভাবিক অবস্থান কি পরিমাণ তেজক্রিয় রশি 
প্রতি বছরে মানুষের জননেশ্ত্িয়ের উপর কার্ধকরী 
হয়, ত|র একটা ছক দেওয়া! গেল। 





তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস রশ্মির পরিমাণ 
মহাজাগতিক রশ্মি ০০২৮ ব্যাড 
( সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ) 

প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ 

বিচ্ছুরিত গামারশ্বি ০০৪৩ র্যা, 
বাতাসের র্যাডন ***০০১ ব্যাড, 
পটাসিয়াম-৪* ০*০২০ রুযাঁড, 
কার্বন-১৪ **০০১ র্যাড, 
অন্যান্ত বস্ত **০০২ র্যাড, 
প্রতি বছরে *'০৯৫ র্যাঁড়, 
ত্রিশ বছরে ২৮৫ র্যাড. 


স্থইডেনের বিজ্ঞানীরাও নানা ধরণের হিসাব 
দিয়েছেন। সব মিলিয্বে মোটামুটি জান! যায় যে, 
৩ বছরে মানুষের জননেন্ত্রিয়ে স্বাভাবিকভাবে 
উদগত তেজক্রিয় রশ্মি ৩ থেকে ৪ রেম্‌ মাত্রায় 
প্রবেশ করে। 

মূলার বলেন যে, মিউটেসনের হার যদি দ্বিগুণ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


মাত্রায় বাড়ে, তবে সমগ্র পৃথিবীতে এক দুঃসহ 
অবস্থ।র স্ষ্টি হবে। মিউটেসনের হার দ্বিগুণ হতে 
পারে, যখন তেজস্কি রশ্মির বিকিরণের হার দ্বিগুণ 
হয়। হলডেন বলেন যে, এই “দ্বিগুণ মাত্রা” হচ্ছে 
৩ থেকে ৪ রেম্‌। 
মূলারের অভিমতে 


(৩ (চটী ৬০-৮ রৈম্‌ (5105) পর্যন্ত | রুশ 


এই মাত্রা হচ্ছে__ 


বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে স্থির 
করেছেন যে, “দ্বিগুণ মাত্রা” (0099101/)8 405৫) ১০ 
রেম্‌। সম্মিণিত জাতিপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক গবেষণ! 
সংগ্থাও এ একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এবারে 
আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। 

পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, তেজক্ত্রিয় 
বিকিরণের ফলে শওকর। ৩-৪ ভাগ শিশুর সকলেই 
জন্মগত গ্োগ শিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। ক্রমাগত পাঁর- 
ম।ণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজক্রিয় বিকিরণের 
হার এক সময় “দিগুণ মাত্রার” অঙ্কে পৌছে যাঁবে 
এবং মিউটেসনের হারও দ্বিগুণ হবে; অর্থাৎ 
আরে! প্রায় ৪ ভাগ শিশু জন্মগত রোগ নিয়ে 
পৃথিবীর আলো! দেখবে । 

মানুষের গড় আয়ু যদি ষাট বছর ধরা যায় 
এবং তার প্রজনন-ক্ষমতা যদি ত্রিশ বছর কালি 
ধরে সক্রিম থাকে, তাহলে এ ত্রিশ বছরে 


[৯৮৩০ ৯ 
757 ৮ হ সংখ্যক শিশু জন্ম নেবে। 


৮ - পৃথিবীর জনসংখ্যা । 
৪ ১ [১ 
আর জন্মগত রোগ নিয়ে প্রায় ১০০ ই 
সংখ্যক শিশু তৃমিষ্ঠ হবে। 
যদি ১০ রেম মাত্রাকে “দ্িগুণ মাত্রা” ধর] হয়, 
তাহলে প্রতি রেম্‌ বিকিরণে এই সংখ্যা গিয়ে 


দাড়াবে £ - ৪ ৮০ 


১০০১১*১৮২ 
পারমাণবিক বিশ্ফোরণের ফলে তেজক্রিয় রশ্মি ও 
পদার্থের প্রভাবে ৩০ বছরে 


মাচ, ১৯৬৩ ] 


10৩0 ১৪ ১ 


১,১১২ জন মানু আক্রান্ত হবে 

[0৩০-৩০ বছরে জননেন্ত্রিয়ে বিকিরিত 
তেজক্রিয় বস্তুর পরিমাণ। 

গাধারণতঃ তেজক্রিয় সিজিষ়াম-১৩৭ থেকে 
নির্গত গাঁমারশ্মি জননেক্ত্রিয়ের উপর প্রভ।ব বিস্তার 
করে। গাণিতিক হিসাবে দেখা গেছে যে, এই 
তেজস্ক্িযর বিকিরণের পরিমাণ **২৯ রেম্‌। 

পৃথিবীর জনসংখ]া যদি ৫১১০৯ ধরা যায়, 
তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে আগত তেজ- 
ক্রি সিজিধামের জন্তে প্রতি বছর 
৪৯০২৯ ৮৪ ১০৭ 
১০০ ১১৪ ১২ ১৫৩৩ 
রোগ্য বংশগত রোগে তৃগবে। 

পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চিরতরে বদ্ধ না 
হলে আগামী শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রতি 
বছরে ৯৬,০*০ জন শিশু বিকলাঙ্গ, বিরুতমস্তিষ্, 
হিমোফিলিয়া, মাইক্রোসেফালিস প্রভৃতি দুশ্চিকিৎন্য 
রোগ নিয়ে জন্মাবে। 

যে সংখ্যা এখানে দেওয়া হলো, তা৷ নিঃসশেহে 
সর্বোচ্চ সংখ্যা নয়। প্রকৃত সংখ্যা যে কত বেশী, 
তা এখনে সঠিকভাবে জানা যায় নি। 

সিজিষাঁমের পরে ষ্রনসিয়ামের কথ। বলা য|ক। 
বিজ্ঞানীরা বলেন, তেজক্রিয় ্রনসিরাম আরো! 
মারাতক। এর প্রভাবে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন 
কেমন করে হয়, তাঁর নিদিষ্ট তালিকা পাঁওয়া যায় 
নি। বায়ুস্তরের ট্রপোক্ষিয়ার থেকে তেজস্তিয় পদার্থ 
কতটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; সে সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা এখনো ধোয়াটে। 

তাছাড়! এই গণনার “দ্বিগুণ মাত্রা” ধরেছি ১, 


রর ৯৬১০ ০০ জন লোক তুরা” 


জননেন্তিয়ে তৈজস্্িয্ 'বিকিরণের প্রভাব 


১১৭ 


রেম। হুলডেনের মতাঙগনারে ৩ রেম ধর! হন্ন নি। 
যদি দেখা যাঁয় হলডেনের কথাই ঠিক, তাহলে 
আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা যা দেওয়] হয়েছে, তার 
তিন গুণ হবে। 

এছাড়া তেজক্ত্িয় বিকিরণ দেহে প্রবেশ করবার 
ফলে লিউকেমিয়া, হাঁড়ের ক্যান্সার, ত্যাপ্ন(ষ্টিক 
আযানিমিয়। প্রভৃতি যে সব রোগ হয়, তান একমাত্র 
পরিণতি শোচনীয় অকাল মৃত্যু। চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীরা বলেন, এই রোগগুলি নাকি অনেক 
ক্ষেত্রে বংশানুত্রমিক | 


নাগাপাকি ও হিরে।সিমায় পাগমাখবিক 
বিস্ফোরণের ফলে এসব রে।গে আক্রান্ত ব্যক্তির 
যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে, আঁগাঁমী শতকের প্রথমেই প্রতি বছর 
২১৮*০* জন ( লিউকেমিয়া ও অন্যান্য রক্তরোগে ) 
+৪*১*০* জন (হাড়ের ক্যান্সারে )7 ৯৬১০০, 
জন (অগ্ঠ।গ্ত বংশগত রোগে--এই রোঁগগুলির নাম 
পূর্বেই বলা হয়েছে )-*৩৫৪,*০ জন দুরারোগ্য 
রোগের কবলগ্রস্ত হবে। 


তাহলে এক পুরুষে, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছরে 
১০১০০০১০০০ জন নবজাতক ও যুবক কালাস্তক 
রোগের কবলগ্রস্ত হয়ে ছুবিসহ জীবনযাপন করবে । 

আইনষ্টাইন, র।সেল, বার্ণ।ল, স্বাডে, পা1ওষেল, 
রটর।, ম্যাক্সবন্? অটোহান, হাইসেনবার্গ, 
ভন্‌ লাউয়ে, ষ্্যাসম্যান, জোলিও কুরী প্রমুখ বিশ্বের 
শান্তিকামী মনীষীরা বারে বারে আবেদন জানিয়ে 
ছেন,পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্তে। আমরা 
আশা করি, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হক্নে 
পৃথিবীকে এই বিভীধিক1 থেকে মুক্ত করবে। 


বৃত্তাকার মিনেম। 


কিছুদিন অ।গে ভারতের কয়েকটি সহরে সার্কা- 
র|মা নামক নতুন ধরণের চলচিত্র দেখানো হয়। 

সুবিখ্য/ত চলচ্িব্র প্রযোজক ওষাণ্ট ডিজনী 
এই নতুন ধরণের চলচ্চিত্রের উদ্ভাবক । চলচ্চিত্রের 
এই যুগান্তকারী কৌশলটিকে ধিশ্বের সকলেই 
স্বাগত জানিয়েছেন । 

সাধারণ চলচ্চিত্রে দর্শকগণেপ সঙ্গে ছবির 
কোন সম্পর্ক থাকে না, তর! একটা গৌণ মনোভাব 
নিয়ে থাকেন। কিন্তু সার্কারামায় তাঁরা নিজেদের 
ছবির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন এবং সত্যিকারের 
জীবনের মত বিভিন্ন দৃশ্ঠ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া 
অন্গভব করেন | 

সা্কারামায় সাধারণ চতুঞ্ধোণ সমতল পর্দার 
পরিবর্তে বৃত্তাকার একটি পর্দ থাকে । চতুদিকের 
এই বৃত্তাকার পর্দার মধ্যবর্তী স্থ(নটিতে প্রত্যেক বাঁরে 
প্রায় ৬** দর্শক বসতে পারেন। তারা যখন 
চতুদিকে ফিলসটিকে দেখেন, তখন তাঁরা নিজেদের 
সেই দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয্বে ফেলেন এবং এটাই হলো 
ৃষ্টিবিএম। 

একটি জায়গ।ম্ব ১১টি মুভি ক্যামেরা বসিয়ে 
একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে শেগুলির মুখ বাইরের 
দিকে গ্নেখে একটি ইউনিট হিসেবে সার্কারামা 
ফিল্ম তোল! হয়। এতে ক্যামেরাগুলি চতুর্দিকে 
“দেখে | ছবি তোলবার সময় বহু ক্যামেরার এই 
ইউনিটটিকে একটি উচু জায়গান-_-একটি গাড়ীর 
উপর অথবা একটি এরোপ্লেনের নীচে রেখে 
চভুদিকের ছবি নেওয়া হয়। 

ছবিটি ডেভেলপ করবার পর পরম্পর সংযুক্ত 
বিছ্যুৎ-শক্তি দিয়ে সঠিকভাবে সংযুক্ত ১১টি 
প্রোজেক্টর থেকে ১১টি পর্দার উপর একসঙ্গে 
ছবি ফেলা হয়। প্রত্যেকটি পদ! ১* ফুট উঁচু 


এবং ১৩ ফুট লগ্ছা। সার্কার|মা! থিয়েটারটি হলো 
৪৮ ফুট ব্যাসের একটা গে|লাকাঁর পিপাঁর মত। 
এর উপরের দিকে পর্দাগুলি লাগানো হয়। 
প্রেরজেক্উরগুলি এই সিলিগারের বাইপের দিকে 
দেয়ালে বসাঁনো হয় এবং প্রত্যেকটি ভিতরের 
দিকে একটি পর্দায় ফোকাস ফেলে। 

কিন্তু এটা কি সম্পূর্ণ একটা নতুন জিনিষ? 
না--এটাও “ভিষ্টাভিনের” মতই পুরনে]। 

সিনেমার শিশুকাল অর্থাৎ নির্নাক ছবির যুগ 
থেকেই ছবিকে বড় করে দেখাবার জন্তে এবং 
দর্শকদের কম্পমান ছবির সঙ্গে আরও বেশী যুক্ত 
করবার জন্যে চেষ্টা করা হয় । গত কয়েক বছরে 
বড় পর্দার যে পদ্ধতি বিশ্বের সিনেমাগুলিকে 
জয় করেছে, তাকে ৫€* বছর পুর্বে আবিষ্কৃত 
একটি পদ্ধতিরই হেরফের বলা যাঁয়। কারণ, যে সময়ে 
অস্কার জেষ্টার বাঁলিনে প্রথম সিনেমা খোলেন, 
ঠিক সেই সময়েই জেনাস্থিত জার্মেনীর চশমা 
প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কার্প জাইসের পদার্থবিদ্‌ 
আনে্ট এবি এবং ডাঁঃ রুূডলফ. তথাকথিত 
হাইপারগে।ন।র লেন্স তৈরী করেন। অন্ত কথায় 
বলতে গেলে বড় পর্দার লেন্স সেই যুগেই তৈরী 
হয়ে গিয়েছিল, তবে সেটা দিয়ে ছবি দেখিয়ে 
জনসাধারণকে তখন পর্যস্ত অবাক করে দেওয়া 
হয় নি। ফরাসী পরিদর্শক হেনরী ক্রিটিয়ে' ১৯৩ 
সালে প্যারিসের বিশ্বমেলায় ৩২ ফুট উঁচু এবং 
৯১৬ ফুট লঙ্গ একটি পর্দায় দুটি বিপুল আকারের 
প্রেজেকটর ব্যবহার করে ছুটি ফিল্ম দেখিষে দর্শক- 
গণকে অবাক করে দেন। ছুটি প্রতিবিস্বকে অত্যন্ত 
সঠিকভাবে একত্রিত করে বিরট আকারের একটি 
ছবি ফেলা হয়। 

এরপর বোল বছর পাপ হয়ে 


গেল। কিন্ত 


মার্চ, ১৯৬৩] 


আর কেউ এই কৌশলটিকে কাঁজে লাগাবার চেষ্টা 
করেন নি। তখন আমেরিকার সিনেমা শিল্পের 
মহাঁরথীরা এই কৌশলটি কাঙ্গে লাগাব।র সিদ্ধান্ত 
করেন। ফলে সমগ্র বিশ্বে বড় পর্দার ফিল 
দেখানো স্থরু হয়ে যায়। বর্তমানে আমেরিকায় 
প্রতি তিনটি ফিল্ম এই পদ্ধতিতে তৈরী হচ্ছে। 
তেমনি 'উইগুজ্যামারের' মত যে ফিল্সগুলি 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে, তা ১৯২৬ সালে 
ফ্রদের এবেল গান্ধের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অন্্যায়ী 
তৈরী কর! হয়। তিনি তিনটি কা।মেরা বাযবহাপ 
করে তিনগুণ আকারের অবিছিন্ন চিত্র দেখাতে 
সক্ষম হন। তাঁর প্রথম ছবি “নেপোলিয়ন'” 
১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম প্যারিসে দেখ।নো হয়। 
& বছরেই বাঁলিনের অধিবসীগণ বিরাট আকারের 
পর্দ(র ছবি দেখবার সুযোগ পাঁন। এগুলি থেকেই 
প্রমাণ হয় যে, বিশ্বে নতুন কিছু নেই। 

এমন কি, যে বৃত্তাকার সিনেম! হাঁমবুর্গ থেকে 
ত|র বিশ্ববিজয় পরিক্রমা সু করে, হও সম্পূর্ণ 
নতুন কিছু নয়। কারণ ম'সিয়ে রাঙ্ণ গ্রিময় 
নামক একজন যন্ত্কুশলী প্যারিসে ১৯তম 
বিশ্বমেলায় সিনেকোয়ামারাম! প্রদর্শন করেন। 
একটি বৃত্তাকার পর্দায় ছবি দেখানোর জন্তে 
তিনি ১২টি ক্যামেরা ব্যবহার করেন। এই 
প্রদর্শনী এত সাফল্য অর্জন করে যে, হাজার 
হজার দর্শক সমাগম হতে থাকে । এই রকম 
সিনেমায় আগুন ল।গবাঁর ভয় খাকে-_এই অজুহাত 
দেখিয়ে পুলিশ সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়। 
ফলে আবিষ্কারক সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং এই 
পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কর! ছেড়ে দেন। 

১৯৫৮ সালের ব্রসেল্সে অন্নষ্ঠিত বিশ্বমেলায় 
ওষ়ান্ট ডিজনী ১১টি প্রজেকটাঁর ব্যবহ|র করে 
বৃত্তাকার পর্দার ফিল্ম দেখাঁন। তিনি যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করেন, তা! সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও এই নতুন 
ফিল্সগুলি বেশ চাঞ্চল্যের হষ্টি করে। এই ক্ষেত্রেও 
ওয়াঁন্ট ডিজনীকে পথিকৃৎ বলা যাঁয় না, কারণ এর 


বৃততীকার সিনেম। 


১১৪৯ 


ছুই বছর পূর্বে জার্মেনীর সিনেমার গল্প লেখক 
এডাঁলবা্ট বেলটিস, ক্রীষ্টমাস টিতে প্রতিবিস্থিত 
একটা কাঁচের গোলক দেখে নতুন এক কল্পন। নিযে 
ভাবতে সুর করেন। প্রতিবিদ্বিত একটি কাঁচ- 
গে।লকে স্বাভাবিক রং ও আলোঁসহ একটু আবছা! 
আকারে হলেও সম্পূর্ণ ৩৬* ডিগ্রী বৃত্তে পুরা ছবি 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি 
করে বেলটিস ভাবতে থাকেন ধে, এই গোলকটির 
ঠিক নীচে দাড়িয়ে একটি ক্য।মেরা দিয়ে যদি ছবি 
তোলা যায়, তাহলে অনেকগুলি বৃত্ত।ক।র ছবি 
পাঁওয়। যাবে । তারপর সেই ফিল্মটি যদি গোলাঁকার 
কোন বাড়ীর কেন্দ্র থেকে প্রলস্থিত প্রতিবিস্বমান 
একটি গোলকের উপর সোঁজান্থজি নীচে থেকে 
দেখানো যায়, তাহলে চতুর্দিকের গোলাকার 
দেয়ালে মূল দৃশ্বাটি সম্পূর্ণভ(বে প্রতিফলিত হবে। 
বিশেষ করে ফিল্ম তোলবাঁর সময় চারদিকে কয়েকটি 
মাইক্রোফোন বসিষে যদি-যে দিক থেকেই শব্দ 
আস্মক-তা রেকর্ড করা হয় এবং ছবি দেখাবার 
সময় সেই দিক থেকেই শবগুলি দেওয়! যায়, তাহলে 
তাঁর ফল হবে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক | ছবির দৃশ্যের 
সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করবার কাজ তাহলে সম্পূর্ণ 
হবে এবং দৃষ্টিবিভ্রমও সম্পুর্ণ হবে। কারণ সেগুলি 
তখন জীবনের মতই অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলবে। 
দর্শক যে দিকেই তাঁকাবেন, সেদিকেই তিনি ছবির 
সঙ্গে একাত্ম হবেন । দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, 
ছবিটি যদি কোঁন চলম।ন গাড়ী থেকে তোলা হয়, 
তাহলে দর্শকের মনে হবে যে, তিনিও সেই 
গাঁড়ীতেই বসে আছেন। কারণ দৃশ্ঠর্টি দর্শকের 
করছে এগিয়ে আসে, তাঁকে এক পার্শে ছাড়িয়ে 
যায় এবং তিনি যদি পিছন ফিরে দেখেন, তাহলে 
দেখবেন যে, দৃশ্যটি পেছন দিকে অনৃষ্য হয়ে যাচ্ছে। 
যদি একটা সিংহ তাড়া করে, তাহলে দর্শকেরাও 
মাথা নীচু করে পালাতে চেষ্টা করবেন--কারণ 
ছবিটি নেবার সময় ক্যামেরাম্যানও ঠিক তেমনি 
ভাবে মাঁথ! নীচু করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 


১২, 
পিছনে ঘুরে দেখতে পাবেন যে, সিংহটি লাফ দিয়ে 
পিছনে গিয়ে পড়লো। 


সিনেমার যাস্ত্রিক উন্নতির শেন সীমা হলো এই 
(িনেটারিক়াম। কারণ ৩৬* ডিগ্রীর বেণী কোন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, অয সংখ্যা 


প্রতিচ্ছবি তোলা অসম্ভব। মানুষ যুগ যুগ ধরে 
যা কল্পনা করে এসেছে এবং যন্ত্রবিদ্গণ বহুদিন থেকে 
যে সাফল্য অঞ্জন করব।র চেষ্টা করেছেন, *তা এখন 


বাস্তবে পরিণত হয়েছে__তা হলো অসীম প্রতিবিশ্ব 
একটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিবিভ্রম | “গ্লোবাল? 


এন্জাইমের কার্য 
শ্ীযোগেক্দ্রনাথ মৈত্র 


আমর! শারীরক্রিয়ার ঘে সব ব্যাপার দেখে 
চমকে যাই, তাঁর বেশীর ভাগ ব্যাপারের মূলেই 
আছে এন্জাইম | 

এন্জাইমের কথা আলোচনা করতে গেলে 
সঙ্গে সঙ্গে আসে মগ্ঘপাঁনের কথা। এই দেশে 
কিছুকাল থেকে মগ্ধপান একটা খারাপ অভ্াস 
ও তাকে বর্জন করা দরকার বলে আন্দেলন 
চলছে। অথচ এই কলকাতা শহরে রাত্রি ২টা 
পর্যন্ত মদের দোকান খোলা । কেন এমন হয়? 
আমর কাছে এই প্রশ্ন ৪* বছর ধরে আর একটি 
যে প্রশ্ন নিয়ে আমি মাঁথ! ঘাঁমাই- মানুষ হঠাৎ কেন 
মরে-_তার সমপর্যা য়তুক্ত | 

মানুষ মদ খায় কেন? করোনারী রোগীর 
থাগ্যের তালিক! প্রস্তত করতে গিয়ে কলম থেমে 
গেল। প্রথমে লিখেছিলাম, শোবার আগে অর্ধ 
আউন্স মন্থপান ( অরিষ্টাদি ) সমীচীন । মহাত্মা 
বাদীর দল ক্ষেপে ওঠেন আর কি! কিন্তু এদিকে 
তাদের অনেকেই ট্রীঙ্ছুলাইজার বা ঘুমপাঁড়ানী 
ওষুধের রেওয়াজ দেখান । আমি বলি, এই ছুয্বের 
মূলে একই কথা। শরীরে এন্জাইম অনুকুল 
পরিবেশের ৃষ্টি করে। এন্জাইম কাজ করে, 
চিনি গ্্যাজায় এবং শেষ অবধি মদেই তাঁর 
পরিণতি । আমার বিজ্ঞানী পাঠককে ধৈর্য ধরতে 
বলছি, মদ খেতে নয় | মদ খুব খারাপ, কেউ যেন 


নাখায়। তবে শুধু এই হজুগ চালালে সাধু হতে 
পারি, কিন্ত গরযাজানে! কমবে না। কিংবা জীবনের 
উপর তার প্রভাবও লোপ পাবে না। বস্ততঃ এই 
গ্য/জানো থেকে দেশ তাঁর সারা শুক্ষের এক 
তৃতীয়/ংশ আদায় করে। 

রা্রীয় আয় বাঁড়ানে|র সঙ্গে গা্যাজ।নে জড়িয়ে 
ফেল! বৈজ্ঞানিক প্রথ। কিনা জানি না। তবে 
সে দিন বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে বক্তৃতা! দিচ্ছিলেন বিশিষ্ট 
জীববিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
ওচোয়! (0০118)। তিনি জীবনের উৎসের 
সন্ধান করছেন নিউক্লিক আযসিডই নিউক্রিয়াসের 
গোড়ার দ্রব্য। এই নিউক্লিক আযসিড প্রস্তত হব 
কোষের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসে এবং এখানেই 
তাঁর উৎপত্তি। জীবিত কোষই হচ্ছে জীবন। 
অবশ্য ওচোয়া প্রাণ হৃষ্টি করতে পারবেন ন৷ 
তাঁর পরীক্ষাগারে। জীবনই জীবনের উৎস। 
কোন প্রকার বৃক্ষই হোক আর জন্তই হোক. জীবনের 
উৎ্সই জীবন-_অর্থ/ৎ পরীক্ষাগাঁরে অজৈব বস্তু 
থেকে মাুষ তৈরী হবে না। মাঙ্ষ থেকে মানুষ, 
গরু থেকে গরু, ট'যাড়সের বীচি থেকে ট'যাড়স হতে 
থাকবে এবং টণ্যাড়স, ধান, গম সবই চাষে উৎপন্ন 
হবে। হাঁস, মুরগী, মাছ, মাংস সবই কৃষির উপর 
নির্ভর করবে। 

তাহলে এন্জাইম-বিষ্ঞার দরকার কি? এর 


মার্চ, ১৯৬৩ ] 


কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? আছেবৈকি! চিনি 
বা শ্বেতসার গ্যাজালে মদ হবেই, মদের চাহিদা 
থাকবেই। ৬ লক্ষ টাকার বিলাতী মদ এদেশে 
আমদানী করে ডলার, স্টারলিং ফুরাঁবার ভয় 
থ।/কলেও | অধ্যাপক ওচোয়া বলেন, 0. ৈ.& 
ও ২. & থেকেই প্রোটিন, অর্থাৎ কোের প্রধাঁন 
উপকরণ তৈরী হয় এবং আগেই বলেছি, জীব- 
কোষই জীবনের মুল। প্রাণপ্রতিষ্ঠায় কোমেরই 
অর্থাৎ জীবিত কোঁসেরই একচেটিয়া অধিকর | 

বাতাস মৌলিক পদার্থ নয়__এটা ল্যাভয্নেসিয়ার 
প্রমাণ করেছেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন 
বায়ুর দুটি প্রধানি উপাদান। এর পরে এলো 
হাইডোজেন। এই তিনটি মৌলিক পরম।ণু নিয়েই 
গবেষণা আরম্ত হয়! দেখা গেল, কতকগুলি 
বিশেষ ধর্মী ঘটক উপস্থিত থাঁকলে অনুকূল পরিবেশে 
মৌলিক পরমাণুর বেশ তাড়াতাড়ি রাসায়নিক 
সংযোগ ঘটে এবং নতুন নতুন দ্রব্য অল্প আয়াসে 
উদ্ভৃত হয়| এই ঘটকের নাম আমরা রেখেছি 
অন্ঘটক বা! 086915501 ঘটক যেমন বিবাহের 
ঘটকাঁলি করে, অন্থুঘটকের কাজও তেমনি, মৌলিক 
পরমাণুর সংশ্রব ঘর্টিয়ে নতুন দ্রবোর কৃষ্টি কর| | তাই 
জৈব-রাঁসাঁ়নিক, উদ্টিদ-বিজ্ঞ[নী, জীব-বিজ্ঞ/নী এবং 
শারীরবৃত্তবিদু মিলে আমরা বলবো-_এই সব ঘটনউ 
এন্জ।ইমের কাজ। এ যে 76170056 10০1610 
4১০10, যাকে আমরা [0 & বলছি এবং 101 
থেকে যে ই & (21০০ ০1610 4০10) হবে, 
সে-ও বিশেম এন্জ।ইমের কাজ । তাকে 0 বি ঞ&- 
85৪ ও [২ টব 4936বলা হয়েছে। এই ৪$০-এর 
সষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিতভাবে বস্ত্র যাতে 
পরিণতি না হয় কিংবা অণু-পরমাণু বিভাজন 
ঘটে, তার জন্তেই প্রথ্বে(জন এন্জাইমের ! 

তাছাড়া এন্জাইমের অভাবে যদি নতুনের 
সৃষ্টি ন| হয়, জীবসৃষ্টির অন্নকৃল পরিবেশ না থকে, 
তাহলে এ 0 টব 4956 ও ঘট 956 
ছাড়া কার্ধকরী মৌলিক পরমাণুর পরিবর্তন 


এন্জা ইমের কার্য 


১২১ 


ঘটে যাবেই; কিন্তু এ হবে জীবস্ৃষ্টির অস্তরায়, 
প্রকৃতির অবাঞ্চিত পরিণতি । তাই অবাঞ্চিত 
পরিণতির প্রতিরোধ সব সময়েই দরকার । যেমন 
জীবকোের মধো &5৩-গুলি আঁপবিক স্বেচ্ছ।চাঁর 
নিয়ন্ণ করে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও 
স্বেচ্ছচার প্রতিরোধ কর] দরকার। সেজগ্ঠে 
আমি পরিবার-নিয়ন্থণ সময] ৬৪$5০০017)5 করে 
পুরুষের দ্বারাই ত্ররিৎ লোকসংখা। নিয্ণের 
উপদেশ-পত্র প্রচার করেছি। 

১৯৬২ সালে নভেম্বর মাঁসে বন্থু-বিজ্ঞান-মন্দিরে 
জগদীশচন্দ্র বস্তু স্মারক বক্তৃতায় আলিগড় বিশ্ব- 
বি্বালয়ের উদ্ধিদবিগ্ঞাপন অধ্যাপক আফ্রিদি বন 
বিষয়ের অবতারণা করেন। প্রকৃতির রাজ্যে যে 
পরীক্ষাগর আছে; সেখানে এন্জাইমসমূহ কি ভাবে 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং শীঁটিধারী (০০৭ বা 
[.6£0796) উদ্ভিদেরা কি ভাবে নাইট্রোজেন 
গ্রহণ করে এবং ভাথেকে কি ভাবে প্রোটিন 
কষ্টি হয-_সে একটা। বিশ্ময়কর বাপার | 

খাগ্ধবীজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রোটিন 
আছে সয়াবীনে, অর্থাৎ চীনের মাছু-বীজে। 
প্রকৃতির পরীক্ষগরে এই প্রোটিন কৃষ্টি হয়েছে 
বলে চীনদেশে প্রোর্টিন-ক্ষধ| 'এই বীজের খাবা 
অনেকাংশে মেটানো যাচ্ছে। 

পোলোক সাহেব ও তার সহ্কর্মীরা এই 
'অচ্ঘটকের নাঁম দিয়েছেন [10866 2০00০6536 
বন্গু-বিজ্ঞান-মন্দিরের রসাতন বিভাগের প্রাক্তন 
অধ্যাপক ডাঃ চৌধুরী ১৯২৯ সালে লাহোব 
বিজ্ঞান কংগ্রেসে তার অভিভানণে ব105ত ও 
10166 থেকে 16096 6০০17০9$.-এর 
সাহায্যে কি করে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়, তার 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন | তাঁর ফলে লেখক ওর বাড়ীতে 
যবতীয় পরিত্যন্ত মন্বলা সংগ্রহ করে বাযুহীন 
পরিবেশে তরলিত (4১708610016 11106900907) 
করেছিলেন এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক (9621০ 6028) 
বাঘুহীন পরিবেশে ক্রিয়াশীল করবার জনে শিবপুর 


১২ 


ইঞজজিনীয়ারিং কলেজ থেকে এন্জাইম এনেছিলেন । 
এই প্রক্রিয়া বহুলাংশে কার্ধকরী হয়েছিল এবং 
আজ ৩* বছর বাদে বাংলা দেশের প্রতি পল্লীগ্রামে 
সেপটিক ট্যাঙ্ক আর অজানা জিনিষ নয়। 

ভাল দই পাবার জন্তে কলকাতার লোঁক 
মোল্লার চকে যাঁয়। মোল্ল/র চকের দই ভাল। 
দই কলকাতার সব মিষ্টির দোঁকনেই পাঁওয়। যায়, 
বে মোল্লার চকে লোকে যা কেন? ওখানকার 
ঘটক ভাল ভাল এন্জাইমের মালিক। সেষ্ট 
এন্জাইম দুধের মধ্যেক।র চিনি গ্যাজাঁতে সাহায্য 
করে এবং ছুধে যে সব প্রোটিন আছে, সেগুলিকে 
[0 2936 ও ঢু বব 485-এর সাহাযো 
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দ্বারা হজমের উপযোগী করে 
পাকস্থলীতে পাঠীয়। সেখানে অম্নরস (৫) 
প্রস্ত5 হয়ে আছে পুরাপুরি হজমের জন্তে-_তার 
সাহায্যে অনতিবিলঙ্গে হজম হয়ে মাবে। তাই 
আমরা চিকিৎসকেরা বলি-দ্বধ না সইলে 
দই খাও। 

*ই-এ যে বুলগেরিয়! ব্যাসিলস আছে তাতেও 
কশ, তথা ফরাসী বিজ্ঞানী এন্জাউমের কাঁজ 
দেখিয়েছেন । 

আমরা যে খাগ্চ খাই ও পরিপাঁক করি, তাঁর 
সবই এন্জাইমের কাঁজ। যত খাগ্ আমরা খা, 
গার হজম এন্জাইমের দ্বার! হয়। আমরা ষে সব 
খাছা খাই, তাঁর মধ্যে ক্লোরিন পরমাণু মুক্তভাবে 
থাকে না। ক্লোরিন কেবল সাধারণ লবণের 
(9০100. 0১191196) মধ্যেই থাকে না। খাগ্ের 
মধো নানাভাবে ক্লোরিন ও আয়োডিন থাকে। 
এন্জাইমের মাধ্যম (61252৩৪০০০2) ছাড়া 
কোনটিই সংহতির কাঁজে লাগতে পারে না। 
পরীক্ষাগারে হাইড্রোক্লোরিক আসিড পেতে যে 
পরিশ্রম ও সময় লাগবে, সেই তুলনায় অনুকূল 
অবস্থায় অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যেই এনজাইম 
& আযাসিড প্রস্তুত করবে। পাকস্থলীর অকৃসেষ্টিক 
কোষে যে 08153 আছে, থাছের গন্ধ, অনুষ্ঠাতি 


শ্ভীন ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


-এমন কি, খাঁছের নাম মনে হলেই তার নিঃসরণ 
সুরু হয়। 

হঠাৎ প্রাণাস্তকর হৃদরোগের আক্রমণের 
সঙ্গে জৎপিণ্ডে যে নতুন কোষের উদ্ভব হয়ে 
অবপ্চিতভাবে হৃৎপিণ্ের স্কীতি ঘটতে থাকে, তা 
প্রতিরোধের জন্তে আমি অতি বিষাক্ত 70 
বাবহাঁরে অব্যর্থ ফল পেয়েছি। 

হদ্রে!গ একটি প্রচ্ছন্ন ব্যাধি। এটা হঠাৎ 
ঘটে না বহুদিন চাঁপ| থাকে। হঠ।ৎ কিছুই হয় 
না। একাঁধিকবব প্রদাহের কথা শুনলেই আমি 
প্রসক আসিড (অন্ত নাম হাইড়ে।সায়ানিক 
আযসিড ) দিয়েছি এবং হৃদ্‌্-আক্রমণ বা! করোনারী 
ম্পযাজম (1819316176 00:1012815 9198809 01 
00:019915 72101:$) দেখলেই এই হার্ট টনিকে 
অব্য ফল পেয়েছি । এর বিশ্ষে কাঁজ হলো, 
অবাঞ্চিত কোস বুদ্ধির মূলে যে 8৪6গুলি কাঁজ 
করছে, তাদের প্রতিরোধ কর!। 

পরলোকগন ডাঃ অগ্নকূল সরকার, ডাঃ কুদরতি 
খুদা প্রমুখ রসায়নবিদ্‌ বন্ধুরা আমাকে ২% 
(খতকর| ২ ভাগ) হিসাবে এই বিষ জলে মিশিয়ে 
দিয়েছেন এবং তার ২-৫ ফেটাই হৃৎপিগুকে বড় 
ভতে বাঁধা দেয় এবং £₹ বৈ 22585 ও 70 তব 2886. 
এর প্রেটিন প্রস্ততির কাজে অন্তরায় হয়। 

15986 ০016 বা কোষতন্ত বীক্ষণাগারে 
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পটাশিয়াম সায়ানাইড 
অতি কম মাত্রায়-এমন কি হোমিওপ্যাথিক ডাঁই- 
লিউসনেও সমস্ত এন্জাইমের কাজ রোঁধ করে। 

আমার মৌলিক গবেষণার প্রতিপা্ঘ বিষয় 
করোনারী অকু,শন জীবেতর দেহে প্রমাণ করেছি 
এবং মৃতের ময়না তদস্তেও আমার প্রতিপাগ্ঠ বিষয় 
প্রমাণিত হয়েছে। মৃতের ময়না তদন্তে কি কি 
সংঘটন জীবনে হতে পারে, তার প্রমাণ *ভবিষ্যুৎ- 
বাণীর মত মৃতের আত্মীয়স্বজনকে জানিয়েছি। 
ত্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় যখন বেঁচে ছিলেন, তখন 
ষ্াকে একথা বোঁঝাবার চেষ্টা করেছিলাম । মৃত্যুর 


মাচ, ১৯৬৩ ] 


সাতদিন আগে অধুনা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুকেও 
একথা জানিয়েছিলাম, আমার এই আশঙ্কার কথা। 
১৯৬২ সালের ৩*শে জুন ভোর €টায় চিঠি লিখে 
প্রফুল্ল সেন মশাইকে জানাই এবং অন্রেধ করে- 
ছিলাঁন ডাঁঃ রাম্ন যেন সকল অবসাঁদকারী কার্য 
থেকে অব্যাহতি পান। ফল কিন্তু আশানুরূপ 
হয় নি। 

শারীরবিগ্ভার একনিষ্ঠ কমা হিসাবে আমি 
ণহ্কাঁল যাব এই এন্জাইম ৩ত্বের কাঁজে, অর্থাৎ 


মহারর্ধ 


১২৩ 


এন্জাইমের কাজে ৪$৪-গুলিকে কাজ করতে দিলে 
কি হয় এবং এদের বাধা দিলে কি হঙ্--তার 
গবেষণায় ব্যাপূত আছি। 

শরীরে এন্জ।ইমকে বেপরোয়াভাবে কাজ 
করতে দিলে মৃত্যু (ঘা চিরস্তন সত্য) ঘনিয়ে আসে, 
আর হিসাবমত এন্জাইমের ব্যবহার করলে কিন্বা 
সময়মত তার প্রতিরোধ করলে মৃত্যু যে মানুষের 
ইচ্ছ/ধীন হতে পারে-_এই বিষয়টি বোঝ।তে আমার 
এই প্রবন্ধের অবতারণা । 


মহীকর্ষ 


দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


বন্গাণ্ডের প্রতিটি বস্তকণ। অধিপাম পরস্পরকে 
আকর্ষণ করে চলেছে। বিশাল নক্ষত্র, নীহারিকা 
থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরম1ধু পর্ধন্ত কেউই 
এঠ আকর্ষণ শক্তি থেকে বঞ্চিত শয়। তবে 
শক্ষত্র নীহারিকাঁর তুলনায় অণু-পরমাণুর আকর্ষণ 
শক্তি নিতান্তই নগণ্য । কিন্তু তবুও অণু-পরম[ণুর 
আকর্ষণ শক্তিকে একেবারে অন্বীকার করা যায় 
শ|। কারণ গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ শক্তির মূলে 
গাছে অন্তান্ত অণু-পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি। 
পাঠক হয়তো জানেন যে, এই শক্তির নাম মহাকর্ষ- 
শক্তি (18510010919) 

মাধ্যাকর্ষণ বা মহু/কর্ষ আবিষ্ষারের খহুল 
প্রচলিত কাহিনীটি সবাই জানেশ। নিউটন 
বাগানে বসেছিলেন । এমন সময় গাঁছ থেকে 
একটা আপেল মাটিতে পড়লো । একটা অতি 
স্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রতিটি অ(পেল বাগানে ঘটে 
থাঁকে। কিন্তু এই অতি সাধারণ ঘটনাটি তার স।মনে 
একটা উত্ভট প্রশ্ন উপস্থাপিত করলো । আপেলটাকে 
মাটিতে পড়তে দেখে তার হঠাৎ মনে হলোঃ ওটা 
উপরের দিকে বা অন্ত কোনও দিকে না গিয়ে 


মাটিতেই পড়লো কেন? আপেলট। আমার মাথায় 
পড়লেও বোধ হয় এ-রকম একট! প্রশ্ন কোনদিন 
আমার মাথায় উঠতো! না। প্রশ্নটির মত উত্তরাটিও 
আমাদের কাছে হম্বতে উদ্ভট বলেই মনে হবে। 
তিনি বললেন যে, পৃথিবী আপেলটাকে আকদণ 
করে মাটির দিকে টেনে আনলে বলেই আঁপেলটা 
উপরে বা পাঁশে চলে যেতে পারলো ন|। 
আমার মনে হন, পৃথিবী আপেলটাঁকে আকর্ষণ 
করলো? একথা বলতে নিউটনের যত বড় বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে অনেক বড় 
প্রতিভার প্রয়োজন ছিল এ উদ্ভট প্রশ্নটি মাথায় 
আঁনতে। 

নিউটন মহাকর্ষ বিসম্ষক নীতিগুলিকে স্ত্রের 
সাহায্যে প্রকাশ করেছেন । এই শ্থত্র দিয়ে বিশ্বের 
যে কোন দুটি বস্থর আকর্মণ-শক্তি পরিমাপ করা 
যাঁয়। স্ুত্রটি হয়ত! পাঠকদের কাছে একটু নীরস 
লাগতে পারে। তবুও প্রসঙ্গের ধারাবাঁহিক৩। 
রক্ষ। করবার জন্তে এ-সম্বদ্ধে আমরা সংক্ষেপে 
আলোচনা করে নেব। স্ুত্রটি হচ্ছে এই যে, যে- 
কেঁনও ছুটি বস্ক পরম্পরকে আকধণ করে 


১২৪ 


এই অ।কর্ষণ-বলের পরিমাণ-__(১) বস্ব দুটির ভরের 
গুণফলের সঙ্গে সমাচ্ুপাঁতিক (01০05 7১:০- 
[01610178100 0165 70109000006 03611 
1093385), (২) বস্তু দুটির মধে)কার দূরত্বের বের 
ব্যস্তআম্ুপাতিক (0/5613615 1১:01391619191 69 
0176 30086 ০06 0116117 015081)06 0017) 
৫801) 90131). 

প্রথমে আমরা গ্ত্রের ১নং আংশ নিদ্ধে 
অ।লোচনা করবো । মনে করুন, ছুটি বস্ত্র ভর 
যথাক্রমে 1 31702 এবং মহাকর্ষ-বল (| 
বস্ত ছুটির মধ্যে ক্রিয। করছে) ঢা। তাহণে স্থত্রের 
প্রথম অংশ অন্গয|ঘী, (উভদ্বের মধোক।র দুর 4 


অপরিবতিত থ।কলে ) 


অর্থাৎ দুরত্ব অপরিবর্তিত প্লেখে ছুটি বস্ত্রণই 
অথবা যে কোন একটি বস্ত্র ভর বাড়লে বা 
কম।লে বস্ত ছুর্টির মধো ক্রিয়াশীল মহাকন-শক্তিও 
খাড়বে বা কমবে। তা বা ]া-এর যে কোন 
একটিকে' ২ গুণ বৃদ্ধি করলে ঢ-ও ২ গুণ বুদ্ধি 
প]বে। আাবার [৬ ও 1 উভয়েই যদি ৩ ও৭ 
বৃদ্ধি পায়, তবে চু, (৩১৮ ৩)-৯ গুণ বৃদ্ধি পাবে । 
এদের হ্রাস করলে ঢু-ও অন্ুরূপভ।বে হ।স পাবে। 

এবাপ আলোচনা করা যক স্ত্রের দ্বিতীঘ 
অংশটি নিয়ে। বস্বরটির মধ্যে দূরহ এ হণে এবং 
ভর [7 ও ।॥ অপরিবতিত থাকলে এই 
সুত্রাযাযী-__ 


টানার হারার (1) 


প্‌ সস 

নই 
অর্থাৎ দূর (৫) দ্বিগুগ বৃদ্ধি করলে 
মহাকর্ন-বল (৪) চারগুণ হ্রাস পাবে। দুরত্ব 
৩ গুণ বৃদ্ধি করলে মহাকর্ষ ৯ গুণ হাস পাবে। 
পাবার দুরক্ক ৩ গুণ হস করলে মহাকর্ষ ৯ গুণ 
বৃদ্ধি পাবে। 

এখন (7) 'ও (11) সমীকরণকে সংযোজিত 


করে পাই, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
রি ও 
_ু ১৫00 ১০ 
01: ৮ বিরত 


ও একটি ঞ্রবক। একে বলা হয় মহাকর্ষের বিশ্ব 
ঞবক (00181561591 0102৬168010091 597509130) | 
এর মন ৬৬৬৪ ১০-৮ ডাঁইন 7; অর্থাৎ যে 
কোন দুটি বস্র মধ্যে ক্রিপাশীল মহাঁকর্ষ-শক্তির 
পরিমাপ করতে হলে বস্তু ছুটির ভরের গুণফলকে 
দুরঞ্জের বর্গ দিয়ে ভাগ করে তাকে ৬৬৪৮ ১*-৮ 
দিয়ে গুণ করতে হবে। 

তবে সত্য কথা বলতে কি, আমাদের ব্যবহারিক 
জগতে এই স্ুত্রের কোনই প্রয়োজন নেই। 
কারণ আমরা সাধারণত; যে জগতের সঙ্গে 
পরিচিত, তাঁর বস্তসমূহের মধ্যে মহাঁকর্ষ-বল 
এতই সামান্য ক্রিপ্না করে যে, তাপ পরিমাপ 
কর| খুবই নিম্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। একট! 
উদাহরণ দিই। মনে করুন ১ পাঁউণ্ড ভরের 
ছুটি বস্তব পরম্পর থেকে ১ ফুট দূরে রাখা হয়েছে 
এখন এদের মধ্যে ষে মহ।কর্ব-বল ক্রিয়া করছে, তার 
পরিমাণ ৩৮১*-৬ পাউগ্ড। নিতান্তই সামান্ত 
বল, একটি সাধারণ লিখবার ক।গজের যতটা বেধ 
হম, ত৩ট। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট একটি লোহার 
ঘনক কল্পনা করলে তার ভরও প্রায় এ রকমই হবে । 

গ্রহ-ণক্ষত্রের আকর্ষণ এত প্রবল কেন, একথা 
নিশ্ম্নই এখন আর বলে দিতে হবে না। এদের 
ভর অতি বিপুল, সে জন্তে এদের আকর্ষণও 
প্রচণ্ড; একথা নিশ্চই পাঠক এখন বুঝতে 
পাপ্ছেন। 

মহাকর্ম সম্বন্ধে নিউটনের ধারণ পরীক্ষার দ্বারা 
সত্য বলে প্রম।ণিত হয়েছে । এ-সন্বদ্ধে প্রথম পরীক্ষা 
করেন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক হেনরী ক্যাভেগ্ডিস। অত্যন্ত 
স।ফল্যমণ্তিত হয়েছিল পরীক্ষাটি ; অথচ এ-রকম 
গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষার জন্তে* বলতে গেলে প্রায় 
কোন বন্ত্রপ।তির প্রয়োজনই হয় নি। একটি দণ্ডের 
দু-দিকে ছুটি সমান ভরের সীসার বল শ্তঃ ও ও 


ম্চ) ১৯৬৩] 


সংযুক্ত আছে। দণ্ডটর ঠিক মাঝখানে একটি 
কতা বেঁধে সেটিকে কোন একটি অবলম্বন থেকে 
ঝুলিষে দেওয়া হলো। এই অবস্থায় এ ছুটি বল 
সমেত দণ্ডটি অন্ততূমিকভ।বে ঝুলতে থাকবে এবং 
একটি. অন্ুভূমিক তলে চক্রাকারে ঘুরতে পারবে 
(চিত্র-১)। এখন একই রকমের আর একটি 
বল -কে ₹$-এর খুব কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এবং 
দেখা গেল যে, &£ সামান্ধ সরে এসে -কে 


মহাকর্ষ | 


১২৫ 


ছুটি বিন্ু সংযোজক সরলরেখা বরাবর কাজ 
করে; অর্থাৎ মহাকর্ষ-বল সমগ্রভাবে বস্তর একটি 
বিশেষ বিন্দুতেই ক্রিয়া করে। এ বিন্ুকে বস্তুর 
অভিকর্ব-কেন্্র (02766 ০£ 218৮1) বলে। 
তবে অভিকর্ষ-কেন্ত্র বা ভার-কেন্ত্র বস্তির মধ্যে 
সব সময়েই অবস্থিত নাও হতে পারে। যেমন, 





১ নং চিত্র 
মহাঁকর্ষ-শক্তির অন্তিত্র সম্পর্কে হেনরী ক্য।ভেপ্ডিসের পরীক্ষ। | 


ম্পর্শ করলো; অর্থ।ৎ বোঝা গেল ষে, প্রত্যেক বস্তু 
প্রত্যেক বস্তকে আকর্ষণ করে | স। অথবা 9-এর 
ভর বৃদ্ধি করলে আকর্ষণও প্রবল হয়। %1 ও $-এর 
মধ্যে দুরত্ব হ্রাস করলে আকর্ষণ বুদ্ধি পায় এবং 
দুরত্ব বৃদ্ধি করলে আকর্ষণ কম হয । 

একটা! প্রশ্ন হয়তো! পাঠকের মণে জেগেছে 
যে, ছুটি বস্তুর দূরত্ব বললে কি বোঝা যাবে? 
ছুটি বস্তর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বিন্দু 
থাকতে পারে। তাদের মধ্যে কোন্‌ ছুটি বিশেষ 
বিন্ুর মধ্যেকার দূরত্বের কথ! ধরা হবে? এবার 
সেই প্রসঙ্গেই আসছি। 

ছুটি বস্তু যখন মহ্াকর্ষ-বলে পরম্পরকে 
আকর্ষণ করে, তখন এ বল বন্ত ছুটিতে অবস্থিত 


কোন বলয়ের ভার-কেন্ত্র তার কেন্দ্রে, অর্থাৎ 
শুহ্যের মধ্যে অবস্থিত। 
নিয়মিত জ্যামিতিক আকারসম্পন্ন বস্ত্র 


অভিকষ-কেন্ত্র সব সময় তার জ্যামিতিক কেন্ত্রে 
অবস্থিত ইবে। যেমন, বৃত্তের অভিকর্ষ-কেন্্র তার 
কেন্দ্রে, ত্রিভুজের অভিকর্ষ-কেন্ত্র তাঁর মধ্যমাগুলির 
ছেদবিন্দুতে, চতুতূ'জের অভিকর্ম-কেন্ তার কর্ণ- 
দয়ের ছেদবিন্দ্রতে। কিন্তু অনিয়মিত আকারের 
বস্তকে যেহ্তে জ্যামিতিক মাত্রা (36090326015 
[010561)51017) দিয়ে প্রক।শ করা যায় না, সেহেতু 
তার অভিকর্ষ-কেন্ত্রও জ্যামিতিক ছকে প্রকাশ 
কর! সম্ভব নয়। তবে কি ভাবে একটি অনিয়মিত 
আকারের বস্তর অভিকর্ষ-কেন্দ্রের অবস্থান বর্ণনা 
করা যায়? অনিয়মিত আকারের বস্তর অভিকর্ষ- 
কেক এমন একটি বিন্দ্ূতেই হবে, যাঁর মধ্য দিয়ে যে 
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কোন একটি সমতল কল্পনা করলে সেই সমতলটি 
বস্তটকে ছুটি সমান ভরের বস্তধণ্ডে বিভক্ত করে 
দেবে। অর্থাৎ একটি বস্ত্র অভিকর্ষ-কেন্ত্রের মধ্য 
দিপ্নে যদি যে কোন দিক থেকে বস্বটিকে ছুরি 
দিয়ে কেটে ফেল! যায়, তবে দুটি সমান ওজনের 
টুকরা পাওয়া যাবে। এই তথ্য শুধু অনিয়মিত 
আকারের বস্তুর ক্ষেত্রেই নষ, নিয়মিত জ্যামিতিক 
অ।কারের বস্তর কেত্রেও প্রযোজ্য । 

আমরা ভার বলতে পদার্থের যে ধর্মকে বুঝি, 
ত| আসলে পার্থ এবং পুথিবীর মধ্যে ক্রিয়াশীল 
ম।ধ্যাকর্ষণ-শক্তি। পৃথিবী প্রত্যেক পদার্থকে নিজের 
কেজের দিকে আকর্পণ করে এবং এই জন্তে আমরা 
পদার্ধের ভার অন্ভব করি | একই জিনিষের ভার 
এই কারণে বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন হতে পারে, যেহেতু 
সব গ্রহের মাধ্যাকর্মণ-শক্তি সমন নয়। কারো 
ওজন যদি পৃথিবীতে ১২* পাউগু হয়, ওবে চাদে 
তাঁর ওজন হবে ২* প|উণড। চাদে গেলে যে কেউ 
একটি ২৫ ফুট উচু দেয়াল অনায়াসে লাফিয়ে 
পার হতে পারবেন! কাঁরণ চাদের ভর পৃথিবীর 
চেয়ে কম--প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
এজন্যে চাদের আকর্ষণ, একই জিনিষের উপর 
পৃথিবীর আকর্মণের এক-যষ্টাংশ | কেন না, আমরা 
নিউটনের শুত্র থেকে একটু আগেই জানতে পেরেছি 
যে, যে কোন ছুটি বস্তর মধ্যে মহাঁকর্ষ তাদের ভরের 
সমান্গপাতিক। পৃথিবীর মাধ্যাঁকর্ষণ-শক্তি আছে 
বলেই লাফ দিলে আবার আমর! পৃথিবীতেই ফিরে 
আসি। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি না থাকলে মহাশৃন্তের 
মধ্য দিষ্বে তীব্র গতিতে (সেকেও্ড প্রায় ১৮ মাইল) 
ধাবমান এই পৃথিবী থেকে আমর! কে কোথায় 
ছিটকে পড়তাম তার ঠিক নেই। 

একটা কথা হয়তো আপনাদের মনে হতে 
পারে যে, মহাকর্ম ও অভিকর্ষ একই কথার ছুটি 
ভিন্ন প্রতিশব্ধকি না? না-_মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ 
শব্দ ছুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের যে কোন 
দুই বা ততোধিক বন্তর পরম্পরি+ আকর্মণকে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ও সংধাযা 


মহাকর্ষ বল! হয়ে থাকে। কিন্তু অভিকর্ষ বলতে 
পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোন বন্তর আকর্ষণকেই 
বুঝতে হবে| মহাকর্ষ আর অভিকর্ষের মধ্যে 
মূলগত কোন পার্থক্য নেই। মহাকর্ষ কেবল 
অভিকর্ষ কথাটির চেয়ে ব্যাঁপকতর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, এইমাত্র | 

মহাকর্ষ হচ্ছে শক্তির একটি বিশেষ রূপ | চৌম্বক 
শক্তি, আলোক-শক্তি, তাপ-শক্তির মত মহাঁকর্ষ- 
শক্তিও বল! যেতে পারে। তাই যে কোনও শক্তির 
মত মহাকর্ষ-শক্তিও বস্তর বেগের পরিবর্তন ঘটাতে 
সক্ষম ; অর্থাৎ মহাঁকর্ষ-শক্তির অধীনে স্বাধীন 
গতিসম্পন্ন কোন বস্তর বেগ ত্বরান্থিত বা মন্দীভূও 
হবে। বস্তর গতি যদি মহাকর্ষের অন্কৃলে হয়, 
ওবে তার গতিবেগ একটি নিদিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে। আর বস্তর গঠি মহাকর্মের প্রতিকুণে 
হলে, তা এ একই হারে (মহাঁকর্ষের অনুকূলে 
গতিবেগ হলে যে হারে বেগ বৃদ্ধি পাঁয়) মন্দীভূত 
হবে। বেগ পরিবর্তনের এই হাঁরকে অভিকর্মজ 
ত্বরণ বলে। পৃথিবীর উপর ধখন কোন বস্ত পড় 
থাকে, তখন তা এই ত্বরণের সম্মধীন হয়। 'অবশ্থাই 
এই সময়ে পৃথিবীর ও বস্তটির দিকে ত্বরণ হয়, কিন্ত 
পৃথিবীর ভগ সাধারণ বস্তগুলির ভরের তুণনায় 
এতই বেশী যে, এই সামান্ত আকর্ষণে পৃথিবী প্রায় 
নড়ে না বললেই চলে। এজগ্ভে অভিকর্ষজ বলের 
দ্বারা শুধুমাত্র পৃথিবীর দিকে পড়ন্ত বস্তটিই দ্বরান্থিত 
হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব। 

নিউটনের দ্বিতীয় গতিহ্ত্র থেকে আমরা পাই, 
ঢ। ভরের একটি বস্ত্র উপর 7 বল ক্রিয়া করণে, 
উৎপন্ন ত্বরণ যর্দি £ হয়, তবে 0৮10. অথব।, 


চি. 
চি হনে । 


অতএব, অভিকর্ষজ ত্বরণ, 





(১.পৃথিবীর ভর, 27-*পড়ন্ত বস্বর ভর, £্" 


মার্চ, ১৯৬৩ ] 


ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ-বল এবং এ-বস্টির তারকেন্তর 
থেকে পৃথিবীর ভারকেন্ত্রের দূরত্ব | উপরিউক্ত স্বত্ 
থেকে আমরা একটা খুব প্রয়োজনীয় কথা জানতে 
পারলাম যে, গ্রহ-নক্ষত্রের উপর পড়ন্ত বা উধ্বগামী 
বস্তর ভরের উপর অভিকর্ষের ত্বরণের মান নির্ভর 
করে না; অর্থাৎ একটি ১* পাঁউও ভরের বস্ত 
যে ত্বরণে পৃথিবীর উপর পড়বে, একটি ২* পাউও 
ভরের বস্ও সেই একই ত্বরণে পড়বে । একই 
উচ্চতা থেকে ছুটি বিভিন্ন ভরের বস্ত্র পড়ত্তে থাকলে 
উভয়ে একই সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করবে। পাঠক 
হয়তো একথার প্রতিবাদ করে বলবেন যে, তাহলে 
একটা কাগজ আর একটা টিল ছাদ থেকে ফেললে 
টিলটা কেন আগে পড়ে? এর কারণ বায়ু কাগজের 
গতিরোঁধ করছে ; টিলেরও যে গতিরোধ করে নি, 
| নয়। তবে টিলের ঘনত্ব কাগজের ঘনত্বের চেয়ে 
বেশী, তাই বাঁধা অতিক্রম করবার ক্ষমতাও তার 
বেশী। এই তথ্য প্রমাণিত করবার জন্তেই নিউটন 
গিনি ও পালকের বিখ্যাত পরীক্ষাটি করেন। একটা 
লম্বা কাঁচের নলের মধ্যে একটি গিনি 'ও একটি 
পালক ভরে নলটি তিনি যণাঁসম্ভব বাযুশূন্ত করে- 
ছিলেন। এবর পলক ও গিনি সমেত বাযুশৃন্ 
নলটি তাঁড়।তাড়ি উন্টে দিলেন এবং দেখতে পেলেন 
যে, পালক আর গিনি একই সঙ্গে নলটির অপর 
প্রান্তে পৌছলো। এথেকে প্রমাণিত হুল যে, 
অভিকর্ষজ ত্বরণ সব বস্তুর উপরেই সমান । পৃথিবীতে 
'অভিকর্ষজ ব্বরণের মান প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 
৩২ ফুট" (32 £/96০9) ; অর্থাৎ কোঁন বন্ত স্থির 
অবস্থা থেকে পৃথিবীতে পড়তে থাকলে পতনের 
মুহূর্ত থেকে এক সেকেণ্ড পরে বস্তির বেগ 
হবে ৩২ ফুট; দুই সেকে্ড পরে বেগ হবে ৬৪ 
ফুট, তিন সেকেণ্ড পরে বেগ হবে ৯৬ ফুট। 
এভাবে বেগ ক্রমশঃ বুদ্ধি পেতে থাকবে, যতক্ষণ 
পর্স্ত না বস্তুটি ভূমি প্পর্শ করে। এতক্ষণ আমরা 
মহাকর্ষের ধর্ম বা আচরণ সম্বদ্ধেই আলোচনা 
করেছি। এর স্বরূপ কি, কি থেকে মহাকর্ষ-শক্তির 
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উদ্ভব হয়, সে কথ! বলা ছয় নি। প্রকৃতপক্ষে, 
এ-সম্বদ্ধে বলবার খুব কমই আছে। কেন না, মহাকর্ষ 
কি, সে তথ্য এখনও মানুষের অজান!। এই সম্বন্ধে 
শুধু এটুকুই বলা যায় যে, ভর বা আয়তনের মত 
মহাকর্ষও পদার্থের একটি ধর্ম। পদার্থের ভর কেন 
থাকে, এই গ্রশ্থের যেমন কোন সদুত্তর পাওয়া যায় 
না, তেমনি পদার্থের কেন মহাকর্ষ থকে, এই প্রশ্রের 
উত্তর দেওয়াও অন্ততঃ এখন পর্যস্ত সম্ভব হয় নি। 
তবে ছুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি কিভাবে ক্রিয়া 
করে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে 
পারে। 

নিউটন মহাকর্ধের স্বত্র আবিষ্কার করলেও মহাকর্ষ 
কি ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি ঝা বলেছিলেন, তার 
অধিকাংশই কল্পনা প্রস্থতত। বিশ্বের প্রতিটি স্থানে 
বিরাজমান মহাকর্ষ-শক্তির একটি মাধ্যমকে তিনি 
কল্পনা করেন। তিনি বলেন যে, ছুটি বস্তর মধ্যে 
যখন মহাকর্ষ-শক্তি ক্রিয়া করে, তখন বস্তু ছুটির 
মধ্যবর্তা স্থানে এ মাঁধ্যমটিতে এক নিম্নচাপের তাষ্টি 
হয় এবং বস্ত ছুটি তখন পরস্পরের দিকে এগিয়ে 
চলে। 

১৭৪৭ সালে লী-সেজ নামে একজন বৈজ্ঞানিক 
এ-সম্বদ্ধে আর একটি মতবাদ প্রচার করেন। 
তার মতবাদে বলা হয়েছে যে, মহাশুন্তের 
প্রতি স্থানে সর্বদিক থেকে অসংখ্য কণিকা 
অক্লান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। তিনি পরমাণুর 
চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এই কণিকাগুলির নাম 
দেন “আলই্রা-মাঁনডেন-কণিকা” (0018510007008176 
009:050165)। এই কণিকাগুলি সবদিক থেকে 
সমানভাবে আঘাত করে বলেই কোন বস্ত স্থির 
থাকতে পারে। কিন্ত যখন দুটি বস্ত কাছাকাছি 
আসে, তখন বস্ত্র ছুটি পরস্পরকে কিছু সংখ্যক 
কণিকার আঘাত থেকে বাচাঁর়। ফলে বস্তু ছুটির 
চতুদিকে সমান বল প্রযুক্ত হয় না৷ এবং তাঁরা তখন 
এগিয়ে চলে পরদ্পরের দিকে । 

কিন্ত এই শত্র মেনে মেওয়ার কতকগুলি অনুবিধা 


১২৮ 


আছে। এণাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই তাঁরা কোন 
বস্তকে আঘ।ত করলে বস্তির আস্তরাঁণবিক ফাঁকের 
(1702000160018 38০৫) মধ্যে ঢুকে যাওয়ার 
সম্ভ/বনাই বেশী। দ্বিতীয়তঃ এত প্রচণ্ড বেগে কোন 
পদর্থকে কণিকাগুলি মাঘাঁত করলে পদার্থটির 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


হয় এবং এ রেখার লম্বভাবে টাঁনের (78101) 
প্রয়োগ করা হয়, তবে মহ্াকর্ষ-শক্তির মত এক 
রকম বলের উদ্ভব হয়। কিন্তু এসব তথ্যের 
কোনটা থেকেই মহাঁকর্ষ-শক্তির কারণ স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করা যায় না। মহাকর্ষ-শক্তির আচরণ খুবই . 





মহাকর্ষ সন্থন্ধে লী-সেজের আলই্-মানডেন কণিকাঁতত। & ও 9 
ছুটি বস্তু। এরা যখন মহাশৃন্টে মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় তখন 
চারদিক থেকে সম|নভাবে এদের উপর কণিক|গুলি এসে 
আঘাত করতে থাঁকে। কিন্তু বস্তগুলি যখন কাঁছাকাঁছি আসে, 
তখন »-এর গায়ে &-র বিপরীত-মুখী কণিকাগুলিকে আঘ|ত 
করতে 9 বাঁধ| দেয় এবং 9-এর ক্ষেত্রেও ঘটে তাই। ফলে 
বস্তু দুটি পরম্পরের দিকে এগিষে চলে। 


অন্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার কথা। এসব 
আশ্রুবিধ।র ফলে এই মতবাদ অচিরেই বাতিল ভয়ে 
যায়। 


মাকসওরেল অঙ্কের সাহায্যে দেখাতে সক্ষম হন 
যে, যদি ইথারের মত কোঁনও একটি মাধ্যমে কেন 
বলরেখার বর।বর চাপ (216555016) প্রয়েগ কর। 


জটিল এবং এ-সম্বন্ধে মান্য জেনেছেও অতি 
সামান্য । যে দিন মানুষ মহাকর্ষ-শক্তির স্বরূপ 
জানতে পারবে, সে দিন হয়তে। বিশ্বজগৎ তাঁর 
স।মনে এমন এক নতুন রূপে দেখ! দেবে, যার সঙ্গে 
বিশ্বজগৎ সন্বদ্ধে মানুষের বর্তম।ন দৃষ্টিভঙ্গীর কোনই 
মিল নেই। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


প্লাষ্টিক উদ্ভাবনের শতবাধিকী 


₹ট ১** বৎসর পূর্বে লগ্ডনের একটি আন্ত- 

(তিক প্রদর্শনীতে আলেকজেগ্ার পার্কম্‌ একটি 
নৃতন পদার্থের কথা প্রকাশ করেন। এই পদার্থ টির 
নাম 'পার্কসাইন” যাহা প্লাষ্টিক নামে সম্পূর্ণ এক 
ঘৃতন শিল্পের জন্মদান করে | 

এই শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে বাষিংহাম ১৪ 
দিনের জন্ত একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করিতেছে । আধুনিক প্লাষ্টিক কি ভাবে উৎপন্ন 
হইতেছে এবং কি ভাবে তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রযুক্ত 
হইতেছে, প্রদর্শনীতে তাহা দেখ।নো হইবে। 

ব্বটেনের প্রাত্যহিক জীবনে প্লীষ্টিকের ব্যবহার 
কি পর্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে, তাহা! একটি মাত্র দৃষ্টান্ত 
হইতে বুঝা যাইবে-_বৃটেনে প্রত্যহ ২০১০০০১০০৭ 
পলিথিন ব্যাগ প্রস্তুত কর! হইতেছে । 

প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান তাহাদের 
বিভিন্ন রকমের প্লার্টিকের দ্রব্য প্রদর্শন করিবে। 
বৃূটেন জনপ্রতি ২১*১ পাঁউণ্ডেরও অধিক প্রার্টিক 
উৎপন্ন করিম্ন! থাকে এবং তাহার মোট উৎপাদনের 
শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ রপ্তানী হইয়! থাকে । 


আফ্রিকার ঘোড়ার মারাত্মক রোগের টিকা 

উত্তরপ্রদেশের ইজ্জত্নগরে ভারতীয় পশ্ত- 
চিকিৎসা গবেষণা সংস্থ। সম্প্রতি ঘোঁড়কে 'আফি- 
কান্‌ হর্ন সিকৃনেস' নামক রোগের হাত হইতে 
বাচাইবার জন্ত অত্যন্ত ফলপ্রদ একপ্রকার টিকা 
আবিষ্কার করিয়াছেন। 

মাত্র বৎসর দুই পূর্বে অকন্মাৎ আমাদের দেশে 
ঘোঁড়ার মধ্যে এই রোগ হইতে দেখা যাঁয় ও অল্ল- 
দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক ঘোড়া এই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া মৃত্যুমধে পতিত হয়। এই রোগ 
অশ্বেতর প্রাণী--গাঁধা ও খচ্চরদেরও সহজে 


আক্রমণ করে। সাধারণতঃ এই রোগ একপ্রকার 
রক্তচোঁষা পোঁকার দ্বার/ই ঘোড়ার দেহে সংক্রামিত 
হয় এবং একজ|তের মশাও রে।গবাহীর কাঁজ করে। 
একবার আক্রান্ত হইলে পঞ্র প্রণহানি অবশ্বস্তাবী। 
পশ্ু-চিকিৎসাঁশান্ত্রে আজ পর্স্ত এই রোগের 
কোনিও চিকিৎসার কথা লেখা হয় নাই-_কেবনামাত্র 
টিকাই এর একমাত্র প্রতিষেধক। টিকাই পশ্তকে 
এই রোগ হইতে বাঁচাইতে পারে। যদিও টিকা 
দেওয়ার উপযুক্ত সময় চেত্র-বৈশাঁখ মাস--তবু 
বৎসরের যে কোনও সময়ে প্রয়েজনবেধে টিকা 
দেওয়া যাইতে পাঁরৈ। টিকা লইব|র তিন যাস পরে 
পণ্ডর দেহে এই শক্তিশালী প্রতিমেধকের কাজ 
আ।রম্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের পশুচিকিৎসা বিভাগ 
বিনামূল্যে এই টিক। দিয়া থাকেন। 

ঘোড়ার মালিকদের অবগতির জন্ত জানাঁনে! 
হম যে, এই রোগ হইতে রেহাই পাইতে হইলে 
আস্তবল অ।র তার আশেপাশের অঞ্চল পরিষ্ষার- 
পরিচ্ছর রাখা প্রয়োজেন | যে সকল স্থানে এই 
রোগ আগে হইতে দেখা গিয়।ছিল, সেখ|নকাঁর 
পশুদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে পণুর গায়ের উত্তাপ লইয়। 
দেখ! উচিত, জর বাড়ে কি না-কারণ রোগের 
ইহাই প্রধান লক্ষণ। এইরূপ হইলে রুগ্ন পণুদের 
যত শ্রীপ্ব সম্ভব আলাঁদা করিয়া ফেল! উচিত এবং 
শিকটস্থ পশু-চিকিৎসককে খবর দেওয়া উচিত । 


ক্যালসিয়াম আমোনিয়াম নাইট্রেট 


ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম নাইট্রেটে একটি নৃতন 
শক্তিশালী সাঁর। ভারতের কৃষকেরা এই 
নাইট্রোজেনঘটত সারের গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন 
হইলেও রুষকদের মধ্যে এই সারের আরও বহুল 
প্রচার বাঞ্ছনীয় । | 


১৩০ 


এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের চাষীরা নাইট্রো- 
জেনঘটিত সার হিসাবে শুধু আ[মোনিয়!ম সালফেট 
সরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বর্তয|নে 
আমাদের দেশে উৎপাদিত ক্য।লপিক্সম আ্য।মো- 
নিয়াম নাইট্রেটে সার সকল রাজ্যের কৃষকেরা 
যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পান, তার সুব্যবস্থা করা 
হইয়/ছে। 

এই নৃতন সার “সি. এ. এন' নামে অধিক 
পরিচিত। ইহাতে আযমোনিয়াম সালফেট সারের 
মত শতকরা ২* ভ।গ নাইট্রোজেন আছে। সি. এ. 
এন. যে কোনও নাইট্রে(জেনঘটিত সারের অনুরূপ 
ব৷ তাহ! অপেক্ষাও ভাল। প্রায় সকল রকম 
শন্তের জন্তই এই সার ব্যবহার করা চলে এবং 
প্রায় সমস্ত রকম জমিতে দেওয়া চলে। এই সার 
ছুই রকমভাবে ব্যবহ।র কর! যাইতে পাঁরে-_চাঁষের 
জমি তৈয়ারীর সময় অথবা চাঁর। বড় হওয়ার 
সময়। 

কোন কোন দিক দিয়া! এই সার আ মোনিয়াম 
স।লফেট সার অপেক্ষ। উত্কষ্ট। প্রধানতঃ নাইট্রো- 
জেনঘটিত সার হইলেও ইহাতে নাইট্রোজেন ছাড়াও 
ক্যালসিয়াম বা চুন যথেষ্ট পরিমাণে আঁছে। এই 
কারণে টকো জমিতে ( যাহাতে আসিডের পরিমাণ 
বেশী) এই সার অত্যন্ত উপযোগী । এই সারে 
চুন থাক|য় জমির অস্ত্ব নষ্ট করে। তাহা ছাড়ি। যে 
সকল জমিতে সালফাইড থাঁকিবার ফলে ধানের 
চারাগাঁছ কালো হইয়া যায়, সেখানে আযামোনিয়াম 
সালফেট দেওয়া! চলে না। কিন্তু সি. এ. এন. দেওয়া 
যাইতে পারে। সময়মত এবং ঠিক পরিমাণে সার 
প্রয়োগ করা উচিত। 

জমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং কোন্‌ ফসল 
কখন তোলা হইবে, তাহার উপরই কতটা সার দেওয়া 
উচিত, তাহা নির্ভর করে। কৃষকেরা এই বিষয়ে 
আনুসঙ্গিক তথ্যাদি তাহাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের 
কষি-কর্মচারী বা গ্রামসেবকদের নিকট হইতে 


পাইতে পারেন । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


গোয়ার খইল 

গোয়ার (৫881) বীজ এতদিন ধরিয়! আমাদের 
দেশে গবাদিপশুর থাগ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কিন্ত ইদানীং এই বীজ হইতে গঁদ বাহির করিয়! 
লইবার এক নৃতন শিখ ধীরে ধীরে গড়িয়া 
উঠিতেছে। বিদেশে এই গঁদ রপ্তানী করিয়া আমাদের 
দেশ এখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সক্ষম 
হইতেছে । গোয়ার বীজ হইতে গঁদ বাহির করিয়া 
লইবার পর যে খইল অবশিষ্ট থাকে, তাহাঁও 
পশ্তধাঁগ্ভ হিস।বে খুবই ভাঁল এবং দামেও কম। 

গোয়ার খইলে প্রোটিনের পরিমাঁণ খুব বেশী। 
সেই জন্ঠ শর্করা জাতীয় খাছ্ের সহিত মিশাইয়! এই 
খইল ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে আমাদের 
দেশে বৎসরে ১৭১৫**০ টন গোয়ার খইল উৎপন্ন 
হয়। খাগ্ভ হিসাবে গোয়ার খইল যদিও গোয়ার 
বীজের গ্তায় অত সহজে হজম হয় না, তথাপি 
গবাদিপশুর খাগ্ধ হিসাবে সহজেই এই খইল 
ব্যবহার কর| যাইতে পারে | 

গোয়ার গঁদ প্রধানত: বিদেশে রপ্তানীর জন্য 
প্রস্তত করা হয়। জাতির এই সঙ্কটে বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জনের প্রয়নে(জন সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃষকেরা 
যদি এখন গবাদিপশুর খাছে গোয়ার বীজের 
পরিবর্তে গোয়ার খইল ব্যবহার করেন, তবে দেশের 
এই বিপদকালে তহ।রা যথার্থই মাতৃভূমির ড|কে 
সহায়তা করিবেন । 


আখের “কাটিং, হইতে ভাল চার! উৎপাদন 

আখের “কাটিং কাটিবাঁর পর খুব শীত্র জমিতে 
লাগাইয়! দেওয়া উচিত; কিন্তু কোন কারণে দেরী 
হইলে চাঁরা জন্মাইতে দেরী হয় এবং এ “কাটিং 
শুকাইয়া যাঁয়। তবে এ শু “কাটিং যদি জলে 
ভিজাইয়া লইয়া জমিতে রোপন কর! হয়, তবে তাহা 
হইতে সগ্ভ-কাঁটা 'কাটিং-এর অপেক্ষাও ভাল চারা 
হয়। উত্তর প্রদেশের লক্ষৌ-এর “ভারতীয় আঁখথ 
গবেষণা-কেন্জের” বিশেষজ্ঞের! বলেন যে, গুষ্ধ কাটিং 


মার্চ, ১৯৬৩ ] 


ছুই চার ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে সর্বাপেক্ষা 
ভাল ফল পাওয়া বায়। 

আখগাছ হইতে “কাটিং, কাটিয়া নেওয়া আর 
জমিতে এ “কাটিং রোঁপন করিবার মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান বাড়িয়া গেণে শুধু যে চারাগাঁছ জন্মাইতে 
দেরী হয় তাহাই নহে, উৎপাদনের হারও কমিয়া 
যায়। কিন্তু এ কাটিং জলে ভিজাইয়া নিলে 
অতিদ্রত চারা জন্মানন আর ফলনের প্রাচুর্যও 
কিছুমাত্র কমে না। 


বারাউনী (তেল শোধনাগার 


১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়া 
সত্তেও বিহারের বারাউণীতে স্থাপিত তৈল শোঁধনা- 
গারের প্রথম ১০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম ইউনিটটিকে 
আগামী সেপ্টে্থরে চালু কর! সম্ভব হইবে বলিম্বা 
আঁশ কর! যাইতেছে । 

দ্বিতীয় দশ লক্ষ টনের ইউনিটটি এই বৎসরের 
শেষে কিন্বা ১৯৬৪ সালের প্রারস্তে চালু করা 
যাইবে। ভারতীয় তৈল শোধনাগার লিমিটেডের 
চতুর্থ বাধষিক ( ১৯৬১-৬২) রিপোর্টে উপরিউক্ত 
মর্মে বলা হইয়াছে | নিদিষ্ট লক্ষ্য অন্গয|য়ী তৃতীয় 
পর্যায়ের নির্মাণ-কার্য, অর্থাৎ টিউব উৎপাদনের 
ব্যবস্থা ১৯৬৪ সালে সম্পুর্ণ হইবে । 

গুনমাটি পর্যন্ত অপরিশোধিত তৈলবাহী পাইপ 
লাইন স্থাপনে বিলম্ব হইবাঁর ফলে রেলযোগে হুনমাঁটি 
পর্যস্ত তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে 
১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাইপযোগে অপরি- 
শোধিত তৈল সরবরাহ আরম্ত হুইয়াছে। পরে 
কেরোসিন তৈল শোধন আরম্ত হইয়াছে। 

ভারতীম্ন তৈল কোম্পনী বিভিন্ন শোধনাগারের 
উৎপাদন ক্ষমত৷ বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন । 


বিজ্ঞান সংবাঁদ 


১৬১ 


২৭০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদ- 
জীবনের আবির্ভাব 


পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব সম্পর্কে 
বিজ্ঞানীদের যে ধারণা, তাথেকে এক-শ' কোটি বছর 
পুর্বে অর্থাৎ ২৭* কোটি বছর আগে প্রথম উত্ভিদ- 
জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল- ওয়াশিংটনের কার্ণেগী 
ইনস্টিটিউশনের ডাঃ টি. সি. হোরিং-এর রিপোর্ট 
থেকে তা জানা গেছে। জলাশয়ে আজ শ্যাওলার 
আকারে এককেো|ষী “আযালগী' নামে যে উত্ভিদ দেখা 
যায়, সেইগুলিই হচ্ছে এ আদিম কাঁলের উ্চিদের 
নিদর্শশ | আদিমযুগের এ উদ্ভিদে যে রাসায়নিক 
গুণাগুণ ছিল, তারই অবশিষ্ট আঁলগীর মধ্যে 
রফ্েছে। 

কার্ণেগী ইনাস্টাটউশনের যীতম বাক 
বিবরণীতে এসব তথ্য পিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে 
বল! হয়েছে ষে, পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৫* কোঁটি 
বছরের কাছাঁকাছি। 

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল। 
এক বছরে এই গঠিতে আলো যে পথ অতিন্রম 
করে--তাঁকেই বলা হয় আলোকবর্ষ বা লাইট 
ইয়াপ। এই ব্রদ্ষ/ণ্ডে সর্বাধিক দূরে যে সব নক্ষত্র 
চোখে পড়ে, তার| রয়েছে কোটি কোটি আলোকবর্ষ 
দুরে। ছায়াঁপথে রয়েছে হুর্য ও দশ হাঁজার কোটি 
অন্তান্তি নক্ষত্র। এদের জন্ম হয়েছিল প্রায় এক 
হাজার কোটি বছর আগে। 

ধাতু এবং অন্তান্ত ভারী উপকরণ এই পৃথিবীতে 
সুর্য থেকে এসেছে। 

এছাঁড়া পৃথিবীস্থিত প্লেডার এবং রেডিও 
টেলিস্কে।পের সাহাঁষ্যে শুক্রগ্রহে আবহাওয়ার 
তাঁপম।ত্র।র পরিবর্তণে যে পরিবর্তন ঘটে, নুন 
করে তার প্রমাণ পাঁওয়৷ গেছে বলে জান! যায়। 


পুস্তক পরিচয় 
আযালবার্ট আইনষ্াইন 


ক্যাথেরীন ওয়েনম্‌ ফেয়ার রচিত। অন্গবাদ-_- 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী; 
1৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯; মূল্য 
২২ টাঁকা। 

মূল ইংরেজী ভাষার বইখানি একজন আমে- 
রিকান কর্তৃক রচিত। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞ/নের 
বহু মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্ষ/রের জণযিতা 
আইনষ্াইনের জীবনযাত্রা কোন দেশ বা কালের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তাঁই জুরিখ থেকে প্রি্সটন 
পর্যস্ত আইনষ্টাইনের কর্মধারায় যে যুগপুরুষের 
জীবনবেদের পরিচয় পাওয়া যায়--বইখানিতে তাঁর 
অনবগ্ধ বর্ণনা পাঁওয়! যবে । মনে হয় বইখাঁনি 
পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বছর ধরে পাঠকও 
আইনষ্টাইনের সঙ্গী হয়ে আছেন। আইনষ্টাইনের 
উপর হিটলারী দৌরাত্ম্য আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীতে 
একটু বেশী প্রকট হয়েছে, কিন্তু সেই সত্যটুকু 
আইনষ্টাইনের মহিমাঁকে যে উজ্জলতর করে তুলেছিল, 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শান্তিবাদী আইন- 
টাইন তাঁর চিরসঙ্ী গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও বেহালা 
দিবে যুদ্ধোন্ত্ততার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম 
নীরবে করে গেছেন, তাতে শান্তিরই জয় হুচিত 
হয়েছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আইনষ্টাইনের 
এই জীবনকথা! বিশ্বের ইতিহাসের অংশ বলে মনে 
হুয়। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক "আচরণ প্রসজ- 


ক্রমে জানা যাঁয়। রবীন্ত্নাথের সঙ্গে আইনষ্রাইনের : 


সাক্ষাৎ ও অধ্যাপক সত্যেক্রনাথ বন্থুর ভূমিকা! থেকে 
আইনষ্টাইনের ভারতগ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে। 
কিশোরদের জন্তে লেখা হলেও বড়রা এই বই 
পড়ে মুগ্ধ হবেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত বইখানি 
পড়ে মনে হবে, একটি জীবনী যেন নাটকের মত 
উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকের নায়ক আইনষ্টাইন 


ও আর একটি অনবদ্ চরিত্র গ্যাল্সা, তার সহধমিণী 


_ যিনি প্রতি পদক্ষেপে এই আত্মভোলা বিজ্ঞানীকে 
সাংসারিক ও সামাজিক সমস্ত দুশ্চিন্তার হাত থেকে 
সযত্বে রক্ষা করে এসেছেন। 
ইংরেজী থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মূলতঃ এই 
বইখানির উপযোগিতা বাঁঙাঁলী পাঠকের কাছে 
বাড়িয়ে দিয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে আক্ষরিক 
অন্থ্বাদে সাধলীলতা একটু ব্যাহত হয়েছে। অঙ্থবাদ 
সাহিত্য বাংলায় এখনও প্রচুর নয়-_বিশেষতঃ 
জীবনী বা প্রবন্ধ। অনুবাদক সেই সাহিত্যের সঙ্গে 
এই 'নভুন সংযোজন ঘটিয়ে পাঠকের ধন্তবাঁদাহ 
হবেন। অধ্যাপক সত্যেজ্নাথ বন্গুর সুন্দর ভূমিকা 
বইখাঁনির মর্ধাদ! বিশেষভাবে বুদ্ধি করেছে। 
ছাপার তুল স্থানে স্থানে চোখে পড়ে। 
প্রকাশকের এদিকে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। 
প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর । দাঁমের অনুপাতে এই 
“পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় বইটি শুধু কিশোরদের 
কাছেই নয়, বড়দের কাছেও প্রিয় হবে সন্দেহ 
নেই।-. 
| ুর্যেন্দুবিকাশ কর 
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দিত এ ২১ রা 


“জিরো-গ্র্যাভিটি" জুতা__তবস্তৎ মহাকাশখানে যার? ভ্রমণ করবেন, তাদের জন্টে 
ডেশতারের (কলোরেডে1) মাটিন কোম্পানীর সেক্রেটারী ন্ান্সি ওয়েগুলার একরকম 
অদ্ভুত জুতা উদ্ভাবন করেছেন। ভারশৃন্যতার জন্ে মহাকাশযানের মধ্যে কোন একস্থানে 
স্বিরতাবে থাকবার উপায় থাকে না। এন জুতা পরিধান করে যাত্রীর! মহাকাশযানের 
মধ্যে যে কোন স্থানে স্থিরভাবে থাকতে পারবে । ছবিতে ওয়েওুলারকে পঁজরো-গ্র্যাভিটি 
জুতা পরিধান করে মাথা নীচের দিকে ঝুলিযে সিলিং-এর উপর হাটতে দেখা যাচ্ছে। 





আলেকজান্দ্রিয়া ও ইউর্িড 


খুষ্টের জন্মের ছ'শো বছর আগে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ম্ৃকুমার সাহিত্য, 
শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর। খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ শতকে 
দিথিজয়ী সম্রাট আলেকজাগার এই শহরের পত্তন করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্)ই 
এর পরিধি বিস্তৃত হলো। বিভিন্ন জাতির বাসভূমি হয়ে উঠলো এই শহর। মিশরীয়, 
গ্রীক ও ইহুদীগণের আধিপত্য ছিল যথেষ্ট । এর বন্দর ছিল বিরাট এবং স্থানীয় 
সওদাগরের! বছ দূরবর্তী দেশের সঙ্গে, যেমন-_ন্ুদূর নরওয়ে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও 
ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া তখন জ্ঞানচর্চার নালন্দা । আকর্ষণীয় ছিল এর 
যাছঘর এবং গ্রন্থাগার। খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে আলেকজাগ্ারের মৃত্যুর পর সেনাপতির! 
তার সাআ্রাজ্াকে নান। ভাগে বিভক্ত করেন। 

সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টলেমি। তিনি প্রথম টমেমি বা টলেমি 
সটার নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৬৭ থেকে খৃঃ পুঃ ২৮৩ সাল পরস্ত তিনি 
বেঁচেছিলেন এবং তিনি মিশরের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সত্রাপ বা শাসনকর্তা (গভর্ণর ) 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। খুঃ পৃঃ ৩০৫ সালে তিনি রাজ! উপাধি গ্রহণ করেন এবং টলেমি 
সাম্রাজ্য প্রায় তিন-শ' বছর ধরে চলে । 

আলেবকজান্দ্রিয়া শহরকে বিখ্যাত করে তোলবার জন্তে যদি একটি লোকের নাম 
করতে হয়--তবে তিনি হলেন টলেমি। তারই প্রচেষ্টায় যাদুঘর ও গ্রন্থ'গার 
স্থাপিত হয়। এই যাছৃঘর কালক্রমে বিশ্ববি্ালয়ে পরিণত হয়। সভ্য পৃথিবীর সমস্ত 
অংশ থেকে দলে দলে ছাত্র এখানে জ্ঞানলাভের আশায় আমতেন। 

বড় বড় বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রেরা গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, দর্শন, 
জ্যোতিধিগ্কা ও কলাশান্ত্রেরে শিক্ষকেরা আকৃষ্ট হয়ে সম্মিলিত হয়েছিলেন এই 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে । বিজ্ঞানী এবং শিক্ষকেরা টলেমির রাজকোষ থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ 
সাহাযা পেতেন এবং তার ফলে তার অনম্যমন। হয়ে জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণের কাজে 
নিমগ্ন থাকতে পারতেন। তার! নানাপ্রকার পু'থি সংগ্রহ করতেন, লিপিবদ্ধ করতেন নানা- 
বিধ তথ্য আর তাদের গবেষণালন্ধ তত্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন। গ্রন্থাগারটি ছিল 
একটি প্রকৃত জ্ঞানের ভাগ্ার। এখানে প্রায় ৭৫০১০০০টি প্যাপিরাসের মোড়ক (9০011) 
ছিল। বেশীর ভাগই ছিল গ্রীক ভাষায় লেখা; কারণ সে সময়ে বলতে গেলে বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যের আস্তর্জাতিক ভাব! ছিল “গ্রীক?। 

এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনেক ছাত্র পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বে খ্যাতিমাম চিন্তাশীল 
ব্ক্তিরপে পরিগণিত হয়েছিলেন--তাদের অন্ততম ছিলেম ইউক্লিভ। এই বিখ্যাত 


১৩৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


গণিতজ্ঞের গবেষণ! প্রায় ছু-হাজার বছর ধরে পাশ্চাত্য চিস্তাধারাকে প্রভাবিত 
করে এসেছে। 

ইউর্িডের জীবনকাহিনী আজ অতি অল্পই জান। যায়। তিনি ছিলেন গ্রীক-_ 
তার প্রকৃত নাম ছিল ইউক্লিভিস (7:91161065)। কিন্তু তার জন্মতারিখ ও স্থান এবং 
তার বাল্যজীবনের কাহিনী চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। জান! যায় যে, তিনি 
এথেন্স শহরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যখন তিনি উপস্থিত 
হন, তখন তার বয়স চল্লিশের বেশী। প্রথম টলেমির রাজত্বকালেই তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষা! সমাপ্ত করেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই এখানে “ম্যাথেমেটিক্যাল স্কুল” স্থাপন করেন। 
বল। বাহুলা বিজ্ঞানের জগতে তার স্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। 

অসীম ধের্য ও সতর্কতার সঙ্গে তকে প্রস্তুত করতে হয়েছে গণিতের পাঠ্য- 
পুস্তক, য! প্রায় ছ-হাজার বছর ধরে জ্যামিতি অধ্যয়নের প্রথম সোপান রূপে পরিগণিত 
হয়ে এসেছে । এমন কি, ইউকর্লিডের সময়েও জ্যামিতি-শান্ত্রে বড় বড় গবেষণ। 
হয়েছে। ব্যাবিলন এবং মিশরীয় সাম্রাজ্যের পত্তনের প্রারস্ত থেকেই জ্যামিতি চর্চার 
সূত্রপাত হয়। 

জিওমেটি, শব ছুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভৃত হয়েছে-+জিও-_পৃথিবী, মেট্রন-_- 
পরিমাপ। প্রথম অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের জমির মাপজোক করবার কাজে এই বিদ্ভার উত্ভব 
ঘটে। : প্রাচীন মিশরে কৃষিক্ষেত্রের এলাক। নিরদিষ্টকরণের জন্যে জ্যামিতির প্রয়োগ হতো।। 
প্রতি বছর নীল নদের অববাহিকাস্থিত কৃষিক্ষেত্রগুলি বন্যায় ডুবে যেত। তার ফলে সমস্ত 
এলাক। জুড়ে জমা হতো! হাজার হাজার টন কাদা ও সিন্ট-_তার জন্তে প্রত্যেকের 
নির্দিষ্ট সীমানা-চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যেত। এই প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্বৃতত্ব, জ্যামিতি, 
বিশেষভাবে কোণ, ক্ষেত্রফল ইত্যাদির পরিমাপন বিছ্যার অনুশীলন হতে লাগলো । 
কয়েক শতাব্দী ধরে জ্যামিতি শাস্ত্রে গবেষণালন্ধ ফল প্রচুর পরিমাণে সংযোজিত হয়েছে। 
কিন্তু ইউক্লিডের পূর্বে জ্যামিতি ছিল যেন কতকগুলি এলোমেলে। সিদ্ধান্তের সঙ্কলন 
এবং জটিল গাণিতিক ধশাধায় পূর্ণ। ইউক্লিড অশেষ পরিশ্রম করে এলোমেলো 
নিদ্ধান্তগুলিকে স্ুসংবদ্ধ করেন এবং ধাধার রহস্য সমাধান করেন। তৎকালীন প্রচলিত 
সমস্ত জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত ও উপপাগ্ভ সঙ্কলন করে তাদের যথাযথভাবে সাজান এবং 
যুক্তি-তর্কগুলিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করেন। এর 
সঙ্গে নিজের আবিষ্কৃত নান! উপপাগ্ভও সংযোজিত হয়। 

অপ্রয়োজনীয় এবং সম্পূর্ণ নিভূ'ল নয়, এমন তথ্য তিনি বিনাদিধায় বর্জন করে 
অনেক পরিশ্রমের পর তৈরী করেছেন প্রাথমিক জ্যামিতির গ্রন্থ । এ-থেকেই বিজ্ঞানের 
একটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত চিত্র দেখতে পাওয়। যায়। 

ইউক্লিভের গ্রন্থের নানারপ তথ্যের কতট। মৌলিক, তা আজ বলা শক্ত। আমরা 


মার্চ, ১৯৬৩ ] আলেকজান্দ্রিয়! ও ইউক্লিড ১৩৫ 


জানি যে, তিনি হিপোক্রেটিস, পিথাগোরাস, ইউডোক্সাস, "56260909 প্রমুখ 
পূর্বস্বরীদের নাম উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থে। 

একথ! সত্য, তিনিই প্রথম জ্যামিতিকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উপস্থিত করেন। তার 
বড় কাঁজ-_-তেরোটি গ্রন্থ রচনা । আধুনিক গণিকতজ্ঞেরাও এগুলিকে মাষ্টারপিস্” 
বলে মনে করেন। এদের নাম 56016156191 ইংরেজীতে বল। হয় “এলিমেন্টস অব 
জিওমেটি, বা শুধু “এলিমেণ্টস্ | প্রতিটি গ্রন্থ পার্মেন্ট বা প্যাপিরাঁসের পৃথক বাগ্ডিল 
দিয়ে তৈরী কর! হয়েছিল। প্রতিটিতে জ্যামিতির একাধিক সমস্ত! নিয়ে আলোচনা 
কর৷ হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যস্ত প্লেন জিওমেটি, নিয়ে লেখা হয়েছে । পঞ্চম 
খণ্ডে আছে সমান্ুপাত। সপ্তম থেকে নবম খণ্ডে আছে অমূলদ রাশি, দশম থেকে 
ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে কঠিন বস্তর জ্যামিতি বা সলিড জিওমেটি,। 

ইউর্রিডের জ্যামিতি ইউরোপে পৌচেছিল অনেক পথ ঘুরে। দীর্ঘদিন ধরে আলেক- 
জান্দ্রিয় পাশ্চাত্যে অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ বলে গণ্য হতো, একথা আগেই বল! হয়েছে। 
বহুকাল ধরে এই শহর জ্ঞানচর্চার মধ্যমণিরূপে সম্মানিত হয়ে আসছিল। ৬৪২ খুষ্টাবে 
মুসলমানেরা এই শহর দখল করে নেবার পর এর সৌভাগ্যন্ূর্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত 
হয়। আরবীয়ের তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ইউক্রিডের ধএলিমেন্টস্‌* পাশ্চাত্য জগতের 
দ্বারদেশে। তখন মধ্যযুগ চলছে পাশ্চাত্যে । আরবীয়েরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, 
কারণ তারাও ছিল গণিতশাস্ত্রে স্বপপ্ডিত। 

আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে “এলিমেন্টস্‌” গ্রন্থের বেশ কয়েকখানা আরবী অনুবাদ 
গ্রন্থ রচিত হয়। ১১২ সালে আযাথেলহার্ড নামে একজন ইংরেজ আরবী থেকে এটি 
ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরে আরো কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
১৪৮২ সালে ভেনিসে এটি প্রকাশিত হয়। ১৫৭ সালে সার হেন্রি বিলিংগ্লে ইংরেজী 
ভাষায় এক হাজার পৃষ্ঠায় “এলিমেন্টস্‌” গ্রস্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞের] 
বলেন, সম্ভবতঃ বাইবেল ছাড়া এই গ্রন্থটির মত এত জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নেই। 
একমাত্র বাইবেল ছাড়া আর কোন পাঠ্যপুস্তক এত বেশী কপি বিক্রীত হয় নি। 
তাছাড়া প্রায় ছ-হাজ1র বছর ধরে অপরিবতিত অবস্থায় আর কোন গ্রন্থও চালু থাকে নি। 
ইউরোপের মধ্যে গ্রেট বুটেন, আমেরিকা এবং অস্থান্ত অগ্রসর দেশে এই গ্রন্থটির প্রথম 
হটি খণ্ড খুবই চালু। 

আধুনিক পদার্থাব্তার পত্তন করেন--ইউক্লিড, নিউটন ও গ্যালিলিও । যেমনি 
ভাবে ফ্রবীয় পদার্থবিদ্কা (01855159] 71)55109) প্র্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিয়োরী উদ্ভাবনের 
ফলে এক প্রচণ্ড ধাক! খেয়েছে, তেমনি ইউক্লিডের জ্যঁমিতিও আধুনিক চিস্তাবিদ্দের 
কাছে চ্যালেঞ্জ প্রাপ্ত হয়েছে। 

ভূ-নংক্রাস্ত গণনার কাজে (750:550019] 09100196197) ইউক্লিড কতকগুলি 


১৩৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


কল্পনাকে সভ্য বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছেন 'ম্বীকার্ধ'। ইউক্লিডের 
এই সব স্বীকার্ধ যে সব ক্ষেত্রে সত্য ব৷ নিভু, সে সব ক্ষেত্রে তার যুক্তি বা ্বীকার্ধ' 
সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । কিন্তু যেখানে তা নিভু নয়, সেখানে কি হবে? 

প্রাচীন এবং আধুনিক কালের একাধিক গণিতবিদ্‌ স্বীকার্ষগুলিকে প্রমাণ 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এদের মধ্যে কার্ল ফিডারিশ গস্‌ বলেন যে, তা অসম্ভব। 
একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিক্ষার হবে। ইউক্লিডের একটি উপপান্ভে আছে-_ছটি 
সম]স্তরাল সরল রেখা কখনই একসঙ্গে মিলবে না। কিন্তু দেখা গেছে যে, ভৃপৃষ্ঠে 
মধ্যরেখা (0611911)) নিরক্ষরেখার সঙ্গে ৯০* ডিগ্রী কোণ স্যপ্টি করে, আবার উত্তর 
এবং দক্ষিণ মেরুতে মিলে যায়। ইউর্লিডের জ্যামিতি সমতলে অবস্থিত ক্ষেত্র সন্বন্ধীয়। 
যেখানে একাধিক সমতল ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে তার জ্যামিতির গণন। 
মেলে নি। 

উনিশ শতকের প্রারভ্তে 9০০1)6171, 9301591 1,052301795915, [২161021012 
প্রমুখ গণিতজ্ঞেরা ইউর্লিড থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের জ্যামিতির উত্ভাঁবন করেন। তাদের 
পদ্ধতি অনুপারে স্বভাবতঃই ইউক্লিড থেকে পৃথক সিদ্ধান্তের হদিস মেলে। এই কারণেই 
উচ্চতর গণিতে ইউক্লিড ছাড়। আরে নানা ধরণের জ্যামিতির কথা জানতে পারা যায়। 
আধুনিক গবেষকেরা বলেন, [161021)0) [05201565915 এবং ইউর্লিডের জ্যামিতি বিভিন্ন 
হলেও এগুলি সবই এক বিস্তুততর বা ব্যাপকতর (06121) জ্যামিতির নানা 
ব্যাখ্য। মাত্র । 

ইউক্লিডের গবেষণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এই কারণেই যে, তাকে অতান্ত 
অন্ুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে । তখনকার দিনে লেখবার কাগজও ভাল ছিল না। 
আজকাল নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরণের কাগজ প্রচুর পাওয়। যায়, কিন্ত আক্কি- 
মিডিস, ইউক্লিডের সময়ে প্যাপিরাস আর পার্চমেন্ট কাগজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়! 
যেত না। অঙ্কনের যন্ত্রপাতির লেশমাত্র ছিল না। ইউক্লিড এবং অন্যান্য প্রাচীন 
গণিতবিদের1 থালা-ভণ্তি বালি বা মুখ-খোল। বাক্সে মিহি বালি ভি করে তার উপরে 
সচালে। কাঠি দিয়ে জ্যামিতির “অঙ্কন” করতেন । একবার আকা হয়ে গেলে হাত দিয়ে 
তা সমান করে ফের আবার অস্কনের কাজ চলতে1। এমনি অন্থুবিধার মধ্যে তাদের 
চলতে হয়েছে আজীবন। 

তার নিজের সময়ে ইউক্লিভ বিখ্যাত ছিলেন প্রধানতঃ শিক্ষক হিসাবে। বোধহয় 
তিনিই আলেকজান্দ্রিয়াতে 'ম্যাথেমেটিক্যাল্প স্কুল' স্থাপন করেন। তার ছাত্রদের 
অন্থতম ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আফ্িমিডিম। এমন কি, টলোমও অনেক সময় 
ইউক্লিডের ছাত্র হয়েছিলেন বলে শোনা যায়) তবে তিনিও যে জ্যামিতি নিয়ে 
অনুশীলন করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য । প্রোকলাস বলেন যে, টলেমি নাকি একদিন 


৬১৩৭ 


ম6) ১৯৬৩] বজ্জ ও বিদ্যুৎ 
ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তার 'এলিমেন্টস্‌, ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায়ে 
জ্যামিতি শেখা যায় কি না। ইউক্লিড স্পষ্টভাবে এবং রমিকতা করে প্রত্যুত্তর দেন, 
৮1101621510 ৫০581 1080 0 £৫০21665.% 

' একথা সত্য যে, ইউক্লিডের খ্যাতি তার '96০1017619' গ্রন্থের জন্যেই । তাহলেও 
আরে। কতকথ্চলি গ্রন্থ তিনি রচন। করেছিলেন। তাঁর মধো অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
“গোলকের জ্যামিতি” বা “জিওমেটি, অব ক্ষিয়ার। এটি প্রধানতঃ জ্যোতিধিদদের 
জন্যেই লেখা । 


সত্যরঞ্জন ভৌমিক 


বজ ও বিত্যুৎ 


প্রকৃতির ছুই. বিশেষ রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। একটি তার শান্ত রূপ, 
অপরটি রুদ্র রপ। বজ্জ ও বিছাৎ প্রকৃতির রুদ্র রূপেরই এক নিদর্শন । 

প্রাচীনকালে অনেকে মনে করতেন, বজ ও বিছ্যৎ বুঝি এক অতিপ্রাকৃত 
ব্যাপার। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যে, দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু নিধনের জঙ্যে 
অস্ত্রন্বরপ ব্যবহার করেছিলেন বিজ্ব' । প্রাচীনকালে রোমক এবং গ্রীকদের মধ্যেও 
অনেকটা এই ধারণা ছিল। তার! বিশ্বাস করতেন যে, শত্রু নিধনের জন্যে দেবতারা 
ব্র ও বিছ্যৎকে অস্ত্ররপে ব্যবহার করেন। আজকের বিজ্ঞানের যুগে আমর! বদ্ধ 
ও বিছ্যংকে আর অতিগ্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে করি না। কারণ বিজ্ঞানের দৌলতে 
আজ আমর! এদের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরেছি । 

বজ ও বিছ্যংকে যদি জানতে হয়, বুঝতে হয়, তাহলে পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু জানতে হবে। কারণ প্রকৃতির সব কিছুই এ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টির 
দ্বারা গঠিত। এখন দেখা যাঁক, পরমাণু জিনিষটা কেমন। এর চেহার! অনেকটা 
ছেোটথাটে। সৌরজগতের মত। প্রতিটি পরমাণুরই একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। 
এই কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে কতকগুলি নেগেটিভ বিহ্যৎ-কণা বা ইলেকট্রন । 

কেন্দ্রের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিপথে ইলেকট্রনুলি ঘোরে । এই গতিপথকে 
বলে “'অরবিট' বা কক্ষপথ। সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন পৃথিবী এবং অন্ান্ত 
গ্রহগ্ডলি ঘোরে, তেমনি পরমাগুজগতেও নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে । 
পরমাণুবিশেষে কক্ষপথ ব৷ অরবিটের সংখ্যাও কম-বেশী হয়। রূপা, তামা প্রভৃতি 
ধাতুর পরমাণুর মধ্যেকার শেষের কক্ষপথের কয়েকটি ইলেকট্রন পরমাণুর সঙ্গে খুব 
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আল্গাভাবে সংলগ্র থাকে । বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ইলেকট্রনগ্চলি এক পরমাণু 
ছেড়ে অপর পরমাণুতে সহজেই চলে যেতে পারে । 

সাধারণতঃ প্রতিটি পরমাণুতে যে পরিমাণ নেগেটিভ বিছ্যৎ-কণা থাকে, ঠিক 
ততগুলিই পজিটিভ বিছ্যাং-কণ! থাকে । পজিটিভ বিছ্যাৎ-কণ! থাকে পরমাণুর কেন্দ্রস্থল 
-_নিউক্লিয়াসে। যদি কোন পদার্থের পরমাণুগুলির ইলেকট্রনের সংখ্য1 কম বা বেশী 
হয়, তবে আমর! বলি পদার্থটি বিছ্যাতাবিষ্ট। ইলেকট্রনের সংখ্য। বেশী হলে নেগেটিভ, 
আর কম হলে পদার্থটি পজিটিভ বিহ্যতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। যদি কোন নেগেটিভ 
বিছ্বাতাবিষ্ট বস্তু পজিটিভ বিছ্যুতাবিষ্ট বস্তকে স্পর্শ করে, তাহলে প্রথম বস্ত থেকে 
অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে উভয় বস্তর মধ্যেকার 
ইলেকট্রনের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। এই ইলেকট্রন-প্রবাহকেই আমর! বলি 
বিছাৎ প্রবাহ । ইলেকট্রনগুলিকে আমরা দেখতে পাই না। কিস্তি এই বিহ্যুতাবিষ্ট 
কণিকাগুলি যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে এক বস্ত্র থেকে অপর বস্ত্রতে প্রবাহিত হয়, তখন 
তাদের গতিপথের বায়ু উজ্জল রূপ ধারণ করে জঙগতে থাকে । ইলেকট্রন- 
প্রবাহের পথে এ উজ্জল বায়ু-রেখাকেই আমর] বলি বিছ্যুৎ-চমক। 

যে মেঘ থেকে সাধারণতঃ বজ্রপাত হয়, তার নাম থথাগ্ডার ক্লাউড? । থাণ্ডার 
ক্লাউডে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা। প্রত্যেকটি জলকণাই--হয় পজিটিভ, নয়তো 
নেগেটিভ বিছবাতাবিষ্ট। নেগেটিভ তণ়্তাবিষ্ট জলকণাগুলি মেঘের উপরে সঞ্চিত হয়। 
বৈছ্যতিক আকর্ষণের নিয়ম অনুসারে দুটি বিপরীতধর্মী তড়িৎ-কণ! পরম্পর পরস্পরকে 
আকর্ণ করে। মেঘের মধ্যকার বিপরীতধর্মা বিছ্যৎ-কণাগুলিও পরস্পরকে আকর্ষণ 
করে। ছুটি মেঘ যদি কিছু দূরে অবস্থিত থাকে এবং যদি তাদের মধ্যেকার এই বৈছ্যাতিক 
আকর্ষণ খুব বেশী হয়, তবে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে ইলেকট্রন-কণিকাগুলি ছুটে যায়। 
বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইলেকট্রন কণিকাগুলি উত্তপ্ত হবার দরুণ যে উজ্জল আলোক- 
রেখার স্যরি করে-_তাই হলো বিহ্যাতের ঝিলিক । 

একাধিক মেঘের মধ্যে যেমন বিহ্যৎ-ক্ষরণ হয়, তেমনি একই মেঘের বিভিন্ন 

ংশের মধ্যেও বিছ্যৎ ক্ষরিত হয়ে থাকে । অনেক সময় মেঘের তঙগায় সঞ্চিত নেগেটিভ 

বিছ্যং-কণার আধিক্য ঘটায় মেঘের নেগেটিভ আর ভূপুষ্ঠের উপর সঞ্চিত পজিটিভ 
বিহ্যৎং-কণার মধ্যে আকর্ষণ ঘটে । যখন এই আকর্ষণী শক্তি বাতাসের বাধা অতিক্রম করতে 
সক্ষম হয়, তখন মেঘ থেকে ক্ষরিত বিদ্যুৎ ভূপুষ্ঠে নেমে আসে। উজ্জল আলো বিকিরণ 
করে ভূপৃষ্ঠে নেমে-আস! এই বিছ্যংকেই আমরা বলি বজ্রপাত। মেঘ থেকে তভূপৃষ্ঠের 
যে দূরত্ব, তার চেয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত ঝড় বড় গাছপালা, অট্টালিকা, জাহাজের মাম্বল 
প্রভৃতির দূরত্ব আরও কম। উপরস্ত এসব বস্ত্র চূড়ায় প্রায় সব সময়েই পজিটিভ 
বিছ্যৎ-কণ! সঞ্চিত থাকে । তাই বাজ সাঁধারপতঃ এই সব বস্তর উপরেই পড়ে। 
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বাজ পড়ে প্রতি বছর যে কত প্রাণী প্রাণ হারায়, তার ইয়ত্তা নেই। বাজ যেখানে 
পড়ে, সেখানকার দাহ পদার্থগুলি নব পুড়ে ছাই হয়ে যায়--ধাতু-নিসিত দ্রব্যগুলি গলে 
যায়। লৌহ দণ্ডের কাছে বাজ পড়লে লৌহ দগ্ুটি চৌন্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। নিকটে যদি 
কোন দিক্দর্শন যন্ত্র থাকে, তবে সেই যন্ত্রের মধ্যেকার চুম্বক-শলাকার মেরুদ্বয় বিপরীত-. 
ধর্মী হয়ে পড়ে; অথাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে এবং দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পরিণত 
হয়। ঘযেজায়গায় বাজ পড়ে, সেখানে অল্প সময়ের জন্গে আাশটে গন্ধ পাওয়া যায়। এই 
গন্ধ হলো ওজোনের। ওজোন হলে! আশটে গন্ধযুক্ত এক রকম গ্যাস। প্রচণ্ড বিছাৎ- 
স্ষুলিঙ্গ, অর্থাৎ বাজ বায়ুর মধ্যেকার অক্সিজেনকে ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত করে। 


বিছ্যৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গেই যে শক্তির হৃষ্টি হয়, ত1 বায়ুকে উত্তপ্ত করে 
এবং তার ফলে বায়ু হঠাৎ প্রসারিত হয়। তখন এ প্রসারিত বায়ুর চাপ-তরঙগগুলি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুর মধ্যে এই আলোড়নের ফলেই শবের স্থপতি হয়। 
মেঘ-ডাকা বলতে আমর। এই শব্দকেই বুঝি । একটান! মেঘের ডাক শোন! যায় অনেক 
কারণে। প্রথমতঃ শন্দ-তরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে 
প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ ৫ সেকেণ্ডে শব্ধ প্রায় ১ মাইল যায়। শ্রোতা থেকে এ শব্দের 
উৎম, অর্থাৎ বিছ্যৎ-ঝলকের বিভিন্ন অংশের দুরত্ব বিভিন্ন রকম হওয়ায় শব্দও বিভিন্ন 
সময়ে শ্রোতার কানে এসে পৌছায় । তাই একটানা মেঘের গর্জন শোনা যায়। 
আবার অনেক সময় নিকটবততাঁ অট্টালিকা! এবং পাহাড়ে এ শব্দের প্রতিফলন এবং 
প্রতিধবনির জন্যেও একটান। গর্জন শোন! যায়। 


শর্ষের গতিবেগ আমাদের জানা আছে। এথেকেই বিছ্যৎং-আলোকের মোটা” 
মুটি দূরত্ব নির্ণয় করবার একটি সহজ উপায় আছে। যখনই বিছ্াতের আলো চোখে দেখা 
যাবে, ঠিক তখনই সেকেও্ড হিসাবে সময় গোনা আরম্ত করতে হবে। গর্জন শোন! মাত্রই 
সময় গোন! বন্ধ করে গনণায় যত সেকেণ্ড হয়েছে, তাকে ৫ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। 
তাহলেই শ্রোত। থেকে এ বিছ্যৎ-আলোকের মোটামুটি দুরত্ব জান! যাবে। 

বিছ্যৎ উত্ভিদ-রাজ্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করে। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির 
জন্যে দরকার নাইদ্রোজেন। নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ *নাইট্রেট” থেকে উত্ভিদ মূলের 
সাহায্যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। বাতাম থেকে সোজাসুজি নাইড্রোজেন গ্রহণ করা 
উদ্ভিদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । তাই বাতাসের নাট্রেজেনকে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে 
নাইট্রেটে পরিণত করা দরকার । এ কাজ করে বিছ্যাৎ। 

যখনই আকাশে বিছ্যৎ চম্কায় তখনই বাতাসের কিছু পরিমাণ নাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন একত্র মিলিত হয়ে নাইট্রেট প্রস্তুত করে। বৃতির জলে সেই নাইট্রেট 
ধৌত হয়ে মাটিতে এসে পড়ে। তখন উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে এ জ্রবীভূত 
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নাইট্রেটকে শোষণ করে পুষ্টিলাভ করে। তবে বিদ্যুতের সাহায্যে ঘষে পরিমাণ 
নাইট্রেট তৈরী হয়, ত1 সমগ্র উত্তিদ-জগতের তুলনায় অতি নগণ্য । 

হূর্ভাগ্যবশতঃ আকাশের এই বিছ্যুৎ মানুষের মঙ্গল অপেক্ষ। অমঙ্গলই করে বেশী । 
এ যে অতি সহজেই কিভাবে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে, তার একট! দৃষ্টাস্ত দিই। 

একবার এক বাড়ীর সামনের একটি নারকেল গাছে বাজ পড়ে। সেখান 
থেকে বিছাৎ লাফিয়ে গিয়ে বাড়ীতে আঘাত করে এবং দেয়ালের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে মেঝের উপর অবস্থিত লোহার খাটটিতে প্রবেশ করে। এ খাটে 
একটি লোক শুয়ে ছিল। সে তড়িতাহত হয়ে মারা যার। এতেও নিস্তার নেই। 
খাট থেকে বিহ্যুৎ মেঝের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরে অবস্থিত ষ্টোভে আঘাত করে এবং 
ষ্টোভ থেকে বেরিয়ে টেলিফোন যন্ত্র সংলগ্ন তার স্পর্শ করে ভূগর্ভে চলে যায়। বজাঘাতে 
মানুষের মৃত্যুর এমনি আরও অনেক নজির আছে। 

ধীর শ্রোতে প্রবাহিত বিদ্যুৎ যদি কিছুক্ষণ যাবৎ বালুক1 মিশ্রিত ভূমি 
স্পর্শ করে, তবে এ বিদ্যুতের তাপে বালি গলে যায় এবং এ গলিত বালি ও মাটি 
একত্রিত হয়ে “ফালগুরাইট' নামে একপ্রকার পাথর জাতীয় জিনিষ স্ষটি করে। 

পথের ধার দিয়ে যে সব বিছ্যুৎ-পরিবাহী তার চলে গেছে, সেগুলিকে বজ্বপাত- 
' জনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্তে আজকাল এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা .হচ্ছে। এই বাবস্থায় বিছযাৎ-পরিবাহী তামার তারের উপর আর একটি ধাতুর 
আবরণ দেওয়া হয়। এই বহিরাবণটির সঙ্গে কিছুদূর অস্তর ভূগর্ডের যোগ সাধন 
কর! হয়। বাজ পড়লে বিদ্যুৎ ওই বাইরের আবরণটিতে প্রথমে আঘাত করে এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই ভূগর্ডে চলে যায়। এর ফলে মূল তারটি রক্ষা পায়। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ! সকলেরই জেনে রাখা ভাল। যে ব্যক্তি মেঘের গর্জন 
শুনতে পাবে- গর্জন শোনবার পর তার আর ভড়িতাহত হবার সম্ভবন! থাকবে না। আর 
বনজ যাকে আঘাত করবে সে কিছুই বুঝতে পারবে না। 

ঝড়ঝধার সময় অর্থাৎ যখন ঘন ঘন বিহ্যৎ চমকায় ও বস্ত্রপাতের সম্ভাবন৷ 
ধাকে, তখন গাছের তলায় দাড়ানো উচিত নয়। কারণ আগেই বলেছি যে, গাছ- 
পালার উপরেই বাজ পড়বার সম্ভাবনা বেশী। এ সময় নী বা সমুদ্রে নান করা 
ও সাতার কাটাও বিপজ্জনক। কারণ নদী বা সমুদ্রে বাজ পড়লে বিহ্যৎ জলের 
মধ্ো বছুদুর পর্বস্ত প্রবাহিত হতে পারে এবং তার ফলে স্ঃনরত বা সম্তরণরত ব্যক্তির 
তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। ঝড়ঝঞ্ধার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করাও খুব বিপজ্জনক । কারণ কাছাকাছি কোথাও বিছ্যৎ-ক্ষরণ হলে, ত এ বৈছ্যাতিক 
যন্ত্রের তার বেয়ে এসে কর্মীকে আহত করতে পারে। 

ঘর-বাড়ীকে বজ্রের হাত থেকে রক্ষা! করবার জঙ্যে যে যন্ত্রটি বাহার করা হয়, 
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তার নাম হলো লাইটনিং কণ্ডাক্টর। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ফ্রাঙ্কলিন নামে 
এক বিজ্ঞানী ১৭৫৫ খৃষ্টাকে। এই যন্ত্রের ছুটি প্রধান অংশ হচ্ছে--একটি দণ্ড 
এবং একটি পরিবাহক-তার বা কণ্াক্টর। দগুটির তলাকার অংশের ব্যাস হলো 
২ থেকে ৩ ইঞ্চির মধ্যে। দৈর্ঘ্যে দণ্ডটি ৬ থেকে ১০ ফুট। অগ্রভাগটি সুচুলো 
এবং এটিকে স্থাপন কর! হয় সেই বস্তর উপর, যাকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা! করা 
দরকার। এই দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি বিছুৎ--পরিবাহক তার--সাধারণতঃ তামার 
তার। যে বস্তুকে বজের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, সেই বস্তুর সঙ্গেই এই তারটি 
সংযুক্ত করে তার শেষ অংশটি মাটিতে পুতে দেওয়া হয়। অবশ্য সে জন্যে 
মাটিতে ৬৭ গজ গভীর গর্ত কর! দরকার। তার পৌঁতবার পর গর্তটিকে কোক 
কয়লার গুড়া দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়। কারণ আর কিছুই নয়_কোক্‌ কয়ল৷ 
বিছ্যাতের ভাল পরিবাহক। মোটামুটিভাবে এই হলে। বজ-নিবারক যন্ত্রের কথা । 

মেঘে যে জাতীয় বিহাৎ থাকে, আবেশ প্রক্রিয়ায় ঠিক তার বিপরীতধর্মী 
বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে থাকে, ভূপুষ্ঠের বস্তর উপরে। বস্তুটি ভূপৃষ্ঠের যত উধ্বে” অবস্থিত 
থাকে, তার উপর তত বেশী পরিমাণে বিপরীতধর্মী বিছ্যৎ সঞ্চিত হতে থাকে। 
কিন্তু এই সব বস্তর উপর যদি কোন সচলে! অগ্রভাগযুক্ত ধাতব দণ্ড থাকে, তবে 
সেই দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ বিছ্যৎ-কণ! বেরিয়ে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। 
এর ফলে বিছ্যৎও অনেক পরিমাণ প্রশমিত হয়। বজ্র-নিবারক যন্ত্রের জন্যেই 
তৃপৃষ্ঠের ঘর-বাড়ীর উপর বিছ্যুৎ সঞ্চিত হতে পারে না। ফলে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তুর 
ছুটি বিপরীতধর্মী বিছ্যতের মধ্যে পরস্পর মিলিত হবার চেষ্টা কমে যায়। সেই কারণে 
মেঘ থেকে তখন আর বিহ্যতের ক্ষরণ হয় না, অর্থাৎ বাজ পড়ে না। যর্দি ব কখনও তা 
হয়, তবে এই যন্ত্র সেই বিছ্যৎকে সরাসরিভাবে ভূগর্ভে পাঠিয়ে দেয়-_-তাঁতে ঘর-বাঁড়ীর 
কোন ক্ষতি হয় না। 

ভাল লাইটনিং কণ্াক্টারের নিয্মোক্ত গুণগুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। 

(১) বিহ্যৎ ক্ষরিত হলে যন্ত্রের দণ্ডটি গলে যাবে ন|। 

(২) দণগুটির অগ্রভাগ খুব স্ুচালে। হবে। 

(৩) দণ্ড ও বিহ্যৎ-পরিবাহক তারের মধ্যে কোন ফাক থাকবে না এবং দণ্ড ও 
ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার মারফত বেশ ভাল সংযোগ থাকবে । 

(৪) যে বাড়ীর উপর এই যন্ত্র ববানে! থাকবে, তার উপর যদি লোহা, দস্তা প্রভৃতি 
ধাতুনিমিত কোন বস্ত থাকে, তবে তাদেরও এই যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 

শেষোক্ত নিয়ম ছটি যদি ঠিকমত পালন করা ন৷ হয়, তবে পরিবাহক তার ও 


ঘর-বাড়ীর মধ্যে বিহ্যৎ ক্ষরণ হবে। ফলে বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যাবে। 
জীঅমরনাথ রায় 


বিবিধ 


১৯৬৪-৬৫ সালে মূর্য সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের 
আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা 


১৯৬৪-৬৫ সালে হৃুর্ষে অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত শান্ত 
থাকবে | এ সময়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে 
পৃথিবীর উপর হুর্ষের প্রতিক্রিয়। এবং এর এন্ঠান্ত 
রহইশ্যভেদের চেষ্ট। করবেন । 'ই আস্তর্জাতিক তথ্য- 
সন্ধানী পরিকল্পনার ম/কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবেন । 


প্রচণ্ড ঝঞ্চ। ও প্রজ্ঞলনের ফলে সুষের মধ্যে যে 
কলক্ক দেখা যায়, সেই সৌরকলঙ্কের সংখ্যা তখন 
হস পাবে। নুর্য সম্পর্কে তাত্বিক অনুসন্ধানের 
এই হবে উপযুক্ত সময়। এ ৰঞ্জার ওদ্ঠে প্রচুর 
পরিমাণে তেজক্রি কপা মহাকাশে ছড়িকে 
পড়ে। এর কিছুট। পৃথিবী আবহমগুণের উধর্ব- 
তগে প্রবেশ করে বেতার-তরঙ্গ ৮লাচলের পথে 
বাঁধ। হৃষ্টি করে থাকে । 


১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তজাতিক তৃপদার্ঘ-বিজ্ঞান 
বষে সর্ব সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগৃহ্থীত হয়েছিল, 
তা নতুৰ পর্যালোচনার সহামনক হবে। 


মাকিন ঝিজ্ঞানীর। এ সময় আবহবিজ্ঞান, 
তূ-চৌন্বকথ, মেরুপ্রভা, হুধের অত্যন্তর, আয়নমণ্ডল 
এবং মহাজাগতিক পঈশ্বি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করবেন । 


এই সময়ে হূর্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের গ্েত্র 
তুপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের তুলনায় সীমিত হলেও 
এ সময়ে তথ্য-সন্ধানী যন্ত্রপাতির সাজ-সরঞ্জামের 
স্বযোগ-সুবিধা মিলবে অনেক বেশী। এই সময়ে 
রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, উন্নত ধরণের ক্যামের! এবং 
রৈডারের সাহায্য পওষ! £বে। 


মোটর গাড়ীর পক্ষে দর্বোত্কৃষ্ট রং 
নীল ও হলুদ 


আমেরিকান মেডিক্যাল আযসোসিষ়েশনের 
সাময়িক পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বল৷ হয়েছে যে, 
মোটর গাড়ী চালনার নিরাপত্তার দিক থেকে নীগ 
ও হলুদ রংই সর্বোৎকষ্ট। 

ক্যালিফোপিয! বিশ্ববিগ্থালয়ে এই বিময়ে 
পর্যালোচনা করে দেখ! গেছে যে, মোটর গাড়ীর 
চালকের] রাস্তা চপবার সময় তাদের গাড়ীর 
বিপরীতমুখী অন্য গাড়ী যে কতদুরে রয়েছে, ৩। 
নিরূপণ কর্নার ব্যাপারে এ গাড়ীর রং তাদের 
অনেকখাণি প্রভাবিত করে থকে । বিপরীতমুখী 
অন্য রঙের কোন গাঁড়ী ২** ফুট দূরে থাঁকলে মনে 
হবে যেন ৬ ফুট আরও বেশী এগিয়ে রয়েছে । এতে 
দুর্ঘটনার আশঙ্কা খুবই বেশী খ|কে | 

নানা রকম রং নিষেই তারা পরীক্ষা করে দেখে- 
ছেন। ধ্নান্রি ও দিনের বেলায় কেবলমাত্র নীল ও 
হলুদ রং-এর গাড়ীর দূর্ই প্রায় ঠিকমত বুঝ! খায়। 
ধূসর রঙের গাড়ীগুলিকে মনে হয় যেন ঠিক জায়গ। 
থেকে আরও দুরে রয়েছে। 

দিনের বেলায় ও কুয়াসার সময়ে সবচেয়ে 
নিরাপদ হচ্ছে নীল রং এবং রাত্রিবেলায় হলুদ রং। 


ক্ষুধার শান্তি 

লগুন হইতে ৬ই জানুয়ারী তারিখে প্রচারিত 
বৈজ্ঞানিক রয়টারের এক খবরে জান! যায়--একদল 
ফরাঁসী বলেন যে, একটি তৈলজাত দ্রব্য বিশ্বে ক্ষুধ|র 
অবসান ঘটাইতে পারে। বুটিশ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
“নেচার”এ এ বিষদ্বে পাঁচ বৎসরের গবেষণার 
ফল প্রকাশিত হইয়াছে । 

বৈজ্ঞানিকেরা নলেন, অপরিশোধিত পেট্রোণ 


মার্চ, ১৯৬৩ ] 


'শাধনকালে যে কোন জাতীয় দ্রব্য উৎপক্ন 
হয় তাহা! হইতে বিশ্বের ক্ষুধার্ত জনগণের ক্ষুধা- 
শাস্তির জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া যাইতে 
পারে। পেট্রোল শোধনকালে মোমজাতীয় 
দ্রবাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তৈল হইতে উৎপন্ন মোম- 
জাতীয় দ্রব্যকে প্রোটিন-ভিটামিনে বপান্তরিত 
করা যাইতে পারে । 


রেডিওগ্রাফি-ক্যামের 

বোখাই হইতে »ই জাঙুয়।রী তারিখে প্রচারিত 
পি.টি. আই-এর এক খবরে জানা যায়-_টঙ্গের পার- 
ম|ণবিক শক্তি-সংস্থা রেডিওগ্রাফি-ক্য।মের! নির্মাণ 
করিয়াছেন, যদ।রা আলাই ও ছচে-ঢাল। ধাতব 
পদার্থের অভ্যন্তরে ফাটল বা ছিদ্র খু'জিয়! বাহির 
করা যাইতে পারে । তেজক্তিয় ইরিডিয়ামের দ্বার! 
এই ক্যামের| নিগিত হইয়াছে। ইনার ওজন মাত্র 
২২ কিলোগ্র্য।ম | 

পারমাণবিক শক্তিসংস্থা প্রথমবার 
ফস্ফরাস-৩২ বা তেজষ্কিয্ কুত্রিম ফস্ফর|সের 
সাছায্যে স্পারফসূফেট প্রস্তত করিয়|ছেন | 


৬ 
এত 


মঙ্গলগ্রহে হিমপ্রবাহ 

টে|কিও হইতে ৫€ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত 
রয়টারের খবরে জান! ধায়--৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গল- 
গ্রহ পৃথিবীর ১০ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে 
আসিবার পর কিওটো জ্যোতিবিজ্ঞান মন্দিরের 
অধ্যক্ষ ডাঃ শোঁতারে। মিয়্ে।সি সেখানে হিম- 
প্রবাঁ সুষ্টিকারী বিশাল মেঘপুঞ্জ লক্ষ্য করিয়াঁছেন। 

মঙ্গলগ্রহে ইতিপূর্বে কোন দিনই এমন ঝড়ো 
আবহাঁওয়! দেখা যায় নাই। ডঃ মিযোসি আরও 
বলেন, গত ১০ই ডিসেম্বর পৃথিবীর টাইফুনের 
অন্থরূপ টাঁইফুন মঙ্গলগ্রহে দেখা! যায়। তাহার 
পর হইতেই বিশাল এক মেখপুঞ্জ উহার সমগ্র 
আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে | 


বিবিধ 


১৪৩ 


গড়ের মূলে 


নয়াদিক্লী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইউ. এন. আই, 
প্রচারিত এক খবরে জান। যায়-খ্যাতনাম! সুইডিস 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিজেকুত্ত এইট সিদ্ধান্তে পৌছিয়া- 
ছেন যে, গত গ্রীক্ষকালে পৃথিবীতে ঘে পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটানো! হইয়াছে, মুখ্যতঃ তাঁহার ফলেই 
গত কয়েক মাঁসে পৃথিবীর বায়ুমগ্ুলে অস্বাভাবিক 
ও বিপর্ষন্নকাঁরী ঝড়ের স্থষ্টি হইখাছে। 


তিনি বলেন--ম।রও পারমাণবিক বিস্ফোরণ 
ঘটানো হইলে পৃথিবী ও সুর্ের মাধাকর্ষণ ব্যাহত 
হইবে এবং উহার পরিণতি যে কি হইতে পারে, 
সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে ন।| যুগোঙ্লীভ 
সংবাদ সংস্থা “তানযূগ' এই সংবাদ প্রচার 
করিয়াছেন | 


চক্রে হাইড্রোজেন গ্যাস 


মন্ধে। হইতে ৩র। ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত 
এযটাঁরের এক খবরে জান। যান সোভিয়্েট সংবাদ 
প্রপ্থিঠান টাস' জানাইতেছেন, সোভিয়েট 
জ্যোতিধিজ্ঞানী কোঁজিরে।ভ রিফ্লেক্টর-টেলিস্কোপের 
সহায়তায় চঙ্ত্রে হাউড়োজেন গাস আবিষ্কাব 
করিয়াছেন । 

টাস' বলেন, এতথারা চন্দ্রদেহে শতাধিক 
শাঁপমাত্রার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। 


ময়ূর_-ভারতের জাতীয় পাখী 


নগ়্াদিল্লী হইতে ৩১শৈে জানুয়ারী তারিখে 
প্রচারিত পি টি, আই-এর এক খবরে জান। যাঁয়--- 
ভারত সরকার মমুরকে ভারতের জাতীর পাখীরূপে 
অভিহিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়ছেন। 

বিভিন্ন রাঁজা সরকার ও সংব|ধপত্রসমূক্কেশ 
অভিমত বিচার করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে। 








তো]াখদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞন-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেশ্ে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত ভয়েছে। এই 
উদ্দেশ্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথার বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাঁখান। নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে । তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে | বিজ/নের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশব।সীর মধো বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্টে বিজ্ঞ।নের গ্রন্থগার, বক্তৃতাগুহ, 
সংগ্রহশালা, যন্ত্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অঙ্গভৃত হচ্ছে অথচ 
ভাড়া-কর! ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কে এ-পবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, ট্দনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচাঁলনেই অস্বিধার স্থ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধ।ন ও কর্ম প্রসারের জন্যে 
পরিমদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রতষ্বোজনীষতা৷ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্াষ্টের আগ্কুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ গ্রাটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই কয় করা হয়েছে | গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাঁফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ ভর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আষকর মুক্ত হবে ] 


২৯৪।২।১, আচার্য প্র ফুল্পচন্ত্র রোড, ৃ সত্যেজ্জনাথ বচ্ছ 
কলিকা তা--৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


সম্পাদক--জ্ীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
শ্ীদেবেন্রনাখ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার প্রছুল্লচত্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং ৩গুপ্রেশ 
৩৭1৭ বেনিয়াটোল লেন, কলিকাতা হুইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 





রান (৫ 


বিদ্ঞা ম 





পচ পাপ পপ ০ পপ ৮ ক ০ 


সস পা পা স্পা পিসি 
পাপ 


বো ্ এপ্রিল, ১৯৬৩ চুর্ধ মংখ্যা 
তেজস্ক্রিয়তার দু-চার কথা 
শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রয়েছে তীক্ষ 
পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। বিজ্ঞানের উন্নতির 
প্রতিটি ধাপে আমরা এর পরিচয় পাই- প্রতিটি 
আবিষাঁরের মধ্যে এরই সত্যতা নিহিত আছে। 

এক্স-রে আবিষ্কারের ঘটনা! আকম্মিক ও 
চমকপ্রদ নয় কি? কিন্তু সেই আকন্মিক আবিষ্কারকে 
ভিত্তি করে বিভিন্ন বিজ্ঞান-সাধকের নিরলস কর্ম- 
সাধনার ফলেই এক্স-রে যে আজ মানুষের কতথাঁনি 
কাজে লেগেছে, সে খবর আজ কারো অজানা 
নেই। মৃত ব্যাঙের দেহ-সঙ্কোচন বৈজ্ঞানিকের 
সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারে নি 
বলেই সেই সামাগ্ত ঘটনা থেকে যে মহ!নটকের 
জন্ম হলো, আজ আলোতে উদ্ভাসিত যাছু-নগরীর 
অনেকেই ত৷ জানেন। এই প্রবন্ধে এই রকমেরই 
এক আকন্মিক কিন্তু সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার সম্পর্কে 
দু-চার কথ! বলবো । এটি হলো! তেজক্কিয়তা। 


ভারী জিনিষ, যাঁর পারমাণবিক গুরুত্ব ২০৬-এর 
বেশী, তাঁদের মধ্য থেকে এক ধরণের বিমিশ্র স্বতঃ- 
্কর্ত বিকিরণ হয়। এই ম্বতঃউৎ্সারিত বিকিরণই 
তেজস্ত্িয়তা নাঁমে পরিচিত। এই বিকিরণের রশ্মির 
মধ্যে তিন ধরণের রশ্মি আছে--এদের নাম হলো 
৭. (210198)) 9 (96০), "* (8817108) | এদের 
বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে। 

এই বিকিরণকে স্বতঃস্ফুর্ত বলবাঁর কারণ হলো-_, 
ঠা কিংবা গরম, বৈছাতিক কিংবা চৌথক 
প্রভাবেও এর কিছু পরিবর্তন হয় না। 

শুধু প্রাকৃতিক জগতে প্রাপ্ত তেজস্কিয় পদার্থই 
একমাত্র নয়, কৃত্রিম উপায়েও বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থে তেজস্ক্িয়তার আবেশ ঘটাঁনো সম্ভব 
হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে যে দব তেজস্ত্রিয 
পদার্থ পাওয়া! যায়, তাকে বলা হয় প্রকৃতিজ 
তেজস্রিয় পদার্থ, আর কৃত্রিম উপায়ে প্রাঞ্ধ পদার্থকে 


১৪৬ 


ধলা হয় আবিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ (100060 19010. 
৪০6৮৩ €1610670)1 এই তেজক্রিয়ত! মুহূর্ত- 
কালীন নয়, বহুকাঁলব্যাপী--দীর্ঘকাল ধরে এই 
ক্রিয়৷ চলে। 

এই তেজক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার আধুনিক 
পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রগতির স্থচনা করেছে এবং 
পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞ।নের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃত 
পর্যালোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। 

এই বিষয়ে গবেষণার ফলে বহুকাল পূর্বেই 
অনেক মূল্যবান খবর জানা গেছে এবং সাম্প্রতিক 
কালেও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 

আগেকার খবরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো! £ 

(ক) «, 8১ "' নমে তিন ধরণের রশ্মির 

আবিষ্কার 

(খ) তেজক্কিপ্নতার বিভিন্ন প্রয়োগ । 

(গ) তেজকস্কিঘতার প্র।থমিক স্থত্রাবলী। 

বর্তমানে যে সব জিনিষের উপর এই বিষয়ে 
বিশেষ আলোকপাত হয়েছে, তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো-_- 


(ক) তিন শ্রেণীর তেজক্কির় বিকিরণের উৎস, 


প্রকৃতি ইত্যাদি গভীরভাবে পর্য।লোচনা করে 
পরমাণুর অন্তর্দেশের গঠন-প্রণালীর বিশেষ খবর 
জান! গেছে। 

(খ) রুত্রিম উপায়ে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ 
থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নিউট্রন, পজিদ্রন নামে 
বিভিন্ন কণিকা, যা! পরমাণুর গঠন-উপাদাঁন | 

আগেই বলেছি, তেজস্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়েছিল 
ঘটনাচক্রে । যে জিনিসটি নিয়ে এই ঘটনার হুত্রপাঁত 
হয়েছিল, তা ইউরেনিয়াম ও পটাসিয়ামের সংযোগ- 
জাত লবণ (0০00016 5810 0£ 00121010020 970 
চ00888400)) | যিনি নাটকের হুত্রপাত করেন 
তিনি হলেন ফরাসী পদার্থবিদ্‌-_হেন্রী বেকারেল। 
বেকারেল এক্স-রে টিউব নিয়ে এক বিশেষ কাজে 
ব্যস্ত ছিলেন। এক্স-রশ্মি যখন উৎ্পর হয়, তখন একস- 
রে টিউবের কাঁচের দেয়/ল থেকে এক ধরণের নীল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বা সবুজ আলো! বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় । আবার 
কতকগুলি ফ্ুরেসেন্ট লবণের উপর নুর্ধরশ্মি পতনেও 
এক ধরণের আলো! বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত 
আলো ফস্ফরেসেন্স (01003 01)0168061)06) নামে 


পরিচিত। এই ধরণের আলোর মধ্যে কি সম্পর্ক 
বিদ্বমান, তা-ই বেকারেল বের করবার চেষ্টা 
করছিলেন । 


সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে, সে দিন সুর্যের 
মুখ দেখা যায় নি বলে বেকারেল ইউরেনিয়াম ও 
পটাসিয়ামের লবণটি কাগজে মুড়ে ডুরয্নারে রেখে 


, দেন। সেই ড্রপ়ারে কালে। কাগজে মোড় আলোক" 


চিত্রের প্লেট ছিল। কয়েক দিন পরে ড্রয়ার খুলেই 
বেকারেল আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, 
প্লেটগুলির মধ্যে দাগ পড়েছে | কি আশ্চর্য! প্লেট" 
গুলি কালে! কাগজে মোড়া, আর ভ্রপারের মধ্যেও 
হর্ধকিরণ প্রবেশ করতে পারে নি! তবে? 

কাজেই তার মনে হলো এ লবণটিই 
অন্ধকারে এক ধরণের আলে! বিকিরণ করেছে 
এবং তা কাগজ ভেদ করে প্লেটগুলির উপর 
তাদের পরিচয় রেখে গেছে। তখন বেকারেল 
আরম্ভ করলেন পরীক্ষার পর পরীক্ষা । একটা 
বাক্সের মধ্যে ইউরেনিয়াম লবণ ও ফটোগ্রাফির 
প্লেট পাশাপাশি রেখে কিংবা আ্যানুমিনিয়ামের 
পাত দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উভয় ক্ষেত্রেই দেখলেন, 
একই ফল ফলেছে-_প্লেটে আলোর পরিচয় ধরা 
পড়েছে। ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ 
(কঠিন বা তরল) নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, 
কোন পার্থক্য নেই। এই বিকিরণের সঙ্গে 
ফস্ফরেসেন্সের কোন সম্বন্ধ নেই। এই বিকিরিত 
রশ্মির নাম দেওয়া! হলে! আবিষ্কারকের নামাঙ্- 
সারেই-বেকারেল রশ্বি। পরে একে বলা হলো 
তেজক্কি্নতা। ্‌ 

তখন থেকে সুরু হলো. এই নতুন পথে 
অভিযান। ১৮৯৮ খৃষ্টান্ধে বিজ্ঞান-জগতে. এলো 
নব উন্মাদনা--বৈজ্ঞানিক ব্যস্ততা । 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


রসায়নবিদেরা তেজক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক 


ধর্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন, আর পদার্থবিদেরা 
আরম্ভ করলেন তার আকৃতিগত ধর্ম নিধারণ। 


এই, নব-আবিষ্কৃত জগতে ছুটি নতুন বিন্ময়কর 


প্রতিভার উদয় হলো । তারা হলেন, মাদাম কুরী 
ও পিয়ারী কুরী--স্বামী ও ্ত্রী। 


পিচবরেগ্ড নামে একজাতীয় খনিজ পদার্থ 
নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন তারা । দেখলেন 
যে, পিচরেগ্ডের তেজক্রিপনত৷ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম 
লবণের তেজক্রিন্নতা থেকে বহুগুণ জোরালো। 
আংশিক কেলাসন (দ:86610158] 0:550811158- 
0০) পদ্ধতিতে পিচবরেণ্ড থেকে ছুটা নতুন 


তেজক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করলেন। তাদের নাম 
হলো রেডিয়াম ও পলোঁনিয়াম। 


একই বছরে আবিষ্কৃত হলো ইউরেনিয়।মের 
সমশক্তিসম্পর্ন তেজক্কিয় পদার্থ খোরিয়াম | 
থষ্টাব্ে পিচব্েণ্ড থেকেই আবিষ্কৃত হলে! আরও 
একটি তেজক্রিয় পদার্থ আযাক্টিনিয়াম (4১০6171002)। 
এছাড়৷ আরো! অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান 


পাওয়া গেছে; যথা- রেডিওথোরিয়াম, মেসো- 
থোরিয়াম ইত্যাদি | 


বেকারেলের আবিষ্ষারের পর রাদারফোর্ড 
ইউরেনিয়ামের তেজস্্রি়্তাঁর ভেদ করবার ক্ষমত। 
সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্য 


১৪৯৩৩ 


হিসেবে টিনের পাত ব্যবহার করে দেখলেন ষে,. 


ইউরেনিয়ামের গা থেকে বিকিরিত রশ্মির মধ্যে 
ছুই রকমের রশ্মি আছে। এদের মধ্যে যেটি 
অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাকে রাদারফোর্ড «*্রশ্মির বলে 
অভিহিত করেন। এই শ্রেণীর রশ্মির আয়নী- 
করণের ক্ষমতা খুবই বেণী। অপর রশ্মিটির কিন্ত 
এই ধরণের ক্ষমতা! অপেক্ষাকৃত কম। তিনি এর নাম 
দিলেন 9-রশ্ি। 9-রশ্মি *-রশ্মি থেকে তীব্রতর । 


আরো তীব্রতর যে রশ্রিটি ভিলার্ড আবিষ্কার 
করেন, তার নাম হলো! গ-রশ্বি। 


রেডিয়ামের গা থেকে বিকিরিত রশ্রির মধ্যে এই 
তিন ধরণের রশ্রির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সহজ 


তেজস্ক্রিয়তার দু-চার কথা 


১৪৭ 


পদ্ধতিটি হলো! মাদার কুরীর প্রস্তাবিত পদ্ধতি। 
নি্নরূপ £ 


একটা ০৮-১1০০-এর গায়ে একটা গর্ত করে 
কিছু রেডিয়াম রাখা হলো। গর্তটি এমন ভাবে 
তৈরী করা হলো, যাতে তেজস্রিয় রশ্মি সমাস্তরাল- 
ভাঁবে এসে একটু দূরে রাখা ফটোগ্রাফির প্লেটে 
পড়তে পারে। সমগ্র সরঞ্ামটি একটা বায়ুহ্থীন 
কক্ষে রাখা হলো। এরপর এতে চৌম্বক ক্ষেত্র 
প্রশ়নোগ কর। হলো । বহুক্ষণ এভাবে রাখবার পর যখন 
আলোকচিত্রটি পরিস্ুট (46৮৫1০2) কর! হলো, তখন 


তিন ধরণের সুস্পষ্ট দাগ দেখা গেল। এই তিনটি দাগ 
তিন ধরণের রশ্মির (১9 ও "") রা উতৎপর হয়েছে। 


এই স্বতঃম্ষুর্ত বিকিরণের ব্যাখ্যা দিলেন সডি 
ও রাদারফোর্ড। “তারা বললেন যে, তেজক্রিন্ 
পদার্থের অণুগুলির %, 9 রশ্মি বিকিরণের ফলে 
বিপর্যয় (01310650800) ঘটে । এর ফলে 
নতুন পদার্থের উদ্ভব হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম 
তেজক্রিয্নতাঁর ফলে শেষে সীসকে পরিণত হয়। 


অবশ্য এই ধরণের রূপাস্তর একদিনে বা এক বছরে 
সম্ভব নয়। এই রূপাস্তর ঘটে বহুকাল ধরে। 


তেজক্ক্রিয়তার প্রথম প্রয়োগ হলো--পর্বতগাত্রে 
সীসা ও ইউরেনিয়ামের আহ্থপাতিক হাঁর থেকে 
পর্বতগুলির বয়স নির্ণয়ে । তাথেকে আবার 
পৃথিবীর বয়সেরও মোটামুটি ধারণা করা যেতে 
পারে। এই ধরণের অনুসদ্ধিৎসাঁর ফলেই পৃথিবীর 
সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। 

রেডিও-আইসোটোপের কথা অনেকেই 
জানেন। এর প্রয়োগ সুদুর বিস্তৃত। চিকিৎসা- 


বিজ্ঞানে এর দান অনস্বীকার্য । ক্যানসার রোগে 
আজকাল এর প্রয়োগ বিশেষ উপকার সাধন করছে। 


আরো একটি জিনিষের কথা বলে এই প্রবন্ধের 
যবনিকা টানবো। এটি হলো রেডিয়াম-থিরাপী। 
রেডিক্নাম থেকে বিকিরিত রশ্মি ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর 
হলেও এর প্রয়োগে ত্বকের বহুবিধ রোগ নিরাময্নে 
প্রতৃত উন্নতি ঘটেছে। আভ্যন্তরীণ নানাবিধ রোগের 
ক্ষেত্রেও এর বিশেষ প্রয়োগ আছে। 


হস্তলিপি-বিজ্ঞান 
স্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায় 


যে শাস্ত্রের সাহায্যে হস্তাঁঞ্ষ%র হইতে লেখকের 
চরিত্র বিচার করা হয়, তাহার নাম হস্তলিপি- 
বিজ্ঞান।* কিন্তু ইহাকে বৈজ্ঞানিকগণ অপাংক্তেয় 
করিয়! রাখিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনা করিলে 
দেখা যাইবে, এই শাস্ত্র ফলিত মনোবিজ্ঞানের 
অন্তভূস্ত হইবার যোগ্যতা রাখে । হস্তান্থুলির টিপ 
দেখিয়া অপরাধী সনাক্ত করিতে পারা যায়-_-এই 
সম্বদ্দে কোন বেজ্ঞ/নিকই আজ আর দ্বিমত 
নহেন ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলের স্বীকৃতি আদায় 
করিতে আবিষ্ষারককে ( তিনি বাঙ্গালী) কম নিগ্রহ 
ভোগ করিতে হয় নাই। গলার স্বর ও মাথার 
চুল প্রভৃতিও অপরাধী নির্ণয়ে সাহায্য করে__ 
একথা ইতিপূর্বে কেহ বলিলে নিশ্চয়ই উপহাসাম্পদ 
হইতেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ আজ উহা মানিয়া 
লইয়াছেন। পরমতসহিষ্ুুতা বিজ্ঞানীদের পরম ধর্ম। 
সেই ধর্মের কথা ন্মরণ করাইয়৷ বর্তমান প্রবন্ধে 
হস্তলিপি-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি-তর্কের 
অবতারণা করিব। 

কে লেখে? হাত লেখে, না মন লেখে? 
মনের বিনা! আদেশে হাতের কিছুই করিবার ক্ষমতা 
নাঁই--তাহা লেখাই হউক, ছবি আঁকাই হউক বা 
ুষট্যাঘাত করাই হউক। মনের আদেশ হাত 
নিমেষের মধ্যে পালন করিয়া থাকে । কিন্তু এ 
সঙ্গে মনের ছাপও হাত প্রকাশ করিয়া দেয় | নিয্নের 
ছুইটি তথ্য হইতে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

(১) জ্কুদ্ধ হইয়া কথা বলিবার সময় নানা 
ভঙ্গীতে হস্তসঞ্চালন করা হয়। ক্রুদ্ধ হইয়৷ লিখিবাঁর 
সময় হস্তাক্ষরও নানা ভঙ্গীর হইয়া থাকে। অক্ষর- 


* রাজশেখর বসু মহাশয় নাম দিয়াছেন 
হেস্তলিপি ততৃ'। 


গুলি অপমান হয়, শব্দের নীচে নিম্নরেখ৷ দেখা যায, 
রেফ দীর্ঘ হয়, আদ্ঘ অক্ষর বিসদৃশ হয় এবং লাইনের 
শেষ অক্ষরটির টান দীর্ঘ বা প্রলঙ্থিত হয়-_ইত্যাঁি। 
লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পূর্বোক্ত লক্ষণগ্ুলি 
হস্ত।ক্ষরে কম-বেশী দেখা যাইবে । এই সব লক্ষণ 
স্বাভাবিক হস্তাক্ষর হইতে ভিন্ন ধরণের হয়। 

(২) আবেগজনিত বাপ্পের জন্ত স্বাভাবিক 
বাক্যালাঁপের যেমন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, উহ্থার 
দরুণ স্বাভাবিক হস্ত।গ্ষরেরও তদ্রপ ব্যতিক্রম হইয়া 
থাকে। অক্ষরের টান বা মাত্রার উপর লেখক 
একাধিকবার কলম ঘুরাইবেন, “র' প্রভৃতি অক্ষরের 
ফোটার আধিক্য দেখা যাইবে, দড়ি একাধিক 
বাড়ির শেষে ড্যাঁস চিহ্ন দেখা যাইবে। এনপ 
আরও বহু অসঙ্গতি দেখ! যাইবে, যাঁহা লেখকের 
স্বাভাবিক হস্তাক্ষরে দেখা বায় ন|। 

এই নিয়মগুলির সত্যতা প্রমাণের জগ্ত আমরা 
কাহাকেও রাগাইয়া বা তাহার অশ্গভূতিতে আঘাত 
করিয়া এ অবস্থায় তাহার হস্তাক্ষর গ্রহণ করিয়া 
তাহার স্বাভাবিক হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলাইলে 
উপরিউক্ত উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে । 

সত্য হইলে এই শাস্্রকে ফলিত মনস্তত্বের 
অন্তভূক্ত করিতে কি বাধ! থাকিতে পারে ? 

কিন্ত হস্তাক্ষর কি মনের কথা প্রকাশ করে? 
সহজ কথায়, হস্তাঁক্ষরে কি চরিত্রের প্রতিফলন 
হয়? শৈশবে আমরা পিতার হস্তাক্ষরের অন্গুকরণ 
করিয়া থাকি। পরে শিক্ষক, অধ্যাপক, দেশের 
আদর্শস্থানীয় পুরুষের হস্তাক্ষরেরও অনুকরণ করিরা 
থাকি। ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই সকল পারি- 
পাণ্থিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ধরণের হয়, কিন্তু ব্যক্তির অবচেতন মনে এই 
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সকল প্রভাব এককালীন লোপ পায় না। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে ও নানা অবস্থায় যখন উহা! প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, তখন বুঝিতে পারি যাহা ভুলিয়া 
গিয়াছি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, তাহ সত্য সত্যই 
তুলি নাই, সঙ্গোপনে মনের কোণে লুকাইয়া আছে, 
সময়মত তাহা প্রকাশ পাইয়। থাঁকে। 

শুধু যে অবচেতন মন এইভাবে হস্তাক্ষরে ধর! 
পড়ে ঞ্তাহা নহে, সেই পরমাশ্চর্ব, দুজ্ঞেপ্প মন, যাহা 
যুগে যুগে শিক্ষাবিদ্গণকে বিশ্মিত করিয়াছে-_ 
তাহাকেও হস্তাক্ষরে ধরা যায়। 

টান বা 50:016 দ্বারা অক্ষর গঠিত হইয়াছে। 
টান উধ্ব-অধঃ, দক্ষিণে-বামে গিয়াছে । আমাদের 
দৃষ্টি বা জ্ঞানও উর্ধ-অধ:, দক্ষিণ-বামের পরিসীমা 
ছাড়িয়া'যায় না। উধ্বে? মহাশুন্তের (সেই হিসাবে 
অঞ্জত বিষয়ের ) রহস্য ভেদ করিতে কৌতুহলী 
ধিনি, তাহার হস্ত।ক্ষরে উধ্বমুখী টান থাকে। 
যে সমাজে আমরা বাস করি, তাহা! আমাদের 
আশেপাশে অর্থাৎ দক্ষিণেবামে আছে। সামাঁজি- 
কতা বিচার করিবার সম্ন তাই হস্ত।ক্ষরের দক্ষিণ 
ও বাঁমের টান বিচাঁর করা হয়। পশ্চাতের দিকে 
ঘখন তাকাই তখন আমর! অতীতের দিকে ফিরিয্না 
দেখি, আর সন্মুখের দিকে আছে আমাদের 
ভবিষ্যৎ | “৬/০ 10015 09016 2150 ৪66৮ 
কবির এই বিখ্যাত উক্তি ম্মরণ করুন। এই জন্ত 
আমরা বামে-হেলা ও দক্ষিণে-হেলা লেখা হইতে 
[0০056181019 ও 11900521510 বিচার করি। 
এই মতবাদের 00:01185 হিসাবে ভ০:/8:0 
80:০৩ হইতে সাহস, প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ও 8৪০%- 
৪10 ৪0016 হইতে ভীরুতা৷ ও দ্বিধা 'ধরা হয়। 
উধ্বণুখী টান যে অর্থে ধরা হয়, নিম়মুখী টান 
্বভাবতঃই তাহার বিপরীত হুইবে। এই জন্য 
10151 00:910306 নিয়মুখী টান হইতে ধরা হইয়া 
থাকে। 

এইরূপ কয়েকটি ৪-:10:5 0)৪০:5*র উপর এই 
শাস্ত্রের সমগ্র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড) ইয়ং 


হস্তলিপি-বিজ্ঞান 
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প্রভৃতি চিস্তাবীরের মতবাঁদও অন্দ্ধপ 0১৫০:9-র 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েডীয় দর্শন যদি মনোবিজ্ঞানের 
অস্তভূকক্ত হইবার যোগ্যতা রাখে, হস্তলিপি-বিজ্ঞানের 
অপরাঁধটা কোথায়? স্মরণ রাখা দরকার, ফ্রয়েডীয় 
দর্শনের সত্যতাঁও এখন অনেকে অস্বীকার 
করিতেছেন । 

এই নিষমগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য আমরা 
কাহারও মনে বৈজ্ঞ/নিকজনোচিত কৌতুহল অথবা 
ধর্মভাঁব উদ্দীপ্ত করিয়া! দেখিতে পারি, তাহার 
হন্তাক্ষরের টান উধ্বমুখী হয় কি না? অথবা 
তাহার মনে প্রচলিত দেব-দেবীর কোপের কাছিনী- 
মূলক কুস:স্কারের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেখিতে 
পারি, তাহার হৃস্ত/ক্ষরের মাত্র! ও দক্ষিণাভিমুখধী 
টান ক্ষুদ্র হইতেছে কি না এবং তাহার লেখার 
ভিতর কিছু কিছু অক্ষর বামে হেলিয়াছে কি না, 
অথবা অক্ষরে অক্ষরে স্বাভাবিক ব্যবধানও সঙ্কীর্ণ 
হইয়াছে কি না? এই সকল লক্ষণ তাহার স্বাভাবিক 
হস্তাক্ষরে অশ্গপস্থিত থাকিলে এই শান্ত্রকে ফলিত 
মনস্তত্বের অন্তর্ভূক্ত করিতে বাধা কি? 

কিন্তু একটি বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারা 
যায় নাই। এইবার তাহা! আলোচনা করিতেছি। 
পুর্বে যেখানে বল! হইয়াছে--অবচেতন মনে সবই 
সঙ্গোপনে লুকাইয়া আছে, কিছুই আমরা ভুলি 
নাই-_ ইহা সেই প্রসঙ্গে | এমনও দেখা! যায়, লেখকের 
অনিচ্ছা সত্তেও জীবনসায়াহ্নে তাহার হুস্তাক্ষর 
তাহার পিতার হন্তাক্ষরের অনুরূপ হইয়াছে। 
আবার এমনও দেখা যায়, জীবনূুভোর নিজ 
হস্তাক্ষরে মাতা বা পিতার হস্তাক্ষরের ধারা 
প্রতিফলিত হইতেছে। ইহাঁও তাহার অনিচ্ছাকৃত । 
ইহার কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ নির্ণ্ন করিতে হস্তলিপি 
বিজ্ঞানীগণ অপারগ হইয়াছেন। ইহা [9 ০ 
[7616910১-় অন্তডূক্ত, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
নির্ণর কল্সিতে সকল বিজ্ঞানীই অপারগ 
হুইয়াছেন। 

বিজ্ঞান যে যে ক্ষেত্রে বিফল হইয়াছে, সেই 
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সেই ক্ষেত্রে উহা পরমেশ্বর, ধর্ম, পুনর্জগ্নবাদ প্রভৃতির 
উপর চাঁপাইয়! দিল্বা দায়িত্ব এড়ান হইয়াছে। 

বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবাঁর বিষয়ে পাঠক- 
পঠিকাকে কয্নেকটি কথা ম্মরণ করাইয়া দিতে 
চাই। 

১। কোন জীবদেহে যে বিশিষ্ট কোঁষগুলি 
বর্তমান তাহাই বিভক্ত হইয়া অপত্যের দেহ 
গড়িয়া তোলে এবং সেই কোষের মধ্যে জনকের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অতি হুক্ষ রেখায় থাকিয়া 
যায়। ফলে নবগঠিত কোষগুলি জনকের কোষের 
অবিকল প্রতিকৃতি রূপে গড়িয়া উঠে । 

২। সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন--ইহাতে 
জনকের চিত্ববৃত্ি ও হৃস্তাক্ষরের ধারা স্মরণ 
করুন £--আত্ম প্রজায়তে পুত্রঃ। 

৩। আরও স্মরণ করুন পুত্র মন্ষ্যের আত্মা ।” 

(মহ।ভারত ॥ বন পর্ব ॥ ৩১৯ অঃ) 


ক্যান্সার 
শ্রীপ্রণব রায় 


লোকের ধারণা, ক্যালার রোগে আক্রান্ত হলে 
মৃত্যু অনিবার্ধ। যে সব রোগে মা্ষের 
মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী, ক্যাসার তাদের 
অন্ঠতম। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকেও এই 
রোগের কাছে হার মানতে -হয়েছে। তার 
কারণ, ' এই রোগের উৎপত্তি সম্বদ্ধে আজও 
আমর! অজ্ঞতার অস্ধাকারে ডুবে আছি। পাশ্চাত্য 
দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞানীরা নিয়ত 
এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্ত 
আজ অবধি তারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে 
পায়েন নি। 

এখন দেখা যাক, ক্যান্সার রোগটা কি। 
এটা আলোচন! করবার আগে জীবকোধ নিয়ে ছু' 
চার কথা বলা দরকার। আমাদের শরীর হচ্ছে 
কতকগুলি জীবকোষের সম্তি। জীবকোষে 
জেলির মত অর্ধতরল প্রোটোপ্লাজম বর্তমান। 
এই প্রোটপ্লাজম হচ্ছে জীবনের আধার। এর 
কেনে ঘনতর গোলাকার অংশকে নিউক্লিয়াস 
বল! হয় এবং এই নিউক্লিয়াসে থাকে হুষ্ম সরু 
হতার মত ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমে 


লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে “জিন'--যারা 
আমাদের দেহের গঠনারৃতি নিষন্তণ করে এবং 
বংশ-বৈশিষ্ট্য বহন করে। হাতের বহু আর্গুল 
(6০015৫90516), সোনালী চুল, কটাচোখ, মাথার 
টাক হবার পিছনে রয়েছে জিনের কারসাজি । 
এদের রাসায়নিক প্ররুতি হচ্ছে নিউক্লিক আযাসিড 
এবং সেটাকে বলা হয় ডি. এন এ.। জীবকোঁষ 
বিভাজনের ফলে আমাদের শরীরের কোষের বৃদ্ধি 
হয়। একটি কোঁষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ছু'টিতে 
এরং ছুটি চারটিতে--এভাবে ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছে। কোষ-বৃদ্ধি যেন তেন. ভাবে হয় না-- 
এতে শৃঙ্খলা ও .সাঁমঞীন্ বর্তমান | জীবকোষের 
অরাজকতা আমাদের শরীরে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্ধলা 
এবং কোবষগুলি যে কোন ভাবে বাড়তে থাকে । 
তার ফলে দুষিত অরুদের (00911891)6 0809001) 
স্টি হয় | টিউমার ছুই রকমের--তাদের মধ্যে 
ম্যালিগন্তাণ্ট টিউমার হচ্ছে ক্ষতিকারক এবং একেই 
ক্যালার বলা হয় । 

কোন কোন বিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, 
মাঞ্ষের ক্যাার হবান্ন পিছনে রয়েছে অতি কু 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


“ভাইরাস' নামক জীবাণুর প্রভাঁব। এই অতি ক্ষুদ্র 
ভাইরাসকে কেবলমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের 
সাহায্যে দেখ! যায়। অন্তান্ত প্রাণীর বেলায় 
দুমিত,অবু'্দ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। রকফেলার গবেষণাগাঁরের ডাঃ পিটন 
রাঁউস প্রমাণ করেন যে, মুরগীর “সারকোমা' 
(58:00008--0811060 ০ 0০0206০0৬০ 
(18306) হবার কারণ ভাইরাস! আমেরিকার 
কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, স্তন্তপায়ী- 
দের কয়েক প্রকারের ক্যান্সারের কারণও 
ভাইরাস। ভাইরাস ইনজেকসন করে তারা 
ইদুর ও অন্যান্ত স্তন্তপায়ীদের শরীরে ২* প্রকারের 
দূষিত অবুর্দ“হুষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের 
গবেষণায় জানা যায় যে, মুরগীর ক্যালসার হৃষ্টিকারী 
ভাইরাস হাঁস, ইছুর ইত্যাদি প্রাণীর শরীরেও 
ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। 

ভাইরাসের কার্ধপ্রণাঁলী নিয়ে ছু'চার কথা বলা 
দরকার। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, 
ভাইরাস কেবলমাত্র নিউক্লিক আযসিডের অণুর দ্বারা 
গঠিত। ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে জিনের 
কাজ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ভাইরাস নিউক্লিক 
আযসিডের নিয়ন্ত্রণে কোষে অরাজকতার সৃষ্টি হয় 


এবং তার ফলে হয় দুনিত অবু'দ__এ হচ্ছে তাদের 


মতবাদ, ধার! ভাইরাস প্রকল্পে বিশ্বাস করেন। 
এতে অনেকে আপত্তি তুলেছেন এবং অখণ্ড যুক্তিও 
দেখিয়েছেন। এই প্রকল্পের প্রধান আপত্তির 
কারণ হলো-_ক্যা্সার কেবলমাত্র একটি কারণে হয় 
ন1। পারমাণবিক তেজক্রিয়া, ক্যান্সার স্থষ্টিকারী 
রসায়ন, 00:02810  10165002১ " হর্মোনের 
অসাম্যতা, ধূমপান ইত্যাদি নাঁনা কারণে ক্যালগার 
হুষ্ট হতে পারে | ক্যালার রোগ হৃষ্টিতে (বিশেষতঃ 
ফুম্ফ্রসের ক্যান্সার) ধূমপানের যে বিশেষ 
ভূমিকা জাছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই। ডাঃ গ্রমতী কমল রণদদীভের মতে, ভারতে 
শতকরা! পঞ্চাশ জন ক্যালার রোগী মুখের ক্যান্সারে 


ক্যান্সার 


১৫১ 


ভোগেন। তার কারণ, তামাক বা'জর্দ! মিশ্রিত পান 
খাবার অভ্যাস। তামাক বা'জর্দার রস প্রাণী” 
দেহে প্রয়োগ করবার ফলে মা্ষের শরীরে দূষিত 
অবুদ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে! কাশ্সীর ও কাংড়া 
উপত্যক। অঞ্চলের লোকের উদরের ক্যান্সারের 
কারণ হচ্ছে, তারা শীতকালে আলোয়্ানের নীচে 
জলস্ত কাঠকয়ল! ভতি হাঁড়ি বা গরমজলের বোতল 
নিয়ে চলাফের! করে। বনু বিজ্ঞান মন্দিরের 
গবেষণায় এক চমকপ্রদ তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। 
ব্যাষ্টিরিয়ার উপর ভাইরাসের কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে 
গবেষণা করবার সময় তারা দেখেছেন যে, ভাইরাস 
নির্দোষ অবস্থায় থাকতে পারে । তেজক্রিয় রশ্মি, 
ক্যাল্সার স্থষ্টিকারী রসায়ন নির্দোষ ভাইরাস 
অণুকে অনিষ্টকারী অবস্থায় পরিণত করে। 

শরীরের যে কোন জায়গায় ক্যাসার হতে 
পারে । তবে সাধারণতঃ কোমল জায়গায় ক্যালসার 
হয়। দুষিত অবৃর্দ দুটি স্তর থেকে উৎপন্ন হয় 
-এক্টোডার্ম ও এগ্ডোডার্ম। 

চিকিৎসা £-_ক্যান্সার রেগে তিন ধরণের 
চিকিৎসা হতে পারে-_ 

(১) শল্য-চিকিৎস৷ 

(২) তেজক্রিয়ার চিকিৎসা 

(৩) ওষুধ ( 01১600001)6196016 ) 

ক্যান্সার রোগ ছুরারেগি ব্যাধি নয়, তবে 
প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা! না হলে এই রোগ থেকে 
আরোগ লাভ কর] দুরাশ! ছাড়া কিছু নয়। শল্য 
ও তেজস্কিয় চিকিৎসাই হচ্ছে বর্তমানে এই রোগের 
চিকিৎসার প্রধান উপায়। এই রোগের ওষুধ 
বের করবার জন্তে বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা! করেছেন। 
কিন্ত আজ পর্যস্ত তেমন সাফল্য লাঁভ করতে 
পারেন নি। হুফমেন-লা-রচির (70£108-].9- 
[২০০১৫) 50 নামক ওষুধ প্রয়োগে শতকরা 
পাঁচ ভাগ লোকের ক্যালার রোধ করতে সঙ্গম 
হয়েছে! শল্য-চিকিৎসা কেবলমাত্র প্রথম অবস্থায় 
ফলপ্রদ। আমুর্বেদ শাস্ত্রে ক্যাব্সার চিকিৎসায় ভেলা 


১৫২ 


(বৈজ্ঞানিক নাম 96196081008 81580810100 
এবং সংস্কৃত নাঁম “ভল্ল।তক" ) ব্যববার করা হয় | 
তেজক্কিয় রশ্মি দিয়ে ক্যা্সার কোষকে ধ্বংস 
করে দেওয়! হয় । শক্তিশালী রঞ্জেন রশ্মি, রেডিয়াম, 
রেডন ও রেডিও-আইসোটোপের সাহাঁধ্যে এই 
রোগের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়। জরায়ুর ক্যান্সারে 
রেডিও-কোবাঁপ্টের (0০) চিকিৎসায় সুফল পাওয়া 
গেছে। রক্তের ক্যান্স।(র (81900 [,601:9610018) 
রেডিও-ফম্ফরাঁস (25) দিয়ে চিকিৎসিত হচ্ছে। 
আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম অবস্থায় ধরা না 


পড়লে ক্যালার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা 


যায় না। সাধারণ লোকের জানবার জন্তে ক্যান্সার 
রোগের নিম্নলিখিত কতকগুলি লক্ষণ উল্লেখ করা 
হলো । এদের একটিরও আবির্ভাব হলে অবিলগে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়। উচিত। 

(১) কোন ঘা--ষ! বহুদিন শুকায় না। 

(২) শরীরের কোন জায়গা দি ফুলে ওঠে। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


(৩) অহেতুক রক্তপাত। 

(৪) ক্রমাগত হজমের গণ্ডগোল ও খাবার 
খেতে কষ্ট । 

(৫) ক্রমাগত কাশি। 

(৬) কোষ্ঠ পরিফ্ষারের সাধারণ অভ্যাসের 
পরিবর্তন । 

ক্যা্সার সম্বদ্ধে লোকের অনেক ভুল ধারণ! 
রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখষে।গ্য হচ্ছে, এই রোগ 
বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয়। কিন্তু আধুনিক 
বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা সঠিকভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, এই রোগ বংশাহ্ক্ষমে সংক্রামিত হয় 
না। যদিও কোন কোন বংশে বংশাঙ্গুক্রমে ক্যাল্সার 
হতে দেখা গেছে। ক্যান্সার সম্বন্ধে আরে 
ব্যাপক গবেষণার দরকার। 

কোঁষের জৈব রসায়ন নিয়ে আরো গভীর 
গবেষণার ফলে আশা কর! যায়, এই বিষয়ে আরও 
অনেক কিছু জানা যাবে। 


আয়নোক্ষিয়ার এবং ভ্যান আলেন রি 
্রীভাঙ্কর ঘোৰ 


ভূপৃষ্ঠের উপরে যে সুদুরবিস্তূত বায়ুমগ্ডল রয়েছে, 
তাঁর সীমা কতথানি, কত দূর গেলে আর বায়ুর 
অস্তিত্ব পাওয়া যাপন না_তার চেয়েও উপরে উঠলে 
সেই অসীম শুন্তের রূপ কেমন দেখা যায়? এসব 
প্রশ্ন প্রায়ই মান্ষের মনে জাগে। স্পেশ বা শুন্ত- 
জদ্নের কল্পনা মান্ধষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন । আজ- 
কের বিজ্ঞান তাঁর অভাবনীয় অগ্রগতির কতকগুলি 
স্বাক্কর রেখে বাচ্ছে গ্রহলোকের সঙ্গে বেতার- 
সংযোগ স্থাপন করে, পৃথিবীর চারদিকে রকেটে 
করে মাচ্ষকে পরিক্রমা করিয়ে, কত্রিম উপগ্রহের 
জন্ম দিয়ে। 

আদ্বনোক্ষিয়ারের কথা বিজ্ঞানীরা জেনেছিলেন 


আজ থেকে অর্ধ শতাধিক বছর আগে, যখন মার্কনি 
বেতার-তরঙ্গকে তৃপৃষ্ঠের এক কেন্ত্র থেকে বহু 
দুরবর্তা অপর এক কেন্দ্রে প্রেরণ করতে সফল হুন। 
কিন্ত পৃথিবীর প্রাস্ন পঞ্চাশ মাইল উপর থেকে আঁরস্ত 
হয়ে যে শূন্ত-স্তরটি (52৪০6 18561) কম্েক সহম্ব 
মাইল দুর অবধি বিস্তৃত, তার গঠন সম্পর্কে পুত্থান- 
পুঙ্খ গবেষণা এবং পরীক্ষাকার্ধ চালানো হয় মাত্র 
কয়েক বছর আগে । পৃথিবীর ৬৭টি দেশের পাঁচ 
হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী একত্রে এই গবেষণার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন, ১৯৫৭-৫৮ সালে, অর্থাৎ 
[03 তথা আত্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানবর্ষে। 
তার অন্বৃত্তি করে ১৯৫৯ সাল পর্যস্ত তারা যে 


এপ্রি ল, ১৪৯৬৩ ] 


আবিষ্ষারগুলি করতে সক্ষম হন, তার মধ্যে 
আয়নোপ্ষিয়ারের থেকে সুরু করে ভ্যান আলেন 
রিং (বা ভ্যান আযালেন বেন্ট ) অন্ততম। 

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে একের 
পর এক স্তরগুলি, যথা-উ্রপোক্ষিযার, ষ্র্যাটোক্ষিয়ার 
এবং আয়নোক্ষিয়ার পার হয়ে নক্ষত্রলোকে যাত্রা 
করতে হুলে মহাঁকাঁশগামী রকেটের গতি এবং 
দিক স্থির রাখতে হয়। তার জন্তে প্রয়োজন 
হয় অমিত শক্তির | কিন্তু রকেটের শীর্ষ থেকে যে 
উপগ্রহুটি বেরিয়ে যায়, তাঁকে যদি আবার পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ সীমার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হত, 
তাহলে বিজ্ঞানীরা মূলতঃ ছুটি অসুবিধার সম্মুখীন 
হন। প্রথমতঃ, একটি নিদিষ্ট কোণে তাঁকে অন্ুপ্রবেশ 
করতে হবে, যাতে ঘর্ণজনিত তাপ এবং 
ম্পিনিং বা নিজের অক্ষের লাষ্ট্রর মত ঘোরা কম 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, আয়নোক্ষিয়ার এবং ভ্যান 
আযালেন রিং-এর প্রভাঁব, যা! মানবদেহকে ক্ষত- 
বিক্ষত ও জীর্ণ করে ফেলে। প্রথম বাঁধাটি অতিক্রম 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ত৷ সম্পূর্ণ গাণিতিক 
নিভূর্লতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দ্বিতীয়টির 
ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বিপত্তি এবং সংঘাতের ভয় আছে। 
মাত্র কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ ভ্যান আযলেন রিং 
আবিষ্কৃত হবার কিছু পরে এই বিকিরণজনিত 
বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাবার পথ দেখেছে 
বিজ্ঞান--হয় একে এড়িয়ে যেতে হবে, নয়তো 
উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হুবে। 

ভ্যান আযালেন বেপ্ট বায়ুমণ্ডলের তড়িতাঝিষ্ট 
তেজস্ক্রিয় কণিকার পরিঝেষ্টনী-_যার নিম্নতম স্তরের 
সামান্যতম প্রভাব থেকে নিরাপদ হতে হলে অন্ততঃ 
তৃপৃষ্ঠ থেকে ১২* মাইলের মধ্যে থাকতে হবে। 
মূলতঃ এক্স-রশ্মি, আলই্রাভাক্মোলেট রশ্মি, বেতার- 
তরঙ্গ প্রভৃতি এর মধ্যে বাধা পড়ে আছে। তবে 
সময় বিশেষে, অর্থাৎ পৃথিবীর উপর চৌদ্বক ঝটিকা- 
প্রবাহ এবং সৌরকলঙ্কের পরিমাণ অনুসারে এই 
পরিবেষ্টনী পৃথিবীর কাঁছাকাছিও আসতে পারে, 


আয়নোস্ফিয়ার এবং ভ্যান আ্ালেন রিং 


১৫৩ 


আবার দূরেও সরে যেতে পারে। তবে এই 
পরিবর্তনের মান সীমিত ভ্যান আলেন রিং-এর 
আবিষ্র্ত! মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 


অধ্যাপক ডাঃ জেম্স্‌ ভ্যান আলেন এবং এতে 


সোভিযেট বিজ্ঞানী স্থডাঁকভ এবং ভ্যান আলেনের 
স্বদেশীয় বিজ্ঞানী ডাঃ বেনেটের সহযোগিতা 
অনন্বীকার্য। ভ্যান আলেন রিং আয়নোক্ষিয়ারের 
বহিরাংশ থেকে সুরু, অর্থাৎ তূপৃষ্ঠ থেকে ৬২৫-- 
৩৫,০* মাইল পর্যন্ত বিস্তুত। এই বিশাল পরিধির 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রার আঁধান-ঘনত্বের সন্ধান 
পাওয়৷! গেছে, অর্থাৎ তড়িতাবঝিষ্ট বস্তকণাঁগুলির 
পরিমাণ বিভিন্ন এল।কায় বিভিন্ন । 

সর্বাধুনিক পরীক্ষায় জান! গেছে যে, ভ্যান 
আযালেন বেন্ট ছুটি" প্রধান স্তরে বিভক্ত এবং এই 
ছুই স্তরের মধ্যবর্তী স্থানকে বৈছ্যতিক শুন্তের 
(6.15০0:581 ৬৪০৪৪) সঙ্গে তুলনা কর! যেতে 
পারে। 

ভ্যান আলেন বেণ্টের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, 
এ নিম্নে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং 
ছুটি বলয়ের অন্তর্ব্তা অংশে তড়িতাবিষ্ট বস্তকণার 
অন্থুপস্থিতি অথবা অনুল্লেখযোগ্য অবস্থিতি কি 
কাঁরণে ঘটে, তা এখনও সঠিক জানা যান্ন নি। 


'তবে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া! গেছে যে, ছুটি 


পৃথক ঘটনায় ছুই দূরবর্তী বলয্বের উৎপত্তি হয় 
এবং অন্তর্বলষ্বের এক স্থানে--পৃথিবী থেকে প্রায় 
২৫০ মাইল তফাঁতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে শক্তি 
সঞ্চিত হয়, যেখানকার বিকিরণ চার ঘণ্টার মধ্যে 
একটি মানুষের জীবন নাশে সক্ষম । 

বহির্বলয়ের সৃষ্টি সম্ঘদ্ধে বল! হয় যে, নুর্ধ থেকে 
যে সকল ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের বিকিরণ পৃথিবীর 
দিকে ছুটে আসে তার! ঠিক আলোক-তরঙ্গের মত, 
কোন বাধা! পেলে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 
এক অংশ সেই বাধ! অতিক্রম করে পৃথিবীর দিকে 
চলে আসে, তার 'মধ্যে এক্স-রশ্মির অস্তিত্ব থাকে 
না। দ্বিতীয় অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাশৃনে 


১৫৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
মিলিয়ে যায়। অবশিষ্ট বিকিরণ সঞ্চিত শক্তিনূপে অন্তর্বলয়ের উৎপত্তি হয়েছে বায়ুমণ্ডলের কস্মিক 
ভ্যান আযালেন বেন্টের উৎপত্তি করে। আয়নো- রশ্মির ভর়াবহু বিক্ষোরণজনিত বিছ্যাতাবিষ্ট কণ৷ 
শ্ষিয়ার একটা তার বহিরাকাঁশের মাধ্যাকর্ণজনিত থেকে । এই স্তরের মধ্যে প্রোটন এবং ইলেকট্রন- 


ভুচেক্বক অক্ষ 


চো 





ভ্যান আলেন রিং-এর 4 8 অংশটি [ যা পুথিবী-পৃষ্ঠ 
থেকে ৬২৫ মাইল উপরে স্থুক হয়ে ৬২৫০ মাইল পর্যস্ত 
প্রসারিত] প্রথম আবিষ্কিত হয় এবং এই অংশটি 
নিয়েই বিজ্ঞানীর! প্রথমে গবেষণা সুরু করেন। কারণ 
মহাকাশযানে মাছ যখন পৃথিবী পরিক্রমা করবে, 
তখন তার এই অংশের সংস্পর্শে আসবার ভয় থাকে। 
0 10 অংশটি ঠিক কতদূর বিস্তৃত, তা এখন পর্যস্ত 
সঠিক জানা না গেলেও প্রায় ৩৫,০** মাইল পর্যস্ত এর 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া! গেছে। তবে এই অংশটি 
নিয়ে *বিজ্ঞানীমহলে অপেক্ষাকৃত কম আলোড়ন দেখা 
যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_-উত্তর মেরু 
থেকে এই পরিবেষ্টনীর আপেক্ষিক দূরত্ব দক্ষিণ মেরুর 
দূরত্বের চেয়ে বেশী। 


চৌম্বক রেখাগুলি এই শক্তিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে গুলি অশেষ শক্তিসম্পর প্রায় কয়েক কোটি 
বেধে রাখে। ইলেকট্রন ভোপ্টের সমান। 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


যে আবিষ্ট কণাসমু বলয় ছুটির মধ্যে ধরা পড়ে 
আছ্ছে, তাঁদের ব্যবহার কিছুট। বিশিষ্ট ধরণের | 
এই কণাগুলি তূচৌম্বক রেখা বরাবর প্রচণ্ড বেগে 
সুর পাকের মত প্্যাঁচানো গতিতে এগিয়ে যায় 
এবং এই শ্রেণীর অসংখ্য “ফাঁদ” একত্রিত হয়ে 
একটি বলয়ের আকার ধারণ করে। 

এক্সপ্লোরার-এক ও এক্সপ্লোরার-তিন নামে ছুটি 
মাঁফিন উপগ্রহ থেকে যে তথ্যাবলী জানা গেছে,তাতে 
কেবলমাত্র অস্তর্বলয়ের অস্তিত্ব সন্বদ্ধে ভ্যান আযালেন 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু বহির্বলয়ের 
পরিচয় তখনও অজানা ছিল। কারণ পুর্বোক্ত 
গুটি উপগ্রহের কোনটিই বহির্বলয়ের করছি 
পৌছাতে পারে নি। 


আয়োনোস্ফিয়ার এবং ভ্যান আলেন রিং 


১৫৫ 


কস্মিক রশ্মির বিক্ফোরণ হয় এবং তার ফলে 
পৃথিবীর চৌন্বক ক্ষেত্রের উপর দিয্বে যে প্রচণ্ড 
বাত্য৷ প্রবাহিত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া! গেছে। 
কস্মিক রশ্মির পরিমাণ অনেকাংশে সৌরকলক্কের 
উপর নির্ভর করে। তৃপৃষ্ঠের উপর কস্মিক রশ্মির 
প্রতিফলনের হার যখন কম হয় তখন দেখা যায়, 
সৌরকলঙ্ক অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
চৌম্বক ঝটিকা ঘটতে বিলম্ব হয় না। এর পর ্ূ্য 
আবার স্বাভাবিক আলোড়নহীন শাস্ত অবস্থায় 
ফিরে এলেও তার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে 
বাযুমগুলে কস্মিক রশ্মির পরিমাণ আবার সাধারণ 
অবস্থা ফিরে পায়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সম্যক 
উপলব্ধি কর! যাঁয় যে কম্মিক রশ্মির বিস্ফোরণের 





তড়িতাহিত কণিকার জ্কুর মত প্্যাঁচানো গতি । 


তারপর সোভিয়েট উপগ্রহ ম্পুটনিক-তিন উত্তর 
মেরুর উত্তরাংশে, অর্থাৎ সমগ্র মেরুজ্যোতির 
এলাকায় বিকিরণ বলয়ের অস্তিত্ব পেল। কিন্ত 
ভ্যান আযালেন অস্তর্বলয়নের সেখানে কোনই অস্তিত্ব 
নেই। তখন সোভিফ্বেট বিজ্ঞানীরা অস্থৃবিধায় পড়ে 
গেলেন! তারা বুঝতে পারলেন যে, এই অংশে 
বিক্রি ধরা.পড়ে আছে। কিন্ত মাকিন উপগ্রহ 
পাঁইওনির্জীর*তিন যখন প্রায় ৬৩,** মাইল উপরে 
উঠলো, তখনই প্রমাণ হয়ে গেল যে, এতটা উচুতে 
উঠতে তাঁকে দুটি বলয়ের বাধা অতিক্রম করতে 
ইয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাঁও তাঁদের পর্ধ- 
বেক্ষণের উপযুক্ত ব্যাখ্য! পেয়ে গেলেন | 

সর্ব থেকে বিকিরণ অনিক্নমিত এবং বেশী হলে 


ফলে যে তড়িতাহিত কণিকার উদ্ভব হয়েছিল, তাঁদের 
অধিকাংশকে ভ্যান আযালেন রিং গ্রাস করেছে। 
এই মহাজাগতিক বিকিরণ পরিবেষ্টনীর কেবল 
যে কোন মান্ষ মারবাঁর ক্ষমতা আছে, তাই নম, 
এর অস্তঃস্থিত এক্স-রশ্মি থেকে মানবদেহে বিভিন্ন 
রোগও হয়। ত্বক এবং স্ায়ুতন্ত্রের বিকৃতি, চোখের 
ছানি এবং গ্লোকোমাএমন কি, প্রজননতন্ত্রের 
অকর্মণ্যতাও এই বিকিরণজনিত অন্যতম ব্যাধি। 
মহাকাশচারী মা্্ষকে এই ভয়াবহ বিকিরণ 
কুগুলী থেকে রক্ষা করবার জন্তে ছুই রকমের বিকল্প 
ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা! হচ্ছে । একটি হলো, সীসার 
আধার দিয়ে সমগ্র মহাকাঁশযাঁনটিকে ঢেকে দেওয়া। 
এক ইঞ্চি পুরু সীসা শঙকরা ৯* ভাগ বিকিরণ 


১৫৬ 


রে।ধ করতে পারে এবং ছয় ইঞ্চি পুক সীসা শতকরা 
৯৯ ভাগ বিবিকরণ রোধে সক্ষম। তবে সীসার 
অন্গবিধা হচ্ছে এই যে মহাকাশযাঁনের ওজন অনা- 
বশ্করূপে বৃদ্ধি পাবে । দ্বিতীয় বিকল্প হচ্ছে--মের 
এলাকা থেকে রকেট উৎক্ষেপ করা। তাহলে 
অনেকাংশে বিকিরণকে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। 
ভ্যান আলেন বেণ্টের আবিষ্কর্ত। ড|ঃ জেম্স্‌ 
ভ্যান আলেন একবার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে বলেছিলেন-মাহযের দ্বারা আলোকের 
গতিবেগের সমান গতিবেগ অর্জন করবার সম্ভাবনা 
কম। কারণ, তড়িতাহিত হাইড্রেেজেন আ্যার্টম, 
তথ! প্রোটন কণিকা শুন্তে যে ভ্যাকুয়াম ঠতরী 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


করে রেখেছে, তা কোন মাধ আজ পর্যস্ত 
গবেষণাগারে করতে পারে নি। এক ঘনসেন্টিমিটার 
আস্তর্নাক্ষত্রিক স্থানৈর মধ্যে একটি মাত্র হাইড্রোজেন 
পরমাণু অধিষ্ঠান করে। ডাঃ ভ্যান আযালেন গণনা 
করে দেখেছেন যে, আলোকের তিন-দশমাংশ 
গতিতে ধাবমান [€৬,০** মা/সে ] রকেটের 
গায়ে হাইড্রোজেন কণিকার সংঘাতের ফলে যে ক্ষয় 
হবে, সেই ক্ষয় রোধ করবার মত পদার্থ রকেটে 
ব্যবহারোপযোগী নয়। যদি কোনও দিন বিজ্ঞানীরা 
তেমন কোন সঙ্কর ধাতু উৎ্পর করতে সক্ষম হুন, 
তবে মহাজাগতিক বিকিরণকে অগ্রান্থ করে মালুম 
মহাঁক!শের যে কোন স্থানে বিচরণ করতে পারবে । 


সবচেয়ে ছোট পাখী 
শ্রীপতাকীরাম চক্র 


প্রকৃতির রাজ্যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পাখীর 
সম্বদ্ধেই মানুষ বোধহয় সবচেয়ে বেণী কৌতুহলী | 
এদের অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য, ওড়বার দক্ষতা ও 
ভঙ্গী এবং মিষ্টি কাকলি শুধু কবি নয়, সাধারণ 
মান্গষকেও চিরদিন আকুষ্ট করেছে। কিন্তু পাখীদের 
মধ্যে সবচেয়ে ছোট যাঁরা, তাঁদের সম্বন্ধে কেউ 
বিশেষ কিছু জানে না--তারা ছোট বলেই হয়তো 
সকলের নজর এড়িয়ে যায়। শুধু সৌনর্ধয নয়, 
অন্তান্তি অনেক দিক থেকেই কিন্ত এই ছোট পাখীর 
অভুলনীয়। 

'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া, আফিকা এবং 
অষ্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে “সান বার্ড' নামে এক 
জাতের ছোট পাখী এবং উভয় আমেরিকার “ছাঁমিং 
বার্ড, নামে আর এক-জাঁতের ছোট পাখী পাওয়া 
ঘায়। পাখীদের মধ্যে হামিং বার্ড অনেক দিক 
থেকেই অদ্বিতীয় । বেশীর ভাগ হাঁমিং বার্ড বড় 


_ জাতৈর গুবরে পোকার চেয়েও ছোঁট। কিন্তু এত 


ছোট হওয়া সত্তেও কোন কোন হামিং বার্ড বাধিক 
পরিক্রমাকালে হাঁজার হাজার মাইল যাতায়াত 
করে। পাঁধীদের মধ্যে একমাত্র হামিং বার্ডই 
পিছন দিকে উড়তে পারে । কোন কোন হামিং 
বার্ড সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার পর্যন্ত ডানা নাড়াতে 
পারে। অন্তান্ত পাখীর চেয়ে এদের দৈহিক 
গঠনেও অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রজাতির বিপুল 
সংখ্যা, ভৌগোলিক বিস্কৃতির সীমাবদ্ধতা প্রস্ৃতি 
বিশেষত্বের জন্ঠে হামিং বার্ডের গোত্র “ট্রোফি 
লাইডি” বহু আগেই অন্তান্ত পাখী থকে 
দ্বাতন্্য লাভ করে আলাদা পথে বিবতিত হয়েছে 
বলে মনে করা হয়। রং 

হামিং বার্ড ও পান বার্ড প্রায় এক রকম দেখতে 
ও মোঁটামুটি এক ধরণের স্বভাববিশিষ্ট হল্পেও এদের 
মধ্যে বহু তফাৎ আছে। হামিং বার্ডের সঙ্গে 
কিন্ত সান ঘার্ড চ্জুই জাতীয় পাখীর জাতি 


এপ্রিল, ১৯৬৩] 


সান বার্ড আমাদের দেশের পাখী বলে এখানে 
এদের কথ! আলোচন! করা যাক। 

বাংলা দেশে যে সব সান বার্ড দেখা যায়, তাদের 
মধ্যে প্রধান হলো নেক্টারিনিয়া এশিয়াটিকা 
নামের প্রজাতিটি। বাংলায় এদের ছুর্গাটুন্টুনি বলা 
হয়| সমস্ত সান বার্ডের গোত্রটিকে “নেক্টারিনা ইডি” 
বলা হয়। এখানে ছুর্গাটুনটুনি বলতে সাধারণত।বে 
নেক্টারিনাইডি গোত্রের সমস্ত পাঁথখীকেই বোঝানো 
হয়। 

দুর্গাটুনটুনি সাধারণতঃ চড়ুই পাখীর চেয়েও 
ছোট, কিন্ত তাদের শরীর তুলনায় আরো সরু। 
এদের শরীরের বেশীর ভাগ কালো হলেও শরীরের 
বিভিন্ন অংশে উজ্জ্বল রং দেখা যাঁয়। এদের গলা, 
মাথা ও বুকে প্রায়ই ঘন নীল, সবুজ বা বেগুনী 
রং দেখা যায়। এই রংগুলি মযুরের গলার রঙের মত 
বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকমের দেখায়। 
পাঁলকের নুক্ম অংশগুলি বিশেষ কোন তরঙ্গ-দৈর্্যের 
আলোক-রশ্মির সঙ্গে ভুলনীয় হলে এবং একই দিকে 
পরিপাটি করে সাজানো থাকলে এই রকম 
ময়ুরকষ্ঠী রং দেখা যাঁয়। এই রঙের একটা ধাতব 
জেল্লা থাকে। তাছাড়া সাধারণ পাখীর মত দুর্গা- 
টুনটুনির পিঠ, পেট ও লেজের বেশ কিছু পালক 
হুল্দে, লাল বা অন্ত রঙের হয়ে থাঁকে। একই 
পাখীর গায়ে চার-পাঁচটা রং থাকায় এদের খুবই 
নুন্ধর দেখায়। হামিং বার্ডের শরীরে অবশ্ত এই 
লাল ও হল্দে রংগুলি দেখা যায় না। 


হুর্গাটুনটুনির পুরুষদের পালকের রং সাধারণতঃ 
উঞ্জণ হুয়ে থাকে। সাদাসিধা স্ত্রীপাীদের তুলনায় 
এদের শরীরে রঙের বিষ্যাসও বেশী সুপ্দর | বর্ষায় 
এই তফাৎ খুব বেশী থাকে । শীতকালে কোন কোন 
জাতেয় পুরুষদের এই ওঞ্জল্য ক্রমশঃই কমে আসে । 
এই “বাধিক যৌন ওজ্জগ্য হ্রাস” মরুভূমির 
বাসিন্মাদের মধ্যে বেশী দেখা বায়। হামিং 
ধার্ডে অবশ্ত 'এই যৌন পার্থক্য ও ওঞ্জখল্যের হাস 
বিশেষ দেখ! যায় না 


সবচেয়ে ছোট পাহী 


১৫৭ 


এদের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ 
হলো ঠোট ।" শরীরের তুলনায় এদের ঠোঁট আঙ্ছ- 
প[তিকভাবে অন্তান্ত পাখীদের ঠোঁটের চেয়ে 
বড়। এদের ঠোঁটগুলি সরু ও লম্বা, কখনো 
সামান্ত বাঁকানো, অনেকটা ইন্জেক্‌শনের নুচের 
মত। এদের জিভ সরু ও লম্বা এবং শেষের 
দিকে চেরা। জিভটা বন্ধ ঠোঁটের মধ্যে যাতায়াত 
করতে পারে। ফুলের মধ্যে ঠোট চুকিঘ্নে জিভ্টাকে 
পিছনে টেনে নিয়ে এরা ফুলের মধু টেনে নেয়। 

এদের প্রধান খাচ্চ হলো ফুলের মধু । অবশ্য 
সবাই সব ফুলের মধু খেতে পারে না। ঠোঁটের 
গঠন অনুযায়ী এক এক জাতের দুর্গাটুনটুনি এক 
এক ধরণের ফুলের মধু খায়! তাহাড়া এরা কখনে। 
কখনে শুধু আম্বারদের জন্ঠে বিশে কোন ফুলের 
মধু খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কোন কোন অঞ্চলে 
বিশেষ জাতের দুর্গাটুনটুনিকে চাষ-করা ফসলের 
ফুলের মধু খেতে এমন অভ্যস্ত হতে দেখা গেছে, 
যে, পরে এ ফসলের চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
তারাও বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। 

মধু ছাড়া এরা ছোট ছোট-পোকামাকড়ও খায় । 
এদিক থেকে এদের “মাকড়সা-শিকারী” ও 
“মাছিধরা” পাখীদের সঙ্গে. বেশ মিল আছে। 

মধু খাবার সময় এরা ফুলের গায়ে বা 
নিকটস্থ ছোট ডালে বসে ফুলের উপর দিয়ে 
গর্ভমূলে ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয়। সর্বজয়ার মত বড় 
ফুলের বেলায় এরা ফুলের স্তবকের পাশে ঠোঁট 
দিয়ে ফুটো করে মধু খায়। কখন কখন এরা 
ফুলে না বসে উড়ন্ত অবস্থায়ই মধু পান করে। 
হাঁমিং বার্ড অবস্ঠ সব সময় উড়ন্ত অবস্থাতেই মধু 
পাঁন করে। ্‌ 

ডিম পার়্বার মরস্থমে একটি পুরুষ ও একটি 
স্ত্রী দুর্গাটুনটুনি একসঙ্গে থাকে । গাছের ছোট 
ডাল, ঝোপ বা এ ধরণের কোন জায়গায় এরা 
স্াসপাতির আকারের ছোট্ট সুন্বর একটি ঝুলন্ত 
বাস! তৈরী করে। এরা মানুষকে বিশেষ ওয় করে 


১৫৮ 


না- লেকাঁলক্বে বা বাড়ীর মধ্যেও এরা কখনো 
কখনো বাসা তৈরী করে। শুকনো ঘাঁস, শ্াওলা 
বা খুব সরু খড়কুটা দিয়ে বাসা তৈরী করবার 
সময় এরা মাকড়সার জাল দিয়ে সেটিকে শক্ত 
করে। বাসায় ঢোকবার জন্তে পাশের দিকে 
একট! ছিদ্র থাকে । হামিং বার্ডের বাসা হয় 
ছোট্ট ঝুড়ির মত। 

এর সাধারণতঃ একসঙ্গে দুটি ছোট্ট ডিম 
পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে খুব লুন্বর। সাদা, 


গোলাপী বা নীলাভ চকচকে ডিমগুলির উপর 
প্রায়ই গাঢ় রঙের ফুট্‌কি বা ডোরাকাটা 
থাকে। 


বাঁসা তৈরী করা ও ডিমে তা' দেওয়া স্ত্র-পাঁধীর 
কাঁজ। পুরুষের! খাবার জোগাড় করে, বাসা 
পাহারা দেয় এবং স্ত্রী-পার্ধীর কাজে সাহাধ্য 
করে। | 

ছুর্গাটুনটুনির মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো 
“সিক্নিরিস মিনিমাস” প্রজাতি- এদের দেখতে 
এক একটা বড় মাছির মত। মালাঁবার উপকূল 
ও দক্ষিণ ভারতের অন্তান্ত জায়গায় এদের দেখতে 
পাওয়া যায়। ভারতে অন্ততপক্ষে দশটি প্রজাতি 
ও পঁচিশটি রকমারি দুর্গাটুনটুনি পাওয়া যাঁয়। 


এদের কয়েকটি দক্ষিণ ভারত এবং রাঁজপুতনায় 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


থাকে। কিন্তু এদের বেশীর ভাগ হিমালয়ের 
পাদদেশ, উত্তর বাঁংল! এবং আসামের অধিবাসী । 
বসস্ত কালে এদের অনেকে বাংলা দেশে আসে। 
নেক্টারিনিয়া এশিয়াটিক বা লোহিতপিঞ্জল সান 
বার্ড ( দুর্গাটুনটুনি ), নেঃ জেলোনিকা বা লোহিত- 
পিঙ্গলপশ্চাৎ সান বার্ড, এথোপাইজা স্যাচুরাট! বা 
কালোঁবুক সান বার্ড, এ; সিপরাজ। ব! হিমালয়ের 
হল্দেপিঠ সান বার্ড, এঃ ইগ.নিকডা বা অস্মিপুচ্ছ 
হল্দেপিঠ সান বার্ড এবং নেপালেন্সিস বা 
নেপালের হল্দেপিঠ সানবার্ড প্রধান । কলকাতার 


'কাছেপিঠে সাধারণতঃ প্রথম ছুই ধরণের দুর্গা 


টুনটুনি দেখা যাঁয়। এরা পেয়ারা, সর্বজয়া 
ইত্যাদি ফুলের মধু খায়। 

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণ চীন, পশ্চিমে সিরিয়া, 
পুর্ব আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 
দক্ষিণপূর্বে নিউগিনি, সলোমন শ্বীপপুঞ্জ ও 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থিত বিরাট ভূভাগে এদের দেখতে 
পাওয়া! যায়। সাহারা ও থর মরুভূমি এবং 
তুষারসীমার উপরের হিমালয়েও কোঁন কোন 
দুর্গাটুনটুনিকে দেখতে পাওয়া! যায়। 

আকারে অত্যন্ত ছোট হলেও এই বিপুল 
ভৌগলিক বিস্তার, জীবনযুদ্ধে দুর্গাটুনটনির 


সাফল্যের প্রমাণ । 


উন্কাপাতের কথা 
ভ্রীসস্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 


উদ্কাপাত চিরদিনই সাধারণ মানুষ ও 
বৈজ্ঞানিকদের মনে বিন্ময় ও অনুসদ্ধিৎস! জাগি- 
য়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে বহু গবেষণ। 
করেছেন। উন্কাপিও্ড নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সম্ভবতঃ সুরু হয় ১৮*৩ সালে। তখনই বিজ্ঞানীরা 
নিশ্চিত হন যে, উন্কাপিও মহাশুন্ত থেকেই পৃথিবীতে 
পতিত হয়। উনিশ শতকের আগে ধারণ! ছিল-_ 
উক্কাপিণ্ড মহাশুন্ত থেকে থতিত হয় না। এর 
উৎপত্তি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে । তখন এই বিশ্বাস 
ছিল যে, উক্কাপিগড আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাঁতের সময় 
ছড়িয়ে পড়ে । আবার অনেকের বিশ্বাস ছিল-_ 
ঝড়-বৃষ্টির সময় জলীয় বাষ্প কঠিনহ্ব প্রাপ্ত হওয়ায় 
এ ধরণের বস্তর রূপ পরিগ্রহ করে 


১৮*৩ সালে ফ্রান্সের লেল নামক জায়গায় 
প্রকাণ্ড উন্ধাপাত হয়| তাঁর ফলে বিজ্ঞানীরা তাঁদের 
পুর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তার! 
স্বীকার করেন যে, এত প্রকাণ্ড উদ্া পৃথিবী থেকে 
উৎপন্ন হতে পারে না। বর্তমানে নিশ্চিতভাবেই 
প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, উদ্ধাপাঁত তিনটি 
উপায়ে হতে পারে। সুর্য থেকে অনবরত নানা 
ধরণের ধুলা বা কঠিন বস্ত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ধূমকেতুর অংশবিশেষ, যা পৃথিবীর 
বুকে নেমে আসে। তৃতীয়ত: অন্তান্ঠ গ্রহনক্ষত্র 
থেকে নিক্ষিপ্ত নানা ধরণের কঠিন অংশ। 

অন্ধকার আকাশে উজ্জ্রল উদ্ধাপিণ্ডের গতি 
এবং তাদের গঠন চিরকাল সকলের মনে ওৎসুক্য 
জাগিয়েছে। অবশ্ত বর্তমানের জেট-প্লেনের 
যুগে উদ্কাপাঁত সকলের কাছে কোন নতুনত্বের 
পরিচয় দেয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পতিত 
উদ্ধাপিগ্ড বহু যাছুঘর বা সংগ্রহশালায় সযত্বে 


রক্ষিত আছে। ১৯*৭ সালে রাশিয়ার টাঙ্গা্টা 
নামক স্থানে প্রকাণ্ড উক্কাপাত হয়। এই পতন 
এত সাংঘাতিক ধরণের হৃয় যে, প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল 
পরিমিত স্থানের সমস্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত 
হয়। ১৯৪৭ সালেও রাশিয়ায় আর একটি সাংঘ!- 
তিক রকমের উক্কাপাত হয়। 

১৮০৩ সালে ছাব্বিশে এপ্রিল ফ্রান্সের লেল 
নগরে হঠাৎ আকাশে তীব্র আলোকম্দুরণ দেখা 
যায়। বহু লোক সে আলোক প্রত্যক্ষ করে। এর 
কিছু পরেই শত শত কামান-গর্জনের মত প্রচণ্ড শব্দে 
চতুদিক কেঁপে ওঠে । প্রায় পাঁচ-ছত়্ মিনিট যাবৎ 
যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প চলতে থাকে । চারদিক 
ধূলায় অন্ধকার হয়ে যায়। পরে জান! যায়, প্রকাণ্ড 
এক উক্ধাপিগওই এই সাংঘাতিক ঘটনার জন্তে দায়ী । 

উক্কাপিণ্ডের গতি সাধারণতঃ প্রচণ্ড হয়ে থাকে । 
পৃথিবীর বাযুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় এর গতি 
প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল থেকে ৪৪ মাইল পর্যস্ত 
হতে পাঁরে। মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর নিজস্ব 
গতিবেগের দরুণ পৃথিবীর কাছাকাছি আপবাঁর 
সময়েই উক্ধাপিণ্ডের গতি কমে যায়। উচ্চতর 
গতির কারণ__-যখন, পৃথিবী থেকে কোন বস্ত দুরে 
থাকে, তখন তার গতি সাধারণতঃ ২৬ মাইল (প্রাতি 
সেকেণ্ডে) বা তারও বেশী হয়ে থাকে । হৃুর্ষের 
চতুর্দিকে পৃথিবীর গতি সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে 


' ১৮ মাইল। সুতরাং কোন উষ্কাপিগ্ড ও পৃথিবী যদি 


সামনাসামনি ধাক্কা খায়, তবে তাদের গতিবেগের 
গড় হবে ১৮ মাইল ও ২৬ মাইলের যোগফল, 
অর্থাৎ 8৪ মাইল। ৃ 

উদ্ধাপিণ্ড পতনের ফলে পৃথিবীর নানা 
জায়গায় প্রকাণ্ড গহ্বর স্থ্টি হয়ে থাকে । আমে- 


১৬৩ 


রিকার যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা নামক স্থানে এই 
ধরণের প্রক1গ একটা গহুবর দেখা যায়। এর বেড় 
৪১০০ ফুট এবং গভীরতা ৬০* ফুট। সম্ভবতঃ এ 
উক্কাপিণ্ডের ব্যাস ছিল পঞ্চাশ ফুট । 

প্রতি বছরে কত উক্কাপিণড পৃথিবীতে পতিত 
হয়? এই ধরণের প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয়। একজন বৈজ্ঞনিকের মতে- প্রত্যহ 
প্রায় পাঁচ-ছয়টি উক্ষাপিও পৃথিবীর বক্ষে পতিত হয়। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে পতিত উদ্কাপিণ্ডের 
সংগ্রহ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এই 


ধরণের এক একটি উদ্তাপিণ্ডের আয়তন হয় কমপক্ষে 


২* কিলোগ্রাম । এই হিসাব অনুযায়ী বাঁষিক 
পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ২** টন। যদিও পৃথিবীর 
চুর্দিকের বাযুমগলের মধ্য দিয়ে আসবার সময় 
উদ্ধাপিণ্ডের আয়তন নান! কারণেই কমে যায়। 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই তূপৃষ্ঠটে পতিত 
উ্কাপিণড সযত্বে রক্ষিত হয়। আমেরিকায় হার্ভার্ড 
বিশ্ববিষ্ভালয়, চিকাঁগোর যাদুঘর, লগ্ডনের প্রাকৃতিক 
বস্তর যাদুঘর, প্যারী ও ভিয়েনার যাদুঘর প্রভৃতি 
স্থানে রক্ষিত উন্কাপিও সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। 
তৃপৃষ্ঠে' পতিত উচ্কাপিত্ডের বিভিন্ন ওজন ও আকুতি 
হয়ে থাকে। আফ্রিকায় পতিত একটি উন্ধাপিণ্ডের 
ওজন ৭* টন! এই পিওটিকে সরানো! সম্ভব হয় 
নি। ১৯০৫ সালে আডমিরাল পেরী বহু কষ্টে 
একখণ্ড উন্কা সংগ্রহ করে আঁনেন। তাঁর ওজন 
ছিল ৩৪ টন। এটি পাওয়া যায় গ্রীনল্যাণ্ডে। 
ছোট ছোট টুকুরা পাথরের আকারে অজন্র 
উদ্কাপিণওও দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি পিণ্ডের 
গাধ়েই প্রায় ১/১৬ ইঞ্চি পুরু আলকাৎরা 
জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্ভবতঃ পতনের 
সময় জলে যাওয়ায় এ ভাবে পিণ্ডের গায়ে মাখানো 
অবস্থায় থাকে। উন্কপিগুগুলিকে তিনভাগে ভাগ 
করা হয়েছে। এক ধরণের উদ্ধার প্রধান উপাদান 
লোহা ও নিকেল। পাথরের আকারের আর এক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


ধরণের পিণ্ডের উপাদান নানা রকমের ধাতব 
পদার্থ। তৃতীয় ধরণের পিণ্ডের উপাদান পাথর ও 
লোহ।। 

উদ্কাপিণ্ডের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা নভোমগুল 
সম্পর্কে বু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। সৌরমগ্ুলে বিভিন্ন ধাতুর অস্তিত্ব 
উদ্ধাপিও পরীক্ষা করেই জানা গেছে। কোন কোন 
উন্কাপিণ্ডে ৫% থেকে ২*% পর্যস্ত নিকেল পায়! 
গেছে। বাকী অংশ প্রধানত: লোঁহা। 
অংশের মধ্যে সিলিকা (9109) ৩৭% থেকে ৫৫%, 
তাছাড়া আযালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাঁতুও কম-বেশী পরিমাণে 
থাকে। কোন কোন উন্ধাপিগ্ডের গঠন-উপাঁদান 
অতি জটিল। তাঁর মধ্যে নরম কাচের মত্ত 
পদার্থও দেখা! গেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরণের উন্ধাপিণ্ড 
ছোট ছোট কতকগুলি স্ফটিক বা কুষ্ঠ্যালের সমষ্টি। 
এর মধ্যে লোহার সালফাইডই (৪৪5) বেশী 
পরিমাণে থাকে । কোন কোন পিণ্ডে 0510862106-ও 
থাকে। আবার কোন কোন পিগ্ডের মধ্যে 
হীরকের সন্ধানও পাওয়া গেছে। 

নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে শেষ পর্যস্ত প্রমাণ 
কর। সম্ভব হয়েছে যে, উক্কাপিণ্ড প্ররুতপক্ষে 
বিভিন্ন গ্রহ বা নক্ষত্রের ছিন্ন বা টুকরা অংশ- 
বিশেষ। নভোমগুলে নিরস্তর এই ধরণের পিগ্্‌ 
প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। সেগুলিই কোন কোঁন 
সময়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণের মধ্যে এসে ছড়িয়ে 
পড়ে চারদিকে | 

সম্ভবতঃ উন্কাপিও সম্বন্ধে মান্থষের গবেষণা 
কোন দিন শেষ হবে না। উক্কাপিগ্ডের ধাতব 
এবং আক্ৃতিগত রহস্য চিরদিন মান্ষকে চিন্ত] বা 
গবেষণার খোরাক জোঁগাবে। জাগতিক নানা 
রহস্যের দ্বার হয়তো এভাবেই মানুষের কাছে 


উন্মুক্ত হবে। 


ভৃকম্পন-সথষ্ট দোলনের দ্বার! পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন 
নিরূপণ 
শ্রীস্বশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত 


পৃথিবীর গভীরে ভূ-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার 
জন্ত নানাভাবে চেষ্টা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভৃ- 
কম্পনের প্রক্কৃতি পরীক্ষা করিয়! অনেকাংশে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে । এই বিসয়ে 
গবেষণার গতি ঘুরিয়া গিয়াছে একটি বিশেষ 
শক্তিশালী ভৃকম্পনকে কেন্দ্র করিয়া। ১৯৫২ সালে 
কায়স্কাটুকা উপদ্ধীপে প্রবল ভূমিকম্প হয়্। তাহা 
আমাদের পৃথিবীকে এত জোরে নাড়া দেয় ষে, 
পৃথিবীর সমস্ত অংশই অল্পবিস্তর একত্রে ঘড়ির 
দোঁলকের ন্ায় ছুলিয়া উঠে। অগ্থরূপ ঘটনা গত 
১৯৬* সালে চিলির ভূমিকম্পেও ঘটিয়াছে। মোটা 
মুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, চিলির তূ- 
কম্পনের ফলে পৃথিবীবক্ষে যে সকল তরল 
উৎপন্ন হয়, তাঁহার প্রত্যেকটির এক পূর্ণদোলনের 
সময় কয়েক সেকেণ্ড হইতে এক ঘন্টা পর্যস্ত 
পরিব্যাগ্ত। প্রতি পূর্ণদোলনের অধিক সময়ব্যাপী 
তরঙ্গগুলিই আমাদের পৃথিবীর গভীরের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে সাহাঁধ্য করিয়াছে। 

ভৃকম্পনের বিষয়ে মূল কথা হইতেছে যে, একটি 
সীমাবদ্ধ স্থানে অকন্মাৎ প্রভূত গতিসম্পন শক্তি 
মুক্তি পাইয়! থাকে। সাধারণতঃ এই শক্তি তুলনা- 
মূলকভাবে পরিমাণে অল্প হইলে দুই প্রকাঁপ তরঙ্গরূপে 
পৃথিবীময় ছড়াইয়! পড়িয়! দীর্ঘ সময়ে বিলীন হইয়া 
থাকে। এই তরঙ্গগুলি যখন কোন স্কান অতিক্রম 
করিতে থাকে, তখন সেই স্থান নাতিদীর্ঘ সময় 
তয়ঙ্গাযিত হইতে থাকে । এই সাধারণ তরঙ্গ গুলির 
দোলনকাল কয়েক সেকেও মাত্র । যদি ভৃকল্পনশক্তির 
শৃঙ্খলমুক্তির ক্ষেত্র তৃত্বকের নিকটে হয়, তাহা হইলে 
কিছু তরঙ্গ ত্বকের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই 


ত্বকসন্লিহিত তরঙ্গগুলির দোঁলন-কাল কিছু বেশী-- 
২০ সেকেও্ড হইতে এক মিনিট পর্যস্ত। 

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, কোন 
বড় জিনিষে দোলন সৃষ্টি করিতে অধিক শক্তিব্যয়ের 
প্রয়োজন ইয়। আমর! যদি ঘরের দেওয়ালে হাত 
দিয়া আঘাঁত করি, তাহ! হইলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ওরলের স্থষ্টি হইবে। এই তরঙ্গগুলির প্রকৃষ্ট যন্তাদি 
ব্যতীত ধর! পড়িবার সম্ভাবনা! নাই। সেই কারণে 
এইরূপ সামান্ত আলোড়নকে দেওয়ালের সামান্য 
অংশের আলোড়নরূপে চিস্ত/ করিতেই আমরা 
অভ্যন্ত। কিন্তু ইহাকে বৃহৎ দেওয়ালের সামান্ভতম 
আলোড়নও মনে করা যাইতে পারে। এখন 
দেওয়ালটির দোলন-কাল দীর্ঘ অথবা হুশ্ব হইতে 
পারে। দীর্ঘ দোলন-কাল হৃষ্টি করিতে অধিক 
শক্তির প্রয়োজন হইবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এই কথাই 
প্রযোজ্য । প্রত্যেক বস্ততেই এইরূপ অসংখ্য 
দোলন-কালযুক্ত আলোড়ন কৃষ্টি হইয়া থাকে । সময়- 
গুলি অসংখ্য হইলেও দীর্ঘতম দোঁলন-কাঁল কিন্তু 
সাধারণতঃ কয়েক সেকেও বা কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই দীর্ঘতম দোঁলন- 
কাল ৫? মিনিট মাত্র। এখন যি ভূমিকম্পের 
প্রারস্তিক আলোড়ন বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা 
হইলে ৫৭ মিনিট দোঁলন-কাঁল ও অন্যান্য অনতিদীর্ঘ 
দোলন-কালযুক্ত আলোড়ন সৃষ্টির সম্ভাবন! থাকে। 
১৯৬* সালের চিলির ভূমিকম্প সত্যই এই সকল 
আলোড়ন হৃষ্টি করিয়াছিল। 

এখন বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইল, 
পৃথিবীর গঠন কিরূপ হইলে এইরূপ দোলন-কালযুক্ত 
আলোড়নের হৃষ্টি হইতে পারে। ম্বভাঁবতঃই 


১৬২ 


প্রথমে মনে করা হইল-_সম্পূর্ণ পৃথিবী একই 
বস্ত্র দ্বারা গঠিত এবং ভূমিকম্পে পৃথিবী-গোঁণকের 
দোলন হয় কেন্ত্রমুখী। ইহাতে পৃথিবীর ঘনত্ব 
একটি বিশেষ সংখ্যা ধরিলে দীর্ঘতম দোলন-কাঁল 
পাওয়! যায় প্রান ৪৫ মিনিট। স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, ইহ! অত্যন্তর্ূপে ঘনত্ব সংখ্যা ধরিবাঁর অপেক্ষা 
রাখে। সেই জন্ত নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন 
গঠন-প্রকৃতি ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন মতে, গঠন- 
প্রকৃতির মধ্যে প্রধান বলা যাইতে পারে-_-(১) 
বুলেনখ (২) বুলেনক১ (৩) বুলেন কং (৪) বুল/র্ড ১ 
(৫) বুলার্ড২ পৃথিবীর প্রতিকৃতিগুলিকে। 

কুলেনখ প্রতিঞ্ণতি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ চাপ ও 


চাপ সহ করিবার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি পাখিত্না কর! 
হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বগিতে গেলে এই 
প্রতিকৃতিতে পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা উপরের অংশ ২৯০০ কিলো- 
মিটার পুরু এবং ইহাতে ঘনত্ব প্রতি খনসেন্টিমিটারে 
৩গ্র্যাম হইতে বধিত হইয়া ৫ই গ্রাম পর্যস্ত হইয়াছে। 
ইহার নিম্নের অংশ ২২* কিলোমিটার পুরু ও তরল 
অবস্থায় আছে। ইহাঁর ঘনত্ব ৯২ হইতে. বধিত 
হইয়! সর্বনিয়ে ১২ হইয়।ছে। ইহু।র পরে পৃথিবীর 
অবশিষ্ট ১২০* কিলপোমিট।র কঠিন পদার্থ ও ইহ|র 
ঘনত্ব প্রান্ধ প্রতি ঘনসেপ্টিমিটারে ১৮ গ্র্যাম। 

বুলেনক১ 
হুইতে সামান্য পার্থক্য আছে। ইহ।তে ভিতরের 
দুইটি অংশকে একত্র করিয়া তরল পদার্থের দ্বারা 
গঠিত চিন্তা করা হইয়াছে। ঘনত্ব ভেদ বুলেনখ 
-এর ন্তায় মনে করা হইয়াছে । 

বুলেনক, প্রতিকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথিবী কঠিন 
পদার্থের দ্বারা নিমিত, কিন্তু ঘনত্ব পরিবর্তনের হার 
বুলেনখ -এর গ্ায়। 


বুলার্ড১ প্রতিক্কতিতে বুলেনথ প্রতিকৃতি হইতে 
কেবলমাত্র সর্বোপরিস্থ ৪** কিলোমিটারে সামান্ত 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রভেদ আছে। প্রায় ১০০* কিলোমিটার নিমে 
হঠাৎ প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১ গ্র্যাম ঘনত্ব বুদ্ধিই 
হইতেছে বুলার্ড২ প্রতিকৃতির বৈশিষ্ট্য। তাহা 


ব্যতীত অন্ত সকল বিষয়েই বুলার্ড১ ও বুলার্ড২ 


সহগামী-। আরও অন্তান্ত প্রতিকৃতি আছে। কিন্ত 
বর্তমানে এইগুলিই যথেষ্ট হইবে । 

পিকারিস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
দুইটি দীর্ঘতম কেন্ত্রমুখী আলোড়নের দোঁলন-কাঁল 
২৬৭ ও ১০৬ মিনিট হয় বুলেনকং প্রতিক্কৃতির 


ক্ষেত্রে। বুলেনধ -এর ক্ষেত্রে হয় ইহা যথাক্রমে 


২০৭ ও ১০"২ মিনিট। ইহাতে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, উপরিউক্ত দুইটি প্রতিকৃতির 
ক্ষেত্রে দীর্ঘতম দোলন-কালের পার্থক্য যথেষ্ট বেণী। 

কিন্তু পৃথিবীর স্বাভাবিক আলোড়ন কেন্ত্রাভিমুখী 
না হইয়া একটি অক্ষের চতুদিকে দোঁলনরূপে হইতে 
পারে সাধারণ ঘড়ির দোঁলকের ন্ায়। ইহাঁকে 
অক্ষীয় দোলন বলা যাইতে পারে। এই প্রকার 
দোঁলনে পৃথিবী ঘড়ির চাকার ন্তায় না৷ হইয়া 
গোলাকার হওয়াতে দোলনের অক্ষ অপেক্ষা বিভিন্ন 
অক্ষাংশে ও দ্রাঘিমাংশে দোঁলন-পরিমাণ কম-বেশী 
হইতে প|রে। এই কম-বেশীর পরিমাপ অসংখ্যরূপে 
করা যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রধান তিন 
প্রকার দোলনবিস্তৃতি অন্থসারে তিনটি দীর্ঘতম 
দোলন-কাল যথাক্রমে ৪৪১, ১২৭ ও 
মিনিট অথবা ২৮৬, ১১৬ ও ৭ ১ মিনিট বা ২১৯) 
১০৫ ও ৬৯ মিনিট। এই সমন্ত গণনা বুলেনধ 


প্রতিকৃতি অনুসারে । কিন্তু বূলেনকং প্রতিকৃতি 


৭৩ 


অন্সারেও সমধ়গুলি প্রায় একই মানবিশিষ্ট। 
বুলেনকং প্রতিকৃতি প্রকৃত অবস্থা হইতে বহুদূরে, 


কারণ তাহাতে সমস্ত পৃথিবীকে একপ্রকার পদাথ 
ঘারা গঠিত মনে করা হইয়াছে । এই সকল কারণে 
অক্ষাবলম্বী দোলন হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন 
নির্ণয়ে সাহায্য পাইবার আশা নাই। 


এপ্রিল, ১৯৬৩] ভূকম্পন-ন্্ট দোলনের দ্বার। পৃথিবার আভ্যন্তরীণ গঠন নিরূপণ 


পিকারিস তখন হুস্কিন্প (১৯২০) প্রবর্তিত 
অক্ষাবলম্বী বা কেন্ত্রাভিমুখী দোলন নিরপেক্ষ 
অন্তপ্রকার দোলনের কথা চিন্তা করিলেন। এই 
দোলনের টৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে 
পৃথিবীগোলক দোলনের সময় ডিস্বারৃতি হ্যা 
সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে । ইহাতে পৃথিবী- 
গোলকের কোন ব্যাসের চতুদিকে কোন ঘর্ণ, 
নাই। পরিষ্ার বুঝ! যাইতেছে যে, কেন্ত্রাভিমুখী 
দে|লন ইহারই বিশেষ উদাহরণ মাত্র। কেন্দ্রাভিমুখী 
দোঁলন কষ্ট হইতে পারে না, যেখানে পৃথিবীর কেন্দ্র 
তরল মনে করা হইয়াছে । সেই জন্য বুলেনধ বা 


বুলেনক২ মাত্র বিবেচনাযোগ্য থাকে । নিয় তালি- 


কয় গণনার ফল বিভিন্ন প্রতিরৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ হম 
দে।লন-কালগুলি মিনিট মনে দেওয়া! হইল | 
বুলেন বুলেন বুলেন বুলার্ড১ বুলার্ডং 
কং ক১ থ 


সস সর পর রী 
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ইহাতে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের দোলনবিস্তৃতি 
ধর! হইয়াছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে. এই সকল সময়গুলি 
যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছেকি না। ১৯৫২ সাল হইতে 
এই বিষয়ে পরীক্ষা চালনা! কর! হইতেছে। ১৯৫২ 


চা 


১৬৩ 


সালে বেনিয়ফ এইরূপ দীর্ঘ দোলন-কাঁল পরিমাঁপক 
ভূকম্পমাঁন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার কিছুকাল 
পরেই কামস্কটুক উপদ্বীপে প্রবল তৃমিকম্প হয়। 
বেনিয়ফের যন্ত্রে দুইটি দোলন-কাল ধর! পড়ে ; যথা, 
৫৭ মিনিট ও ১** মিনিট। এই ১০* মিনিট 
দে(লন-কাঁলকে পিকারিস মনে করিয়াছেন, পৃথিবীর 
অভ্যন্তরস্থ তরল অংশের দোলন। কিন্ত ইহা 
উপরে ধর] ন1৷ পড়িবার সম্ভাবনা । সেই জন্ত ইহা 
সত্যই ধরা পড়িয।ছে, ন। যান্ত্রিক গোলযোগের 
দরুণ মনে হইতেছে, তাঁহ।র বিচার আবশ্যক | 

ইহার পর ১৯৬* সালের ২২শে মে, চিলির প্রবল 
ভূকম্পন হয়। এবারও বেনিয়ফের যন্ত্রে কামস্কাট্‌- 
কার ভূমিকম্পের অন্গরূপ দোলন-কাঁলগুলি ধর! পড়ে । 
এবারে অনেক অধিক সংখা দীর্ঘ দোলন-কাঁলগুলি 
যন্থের পরিলিখন হইতে আবিষ্কৃত হয়। বৈজ্ঞানিক 
প্রেসও নিরপেক্ষভাবে নিজের যন্ত্রে পরিলিখিত 
দীর্ঘ সময়গুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই 
সমযগুলিকে পরীক্ষা করিয়! দেখা গেল যে, 
ইহারা গাণিতিক হিসাঁবে বুলেনথ প্রতিকৃতির বিভিন্ন 


ধ|র[য় আলে।ড়নের সময় অনুস।রী । আরও ছুইটি 
স্থনের পরিলিখন লইয়া পরীক্ষাগুলিকে প্রামাণ্য 
করিবার চেষ্টা করা হইল। ১৩ মিনিট হইতে ৬০ 
মিনিট পর্বস্ত সমস্ত সময়গুলির তালিকাটি চারিটি 
ভূকম্প-মানমন্দির হইতে প্রকাশিত হুইল। তাহা 
হইতে নিয়লিখিতরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতে 
পারা যায়। 

(১) অক্ষাঁবলম্বী দোঁলন-কালগুলি সকল পৃথিবী- 
প্রতিকতিতেই যান্ত্রিক পরিলিখন অনুসারী একই ফল 
দেয়। 

(২) বুলার্ড», বুলার্ড২ ও বুলেনখ, তিনটি 
প্রতিককৃতিই বুলেনক১ও বুলেনকং অপেক্ষা অপেক্ষা- 
কৃত যাস্ত্রিক লিখন পরীক্ষোতীর্ণ। 

(৩) বুলার্ড১ ও বুলেনধ-এর বুলার্ড১ প্রতিরূতি 


১৬৪ 


অপেক্ষা ভৃকম্পনযন্ত্র পরিলিখনের সহিত অধিকতর 
মিল আছে। 
(9) বুলার্ড১ ও বুলেনথ প্রায় সমধরমী৷ হওয়াতে 


উভয়েই প্রায় একরপ ফল গাণিতিক হিসাবে 
দিয়াছে। 

(৫) কিন্তু বুল১ প্রতিকৃতিতে কেন্দ্রাভিমুখী 
দোলনের পরীক্ষার ফলের সহিত গরমিল হইতে দেখ! 
যাইতেছে। কিন্তু বুলেনথ প্রতিকৃতি দুইটি বিভিন্ন 


কেন্ত্রে দৃষ্ট ফলের সহিত বেশ সামঞ্জন্য রাখিয়াছে। 
এই সামঞ্জস্তের ফলে পৃথিবীর শেষ অন্তর্তাগ তরল 
ন| হইয়া কঠিন হইবে । 

উপরের সমস্ত মন্তব্য হইতে আমর| মে।টামুটি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 

ধরিয়া লইতে পারি যে, পৃথিবীর গঠন-প্রক্কৃতি 
বুলেনধ প্রতিকৃতি যথাষথরূপে বর্ণনা করিতেছে। 
কিন্তু পরীক্ষার ফলের সহিত অধিক পরিমাণে সামঞ্জন্য 
করা যাইতে পারে, যদি বুলেনধ প্রতির্ুতিকে উপরের 


দিকে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া লওয়া যাঁয়, অর্থাৎ 
বুলেনখকে যদি উপরের দিকে কিছু পরিমাণ 


বুলেনক প্রতিকৃতিধর্মী করিয়া লওয়া যায়। বুলার্ড১ 
ও বুলেনককে প্রায় সমাস্তরাপ ধরিয়া লওয়। 


য/ইতে পারে। ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে পরীক্ষার 
ফল সংগ্রহ করিতে পারিলে পৃথিবীর গঠন হয়ঠো 
সুনিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব হইবে | 


ডাঃ স্তাবিন কর্তৃক শিশু-পক্ষাথাতের ওষুধ আবিফষার 


শিশু-পক্ষীঘাত বা পোলিওমাইলাইটিস একটি 
মার।ত্বক ব্যাধি। এই রোগ মানুষকে একেবারে 
পঙ্গু করে দেয়__এই ব্যাঁধির ছুঃখভার সারাজীবন 
বহন করতে হয়। এই অভিশ।প থেকে মুক্তির 
সদ্ধান দিয়েছিলেন ডাঃ সক্ষ। কয়েক বছর হলে! 
ডাঃ আলবার্ট ব্রাইস শ্যাবিন নামে আর একজন 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানীও এই রোগের আর একটি ওষুধ 
আবিষ্কার করেছেন। তিনি এই রোগের প্রতি- 
ষেধক হিসাবে পক্ষাঘাত রোগের জীবস্ত ভাই- 
রাঁসকে টিকা হিসাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। 
সন্ধ টিকা নেওয়ার যে ধরচ হয়, তার দশ ভাগের 
এক ভাগ খরচেই এই ন্যাবিন টিক! নেওয়। যায়। 
অনেকের ধারণা, এই টিক! সৃক্ক টিকার তুলনায় 
অনেক বেশী কার্যকরী। 

পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার 
ফলেই এই জীবস্ত পোলিও-ভাইরাস টিকা আবিষ্কৃত 
হয়। পৃথিবীর নাঁনাদেশেই এর কার্যকারিতা 


প্রমাণিত হয়েছে। স্বল্প খরচে এর প্রয়োগ সম্ভব 
বলে পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ীসমূহে এই টিকা খুবই 
কাঁজে লাগতে পারে__লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হতে 
পারে। ১৬, 

ডাঃ শ্ঞাবিন ১৯০৬ সালে বিষালিন্টকে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তার জন্মকালে এ স্থানটি ছিল 
রাশিয়ার অন্তভুক্তি। বর্তমানে বিয়ালিস্টক রয়েছে 
পোল্যাণ্ডে। তার যখন পনেরে! বছর বয়স, তখন 
তাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে তার অভিভাবক- 
বৃন্ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্টে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
চলে আসেন। শ্যাবিন পরিবারের আথিক সচ্ছলতা 
ছিল না, কষ্টেই সংসারযাত্র৷ নির্বাহছিত হুতে|। 
এই কষ্টের ভার কিছুটা লাঘব করবার উদ্দোশ্ছে 
আযালবার্ট বদি দস্ত-চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহুণ 
করে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করতে রাঁজী আছেন 
--এই কথা তার ঠপিতৃব্য তাঁকে জানান। সত্তার 
এই প্রস্তাবে রাঁজী হয়ে তরুণ স্ত।বিন দু-বছর জতি 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] ডাঁঃ স্যাবিন ১৬৫ 


মনোযোগের সঙ্গে দস্ত-চিকিৎসা সম্বন্ধে পড়াশুনা! গবেষণা! শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর খুবই প্রভাব 
করেন। এ সময়েই পল ডি. ক্রুইফের লেখ! রয়েছে”_এই কথা তিনি পরে বলেছিলেন । 

মাইক্রোব হান্টার্স নাঁমে বইখানি তাঁর হাতে আসে! এর পরেই তরুণ স্তাবিন মনস্থির করে ফেললেন, 
এই পুস্তিকাখাঁনিই তীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ছেড়ে দিলেন দস্ত-চিকিৎসা'র বিগ্ঠালয় এবং গবেষণায় 


8. স্টার 





ডাঁঃ স্াবিন 


“বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ যে কি,তা আমি এই আত্মনিয়োগ করলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
পুস্তকে যে সকল জীবনী রয়েছে, তা৷ পড়েই প্রথম ছিলেন প্রখ্যাত মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা জীবাণু 
জানতে পেরেছি। আমার চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্রান্ত জীব-বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম এইচ. পার্ক। 


১৬৬ 


তার ক|ছে এ বিশ্ববিগ্ত(লয়ে গবেষণা করবার জন্তে 
একটু স্থান চাইলেন। এই ধরণের অনুরোধ সচরাচর 
আসে নাতার এই প্রার্থনা ডাঃ ক্রার্ক মণ্ডুর 
করলেন। 

এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্যাবিন বলেছিলেন, “এর 
পরবর্তাঁ কয়েক বছরের মধ্যে ডাঃ পার্ক নাঁন ধরণের 
বিষয় নিয়েই গবেষণ। করবার জন্ঠে আমাকে নিদেশ 
দিয়েছিলেন । পোলিও বা শিশু-পক্ষাথাত রোগ 
সম্পর্কে গবেমণ। এরই মধ্যে একটি। পুর্বে এই 
রোগের নিদাঁন বা রোগের লক্ষণ নিবূপণের জন্তে 
রোগীর গায়ের ত্বক পরীক্ষা! করে দেখা হঙে। 
এই কাজ নিয়ে আমি ছ-মাস ছিলাম। কিন্ত 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, 
এই পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয় 1” 

চার বছর পরে ১৯৩৫ স।লে নিউইয়র্ক সহরের 
রকফেলার ইনষ্রিটিউটে মিঃ শ্টাবিন চাঁকরী পেলেন। 
পোলিও রোগ বা শিশু-পক্ষাঘাত রোগের ভাইর[স 
ব| জীবাণুকে যে স্নায়ুর তন্তর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে 
বাচিয়ে রাখা, জন্মানো! ও বাড়ানো যায়-_-এইখ|নেই 
এই কথ! তিনি প্রমাণ করেন । 

১৯৩৯ সালে সিনসিনাটি বিশ্ববিষ্ালয়ের 
আমস্্রণে তিনি এ বিশ্ববিদ্থ/লয়ের কলেজ অব 
মেডিসিনে-এ অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে 
যোগদান করেন। পোলিও রোগের ভাইরাস 
ষে মানবদেহের অন্ত্রেই বৃদ্ধিপ্রা্ধ হয়, এ-কথা 
তিনি এখানে আসবার কয়েক বছরের মধ্যেই 
প্রমাণ করেন। তারপর তিনি এই ভাইরাসের 
টিকা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের দরুণ এই কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাকে 
মাফিন সৈল্তবাঁহিনীর চিকিৎসকের দলে যোগদান 
করতে হুয়। যুদ্ধাবসানে তিনি পুনরায় সিন- 
সিনাটিতেই ফিরে আসেন এবং গবেষণার কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। 

১৯৪৯ সাল এই রোগ গবেষণার ক্ষেত্রে 
একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরেই হার্ডর্ড 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


উপায় আবিষ্কার করেন। 


জীবস্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বিশ্ববিষ্ভ/লঘ়ের একদল বিজ্ঞনী প্রখ্যাত নোবেল 
লরিয়েট ডাঁঃ জন এফ. এনডাঁর্সের পরিচালনাঁধীনে 
মানবদেহের বিশেষ ধরণের পোলিও রোগের 
ভাইরাস কিভাবে জন্মানো যেতে পারে, তার 
তদের এই আবিষ্কারের 
ফলে এই ভাইরাঁসকে টিকা হিপাবে প্রয়োগ করবার 
পথে যে সব বাধা ছিল, তার একটি অপসারিত 
হলো । এই আবিষ্ষারের ফলে ভাইরাস আরও 
সহজে জন্মানো যবে। কি ধরণের ভাইরাস 
টিকার পক্ষে উপযোগী, বিজ্ঞানীর! তারপর সে 
বিসয়ে পরীক্ষ1-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন । 

টিক! হচ্ছে একপ্রকার প্রক্রিয়া যাতে মাঁনব- 
দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে। এতে দুর্বল 
_এমন কি, রোগের মৃত ভাইরাস মানবদেহে 
প্রয়োগ কর! হয়। ফলে এ রোগের জীবস্ত বীজাণু 
ধ দেহকে আক্রমণ করতে পারে না। এই টিকা 
নেবার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমত! 
জন্মে। কিন্তু প্রতিরোধ-প্রণালী এখনও বিজ্ঞানী- 
দের কাছে রহশ্/বৃত। তবে এটুকু জানা গেছে যে, 
এই টিকা নেবার ফলে বাইরে থেকে রোগের 
জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করবার মত উপাদান 
মানবদেহে জন্মায়। এ সব উপাদানের পরিমাণ 
আক্রমণকারী জীবাণুর তুলনায় বেশী হলে মানুষ 
আর এ রোগে পীড়িত হয় না। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে--ভাইরাসের সঙ্গে রোগের 
কি সম্পর্ক? ১৯৩৫ সালে প্রথম ভাইরাসের 
সন্ধান পাওয়া যার়। এর পরে প্রায় ৩০ 
রকমের ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
তাইরাস অতি ক্ষুদ্র জীবাণু--এককভাবে এদের 
প্রোটিন ও 
নিউক্লিক আযসিডের সমবায়ে এদের দেহ গঠিত। 
বাইরের আবরণের মধ্যে প্রোটিনের ভিতর 
থাকে নিউক্লিক আআসিড। বিশুদ্ধ আকারে 
পাওয়া! গেলে দেখা যায়, এর! নড়াচড়া করতে 
পারে না এবং এদের কোন বৃদ্ধিও হয় না। 


চি 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


কিন্ত জীবস্ত কোষের মধ্যে ভাইরাঁস বেঁচে থাকতে 
পারে, তাদের বংশবুদ্ধি হতে পারে, তাদের 
গঠন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে পারে। 
খাছ্ছের নঙ্গে বা শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে 
সেই ক্ষত স্থান দিয়ে মানবদেহের কোন কোষের 
মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত 
আক্রমণের উপষে।গী কোষের সন্ধান না পায়, 
ততক্ষণ এর! রক্তে প্রবাহিত হতে থাঁকে। 

প্রথমে এ ভাইরাসের প্রোটিনের বহিরাবরণের 
সংঘাতে কোষের বহিরারণটির ছেদ ঘটে। ফলে 
ভাইরাসের মূল কেন্ত্রসস্তর নিউক্লিক আযাঁসিডের 
(98) অণুটি এ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। 
প্রোটিনের বহিরাবরণ কোষের বাইরে পড়ে থাকে। 
এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের 
মধ্যে ভাইরাস স্বায়ুকোষের মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারে। 

সব রকম ভাইরাসের মধ্যে ক্ষুদ্রতম তাইরাঁসের 
অন্ততম হলে! পোলিও বা শিশু-পক্ষাঘাঁতের 
ভাইরাস। এরা এত ক্ষুদ্র যে, দশ লক্ষ পোলিও 
ভাইরাসকে পাশাপাশি রাখলে মাত্র এক ইঞ্চি 
জায়গা নেবে । এদের আকার গোল। 

পোলিও ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ স্সায়ু- 
কোষের আবরণ ছেদ করবার পর এর নিউক্লিক 
আযসিড ন্াযুকোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এর পর 
এদের বৃদ্ধি ইয় এবং এ কোষকে ধ্বংস করতে 
থাঁকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক নতুন 
ডাইরাস তৈরী হয়ে যায়। 

জীবাণুর আক্রমণ ও ভাইরাসের মানবদেহে 
প্রবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবাণু যে ভাঁবে 
বিভক্ত হন্নে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, ভাইরাসের বৃদ্ধি 
সেভাবে হুয় না। বর্তমান মতবাদ এই যে, 
ভাইরাঁস দেহের কোন কোষ আক্রমণ করবার পর 
সেই কোষের উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে এবং 
এ কোষের উপাদান কাঁজে লাগিক্ে ওর মধ্যে 
তাঁদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। তবে এ সব নতুন 


১৬৭ 


ভাইরাসের বহছ্রাঁবরণ কোষের বাইরে ফেলে-আসা 
বহিরাবরণের মতই কি না, তা এখনও জানা যায় 
নি। নিউক্লিক-*আসিডের কার্ধকলাঁপের মধ্যেই 
এর উত্তর রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা । 

এরা বৃদ্ধি পেষে পাশের স্নায়ুকোষে বিস্তৃত হয়। 
এভাবে শরীরের কোঁন অঙ্গের ন্নায়ুকো গুলি 
নষ্ট হয়ে গেলে, সেই অংশ অসাড় ও অবশ হয়ে 
পড়ে। এই টিকাঁর সন্ধানে ধারা ছিলেন, তাঁদের * 
কাছে টিকার উপযোগী ভাইরাসের সন্ধান সমস্যা 
হয়ে দেখা দিল। তারপর বহু চেষ্টার পর তারা 
এমন একপ্রকার ভাইরাসের সন্ধান পেলেন, যেগুলি 
স্সায়ুকোম নষ্ট করে না, কিন্তু বাইরে থেকে আগত 
পোলিও রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে। এজন্টে 
প্রষ্বোজনীয় উপাদান তৈরীতে সাহাধ্য করে থাকে। 

মৃত ভাইরাস নিয়ে ডাঃ জোনাল সন্ক টিকা 
তৈরী করলেন। এরা ম্বৃত বলে দেছ্ধে প্রয়োগ 
করলেও এদের বংশবুদ্ধি বা কোন স্বায়ুকোম নষ্ট 
হয় না, কিন্তু এই রোগাক্রমণ প্রতিরোধে আ্যাষ্টিবডি 
তৈরীতে সাহায্য করে। 

ডাঃ স্তাঁবিন টিক হিসাবে ব্যবহারের জন্তে 
নির্দোষ ভাইরাসের সন্ধান করলেন অন্তভাবে। 
তার মনে হলো, বংশপরম্পরাদ় চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যাদদির যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাঁর মূলে আছে 
একপ্রকার ভাইরাঁস। এরাই বংশগতির বাহক। 
এরা মানদেহে থাকলেও সায়ুকোষের কোন ক্ষতি 
করে না। ন্তাঁশন্তাল ফাউণ্ডেনের আম্ুকুল্যে 
তিনি গবেষণাগাপে পোলিও ভাইরাসের কয়েক 
পুরুষ উৎপাদন করে পরীক্ষা করে দেখলেন। 
ন্ঠাশন্তাল ফাউণ্ডেশন ফর ইন্ফ্যানটাইল প্যারা 
ল।ইসিস নামে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট ডি. 
্রার্চলিন রূজভেণ্ট নিউইয়র্ক সহরে স্থাপন করেন । 
শিশু-পক্ষাঘাত রোগ সম্পর্কে গবেষণাই ছিল এর 
উদ্দোশ্ট। ১৯৫৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 
কেবলমাত্র স্তাশন্তাল ফাউণ্ডেশন রাখা হয় এবং 
তখন থেকে সব রকম ভাইরাঁসবাহিত রোগ 


১৬৮ 


সম্পর্কেও গবেষণার ব্যবস্থা হয়। অবশেষে তিনি 
নির্দোন ও দুর্বল ধরণের একপ্রকার ভাইরাসের 
সন্ধান পান। মান্থযের অন্তরে এই সব নির্দে 
ও দুর্বল ভাইরাস বৃদ্ধি পাস, জন্মে এবং রক্তধারাধ 
প্রবাহিত হয়ে থাকে। এরা বাঁইরে থেকে এই 
রে।গের মারাত্বক ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করে। উল্লিখিত দুর্বল ভাইরাস দেহে থাকলে, 
ক্তধারায় বাহিত হলেও তাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় না । 

এসব জীবন্ত ভাইরাসের টিকা মুখে গ্রহণ 
করা যায়। এর! মাঙষের অন্তরে অনিরিষ্টকাল 
থাকতে পারে । সেখানে এদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং 
জীবনভর মাহ্ষকে মারাজ্মক ধরণের ভাঁইর।সের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এসব নির্দোষ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। 
কোন কোন বিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, এই সব 
নির্দোষ ভ।ইরাঁস সংক্রমণের পর মারাত্মক হয়ে উঠতে 
পারে। কিন্তু ডাঃ স্ত।/বিন এই ধরণের সম্ভবনাঁকে 
আমল দেন নি। তিনি এই বিষয়ে উদ্বিগ্ণও নন। 
আজ পর্স্ত এই বিষয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হয়েছে, তাতে দেখ! গেছে, এরূপ হবার কোন 
আশঙ্কা নেই ! 


ডাঁঃ স্ত/বিন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন_-“পোলিও 
রোগের টিকা নিয়ে আমার গবেষণার কাজ শেষ 
ইয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই ক্যান্সার রোগ নিয়ে 
গবেষণা স্থপ্ করেছি ।? 


নাইলন তত্ত 


আবদুস সালাম মণ্ডল 


আজ পর্যন্ত যত প্রকারের নিত্যব্যবহার্য কৃত্রিম 
পদার্থ আবিষ্কৃও হয়েছে, তা মধ্যে সিঙ্থেটিক রাবার 
এবং নাইলন অন্যতম । আমর! জানি, দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সমন্ন প্রাকৃতিক রাঁবারের উৎসস্থলগুলি যখন 
বুটিশ শাঁসনাধীনে ছিল, তখন জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ 
তাদের নিরলস সাধনান দেশের রাবারের ব্যাপক 
চাহিদা মিটিয়েছেন সিস্ছেটিক রাবার দিয়ে। আর 
আজ যদিও প্রাকৃতিক তন্তর অভাবে বন্ত্রসমস্া 
প্রকট হয় নি, তবু তারও প্রতিবিধান হিসাবে 
আবিষ্কৃত হয়েছে কত্রিম তত্ত নাইলন-_দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও 
ব্যবহথার-বচিত্ে যা প্রান্কৃতিক তন্তকে বহু দুর 
ছাড়িয়ে গেছে। 

খ্যাতনামা রসায়নবিদ্‌ ওয়ালেস এইচ. ক্যারোসাঁর 
সার অপরিসীম অধ্যবসাঁয়ের মূল্য স্বব্প এই 
'নাইলন' আবিষ্ধারে সক্ষম হন। তিনি হেক্সা- 
মিথিলিন ডাইআমিন (176381)601519190 


9181711) ) ও এডাইপিক আসপসিড (01015 
৪০1), এই ছুই রাসামনিক পদার্থের বিক্রিয়। ঘটিয়ে 
“নাইলন লবণ” তৈরী করেছিলেন । এ "নাইলন লবণ' 
থেকে জলকণা ধিদুরিত করে পলিমারিজেঁসন 
পদ্ধতিতে কৃত্রিম নাইলন প্রস্তত করেন। পলি- 
ম[রিজেসন পদ্ধতিকে দুই বা দুইয়ের অধিক জৈব 
অণুর সম্মিলনে অধিকতর জটিল আপবিক সংযুক্তি- 
করণ আখ্য। দেওয়! যায় । 

এখন উপরিউক্ত প্রস্তুত-প্রণালী সগ্যদ্ধে একটু 
বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিপুর্বে 
যে “নাইলন লবণের কথা বলা হয়েছে, আজকাল 
তা৷ (১) বেঞ্জিন ও পেট্রোলিয়ামের যৌগ (০5০1০- 
11659217560? 39026152 ০0: 060:০916000), 
(২) ভুট্টার আবরণ ও (৩) জইয্বের খোসা প্রভৃতি 
কাঁচা সামগ্রী থেকে প্রস্তত করে নেওয়! হুয়। অবশ 
প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে নাইলন উৎপাদন করা 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


হতো! ফেনল নামক একটা জব পদার্থ থেকে। 
এই পদ্ধতি আজকাল আঁর অনুসরণ করা 
হয় ন|| 

কর্তম'নে সাইক্লোহেক্সেন থেকে জারণ পদ্ধতির 


নাইলন তন্ত 


১৬৯ 


সাহায্যে প্রথমে “এডাইপিক-আযাসিড' ও পরে 
হেক্সামিথিলিন ডাঁইআ্যাঁমিনের অপরিহার্য উপাদান 
বুটাঁডিন তৈরী করা হয়। জটিল রাসায়নিক 
বিক্রিষাটি নিম়রূপ-_- 
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এই এডাইপিক আ্যাঁসিডের সঙ্গে হেক্সামিথিলিন ডাইআযাঁমিন-এর বিক্রিয়ার (২৫৪০৮০7) সাহায্যে 


বর্তমানে নাইলন প্রস্তত হচ্ছে-_ 
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প্রস্তুত প্রক্রিয়া-_প্রথমত:ঃ নাইলন লবণ-যুক্ত 
দ্রবণে কিছু পরিমাণ এডাইপিক আঁসিড ও 
আযসোটক আযসিড মিশিয়ে নেওয়া! হয়। পরেও 
দ্রবণকে পাম্প করে বিশেষ জ্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত 
কয়েকটি স্বয়ংক্রিন্র চুল্লীর (£060019৮6) মধ্যে 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়! হয়। এ প্রকার চুললীতে 
সাধারণতঃ ডাইফিনাইল অক্সাইড বাপ্পের সাহায্যে 
যথোপযুক্ত উঞ্ণত! বজায় রাখবার ব্যবস্থা থাকে । 

এখান থেকে জলীয় বাশ্পযুক্ত নাইলন দ্রবণের 
সঙ্গে কিছু টাইটেনিয়াম অক্সাইড (7104) 
(2187067% 01596151091) ৪£6170) মিশিয়ে নেওয়া 
হয় এবং এ মিশ্রণকে ঞ0:০০1৪৮০ 01)8006:-এর 
মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় মিশ্রণের মধ্যে 
একটা জটিল আণবিক সংযুক্তিকরণ, অর্থাৎ পলি- 
মেরিজেসন সংঘটিত হয় এবং একটা তরল 
আঠালো পদার্থ পাত্রের তলদেশে জমা হয় । 

এরপর এই তরল পদার্থের উপর প্রতি বর্গ 
ইঞ্গিতে ৪* থেকে ৫* পাউও্ড পর্যস্ত চাপ প্রয়োগ 
করে তরলবস্তকে ঢালাই-চক্রের (0830178 12661) 
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মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এই ঢালাই-চক্র থেকে, প্রা 
১২ ইঞ্চি চওড়া ৩% ইঞ্চি পুরু পলিমারের একটা 
ফিতা বেরিয়ে আসে । এ ফিতাটির তলদেশ শক্ত 
রাখবার জন্তে নীচে জলের স্প্রে এবং উপরের দিকে 
বাযুপ্রবাহ চাঁল।নো হয়। 

এরপর এঁ ফিতাগুলিকে টুকরা টুক্রা করে 
কেটে ব্রেড করবার জন্যে পেষাই যঙ্ত্রের ভিতর দিয়ে 
তন্ত-উৎপাঁদক যন্ত্রের প্রকোষ্ঠে (৫নং) পাঠানে! হয়। 
এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিশেষ চাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
থাকে এবং একে ঝেষ্টন করে যে জাকেট থাকে; 
তাকে 170০৬566000 ৬৪০০০: বা 10101)6175- 
19511 ড৪০এ: দিয়ে উত্তথ রাখা হয়। এর 
ফলে এই প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা সব সময় নাইলনের 
গলনাঙ্ক ২৬৩০ সেপ্টিগ্রেডের উপর থাকে। তাই 
নাইলন টুক্রাগুলি উত্তপ্ত তারের জালির উপর এসে 
তরলীভৃত হয্র এবং ফোঁটা ফোটা করে তন্ত্-উৎপাদক 
ম্পিনারেটের মধ্যে পড়ে এবং অবশেষে তত্র 
আকারে বেরিয়ে আসে । পাখার সাহায্যে বাঁয়ু- 
প্রবাহ চালিয়ে এরূপে উৎপাদিত তন্তকে কঠিন 


১৭৩ 


আকার দন ক্র! হু এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে একটি 
কাঁচনিমিত রোলারের সহায়তায় বিশেদ বিশেষ 
টান দিয়ে ইচ্ছামত প্রস্থচ্ছেদের নাইলন স্থত্রে 
রূপান্তরিত কর। হয়। মোটামুটি এই প্রক্রিয়ার 
সাহাধ্যেই আজকাল ইউরোপের অধিকাংশ 
কারখানায় নাইলন তৈরী হচ্ছে। 

ন।ইলনের ব্যবহার £-_সাঁধারণ হতাঁর তুলনায় 


7*-ডাই-ঘিলাইল অব্যাইড বাস্ম 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


পরিধেয় বন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত নাইলন তন্তকে 
স।ধারণতঃ বিভিন্ন আাসিড, আযসিটেট, পিগ.মেন্ট 
প্রভৃতির, সাহায্যে রডীন করা হয় এবং এরূপে 
নাইলনকে বিভিন্ন রঙে রডীন করবার কাঁজে বিশেষ 
সতর্কতার অভাবে অনেক সময় নাইলনের রাসা-. 
রনিক পদার্থগুলি শরীরের ধর্মের সংস্পর্শে আসে 


এবং চর্মের উপর মারাত্মক ক্ষতের হ্ষ্টি করে। 





নাইলন তন্ত প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা । 


নাইলন অধিকতর নমনীয় এবং প্রসরণশীল হওয়ায় 
সৌখীন শাড়ী, ব্লাউজ ও মোজা হিসাবে এর 
ব্যবহার আজ ব্যাঁপক এবং সর্বজনবিদিত। এছাড়া 
বিশেষ স্থিতিস্থাপক গুণের জন্তে তন্ত হিসাবে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাইলন ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল 
পলাষ্টিক-শিল্লে ছ/চে ব্যবহারের উপযোগী পাউডার 
হিসাবেও নাইলনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলেছে। 


স্থতরাং নাইলনের পোষাক ব্যবহারের সময কিছু 
সতর্কতা গ্রহণ কর! দরকার । 


তবে রাসায়নিকের সতর্ক দৃষ্টির উপর বিশ্বাস 
রেখে আমরা আশ! করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে 
নাইলনের ব্যবহার সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হবে--আঁর 
ঠিক তখনই জনসেবায় বিজ্ঞানীদের এক অভিনব 
প্রচেষ্টা সফল ও সর্বাজসুন্বর হবে । 


সঞ্চয়ন 
চাদ ও পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি 


সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের একটি অভিষাত্রীদল 


দীর্ঘকাঁল কামচ]ট্ুকার আগ্নেয়গিরিমাল! সম্পর্কে 


অন্গশীলন ও পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। 
এ'রা অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নেমে পর্য- 
বেক্ষণ চালিয়েছেন। এগুলির মধ্যে একটি হলো 
ইউরোপ-এশিয়ার মধ্যে উচ্চতম ক্লিউচেভ স্কাইয়া 
আগ্নেয়গিরি, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫*** 
মিটার। এই বিজ্ঞানীদল অগ্নযদ্‌গারী গিরিগহবরের 
তভিতৰে নেমে ফোঁটোমেটিক মাপজোক ও অন্তান্ত 
পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়েছেন । 

এই বিজ্ঞানীদলের অন্যতম, লেলিনগ্রাড বিশ্ব 
বিগ্তালয়ের জ্যোতিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাঁপক ডি. 
ভি. শারোনফ তাদের এই বৈজ্ঞানিক অভিযান 
সম্পর্কে লিখেছেন : জ্যোতিবিজ্ঞনীদের মধ্যে 
অনেকেই মনে করেন- চাদের পৃষ্ঠদেশ জুড়ে যে 
অসংখ্য পাহাড়, সমতল ভূমি আর জ্বালামুখ দেখা 
যায়, সেগুলির উৎপতি আগ্রেপ্নগিরি থেকেই এবং 
ল/ভা, ভন্ম এবং অন্তান্ত উদ্‌্গীরিত জিনিষ হলো 
এর উপাদান। এই মতটাঁকে যাঁচাই করবার জন্তে 
পাধিব আগ্রেরগিরিগুলির সঙ্গে টাদের পিঠের উপর 
যা দেখা যায়, তার তুলনামূলক অনুশীলন করা 
দরকার। সেই সঙ্গে সৌররশ্ির প্রতিসরণ 
ক্ষমতা সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন । 
পৃথিবী ও চাঁদের উপরকার বিভিন্ন 'গঠন ও 
তূ-সন্গিবেশ থেকে কতটা পরিমাণে ও কোন্‌ 
কোন্‌ দিকে এই পসৌররশ্বিগুলি প্রতিফলিত ও 
গ্রতিসরিত হচ্ছে, সেটা জানা প্রয়োজন । আমাঁদের 
অভিযাত্রীদলের অন্ততম কাঁজ ছিল এই সম্পর্কে 
অনুসন্ধান ও গবেষণ! চালানো । 

কাঁম্চাট্কার যে অঞ্চলে অনেকগুলি আগ্নেগিরি 


সক্রিয় রয়েছে, সেই অঞ্চলে গিয়ে সবচেতে বড় ছুটি 
অগ্রযদ্গারী গিরি ক্লিউচেভ স্কাইয়া ও আভাচাঁ-র 
গহুবরে কয়েক বার নেমে আমরা মোট প্রায় ৪* ঘণ্টা 
ধরে তথ্য সংগ্রহের কার্ধস্থচী সম্পন্ন করি। তা- 
ছাঁড়া অন্তান্ত আগ্নেষগিরির গহ্বরেও আমরা নেমেছি 
এবং পর্যবেক্ষণ চাঁলিয়েছি। এই সব গিরিগহ্বরের 
লাভা, ভম্ম, নানারকমের প্রস্তরখণ্ড, রাসাঁয়নিক মল 
(ল্লাগ) ইত্যাদির যে সব নমুনা আমরা সংগ্রহ করে 
এনেছি, সেগুলি লেলিনগ্রড বিশ্ববি্া(লয়ের জ্যোঁতি- 
বৈঁজ্ঞ!নিক রসাপ়নবিগ্ঠার গবেষণাগারে এখন বিশ্লেষণ 
করে দেখা হচ্ছে। এই অনুশীলনের পুর্ণ ফলাফল 
প্রকাশিত হতে আরও বছরখানেক সময় লাগবে 
এবং এগুলি যে জ্যোতিরবৈজানিক রসায়ন ও 
পদার্থবিদ্ভার উপরে অনেক নতুন আলোকপাত 
করবে, তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে উপস্থিত করছি। 
মাকিন বিজ্ঞানী গোল্ড এই থিওরি উপস্থিত 
করেছেন যে, চাদের পৃষ্ঠদেশ আগাগোঁড়াই খুব নরম 
ধুলিকণায় আচ্ছাদিত | আমাদের পর্যবেক্ষণের ফল 
এর সম্পুর্ণ বিপরীত। চন্তরপৃষ্ঠের বিভিন্ন গঠন থেকে 
প্রতিসরিত সৌররশ্মির অনুশীলনের ফলে আমরা এই 
সিদ্ধান্তে এসেছি যে, চার্দের উপরিতল অত্যন্ত 
অমস্থণ ও পরম্পর বিছিন্ন খুব ছোট ছোট গর্তে ভরা 
এবং এক ধরণের সছিদ্র ম্পঞ্জের মত উপাদানে 
আচ্ছাদিত। এই ম্পঞ্জসদৃশ উপাদানের গঠন 
আবার নিদিষ্ট আকারবিহীন তীক্ষ কোণসমন্থিত। 
চর্ণাকার কোন উপাদান হলে চঙ্পৃষ্ঠ এই রকম 
হতো না। তাছাড়৷ চাদের গতি ও ঘূর্ণনবেগ 
হিসেব করলে দেখা যাবে যে, তার পৃষ্ঠদেশ যদি 
এই ধূলিচূর্ণে আচ্ছাদিত হতো? তাহলে তার 


১৭২ 


পাহাড়গুলির ঢালু হয়ে আসবার নতি হতো 
অন্ততঃ ৪& ডিগ্রি। কিন্তু চাদের অধিকাংশ 
পাঁহড়েরই ঢালু হয়ে আসবার নতি হলো তার 
চেয়ে অনেক কম। 

ক্লিউচেভ স্কাইয়া আগ্নেয়গিরির ঢালুতে আমরা 
যে জমাট-বাঁধা বিরাট ল|ভা-প্রস্তর পেয়েছি, তার 
গায়ে এক ধরণের স্পঞ্জসৃশ ধাতুমিশ্রিত রাঁসারনিক 
মল রয়েছে, যাঁকে বিজ্ঞ।নের ভাষায় বলে “স্কে। রিয়া” | 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এই লাভা-প্রস্তরের গায়ে প্রতিফলিত হৃর্ধরশ্মির 
বর্ণালী ও প্রতিসরণ বিশ্লেষণ করেও সাধারণভাবে 
একই ফল পাওয়া গেছে। এসব থেকে সাধারণভাবে 
আমর! এই মতেরই সমর্থন করি যে, চাদ ও পৃথিবীর 
আগ্নেযগিরিগুলির প্রকৃতি ও গঠন মোটামুটি একই 
রকম। তবে চাদের আগপ্নেকগিরিগুলি বহু কাল 
আগেই নির্বাপিত হয়ে যাওয়ায় সেগুলির বহিঃ" 
স্তরের গঠন একটু অন্য রকম হয়ে থ।কতে পারে। 


নতুন ভারতের কয়ন। পরিকল্পন। 


মানষের কল্পানাশক্তিই সকল মহাঁকীতির উত্স। 
আজকের বিমান আবিষ্কারের অনেক আগেই 
মাগুষ পুষ্পক রথের কল্পন! করেছিল। আজকেন্প এই 
মহাশূন্ত আবিষ্কারের অনেক আগেই হনুমানের 
সূর্যলোক লফর সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছিল। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক কাঁলের 
কল্পন৷ আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। 

কথিত আছে, ভগীরথ গঙ্গার ধারা পরিবর্তন 
করেছিলেন। এক সময় একথা নিছক কল্পনাঁবিলাস 
বলেই মনে ইতো। কিন্ত আজ ইঞ্জিনিয়ারের 
তা সম্ভব বলেই মনে করেন। 

মহারাষ্ট্রে কমন! পরিকল্পনা প্রমাণ করে 
দিয়েছে__এক যুগের মান্য যা ভাবতে পারে, 
পরবর্তাঁ যুগের মানুষ তা করতেও পারে। পশ্চিমঘাট 
পাহাড়ের উপর প্রবাহিত কয়না নদী নিজের ইচ্ছায় 
পূর্বদিকে ডেকানে নেমে যায়। এখানেও কয়নার 
পথে কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কিন্ত 
সামান্য ধারা পরিবর্তন করে কয়নাঁকে যদি পশ্চিমে 
চালিত করা যায়, তাহলে অনায়াসে বিপুল পরিমাণ 
জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি কর! যায়। প্রকৃতি যা করে নাই, 
মাচষ তাই করেছে। কয়নাঁকে পশ্চিমে চালিত 
করে বে কয়না বঙ্গোপসাগরের পানে ছুটে যেত, 
তাকে আরব সাগরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই 
অঙ্গ পরিষর্তনটুকুর ফলে মহারাষ্ট্রের লাভ হয়েছে 


কিলোওয়াট দুমুল্য বিছ্যাৎ-শক্তি। 
ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ইতিহাঁসে কয়নার এই 
গতিমুখ পরিবর্তন একটি বিশেষ ঘটন! স্বরূপ । 

স্থউচ্চ পাহাড়ের উপর প্রবাহিত কৃষ্ণ ও করন! 
বর্ধার জলকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। কয়নার 
উপরিভাগে বছরে গড়ে ২৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। 
করদের কাছে কয়না নিজেকে কৃষ্ণার মধ্যে 
বিলিয়ে দিত। পাহাঁড় থেকে নেমে কৃষ্ণা খুব বেশী 
জল পায় না। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯০ ফুট উচ্চে সমুদ্রের ঠিক 
ধারে অবস্থিত কয়ন] বেসিন থেকে বিন্দু বিন্ু জল 
ফেললেও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। সামোক্ি 
পর্বতগাত্রের পশ্চিম দিকটি সোজা! ১৪** ফুট উঠে 
গেছে।. নীচ থেকে আরব সাগর মাত্র ৩ মাইলের 
পথ। এই পথে মাত্র ১৫ মাইল এগুলেই কয়নায় 
জোয়ার-ভাটার টান পড়বে। ফলে কয়নার 
বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা! আরও বেড়ে গেছে। 

১৯৫৪ সালে কয়না! পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। 
এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হলো, দেশমুখওয়াড়ীর 
বাধটি। সেচ ও বিদ্যুতের ভাগার বলা যায় এই 
বাধটিকে। বাধের নীচে জল অন্ত পথে চালিত 
করে তৃগর্ভের ছুটি বিছ্যাৎ-কেন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন : 
করা হবে। তিন পর্যায়ে এই পরিকল্পনাটি সম্পন্ন 
কর! হবে। 


৪৩০১৬০ চু] 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


প্রথম পর্যায়ে ৩৮২৮ কোটি টাক ব্যয় হবে। 
এই সময় ২০৭৫ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ তৈরী হবে 
এবং পোঁফালীর তৃগর্ভস্থিত বিছ্যৎ-কেন্্রটিতে 
২৪৯,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। 
এই বিদ্যুতের জন্তে বোস্বাইয়ে একটি রিসিভিং 
ষ্টেশন স্থাপন করা হবে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে ৯৪৫* কোটি ঘনফুটের 
একটি বাঁধ। এই জলের একাংশ কৃষ্ণা বেসিনে 
সেচের জন্তে সরবরাহ কর] হবে। দ্িতীয় পর্যাষে 
বাঁধ ও পাওয়ার হাউসসহ ১৪ ১৬ কোটি টাকা খরচ 
হবে। 

শেষ পর্যায়ে কয়নার জল থেকে সব বিছ্যৎ্টুকু 
ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এই সময় অতিরিক্ত ১৫*১০০* 
কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। 

সাঁতাঁরা জেলার হেলওয়ার্ক গ্রামের তিন মাইলেব 
উপর কয়না! যেখানে পুব দিকে বাক নিয়েছে, 
সেখানেই অবস্থিত হবে কয়ন! বাঁধ । দেশমুখওয়াঁড়ীর 
ছোট্ট সমতলভূমিটুকু আজ আর নেই। কয়না বাঁধ 
অ|জ সগর্বে তার উপর দাড়িয়ে আছে । ভারতে 
এখানেই সর্বপ্রথম বাঁধ তৈরীর জন্যে পাথরকুচির 
কংক্রিটের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 


সঞ্চয়ন 


৯৭৩ 


বন্য! নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়ন। বাধে ২৯১ ফুটের 
সেন্টটাল স্পিলওয়ের ব্যবস্থা আছে। তাতে 
ছয়টি ( ৪১" ৮২৫? ফুট) ক্রেষ্টগেট আছে। এগুলি 
প্রতি সেকেণ্ডে ৯৮৫০ কোটি ঘনফুট জল গ্রহণ 
করতে সক্ষম। 

কয়নার বিছ্যৎ-কেন্ত্রগুলি ভূগর্ভে অবস্থিত। 
প্রাচ্যদেশে এমন বিদ্যুৎ-কেন্ত্রের সংখ্যা নিতাস্তই 
কম। ভারতে শুধু মাইথপের পাওয়ার হাউসটি 
ভূগর্ভে স্থাপিত। আখিক ও কারিগরি দিক বিবেচনা 
করেই পাওয়ার হাউসটি তূগর্ডে স্থাপন করবার 
সিদ্ধান্ত করা হয়। খনন কার্ষের প্রথম পর্যায় 
প্রায় শেষ হয়ে গেছে। 

কয়ন] বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত শক্তি ২২* 
কিলোভোন্টের ১৫* মাইল দীর্ঘ ডবল সাঁকিট 
লাইনযোগে ই্বেতে সরবরাহ করা হয়। গত বছর 
১৬ই মে থেকে এ লাইনে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সুরু হয়। 

কয়ন! পরিকল্পণ] থেকে সমগ্র মহারাষ্ট্রে লাভবান 
ইবে। শিল্প ও অন্যান্য কাজে কয়নার বিদ্যুৎ 
যোগাঁবে উৎসাহ, কৃষিক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে কয়নাঁর 
জল। শশ্যশ্টামলা হয়ে উঠবে প্রকৃতি । মাহুষের 
কল্পন। পবিণত হবে বাস্তব সত্যে। 


জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি 


“ইটালীর নাঁবিকটি নতুন পৃথিবীতে এসে 
পৌচেছেন”-_ আমেরিকার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 
ডাঃ আর্থার এইচ. কম্পটন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা! ও উন্নয়ন অফিসের ডাঃ জেম্‌স্‌ 
বি, কোন্তান্টকে নতুন পাঁরমীণবিক যুগের অত্যুদয়ের 
বার্তা--এই রহস্যময় কয়টি কথায় টেলিফোনে 
জানিয়েছিলেন 

এই নাবিকটি হচ্ছেন এন্রিকো ফেমি, ইতালী- 
জাত মাফিন বিজ্ঞানী। তারিখটি ছিল ১৯৪২ 
সালের ২রা ডিসেম্বর । শিকাগো বিশ্ববিস্ত(লয়ের 
ট্ট্যাডিয়ামের নীচে স্কোয়াশ খেলার প্রানে এই 


নতুন যুগের বার্তী-বহুনকারী গবেষণাটি চালানে! 
হচ্ছিল! ফলাফল যে কি হবে, কেউ জ।নতেন 
না। অধীর আগ্রহে সকলেই প্রতীক্ষমান। 
আটমিক পইল--কাঁবন আর ইউরেনিয়াম দিয়ে 
গঠিত, একটি ভ্তূপ-_দেখতে একটা বিরাট মৌচাকের 
মত। ক্যাডমিয়াম ধাতুতে তৈরী দীর্ঘ একটি 
ঢগডকে ধীরে ধীরে এ স্তুপের মধ্য থেকে বের করে 
আনা হচ্ছে। 

বেলা টা ২* ধিনিটে ফেমি নির্দেশ দিলেন-- 
“ক্যাতমিয়/মের দণ্ডটি আর এক ফুট পরিমাণ টেনে 
বের করে আনুন; তাতেই হয়ে বাবে।” সত্যই 
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তা হলো। তেজক্রিয়তা নিবূপণের ফলকের 
ক/টাটি ঘুরতে লাগলো । বোঝ! গেল, পৌনঃপুনিক 
পারমাণবিক প্রতিক্রিয়! স্থষ্টি ও তা নিয়ন্ত্রণ করবার 
পথ প্রস্তত হয়েছে। ফেমি তার সেই গবেষণা 
সম্পূর্ণ করলেন। পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক চুলী 
বা আটমিক রিয়াক্টর চালু হলো। 

ধারা এই গবেষণাযব অংশ গ্রহণ করেছিলেন, 
তাদের মনে আর সন্দেহ রইলো না যে, পরমাণু- 
শক্তি ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্র মান্তষের নিত্য 
কাজে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। 
রিষ্যাক্টরে তৈরী তেজক্ত্িয় উপকরণ আইসোটোপ- 
সমুহ বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, ক্লষি-বিজ্ঞান এবং 
শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজে লাগবে, তা 
তাদের কাছে নুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হলো। 
তাছাড়া পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে, তা যত দুরবর্তাঁই 
হোক না কেন, এই নতুন উৎস থেকে অফুরন্ত 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎ্পাঁদন সম্ভব হবে-_এই কথাও 
তারা সে দিন উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধকালীন 
কাজকর্মে ব্যস্ত থাক। সত্তেও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরমাণু 
শক্তির শাস্তিকালীন প্রয়োগের পরিকল্পনা! রচনার 
সময়ও তাঁর। করে নিয়েছিলেন । 

তবে ১৯৪৫ সালে এই নতুন যুগের অস্থ্যদয় 
সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প লোকই 
সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভবিম্মতে পরমাঁণুঁশক্তির 
কল্যাণকর প্রয়োগ সম্পর্কে পরমাণু-বিজ্ঞনীরা 
অবহিত ছিলেন। তাহলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবি- 
ষ্কারের পর এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের আবিষ্কার 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বলে অভিনন্দিত হয়েছিল। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রোগের চিকিৎসা, 
রোগ-নি্ণর, পৃথিবীর খাগ্সরবরাহ বৃদ্ধি, কৃষির 
উন্নতিসাধন এবং শ্রমশিল্পের নানাবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। 

এই আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যেই পরমাণু-শক্তি 
থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ্-শক্তির সাহাঁষ্যে কারখান! 
চালানে৷ হলো, সাধারণ গৃহস্থের বাঁড়ীতে আলো 
জললো, রেডিও চললো এবং আরও নানারকম 
কাঁজ সম্পন্ন হলো। 

এর পর থেকে ভেষজ-বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প, কৃষি, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অন্তান্ঠ যে সব ক্ষেত্রে 
পরমাণু-শক্তি মান্ষের বিশেষ কাজে লাঁগতে পারে, 
সে সব ক্ষেত্রে এই শক্তি প্রপ্োগের ব্যাপারে 
খুবই অগ্রগতি ঘটেছে। তেজক্ত্রিয়তার সাহাঁষ্যে 
সঙ্কর ফসল উৎপাদনে, কাঁটাগু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, 
পরমাণু থেকে বিছ্যাৎ-শক্তি উত্পাদনের ব্যাপারে 
বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রে 
জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এটি দিয়েছে অফুরস্ত 
ইন্ধনের সন্ধান। ভবিষ্থতে বিমান ও মহশুন্তযানেও 
এথেকে হবে আল।নীর হ্ষ্টি। পরমাণুর সাহায্যে 
মান্নষের কল্যাণসাধনের যে বিরাট সম্ভাবন। 
রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ 
করে মানুষের যে উপকার হয়েছে বা সম্ভাবন! দেখা 
যাঁচ্ছে, তার সামান্ত কয়েকটিই এখানে উল্লেখ 
করা হলো। বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে 
পরমাণুর সাহায্যে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে এমন সব 
কর্ম সাধিত হবে. যা এখনও মানুষের কল্পনার 
বহিভূতি। 


লাক্ষার ব্যবহার 


ছোট্ট একটি কীটের দেহনিঃহুত আঠালো রস 
থেকে তৈরী হয় লাক্ষা। এই লাক্ষা ভারতকে এনে 
দিচ্ছে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা । লাক্ষা রপ্তানী হয় 
আমেরিকায় । আমেরিকায় প্রাত্যহিক জীবনে 
ব্যবহৃত হয়--এমন অনেক দ্রব্য নির্মাণের কাজে 


লাগে লাক্ষা। পিয়ানে, ছাপার কাগজ, দ্রব্য 
সংরক্ষণী রং প্রভৃতি কয়েক্টির নাম এখানে দেওয়া 
গেল। 

ভারত এই কীটের চাঁষ হয় বট, বাবলা» কুলঃ 
পলাশ, কুম্ুম, অড়হড়, খয়ের প্রভৃতি গাছে। এই 
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কীট গাঁছের বন্কলের মধ্যে তার লম্বা শু'ড় প্রবেশ 
করিয়ে দিয়ে রসটুকু চুষে নেয় খাগ্রূপে। খাগ্ভা- 
বশেষটুকু রাসায়নিক পরিবর্তনের পর নিত হয় 
এবং এ কীট স্বীয় দেহের চারধারে তা আবরণের 
মত ব্যবহার করে। শক্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার জন্যেই তাকে এপ করতে হয়। এই 
আঠালো রসই লাক্ষাঁয় পরিণত হয়। 

লাক্ষার বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে ভারতের 
স্থান সর্বোচ্চ, আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এর সবচেয়ে বড় 
ক্রেতা । ভারতের মোট উৎপন্ন লাক্ষার প্রায় এক- 
পঞ্চমাংশ রপ্তানী হয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬১ সালে 
মাঁকিন ক্রেতার! প্রায় ১* হাঁজার টন লাক্ষা আম- 
দানী করে ছিল ভারত থেকে । এতে ভারতীয় উৎ- 
পাদকদের আয় হয়েছিল প্রায় 
ডলার 

লাক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র আলকোঁহল 
ছাড়া আয় কোন দ্রাবকের মধ্যে এগুলি দ্রবীভূত হয় 
না। বৈদ্যুতিক শক্তির পক্ষে লাক্ষা ইনস্ুলেটররূপে 
ব্যবজৃত হয়। 

আঠালো ইনস্ুলেটর হিসাবে লাক্ষা বৈদ্যুতিক 
আধরণরপে ব্যবহৃত হয়। ইলেকটিক মোটরের 
রক্ষার ব্যাপারেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য । 
আমেরিকার প্রত্যেকটি কারখানা, অফিস-ভবন 
এবং প্রায় প্রত্যেকটি গৃহে লাক্ষা অত্যাবশ্তক। 
কাচের সঙ্গে কাঁচ, কাচের সঙ্গে ধাতু জোড় দিতে 
লাক্ষার জুড়ি মেল ভার। এই কারণে আলোর 
বাল্ব, বেতার ও টেলিভিশন টিউব নির্মাণে লাক্ষা 
বা গালা ব্যবহৃত হয়। 

আমেরিকায় পুরুষ ও কোন কোঁন মহিলা যে 
ফেন্ট.টুপী পরিধান করেন, তার আকুতি যাতে 
বিকৃত না হয়, সে জন্তে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। 
টতৈলশিল্পেও লাক্ষায় প্রয়োজন আছে। পেট্রো- 
লিগ্লাম ও তদ্জাত দ্রব্যগুলিতে লাক্ষা ভ্রবীতৃত হয় 
না। আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে লাক্ষা মেশালে 
মোটা লাল রং তৈরী হয়। তৈলবাহী জাহাজের 
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সঞ্চয়ন 
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ভিতরের দিকে এই রং মাঁখালে তা গ্যাসোলিনের 
কুপ্রভাব থেকে এ জাহাজকে রক্ষা করে। 

মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে লাক্ষার ব্যবহার 
খুবই প্রচলিত। ফটো-এনগ্রেভারগণ কাঁলার প্লেটের 
উৎ্পদনে এর বাবহাঁর করেন। অনেক পত্রিকা 
এবং কোন কোন গ্রন্থে ব্যবহাত এক ধরণের মুদ্রণের 
কাগজে প্রলেপ হিসাবে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। 

লাক্ষা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তাই ছাপার 
কালিতে এর ব্যবহার আছে। বস্ততঃ এর দ্রুত 
শুষ্ক হবার গুণটির ভ্ন্তেই দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রণ- 
যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। মাঞ্কিন রাঁসাঁয়নিকেরা 
বর্তমানে যে সব নতুন নতুন কালি প্রস্তত করছেন, 
তাতে 'প্রচুর পরিমাণে লাক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে। 

খেলনা প্রস্ততকা'রকেরা প্রলেপ হিসাঁবে এবং 
জোড়বাঁর কাজে লাক্ষ। ব্যবহার করেন। জুতা ও 
চামড়ার নানা কাজেও এর প্রয়োজন আছে। 
চকোলেট প্রভৃতি মিষ্টিদ্রব্য তৈরীতে লাক্ষ! খুব কাজে 
লাগে। এই ধরণের মিষ্টিদ্রব্যের উপর লাক্ষার 
পাতলা প্রলেপ মাখলে সেগুলি সহজে গলে যায় না। 

কাঠের ভাল আসবাব তৈরীর কাজে লাক্ষা 
খুবই প্রয়োজনীয় । আমেরিকার বাঁসগৃহে ওক 
কাঠের মেঝের খুব প্রচলন আছে। এই জাতী 
মেঝের সুষ্ঠ রুচিসম্মত রূপ দিতে লাক্ষা অপরিহার্য | 

ভেষজ-শিল্পেও লাক্ষার ব্যবহার আছে। কাঁপ- 
স্থল টতরীতে প্রলেপরূপে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। 

বহুপূর্বে লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল রং ও 
ফোনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরীর কাঁজে। 

লাক্ষার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। 
রাচীর ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা-কেন্র ব 
আমেরিকায় লাক্ষা নিয়ে কাজ করছেন যে সব 
রাঁসায়নিক, তাঁর! কেউ চুপ করে বসে নেই। মাঁঞ্িন 
আমদানীকারকগণ এই ভারতীয় পণ্যটি সম্পর্কে বহু 
আশা পোষণ করেন। কারণ লাক্ষার যে সব 
গুণ আছে, তা কোন রাসাষনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তত 
করা যায় মা। 


১৭৬ 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য! 


বধিরত। 


আধুনিক সভ্যত| মানবসমাঁজে অনেক নতুন 
রোগ নিষে এসেছে-এমন কি, অনেক দৈহিক 
বৈকল্যের জন্তেও এই সভ্যতা অনেকট! দায়ী । 
বর্তমান সভ্যত।র যুগে একটা বিশেষ রে।গ হলো 
উচ্চ রক্তচাপ এবং এই রোগের মূলে রয়েছে সহর- 
জীবনের অতিব্যস্ততা। এখন প্রমাণ পাঁওয়া গেছে 
যে, বধিরতাঁও সভ্যতারই অন্যতম অবদান। 

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বধির হয়ে যাওয়া এবং 
সাধারণভাবে শ্রবণশক্তি কমে যাঁওয়! বা বধিরতার 
কোন প্রকৃত কারণ ন1 থাকলেও সম্পূর্ণ বধির হয়ে 
য|ওয়াটা প্রকৃতিদত্ব বিধান নয়। যে সব আদিম 
অধিবাসী প্রাক্কতিক পরিবেশে বাঁস করে, বার্ধক্যেও 
তাদের শ্রবণশক্তি খুব ভাল থাকে । 

সভ্য জাতিগুলির মধ্যে শ্রবণশক্তি হাস পাওয়া 
সম্পর্কে বৈজ্ঞ/নিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে 
দেখ গেছে--জীব্নযাপন পদ্ধতি, পরিবেশ 
এবং 'বিশেষ করে আধুনিক সভ্যতার নানারকম 
শব্ের চাপের উপর শ্রবণশক্তির হ্াঁস-বুদ্ধি 
অনেকখানি নির্ভর করে। শিল্পনগরীগুলির 
জনগণের বার্ধক্যের শ্রবণশক্তি, অল্প শব্খসম্পন্ন অথবা 
একেবারে কোন শব্ধ নেই, এই রকম পরিবেশের 
জনগণের তুলনায় অনেক কম। শব্ধবহুল পরিবেশে 
বেশী দিন থাকলে শ্রবণশক্তি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
এবং পরে কোন শান্ত পরিবেশে বাস করলেও সেই 
শক্তি আর ফিরে পাওয়া যায় না। 

আদিম অধিবাসীদের শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করবার 


জন্তে ডুসেলডফের মেডিক্যাল আযাকাডেমীর ডাঃ 
্রেষ্টার একটি চিকিৎসকদলের সঙ্গে ম্থ্দানের গভীর 
বনে ভ্রমণ করেন। সেখানে মাবাঁন নামক একটি 
উপজাতি বস করে। মাবান উপজাতির সভ্য- 
তাকে প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের সভ্যতা! বলা যায়। 
কানের পক্ষে প্রস্তর যুগকে সত্যিকারের বর বলা 
যেতে পারে। নিউইয়র্কের নাগরিকগণের ১১ 
থেকে ৩* বছর পর্যস্ত যতখানি শ্রবণশক্তি থাকে, 
মাবান উপজাতির লোঁকদের ৭* বছরের বৃদ্ধেরও 
শ্রবণশক্তি ততখানি | তাঁর অর্থ হলো, একজন 
৭৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ মানব ১৫ বছর বযহ্ক একজন 
আমেরিকান ছেলের মতই পরিষ্কার শুনতে 
পায়। . 

বিভিন্ন ধরণের জনগণের মধ্যে অবশ্থ কৈশোর 
বয়সের শ্রবণশক্তিতে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে 
ন1। সুদান, নিউইয়র্ক অথবা রুব জেলার শব্ববহুল 
রাজধানী ডুসেলডফের কিশোরেরা একই রকম 
শুনতে পায়। কিন্তু বয়স ৩০।৪*-এর কোঠাঁর পৌঁছে 
গেলে_-এমন কি, তার আগেই সভ্য মাশ্থষের 
শ্রবণশক্তি ছুর্বল হতে থাকে । 

সুতরাং আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি যে, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ৩* বছরের পর 
থেকেই যে শ্রবণশক্তি ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে 
অথবা বার্ধক্যে যে বধিরতা আসে, সেই অবস্থাকে 
সভ্য দেশগুলিতে প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে করা 
হয়। এই অবস্থাটা স্বাভ1বিক নয, মান্গষের তৈরী । 


জোনাকীর আলোর উৎস কোথায় ? 


লীন পুল এই সম্বদ্ধে লিখেছেন__গ্রীন্মের সন্ধ্যায় 
পল্লীঅঞ্চলে জোনাকীর ঝাঁক বেরিয়ে আসে। 
তাদের দেহে যে আলো জলে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা 
বহুকাল ধরে ভেবেছেন। এই আলে! কোথা থেকে 
আসে, কেন আসে; এতে তাদের কি কাঁজ হয়-. 


ইত্যাদি প্রশ্থ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এক-শ' বছরেরও 
বেশী হলো গবেষণা করে আসছেন । 

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! হয়েছে এবং এর ফলে এই 
আলোর উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক 
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দশক পুর্বে এই বিষয়ে ধারা অগ্রগামী হয়েছিলেন, 
তাদের গবেষণাঁকে ভিত্তি করেই সাম্প্রতিক কালে 
পথসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। 

এই জৈব আলে বা “বায়োলুমিনেসেক্স” 
সম্পর্কে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকরুৎ হলেন 
উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী শারীরবৃত্তবিদ্‌ রাফায়েল 
ছুবোয়া। এক ধরণের দীপ্তিমান শুক্তি নিয়ে তিনি 
গবেষণা করে দেখলেন যে, এই জৈব আলোর 
পিছনে দুটি জিনিষ রয়েছে। এই দুটি জিনিষের 
মধ্যে তিনি একটির নাঁম দিলেন “লুসিফেরিন' এবং 
অপরটির নাম দিলেন 'লুসিফারেজ' | এই শব্দ দুটি 
এসেছে লুসিফার শব থেকে । লুসিফার শব্দের 
অর্থ আলোর বাহক । 

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিগ্ালয়ের বিজ্ঞানী 
ই-নিউটন হাভি দুবোয়ার. গবেষণাকে ভিত্তি করে 
এই বিষয়ে আরও তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করেন। তার 
এই চেষ্টার ফলে জানা যায় যে, এই আলো বিকি- 
রণের পিছনে আছে এনজাইম গোঠীর কোন বস্ত, 
যেমন পেপ.সিন ইত্যাদির মত ক্রিয়া। এই পেপ-সিন 
জাতীয় বস্তুটি জোনাকীর আলো বিকিরণের ক্ষেত্রে 
অন্ুঘটকের কাঁজ করে। আলো বিকিরণকারী 
নানা ধরণের জীব নিয্বেই তিনি লুসিফারেজের 
প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং এই প্রতিক্রিয়া 
যে নানা রকমের হয়ে থাকে, তা প্রমাণ করেন । 

জন্স্‌ হপকিন্স বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছু'জন জৈব 
রসায়ন-বিজ্ঞ।নী সম্প্রতি "সায়েপ্টিফিক আমে- 
রিকানে” এ-পর্যস্ত জৈব আলো সম্পর্কে যে সব 
তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
গেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এতে 
ভারা জীবের বিবর্তনের পথে এই জৈব আলোর 
ব্যাপারটি কি ভাবে উত্তব হলো, তারও বর্ণনা 
দিয়েছেন 

এই ছু'জন বিজ্ঞানীর একজন হুলেন ডাঃ 
উইলিয়াম ডি. ম্যাকেলরয়। ইনি জন্দ্‌ হুপকফিল 
বিশ্ববিদ্তালয়ের জীববিভ্ভা - বিভাগের চেয়ারম্যান । 


সঞ্চয়ন 
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আর একজন হচ্ছেন ডাঃ হাওয়ার্ড এইচ. সেলিগার | 
তিনিও এ বিভাগেরই অধ্যাপক এবং এই বিষয়ে 
গবেষণায় সাহাষ্য করছেন। তাদের এই রিপোর্টে 
বলা হয়েছে যে, জৈব আলো বিকিরণের পিছনে 
কি আছে অর্থাৎ মূল বস্তটি কি, তা জানা 
গেছে। 

জন্স্‌ হপ.কিন্স বিশ্ববিদ্ভালয়েব গবেষণাগারে ডাঃ 
ম্যাকেলরয় এবং তার সহকারীগণ জোনাকীর দেহ 
থেকে লুসিফেরিন নামে পদার্থ সংগ্রহ করতে 
পেরেছেন। কি কি পদার্থের সমবায়ে এই বস্তুটি 
গঠিত, অর্থাৎ এর রাসায়নিক গঠন প্রণালী ডাঃ 
ম্যাকেলরয় ডাঁঃ এমিল হোয়াইটের সহযোগিতায় 
গবেষণার ফলে জানতে পেরেছেন এবং এই বিষয়ে 
স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত 
নিভুলকি না, প্রমাণ করবার উদ্দেশ্টে তারা বিশ্লেষিত 
পদার্থসমূহছকে পুনরায় সংশ্লেষিত করেন। এ 
মৌলিক পদার্থ টি উপযুক্ত পরিবেশে পুনরায় আলো 
বিকিরণ করায় এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত 
হয়েছে। এই আলোর অন্ততম প্রধান উপকরণ 
লুসিফারেজকেও তার! পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। 
দেহ থেকে এই আলো বিকিরণের ক্ষমতা কেবলমাত্র 
জোনাকীরই নয়, নানা রকমের জীবাণু কীটপতঙ্গ, 
ছত্রাক, নানা রকমের মাছ, শামুক, শুক্তি প্রভৃতিরও 
আছে। 

ডাঃ ম্যাকেলরয় এবং ডাঃ সেলিগার এই সব 
জীবের দেহ থেকে আলো! বিকিরণের ব্যবহারিক 
ব1 কার্ধকরী দিকটিরও উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন 
জীবের ক্ষেত্রে এই আলো বিভিন্ন কাজ করে 
থাকে। জোনাকীর ক্ষেত্রে এই দেহনিঃহত আলো! 
হলো যৌন-মিলনের সঙ্কেত। গভীর সমুদ্রের 
আংলার মাছের দেহনিঃহ্ত আলোর কাজ হচ্ছে 
অন্য প্রাণীকে প্রলু্ধ করা এবং কোনও কোনও 
আলো-বিকিরণকারী পামুদ্রিক জীবের কাছে এটি 
হলো আত্মরক্ষার উপায়। 
:. তবে জঅতি শ্বত্র জীবদেহের আলোর দ্বার! কি 
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উদ্বেশ্ট সাধিত হয়ে থাকে, তা এত সুশ্পষ্টভ।বে 
প্রমণিত হয় নি। আলো-বিকিরণকারী জীবাণু ও 
ছত্রাক কৃত্রিম উপ|য়ে জন্ম(নে! যেতে পারে । 

পৃথিবীর আদিমতম জীবের বিকাশ ঘটেছিল 
অক্সিজেন শৃন্ত আবহাওয়য়। তদের কাছে 
অক্সিজেন ছিল বিষতুল্য-_এই ধারণ|র ভিত্তিতেই 
হুপ-কিল্স বিশ্ববিগ্থ।লয়ের বিজ্ঞ[নীর। এই সিদ্ধান্ত এসে 
পৌচেছেন যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হেতু 
যে সব জীব অক্সিজেন গ্রহণ করতে! না, তাদের 
সঙ্গে এই জৈব আলে|র সম্পর্ক রয়েছে। 


শ্তান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তার পরের যুগে যখন এঁ সব জীব অক্সিজেন 
গ্রহণ করতে লাগলো, তখনও অক্সিজেন অপসারণ- 
কারী আলোর প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটলো না, 
যদিওএ আলে! ছিল তখন অপ্রয়ে(জনীয়। এজন্যেই 
কোন কোন জীবদেহু থেকে যে আলো নিঃম্ত 
হতে থাকে, বর্তমান পরিবেশে তার ব্যবহারিক 
প্রয়েজন আর নেই। 

তবে এটা যুক্তিসঙ্গত অন্গম[ন মাত্র । এই বিষয়ে 
ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে আরও বহু তথ্যের সন্ধান 
প1ওষা যেতে পারে। 


বিছ্যুৎ-সংহতি 
প্রীঅশোককুমার দত্ত 


বিদ্যতের সংহতি বা সমন্বয় বলতে কি বোঁঝাঁতে 
চাই, এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠতে পারে । এক কথায় 
উত্তয় দেওয়া মুশকিল, তবে ভরসা এই যে, প্রবন্ধের 
আলোচনার 'মধ্যেই ক্রমে তা ম্পই হয়ে উঠবে। 
প্রথমে দেশের বিছ্যৎ-সম্পকিত পরিস্থিতি সংক্ষেপে 
পর্যালোচনা কর] যাক। বর্তমানে ভারতের বিছ্যুৎ- 
উৎপাদন ক্ষমতা প্রার ষাট লক্ষ কিলোওয়াট, 
স্বাধীনতার পরবতাঁ চৌদ্দ বছরে পরিমাণ চার 
গুণেরও কিছু বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে । জাতীয় পরি- 
কল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে উত্পাদনের হার গড়পড়তা 
প্রতি আট বছরেই দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বিছ্যুৎ- 
শক্তির উৎস উত্তাপ বা জলপ্রবাহ। কয়ল! ইত্যাদি 
খনিজ জলানীর উত্তাপে অধিক চাঁপ ও তাপমাত্রায় 
যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাথেকেই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
বিদ্যুৎ উত্পাদিত হয়ে থাঁকে। বাষ্পের পরিবর্তে 
জলশমোতের সাহায্যেও বিছ্যুণ্ উৎ্পার্দিত হতে 
পারে। যাহোক আমাদের দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন 
প্রধানতঃ কয়লার উপরই নির্ভর করে। 
কয়লা বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের শতকরা 
প্রায় ষাট ভাগই কয়লার জালানী উত্তাপ থেকে 


সংগৃহীত হয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, 
দেশে নানা জাতের কয়লার মোট খনিজ সঞ্চয় 
৬০০০ কোটি টন। নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে 
পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। বস্ততঃ সে 
সম্ভাবনাই অধিক। খনি থেকে কয়লা আহরণের 
ব্যাপারটা একটা সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়া। বর্তমানে ছয় 
কোটি টন করে কয়ল! প্রতি বছর তোলা হচ্ছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাঁণ কম করেও 
অন্ততঃ দশ কোটিতে এসে দীড়াবে। মোট 
আহরিত কয়লার শতকরা দশ ভাঁগেরও কিছু 
বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ উত্পাদনের জন্তে প্রয়োজন । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট উৎপাদনের লক্ষ্য ১২৭ লক্ষ 
কিলোওয়াট। তার অন্ততঃ ৬৫ লক্ষ কিলোওয়াট 
কয়লাকেই জোগাতে হচ্ছে। 

তেল ও গ্যাস ভারতে খনিজ তেল ও 
প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ খুব সন্তোষজনক নয়। 
তেলের জাল।নী উত্তাপ থেকে বর্তমানে মাত্র আড়াই 
লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার পরিসরে এই পরিমাণ আর 
বাড়াবার চেষ্বা হচ্ছে না। দেশে সম্প্রতি অবশ্ত 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


কয়েকটি বড়দরের তল-অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের কাম্থে উপত্যকা ও 
অ1সামের নাহারকাটিয়া অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
খনিজ তেলের রাসাধ়নিক ক্রিয়ার সমন্ব প্র।কৃতিক 
গ্যাসও বেশ সহজলভা হয়। এই গ্যাস কাজে 
লাগিয়ে সম্প্রতি নাহারকাটিয়ায় পঞ্চ হাজার 
কিলোওয়াটের একটি বিদ্যুৎ-উৎপাঁদক যন্ত্র বসানো 
হচ্ছে। 

জল-বিদ্যুৎ__এই জাতীয় বিছ্যতের সবচেয়ে 
বড় সুবিধা এই যে, উত্পাদনের কাজে জালাঁনীর 
মোটেই প্রয়োজন হয় না, টারবাইনের চাকা 
ঘোরাবার জন্তে জলআেত পর্যাপ্ত থাকলেই যখেষ্ট। 
বর্তমানে ২১ লক্ষ কিলে।ওয়।ট শক্তি জলপ্রবহের 
সাহাঁষে উৎপাদিত হয়ে খাকে। কেন্দ্রীয় জল ও 
শক্তি কমিশনের মতে, ভারতে জল-বিছাতের মোঁট 
সম্ভাবনা ৪** লক্ষ কিলে।ওয়াট--তার মানে বছরে 
প্রা ২৯,০০০ কোটি ইউনিট বা কিলোওয়াট 
আওয়ার (৪193 £9০00: 60%) | এই পরিমাণ 
বিছ্যৎ উৎ্প[দনের জন্তে ১৫ কোর্টি টন কয়লার 
প্রয়োজন। কিন্তু এ-পর্যস্ত আমর! মোট সম্ভাবনার 
সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র আহরণ করতে পেরেছি। 
বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ 
আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে তাঁর অর্ধেকের বেশী 
কাজে লাগানে। সম্ভব হবে না। 

পরমাণুশক্তি_-পরমাণুর ফিপন-এর ফলে যে 
অপরিমেয় তাঁপশক্তি উৎপন্ন হয়, তা থেকেও বিশেষ 
যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব । আমেরিকা, 
বুটেন, রাশিয়া এবং অন্তন্তি আরো কয়েকটি 
দেশ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ, উৎপা- 
দনে অনেক দুর এগিয়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার 
কার্যক্রমে আমাদের দেশেও এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতে ছুটি 
পরমাণু €রিয়্যাক্টর' বসানো হযেছে। বর্তমানে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতা বেশ কাঁজে 
লাগবে। ১৯৬৫ সালের মধ্যেই বোহ্ের নিকটবর্তী 


বিছ্যুৎ-সংহতি 
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তারাপুরে একটি বিছাৎ উৎপাদন যন্ত্রবসানো হচ্ছে-_ 
মোট ক্ষমত! দেড় লক্ষ কিলোওয়াট। পারমাণবিক 
শক্তির মূল উপাদান ইউরেনিয়।ম বা থোরিয়াম__ 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে তা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। 
সহজে পরিশোধনীয় অবস্থায় মোট ইউরেনিয়ম 
১৫,০০* টন, থোরিয়ামও ১৫০১, টনের কম হবে 
না। পরমাণু “জলানী”র এই সঞ্চয় এককভাবে 
ভারতের মোট শক্তির চাহিদা! কয়েক-শ' বছর 
চাঁলিয়ে যাঁওয়ার পক্ষে যথেষ্ট | 

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে মোট ১৫৭৭৫ কোটি 
ইউনিট বিদ্বাৎ ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশের 
শিল্পোন্নয়ন এবং সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মাঁন 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণ অরো! বৃদ্ধি পাঁবে। 
১৯৬১ সালে জনপ্রতি বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিলি 
বছরে ৪৫ ইউনিট । পশ্চিমের অগ্রগামী দেশগুলির 
তুণনায় এই পরিমাণ ঘৎ্কিঞ্চিৎ মাঁত্র। আমেরিকা 
ও বৃটেনে জনপ্রতি বাঁিক ব্যবহার যথাক্রমে ৪১১১ 
ও ২০*৫ ইউনিট (১৯৬ সালে) আমাদের 
দেশের অবস্থা ষে কঙত বছরে ওদের সমান হবে, 
বর্তমানে সে চিন্ত। থাক। আপাততঃ দেশে শক্তির 
চাহিদা যে ভাবে বুদ্ধি পাচ্ছে, তাতেই আমাদেয় " 
জাতীয় অর্থনীতি জটিল হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ" 
শক্তি উৎপাদনের জন্তে ভবিষ্যতে আরো অনেক দিন 
আমাদের কয়ণার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে 
হবে। ফলে এই জালানী সম্পদের উপর যে চাপ 
পড়ছে, তা সহজেই অন্মেয়। তবে পরমাণুর শক্তি 
কয়লার ভার ক্রমশঃই লাঘব করতে পারে। জাতীয় 
অর্থনীতি সবল ন] হলে অবশ্ঠ এই চেষ্টা সার্থক হবে 
না। বিদেশী সহযোগিতায় প্রাথমিক উদ্বোগ সম্পূর্ণ 
হয় মাত্র; কিন্তু ব্যাপক পরিকল্পন। কার্যকরী করবার 
জন্তে দেশের লোকদেরই : প্রধানতঃ যাস্ত্রিক 
কৌশলগুলি আয়ত্তে আন! দরকার । 

১৮৯৯ সালে সর্বপ্রথম দেশে কয়ল।র সাহায্যেই 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্টা হয়। বর্তমান 
শতকেন প্রথম দিকে যে সব উৎপাদক যন্ত্র পানে 
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হয়েছিল, স্বভাবতঃই তাঁদের কার্ধক্ষমতা অনেক কম 
ছিল। বর্তমানের আঁধুনিকতম উৎপাদক যন্্গুলিতে 
এক ইউনিট বিদ্যুতের জন্তে মাত্র **1৫ প।উণ্ড কয়লাই 
যথেষ্ট (তাতেও আবার জাল।ণীর ভগ অনধিক ৭০ 
শতাংশ )| পুরনো যন্ত্রে কিন্তু প্রতি ইউনিটে ছুই 
থেকে ছম্ন পাউও পর্যন্ত কয়লার যোগান দরকার । 
আলানীর এই বৃথা অপচয় বদ্ধ করবার জন্তে এসব 
যগ্্র অবশ্যই বন্ধা রাখা প্রয়েজন। ইতিমধ্যেই 
কয়েকটি বাঙিণও হয়েছে, কিন্তু বিকল্প বিদ্যুৎ- 
ব্যবস্থা চাপু ন! হওয়া পর্যন্ত পুরণে। যন্ত্র দিয়েই আপা- 
ততঃ কাঁজ চ।লিয়ে নিতে হচ্ছে। বড় আয়তনের 
যন্ত্রের সাহ|যো বিছ্যুৎ্ৎ উত্পাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত 
কম হয়ে থাকে। আধুনিক কারিগরি কৌশল 
গ্রহণ করে ভারতের শক্তি পরিকল্পনায় প্রতি 
ইউনিটে কয়ল।র ব্যয় ক্রমেই সন্কুচিত করে আনা 
হচ্ছে। ১৯৪৯ সাপে প্রতি ইউনিটে গড়পড়তা 
২,১৯১ পউও কয়লা! লগতো, দশ বছর পরে 
১৯৫৮-৫৯ সালে সেখানে ১৬৪৬ পাউণ্ডেই যথেষ্ট । 
কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশীয় বাবস্থায় এক 
পাউণ্ডে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎ্প।দন সম্ভব হবে 
বলে আশ! করা যায । বলা বাঁভ্ল্য, কয়লার সঞ্চয় 
এভাবে কিছু সংরক্ষিত হচ্ছে। 

আমাদের দেশের কয়েকটি পুরনো উৎপাদক 
যন্ত্রে এখনো ধাতু নিষ্ষাশনের জন্যে উচ্চ শ্রেণীর 
করলা প্রয়েজন। উচ্চ শ্রেণীর কয়লা বলতে 
আমর! রাসায়নিক ময়লা বর্জিত অধিক উত্তাপ 
সথ্টিকারী আালানীই বোঝাঁতে চাই। বলা বাল্য, 
ভারতের মাত্র ৫১৩ কোটি টন এই শ্রেণীর কয়লা 
উপযুক্ত কারণেই রক্ষা করা প্রয়োজন। বর্তমানে 
সামান্ত তাপ হ্থষ্টিকারী লিগনাইট বা ব্রাউন 
কোল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার কার্যকরী 
উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে লিগ.- 
লাইটের সঞ্চয় আছে। 

এই জাতীয় কর়লায় ছাই বা অন্ঠান্ত অদান্থ 
পদার্থই থাকে শতকরা ৪* থেকে ৭* ভাগ। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ম্প্টতঃই এই অবিশুদ্ধ কয়ল। দুরবর্তা বিছ্যুৎ-কেজে 
বহন করে নেওয়া এক গুরুতর সমস্তা। কাঁজেই 
উৎপাদন ব্যয় বেড়ে ওঠে। খনি-অঞ্চলেই উৎপাদন 
করে' উপযুক্ত তারের ব্যবস্থায় শহর বা শিল্পাঞ্চলে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই হচ্ছে এর প্ররুষ্ট 
সমাধন। দেশের পরিমিত পরিবহন ব্যবস্থা ও 
এভ।বে কিছু স্বপ্তি পায়। এই সব বিবেচন! 
থেকেই সম্প্রতি নেয়ভ্যালী বিদ্যুৎ উৎপাদন- 
কেন্ত্র স্থাপিত হয়েছে (১৯৬২ সাল )। 

জল-বিদ্যুৎ উৎপাঁদনের বিশেষত্ব এই যে, এর 
প্রাথমিক ব্যয় ও চলতি ব্যন্ সামান্ত-_কয়লার 
"(চি ভাগের এক ভাগ মাত্র । আমাদের দেশের 
অধিকাংশ নদীতেই জলের প্রবাহ সারা বছরে 
সমান থাকে না। শ্রীক্মে থাকে শু কিংবা 
ক্ষীণশোতা, বর্ধায় ছু'কুল ছাপিয়ে ওঠে, মাঝে 
মাঝে বন্তার তোড়ে এক সময়কার অভাব 
ন্থদে-আসলে পুরণ করে দেয়। তাই জল-বিদ্যুৎ 
যেজনায় বহু ব্যয়সাধ্য বাধ আগেই তৈরী 
রখ! দরকার । কৃষিপ্রধান দেশে সেচের ব্যবস্থার 
দিকেও উপযুক্ত নজর দিতে হবে। এত দিক দেখ- 
বর পর তবে বিদ্যুতের কথা । এর ফলে বিদ্যুৎ 
উৎ্পদন সব সময় সমান রাখা সম্ভব হয় না। 
বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা তাই অটুট রাখা 
প্রয়েজন, যাতে অন্ত স্থানের উদ্ধত্ত ভাগ দিয়ে 
সাময়িক অভাব পুরণ করা যায়। 

ভারতে বিছ্যুৎ-শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলির সঙ্থন্ধে 
আমরা মোটামুটি পর্যালোচনা করেছি। প্রত্যেক 
ব্যবস্থারই নিজস্ব সুবিধা-অন্থুবিধ! রয়েছে । কয়লার 
সঞ্ষ ক্রমক্ষীয়মান, তাছাড়া তার পরিবহন নিয়ে 
আরেক পসমস্তা। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে 
উৎপন্ন বিদ্যুতে এই সমস্যা অনেক সহজ হয়ে আসে । 
কারণ এক টন ইউরেনিয়াম বর্তমান অবস্থাতেও দশ 
হাজার টন কয়লার কাজ করতে পারে। আশা 
কর] যায়, ক্রমে এই পরিমাণ আরে বৃদ্ধি পাবে । 
আমাদের দেশে পারমাণবিক উৎপাদক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


সমন্তার কথা আগেই বলেছি। দেশের অর্থনীতি 
ও কারিগরি কলাকৌশল আয্মত্ত করবার উপর 
তার প্রসার নির্ভর করছে। জল-বিদ্যতের সম্ভাব্য 
স্থলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক 
দুরে, দীর্ঘপথ ধরে তাঁর টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ 
পরিচলনের সমস্যাও এখানে রয়েছে। তাছাড়া 
কয়লা, পরমাণু বা জল-শক্তি চালিত উৎপাদক যন্ত্রগুলি 
বৃহৎ আয়তনের হলেই একমাত্র পুরাপুরি ব্যয় লাঘব 
হতে পারে, কিন্ত স্থানীয় চাহিদ। মেটাবার জন্তে এক 
জায়গায় এতট! বিদ্যুৎ সাধারণতঃ প্রয়েজন হয় 
না। বিদ্যুৎ পরিচলনের ব্যবস্থা! যদি সঠিক থাঁকে, 
তাহলে আমরা অনায়াসেই এক স্থানের উদ্বত্ব দিয়ে 
অন্য জায়গার প্রয়োজন মেটাতে পারবো । শরীরের 
নাা়ুজালের মত এভাবে সার! দেশব্যাপী বৈদ্যুতিক 
পরিচলন-ব্যবস্থা চালু থাকা চাই। সব রকম ভাবে 
উৎপন্ন বিছ্যুৎই এই ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে। 
এক একটি উৎপাদন ব্যবস্থার অস্ুবিধাগুণি এই 
সমন্বয় পদ্ধতির মধ্যে বিলীন হয়ে থাকবে, অথচ 
তার সুযোগগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত হবো ন]। 
দেশের সীমানার মধ্যে এভাবে বিদ্যুতের 
পরিচলন-ব্যবস্থা কার্ধকরী কর! বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের একটি আধুনিক চিন্তা । মূল 
সুত্রটি হলো_স্বপ্পতম ব্যয়ে শক্তি উৎপাদন 
এবং যেখানে যে আয়তনে যে ব্যবস্থায় যন্ত্র 
বসালে এই উদ্দোশ্ত পুরণ হয়, তা অবশ্থই করা 
প্রয়োজন 

পরিকল্পনা অবশ্ঠই অভিনব সন্দেহ নেই। সমস্ত 
ব্যবস্থাটি কার্যকরী করবার জন্তে যে পরিমাণ কারিগরি 


বিদ্যুৎ-সংহতি 


১৮১ 


বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, তা ধারণাতীত। এমনিতেই 
বিদ্যুতের পরিচলন একটি জটিল ব্যাপার। সারা 
দেশব্যাগী সমন্বয় ব্যবস্থা কার্যকরী করতে যে বিরাট 
সংগঠন শক্তির প্রয়োজন, তা বলাই বাহুলা মাত্র । 
তাই মূল পরিকল্পনাকে কয়েকটি ক্ষুন্্র ক্ষুদ্র অংশে 
ভাগ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। 
আপাততঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিদুৎ বিনিয়োগের 
ব্যবস্থা করা দরকাঁব। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে 
তা ইতিমধ্যে করাও হয়েছে; যেমন--ডি-ভি-সি'র 
পরিচালনায় বিহার ও পশ্চিম বাংলা--সম্প্তি 
উড়িম্টাও এখানে এসে যোগ দিয়েছে এবং 
পশ্চিমঞ্চলে রয়েছে মহারাপ্র, গুজরাট যুক্ত অঞ্চল। 
ছোটখাট বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্তে আমরা 
জালাঁনী তেল ব্যবহার করতে পারি। তেলের 
সাহায্যে চালিত উতৎ্পাদন-কেন্ত্রগুলির সুবিধা এই 
যে, ছোট ছোট আয়তনেও সেগুলি অনায়াসে 
বসানো চলে। তাছাড়া প্রতি ইউনিটে তাঁদের 
প্রাথমিক ব্যয়ভার কয়লার তুলনায় বেশী হয় না। 
অবশ্ত আমাদের দেশে তেলের সঞ্চয় খুবই সীমাবদ্ধ; 
তবে হিস।ব করে কাজ চালালে দুশ্চিন্তার কারণ 
নেই। তেলের জালানীর তাপে এভাবে বিছ্যুৎ- 
শক্তির সামগ্িক প্রয়োজন মেটানো হবে, পরে 
পরিবহন ব্যবস্থ/র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তেলনির্ভর 
ব্যবস্থাগুলি বন্ধ করে দিলেই হবে। এভাবে সঠিক 
পরিকল্পনা ও বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হলে আমরা 
দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচলন ব্যবস্থা” 
গুলিকে একটি বৃহৎ সমন্বয় পদ্ধতির মধ্যে সংহত 
করতে পারবো । 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


কুষ্ঠরোগের টিকা 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জপন্ব।স্থ্য কর্তৃপক্ষ পাবলিক 
হেলথ সাঁভিস-এর একটি রিপেে জানিষেছেন যে, 
কুষ্ঠটরোগের গব্ষণার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে 
আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। এই 
গবেষণ।র ফলে গবেষণ|গ।|রে রক্ষিত পশুর দেহে 
কুষ্ঠরেগের জীবাণু জন্মানো সম্ভব হয়েছে। এর 
আগে আর এভাবে এই বীজাণু জন্ম।নে! সম্ভব 
হয়নি। এর ফলে ভবিষ্যতে টিকার সাহাঁষ্যে এই 
রোগ প্রতিরোধ “করা যেতে পারে বলে তারা 
বলেছেন। 

যঙ্ষ/রোগ সম্পর্কে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া 
হয়ে থাকে। যক্ষ(রেগের জীবাণুর সঙ্গে কুষ্ঠরোগের 
জীবাণুর খুবই সংদৃষ্ঠ রয়েছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের 
চিকিৎসায় যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, 
সেগুলির তুলনায় ধক্মারোগের মৃত জীবাণু ও বি.সি. 
জি-র সংমিশ্রণে তৈরী টিকা এই রে।গ প্রতিরোধে 
অনেক বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। পশুদেহে এই 
ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষ৷ করে দেখা হয়েছে। 

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটি কুষ্ঠরোগী 
রয়েছে এবং এর প্রায় শতকরা ৮ ভাগই রয়েছে 
এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। এটি প্রধানত; 
্রী্ঘপ্রধান অঞ্চলের রোগ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
আছে প্রায় দু-হাঁজার রোগী। বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
এ সব অঞ্চলে এই ওষুধটি খুবই কাঁজে লাগবে। 

জিয়া রাজ্যের আটলান্টায় সরকারী জনস্বাস্থ্য 
কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সংক্রামক রোগের গব্ষণা-কেন্ত্রে 
ডাঃ চার্শস সি. শেপার্ড এ-বিষয়ে গবেষণা করছেন 
এবং তাকে সাহায্য করছেন ডাঃ ওয়াই. টি. চ্যাঁধ। 
তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে এ-বিষয়ে আমেরিকায় 
গবেষণা করছেন। ডাঃ চ্যাৎ ওয়াশিংটন স্থিত 


আমেরিকান লেপ্রোসী ফাউগ্ডেশন বা আমে- 
রিকার কুষ্ঠরে।গ সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ । 

ডাঃ শেপার্ডই প্রথম শ্বেত ইঁদুরের পায়ের পাঁতাঁকে 
এই রোগে সংক্রামিত করে কুষ্ঠরোগের জীবাণু 
গবেষণাগারে জন্মাবার পন্থা আবিষার করেন। 

পশুদেহের সবচেয়ে ঠাঁণা অংশ হচ্ছে পায়ের 
পাতা । কুষ্ঠটরোগের জীবাণু ৬৮ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট তাপে সর্বাধিক বুদ্ধি পেয়ে থাকে । ডাঃ 
শেপার্ড ফিলিপাইন ও লুইজিয়ানাঁর কাঁরভিলস্থিত 
কুষ্ঠরোগীদের কাছ থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। তিনি উচ্চ তাপের সাহায্যে মৃত যক্ষা 
রোগের জীবাণু ও বি.সি জি মিশিয়ে এই টিকা 
তৈরী করেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ইছুরের দেহে এই 
টিকা প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, এই রোগের বৃদ্ধি 
শতকরা ৩০ থেকে ৬* ভাগ হাস পেয়েছে। 
স্ট্রেপ্টোমাইসিন সহ আরও বাঁরোটি ওষুধ প্রয়োগ 
করে দেখা গেছে, এ টিকার তুলনায় এই সকল 
ভেষজ অনেক কম কার্যকরী হয়ে থাকে। এই 
রোগের স্বাভাবিক সংক্রমণ এই টিক! প্রয়োগের 
দ্বারা রোধ করা যেতে পারে কি না, তা৷ কার্ধক্ষেত্রে 
উপযুস্তভাবে প্রয়োগের দ্বারা ভবিষ্যতে নিরূপিত 
হতে পারে। 


আগামী মে মাসে মনুষ্যবাহী কৃত্রিম 
উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা 


আগামী মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমে- 
রিকার পরবর্তী মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহটিকে 
মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
মহাঁকাশযাত্রী লিরয় গর্ভন কুপার ২২ অথবা আরও 
বেণী বার এ মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা 
করবেন। এতে সময় লাগবে প্রায় ৩৪ ঘণ্টা। 


এপ্রিল, ১৯৬৩ - 


এর আগে ষে সকল মহাকাশযানে করে জন 
গ্লেন, স্কট কার্পেন্ট্যর এবং ওয়াপ্টার শিরা পৃথিবী 
পরিক্রমা করে এসেছেন, সেগুলির তুলনায় এই 
মহাঁকাশহানটি হবে উন্নত ধরণের । এতে অতিরিক্ত 
অক্সিজেন ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাঁকবে। 
আটিলাঁস বুস্টার রকেটের সাঁহায্যেই এটি মহ|ক|শে 
প্রেরিত হবে। ঘণ্টায় ১৭৫০ মাইল গতিতে এটি 
পৃথিবী পরিক্রম। করবে এবং পুর্ব নির্ধারিত মিড ওয়ে 
দ্বীপের নিকটবর্তা প্রশাস্ত মহাসাগরীয় কোন 
এলাকায় অবতরণ করবে। 

মহাকাশয।ত্রীর পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে মহা- 
কাশের কোন বস্ত নিরীক্ষণ করবার ক্ষমত৷ থকে কি 
না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং অন্তান্ 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হবে, যা এধাবৎ 
হয় নি। 


অপুষ্টি দূরীকরণের অভিনব ব্যবস্থা 

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান 
বিষয়ক সম্মেলনে অপুষ্টিজনণিত রোগ সম্পর্কে 
আলোচন। হয়েছে। 

তুলার বীজের গু ড়া, ভিট(মিন, ধাতব দ্রব্যাদি 
ভুষ্ট।চর্ণ ও সরগম-_ এই কষ্টির সংমিশ্রণে ইনক্যাপা- 
রিন। নামে একটি অভিনব খাগ্তবস্ত আমেরিকান 
তৈরী হয়েছে। মুল্যের দিক থেকে এই জিনিষটি 
খুবই সম্ভা এবং পুষ্টিকর। মধ্যআমেরিকা এবং 
পাঁনামার অপুষ্টিজনিত রোগ দুরীকরণ এবং 
শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্তে এই 
বস্তুটি তৈরী হয়েছে 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তাঁশান্তাল ইনস্টিটিউট অব 
হেলথের বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন টি, বার্টন এবং জেড. 
ই. শেফার এবং ভেনভাঁরবিলট বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উইলিয়াম জে, ভাবি বলেছেন যে, অন্তান্ত দেশেও 
এই ধরণের পুষ্টিকর খাগ্ঘবস্ত এ সব দেশে লভ্য 
প্রোটিন সমৃদ্ধ বস্তর সংমিশ্রণে তৈরী হতে পারে । 

তারা বলেছেন এই বিষয়ে আরও অগ্রসর হতে 


বিজ্ঞান সংবাদ 
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হলে খাস্গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এ-বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ঘনিষ্ঠ সহ- 
যোগিতায় কাজ করছেন এবং অন্ঠান্ত সরকারকে 
এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছেন। 


শুক্রগ্রহে কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে? 


সাধারণতনত্রী ফেডারেল জার্মেনীর জনপ্রিয় 
জ্যোতিবিদ এবং ব্য।ভেরীয় আল্লসের গিরিশৃঙ্গ- 
স্থিত ওয়েগ্ডেষ্টেইনের জ্যোতিবিজ্ঞান গবেষণা- 
গারের প্রধান ডাঃ রুডল্ফ কুয়েন বলেছেন যে, 
আমাদের প্রতিবেশী শুক্রগ্রহে হয়তে৷ জীবনের 
সন্ধান পাঁওয়। যেতে পারে। অন্তান্ গ্রহে 
জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, সে সম্পর্কে আধুনিক 
বিজ্ঞান, পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে বসে, জানতে 
পারে। বর্তমানে এত সুল্ম যন্ত্রদি উদ্ভাবিত হয়েছে 
যে, সেগুলির সাহায্যে দূরবতা গ্রহগুলির অবস্থাও 
জানতে পারা যায়। প্রতিবিষ্ব শিক্ষেপক সর্ববৃহৎ 
টেলিস্কোপের সাহায্যেও কেবলমাত্র দৃষ্টিশস্তির 
সাহায্যে শুক্রগ্রহ সম্পকিত গবেষণায় এ-পর্যস্ত বিশেষ 
সাফল্য অর্জন কর! সম্ভব হয় নি। শুক্রগ্রহ পৃথিবীর 
প্রতিবেশী হলেও সেটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ কোটি 
১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুকতারা 
নামে পরিচিত এই গ্রহটি সব সময়ে এত বেশী 
মেঘ ও কুযাসা দিয়ে আবৃত থাকে যে, আধুনিক 
যন্ত্রাদি দিয়েও তা ভলভাবে দৃষ্টিগে।চর হয় না। 

যাহোক রশ্মির বর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ 
কার্বন মিশ্রিত গ্যাস বয়েছে। এর মধ্যে আছে 
পৃথিবীর তুলনায় কিছু কম মাত্রায় কার্বন ডাই- 
অক্স।ইড | ফলে শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় রয়েছে 
যৌগিক কার্বন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ। সেখানে 
হাইড্রোজেন ও মুক্ত অক্সিজেন আছে কিনা, তা 
বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। বিশেষ 
আলো! বিদ্যুৎ দিয়ে মাপবার ফলে আমাদের 
প্রতিবেশী গ্রহের॥:উত্তাপের অবস্থাও জান! গেছেন 
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এই সব পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছেষে, শুক্ষগ্রহের 
বাইরের দিকের বাতাসের উত্তাপ হিমাস্কের 
থ|নিকটা নীচ এবং গ্রহের পৃষ্ঠে কমপক্ষে ৩১০০ 
সেষ্টিগ্রেড (৫৯০ ফা.) উত্তাঁপ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা 
নিশ্চিতভাবে জাঁনতে পেরেছেন । 

শুক্রগ্রহে জীবন পৃথিবীর মতই বিকাশ 
লাভ করেছে, এ-কথা ধরে নিলে আমাদের 
প্রতিবেণী এই গ্রহটিতে যথেষ্ট গাছপালা থাকা 
উচিত। বিজ্ঞানীদের মতে এই বৃক্ষলতাদিও 
পৃথিবীর আদিমতম বৃক্ষাদির মতই। তবে 
পৃথিবীর উন্নয়নের তুলনায় শুক্রগ্রহ এখনও ২৫ 


থেকে ৩৫ কোটি বছর পশ্চাতে রয়েছে । শুক্রগ্রহের 


উত্তাপ অনুযায়ী জীবজন্তর উদ্ভব সেখানে হয়েছে 
কিনা, ত। এখনও বিপুল বিতর্কের বিষয় থেকে 
গেছে। জীববিজ্ঞানীর। অবশ্য মনে করেন যে, 
শুক্রগ্রহে হয়তো এককোধী প্রাণী রয়েছে। তবে 
মাছ বা ডায়নোসে।রের মত উচ্চতর প্রাণী হয়তো 
এই গ্রহে নেই। 


পরমাণু থেকে বিদ্যু্-শক্তি 


সম্প্রতি ভিয়েনায় ক্যানাডার ডাঃ জি. সি. 
লোরেন, ফ্রান্সের ফ্যাঙ্কোয়েস পেরিন, সোভিয়েটের 
ভ্যাসিলী এস. ন্বেলিয়ানফ যুক্তরাজ্যের সার 
রোজার মেকিংস, যুক্তর|ষ্্েরে ডাঃ গ্লেন টি. সীবর্গ 
এবং পাকিস্ত।নের ডঃ আই. এইচ. উসমাঁনীর মধ্যে 
অল্প খরচে পরমাণু থেকে বিছ্যুতৎ-শক্তি উত্পাদন 
সম্পর্কে আলোচন। হয়| 

ডাঃ সীবর্গ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে 
মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রেরণ 
সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব গবেষণা হয়েছে, তা 
বিবৃত করেন। ডাঃ সীবর্গ বলেন যে, বর্তমান 
রকেটে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইন্ধন হিসাঁবে 
ব্যবহৃত হয়, তার জায়গায় পারমাণবিক ইন্ধন 
ব্যবহৃত হলে এদের ধাক্কার শক্তি হবে দ্িগুণ। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এই ইন্বনের সাহায্যে প্রেরিত মহাকাশযান ছু-জন 
লোককে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে এক বছরের মধ্যেই 
পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে । 

তিনি আরও বলেন__-এই ইন্ধনের সাহায্যে 
পৃথিবী থেকে অতি উধেবে” কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনও 
সম্ভব হবে এবং এই সব উপগ্রহের সাহায্যে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেলিভিশনে সরাসরি বার্তার 
আদান-প্রদান করা যাবে। 


শকৃ হইতে রক্ষা করিবার 
অভিনব ভেষজ 


আঘাত, অসুস্থতা এবং অতিরিক্ত রক্তপাতের 
ফলে মানবদেহে যে শকু বা অভিঘাতের সৃষ্টি 
হইয়া থাকে, তাহা হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার 
একটি অভিনব ভেষজ ওয়াশিংটনের জনৈক 
চিকিৎসক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ওষধের 
নাম আযনজিওটেন্শন টু (4১7819665051011 
৬০)। মানবদেহের রক্তের চাপ বজায় 
রাখিবার জন্য আযাড়িগ্তাল গ্রন্থি হইতে স্বাভাবিক- 
ভাবে যে বস্তুটি নির্গত হইয়! থাকে, সেই বস্তটিরই 
রাসায়নিক উপাদানসমূহ মন্থয্-উদ্ভাবিত এই নৃতন 
ভেঙ্জটির মধ্যে রহিয়াছে। 

এই ধরণের রোগীর দেহে রক্ত চলাচল 
ফিরাইয়া আনিবাব জন্ত বর্তমানে ইনোর আ্যাড্রি- 
ম্যালিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই নৃতন ভেষজের 
আবিষ্বর্ত। জর্জ টাউন বিশ্ববিগ্ভালয়ের চিকিৎস৷ 
বিভাগের অন্ততুস্ত জেনারেল হাসপাতালের 
চিকিৎসক ডাঃ ফ্রাঙ্ক এ ফিনার্টি (জুনিয়ার ) 
জানাইয়াছেন যে, এই ওষধটি ইনোর আাড্রিনেলি- 
নের তুলনায় ছুই বা তিন গুণ অধিক কার্যকরী 
হইয়। থাকে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্থের 
৫৬ জন হৃদ্রোগীর উপর ইহা প্রষ্বোগ করিয়া তিনি 
বিশেষ ফল পাইয়াছেন। এই ওঁষধটি প্রয়োগ 
করিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায় এবং 
কোন প্রতিক্রিয়াও হয় না। 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


রক্ত চলাচল হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে এবং 
তাহ দ্রুত ফিরাইয়! না আনিতে পারিলে রোগীর 
মৃত্যুর আশঙ্ক৷ থাকে । মানবদেহের যে বস্তর জন্ত 
রক্তের চাপ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, সেই বস্তরটির কথা বিজ্ঞানীদের বহুকাল 
হইতেই জানা আছে কিন্ত ওনধ হিসাবে 
ব্যবহারের উদ্দোশ্টে যথেষ্ট পরিমাণে ইহা সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয় নাই। নান] কারণেই মানুষ শকৃ 
বা অভিঘাত পাইয়! থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে 
ঘে সকল ওঁসধ প্রযবোগ করা হুইয়! থাকে, তাহাদের 
সঙ্গে এই নূতন ভেবজটির কার্ধকারিতা আরও 
পরীক্ষ। করিয়! দেখা হইবে । 


অপরাধী সনাক্তকরণে পরমাণু-বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ 


অপরাধীকে ধরবার কাজে নানারকম বৈজ্ঞানিক 
উপায় এবং উপকরণের প্রষ্বোগ আজকাল পৃথিবীর 
নানা দেশেই প্রচলিত হয়েছে। সম্প্রতি পরমাণু 
বিজ্ঞানকেও এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অচিরেই 
আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে। 

পরমাণু-বিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার, 
অর্থাৎ তাঁর অপরাধ প্রমাণিত করবার এমন সব 
হক্ম প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা যাবে, যা অন্ত 
কোনও উপায়ে সম্ভব নয় | 

জেনারেল ডিনামিক্স করপোরেশনের বিজ্ঞানী 
ডাঃ ভিন্সেন্ট পি গিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পরমাণু-শক্তি 
কমিশনের” তরফে এই বিষয়টি নিয়ে যে সব গবেষণা 
করেছেন, তার ফলাফল ওয়াশিংটনের আমেরিকান 
নিউক্লিয়ার সোসাইটির এক অধিবেশনে সম্প্রতি 
প্রকাশ করেছেন। 

অপরাধ নির্ণয়ের সহায়ক এই পারমাঁণবিক 
পদ্ধতিকে বলা হয়েছে নিউট্রন আযকটিভেশন” 
বিশ্লেষণ । 

ডাঃ গিন এ বৈঠকে বন্ৃতায় বলেছেন--কোনও 
লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক বা পিস্তল থেকে 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


১৮৫ 


গুলি ছু'ড়েছে কিনা, তার আবিষ্কৃত পদ্থায় সেটা 
ধরতে পারা যাবে। এই প্রমাণ এত বুলস যে, 
অন্ত কোনও উপায়ে তার কণামাত্রও ধরা-ছোয়া 
যায় না। 

বন্দুক বা পিস্তলের গুলিতে যে বারুদ থাকে, 
তার কোনও রকম অস্তিত্ব অপরাধীর শরীরে 
সাধ|রণতঃ খুঁজে পাওয়! যায় না। কিন্তু এক গ্র্যাম 
পরিমাণ বারুদের এক হাজার কোটি ভাগের এক 
ভাগ পর্স্ত অতি নুক্ম কণাও এই পারমাণবিক 
পদ্ধতিতে ধরে ফেলা যায়| 

প্রায় সব রকম পিস্তলে ব্যবহার্য গুলিতে যে বারুদ 
থকে, তাঁর মধ্যে আযাষ্টিমনি মিশ্রণ এবং কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বেরিয়াম মিশ্রণও থাকে। 
যে লোকটি বন্দুক বা পিস্তল ছু'ড়েছে, তাঁর হাতে 
এ মিশ্রধাতুর অতি কুঙ্স অংশ লেগে থাকে । ডাঃ 
গিনের আবিষ্কৃত নিউট্রন আযাঁকটিভেশন পদ্ধতির 
সাহায্যে ধরতে পারা যাবে, সন্দেহভাজন কোনও 
লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক ব| পিস্তলের গুলি 
ছু'ড়েছিল কি না। 

প্রচলিত “প্যারাফিন টেষ্ট” এখন আর ততটা 
নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে 
গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
তাদের গবেসণা-কেন্ত্রে ডাঃ গিনের এই নতুন 
পদ্ধতিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন । | 


বধিরত। সম্পর্কে গবেষণ। 


যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ১৯টি 
বিশ্ববিদ্তালয়ের “ইয়ার ব্যাক্কে” বধির ব্যক্তিদের 
টেন্পোর্যাল বোন ব| কপাঁলের পাশের অস্থি সংরক্ষণ 
করা হয়। বধিরতা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার 
কাজে ব্যবহৃত হয় এই সব অস্থি। এই সব 
“ইয়ার ব্যাঙ্কের” কার্ধাবলীর সমন্বয় সাধনের জন্তে 
শিকাগো! বিশ্ববিষ্ভালয়ে 'টেন্পোর্যাল বোন ব্যান্কস্‌ 
সেপ্টার ফর ইয়ার রিসাঁচ' স্থাপিত হয়েছে। 

বধিরতাঁর মূল কারণ নির্ণর এবং বধিরত! থেকে 


১৮৬ 


আরোগ্যলাভের পন্থা! নির্ধারণের জন্তে সমগ্র যুক্ত- 
রাষ্ট্রে বর্তমানে এক কর্মস্থচী রূপদন কর] হচ্ছে। 
দেশব্যাপী এই কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের 
জন্যে শিকাগো বিশ্ববিগ্থালয়স্থিত কেন্দ্রটি স্থাপিত 
হয়েছে। 

এই ব্যাঙ্কগুলি গবেষণ|গারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 
অস্থিগুলি প্রথমে গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যযে কার্ধোপযোগী করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা 
কর! হয়। এই অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে সংগ্রিষট 
কষদ্র।তিক্ষুদ্র বিভিন্ন অস্থি ও শ্রবণ-প্রণাঁলীটি। এর 
সবই পরীক্ষ। করা হয় গবেষণাগারে । একই সময়ে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বধিরতা ও চিকিৎসার ইতি- 
বৃত্তও পর্যালোচনা করা হয়। এই ভাবেই 
বিজ্ঞানীর! নির্ণব করতে সক্ষম হন, কি কি কারণে 
কোন্‌ ধরণের বধিরতার সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট রোগীর 
উপর কোন্‌ ধরণের চিকিৎসার কি প্রতিক্রিয়া 
হয়ে থাকে। 

বধির ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে তাঁদের অস্থি এবং 
রোগের ইতিবৃত্ত জমা দিচ্ছেন। আশা করা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


যাঁর বিজ্ঞানীদের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে 
উত্তরপুরুষ বধিরতার হাঁত থেকে মুক্তি পাবে। 


সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বৃহত্তম দুরবীক্ষণ মন্ত্র 


আরিজোনায় টাসকনের কিট পীক ন্তাশন্তাল 
অবজরভেটরীতে নুর্ধ পর্যবেক্ষণের যে দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রটি স্থাপিত হইয়।ছে, তাহ। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্ম। 
ইহার মাধ্যমে হূর্ধকে আরও পৃঙাুপুঙ্থরূপে 
পর্যবেক্ষণ কর! সম্ভব হইবে। 

এই দৃরবীক্ষণ যন্ত্রটর ফোক্যাল লেংখ ৩** ফুট 
এবং ইহার মাধ্যমে বৃহদাঁকারে হুর্যকে দেখা যাইবে | 

ইতিপূর্বে আর কখনও বৃহৎ আকারে ও 
স্ম্পষ্টভাবে সুর্ধকে পর্যবেক্ষণ কর! সম্ভব হয় নাই | 

মিশিগাঁন বিশ্ববিগ্ভালয়ের জ্যোঁতিবিজ্ঞানের 
অধ্য।পক ডাঃ রবার্ট বি, ম্যাঁকমাঁথের নামানুসারে 
এই দুরবীক্ষণটির নাম দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ 
ম্যাকমাথ আযসোসিয়েশন অব ইউনিভাপিটিজ 
ফর রিসার্চ ইন আস্ট্নোমি, ইনকর্পোরেটেড নামক 
প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান | 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাঁধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদযাঁপন 


গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী-রামমোহছন লাইব্রেরী 
হলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাঁধিক 
প্রতিষ্ঠা-দিবস উদযাপিত হয়। 

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী প্রীপ্রফুল্ল 
চন্ত্র সেনের অন্পস্থিতিতে প্রীইন্দুভূমণ চট্টোপা ধ্যাঁয় 
সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন। প্রধান অতি- 
থির আসন গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ । 

মুখ্যমন্ত্রী তার প্রেরিত এক বাণীতে পরিষদের 
কার্ধাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া! এই কর্ম প্রত্নাসকে 
অভিনন্দিত করেন এবং বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের 
প্রচার ও প্রপারের উপর গুরত্ব আরোপ করেন। 


অতঃপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোঁষ 
তাহার বাঁধিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এই 
বিবরণীতে তিনি পরিষদের পনেরে। বছরের কর্ম" 
প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়! বলেন, দেশবাসীর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও তাহাদের বিজ্ঞানাহ্থরাগী 
করিয়া! তুলিবার জন্য যে ব্যাপক আয়োজন ও 
বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহা আঁধিক 
অসঙ্গতি ও নান! প্রতিকূল অবস্থার দরুণ পরিষদের 
পক্ষে পরিকল্পন। অনুযায়ী করা সম্ভব হয় নাই। 
সরকারের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহাষ্য না 
পাইলে এই সয পরিকল্পনা! বূপায়িত করা সম্ভব 


এপ্রিল, ১৯৬৩] বর্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদফাঁপন 


নহে। এই জন্য প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্যের 
জন্য পরিষদ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট 
কয়েক বৎসর যাবৎ আবেদন করিয়৷ আসিতেছে । 
প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ প্রীদেবপ্রসাদ ঘোঁস 
তাহার ভাষণে বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান চ্চাঁষ রাঁজেন্দ্র- 
লাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেম্্রনন্দর তিবেদী 
প্রমুখ পুর্বস্ুবীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 
তাহাঁরা দেশ ও জাতির কথা ভাবিয়া গভীর নিষ্ঠার 
সহিত এই কাঁজে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহাঁণের 
প্রচে্র সহিত বর্তমান প্রচেষ্টার তুলনা করিয়। 
তিনি বপেন--বর্তমানে বিজ্ঞানচ্চার ব্যাপক প্রস।র 
সত্তেও আধুনিক লেখকদের মধ্যে সে নিষ্ঠা যেন 
দেখা যায় না। এখন আমরা পরশাঁসন-মুক্ত হইয়া 
সাহেবীয়ানার দিকে যেন আরও বেণী ঝুঁকিয়া 
পড়িতেছি। বর্তমান মাথাভারী শিক্ষা ব্যবস্থার 
সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা 
তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ 
সৃষ্টি না! করিয়া বরং মুখস্ছের প্রবৃত্তি জাগাইয়। তোলে। 
এই জন্য সর্ধস্তরে বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় । 
পরিষদের সভাপতি অধ্যাঁপক সত্যোন্্রনাথ বনু 
তাহার প্রারভ্তিক ভাষণে বলেন--ষখন এদেশে 
বিশ্ববিগ্ঠলয় হয় নাই তখন বাংল! ভাষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানশিক্ষার আগ্রহ আমাদের ছিল। তারপর 
ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন হয়। 
দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন আমরা! মাতৃভাষার 


১৮৭ 


মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী 
হই। আশা করিয়াছিলাম, স্বাধীন দেশের বিশ্ব- 
বিগ্ভালয্ন দেশবাসীর সামশ্রিক উন্নতির জন্য সর্বস্তরে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন করিবে। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃপক্ষের মনে এখনও যেন এই বিষয়ে 
সংশয় রহিষা। গিয়াছে। আমি মনে করি, দেশ 
যদি একবার জোর করিয়া বিশ্বাস লইয়৷ এই কাঁজে 
নামিয়। পড়ে, তাহা হইলে আর কোন কিছুই 
আমাদের কাঁজকে ব্যাহত করিতে পারিবে না। 
এই রকম প্রস্ততি দেশের আজ আছে। 

পরিষদের উদ্দেশ্ঠকে ম্প্ভাবে ব্যক্ত করিয়া 
অধ্যাপক বসু বলেন যে, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা 
রাখিয়া এবং বর্তমান যুগের সহিত তাল রাখিয়া 
সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, লইয়া আমাদের চলিতে ও 
দেশবাসীকে চাঁলাইতে হইবে। 

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীইন্দুভৃষণ চট্টোপাধ্যায় 
তাহার ভাষণে জীবনের সাধারণ প্গেত্রে প্রযুক্ত 
বিজ্ঞ/নের দিকে আমাদের অমনোষোগিতার কথা 
উল্লেখ করিয়া জনসাধারণের জীবনে বিজ্ঞান- 
চেতনার প্রষ্বোজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

অনুষ্ঠানে ডাঃ ছুঃখহরণ চক্রবর্তী পরিমদের পক্ষ 
হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কুমারী 
্বপ্রা মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, 
গবেষক-ছাত্র ও বিজ্ঞঙ্রাগী ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাধ্িক প্রতিষ্ঠা-দিবসে 
কর্মসচিবের নিবেদন 


মাননীয় সভাপতি মহাঁশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধ/ন 
অতিথি, উপস্থি ভদ্রমহিলা ও ভদ্্রমহোঁদয়গণ-_ 
বঙ্গীযন বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাগিক প্রতিষ্ঠা- 
দিবসের এই শুভ অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে 
আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থন৷ জানাচ্ছি । 
পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা-বাধিকী সম্মেলনে যোগদান 
করে আপনারা এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ 
ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা 
প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আমরা আপনাদের 
আস্তরিক ধন্বাদ জ্ঞাপন করছি। 

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দোশ্রে 
গত ১৯৪৮ সালে বাংলা'র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও স্ুধি- 
বন্দের সহযোগিতায় এই বিজ্ঞান পরিষদ প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ একটি জনশিক্ষামূলক সাং 
স্কৃতিক প্রতিষ্ঠ।ন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পঞ্চদশ বর্ষ 
অতিক্রম করে যোঁড়শ বর্ষে পদার্পণ করেছে, এটা 
দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উত্সাহ ও 
আনন্দের কথা, সন্দেহ নেই। পরিষদের 
উদ্দোপ্ত ও কর্মধারা সার্ক ও ব্যাপক করে 
তোলবার জন্তে দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই 
গুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ 
জোগায়। 

এই অনুষ্ঠানে এই বছরে আমরা অধ্যক্ষ শ্রীদেব- 
প্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে প্রধান অতিথিবূপে পেয়ে 
বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করছি। তিনি 
বাংলার অন্ততম খ্যাতিমান সুধী ব্যক্তি। গভীর 
পাঙ্ত্য ও দেশহিতৈষণার জন্তে তিনি সকলেরই 
শদ্ধার পাত্র। আপন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আধু- 
নিক তথ্যাছি ও ভাঁবধারাঁর সঙ্গে জনসাধারণের 
সংযোগ সাধনের যে কর্মপ্রচেষ্টা পরিষদ গ্রহণ 


করেছে, তার সার্থকতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে 
অধ্যক্ষ ঘোষ তাঁর স্থচিস্তিত অভিমত জ্ঞাপন 
করবেন ও পথনিরদেশ করে আমাদের উৎসাহিত 
করবেন বলে আমরা আশা করছি। 

পরিষদের কথা বলতে গিয়ে সর্বাগ্রে আমর! 
ছুঃখভা রাক্রাস্ত চিত্তে পরিষদের পরম শুভানুধ্যায়ী ও 
পৃষ্ঠপোষক সদশ্য অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন মহা" 
শ্বের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। গত ১৩ই 
জাহ্য়ারী তিনি পরলোক গমন করেছেন। পরি- 
ষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার 
সঙ্গে তার সংযোগ ও সহযোগিতা ছিল সুনিবিড়। 
তিনি পরিষদের অন্ততম সহঃসভাপতি ছিলেন। 
ফলিত গণিতবিগ্ঘায় অধ্যাপক সেনের অবদান ছিল 
অসামান্ত। তার গভীর পাণ্ডিত্য ও মহান চরিত্রের 
জন্ঠে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজ 
তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা তার 
পরলোকগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করছি। 

বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে আমাদের এই 
বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্ঠ ও কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয় 
অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক, একথা আজ 
দেশের কল্যাঁণকামী ব্যক্তিমাত্রেই ম্বীকার করেন। 
দেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভল্লী গঠন ও আধুনিক বিজ্ঞান-চেতনার বিকাশ 
সাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দোশ্তু। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্তে নিজেদের মাতৃভাষায় সহজ কথান্ন 
বিজ্ঞানের তথ্যাদি জনগণের নিকট পরিবেশন করাই 
পরকষ্টপন্থা বলে পরিষদ সেই আদর্শ ই গ্রহণ করেছে। 
যাহোক, পরিষদের উদ্দেশ্ট ও আদর্শ সম্পর্কে নতুন 
করে আজ আর কিছু বলবার আবশ্বকতা আছে: 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


ঝলে মনে হয় না-_বিগত দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ 
পরিষদ বাংলা ভাষায় নানাভাবে বিজ্ঞানের বিবিধ 
তথ্যাদি ও ভাবধারা জনগণের নিকট পরিবেশন 
করে আসছে। দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি 
একটা সহজ আকর্ষণ স্থষ্টি করতে, প্রত্যেকটি 
মান্যকে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন করে 
ভুলতে না পারলে দেশের সামশ্রিক উন্নতি ও 
অগ্রগতি এই যুগে কখনও সম্ভব হতে পারে না। 
একথ! আজ সর্ববাদিসম্মত যে, বর্তমান যুগে 
বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত অন্ণীলন ও তার প্রয়োগ- 
নৈপুণ্য আয়ত্ব করতে না পারলে কোন দেশেরই 
বৈষয়িক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হয় না। 
শাধুশিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্বারওর জয়যাত্রা 
পাশ্চাত্য দেশগুলি আজ অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। 
কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাঁগারের সংকীর্ণ 
গণ্ডিতে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ও গবেষকের মধ্যে 
বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধার! সীমাবদ্ধ থাকলে কোন 
দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সাধিত হয় না। 
দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সাধারণভাবে বৈজ্ঞনিক 
মনোবৃত্িসম্পন্ন করে তোল! একান্ত প্রয়োজন-_ 
দেশব্যাপী একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়! গড়ে তোলা 
দরকাঁর। এজন্টে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বহুদিন 
আগে থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য সভা-সমিতি, 
পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা, আলোচন৷ প্রভৃতির মাধ্যমে 
দেশের আপামর জনসাধারণকে বিজ্ঞান-সচেতন 
করে তোলা হয়েছে। সে সব দেশে বিভিন্ন বিজ্ঞান 
বিষয়ে সাধারণ মান্থষেরও একটা মোটামুটি ধারণা 
আছে, বিজ্ঞান চর্চায় তারা আনন্দ পায়। তাই 
উচ্চ বি্ঞানশিক্ষা ব্যতিরেকেও সে সব দেশে 
এডিসন, রাইট, মেগডেল প্রভৃতি বিজ্ঞান-প্রতিভার 
উদ্ভব সম্ভবপর হয়নেছে। পক্ষান্তরে আমাদের 
দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যার্দি 
ও ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত নন। অনেকের 
মধ্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল ভিতিটুকু পর্যন্ত গড়ে 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বাঁধিক কর্মসচিবের নিবেদন 


১৮৪৯ 


ওঠে নি। বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের অজন্র 
অবদান আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছি, টৈনন্দিন 
জীবনে নানা সুখ-নুবিধা ভোগ করছি; কিন্ত 
কোন্‌ জিনিষটা কি, কিভাবে কি হলো--কোঁন 
তথ্যই আমরা অনেকেই জানি না, এমন কি, জান- 
বার বা বোঝবার আগ্রহ বা উৎসাহও আমাদের 
নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ উদাসীন মনোভাব, 
এরূপ বিজ্ঞান-বিমুখতা৷ জাতীয় অগ্রগতির পরিপন্থী। 

দেশের জনগণের মন থেকে এই বিজ্ঞান- 
বিমুখতা, তথা বিজ্ঞান-ভীতি দূর কর! একান্ত 
প্রয়োজন। বিজ্ঞনের সব কিছুই জটিল বা দুরূহ 
নয়; আর কেবল গবেষণাগারের উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্যান্পদ্ধানই বিজ্ঞান নয়, মাঁনব-জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য বিষয় 
ছড়িয়ে আছে । এসব জানলে ধীরে ধীরে জন- 
সাধারণের মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে 
ওঠে । আবার সাধারণ মাম্ৃষের মধ্যেও অনেক 
সময় স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা! লুকাঁনো থাকে ; 
উপযুক্ত পরিবেশে অন্থকুল আবহাওয়ায় সে-প্রতিভা 
বিকশিত হয়ে ক্ষুদ্র-বুহৎ নানা আবিষ্ার-উদ্ভাঁবনে 
দেশ ও জাতি উন্নত হয়ে উঠতে পারে। 

প্রতি বছর আমরা পরিষদের শুভ প্রতিষ্ঠা- 
দিবস এভাবে পালন করে আসছি; আর এই 
উপলক্ষ্যে দেশবাসীর নিকট পরিষদের উদ্দোশ্ট ও 
আদর্শের কথা নতুন করে তুলে ধরি। আমাদের 
এই পরিষদ বাংলার জনগণের একটি জাতীয় 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির 
যুগে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যাপকতার 
উপর দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর 
করে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মত 
অনগ্রসর দেশে মাতৃভাষায় সহজ ও সরল কথায় 
জনসাধারণকে বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদ্ির সঙ্গে 
পরিচিত করে তোলা শিক্ষিত সমাজের একটি 
জাতীয় কর্তব্য বলে আমর! মনে করি । 

এই আদর্শ সামনে রেখে পরিষদ -গত দীর্ঘ 
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১৫ বছর যাবৎ যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। 
অবশ্য একথ|। আমরা স্বীকার করি যে, দেশবাসীর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও তাদের বিজ্ঞানানগরাগী 
করে ভোলবার জন্তে যে ব্যাপক আয়োজন ও 
বিরট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়ে'জন, আমরা তা করতে 
পারিনি। তার জণ্তে যেক্প বিপুল অর্থব্যয় ও 
দেশব্য।পী সংগঠনের প্রয়োজন, এই পরিষদের ন্যায় 
একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। 
আথিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে পরিষদ তার আদর্শাুযায়ী জনশিক্ষামূলক 
কঙকগুলি পরিকল্পনার কাজে হস্তক্ষেপই করতে 
পরে নি; কেবল প্রারন্ধ কাঁজগুলি যথাসম্ভব স্ুষ্ট- 


ভবে চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র। এর মধ্যে 'জ্ঞান 
ও বিজ্ঞান; মাসিক পত্রিক প্রক।শ, বিভিন্ন 
বিজ্ঞন বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তকাঁদি প্রণয়ন, 


অবৈতনিক বিজ্ঞ/ন-পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি 
কয়েকটি কাজ নিয়মিত চলছে । জনসাধারণের 
মনে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ ও 
অন্থরাগ হ্ষ্টি করতে হলে পুস্তক ও পত্রিক। 
প্রকাশ কর! ছাড়াও অধিকতর লোকরগ্ক 
ব্যবস্থার্দি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্তে 
সহজ পরীক্ষাদির সাহায্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিসয়ে 
নি্মিতভাবে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এবং 
বিভিন্ন যন্ত্রাদির মডেল, চাট প্রভৃতি সমন্বিত 
একটি স্থায়ী বিজ্ঞান সংগ্রহশ।লা ও যন্তপ্রদর্শনী 
স্বাপন করবার পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে। 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্থানের অভাবে এসব 
কাজে এযাবৎ হস্তক্ষেপ কর! সম্ভব হয় নি। 
প্রধ।নতঃ স্থানাভাবের জন্যেই পরিষদের 
কাজকর্মের প্রসার সাধন সম্ভব হচ্ছে না। 
ভাড়া কর! ছুটি মাত্র কক্ষে পরিষদের প্রারনধ 
কাজগুলির জন্তেও স্থান সংকুলান হয় না। 
এন্প একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রসার ও 
স্থায়িত্ব বিধানের জন্তে এর একটি নিজম্ব গৃহ 
নিমিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে পরিষদে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বন্তৃতাকক্ষ, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালা, 
যন্ত্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করা যায় এবং ব্যাপক- 
ভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। 
পরিষদের গৃহনির্মাণের চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলেছে ; 
কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে র্পািত করা 
এখনও সম্ভব হয় নি। আপনার জানেন, কলকাতা 
ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট থেকে মধ্য কলকাতার 
গোয়াবাগাঁন অঞ্চলে একখণ্ড জমি আমরা সংগ্রহ 
করেছিলাম । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: পরীক্ষান্তে 
দেখা গেল, সেই ভূমিথণ্ডের তলদেশ বিশেষ 
দুর্বল; কাজেই উপযুক্ত অট্টালিকা এখানে নির্মাণ 


করা সম্ভব নয় বলে বাস্তকাঁরগণ অভিমত প্রকাশ 


করেছেন। এখন উক্ত জমির পরিবর্তে অপর 
কোন স্থানে উপযুক্ত একখণ্ড জমি দেবার জন্তে 
ইমপ্রতমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট আবেদন জানানো 
হয়েছে। এ-বিষয়ে পরিমদের সভাপতি অধ্যাপক 
বন্থ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় 
শ্ীপ্রফুল্পচন্ত্র সেন মহাঁশয়কেও লিখেছিলেন । 
একবার ক্রীত জমি প্রত্যপ্ণ ও নতুন জমি 
প্রদানের ব্যাপারে ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের প্রচলিত 
ব্যবস্থায় পরিষদের আথিক অস্কুবিধার সম্ভাবনা 
দেখা যাঁয়। এক্নপ একটি জন্প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত 
অর্থের অপচয়ের সম্ভাবনায় আমরা বিশেষ বিব্রত 
বোধ করছি। আমরা আঁশা করছি, পরিষদের 
স্তায় একটি সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠানের জন্তে 
ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট সহজ ব্যবস্থায় উক্ত জমিধণ্ডের 
পরিবর্তে অপর কোন উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা 
করে দেবেন। এখন জমির ব্যবস্থা হলেই আমর 
গৃহনির্মাণের কাজে অগ্রসর হতে পারি। কার্যারস্ত 
করবার মত অর্থ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা্প্তর থেকে গৃহনির্মাণের 
জন্তে আমরা গত আথিক বছরে এককালীন 
পঞ্চাশ হাঁজার টাকার অর্থ সাহাঁধ্য পেয়েছি-- 
জনসাধারণের নিকট থেকেও মোটামুটি পঁচিশ 
হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। পরিষদের 


এপ্রিল, ১৯৬৩] বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ ঘাধিক কর্মসচিবের নিধেদন 


শুভান্ধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট থেকে 
আরও অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রাতি আমরা পেষেছি। 
এখন উপযুক্ত একখণ্ড জমির সংস্থান হলেই 
পরিষদের গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ হতে পারে। 
এই বিষয়ে আমর! মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহ।শয়ের 
সাহাষ্য ও সহযোগিতা বিশেষভাঁবে কামনা! করছি। 

এখন পরিষদের প্রারন্ধ কাঁজকর্মের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় আপন|দের সমক্ষে উপস্থিত করছি। 
পরিমদের প্রকাঁশিত “জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা 
বর্তম।ন ১৯৬৩ সালের জানুয়।রী সংখ্যায় ষে।ড়শ 
বর্ষে পদার্পণ করলো। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ 
স।লের জানুয়ারী থেকে এই মাসিক পত্রিকা 
পরিষদ কতৃর্ক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে 
আঁসছে। এটিই বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক 
একমাত্র মাসিক পত্রিকা । এতে যথাসম্ভব সহজ 
বাংলায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিষ্ভা 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাঁশিত 
হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, 
বিজ্ঞানীদের জীবনী, দেশবিদেশের বিজ্ঞান সংবাঁদ, 
নতুন আবিষ্কার প্রভৃতি নিয়মিতভাঁবে প্রকাঁশিত 
হয়ে থাকে । 'জ্াঁন ও বিজ্ঞান' পত্রিকার “কিশোর 
বিজ্ঞানীর দপ্তর অংশে প্রতি সংখ্যায়ই ছাত্র- 
ছাত্রীদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সহজ বৈজ্ঞানিক 
তথ্যার্দি আলোচিত হয়। মাতৃভাষায় সহজ 
কথায়ও বেজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা! চলে এবং 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের তাৎপর্য বুঝা যায়-_ 
একথা জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকার জনপ্রিয়তা 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল, 
কলেজ, গ্রন্থাগার প্রভূতিতে পত্রিকার গ্রাহক 
সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এই 
পত্রিকার প্রচার বেড়েছে। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' 
পত্রিকার মাধ্যমে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার জনপ্রিয়তা 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে-_এতে আমরা বিশেষ 
উৎসাহ বোধ করি। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও 
আজকাল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ 
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ও অন্ুসদ্ধিৎসা প্রকাশ করছেন, তাঁতে পরিষদের 
কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্য লক্ষিত হয়। 

পরিষদের জনশিক্ষামূলক বিজ্ঞান গ্রন্থমালায় 
আলোচ্য বছরে শ্রীমনোরঞজন গুপ্ধ মহাঁশয়ের 
লিখিত “আচার্য প্রমথনাঁথ বস্ক' শীর্ষক একখানা 
জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভৃতত্ব- 
বিদ্‌ প্রমথন।থ বস্থ মহাশক্নের এই জীবনালেখ্য- 
থান] ছাত্রপমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে, আশা 
করি। এছাড়। স্বর্গীয় চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
লিখিত “পরমাণুর নিউক্রিয়স” এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত “ভারতীয় ভেষজ উল্ভিদ' 
নামক পুস্তক দুখানাঁও পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তক- 
মালার সাম্প্রতিক সংযোজন। এগুলি নিয়ে 
পরিষদ কর্তৃক এফাঁবৎ মোট ২২ খানা পুস্তক 
প্রকাশিত হলো। বর্তমানে “সৌর পদার্থবিদ্যা" 
নামক একখান] অন্রবাদ পুস্তক প্রকাশের কাজ 
চলেছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাঁংল! ভাষায় 
এরূপ গ্রন্থমাল প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে 
যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে পরিবেশন করা পরিষদের 
আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার বিশেষ সহায়ক, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
কাঁজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আমরা 
এরূপ পুস্তক প্রকাশের জন্তে মাঝে মাঝে অর্থ 
সাহায্য পেয়ে থাকি ; সরকার থেকে নিয়মিতভাবে 
বাঁধিক অর্থসাহাধ্য পেলে একাঁজে অধিকতর 
সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতো । 

বিজ্ঞান বিষ্নক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে 
জনসাধারণকে উৎসাহী করবার উদ্দোশ্তে পরিষদের 
একটি অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালিত 
হচ্ছে। আধুনিক পাঠাগারের পক্ষে যথোচিত 
বিধি-ব্যবস্থার্দি অবলম্বন কর! এখনও আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় নি। স্থানাভাবই এর প্রধান 
কাঁরণ। বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের জন্তে 
জনসাধারণ ও ছাব্রসমাঁজকে গল্প ও উপন্তাঁসাদির 
পরিবর্তে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে 
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আকৃষ্ট করতে পরলে যথেষ্ট সুফল লাভের সম্ভাবনা । 
পরিষদের নিজস্ব গৃহ নিমিত হলে একটি 
স্ুপরিচালিত বিজ্ঞান গ্রন্থাগার প্রতিঠিত করাই 
আমাদের লক্ষ্য। এছাঁড়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
পাঠ্যপুস্তকের একটি অবৈতনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনাও পরিসদের আছে। দরিদ্র ও মেধাবী 
ছাত্রদের বিজ্ঞ/নের উচ্চ শিক্ষা লভের পথ এতে 
সুগম হ্বে। পরিষদের বিভিন্ন জনশিক্ষ।মূলক 
কর্মপ্রচেষ্টা, বিশেমতঃ তাঁর অবৈতনিক পাঠাঁগর 
পরিচ।(লনার প্রচেষ্টায় কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষা বিভাগ পরিষদকে বাঁসিক দেড় হাঁজার 
টাকা অর্থ সাহাধা করে থাঁকেন। এজন্তে 
আমরা পৌঁর প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ | 

পরদ্লাকগত প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর 
বনু মহাশয়ের প্রদত্ত দানে পরিষদ কর্তৃক প্রতি- 
বছর 'রাঁজশেখর বস্থ স্মৃতি-বক্কৃতা' নামে একটি 
বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। 
নানা প্রতিবন্ধকতার জন্তে আলোচ্য বছরের 
বক্তৃতাঁটির বাবস্থা করা এযাব সম্ভব হয় নি। 
এই বছরের এই বক্তৃতাটি অধ্যাঁপক প্রিয্দারঞজন রাঁয় 
মহাঁশয় দিবেন বলে স্থির হয়েছে। আশা করা 
যাচ্ছে, আগামী এপ্রিল মাসে এই বক্তৃতাটির 
বাবস্থা কর! সম্ভব হবে। 

পরিসদের কাজকর্ম ও আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে 
একটি মোটামুটি বিবরণ আপনাদের নিকট বিবৃত 
করলাম। আমরা আশা করি, পরিসদের এই 
জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রতি আমরা 
দেশের স্ুুধীবৃন্দ ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও 
সহযোগিতা ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাবো এবং 
পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্িত জাতীয় 
কল্যাণকর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। 


কলকাতা 
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ সন" 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তবে এজগ্ে যে বাপক ও স্ুসহ্বদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার 
প্রয়োজন তা কেবলমাত্র জনসাধারণের শুভেচ্ছ। 
ও সহযোগিতাঁয়ই সম্ভব নয় | এর জন্তে যথোঁচিত 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকত। একান্তভাবে প্রয়োজন । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আমরা বাঁসিক' 
নির্দিষ্ট অর্থ সাহাযা হিসাবে মাত্র ৩৬০০২ টাকা 
পেষে আসছি এবং এই সাহায্য পরিমদ প্রকাশিত 
জন ও বিজ্ঞান” পত্রিকার প্রকাশন বাবদই প্রদত্ত 
হয়ে থাকে। পরিষদের অন্তান্ত সাংস্কৃতিক 
কর্তব্যাদির কথ! ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র পত্রিকা 
প্রকশের বায়ের তুলনায়ও এই সরকারী সাহাধ্য 
একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। কেবল 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা প্রকাশের জন্তেই 
বর্তমানে মে(টামুটি বায় বাষিক প্রায় ২০,০০০ 
টাঁকা। প্রয়ৌজনানুরূপ সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির 


জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরক।রের শিক্ষাবিভাগের নিকট 
আমরা গত কয়েক বছর যাবৎ আবেদন করে 
আঁসছি। আমরা আশ! করছি, আমাদের বর্তমান 
জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহেদয়ের পরিচালনায় জাতীয় 
সরকার পরিদের এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রতি 
অধিকতর সহানুভূতিশীল হবেন। 


এই সম্মেলনের আমাদের প্রধান অতিথি 
অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় পরিষদের 
কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদিগকে যথোচিত পরামর্শ 
ও উৎসাহ দান করবেন। আমর! তার শুভেচ্ছা 
ও সহযোগিত! কামনা করছি। 

পরিশেষে উপস্থিত ভদ্রমছোদয় ও ভত্্র- 
মহিলাগণকে পরিষদের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা ও 
সহযোগিতার জন্তে ধন্ঠবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে 
আমি আমার বক্তব্য শেম করছি । ইতি_- 


নিবেদক-- 


স্রীপরিমলকাস্তি ঘোব 
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ | 





এর্পাভা-_- ১১৬২০ 


০৬৩ তা ও গা সাতখও7 
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কয়ন। বীধ 


মহারাষ্ত্রের কয়ন! পরিকল্পনা ভারতীর ইষ্জিনীয়ারিং-এর ইতিহাসে চিরদ্মরণীয় ঘটন। | ১৯৫৪ সালে কয়না পরিকল্পনার কা স্থরু হয় | 
পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উপর প্রৰাছিত কয়ন৷ নদীর জলাশয়টিকে পশ্চিমঘাটের নীচে অন্যপথে চালিত করে ভূগর্ভে ছুটি বিদ্যুৎ-কেজে 


বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে। 


রসায়ন ও আমর! 


জীবনধারণের জন্যে মানুষকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়, লজ্জা নিবারণের জন্যে বস্ত্র 
পরিধান করতে হয়, স্ুরুচির পরিচয় দিতে হলে সেই বস্তুকে রগ্রিত করতে হয়, দৈহিক 
পুষ্টির জন্তে পুষ্টিকর থাগ্ঠ গ্রহণ করতে হয় ও ব্যাধির কবল থেকে মুক্তিলাভের জদ্্ে 
ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। এ-সবের জন্যে আমাঁদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের 
অন্যতম শাখা রসায়নবিষ্ভার সাহায্য নিতে হয়। 

জয়রথে চড়ে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে রসায়ন। মানব-কল্যাণে তার 
অবদানের যেন আর শেষ নেই! আজ যে দিকে চাই, সে দিকেই দেখি রসায়ন শাস্ত্রের 
জ্ঞানলন্ধ তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ । 

মানব-কল্যাণে রসায়নের অবদান পঞ্চমুখী। জনস্বাস্থ্য, কৃষির উন্নতি ও খাদ্য 
সরবরাহ, চিকিৎস! শাস্ত্র, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শিল্প-বাঁণিজ্য.। প্রথমে দেখা যাক জন- 
স্বাস্থ্যের উন্মতিকলে রদায়নের অবদান কতখানি । 

জনন্বাস্থ্য মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার ও রোগগ্রস্ত হবার মূলে আছে রোগ- 
জীবাণু । এই রোগ-জীবাণু নানাভাবে নান। পথে মানুষের দেহে প্রবেশ করে রোগ 
সংক্রামিত করে। মশা-মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গেরাও রোগ-জীবাণুর বাহক। কাজেই 
জনন্বাস্থ্যের জন্যে যেমন রোগ-জীবাণু ধ্বংস কর! দরকার, তেমনি ক্ষতিকর কীট- 
পতঙ্গদেরও দমন কর] দরকার । রোগ-জীবাণু ধ্বংসকল্পে ডি. ডি. টি, ব্রিচিং পাউডার, 
গ্যামাকিন, পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়। 
ফ্রিট, ডি. ডি. টি. গ্যামাক্সিন প্রভৃতি কীটপতঙ্গ-নাশক। বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপর 
জলম্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। দুষিত জলে ক্লোরিন গ্যাঁস, ওজোন গ্যাস, ব্লিচিং পাউডার 
প্রভৃতি মিশিয়ে শোধন কর! হয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে--016561761018 
15 0৫66] 02812 ০০৪-মর্থাৎ রোগ হলে চিকিৎসা করবার চাইতে রোগ যাতে 
ন! হয়, সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে 
হলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমত। বৃদ্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে কলেরা, বসন্ত, 
টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের টিক] দেওয়। হয় । টিক! রসায়নেরই অবদান। 

কুষির উন্নতি ও খাছ সরবরাহ £ উনবিংশ শতান্দীতে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্‌ 
লিবিগ উপন্ন্ধি করেছিলেন যে, রসায়নের সঙ্গে কৃষির এক অবিচ্ছে্চ সম্পর্ক বি্কমান। 
জমির প্রকৃতি ও উত্ভিদের পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণাকালে লিবিগ দেখেছিলেন--জল ও কার্ধন 
ডাইঅক্সাইড ছাড়াও উত্ভিদদেহের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম 
প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থ অত্যাবশ্তাক। জমিতে গাছপাল। জন্মালে তারা ধীরে 


১৯৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


ধীরে জমির ন।ইট্রোজেনটুকু নিঃশেষ করে দেয়। পুরনে। প্রথায় আবর্জন। প্রয়োগ করে 
জমিতে নাইদ্রোজেনের ভাগ বাড়ানো হতো! । এখন রসায়নের দৌলতে পাওয়া 
সোডিয়াম নাইট্রেট নামক রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। 
কিন্ত খনিজ সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাড়ালো । 

তখন চেষ্টা চলতে লাগলে।--অল্প খরচে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী 
করা যায় কিনা। দেখ! গেল-_-বাতাসে রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন । এই নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ করতে পয়সা! লাগে না। এগিয়ে এলেন নরওয়ের ছু'জন বিজ্ঞানী--বার্কল্যাণ্ড ও 
আইড। এর! বৈছ্াতিক উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগ করে তৈরী 
করলেন নাইট্রাম অক্সাইড । এই নাইন্রাম অক্সাইডকে রাসায়নিক উপায়ে নাইটি,ক 
আ্যাসিডে পরিণত করা হলো৷। তারপর নাইটি,ক আাসিডের সঙ্গে চুনাপাথর মিশিয়ে 
তরী কর! হলে। ক্যালপিয়াম নাইট্রেট। প্রকৃতপক্ষে এই ক্যালসিয়াম নাইট্রেটই প্রথম 
রাসায়নিক ব! কৃত্রিম সার। 

কিছুকাল পরে এগিয়ে এলেন আর হৃ'জন বিজ্ঞানী-্-ক্র্যাঙ্ক ও ক্যারো। এরা 
তৈরী করলেন ক্যালপিয়াম সায়েনামাইড। বৈছ্াতিক চুল্লীতে ৩০০০ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেড 
তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও বায়ু থেকে সংগৃহীত নাইট্রোজেন সহযোগে এই 
ক্যাললিয়াম সায়েনামাইভ প্রস্তত হলো। আর্দ অবস্থায় সায়েনামাইড আমোনিয়া 
উৎপন্ন করে। আামোনিয়া জমির পক্ষে ভাল সার। 

সারের উপর ফমলের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর করে--একথা সত্য। কিন্তু সারই 
একমাত্র কৃষির উন্নতির সহায়ক নয়। অনেক কাট-পতঙ্গ শস্যকে আক্রমণ করে এবং 
তাতে ফসলের ক্ষতি । কৃষির উন্নতিবিধানের জন্যে এদের মারতে হবে। এই কাজে 
ডি. ভি. টি, বেঞ্জিন হেক্সাক্লোবাইড, এনড্রিন, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট প্রভৃতি রাসায়নিক 
কীটপ্প ব্যবহৃত হয়। 

উদ্ভিদের আবার নানারকম মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে। কৃষির উন্নতিকল্পে এই সব 
রোগ দমন ও তাঁর প্রতিকারের ব্)বস্থা করা দরকার। তামা, দস্তা ও পারাঘটিত যৌগিক 
পদার্থ এবং ক্লোরোকুইনোন খুব ভাল জীবাণুনাশক। বীজ বপন করবার আগেই জমির 
মধ্যেকার ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংম করবার জন্যে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। 
এগুলি হলে। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্লোরোপিকরিন ও এখিলিন ডাইব্রোমাইড। ফসলের 
আর এক শক্র--আগাছ।। বিভিন্ন ধরণের আগাছ। দমনের জগ্তগে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক 
দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে । তাদের মধ্যে টি. সি. এ. ২-৪ ডি অন্ততম। 

রাসায়নবিদেরা আবার উত্ভিদ-হর্মোনের সন্ধান পেয়েছেন। তার! দেখেছেন যে, 
উত্ভিদ-হর্মোন_-ইগ্চোল ঝুটাইরিক আাঁসিড টমেটে। গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে যে ফল 
পাওয়া যায়, সেগুলি বীজশুস্ত এবং আকার ও স্বাদে অনেক উল্নত হয়। আবার ইত্ডোল 


এপ্রিল» ১৯৬৩ ] ' রসায়ন ও আমরা পু ১৯৫ 


আযাসেটিক আযমিভ ন।মক হর্মোনটি পাইন, আপেল প্রভৃতি গাছের কাট1 ডালে প্রয়োগ 
করলে তাড়া তাড়ি শিকড় গজায় 

কৃষির ক্ষেত্রে রসায়নের আর ছুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে--উদ্ভিদকে পত্রবিহীন 
করা ও জমিকে শস্তবৃদ্ধির উপযোগী করা। ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড প্রয়োগ করলে 
কার্প।স গাছের সবগুলি পাতা খসে যায়। তাতে উদ্ভিদ ও ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। 
পরস্ত যান্ত্রিক উপায়ে তখন ফপল আহরণ কর! সহজপাধা হয়। 

যে জমি শিথিল ও সরন্ধ, সেই জমিই শস্তবুদ্ধির পক্ষে উপযোগী । জমির এমন 
উন্নতিপাধন করতে হলে" জমিতে ক্রিলিয়াম, ফ্লাফিয়াম, মালোম, এক্রিলন প্রভৃতি 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয়। 

খাগ্য সরবরাহের ব্যাপারেও রসায়নের দান প্রচুর । দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টির জন্যে 
আমাদের নানা উপাদানযুক্ত খাগ্ঠ প্রয়োজন । রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন্‌ কোন্‌ 
খাগ্বস্ততে কোন্‌ কোন্‌ উপাদ।ন কি পরিমাণে বর্তমান, ত1 নির্ণয় করা যায়। আবার এই 
রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যেই নানাপ্রকার কৃত্রিম খাছ প্রস্তত-কর! হয়। সেই সব কৃত্রিম 
খাগ্ভের মধ্যে দালদা, বনস্পতি প্রভৃতি স্েহজাতীয় খান্ভ ও মণ্টেড ছুধ, ল্যাকৃটোজেন 
প্রভৃতি শিশুখাগ্য অন্যতম । 

চিকিৎস৷ শান্তর; রদায়নের দানে সমৃদ্ধ হয়েই চিকিৎসা-শান্ত্র আঞ্জ উন্নতির চরম 
শোপানে আরোহণ করেছে। রসায়নবিদ্গণের গবেষণার ফলেই আজ আবিষ্কৃত হয়েছে 
ক্লোরোমাইসেটিন শ্রেনীর আযান্টিবায়োটিক, পেনিনিলিন ও সালফা-গোষ্ঠীর ওষুধ । 
চিকিৎস।-বিজ্ঞানে এই সব ওষুধ যুগান্তর এনেছে । এদের প্রয়োগে কত যে মৃমুষু রোগী 
প্রণ ফিরে পেয়েছে, তার ইয়ন্ত। নেই। যেসব রোগ ছিল ছুরারোগ্য-_রসায়নবিদ্গণের 
গবেষণ[লব্ধ ওষুধ প্রয়োগে তাদের আজ সহজেই উপশম ঘটছে। চেতনা-বিলোপকারী 
নানারকম ওষুধ আবিষ্কারের ফলে কঠিন কঠিন অস্ত্রোপচারের কাজ আজ সহজভাবে 
সমাধা হচ্ছে। এভাবে রসায়ন-বিজ্ঞানের দানে সমৃদ্ধ হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ 
মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে । 

মানুষের হুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঃ মানুষের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও রসায়ন-বিজ্ঞানের 
অবদান কম নয়'। রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলেই আজ মানুষের জীবনে 
এসেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দা, এসেছে প্রাচুর্য । কয়ল। থেকে পাওয়া যাচ্ছে হীরা ও আলকাতর|। 
আবার আপগকাতর! থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে প্রাণমাতানো কত ্থগন্ধি, মনোমুগ্ধকর রং 
এবং চিনির চেয়ে বহুগুণ মিণ্রি স্যাকারিন। মাটি থেকে তৈরী হচ্ছে সিমেন্ট । আবার 
কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম পশম, কৃত্রিম রবার, নাইলন--এমনকি, প্লাষ্টিকের যাবতীয় দ্রব্য- 
সম্ভতার_-সবই রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র । 

শিল্প-বাণিজ্য 2 শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। 


১৯৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পশ্চাতেও আছে রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ । কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি আরও সহজবোধ্য হবে। লৌহ আকরিক আছে আকরে। রসায়ন" 
বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলেই তাথেকে কারখানায় লোহ। নিষ্কাশন করা সম্ভব 
হচ্ছে। আবার রসায়নের জ্ঞান প্রয়োগ করেই লোহাকে নানান ধরণের ইস্পাতে পরিণত 
কর। হচ্ছে। তুল? থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থ 
ভিনামাইট। সেই ডিনামাইট যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার শাস্তির সময়ে পাহাড় 
ভাঙ্গা, সুড়ঙ্গ তেরী কর! প্রভৃতি মানবকল্যাণমূলক কাজে ডিনামাইটকে ব্যবহার কর! 
হচ্ছে । রসায়নের জ্ঞান প্রয়োগের দ্বারাই আজ আখ থেকে চিনি প্রস্তত, চামড়। 
স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত কর! (ট্যান করা ), পরিধেয় বস্ত্রাদি বিরঞ্জিত করা, রবার বুথ 
প্রভৃতি প্রস্তত করা সম্ভব হচ্ছে। 

এমনিভাবে রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞানের গ্রায়োগে মানবসমাজ নানাদিক থেকে নানাভাবে 
উপকৃত হচ্ছে। 

অমরনাথ রায় 


গাছের বয়স 


বাগানের কোন বড় গাছ কাটলে তার গু'ড়ির ভিতরে অনেকগুলি গোল দাগ 
দেখতে পাওয়। যাঁয়_-ঠিক যেন কতকগুলি বৃত্ত কেউ একটার পর একট! সাজিয়ে 
রেখেছে। আসলে কিন্তু সেগুলি কিছুই নয়--সেগুলি হচ্ছে গাছের বয়সের চিহৃ। 
কথাট। খুবই অদ্ভুত, তাই না? কন্ত অদ্ভুত হলেও ঞ্রুব সত্য । এগুলিই গাছের বয়সের 


২ বাহাব্রেত্ত ছাল 
-ত্ার্থিক বুতাংশ 
স্মাজজ! 


গাঁছের কতিত অংশের দৃশ্ত। 


চিন কেন? কারণ প্রত্যেক বছর গাছের কাণ্ডে একটি মাত্র কালো দাগ পড়ে। 
পাক বাড়ী যেমন একটার পর একট! ইট গেঁথে তৈরী হয়--তেমনি গাছের দেহও 
অনেকগুলি ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরী। উদ্ভিদদেহের কোষের সংখ্যা অগণিত । 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] গাছের বয়স . " ১৯৭ 


গাছের কাণ্ডের একট! প্রস্থচ্ছেদ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করলে 
তাতে ছোট বড় নান! আকারের কোষ দেখ যায়। 

গাছের বাংমরিক জীবনে মাত্র ছুটি কাল বর্তমান। একট] হচ্ছে বসস্ত থেকে বর্ষা, 
একত্রে সবটাই স্প্রিং সিজন, আর অন্যট! হেমস্ত থেকে শীত পর্যস্ত, একত্রে সবটাই 
অটাম সিজন । স্প্রিং দিজনে গাছের যতটুকু অংশ বা কাঠ তৈরী হয়, তাকে বলে স্প্রিং-উড 
(501808 ০০৫) এবং অটাম পিজনে (4১৫68001; 5625013) যতটুকু অংশ বা কাঠ 
তৈরী হয়, তাঁকে অটাম-উড (১৪০01) ০০) বলে । 
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২ 
চটি ২২৪ চ৮৬২৫ তত রা 
অঢাঙ্ধ উড ন্গিম্রং উড 


কাঁটা গাছের 8 অংশ। 


গাছের কোঁষগুলি আর কিছুই নয়, গোল গোল ছিদ্র মাত্র। এই ছিদ্রদিয়ে 
গাছের প্রয়োজনীয় রস বা জল মূল থেকে পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদিতে যায়। আমরা 
একথা সবাই জানি যে, বসস্ত থেকে বর্ধা পর্যস্ত গাঁছ-_পাতা, ফুল ও ফলের জঙ্চে 
প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ করে। কারণ এই সময়েই গাছের সজীবত। স্পষ্টভাবে 
দেখা যায়। এই সময় পর্যাপ্ত জল বা রস যাবার জন্তে গাছের মধ্যস্থিত কোষের ছিন্ত্রগুলি 
যতট। সম্ভব বড় হয়। তারপর অটাম সিজনে গাছ, ফুল, ফল ইত্যাদি উৎপন্ন করে না) 
উপরস্ত তার দেহের সমস্ত পাঁতা ঝরিয়ে ফেলে। এই সময় মাটিতে জলও বেশী পায় মা, 
তার খান্ও এই সময় কম লাগে; গ্ুতরাং কোষের ছিদ্র ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। 
অবশেষে শরৎ, হেমস্ত পেরিয়ে শীতকালে এ ছিদ্রগুলি যতটা সম্ভব ছোট হয়। শেষকালে 
এক সময় এ কোষের ছিদ্রগুলি একেবারে বুজে যায়। বুজে যাওয়ায় হ-তিনটি কোবস্তরের 
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স্থট্ি হয়। এই কোবষস্তরের নাম ক্যান্থিয়াম। কোবগুলি খুব ঘন সঙ্নিবিঃ্ হওয়ায় 
মোট একট! মোটা কালে! দাগের স্থষ্টি হয়। কালো দাগের ঠিক পরেই বসস্ত কাল সুরু 
হবার ফলে কোষ খুব বড় হতে থাকে । বসস্ত থেকে বর্ পর্যস্ত কোষ বড় হয় বলে 
এ জায়গার কাঠ সাদাই থাকে । সুতরাং প্রতি বছরে গাছের দেহে খানিকটা সাদা বা 
স্বাভাবিক ও খানিকট! কালো কাঠের স্থপতি হয়। এ কালো গোল দাগগুলিই বাৎসরিক 
বৃত্ত। তাহলে কালে। কাঠ হচ্ছে অটাম-উড আর সাদ। কাঠ হচ্ছে ব্প্রি-উড। 

দাগ দেখে বয়স ঠিক করতে হলে যত দাগ, তার এক বাড়িয়ে বয়স বলতে হবে। 
কারণ প্রথম বছর গাছ কেবল লম্বায় বাড়ে, তাই প্রস্থে কোন কালো বৃত্তের দাগ স্থষ্রি 
হয় না, তাই দ্বিতীয় বছরে একটি দ্রাগ পড়ে এবং তৃতীয় বছরে আর একটি দাগ পড়ে। 
মোট ছু-বছরের ছুট। দাগ আর প্রথম বছর, মোট তিন বছর বয়সের সময় দাগ হবে 
ছটা । সুতরাং যে গাছের কাণ্ডে পাঁচট। দাশ আছে, তার বয়প হবে ছয় বছর । 

সব গাছের কিন্তু এই দাগ দেখা যায় না। একবীজপত্রী গাছের ক্যান্থিয়াম গঠিত 
হয় ন। বলে তার কোন বাৎসরিক বৃত্ত দেখা যায় না। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 
সক্কেত হলো -- সম্ভাব্য গাছের বয়ন- এ গাছের বাংপরিক বৃত্তের সংখ্য1+ প্রথম বছর । 


প্রবীর গঙ্গোপাধ্যাক়্ 


কাচ 


কাচ তোমর! সবাই দেখেছ। কিন্তুকাচ আসলে যে কি জিনিষ, তা হয়তো 
তোমর1! অনেকেই জান না। তোমরা শুনে খুবই অবাক হবে যে, আমাদের সবচেয়ে 
পুরনে। শিল্প হচ্ছে কাচ শিল্প। অনেক দিন মাগে থেকেই মানুষ কাচ তৈরী ও তার 
ব্যবহার করে আসছে । একট! গল্প বলি শোন। অনেক দিন আগেকার কথা__ একদল 
ফিনিসীয় জাহাজে যেতে যেতে একদিন সমুদ্রের তীরে নেমে পড়ে। সেখানে তার! 
রান্না করবার জন্তে আগুন জ্বালায়। কিছুক্ষণ পরে তার দেখতে পায় যে, বালির উপরে 
স্বচ্ছ একট! কিসের আস্তরণ পড়ে আছে। সেই জিনিষটাই হলো কাচ। 

এই ব্যাপারটা যে কি করে ঘটলে! সেটাই এবার আলোচনা করছি । তোমর 
হয়তে। জান যে, তিনটি বিভিন্ন রকমের যৌগ মিলে কাচ তৈরী হয়। সে জন্যে রসায়ন 
শাস্ত্রে কাচের কোন সাধারণ রাসায়নিক সঙ্কেত পাওয়া যায় না। তবে বাঁচে যে সব বিভিন্ন 
যৌগ থাকে, তাদের নাম জানা গেছে। কাচে থাকে সাধারণতঃ সোডিয়।ম বা পটাসিয়াম 
: অক্সাইড (590,050), ক]ালপিয়াম বা লেড (সীল) অক্সাইড (0৪0, ৮১০-০: 
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7১৪০৯) আর বালি। বালিকে আমরা রসায়নের ভাষায় সিলিকন ডাইঅক্সাইড 
(5104) বলবে।। 
তোমর। জান যে, সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড (2৪01) থাকে । আর 
সমুদ্রের ধারে সমস্তই বালি। গরমে এই বালি আর [80] বিক্রিয়া করে। তার ফলে 
তৈরী হয় কাচ। এখন তোমর! বুঝতে পার যে, কি করে সেই অতি প্রাচীন কালে 
সমুজ্রের ধারে কাচ তৈরী হয়েছিল৷ 
কাচের আবার শ্রেণীবিভাগ কর হয়েছে-__ 
(১) বিভিন্ন রঙের দিক থেকে, যেমন_-নীল কাচ, সবুজ কাচ, হল্দে কাচ, লাল 
কাচ ইত্যাদি। 
(২) যৌগের বিভিন্নতাঁর দিক থেকে, যেমন-_ 
(ক) ফ্রিন্ট কাচ__এতে থাকে লেড অক্সাইড, পটাসিয়াম কার্বনেট আর বালি। 
(খ) সোডা লাইম কাচ বা নরম কাচ-এই রকম কাচ তৈরী হয় খড়িমাটি 
(08008) সোডিয়াম কার্বনেট আর বালি দিয়ে। 
(গ) বোহেমিয়ান কাঁচ বা শক্ত কাচ__-এতে থাকে খড়িমাটি, পটাসিয়াম কার্বনেট 
আর বালি। 
আমাদের দেশে বড় বড় ফ্যাক্টরীতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচ তৈরী হয়। ভারতবর্ষে 
এরূপ প্রচুর ফ্যাক্টরী আছে। যে রকম কাচ তৈরী করতে হবে, ঠিক সেই রকম যৌগ 
মেসিনে ভাল করে গড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট অনুপাতে সেই সব যৌগ 
নিয়ে আর একটা মেসিনে ফেলা হয়। এই মেসিনে সমস্ত জিনিষট1 ভাল করে মিশে 
যায়। তারপর সেই মিশ্রণটাকে বড় বড় ট্যাঙ্কে রেখে প্রোডিউসার গ্যাস দিয়ে গলানো 
হয়। যখন মিশ্রণটা একটা তরল পদার্থে পরিণত হয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, 
সালফার ভাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বেরিয়ে বায়, তখন সেটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা 
হয়। তারপর সেট! দিয়ে নানারকম জিনিষ তৈরী করা হয়। রঙীন কাচ তৈরী করতে 
হলে গলিত কাচের ভিতরে অন্ত রঙীন রাসায়নিক যৌগ দ্দিতে হয়। পরে আবার তাকে 
গলিয়ে সমসত্ব (0702709£91590995) করে নেওয়। হয়। 
ঘরের আসবাবপত্র, লেবোরেটরীর শিশি, বোতল, টেষ্ট টিউব সব কিছুই কাচ দিয়ে 
তৈরী করা হয়। এসব কাঁজে কাচ কেন ব্যবহার কর] হয়-__জান। এর কারণ হচ্ছে, 
কাচ ব্বচ্ছ আর সহজে কোন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। 
তোর্মর! হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে--ছুরি, করাত, হাতুড়ী দিয়ে কাঁচ সমান করে 
কাট। যায় না। কাচ-কাটা কলমে হীর! লাগান! থাকে । একমাত্র হীর1 দিয়ে কাচ 
সমান করে কাট! যায়। : 


অন্গুপকুমার ভট্টাচার্য 


ঘড়ির কথা 


সময়কে যে কবে থেকে ঘড়ির সাহায্যে নির্ধারণ কর] হচ্ছে, তা বল] মুশকিল। 
তবে স্ুর্ধঘড়ি যে সবচেয়ে প্র।চীন, মে কথ বলাই বাহুল্য । মিশরের মাটি খু'ড়ে, পিরামিড 
ভেঙে, আর চিত্রলিপি ঘেটে প্রাচীনকালের সময় মাপবার সামান্ত কিছু হদিস মিলেছে। 
নেপোলিয়ন যখন মিশর যাত্রা করেন, তখন রাজনীতিতে অকৃতকাধ হলেও তার দলের 
লোকেরা একট৷ আজব পাথর পায়। পাথরটা রসেট! গ্রামে পাওয়। গিয়েছিল বলে তার 
নাম দেওয়া হয়েছে রসেট। পাথর । এই পাথরটাতে মিশরীয় চিত্র-লিপি ও গ্রীক ভাষায় 
একই বিষয় খোদিত আছে। এই পাথর থেকে জণ ফ্রাসোয়া শাম্পেলিয় মিশরের তদানীন্তন 
ভাষার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন এবং তাথেকেই মিশরীয়দের সময়জ্ঞানের কথা জানা 
যায়। সেকালের মিশরবাসীদের সূর্ধদেবতা ছিলেন “রা” । ররা"এর প্রতীক ছিল 
লম্বা আকারের পাথর। বিভিন্ন স্থানে সেরকম পাথর পু'তে রাখা হতো। এবং তাদের 
ছায়ায় হতো সময় নির্ণয়। এই ধরণের বৃহৎ আকারের যে পাথরটি সর্বপ্রাচীন, তার বয়স 
সম্ভবতঃ চারহাঁজার বছরেরও বেশী। একে বলা হয় ক্লিওপেট্রার সচ। সেই আকাশ- 
ফেডড়! সুচের ছয়! দেখেই মিশর জেনেছিল, বছর কত বড় হয় আর সময় কত ছোট হয়। 
পাথরের ছায়াট। যেদিন সবচেয়ে ছোট হতো, বছরের সে দিনটাই ছিল সবচেয়ে বড়। 
বছরের যে দিন ছায়াট। হতো সর্ববৃহৎ, সেটাই হুম্বতম দিন__বঙ্গাবের হিসাবে ছয়ই 
পৌষ। ইউরোগীয়ের! ঘাকে ক্লিওপেট্রার সুচ বলতো, তদানীস্তন মিশরের পুরোহিতেরা 
সেই পাথরটাকে বলতো “ঈশ্বরের অঙ্কুলী'। এই ধরণের সময় নির্দেশক স্তস্তকে গ্রীকর৷ 
বলতো 'নোমন? | 

সবচেয়ে প্রাচীনতম হূর্ধঘড়ি বলতে যেটিকে বোঝায়, সেটি একটি মিশরীয় ঈশ্বরের 
অঙ্কুলী'র কাছে মাটি খুঁড়ে পাওয়৷ গেছে। ন্র্ধঘড়িটি পাথর কেটে তৈরী এবং তাতে 
অক্ষর চিহ্নিত। সেই ত্ুর্যঘড়িটির বিভিন্ন ঘরের ছায়ানুযায়ী সময় বোঝা! যেত। 

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারের কর্কডেল চার্চে একটি পাথর আছে। সেটি জোয়ার-ভাটার 
সময় দেয়, ঘণ্টা-মিনিটের নয়। যোড়শ শতকের লোকের] হাতীর (দাতের সুর্যঘড়ি নিয়ে 
বেড়াতে বের হতেন। সময় জানতে হলেই পকেটস্থ ঘড়িটাকে সুর্যের সামনে মেলে 
ধরতেন। কিন্তু সুর্ধঘড়ি সময় নির্দেশে বড় বেশী অলস, কেন না ছায়ার নড়া-চড়া! খুব ধার। 

জলঘড়ি তৈরী হলে" মিনিট-সেকেণ্ড জানবার জন্তে। কোথাও আবার 
বিরাটাকার বালিঘড়ির ব্যবহার হতে|। খৃষ্টপূর্ব দেড়-শ" সালের কাছাকাছি রোমান আইনে 
যখন নূর্ধঘড়ি অলস প্রতিপন্ন হলো, তখন এল জলঘড়ি। গ্রীকরা এটির নাম দিয়েছিল 
£ক্লেপসিজ।' । উন্নত ধরণের জলঘড়ি তৈরী হতো! একট। দ।গকাট। কাচের জার দিয়ে। 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] ঘড়ির কথা ৃ ২২ 
জারটিতে জল ভরে দেওয়। হতো এবং তাথেকে ফোটা ফোটা কয়ে হল বেরিয়ে গিয়ে 
সময় নির্দেশে সাহায্য করতো। এই জলঘড়ি দিয়েই তখনকার দিনে রোমের-সেনেটে 
বক্তার্দের বক্তৃতার সময় সংক্ষেপ কর! হতো। 

জলঘড়িতে একটি অন্মৰবিধা ছিল এই যে, জারটি যখন ভর্তি থাকতো, তখন জল 
তাড়াতাড়ি পড়তো। আর খানিকট। খালি হলে পড়তে দেরী হতো । আফ্িমিডিস তাই 
বের করলেন গিয়ার লাগানে। জলঘড়ি। জলের উপর একটি ভাসমান বস্তর সঙ্গে একটি 
চাকা সংলগ্ন থাকতে৷ | জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকাটিও আস্তে আস্তে ঘুরতো, আর 
চাঁকাঁটি ঘোরাতে। একটি কাটাকে। সেটিই তখন ঘড়ির একমাত্র কাটা। পরে একটি 
ঘণ্ট1 জুড়ে দেওয়াতে জলঘড়ি ঠিক একালের ঘড়ির মতই সময় বলে দ্িত। 

বাগদাদ আর দামাস্কাসে অষ্টম শতকের পর হারুন অল রসিদের পরিচালনায় সময় 
পরিমাপের বিষয়ে আরবের! অনেক উন্নতি করেছিল এবং ভারত থেকে সে জন্তে হিসাবের 
সুবিধার্থে সংখ্যার শৃম্টিকে তারা নিজেদের গণিতে জুড়ে নিয়েছিল । 

ইউরোপীয়ের৷ ভারতীয় নক্ষত্রবিদ্‌্দের স্বদেশে নিয়ে গ্রিয়ে নক্ষত্রের কথ। জেনে 
নিল। তাদেরই সহায়তায় ফ্লোরেন্সের তোসকানেলী, সাস্তামারিয়। চার্চে একখানি 
কাচের ঘর গড়লেন এবং তার ছাদের ক্ষুদ্রতম এক ফুটে দিয়ে নক্ষত্র দেখে সময় ঘোষণ! 
আরম্ভ করলেন। দিনের বেলায় সেই ফুটোটির সাহায্যে সুর্যরেখায় তিনি সময় জানতে 
পারতেন। সেই সময়েই তৈরী হলে। এক আজব ধরণের ঘড়ি। ছুদিকে ভার দিয়ে একটি 
রডকে রাখা হতো! । সেভারে একটি কাট! তুল্যভার থাকতো! । কাটাটি ঘোরানো হতো 
একটি চক্র দিয়ে। জেরবার্ট নামে একজন এতে একটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিলেন। ল্যাটিন 
ভাষায় ঘণ্টাকে বল! হয় 'ক্রুকা"'। তাথেকে ঘড়ির নাম হলো ব্লুক। দোহ্ল্যমান বস্ত 
যেহেতু গপেগুলে' তাই তার নাম হলে পেগুলাম। প্রথম যান্ত্রিক ঘণ্টাঘড়ি তৈরী হয় বারো-শ' 
ছিয়াশি সালে, লগ্ডনের সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের জন্তে। স্র্ধঘড়ির মত যাস্ত্রিক ঘড়িতে 
ডায়াল লাগানে। হলে! । পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি পিটার হেনলীন নামে একজন স্থুরেম” 
বার্গবাপী ঘড়ির ম্প্রিং আবিষ্কার করেন। এই রকমে প্রথমে আধুনিক ঘড়ি তৈরী হলো। 

প্রথম টাইমপিস তৈরী করতে হযারিসনের ছয় বছর লেগেছিল। সে ঘড়ির গিয়ার 
আবার কাঠের তৈরী ছিল। হ্যারিসন যেটুকু বাকী রাখলেন, তা পুরণ করে দিলেন 
স্থইস ফার্দিনাদ বেখ৫ধোদ । 

১৮৮৪ সালের পর থেকে লঞ্ষিচুড ঠিক করবার জন্যে গ্রীনউইচকে জিরে! ডিশ্রি 
লঙ্জিচুডে রাখ! হলে! এবং সব ঘড়ি মেলানো! হতে লাগলো গ্রীনউইচ-এর সময়ানুসারে । 

নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন প্রচলন করেছিলেন ঘড়িকে বাহুতে পরবার 
পদ্ধতি । পুব্রবধূ অগান্তে আমেলিকে নতুন রকমের কিছু উপহার দেবার ইচ্ছা হয়েছিল 

৮ 


২০২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তার। ছুখানি ব্রেদলেটের অর্ডার আগেই দিয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় হুকুম 
দিলেন, ব্রেসলেট ছুটিতে ছোট ছোট ঘড়ি লাগানো হোক। চমৎকার পদ্ধতি । ব্রেসলেট 
ক্রমে নামতে নামতে এসে ঠেকলে! কজিতে। তাথেকেই হাতঘড়ির প্রচলন হয়েছে। 


শ্রীরাসবিহারী ভষ্টীচার্ষ 


চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানে আইসোটোপের ব্যবহার 


যাবতীয় পদার্থই পরমাণুর দ্বার! গঠিত । পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্ত নিউট্রন ও 
প্রোটনের দ্বার গঠিত। প্রোটনের মধ্যে এক একক ধনাত্বক বিছ্যৎ থাকে। আর 
নিউট্রন হলো-বিছ্বাৎ নিরপেক্ষ কণা । যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রে একই সংখ্যক প্রোটন ও 
বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে, সেই পরমাণুগুলিকেই. মীইসোটোপ বঙ্গ হয়। এদের 
রাসায়নিক ব্যবহার একই রকম । 

আজ পর্যন্ত যতগুলি মৌলিক পদার্থ পাওয়। গেছে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রায় 
একটার বেশী আইসোটোপ আছে। ইউরেনিয়ামের কথাই ধরাযাক। এই মৌলিক 
পদার্থটির একটি আইসোটোপের মধ্যে আছে ১৪৩টি নিউট্রন। এই আইসোটোপে 
যেহেতু ৯২টি প্রোটন আছে, তাই তার ওজন ১৪৩+৯২-২৩৫। এর রাসায়নিক 
চিহ্ন হলো 0551 ২৩৫ ওজনের আইসোটোপটি পারমাণবিক চুল্লী ও পরমাণু- 
বোম! নিষ্মাণকল্পে অপরিহার্ধ। সবচেয়ে হাক্কা' মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনেও ছুটি 
আইসোটোপ বর্তমান। হাক্। হাইড্রোজেনের (যার ওজন ১) পরমাণু-কেন্দ্রে একটি মাত্র 
প্রোটন আছে, কোন নিউট্রন নেই। এর চিহ্ন হলে [নু£। ভারী হাইড্রোজেনের 
নিউক্লিয়াসে আছে একটা প্রোটন ও একট! নিউট্রন। একে বল। হয় ভয়টেরিয়াম। 
হাইড্রোজেনের আর একট। আইসো-টোপের নাম ট্রাইটিয়াম। এর পরমাণু-কেন্দরে 
আছে ছুটি নিউট্রন ও একটি প্রোটন। 

এবার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কথায় আসা যাক। পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যস্থিত 
ধনাত্মক বিহ্াৎ পরম্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে । অত্যন্ত বেশী বিছ্যৎ সমন্থিত পরমাণু- 
কেন্দ্রের মধ্যে এই বিকর্ষণ শক্তির পরিমাণ খুবই বেশী হয়। তার ফলে পরমাণু-কেন্দ্রকটি 
হ-ভাগে ভেঙ্গে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি মুক্ত করে। স্বতঃ্ফতভাবে পরমাণু-কেন্্র 
বিভাজনের ক্ষেত্রে এ ছুটি অংশ প্রায় সমান আকারেরই হয়। এই বিভাজিত পরমাণুকে 
বল! হয়, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ । দেখ! গেছে, ইউরেনিয়াম, আকটিনিয়াম ও থোরিয়াম 
শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ায় বিভাঞ্জিত হয়ে পরিণত হয় স্থায়ী সীসায়। এদের ওজন যথাক্রমে 
২০৬, ২০৭ ও ২০৮। 


এপ্রিল, ১৯৬৩]  চিকিৎস। ও কৃষি-বিজ্ঞ।নে আইফোটে।পের ব্যবহার ২০৩ 


ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের ৬ শতাধিক তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিক1 উৎপাদনের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে এবং তার ফলে পরমাণু-শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজদাধ্য 
হয়েছে। যে সব শারীরিক বৈকল্য এতকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ করে এসেছে, সে সবের চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা এখন তেজস্তিয় 
আইসোটোপ ব্যবহার করে থাকেন। তেজক্্িয় পরমাণু-কণিক। শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করে তেজ বিকিরণ করে। তারা এই চিহ্নিত কণিকাগুলিকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে 
গাইগার-মুলার কাউন্টারে শরীরের মধ্যে তাদের গতিপথ লক্ষ্য করেন। কোথাও 
তেজক্রিয় পদার্থ থাকলে গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে তার অস্তিত্ব ধর! পড়ে। ধরা 
যাক, কোনও লোককে সামান্য পরিমাণে লবণ খাওয়ান হলে।। এখন এ লবণের অন্যতম 
উপাদান সোডিয়ামকে যদি তেজস্ত্রিয় করে দেওয়া! হয়, তবে গাইগার কাউণ্টারের 
সাহায্যে সেই লবণের গতিপথ ধর! যাবে এবং সহজেই বলা! যাবে, লোকটির শরীরে 
রক্তচলাচল ঠিক আছে কিনা। 


ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়ামের তীব্র রশ্মির সাহায্যে রোগাক্রাস্ত 
তন্তগচলিকে ধ্বংস করে ফেলবার তথ্যটি এখন চিকিৎসা-জগতে স্বীকৃত হয়েছে । এক্ষেত্রে 
রেডিয়ামের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় কোবাণ্ট অনায়াসেই ব্যবহার কর! চলে। তাতে সুবিধাও 
হয় বেশী। কারণ এতে খর5 কম পড়ে এবং কোবাল্টের তেজ বিকিরণ করবার 
ক্ষমতাও বেশী। 


থাইরয়েড গ্রস্থির বিকার ও গলগণ্ডের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার 
কর] হচ্ছে। পূর্বে এসব রোগে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সাহাধ্য গ্রহণ করতেন। 
থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রবেশ করে তেজ বিকিরণ করে । তার ফলে 
থাইরয়েডের অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলি নষ্ট হয়ে যায়। 


তেজস্ক্রিয় পরমাণথু-কণিকার সাহায্যে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পকিত অনেক মূল্যবান তথ্য 
জানা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের খান্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হলো ফস্ফেট। 
ফস্ফেট প্রায় সব রকম সারের মধ্যেই থাকে । ফস্ফরাসের একট। হূর্বল তেজান্রয় 
আইসোটোপ তৈরী করে রাসায়নিক সারের হ্বাভাবিক ফমূফেটের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে 
উদ্ভিদ-চাষে ব্যবহার করা ঘেতে পারে । ফস্ফরাস থেকে যে ক্ষীণ তেজ বিকিরিত হবে, 
তাতে উদ্ভিদের কোনও ক্ষতি হবে না। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্য অতি সহজেই ধরতে 
পার! যাবে--যে জমিতে যে গাছের জন্যে এ তেজস্ক্রিয় সার প্রয়োগ করা হলো, সেই 
জমি ও েই চার! গাছের মধ্যে ফস্ফরাসের কি অবস্থা ঘটলো । এর ফলে জান! যায়-_- 
কোন্‌ ফসলের পক্ষে কি রকম সার সবচেয়ে ভাল, কতখানি সারের প্রয়োজন এবং 
চারা গাছ থেকে কতটা! দূরে কোথায় সার দিতে হবে। 


গান ও বিজ্ঞান 


1 ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখয। 


অস্ট্রেলিয়ায় মিজ লট! নামে এক রকমের পরগা্ছ৷ খুবই দেখতে পাওয়া যায়। 
সেখানকার ইউক্যালিপ্টাদ গাছগুলি এই পরগাছার প্রভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
অথচ ইউক্যালিপ্টাস গাছের কাঠ থেকে এদেশের আয় কম হয় না। তাই সেখানকার 
বিজ্ঞানীর। কয়েক রকম সন্ধানী পরমাণু-কণিকার সাহযো ইউক্যালিপ্টাস গাছের অনিষ্ট 
না করেও পরগাছ! ধ্বংপের উপায় বের করেছেন। 

কৃষি-বিজ্ঞানী ডঃ ডবলিউ ব্যালফ সিংগলটন উত্ভিদের ন্তুপ্রজননের ক্ষেত্রে 
পরমাণুর তেজ বিকিরণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এর সাহাযো নতুন নতুন পর্যায়ের উদ্ভিদ স্থপ্রি 
যে কৃষি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটন] হয়ে দাড়াবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


উষা ভট্টাচার্য 
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ভারতের প্রাক্তন রাষ্পতি ৬ বজেঙ্্র প্রস।দ 
২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে তার সদাকৎ আশ্রমের 
বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন । 

১৮৮৪ থুস্টাবের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বিহার 
রাজ্যের বর্তমান সারন জেলার অন্তর্গত জেরাঁদরেই 
নামক গ্রামে রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম হয়। পাঁচ 
ভাইবোনের মধো তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তার পিতার 
নাম মহাদেব সহায়। 

পাটনা থেকে এন্টান্স পরীক্ষ/। দিয়ে তিনি 
ইউনিভারসিটির মধ্যে শীর্মস্থান অধিকার করেন 
এবং এর জন্তে ২০২ টাকা এবং ইংরেজিতে প্রথম 
স্থান অধিকার করবার জন্তে ১০২ টাঁকা বৃত্তি পান। 
একজন বিহারী ছাত্রের এরূপ কৃতিত্ব এই প্রথম। 
এর পরে তিণি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি 
কলেজে ভি হুন। 

এখানে আচার্য জগদীশচন্ত্রের কাছে ফিজিক 
ও আচার্ধ প্রফুল্পচন্ত্রের কাছে কেমিস্তরি অধ্যয়ন 
করেন। তিনি ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন। 

ইংরেজি, পারশিয়ান ও লজিকে সবচেয়ে বেশী 
নম্বর পেষে তিনি এফ. 'এ. পাশ করেন। গণিত ও 


বিজ্ঞানে নন্ধর পান কিছু কম। ৩| সত্বেও কিন্তু 
ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম হন অধিক।র করেন | 
এবং ছু-বছরের জন্তে ২৫২ টাকা এবং ইংরেজিতে 
প্রথম হবার জন্তে আরও ১০২ টাকা ধৃত্তি লাভ 
করেন। এছাঁড়।ও বিভিন্ন ভাষার পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান অধিকার কর্ণবার জগ্তে ১৫২ টাকা 
ডফ ছাত্রধৃত্তি লাভ করেন। বিজ্ঞানের প্রতি তার 
তেমন আকর্ষণ ছিল না বলে তিনি বি এ. 
পড়তে আরম্ত করেন । 

রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন বি. এ. ক্লাসে ভি 
হয়েছেন, সেই সময় তর মনে এক নতুন চেতনার 
উদয় হয়। সতীশচন্ত্র মুখেপাধা।য় ডন সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছাত্রের এখানে মেম্বার হতে 
পরে। এই সোসাইটির অন্ততম উদ্দেশ ছিল 
ছাত্রদের চরিত্র গঠন। রাজেন্দ্র প্রসাদ এতে 
যোগদান করেন। এখানে অন্তান্তদের সঙ্গে ভগিনী 
নিবেদদিতাঁও বক্তিতা দিতেন । 

এর কিছুদিন পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আস্ত 
হয়। এর জন্তে সভা ডাকা হতো। সভায় সুরেজ্- 
নাথ ব্যানাজি, বিপিনচন্ত্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


প্রমুখ নেতারা বক্তৃতা দিতেন। এই সব সভায় 
যোগদান করে রাজেন্দ্র প্রসাদের মনে উদ্দিত হয় 
স্বাদেশিকতা বোধ। 


বি. এ. পাশ করে তিমি এম. এ. ও বি. এল 
ক্লাসে যোগদান করেন। সব পরীক্ষার তিনি বরাবর 
প্রথম স্থান অধিকাঁর করে এসেছেন, কিন্তু এম. এ, 
ও বি. এল পরীক্ষায় প্রথম স্থন পেলেন না। এই 
ক্ষতিপূরণের জন্তে তিনি এম. এল পরীক্ষার জন্তে 
থিসিস দেওয়া স্থির করলেন এবং পাশ করে হলেন 
উক্টর-_-ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাঁদ। 

১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
কলকাতা অধিবেশনে রাজেশ্র প্রসাদ ভলাপ্টিযার- 
বূপে যোগদান করেন। এখ|নেই তিনি প্রথম 
সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মাঁলব্য ও জিন্ন।র 
বক্তৃতা শোনেন। 


১৯১৬ সাল রাজেন্দ্র প্রসাদের জীবনের এক 
স্মরণীয় বছর। এই বছরে তিনি গাদ্ধীজীকে 
প্রথম দেখেন। কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে 
বিহারের প্রতিনিধি দলের একজন হয়ে উক্ত অধি- 
বেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ যোগ দিয়েছিলেন এক বছর 
অ।গে দক্ষিণ আফ্রিক! থেকে গান্ধীজী এসেছেন । 

তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মে আত্ম- 
নিধোগ করেন এবং ক্রমশঃ গাদ্ধীজীর ঘনিষ্ঠ 
সহযোগীরূপে পরিগণিত হন । 


স্বাধীনতা লাভের জন্যেই আন্দোলন করা৷ 
কংগ্রেসের অন্তঠতম কাঁজ-_সেই কাঁজে রাজেজ 
প্রসাদ নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 
দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা_-যেমন, হিন্দু-মুসলমান 
সমন্য।, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির প্রতি- 
কারের প্রতিও তাঁর মনোযোগ ছিল। 
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২৪৫ 


১৯১১ সালে রাজেন্ত্র প্রসাদ সর্ধপ্রথম নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির সন্ত নির্বাচিত হন। এই 
সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। তারপর তিনি 
গেলেন পাটনায়। বিহারের অধিবাসীরা তাঁর 
নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন। অচিরেই তিনি বিহার 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন | 

১৯৩০ সালে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হয়ে তার 
ছাত্রজীবনের পরিচিত স্থান ছাপরাঁর জেলে নীত 
হন। সেই সময়ে গান্বীজী ও আরউইনের গোল 
টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা চলছিল। 

১৯৩২ সালে ডক্টর রাজেশ্র প্রসাদ কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট নির্ব/চিত হন। কংগ্রেস ভারত ছাড়' 
আন্দোপন আরন্ত করে ৯৯৪২ সালে। এই 
আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্তে অগ্তান্ত দেশনায়কের 
সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদ কারারুদ্ধ হন। এইবার তিনি 
জেলে বসে হিন্দীতে তার আত্মজীবনী রচনা 
করেন। সালে অগ্ঠন্ নেতার সঙ্গে 
তিনিও মুক্তি পান। 

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তররতী- 
কালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। রাজেন্দ্র প্রসাদ এই 
মন্ত্রিসভার অন্ঠতম সভ্য হন-_তাঁকে ভার দেওয়া 
হয় খাগ্ভ ও কৃষি দর্ধরের। 

তারপর ভারঙের সংবিধান রচন।র জন্তে 
কনগ্রিটুয়েট আযাসেম্রি প্রতিষ্ঠিত হলে রাজেন্্র 
প্রস।দ তাঁর চেয়|রম্যাঁন পদে বৃত হন। ভারতের 
সংবিধান রচিত হবার পর ১৯৫ সালে ভারত 
প্রজাতন্ত্রী রাষঙ্ুৰ্পে ঘোষিত হয়। তিনি সেই নব- 
ভারতের প্রথম র|গ্ুপতি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং 
১৯৫৭ সালে তিনি এ পদে পুননির্ব/চিত হন। 
১৯৬২ সালে তিনি রাষ্রপতিয় পদ থেকে অবসর 


১৯৪৫ 


* গ্রহণ করেন। 


বিবিধ 


ভারতের উপবণকাশ গবেষণ। 


বোখ।ই হইত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পি. টি. 
আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ-_-ভারতের 
পারমাণবিক শক্তি গবেষণা বিভাগকে উধ্বস্তরের 
বাঁুমগুল সম্পর্কে গবেষণ|য় সাহ।য্যের জন্য মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিম।ন-বিগ্া ও মহ|কাশ গবেষণা 
পরিচালনা সংস্থা (নাসা) উহাকে চারটি নাইক- 
গাজুন রকেট ও নয়টি ন|ইক-আপাঁসে রকেট 
দিবে। গবেণা এই বছরের শেষের দিকে আর্ত 
হইবে। 

এই সম্পর্কে নাসার সহিত ভারতীয় পারমাণবিক 
গবেষণা বিভাগের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার 
বিবরণ এই বিভাগের মুখপত্র “নিউক্লিয়ার ইত্ডিয়ার' 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাঁশিত হইয়াছে। 

কেরলে চৌন্বক বিষুবরেখার নিকট থাস্থা 
ও ব্রিবান্্রমের মাঝামাঝি আত্তিপুরার নিকট 
একটি রকেট ঘাঁটি তৈয়ার করা হইতেছে। 
এই ঘটি হইতে সাউণ্ডিং রকেট উতৎক্ষিপ্ত হইবে । 


দুর্গাপুর-কলিকাত। গ্যাস পাইপ লাইন 


তথ্যাভিজ্ঞ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, 
কলিকাতায় এশ্রিল মাস হইতে দুর্গাপুর হইতে 
গ্যাস সরবরাহ আসিবে। দুর্গাপুর হইতে 
কলিকাতা পর্যস্ত ১০৬ মাইল দীর্ঘ এই গ্যাস পাইপ 
লাইন বসাইবার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া 
গিয়াছে। শুধু পাইপের মুখগ্ুলি ওয়েলডিং করিবার 
কাঁজ বাকী আছে। প্রকাশ যে, এই পাইপ 
লাইনের জন্য ১১ হাজার টন লোহার পাইপ 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। এই 
পাইপ লাইন দিয়া কমপক্ষে প্রতিদিন ৩ কোটি 
কিউবিক ফুট গ্যাস প্রবাহিত হুইবে। ওরিয়েপ্টাল 


গ্াস কোম্পানী এই গ্যাস খরিদ্দারদের 
সরবরাহ করিবে। একটি যুগোঙ্নাভ সংস্থা এই 
পাইপ লাইন বসাইবাঁর দারিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 
গত অক্টোবর মাসে ইহার নির্মাণকার্ধ সমাপ্ত হইবার 
কথা ছিল। 


ডিহরী-অন-শোনে এশিয়ার দীর্ঘতম 
_দেতুর ভিত্তি স্থাপিত 


ডিহরী-অন-শোন হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে 
প্রকাশ-_-১৬ই ফেব্রুয়ারী ভরত সরকারের পরিবহন 
ও যোগাযোগ রক্ষা মন্ত্রী শ্রীঞ্জগজীবন রাঁম শোন 
নদীর উপর যে ছুই মাইল দীর্ঘ সেতু নিথিত 
হইবে, সেই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 
এইটি হইবে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু । 

সেতুর ভিত্তি স্থাপনের জন্ত নিমিত কুপের 
ভিতরে একখণ্ড প্রস্তর নামাইয়া দিয় শ্রীজগজীবন 
রাম সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেন। 

এই সেতু নির্মাণ করিতে ২ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয়িত হইবে। আড়াই বৎসরের মধ্যেই 
ইহার নির্মীণ-কার্ধ সম্পুর্ণ হইবে বলিয়া আঁশা করা 
যাইতেছে । এই সেতু নিথিত হইলে গ্র্যাড 
ট্রাঙ্ক রোডের সাহায্যে কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে 
সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

কয়ল৷ চালান দিবার ব্যাপারে যে অসুবিধা 
আছে, এই সেতু নিমিত হইলে তাহাঁও দূরীভূত 
হইবে। 


দুর্গাপুর প্রোজেক্ট 


১৪ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী 
শরীপ্রফুল্লচন্ত্র সেনের পক্ষ হইতে “দুর্গাপুর প্রোজেকউস 


এপ্রিল, ১৯৬৩ ] 


লিমিটেড'-এর বাধিক (১৫ই সেপ্টেঘর, ১৯৬১ 
হইতে ৩১শে মার্চ, ১৯৬২ সাল পর্বস্ত) রিপোর্ট 
পেশ করা হয়। 

রিপোর্ট হইতে প্রোজেক্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন 
সম্পর্কে জানা যায় যে, তৃতীয় যোজনার শেষে 
দুর্গাপুরে মোট ৫টি ইউনিটে ২৮৫ মেগাওয়াট 
বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিবার লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে ২টি ৩* মেগাঁওয়ট করিয়া বিছ্যাৎ 
উৎপাদন-কেন্দ্র বর্তমানে চালু রহিয়াছে। ২টি 
৭৫ মেগাওয়াট করিষা বিদ্যুৎ কেন্ত্র নির্মাণের কাঁজ 
চলিতেছে। ইহা ছাড়া ৫ম একটি উৎপাদন 
ইউনিট তৃতীয় যে|জনায় মঞ্জুর কর! হইয়াছে । 

কয়লা পেড়াইবার চুল্নীর কাজ ও পরিকল্পনা 
সম্পর্কে রিপোর্টে জানানো হয় যে, কয়ল। পোড়াই- 
বার চুল্লীটি দ্বিগুণ করিবার পর উহাতে ৪টি ব্যাটারীর 
ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতিটি ব্যাটারীর সঙ্গে 
২৯টি চুল্লী থাকিবে। তৃতীয় যোজনায় ৫ম একটি 
২৯ চুল্লীবিশিষ্ট ব্যাট|রী স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিব।র প্রস্তাব বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 

রিপোর্টে আরও জানাঁনো হয় যে, যথাক্রমে 
২২ কোটি এবং ৬ কোটি টাকার সার প্রস্বতের 
প্রকল্প এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রকল্প দুইটির 
প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাস্তনা করিবার ভারও 
দুর্গ(পুর প্রে'জেক্ট কোম্পানী গ্রহণ করিন/ছে। 


সহত্র বছরের “নিদ্রাভ 7 


ফিলাডেলফিয়! হইতে ২৮শে জানুয়ারী তারিখে 
রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়-_ 
ওয়াতেমালায় মায়া রেড ইতিয়ানদের কবরে 


বিবিধ ' ২৪৭ 


সহম্রাধিক যাবৎ “নিদ্রিত” ছিল, এমন জীবাগুকে 
পুনরায় বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। 

এই অত্যাশ্র্য আবিরের জনক মাঁকিন 
মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডাঃ জোশেফ ভালেন্টা 
সাংবাঁদিকগণের নিকট বলেন, আ্যান্টিবায়োটিকস 
উৎপাদনের কার্ধে এই সকল জীবাণু ব্যবহার করা 
হয়তো সম্ভব হইতে পারে। কোন কোন জীবাণু 
হয়তো রোগবাহী--এমনও হইতে পাপে যে, এই 
সকল জীবাণুই একদ1 মায়৷ সভ্যতার অবলুপ্তির জন্য 
দায়ী ছিল। 


আরও অনেক পৃথিবী, অনেক মানুষ 


নিউ ইয়র্ক হইতে ২৩শে জানুষারী তারিখে এ. পি. 

কর্তৃক প্রচারিত এক খধরে জানা যায়--আমেরিকাঁন 
আকাশ-মহাঁকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ও আমেরিকান 
আবহ সমিতির যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতাঁকাঁলে 
কলাঘিয়া বিশ্ববিদ্থ/লয়ের অধ্য।পক লয়েড মক্ত 
বলেন, ছায়/পথের বিভিন্ন স্থানে এমন ৬৭ কোটি 
উপগ্রহ রহিয়াছে, যেগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবনের 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । 

আমাদের সুর্যের গ্াঁয় ২০ কোটি নক্ষত্র ছায়াপথে 
রহিয়াছে। প্রতিটি তারার অন্ততঃ এমন তিনটি 
করিয়া উপগ্রহ থাঁকা সম্ভব, যেগুলি বুদ্ধিবৃত্তি- 
সম্পন্ন জীবন রক্ষণে সক্ষম | 

তিনি আরও বলেন, ঠিক এই মুহুর্তেই আমরা 
কোন প্রত্যক্ষ প্রম/ণ দিতে পারিতেছি না--কিন্ত্ 
সৌরমগুলের বাহিরেও যে জীবনের অস্তিত্ব 
রহিয়াছে, অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ। 





তোাবদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেশ্টে প্রায় চৌদা বছর পুর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্তে মাতৃভ।ষ।র মাধ্যমে সংঞজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞন' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাবায় বিভিন্ন বিজ্ঞন বিষয়ক পুস্তক[দিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হব।র ফলে পরিষদের কার্ধত্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানেপ জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্তে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্তরপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাঁবে অন্ত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর] ছুটি মাত্র ক্ষুত্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো! দূরের কথা, টদনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অন্থবিধার কৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ শির্মীণের প্রয়ৌজনীপ্নতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নিম্ীণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইমৃপ্ভমেন্ট ট্রাষ্টরেরে আন্ুকুলে) মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ দ্্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দ্েশবাসীপ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি । আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নিম্নাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন। 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দাঁন আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪।২।১, আচার্ধ প্রফুল্লচন্ত্র রোড, | সত্যেক্রনাথ বন্থু 
কলিকাতা ৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


হারানোর 





সম্পাদক- ্ীগোপালচক্স্র ভট্টাচার্য 


প্রদেবেন্ত্রনাধ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রকুল্চন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭1৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুজ্রিত। 


রাম ( 


বিজ্ঞান 





পা সপ পপ পপ ও পপ ৯ 


০ম) ১৯৬৩ 


গম মংখ্যা ্‌ 





মৌলিক কণা 
শরীদূর্ষেন্দুবিকাশ কর 


বিংশ শত/বীর প্ররন্তে পদার্থবিজ্ঞান এক 
নতুন যুগের সথচন। করেছে । বলবিছ্ভার (6518551- 
০৪] 10019010105) নবতর প্রয়োগ, ফা।র|ডে- 
ম্যাকওয়েলের ভড়িৎ-চুগ্ধকীয় মওবাদ পদার্থ 
বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে যখন বভ সমশ্ত।র সমাঁধ|নে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তখন আরও নতুন নতুন 
সমন্য| দেখা দিয়েছে-যার সমাধানের জগ্ঠে পদার্থ- 
বিজ্ঞানকে অনেক জটিলতার ভিতর দিম্নে অগ্রসর 
হতে হয়েছে। কা।খোড-রশ্মি, আলোক-তড়িৎ 
(91/০0০-০1০০0016165), তেজক্রিসা (৪10- 
8061109) জিম্যান-ক্রিয়া (2862021) 6০০), 
একস-রশ্মি, বর্ণালীরেখা সংক্রান্ত রিডব্যার্গের নিয়ম 
প্রভৃতি নব নব আবিষ্ষার পদার্থ-বিজ্ঞনে এক 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হ্থুচনা করেছে। বিদ্যুতের 
কোন পারমাণবিক গঠন আছে কিনা-_এই প্রশ্নও 


দৃঢ়ভাবে দেখা দিয়েছে। যদিও বন্বর পরমাণু 
সম্পর্কে সে দিন একটা মোটামুটি ধরণ| ছিল-_ 
বিজ্ঞ/নের পুস্তকে তাঁর স্থান ছিল ন1| গ্রীক বা 
হিন্দ দর্শনের পরম|ণুকে বিজ্ঞানীরা আমল দেন নি। 
এমন কি, ১৮৯৭ খষ্টান্দে বিখ্যাত বিজ্ঞ।নী কেল্ভিন 
বিদ্যৎ্কে অবিরল সুসম তরল পদার্থ আখ্যা 
দিয়েছেন, আর পদার্থ বিজ্ঞনে সেই তত ম্রবিবেচিত 
হয়েছে। 

সেই বছরেই বিজ্ঞানী টমসন পরীক্ষার দ্বারা 
ক্যাথোড-রশ্ি কণার ভরণ ও ভরের মন্তুপাত 
নির্ধারণ করায় কেলভিনের তত বিবেচনা করব।র 
প্রয়োজন রইলো ন|| ১নং চিত্রে টমসনের পরীক্ষ।র 
কাঠামোটি দেখানে। হয়েছে। ক ক্যাথেড থেকে 
রশ্মিখ ওগছিদ্রেরভিতর দিয়েচ ও ছ-এর মধ্য 
দিযে নিক্ষমণকালে চ ও ছ-তে তড়িৎ-আধ।|ন 


২১৪ 


প্রয়োগের দার! ক্যাথোড-রশ্মির উধ্ব বা নিমমমুখী 
বন্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই বন্রগতি থেকে 
জান! যাঁর যে, ক্যাথোড-রশ্মি খণ তড়িতযুক্ত। 
এখন ছুটি তারের কুগুলী চ ও ছ-এর ক।ছে রেখে 
ঘদি তড়িৎ-ক্ষেত্রের লম্ছভাবে একটি চৌছক ক্ষেত্র 
বিছ্যৎ-প্রব[হের দ|র| কষ্টি কর। যায়, ওবে চ ও ছু 
ড়িৎ-ফলকজনিত বন্রঠা লোপ পাঘ। এখন 
বৈছ্যন্তিক ক্ষেত ও চৌগগক গেত্রের মন থেকে 
ক্য।থোড-্রশ্মির গতিবেগ গণন! কর! যায এবং যে 
কোন একটি শেত্র থেকে যে বন্রতা সৃষ্টি হম-_-তা 
ক্াথেড-রশ্মির ভরণ ও ভরের অন্প।5 নির্ণগন 
করে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


আয়ন থেকে অশেক গুণ কম। তিনি এর নামকরণ 
করেন কণিক] বা 0০0:085০16 ও তার ভরণের 
পরিমাঁণ হলে! ইলেক্ট্রন । পরে অবশ্ত এই কণিকাই 
ইলেক্ট্রন নামে আখ্যাত হয়েছে। বস্ততঃ ইলেক্ট্রনই 
পদ|র৭ঁ-বিজ্ঞনে স্বীরুত প্রথম মৌলিক কণ|। 
সমসাময়িক আরও কয়েকটি পরীক্ষায় টমসন 
ও স্টার ছ|ত্রের ইলেকুট্রনের ভরণের পরিম।ণ 
নির্ধারণ করেন। পরে এই সব পরীক্ষার ভিত্তিতে 
পরমাণুর গঠন সম্পর্কে এক মতবাদ খাড়া করেন । 
উার মনে, একটি পরম|ণু হলো £ সংখ্যক ইলেক্ট্রন 
ও প্রি ইলেক্ট্রন -৪ ভরণ সমন্বিত এবং +-26 
ধন বিদ্যুৎ সমন্বিত । ফলে পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেঙ্ | 





১ন' চিত্র। ক ক্যাথোড, খ ও গ রশ্মি বহির্গমনের ছিদ্র, চ ছ-তড়িৎ-ক্ষেত্র। 


ডান দিকে-বক্রত। ম/পবর স্বেল। 


এত সহজ একটি পরীক্ষ।ও কিন্তু সে যুগে খুব 
সহজ ছিল না। কারণ টিউবের ভিতর বায়ুর চাঁপ 
কমাতে না পারণে কায।থোড-রশ্রির বক্রতা ধরা 
পড়ে না। উচ্চ ভাকুয়াম সৃষ্টি তখন খুবই কঠিন 
ছিল। কার্ধতঃ ভড়িৎ-চুম্কীয় তরঙ্গের আবিষ্বর্তা 
হার্জের মত বিজ্ঞানীও এই পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হননি। তার কারণ ছিল উচ্চ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টির 
বাঁধা । যাস্ত্রিক কৌশল ও বিজ্ঞানের পরীক্ষার 
যে অঙ্গাল্লী সম্বন্ধ রয়েছে, এই ঘটন! থেকে তা৷ স্পষ্টই 
প্রমাণ হয়। ভ্যাকুয়ামের যাস্ত্রিক কৌশল আয 
না! হলে টমসনের পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতো ন1। 
ইলেক্‌ট্রোলিসিস পরীক্ষায় আধনের ভরণ ও ভরের 
অনুপাত ক্যাথোড রশ্মির ভরণ ও ভরের অনুপাত 
থেকে কয়েক হাজার গুণ কম। তখন টমসন এই 
সিদ্ধান্তে আসেন যে, ক্যাথোড-রশ্মির কণার ভর 


পরমাণুর ভর ধন বিদ্যুতেই সীমাবদ্ধ ও স্থুসমভাবে 
বিস্তৃগ। বাইরের কোন তেজের দ্বারা খণ বিদ্যুৎ 
ত।র সাম্য।বস্থা থেকে বিচ্যুত হয় ও তার ম্পনন 
ঘটে, ফলে তেজের বিকিরণ হয়। ২নং চিত্রে 
তিনটি ইলেক্ট্রনযুক্ত পরমাণুর টমসন-কল্লিত ছবি 
দেখানো হয়েছে। ধন বিছ্যাতের সুসম বতুলাকার 
বিস্তৃতি কষ্ট করে টমসন ইলেক্ট্রন-ম্পন্দনের সংখ্যা 
নিণয় করে আলোক বর্ণালী রেখার ম্পন্দন-সংখ্যার 
সঙ্গে মিলিয়ে সাফল্যলাভ করেন--এমন কি, 
পরমাণুর ব্যাসার্ধ ১*-৮ সেন্টিমিটার নির্ধারণ 
করেন। এই নিভূর্ণ সংখ্যাটি টমসনের কল্পনার 
একটি সার্থক ফল সন্দেহ নেই। 

১৯১১ খুষ্টাব্ষে লর্ড রাদারফোর্ড আল্ফা-কণার 
পাতলা বস্তর পাতের ভিতর নিক্ষমণের যে পরীক্ষা 
করেনঃ তাতে এক নতুন তত্বের সন্ধান পাওয়ু। 


[ম) ১৯৬৩ ] 


যায়। আল্ফা-কণাঁর ভরণ+-2৫ এবং ভর হাইড্রো- 
জেনের চাঁর গুণ টমসন-কল্পলিত পরমাঁণুতে আল্ফা- 
কণা পাতের ভিতর দিয়ে সরলরেখায় নির্গত হবার 
কথা ; কারণ আল্ফা-কণ! ইলেক্ট্রন থেকে অনেক 
বেশী ভারী হওয়ায় ইলেকৃট্রন কতৃক ধক্রগতি হবার 
সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়তঃ ধন বিদ্যুৎ সমগ্র পর- 
মাণুতে ছড়ানো:রয়েছে বলে এশ ক্ষীণ যে, ত| দিয়েও 
আল্ফা-কণ। বন্রগতি হবে না। যদি বুইৎ কোণ 


মৌলিক কণা ২১১ 


মার্সঙেন পরীক্ষার দ্বারা পরমাণুর এই রূপের সত্যতা 
প্রমাণ করেন। 

এই সব আবিষ্কারের ভিত্তিতে নীল্ন্‌ বোর 
২|ইড্রেজেন পরমাণু সংক্রান্ত তার বিখ্যাত মওবা? 
প্রচার করেন। বোর ও পাদারফোর্ড মৌলিক কণা 
সম্পর্কে যে ধারণ শিষে এলেন, ওনং ছবিতে তা 
দেখানে। হয়েছে । মৌলিক কণার ভর ও ভরণ 
সম্পর্কে এই চিত্রে বিংশ শঙাব্দীর গোড়ার আবিষ্কার 





২নং চিত্র। ঠিনটি ইলেকট্রন-সংযুক্ত পরম|দু 


টমসন অঙ্কিত চিএ। 


১৯০৩ সালে তা? 


পিণিম্যান বক্তৃত। (ইথ্নেল) থেকে গৃহী 5। 


সহ আণ্ফা-কণ|প বক্র“ও| এই পরীক্ষায় দেখ। 
যায়ঃ তবে ত। সংখ্যাগত হ্রাস-বুদ্ধির (90901901091 
01001801010) জন্যে। রাদারফোর্ডের এই 
তত মেনে নিলে প্রতোকটি ক্ষুদ্র কোণের বক্রতা 
বহু সংঘাতের ফলে যুক্ত হয়ে বৃহৎ কোন বক্তা 
প্রাপ্ত হতে পারে। ফলে এই বক্রতা গসিয়।ণ 
( 38055181) ) রেখ! মেনে চলবে ও বক্রতার 
কোণের গড় বুল (800৫ 20921) 500816) সংঘাত 
সংখ্যার অথবা পাঁতের বেধের বর্গমূলের সমান্ট- 
পাঁতিক হবে। রাদারফোর্ড পরীক্ষার ফল থেকে 
প্রমাণ করেন যে, এর কোনটাই সত্য নয়। ফলে 
রাঁদারফো্ড-কল্পিত পরমাণু বর্তমানে নতুন রূপ নিয়ে 
দেখা দিল। তাঁর মতে ১*-৯২ সেন্টিমিটার ব্যাসের 
আয়তনে +৪ বিদ্যুৎ পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত আছে 
এবং সংখ্যক ইলেক্ট্রন সারা পরমাণুতে ছড়িয়ে 
আছে। এক বছর পরে তাঁর ছাত্র গাইগার ও 


প্রতিফলিত হয়েছে। প্রোটন 1) ইণে। হাত" 
ডোজেন পরমাণুর কেন্ত্রীন। শ' গামা ভরহীন 
তড়িৎ-চুর্ঘকীয় বিকিরণ কণা (0348708)| ম্যাক্স- 
রযাঙ্ক কৃষ্দেহ বিকিরণের পরীক্ষা থেকে একটি সুত্র 
আবিষ্কার করেন--১৯*১ খুষ্টাৰে তিনি এই 
পরীক্ষার ফল থেকে প্রচার করেন যে, তড়িৎ- 
চুম্কীয় বিকিরণ কণিকার আকারে বিকিরিত 
বা শোষিত হয়। এই কণার তেজ 171 & হলো 
বিকিরণের ল্পন্দন-সংখ্যা, আর |) প্্যাঙ্কের 
নিত্যসংখ্যা। বস্তু ও বিকিরণ ক্ষেত্রের তেজ 
বিনিময়ের এই কণিকা স্বরূপ পদার্থ-বিজ্ঞানে এক 
বিপ্লব নিয়ে এল। ১৯০৫ খৃষ্টান্দে আইনষ্টাইন এই 
মতবাঁদের বিশেষ আলে|চনা ও উন্নয়ন করেন। 
ফলে বোরের পরমাণুবাঁদ বিশেষ প্রভাবিত হয়। 
১৯২৪-১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কোয়।প্টাম বলবিগ্ব।র 
প্রবর্তনে পদার্ঘ-বিজান এক নতুন রূপ পরিগ্রহ 


২১২ 


করলো। প্লাঙ্ক। আইনষ্টাইন ও বোর তরঙ্গধর্মী 
বিকিরণে কণধর্মের আরোপ করে এই যুগের 
উদ্দেধন করেন । ১৯১৬ খষ্টার্দে মিলিকান আপোক- 
'ঞড়িতের পরীক্ষা এবং ১৯২৩ খষ্টার্দে কম্পটন 
ইপেক্ট্রন ও এক্স-শ্ির সংঘাতের পরাকঙ্গায 
প্রমাণ করেন যে, ৩ড়িৎ-টগকায় এঠরঙ্গ বন্তর 
সঙ্গে তেজ ও ভরবেগ বিনিময়ে কশিক।র মত 
ব্যবহার করে| 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখা 


কণিক।রও তরঙ্গধর্ম থাক! উচিত। ফোটনের মত 
বস্ত-কণ।রও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১, নিত্যসংখ্যা 1)-কে 
2র ভরবেগ ০ দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যাবে। 
£নং চিত্রে ছ্াব্রগপি-কল্লিত পরমাণুর কক্ষে ইলেক্ট্রনের 
গরঙধম দেখাঁশ হয়েছে । ৪(ক) চিত্রে তরঙ্গসংখ্যা 
পুর্সংখ্য। শয়, তাই সমতাশ৩| (6501981)06) 
সন্ভব পর । ৪ (খ) চিত্রে অবশ্ঠ পুর্ণসংখ্যক তরঙের 
জন্যে সমগানতা সম্ভব এব ইলেক্ট্রনের এই পপ 


১০০০ দি: ২: ০ 


৪ মি: ই: 6ষাঃ 
01%: হই *6ভা: 


৩নং চিএ। ১৯১৩ সালে আবিষ্কৃত মৌপিক কণা, ভর ও ভর্গণ, মিঃ ইঃ ভোঃ মিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোণ্ট (6৮) একটি ইলেকট্রনকে এক মিলিয়ন ভোণ্ট বিভবে 
তুললে তার যে তেজ (80)6189) হয়, তাঁকে মিণিয়ন ইলেকট্রন ভোণ্ট বলে। 


এক্সশ্রশ্মির এই কণির।প নাম ফোটণ ও ৭" 
অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হমু। একটি ফোটনের 
তরঙ্গ-দৈথ্য ৯» ও তরবেগ ৮-এর গুণফল প্লা্কের 
নিত্যসংখ্যা 1) এর সমান হয়। তখন ১৯২৪ 
থুষ্টাব্ডে গত্রগলি প্রশ্ন তোলেন যে, তাহলে বস্ত- 


কক্ষই নিয়মসঙ্গত। এভাবে গ্ব্রগলি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 
প্রচারিত বোরের কোদ়াণ্টাম মতবাদের সুদৃঢ় 
ভিত্তি দেন এবং পরে ১৯২৬ খুষ্টাব্বে শ্োডিঙ্গার 
এই সব তত্বের উপর তার বিখ্যাত সমীকরণের 
প্রতিষ্ঠঠ করেন। এই সমীকরণ কোদ্বাশ্টীম 


ম, ১৯৬৩ | মৌলিক কণ! ২১৬ 
বলবিগ্কার এক মৌলিক পদক্ষেপে সন্দেহ তরঙ্গ ক্ষুদ্র স্থানে প্রবেশ করানে। সম্ভব। তাই 
নেই | অধুনা অতি বেগবাঁণ বস্ত-ঞণ! কৃষ্টির জন্তে নবতম 


বস্ত-কণ।র তরঙ্গ-টদর্ঘট [র ভরবেগের বিপরীত 


৮ 


যন্ব তৈরী হচ্ছে। 


নিয়ের খলিকায় কণার 


খ্‌ 


&পং চিত্র। (ক) পুর্ণ সংখ্যক ওরঙ্গ-স-প।। 
না] থাকলে কক্ষে সমতানত। 
খাকে না। (খ) পুর্ণ সংখ্যক 
ওরঙ্গ-সংখ্যারর সমতানতা 

দেখানো হয়েছে। 


অচপ|তী | ওতাই ক্ষদ্রচর ৩রজ-দৈঘেোর জন্তে 
অত্যন্ত গতিশাণ কণার প্রয়েজন এব ক্ষুদ্র তর 


দের্ঘা 

১০-*সেপ্টিমিটার '০০২ মিলিয়ন ভোপ্ট 
ঠিঠ85, 5 ২* মিলি্ন ভোণ্ট 
১০৭১৪ রঃ ২০০০ 
১০০১৬ ১১ ২০০০০ ১) 


কোয়।ন্ট।ম বলবিষ্ভার আবিঙ্ষ।র হওয়ায় পরমা 
ও অণুবিজ্ঞাণের বঙ সমন্যারই সঙ্জে সমাধান 
হলো, কিন্তু পরমাণু-কেশ্রের তত তবু অনেকটা 
অজানা থেকে গেল। ১৯০০ খুষ্টান্দে যেমন পরম1থু- 
বিজ্ঞানের (&690010 [15515 ) গোড়াপত্তন হলে। 
তেমনি ১৯৩* থুষ্টান্দে পরমাণু-কেশ্্রীন বিজ্ঞ/নের 
(টব এ০1০৪: 01)55105 ) যাত্র| দুরু হয়| এই যুগে 
যে নতুন মৌলিক কণার আবিষ্কার হলে! তার নাম 
নিউট্রন | ১৯৩২ থুষ্টান্দে কুরী-জোলিও এবং 
জোপিওআবিষ্ষার করেন যে, পোলোনিয়াম থেকে 
নিঃ্গত আল্ফা-কণ! বেরিলিয়ামের সঙ্গে সংঘতে 
এক রকম বিদ্যুত্হীন অঠি ভেদক|পী শক্তিসম্পন্ন 
কণিকার জন্ম দেয়। এই কণিকা হাইড্রজেন 
সমগ্বিত বস্ত থেকে সংঘাতের ছারা প্রোটন 
কৃষ্টি, করে। তখন এই কণিকাকে ফোটন মনে 


গতিবেগ ও তচ্জন্রি ৩ ৬রজ-দৈঘধোর একটি স|দ|4ণ 
হিস।ব দেওয়া ইলো। 


ভপবেগ * আলোকের গতিবেগ 


( -পরমাণুর ইলেনটন সীখাবছ ) 
(পরমাণুর কেন্রীন জনি ৩ ) 

( -বর্তম|নে প্রাপ্ত) 

( ভবিষ্যৎ ?) 


ক্র। স্বাভাবিক ছিল। ফেউন ভরহীন খলে 
প্রেরটন শ্ষ্টিতে এর তেজ অন্ত ৪; ৫* মিলিশ্নন 
ইলেক্ট্রন ভোণ্ট ভওষ়া উচিত। এই সময় 
কেম্িজে শ্যঙউইক প্রমাণ করেন যে, এই 
ক্ণ। ফে|টন নয়-__প্রে/টনের প্রান সমান তর- 
বিশিষ্ট এক নতুন খস্ত-কণ|| পূর্বেই ১৯২৭ খৃষ্টানদে 
র|দারফোর্ড এই পরকম একটি কণ! সম্পর্কে 
আলোচনা! করেছিলেন এব* তাঁর নাম দিয়েছিলেন 
নিউট্রন । তার পর এতদিন এই কণ।র অভ্তিহের 
ব্যর্থ অন্সসন্ধান হয়েছিল। শ্যাডউইক পরাক্ষার 
দ্বার এই কণ|র আবিষ্ষাপ করে পদার্ঘ-বিজ্ঞনে 
একটি নতুন অধ্যায়ের সংযেজন করলেন । 

পরমাণু কেশ্ীনের উপাদান সম্পর্কে পুর/তন 
মতবাদের বদলে শতুশ তত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, 
প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রনও যে কেন্জ্ীনের অন্যতম 


২১ 


উপাদান, সে সম্পর্কে সন্দেহ রইলো না। আরও 
নুঙ্ম পরীক্ষায় জানা গেল যে, নিউট্রনের ভর 
প্রোটন থেকে কিছু বেশী। ১৯** খুষ্ট(ব্দে বিটা 
বিকিরণের কথা জানা গিষেছিল। কোনও 
পরম।ণু-কেন্ত্রীন থেকে তেজক্রিষর ফলে যখন 
ইলেক্ট্রন বা বীটা-কণ| নির্গত হন, তখন তেজ ও 
ঘৃর্ন-সংখ্যার নিত)তা বজায় রাখতে তার সঙ্গে 
নিউটিনো (৮) নামে প্রায় ভরহীন ও বিছ্যুৎ্হীন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





1 ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে আযাগাঁরসন পজিদ্রন নামক 
একটি কণিকাঁর আবির করেন। উইলসন আবিষ্কৃত 
মেঘকক্ষ নামক যন্ত্রে এই কণিকাটি ধরা পড়ে। 
চৌন্ছক ক্ষেত্র প্রয়োগে দেখা গেল যে, এর ভর 
ইলেক্ট্রনের সমান ও ভরণ ইলেক্ট্রনের বিপরীত। 
১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ডির্যাকের মতবাঁদে এরূপ একটি 
কণিকার 


অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। 


৬৫ 


১০০০ মি: ইঃ ০: 


১ লিং ই: ০৩: 
0 মি: ইঃ ০৬ 


৫নং চিত্র। ১৯৩৩ সালে আবিষ্কিত মৌলিক কণ| ; ভর, ভরণ ও ঘূর্ণন-সংখ্যার পরিচয় । 
1)-এর কুঞ্চিত রেখা কণিকাটিকে অস্থায়ী (818309৮16) সুচনা করে। 


এক রকম বন্ত-কণার নির্গমন হয়। এখন দেখা 
গেল ঘে, নিউট্রন প্রোটনের মত স্থায়ী কণা নয়। 
একটি নিউট্রন বীটা তেজন্রিয়ার মত প্রেটন, 
ইলেক্ইন ও নিউটিনোতে ভেঙে পড়ে। 


এই মতবাদে প্রত্যেক কণিকার একটি বিপরীত 
কণিকার অস্তিত্ব আছে। পজিট্রন হলো ইলেক্দ্রনের 
বিপরীত কণ।। নিউটিনো ও (৮) আ্যা্টি- 
নিউটিনে! (৮) পরস্পর বিপরীত কণ!। নিউট্রীনের 


মে, ১৯৬৩ ] 


বিভাঁজনে আমরা বর্তমান নিয়ম অন্যাক্ী 


আ্যা্টিনিউটি নো পাই 

1 ৯০16 47৮ 
ফোটনের (1) বিপরীত কণা! ফোটন। «নং চিত্রে 
১৯৩৩ খুষ্টাব্ধের মৌলিক কণা সম্পর্কে আমাদের 
ধারণ। পাওয়। যাবে । চিত্রের নিয়ে ভরণ ও কণার 
ঘর্ণন-সংখ্যা 1/2 7 এককে দেখানো হয়েছে। 


ভি. এন. এ. 


২১৫ 


কোয়ান্টাম বলবিষ্তার মতে, ঘূর্ণন-সংখ্যা $ বা তার 
গুণিতক হবে-_পরীক্ষায় সে প্রমাণ পাঁওয়া গেছে। 
এই সব মৌলিক কণার আবিষণার বিংশ শতাব্দীর 
পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক অধা।য় মাত্র। 
বিভিন্ন প্রক।রের মেসন, বিপরীত কণ! ইত্যাদির 
আবিষ্কার পরবর্তী কালে এক নবতর যুগের সৃষ্ট 


করেছে। বারাস্তরে সে প্রসঙ্গ আলোচিত হবে| 


ডি. এন. এ. 
্রীপিনাকী ভট্টাচার্য 


বংশধ[রা বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবার জন্তেই 
“জীন'-এর কল্পনা করা হয়। বলা হতে! যে, জীনই 
বংশগত বৈশিষ্ট্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে 
সঞ্চারিত করে। কিন্তু এই জীন যে ঠিক কি-সে 
সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, জীন যে রাসায়নিক 
পদার্থ, সে সম্বদ্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে ভাইর[সের 
জীবন আলোচনা করে। ভাইর।সগুলি এক একটি 
শুধুমাত্র একটি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু, অথচ এদের 
মধ্যে জীবনের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান । এদের মধ্যেও 
বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে । স্থতর|ং ধরেই নিতে 
হয় যে, জীন নিশ্চয়ই রাসায়নিক পদার্থ, হয় 
নিউক্লিওপ্রোটিন নিজেই অথবা এর কোন 
উপাদ।ন-_নিউক্লিক আযাসিড বা প্রেটিন। 

ইসীরিচিয়া কোলাই নামক ব্যার্টিরিরা বা 
জীবাণুর দেহস্থিত ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা গেল 
যে, তারা প্রধানতঃ নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়েই তৈরী । 
এই নিউক্লিওপ্রোটিনের প্রায় ৪* শতাংশ 
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আঁসিড বা ডি এন. এ 
(0)4)। পরীক্ষার ফলে হার্সে ও চেজ দেখেছেন 
যে, সংক্রমণের সময় ভাইরাসগুলির শুধুমাত্র ডি. এন. 
এ-ই ব্যান্টিরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং 
সেখানে নতুন ভাইরাস স্থষ্টি করে। . নৃতরাং এদের 


ক্ষেত্রে বংশগত ধরর বাহক ব| জীন যে ডি. এন, 
এ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উচ্চতর 
প্রাণীদের ক্ষেত্রেও যে এই সিদ্ধান্ত সত্য, তা 
নানাত।বে দেখানে। যেতে পাঁরে। অবশ্ঠ ডি. এন* 
এ-ই যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের একমাত্র বাহক ব|! 
অন্ততম বাহক, সে বিনয়ে সন্দেছের অবকাশ 
আছে। 

বিভিন্ন জীবের কে।ষগুলির রাসায়নিক গঠন 
তুলন1 করলে দেখ। যাবে যে, এদের উপাদানগুলির 
মধ্যে একমাত্র ডি. এন. এ-র পরিমাঁণই যে কোন 
জীবের দৈহিক সব কোসেই এক, শুধু যৌনকোষে 
ডি. এন. এ-র পরিমাণ 'এই পরিমাঁণের অর্ধেক। অন্ত 
কোন উপাদান, যথা--রাইবোনিউক্রিওপ্রোটিন, 
প্রোটামিন, হিস্টোন, লিপিড ইত্যাদি কারোর 
ক্ষেত্রেই একথা সত্য নয়। অথচ জীন সম্বন্ধে 
আমাদের যা ধারণা, তাতে এটাই আমরা আশ! 
করি। 

দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হিসেবে হাওয়ার্ড ও পেকের 
পরীক্ষাটি উল্লেখযোগ্য । তারা তেজস্কিয় অর্থো- 
ফম্‌ফেটের সংস্পর্শে রেখে বিলাতী মোটা বব ভিসিয়া 
ফেবার মূল রোপণ করেন। তারপর ক্রমবর্ধমান 
মূলটির বিভিন্ন অবস্থায় একে ফালি ফালি করে কেটে 


* ২১৬ 


কোযগুণির অবস্থা দেখতে লাগলেন এবং তার 
সঙ্গে কোম'গুলির বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কেন্দ্রের 
তেজস্ক্রিয় ত| মেপে দেখলেন । দেখ! গেল যে, কোষের 
স্থিতিশীল অবস্থ(তেই, অর্থাৎ কোবটি যখন বিভাজিত 
হচ্ছে না, তখনই ডি. এন. 'এ. টি হচ্ছে। কিন্ত 
বিভজনের সময় তা হচ্ছে না। আব।র মুলগ্সের 
লতঃতেজক্ক্রিম চিত্ত (010017010£19117) নিয়ে 
দেখা গেল যে, কোসের ন্তেজক্করিযম়তার ছারা 
চিচ্টিত ডি এন. এ-গুলি বিভাজনের ফলে *৯ 
কোসগুলিতে কোন রকমের বিরুহঠি বা পুনঃ 
সংযেজন ব্যতিরেকে পাঁচার হয়ে যাচ্ছে। এখন 
জীন সঙ্গদ্ধে আম[দের ধারণানুষ।য়ী জান। আছে যে, 
এগুলি কোম-বিভজনের সময় অপরিবতিত থাকে, 
অর্থাৎ এদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থেকে যায়। আবার 
একটি কোষ বিভাজিত হয়ে যখন ছুটি কোষে 
পরিণত হয়, তখন ছুর্টিতেই একটি করে জীন থাঁকবার 
কথা। এই বাড়তি জীনটি নিশ্চয়ই বিভ।জনের 
আগে হষ্ট। লুতর|ং হাওয়ার্ড ও পেকের পরীক্ষার 
রা জীন ও ডি. এন. এ-র সম্পর্ক শিশ্চিতভাবে 
প্রমাণ হলো বলা যায়। 

যেহেতু জীনের প্রকুতির উপরেই জীবের 
বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে, সেহেতু জীনের কোন রকম 
পরিবর্তন ঘটলেই জীবের বৈশিষ্ট্েরও পরিবর্তন 
ঘটবে। অপর পক্ষে, জীবের বৈশিষ্ট্যের কোন রকম 
পরিবর্তন ঘটলেই বুঝতে হবে, জীনের নিশ্চয়ই 
কোন পরিবর্তন হয়েছে। জীবের এই বৈশিষ্টোর 
পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন বা পরিব্াক্তি। 
সুতরাং মিউটেখনের ফলে কোঁন পরিবর্তন হলো, বা 
কোন পদার্থের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তনের 
ফলে মিউটেশন হলো; সেটা নির্ধারণ করতে পার- 
লেই জীনের রাসায়নিক প্রকৃতি নিদিষ্ট হয়ে যাবে। 
জীব-কোষকে কিছুক্ষণ অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে 
রাখলে তার মিউটেশন হতে দেখা গেছে। আবার 
এও দেখ! গেছে যে, অন্ান্ত প্রোটিন অপেক্ষা! 
ডি. এন. এ-ই প্রথমে এই আলো! শোণ করে, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


অর তাঁর ফলে নিশ্চয়ই তার গঠনের পরিবর্তন হয়। 
আবার দেখ! গেছে যে, কোষের অন্ান্ত উপাদান 
অপেক্ষা ডি এন. এ-রই মাষ্টার্ড গ্যাসের প্রতি 
আকর্ষণ বেশী। সুতরাং জীব-কোষকে মাষ্ট।ড 
গ্যাসের সংস্পর্শে রাখলে ডি. এন. এ-ই প্রথমে 
বিক্রিয়। করে পরিবর্তিত হবে। কাজেই বলা যাষ, 
ম&্টাডগযাসের সংস্পর্নে রাখলে জীবের যে মিউ- 
টেশন ভম্নঃ ত1ও ডি এন, এ-র গঠনের পরিবর্তনের 
ফলে। অন্তরূপ ভাবে ৫-ব্রোমো ইউর[সিল যদি 
কে।সের মারফৎ ডি. এন. এ-র গঠনের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলেও মিউটেশন হয়| 
অবশ্য এই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ ক্রটিমূক্ত নয়। 
নিউমে।নিয়ার জীবাণুর মধ্যে ছুটি শ্রেণী আছে। 
এক শ্রেণীর চতুদিকে স্টার্চ জাতীয় পদার্থের একট। 
আবরণ থাকে । আর অপরটির কোন আবরণ নেই। 
গ্রিফিথ দেখলেন ষে, যদি ইছুরকে এই জীবাণুর 
মধো কিছু জীবিত আবরণহীন জীবাণু ও তার 
সঙ্গে অল্প কয়েকটি আবরণযুক্ত মৃত জীবাণু খাওয়।নো 
হয়, তাঁহণে দেখ। যাবে মে, ইছুরের প।কস্থলী থেকে 
কয়েকটি জীবিত ও আব্রণযুক্ত জীবাণু পাওয়। 
যাচ্ছে। এগুপি তারপর পরবর্তী সব পুরুসেই 
আবরণযুক্ত জীবাণুর জন্ম দেয়। এখন প্রশ্ন 
উঠতে পারে যে, আবরণহীন জীবাণুগুলির এই 
ভাবে অ।বরণযুক্ত হবার পিছনে ইঁদুরের কোন হাত 
আছে কি না। যদি ধরা যায় যে, মৃত জীবাণুগুলি 
থেকে তাদের আঁবরণের জন্তে দায়ী জীনটিই 
আবরণহীন জীবাণুতে সঞ্চারিত হয়ে তাদের 
আবরণ তৈরীর ক্ষমতা যোগাচ্ছে, আর তাই 
একবার এই ক্ষমত| পাওয়ায় পরবর্তী সমস্ত পুরুষেই 
এই ক্ষমতা সঞ্চারিত হচ্ছে, তাহলে স্বভাবতঃই এতে 
ইছুরের কোন হাত থাঁকবার কথা নয়। বাস্তবিকই 
তাই দেখা গেল। ডসন ও সায়া দেখালেন যে, 
ইচুর বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষা নলেও এই জীবাণু 
গুলিকে নিয়ে একই পরীক্ষা করা যায় এবং তাতে 
একই ফল পাওয়া যায়। পরে আরও ভাল, করে 


মে, ১৯৬৩] 


করে দেখা গেল যে, মৃত জীবাণুগুলি না 
হলেও চলে, যদি তাঁদের বদলে সেগুলিকে চাঁপ 
দিয়ে একটু রস বের করে নেওযষা হয়। আবার এই 
রস থেকে এর সংগঠনকারী বিভিন্ন পদার্থগুলিকে 
পৃথক করে দেখা গেল যে, যে পদার্থ টি আঁসলে 
এই আবরণহথীন জীবাণুগুলিকে আবরণ তৈরীর 
্ষমত! যোগায় সেটি প্রকৃতপক্ষে ডি. এন. এ-ই। 
এ-রকম আরও অনেক জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করে 
এই একই ফল পাঁওয়! গেল। 
সাধারণতঃ পেনিসিলিনের সংস্পর্শে রাখলে 
রোগ-জীবাণুগুলি মারা যায়। কিন্ত অনেক 
রোগ-জীবাঁণুকে পেনিসিলিনের সংস্পর্শে রাখলে 
দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশই 
মার! পড়েছে বটে, কিন্তু অঙ্ল কয়েকটি টিকে 
গেছে। তারপর এই টিকে-থ|কা জীবাণুগুলি 
ধা এদের উত্তর পুরুমের কোন জীবাণুর উপর 
পেনিসিলিনের কোন প্রভাব থাকে না। স্থতরাং 
ধরে নিতে হবে যে, এদের কোসের মধ্যে 
পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নষ্ট করবার জন্তে একটি 
বিশেষ জীনের হৃষ্টি হয়েছে। এটি অবশ্য পূর্বের 
কোন জীনের হঠাৎ পরিবর্তনের জন্তে সৃষ্ট 
হয়েছে। যাহোক, এই যদি সত্য হয়, তবে 
এই জীবাণু থেকে বিশুদ্ধ ডি. এন, এ তৈরী করে 
অপর জীবাণুর কোষে সঞ্চারিত করণে তারও 
এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। ১৯৫১ সালে 
হচ.কিস পরীক্ষা করে এই সিষ্ধান্তের সত্যতা 
প্রমাণ করেছেন। 
এই পরীক্ষাগুলি থেকে ডি. এন. এ-ই যে জীন, 
সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। অবশ্য এর 
সত্যতা আরও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদেন্স ক্ষেত্রে 
পরীক্ষা করে দেখানো খুবই মুস্কিল। সম্প্রতি 
জে, বেনয়েট, পি. লিরয় এবং সি ও. আর 
ভেগুাঁরলি দেখিয়েছেন যে, এক শ্রেণীর খাকী 
হাঁস থেকে ডি. এন. এ, তৈরী করে যদি আর 
এক শ্রেণীর পিকিন জাতীয় হাসৈর দেহে 


ডি. এন. এ. 


২১৭ 


সঞ্চারিত করা যায়, তবে আট দিনের পর থেকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসের দেহে একটা বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ খাকী হাস 
থুব ঝড় আকারের হয় এবং তাদের ঠোঁট হয় হল্দে 
রঙের। অপর দিকে, পিকিন হাসগুলি আকারে 
ছোট আর তাঁদের ঠোটগুলি সবুজ ও কালো 
রঙে মিশ্রিত। উপরিউক্ত ভাবে পরিবতিত হবার পর 
দেখা গেল যে, তাঁদের ঠোটে হল্দে বা গোলাপী 
রঙের উপর ঘন কালে! কালো দগ কৃষ্টি হয়েছে। 

মোটামুর্টভাবে ডি. এন. এ-ই যে জীন, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়। 
স্থতরাং ডি. এন. এ-র রাসায়নিক গঠনের কথা 
ব্বভাবতঃই মনে ইবে। পরীক্ষার ফলে জানা 
গেছে যে, ডি. এন. এ প্রোটিন নয়--ডিঅক্সি- 
রাইধোজ-এই চিনি জাতীয় পদার্থের ফস্‌ফেট 
গবণ। তবে একটি অণুতে এরকম অনেকগুলি 
ডিঅক্সিরাইবোজ ও ফম্‌ফেট একটি দীর্ঘ শিকলের 
আকারে পর পর সাজানো আছে। তাছাড়া 
প্রত্যেক ডিঅক্সিরাইবোঁজের সঙ্গে একটি করে 
জৈব ক্ষার যুক্ত আছে। এই ক্ষারগুলির মধ্যে 
সাধারণতঃ এই চারটিই প্রধান--ছুটি পিউরিন 
জাতীয় আযডেশিন ও গুয়ানিন এবং অপর ছুটি 
পাইরিমিডিন জাতীয় থাইমিন ও সাইটোঁসিন। 
এদের মধ্য দেখা গেছে, আডেনিন ঠিক যে 
পরিমাণে থাকে, থাইমিনও ঠিক সেই পরিমাণে 
থাকে। ওয়ানিন ও স।ইটোসিনের পরিমাণও 
সব সময় এক থাকে । 

ওয়াটসন ও শ্রিকের পরীক্ষার ফলে জানা 
গেছে ষে, ডি. এন. এ. অণু একটি মাত্র সুতা দিয়ে 
তৈরী নয়, যাতে সুগার ও ফস্ফেটগুলি পরম্পর 
বাধা রয়েছে। পরস্ত এ-রকম ছুটি হুতা দিয়ে 
তৈরী। এই সুতা দুটি পরম্পর জড়িয়ে আছে 
ছুটি ক্ষারের মধ্যে হাইড্রোজেন বণ্ডের সাহাষ্যে। 
একটি সুতার থাইমিনের সঙ্গে অপর ম্ুতাঁটির 
জ্যাডেনিন সর্বদাই হাইড্রোজেন বণ দ্বার! বুক্ত। 


২১৮ 


তাই তাদের পরিমাণ সব সময় এক, অনুরূপভাবে 
গয়ানিন ও সাইটোসিনও হাইড্রেজেন বগ্ডের 
দারা যুক্ত। 

প্রশ্ন উঠতে পারে-_ডি. এন. এ-র গঠন যদি সব 
সময় একই রকম হয, তবে বিভিন্ন ডি. এন. এ-র 
গুণাবলী বিভিন্ন হয় কিরূপে সেটা স্বভাবতঃই 
নির্ভর করবে চারটি ক্ষারের সঙ্জাক্রম 
অনুসারে । একটিতে যে ক্রমে ক্ষারগুলি সজ্জিত 
আছে এবং সেই ক্রম অচ্গসারে তার গুণ|বলী 
যা ইবে, অপরটিতে ক্ষারগুপির সঙ্জ।ত্রম ৩|থেকে 
ভিন্ন হবে এবং এর ফলে 
ভিন্ন ইবে। ডি. এন. এ. জীবের একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্টে দায়ী | কিন্তু জীবের যে 
কোন বৈশিষ্ট্য কোন না কোন াসায়নিপ পদ্থ 
অথবা কোন রাঁপ।য়শিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, 
যার জন্তে আসলে দায়ী কোন একটি জৈব 
অন্ুঘটক বা এনজাইম | একটি বিশেষ এনজাইম 
খাগ্চকণা থেকে একটি বিশেষ পদার্থ বা অনুরূপ 
একাধিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এনজাইমগ্ুণি 
সবাই প্রোটিন। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, 
বিভিন্ন ডি. এন. এ. অণু তাদের গঠন অন্স।রে 
বিভিন্ন প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে ; কিন্তু ডি. এন. এ-র 
গঠন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র চারটি ক্ষারের বিভিন্ন 
সঙ্জাক্রম। তেমনি প্রোটিনগুলি সবাই শুধুমাত্র 
কুড়িটি আমিনো আসিড দিয়ে তৈরী এধং 
এই আযামিনো আসিডগুলির ক্রম অনুসারে 
প্রোটন অণুর গুণাবলী বিভিন্ন হয়। কাজেই 
প্র্থ জাগে, কি করে শুধুমাত্র ৪টি ক্ষারের ক্রমিক 
সজ্জা! থেকে কুড়িটি আমিনো আযসিড তৈরী হতে 
পারে? প্রশ্নটা আপাত*বিভ্রাস্তিকর মনে হইলেও এর 
একটা সম্তোষজনক উত্তর দেওয়! যেতে পারে। 

ক্ষার চারটির সঙ্জীক্রমের উপরেই যে 
আযামিনে আযাঁসিডের সৃষ্টি নির্ভর কল্পবে, সে বিষয়ে 
কোম সন্দেহ নেই। কাজেই যদি ধরা যায় যে, 
চারটির মধ্যে যে কোন ছুটির একটি বিশেষ ভ্রমের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


ওপর গুণাবলীও 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


উপর নির্ভর করবে একটি বিশেষ আযামিনে 
আয।সিডের সৃষ্টি, অর্থাৎ একটি বিশেষ ক্ষারের পর 
আরেকটি বিশেষ ক্ষার থাকলে সব সময়েই তার 
ফলে একটি বিশেষ আযমিনো আযসিড হৃষ্টি হবে, 
তাহণে আমিনে! আ।সিডের সংখ্যা দাড়াবে ১৬টি; 
কারণ, ৪টি জিনিমের মধ্য থেকে দুটি করে নিষ্বে 
সাজাতে গেলে তা মাত্র ১৬ ভাবেই করা যায়। 
এথেকে ম্প্ইই বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন তিনটি 
্ষারের একটি বিশেষ ক্রমের ফলে স্থ্টি হয় একটি 
বিশেষ আযমিনো আসিড। কিন্তু ৪টি জিনিষ 
থেকে যে কোঁন তিনটি নিষে মোট ৪ ৯৪ ১৪-৮৬৪ 
ভাবে সাজানো যেতে পারে। সুতরাং এই ৬৪ 
কম সজ্জ। থেকে ২০টি আযমিনো আযসিড সৃষ্টির 
ব্যাখ্যা! পেতে হলে স্বভাবতঃই আমাদের ধরে নিতে 
হবে যে; কিছু কিছু সজ্জা থেকে কোন আমিনো 
আপিড শৃষ্টি হবে না। ধর! যাঁক, ক্ষার চারটি 
যথাক্রমে &, 73, 0 ও [0 এবং একটি বিশেষ ডি. 
এন. এ-অগুতে এদের ক্রম নিম্নরূপ £ 

“1304501010১ &0329 91005 
এবং 704১ 0101), &734 ও 0100 এই বিভিন্ন 
ক্রমের জগ্ঠে বিভিন্ন আমিনো আসিড সৃষ্টি হবে। 
কিন্তু ডি. এন এ একটি বিরাট অণু। কাজেই খাচ্ছ 
কণাগুপি যখন প্রোটিন হুষ্টির সময় এই ক্ষারগুণির 
ক্রম দেখে নিজেদের সাজিয়ে প্রোটিন অণুর সৃষ্টি 
করে, তখন তাঁদের পক্ষে এই বিরাট অণুর আদি 
ও অন্ত নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং 
এই একই ক্রম তাদের কাছে__ 

“3 ০40০১101049 33,100: 

অথবা 

**১130০, 4১015 104 95 &310) 02 
এরূপে প্রতিভাত হুতে পারে । যেহেছু একটি 
মাত্র বিশেষ ডি এন. এ, অণু থেকে তিনটি বিভিন্ন 
প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হতে পারে না, সেহেতু এই 
তিনটি সঙ্জা থেকে নিশ্ট়ই একটি মাত্র প্রোটিন 
অণুর সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ যেকোন দুটি সঙ্জা থেকে 


মে, ১৯৬৩ ] 


কোন প্রোটিন অণু সৃষ্টি হয় না। এখন এই তিনটি 
ক্রমিক সজ্জার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কমাগুলি তুলে 
দিয়ে 'একটিকে অপরটির উপর চাপিয়ে দিলে তারা 
পরম্পর মিলে যাবে। সুতরাং তিনটি ক্ষারের 
ফমগ্ুলির মধ্যে যেগুলিকে পাশাপাশি লিখলে তাঁর 
অপরগুলির সঙ্গে মিলে যাঁবে, তাদের মধ্যে যে 
কোন একটি থেকে কোন একটি বিশেষ আমিনো 
আ।সিড হতে পারে, অন্তগুলি থেকে নয় | যেমন- 
412 ও 0 এই তিনটি ক্ষ(রের তিনটি ক্রম 4& 8 ০, 
904 ও 043-এর মধ্যে যে কোন একটি (&30) 
থেকে একটি বিশেষ আ।মিনে! আ।সিড স্থাষ্টি হবে। 
অপর ছুটি 304 ও 048 থেকে কো।ন আমিনো। 
আযসিড তৈরী হবে না। কারণ &30-এর ক্রম 
304 ব। 0/4-এর ক্রম বলে প্রতিভাত হতে 
পারে। 

'**48130১ 430, ৮30, 

বা... 804৯১ 304,302 

বা..'ঠ3, 043১ 043) 0), 

এখন সহজেই ৪টি ক্ষারের ক্রখের সাহাষ্যে 
২০টি আমিনো আযসিঙের সঙ্জ। ব্যাখ্যা কর। 
যেতে পারে। করণ, এই ৬৪টি উপায়ের সক্জার 


ভি. এন. এ. 


২১৯ 


মধ্যে ৪টিতে শুধু একটি মাত্র ক্ষার থাকবে। স্থতরাং 
এদের ক্রম হবে***4/১4১/4১এর মত। এই 
ভাবের ক্রম থেকে স্বভাঁবতঃই আমরা কোন 
আসিড আশ! করি না| কারণ, যদি ধরা যায় ১, ২ 
ও ৩ নং & দিয়ে, অর্থাৎ 44 এই ক্রম থেকে 
একটি আযামিনো' আসিড তৈরী হবে, তাহলে 
২,৩ ও ৪ নং 4 দিয়ে অর্থাৎ 4১4১ এই ভ্রম 
থেকে কোন আযসিড পাওয়ার কথা নয়। কাঁজেই 
এই সঙ্জ। থেকে কোন আযসিড পাওয়া যাবে না। 
সুতর|ং ব|কী থাকে ৬০টি সঙ্জ!। এগুলিকে আবার 
২০টি ভাগে ভাগ কর। যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগে 
থাকবে তিনটি ক্রম, য| থেকে একটি মাত্র আমিনো 
আ।সিড হতে পারে। যেমন 480, 804 ও 
047--এই তিনটি ভ্রম থেকে একটি মাত্র আমিনো 
আয।সিড হচ্ছে। অতএব ২০টি ভাগের জন্তে প্রতি 
ভাগ থেকে ১টি করে মোট ২০টি আযমিনো 
আয।পিড হষ্টি হবে| 

এভাবেই ডি. এন.এ-র গঠনের উপর নির্ভর 
করে বিভিন্ন প্রোটিনের হুষ্টি হয় এবং এইভাবে 
ডি. এন. এ জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিযঞ্জথ করে 
থকে । 


ঘরোয়। জীবনে রামেন্দরন্ুন্দর 
ভ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় 


'ঘরে বাইরে রামেমসুনর' গ্রন্থে আচার্য রামেন্ত্র- 
স্রন্দরের ঘরোয়া জীবন সত্বদ্ধে ছু'-চার কথা 
বলেছি। এই সব খুটিনাটি ঘটন|র মধা দিয়েও 
সেই জ্ঞানতপন্বী মহাঁজীবঘনের একট! বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধ/ন পাঁওয়। যাষ। আমার ব|ল্যকালে প্রায় 
দশ বছর আমি তার তত্বাবধানে লেখাপড়। 
করেছি। তিনি সম্পর্কে আমার দ1দ| মশায় 
আমি তাকে নানা বলে ডাকতাম। 

মুখিদাবাদ জেল|র ফত্বেসিং পরগণার অন্তর্গত 
জেমো গ্রামে ১২৭১ বঙ্গঙের ৫ই ভাদ্র শনিবার 
কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শুভলগ্থে আচার্য রামে্দ্র- 
গ্রন্দরের জন্ম । পিত। গোবিনদনুন্দর, মাও! চর 
কামিনী দেবী। পিতামহ কৃষ্ণমুন্দবর ত্রিবেদী 
পূর্বেই দেহরক্ষা করেছিলেন। তার অগ্রজ ব্রজ- 
স্ুলার নবজাঁত পৌত্রের নামাকরণ করলেন 
রামেজ্ান্ুন্দর। হ্ুতিকাঁগৃহে নবজাতকের মুখ- 
দর্শন করে ব্রজন্ুন্দর ভবিষ্যদ্বণী করেছিলেন__ 
এই শিশু উত্তর কালে প্রতিভাবলে, বিদ্যাবত্ব/য় 
ও চরিত্রগ্ুণে প্রচুর খ্যাতি লাভ করবে। তার 
সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। 

মথাসময়ে বিস্তারস্ত হলো। প্রতিভাধর শিশু 
বিষ্কালয়ে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে চমৎকুত 
করে তুললেন। পারিবারিক প্রথানুযায়ী অপেক্ষা- 
কৃত অল্লবয়সেই তার বিয়ে হয়। তের-চৌদা 
বছর বয়সে জেমো৷ রাজবাড়ীর মেয়ে ইন্দুপ্রতা 
দেবীকে তিনি জীবনসঙ্গিনী করে ঘরে নিয়ে 
এলেন। 

অনেকের ধারণা, অল্লব়সে বিয়ে করলে লেখা- 
পড়া হয় না। এট! যে কতখানি তুল_রামেজ্্- 
নুন্বরের জীবনই তার প্রমাঁণ। বস্ততঃ বিষের 


পরেই তিনি শিক্ষার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রবেশ 
করেছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ 
শিক্ষক--রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি চির- 
স্মরণীয় । বঙ্গীঘ সাহিত্য পরিষৎকে ঠিনিই গড়ে 
তুলেছেন। এক|ধ[রে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
এই বিরট পুরুম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার 
অপরিমেয দাঁন। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক 
স্থরেশচন্ত্র সমাঁজপতি রামেন্রন্রন্নর স্থন্ধে বলে- 
ছিলেন, “দর্শনের গল্প, বিজ্ঞানের সরম্বতী ও 
সািশ্যের যমুনাঁ_মাঁনবচিন্তার এই ত্রি-ধার। 
রামেন্ত্র-সৃঙ্গমে যুক্ত বেণীতে পরিণত হইয়াছিল।” 

রামেশ্রসুদরের এই কর্মময় জীবনে তার 
উপমুক্ত সহধমিণী ছিলেন ইন্দুপ্রভা দেবী। 
বাগ্দেবীর চরণে স্বামীর আত্মসমাহিত ভাবের 
প্রেরণা তিনি যুগিয়ে গিয়েছেন_ কোনও দিন 
কোনও কাঁরণে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ট 
করেন নি। তিনি শুধু সহধম্িণী ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন সহ্‌মযিণী। তাঁই তার উপর 
সাংসারিক সমস্ত কর্তব্যের ভার দিয়ে রামেম্ত্র- 
সুন্দর নিশ্চিন্তচিভে নিজের সাধনায় ডুবে থাকতেন 
মাঝে মাঝে যদি কখনও কোন সাময়িক বিরূপ 
ঘটনার স্থষ্টি হতো, ইন্দুপ্রভ৷ দ্বেবী স্বয়ং এগিয়ে 
এসে সমস্ত পুরণের চেষ্টা করতেন। 

একদিন। রামেম্ত্রনন্দরের গালে একটা ব্রণ 
হওয়ায় আট দশ দিন দাড়ি কামানো হয় নি। 
এদিকে এক ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌ ভারতবর্ষে এসেছেন 
--তিনি খবর পাঠিয়েছেন রামেজন্ুন্বরের সঙ্গে 
সেদিনই দেখা করতে আসবেন । 

অসময়ে নাপিত পাওয়া গেল না| তখন 
এগিয়ে এলেন ইন্দুপ্রত৷ দেবী। তিনিই নানার 


মে, ১৯৬৩ ] ঘরোয়া জীবনে রামেজ্তুন্দর ২২১ 


দাঁড়ি কামিয়ে দেবেন। দস্তরমত সাবান ওসমান্-মার্কা মুখে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিলেন, আর 
নাথিয়ে ক্ষুর হাতে নিয়ে ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীর গাঁলপাট্রা বেধেই নান! সেই সাহেবের সঙ্গে গভীর 
একদিকের দাড়ি নিমূ্ল করে দিলেন বটে, কিন্তু তত্বকথায় প্রবিষ্ট হলেন। 

মার একদিকের গালে ক্ষুর চালাতে গিয়েই ইং ১৯১১ সাঁল-যেবার সমাট পঞ্চম জর্জ 


| শপথ. ওসির 





আচার্ধ রামেন্্রন্ন্মর ত্রিবেদী | 


সেটা একটুখানি বসে গেল- ফলে প্রচুর রক্তপাত। কলকাতায় আসেন--রামেম্্রন্ুন্দর সেই বছর খুব 
নানী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টিংচার আইডিন, অনুস্থ হয়ে পড়েন। টাঁকীর যতীন মুল্সী সাহিত্য 
তুলা ইত্যাদি এনে নানার সেই জগৎসিংহ- পরিষদের কাজে প্রায়ই তার কাছে আসা-যাওয়া 


২২২ 


করতেন | তার বিশেষ অন্থরেধ-যদি রামেম্ত্- 
ন্বন্দর গঙ্গবক্ষে কিছুদিন ভ্রমণ করেন, তাহলে 
উ(র শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হবে| আ্াকে র|জী 
করিয়ে তিনি নিজন্ব বজরাঁখানি কলকাতায় পাঠিয়ে 
দিলেন। রামেশ্রজ্ুন্দর, ইন্দরপ্রভ। দেবী, জ্যেষ্ঠ! 
কন্। চঞ্চল! দেবী ও আমর| দু-তিনটি শাঞ্তশিষ্ট 
ছেলেমেয়ে বজরান্ন চেপে বসলম। ইন্দুপ্রভা 
দেবী অনুস্থ স্বামীর. সেবা-শুশসায় প্রাণমন ঢেলে 
দিলেন। নবদ্বীপ পর্যন্ত যাঁওয়। হবে, আব।র 
সেখান থেকেই সে।জ। কলকাতা । 


ইন্প্রভা দেবীর বভপিনের আকাজ্ঞা, তিলি 
স্বামীর সঙ্গে জোড়ে গঙ্গান্সন করবেন_আজ 
সেই সুযোগ উপস্থিত-তিনি মহাখুসী। গঙ্গা- 
বক্ষে ভ্রমণকাঁলে একদিন ইন্দুপ্রভা দেবা রামেন্ত্র- 
সুন্দরের সামনেই তার বিবাহিত জীবনের কথা 
বলতে সুরু করে দিলেন। 

“বুঝলি খে|কা, তোর নান।র যখন তেরো 
আমার তখন অ।ট বছর বয়েসপ। আমার বাবা 
এই ভোলা মহেশ্বরকে গৌরীদান করেছিলেন। 
বরকে দেখে ঘে।মটা দিতাম না_তোর নানার 
সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আমার খুব মজা! লাগত। 
খেলার ফাঁকেই তোর নানা পালিয়ে গিয়ে বই 
নিয়ে ববত। তখন থেকেই রাতদিন কেবল বই 
আর বই।” তারপর একটু মুচ.কি হেসে বললেন, 
“ওই সরন্বতীই আমার সতীন।” 


নবদ্বীপের ঘাটে বজরা নোঙ্গর করতেই 
ইন্দুপ্রভা দেবী রামেজ্্রসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে 
সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে যাওয়ার বায়না ধরলেন। 
অন্ুস্থ শরীরে তার যাও! হলো না, কিন্ত তিনি 
কথ! দিলেন কলকাতায় পৌছে তিনি একদিন 
ইন্দুপ্রভা দেবীকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবেন। 

সোনার গৌরাঙ্গ দর্শন করে আমরা 
এসে দেখি নানা আপন মনে একটান। 
যাচ্ছেন-নিজের মনেই হাঁসছেন--আপন 


ফিরে 
লিখে 
মনেই 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


কথা বলছেন-_বাইরের সব কিছু থেকে তিনি 
বিচ্ছিন্ন-_সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ । 

মাথায় নির্মাল্য ছু'ইয়ে ইন্দুপ্রভা দেবী নাঁনাকে 
বললেন 

__ছু'হ।ত তুলে মাথায় ঠেকাঁও | 

র।মেন্ত্র্ন্দর ফ্যাঁলফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। 
কখ।টি নানার কর্ণগত হয়েছে কি না, মুখ দেখে 
বোঝা গেল না। 

ইন্দুপ্রভা দেবী আব|র তাড়া দিলেন__ 

কৈ, প্রণাম কর। 

আমি কছেই ছিশাম--চট্‌ করে একট| মন্তব্য 
করে বসি- 

_-ককে প্রণাম? তোমাকে? 

হঠ[ৎ আমার কথাটা কানে ঢুকতেই রামেন্ত্র- 
সুন্দর শিশুর মত খল্থল্‌ করে হেসে উঠলেন । 

নানী বললেন__নাঁও, এবার হাঁ কর-_ 

এক টুকুরা প্রসাদী সন্দেশ নান।র মুখে দেওয়া 
হলো বটে, কিন্তু তিনি যে ভাবে ইন্ুপ্রভা দেবীর 
মুখের দিকে চেয়ে রইলেন-মনে হলো তার 
মধ্যে কোন অর্থ ছিল না। উদ।সী রামেন্ত্র- 
সুন্দরের মন হতো! এরই মধ্যে অন্য কোনও 
ভাবরাজ্যে উড়ে গিয়েছে। 

গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করবার সময় একদিন কৌশলে 
রামেন্্রস্ুন্দরের কাছে পড়ার ছুটি করে নিয়েছি। 
ইন্দুপ্রভা দেবী সেটা জানতে পেরেই ফরমাঁস 
করলেন--আ।মার ডাল ক'টা বেছে দে। 

আবার নানার কাছে গিয়ে ছুটি বাতিল করবার 
দরখাস্ত পেশ করি। সব শুনে তিনি বললেন-- 
ওই তো মুদ্িল, তোর নাঁনী আমাকেও রাক্লা ঘরে 
ঢোকাতে চায়। 

রামেজ্নুন্দরের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে 
তাকে অভিনর্দিত করা হয়। চাদ্দির ফলকে 
খোদাই করা সোনার গোলাপ পাতায় সাজানো 
মকমলের বাক্সে মোড়! অভিণন্দন পত্র দেওয়া 


মেঃ ১৯৬৩ ] 


হলো। রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত স্বহস্ত লিখিত অভিননন 
পাঠ করলেন। একটা সোনার কলম, পেন্সিল 
একটার একদিকে সোনার ছুরি, অপরদিকে কাগজ 
কাটা 'চেয়ড়ি, আর একট! সোনার পোয়াত 
ধামেক্জন্ুন্বরকে উপহার দেওয়া হলো। 

ইন্দপ্রভা দেবীর কাছে সেই দোয়াত কণম 
১|ইলম। একট কিছু লিখে রামেন্ত্রসুন্দরকে দিতে 
৯বে। 

স্বামীগর্ধে গবিতা ইন্দুপ্রভা দেবী সেই 
দোয়াতে কালি ঢেলে দিয়ে বললেশ- সোনার 
দোয়াত কলমে লেখার উপযুক্ত হও-_তাহলেই 
তোমার নানার আনন্দ--নইলে যা তা আচড় 
কাটলে কি হবে? 

রামেশ্রস্ন্দরের প্রাণাঁধিক প্রিয় সাহিতা 
পরিষ আর যাঁরা পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও 
অক্রান্তকর্মা সেবক, তাদেরও তিনি পরমাস্মীক় 
জ্ঞান করতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাঝে ব্যোমকেশ মুস্তফী 
যখন মারা যান, ৩খন তাঁর শোক সভা 
রামেজ্্ন্রন্দর এও বিচলিত হয়ে পড়েন যে, 
সংজ্ঞাহীন হবার উপক্রম। তার মুখের একটি 
কথাই শুধু বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়-ব্যেম- 
কেশ সাহিত্য পরিষৎ-_সাহিত্য পরিষৎ্ ব্যোম- 
কেশ। তার ধনের ক্ষ৩ অনেক দিন শুকোঁয় নি-_ 
কেবল দীর্ঘশ্বাস আর হা“হুতাশ ! 

ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীর এই অবস্থা দেখে 
তাকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে একটু অভিমান 
দেখিয়ে বললেন। আমি মরে গেলেও তোমার এতটা 
ছুঃখ হবে না, জানি। 

সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন কাজে 'রামেম্ত্র- 
সনায় সর্যদাই ডুবে থাকতেন। কাজেই সাংসারিক 
কোনও বিষয়ে মন দেবার সময়ই ছিণ না তার। 
একদিন তার আগরের মেয়ে গিরিজা ধরে 
ধসলেন রামেন্্ন্ুন্দর ও ইন্দুপ্রতা দেবীর ফটো 
তোলা হবে। নানা আপত্তি জানিয়েও রেহাই 
পেলেন না। ইন্দুপ্রভা দেবীও সাজসজ্জা 


ঘরোয্! জীবনে রামেন্দ্মুন্দর 
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করেছেন-নানাকেও ধপুধপে কাপড় জামা 
পরিষে দেওয়া হলো। নানা চেম্বারে বসলেন, 
সে যুগের রীতি অন্থযায়ী ইন্দুপ্রভ৷ দেবী নানার 
কাধে হত রেখে দীঁড়িয়ে। ফটোগ্রাফার 
নান।কে একটু হাপি-হাসি-মুখ করতে বললেন__ 
কিন্তু রামেক্রসুন্দরের মুখে হাসি আর ফুটতে 
চায় না। অগতা। ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন--“একবার 
মনেই কর না-তোমার বন্ধুবাঞ্থধদের সঙ্গে 
পরামর্শ আটছ--পরিষদের মাথা আর একতলা 
কেমন করে চাপানো যায়।' 


সঙ্গে সঙ্গেই অভাষ্টসিদ্ধি-নানার মুখে হাসি 
উলে উঠতেই লেলের ঢাকনা খুলে গেল। 


রামেন্ত্রমুনদর প্রাসই জোড়াঈ।কোর বাড়ীতে 
রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। আমিও তার 
নিয়মি৩ সহযাত্রী । বীন্্রনাথও রামেক্্রন্ুন্দরের 
কাছে আসতেন। একদিন তিনি হঠাৎ এসে 
পড়েছেন। খবর পেয়েই র|মেন্ত্রসুন্দর তাড়াতাড়ি 
নীচে নেমে এপলেন--খালি গা। সেদিকে 
আকর্ণণ করতেই তিনি কুষ্ঠিত হয়ে গড়লেন। 
রবীন্দ্রনাথ হেসে খপলেন, আমরা পোঁষাঁকী 
রামেন্দ্রনুন্বরকে দেখতে চাই না-আঁটপোৌরে 
ব্রিবেদী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে। 


আর একদিন রবীন্রনাখ এসেছেন। খবর 
পেয়ে অন্দরমহল থেকে কিঞ্চিৎ জণযোগের 
অন্ধোধ আসতেই কবিগুরু সহাঁন্যে উত্তর 
দিলেন-__পামেম্্রশক্তির অন্গরোধে আমি তো 
অসম্মত হতে পারি না।' ইন্দৃপ্রভা দেবী শ্বহপ্তে 
সরব ও জলখাবারের রেকব সাজিয়ে মেয়েদের 
হাতে পাঠিয়ে দিলেন। জলযোগান্তে অর একটি 
অনুরোধ ইন্দুপ্রভা দেবী রামেক্সসুন্দয়ের কাছে 
বলে পাঠালেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে 
রবীক্নাথের কাছে সেই আবেদন গেশ করে 
দিলেন--গুরা আপনার একটি গান শুমতে চাঁন, 
তাকিহুয়না? 
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_কেন ইবে না? কি গাইব, আপনি ফরম।স 
করুন। 

এবার রামেশ্রন্ুন্দর বিপাকে পড়ে গেলেন । 
যিনি সঙ্গীতের কিছুই খবর পখেন না, তার 
উপরেই কি না এই ভার! তাঁর মুখে আশঙ্কা 
ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ খেলা করে যায়। 

নানার হযে আমিই পলে বসলাম সেই 
গানটা-_-ঝলকিছে কত ইন্দ্ৃকিরণ-__ 

রবীন্দ্রনাথ সহান্তে প্রশ্ন করেন__ . 

_ প্রথম লাইনটা বুঝি তুলে গিয়েছ? 

উহু, ভুলব কেন? ওঠে যে নানার নাম 
আছে--হুন্দর, হৃদিরঞ্জন তুমি আবার নানীর 
নামও আছে ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ ! 

রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হাগো রামেশ্্রনুন্দরকে 
বললেন--আপনার নাতিটির মনে প।খব|র পদ্ধতি 
সম্পূর্ণ অভিনব । 

সময়মাঁঞিক কাঁজকর্ম করব জন্তেই ঘড়ির 
ব্যবহার। রামেশ্তরম্থন্দরের ঘড়ি কিন্তু ছু' ঘণ্টা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


আলাপ-আলোঁচনার পর মালব্যজীর দৃষ্টি পড়লো 
দেয়াপে টাঙ্গানো ঘড়ির দ্িকে--তখন সেখানে 
বারোটা বেজে গিয়েছে। চমকে নিজের পকেট 
ঘড়িটা বের করে তিনি দেখেন--তখন সবে দশটা। 
দু” ঘন্ট। এগিয়ে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করতেই 
শাঁনা হেসে বললেন-_ 

লিখতে লিখতে সমগ্র খেয়াল থাকে না--. 
তাই থড়িটা এগিয়ে না রাখলে আমার কলেজের 


"দরী হয়ে যায়। 
এই নিম্নে একদিন রাঁমেন্ত্রম্ন্দরকে প্রশ্ন 
করেছিলাম । উত্তর পেলাম, আমার ঘড়িটা 


এগিয়ে থকে- পেছিয়ে থাকে না। 

জাতির পুরোভাগে আজীবন ধিশি এগিয়ে 
চলেছেন--আগামী দিনের সুম্পষ্ট সঙ্কেত ধার 
কর্মধ।র[ধন, যার লেখনীতে ভবিষ্ঠতের দ্রুত চলার 
ছনা, সেই রামেত্্রনুন্দরের এই জন্ম-শতবাঁধিকীর 
পুণ্য লগ্নে অস্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্রণতি * 
জানাই। তিনি ছিলেন স্বদেশ-আত্মার বাণী- 
মৃ্তি, আজ বাঙালী ও বাংলাকে চিনতে গেলে 


ফাষ্ট চলতো । একদিন পণ্ডিত মদনমোহন জানতে হবে, রামেশ্ত্রসুন্দরের সাধনাল্ব সুন্দর 
মাপব্য এসেছেন তার কাছে। অনেকক্ষণ ধরে জীবনটিকে। 

জল ও জীবন 

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায় 


আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি যে সকল জিনিষ 
ভগবাঁনের অযাচিত দাঁন রূপে আমরা প্রচুর 
পরিমাণে পাইয়া থাকি, তাহাদের মর্যাদা আমরা 
বুঝিতে পারি না। সেই কারণে জলাভাবকিষ্ 
মরু অঞ্চল ব্যতীত অন্ত্র জল একটা তুচ্ছ নগণ্য 
পদার্থ বলিয়াই গণ্য। অন্ত পদার্থের তুলনায় 
তাহার সামাজিক মর্যাদা ও মুল্যমাঁন খুবই কম। 
ফোন দ্রব্যে জল মিশাইলে আমরা চটিয়া যাই, 


কোন জিনিষ খুব সম্তা হইলে তাহা জণের দামে 
বিক্রপ্ন হইতেছে বলি, আর সরণ ও সহজবোধ্য 
বিষধকে একেবারে জলের মত পরিষ্কার ভাঁবে 
বুঝিয়া থাকি। কবিও সেই কারণে সাদা! জলের 
উপর বিদ্রুপ হানিয়াছেন £ 
“দেবত! কেন হারালো দেত্যে বল দেখি দাদা? 
(কারণ দেবত! খেতো৷ এ লাল পানি আর ৫দতা 
খেতো সাদা ।? 
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“কেন নদীর জল ঘোলা আর সাগরের 

জলে নূন? 

( কারণ ) পাছে বেশী জল খেয়ে মাহুগডলো 

| হয় খুন।” 
সাধারণভাবে জলের মর্ধ।দ1 যাহ।ই হউক ন] কেন, 
জীবনের সহিত জলের সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ভ ও 
অপরিহার্য । পণ্ডিতগণের মতে, জলেই জীবনের 
প্রথম উদ্চুব ঘটিয়াছিল এবং জলশুন্য অবস্থায় 
জীবনের প্রকাঁশ ও প্রসার ঘটিতেই পারে না। 
জীবন বলিলেই যেমন জল বুঝায়, জল বলিলেও 
তেমনিই জীবন বুঝাঁয়। কারণ পৃথিবীর প্রায় শতকরা 
1৫ ভাগই জল দ্বারা আবৃত এবং সেই জলের 
প্রতিটি বিন্দব জীবন-চঞ্চল। সংখ্যা হিসাবে তুলনা 
করিলে জলচর প্রাণীর সংখ্যা স্থলচর প্র।ণীর বহুগুণ 
এবং বৈচিত্র্যেও স্থলচর হইতে জলচর প্রাণী বহুগুণে 
শরে্ঠ। এইখানেই ক্ষুদ্র/তিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব 
হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব শত ফুট লম্বা ও ওজনে 
২০০ শত টন তিমি মাছ পাশাপাশি রহিয়।ছে। 
এইখানেই ডায়েটম, রেডিওল্যরিঘ্বা, ফোরা- 
মিনিফেরা জাতীয় আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের কঠিন 
আবরণ (911108 বা 08:015806 0£ 11706) যুগ 
যুগ ধরিয়া! জমা হইয়া পর্বতশ্রেণীর স্ষ্টি করিয়াছে। 
ইহাই আদি জীব প্রেটোজোয়ার বিহার স্থান। 
ইহারা এক ঘণ্টার মধ্যে পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং 
বিভাজনের ছারা বংশবৃদ্ধি করে। এইরূপে ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে একটি প্রটোজোওন হইতে দশ লক্ষ 

প্রোটোজোয়া সৃষ্টি হইতে পারে । 

জলেই জীবের উদ্ভব এবং সংখ্য| ও বৈচিত্র্ে 
জলচর প্রাণীরা স্থলচর প্রাণী অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ 
হইলেও জলচর অবস্থায় জীব সকল ক্রমবিকাঁশের 
ধাপে অধিক দূর অগ্রসর হুইতে পারে নাই। 
বুদ্ধিবৃত্তির বিকাঁশ বা যে সমস্ত গুণ স্থলচর স্তন্তপায়ী 
জীবের প্রাধান্তের কারণ, সেইগুলি জলচর অবস্থায় 
বিকশিত হয় না। জীব জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া 
আসিবার পর হইতেই তাহাদের দ্রুত অগ্রগতি 


জল ও জীবন 


২২৫ 


হইয়াছে সত্য, কিন্ত জলের প্রয়োজনীয়ত৷ তাহার 
পক্ষে এখনও অপরিহার্য। জলহীন জীবন কল্পনা 
কর[ই যায় না। 

আমরা না জানিয়৷ আমাদের দেছে শতকর! 
৭৫ ভাগই জল বহন করিয়! বেড়াইতেছি-_ এমন কি, 
আমদের দেহের কঠিন অস্থিগুলির মধ্যেও শতকরা! 
২২ ভাগ জল রহিয়াছে । সকলের দেহেরই বারো! 
আনা জল। 

জল দেহের শুধু যে বৃহত্তম অংশ দখল করিয়। 
আছে তাহাই নয়, প্রাণীমাত্রেই জীবিত কালে 
প্রচুর পরিমাণ জলের নিন্নত আদান-প্রদ।ন করিয়া 
থাকে। উদ্ভিদের! পাতার মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণ 
জল ত্যাগ করে ও শিকড়ের সাহাধো মাটি হইতে 
জল গ্রহণ করে। এক একর জমির গম উহাদের 
জীবনে নকি প্রায় ১০০* টন জল ত্যাগ করে। 
বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর গাছ- 
পালার প্রভাব কিরূপ, ইহা হইতেই তাহা বুঝা 
যাঁয়। গাছপ|ল| ন। থাঁকিলে বাতাস ক্রমশঃ শুষ্ক 
অর্থাৎ জলীয় বাক্পশৃন্য হয় এবং সে কারণে উপযুক্ত 
পরিমাণ শিশির বা বৃষ্টিপাত হয় না| বৃষ্টিপাত ন] 
হইলে সে স্থান ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়। 
আমর।ও ত্বক, ফুন্ফুস ও মলমৃত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন 
গড়ে প্রায় তিন সের জল ত্যাগ করিয়া থাকি এবং 
এ পরিমাণ জলও পাঁশীয় এবং খাদ্চের মধ্য দিয়! 
গ্রহণ কর! উচিত। খাঁগ্ভ না! হইলে মানুষ ৭1৮ 
সপ্ত।হ কাল বচিয়া থ|কিতে পারে, কিন্ত জল ন! 
হইলে এক সপ্ত/হের অধিক জীবন রক্ষা কর! কঠিন | 

জলের সহিত জীবনের এই যে নিগুড় সম্পর্ক, 
তাহার কারণ জলে জীবনধ|রণে।পযষেগী এমন 
কতকগুলি অস।ধ।রণ গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, 
যাহা! অপর কোন পদার্থে নাই। সাধারণ নিয়মে 
কোনও তরল পদার্থকে যতই ঠ1ণ! করা যায়, তাহা 
ততই সন্কুচিত হয়, যে পর্যন্ত না তাহা কঠিন তপ 
ধারণ করে। কিন্তু জলের বেলায় ইহার আশ্চর্য 
ব্যতিক্রম দেখা যানস। জল ঠাণ্ডা করিলে তাপমাত্রা 


২৬ 


৪ সে: পৌঁছান পর্যস্ত ইহা ক্রম[গত সঙ্কুচিত হইতে 
থাকে, কিন্তু শৈত্য ৪* সেঃ পৌছিলে ইহা 'আর 
সঙ্কুচিত না হই! কঠিন অবস্থায় না গৌছ।ন পর্যস্ত 
আয়তনে বাড়িতে থাকে । এই কারণে ইহার 
ঘনত্ব কমিয়া যাম এবং হাক্ষ। হইয়। জলের উপরের 
স্তরে আসিয়! যায়। বরফ জলে ভাসে এই কারণে। 
জলের ঘনত্ব সর্বাপে্গ। বেশী হয় ৪" সেন্টিগ্মেডে | 

জলের এই গণ প্রকতির জীব সংরক্ষণে অতিশয় 
সহায়ক ও কার্ধকরী হইয়া! থাকে । কারণ বীতকালে 
নদী, হুদ বা অন্যন্য জলাশয়ের উপরের স্যর 21] 
শয়ুর সংস্পর্শে যেমন কমশঃ থাভল হইছে থকে, 
তেমনই উহ! ঘন হইয়া! লদেশে নামিয়া খা 'এবং 
নীচের জল উপরে উঠে। এই ভাবে চলিছে 
চলিতে সমস্ত জলের ততাপমাত্র। যখন 9০ সেঃ হয়, 
তধন জলের উপরিভ।গ অধিকন্তর ঠ1€] হঈলে 
উহা! অর নীচে না নামিয়া উপরেই ভাসিতে থাকে 
এবং ক্ধমশঃ বরফে পরিণত হয। উপরের এই 
বরফের স্তর একট! আচ্ছাদনম্বরপ হইয়া নীচের 
স্তরের তাপমাত্রা ৪০ সেঃ-এর নীচে নামিতে দেখ 
ন] এবং উহা! সেই কারণে তরল অবস্থায় থাকে 
বলিগ়্া মত্ত বা অন্তান্ত জলচর জীব প্রচণ্ড মীতেও 
নষ্ট হয় না। 

অন্তান্য যে সমস্ত গুণের জন্য জল জীব-জগতে 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়ছে, তাহার মধ্যে 
একটি হইল ইহার উচ্চ বৈশিষ্টিক তাপ (91990120 
1)680)। পরিজ্ঞাত প্রায় সকল পদার্থের মধ্যে 
(হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যতীত) ইহার বৈশিষ্টিক 
তাপ সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ ইহার তাপমাত্রা ১০ 
সেঃ বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে পরিমাণ উত্তাপের 
প্রয়োজন হয়, সমপরিমাণ অন্যন্য পদার্থের তুলনায় 
হাহা অনেক বেশী। অধিকন্ত জল উত্তপ্ত হইলে 
হাক্কা হুইয়া যায় এবং উত্তপ্ত জলরাশি, জল কুপরি- 
বাহী বলিয়া উপরেই ভাসিতে থাকে। জল 
স্থলভাগ বা ধাতব পদার্থের মত সহজে উত্তপ্ত 
হইলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জলচর প্রাণীদের অস্তিত্ব লোপ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


পাইৃত। জল যেমন সহজে উত্তধ হয় না, তেমনই 
আবার উত্তপ্ত হইলে সেই উত্তাপও সহজে ত্যাগ 
করে না। জলের এই গুণ গরম জলের বোতল 
প্রভৃতিতে কাজে লাগানো হয় এবং এই গুণের 
জন্যই প্রীতপ্রধন অঞ্চলের দ্বীপগুলির তাপমাত্রা 
শীতক।লে কতকটা সহনীয় অবস্থায় থাকে । কারণ 
গ্রীষ্ষক।লে যে প্রচণ্ড তাঁপ চারিদিকের জলরাশি 
সঙ্গম করিধ। রাখে, তাহা শ্রীতকালে ধীরে ধীরে 
াঁড়িয়। দেয় । 

জলের লট(ন সর্ব(পেক্ষা অধিক বলিয়। ইহ! 
কৈশিক নলের ছিদ্রপথে অপর সকল তরল পদার্থ 
অপেঙ্গ। বেন দূর উপরে উঠিতে পারে এবং এই 
কারণেই উদ্ভিদের মধ্যে রস চলাচল সম্ভব হুয়। 
উপরন্তু 51 পরীক্ষার দ্বারা প্রম[ণিত হইয়াছে যে, 
কৈশিক নলের ছিদ্রের মধ্যে জলের নাপমাত্রা-২০ 
সেঃ নামইলেও উহ। জমিয়া যাষ না, তরল অবস্থ/য় 
থকে । সেই কারণে উদ্ভিদ্রে দেহের রস 
কৈশিক নলের মধ্যে থাকায় প্রচণ্ড শীতেও উহু 
জমিয়া যায় না। উপরন্ত যে আলোক-সংগ্লেনণ 
্রক্রিম।র ছার! উদ্ছিদসমূহ নিজেরা পুষ্ট হয় এবং অন্ঠ 
প্রণীগণের খাগ্ প্রস্তুত করে, তাহা! জল বাতীত্ 
কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। উদ্চিদের দেহে 
এক পাউগু কঠিন পদার্থ প্রস্তুত করিতে দুই শহ 
পউণড হইতে চারি শত পাউণ্ড পর্যস্ত জলের 
প্রয়োজন হইতে পারে । জীব সংরক্ষণ 'ও পোষণের 
উপযোগী এই সকল ও অন্তান্তি গুণ বাতীত জলের 
এমন কতকগুলি অনন্ভসাধারণ বিশেষ গুণ আছে, 
যাহ| ইহাকে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য করিয়া 
ভুলিয়।ছে। 

পণ্ডিতগণের মতে, জীবন বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি__তাহা, যে ক্ষত্ব ক্ষুদ্র জীবকোষের সমন্বয়ে 
জীবদেহ গঠিত, তাহাদের অভ্যন্তরে হুঙ্গা সুক্ষ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া সঞ্জাত বৈদ্যুতিক শক্তির 
অভিব্যক্তি মাত্র। এই শক্তিই জীব-কোষের 
আয়তন ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইছাই 'তাছার 


[ম, ১৯৬৩ ] 


নুদ্ধি, প্রজনন, নিঃম্ববণ, পেশী সঙ্কোচন ও সায়বিক 
যাবতীয় জীবধর্মের নিয়ামক । এই শক্তি সুষ্ঠভাবে 
কার্ধ করিলে আমর! সুস্থ থাকি, আঁংশিকভ।বে 
ব।হত হইলে অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং গুরুতর 
বিপর্ধয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হই। জীবনীশক্তির মূল 
উৎস জীব-কোঁষের ভিতর এই সকল হুক্ম র।সায়নিক 
প্রক্রিয়।গুলি জলের মাধ্যমেই ইইয়া থাঁকে। একে- 
পারে শুক অবস্থায় সচরাচর কোন পাসায়নিক 
রক্রিয়াই ঘটিতে পরে ন।। একটি বীজ শওবধ শুক 
নাখিলেও তাহাতে অস্কুরোদগম হইবে শা, অগ্ধ- 
'রাদগমের পুর্বে জলসিক্ত হওয়া প্রয়ে।জন | 

জলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এত অধিক 
সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের পদার্থকে দ্রবীহও করিবার 
নত ক্ষমতা অন্ত কোনও তরল পধার্থের নাই এব- 
ঠহাতে দ্রবণক্ষম বহু সংখ/ক পদের মাত অগ্ন 
কয়েকটি সহিত ইহার রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটিখ। 
খাকে। প্রাণীদেহে যে সমস্ত পানাপ্রকর 
পাসায়নিক প্রক্রিয়। জলের মাধ্যমে সংখটিত ঠ্য় 
এবং যেগুলি জীবনীশক্তির প্রধ।ন উৎস, তাতে 
ইহ! নিজে অবিকৃত থাকে । সেই কাগণে পা 
সম্পফ্িত ব্যপারে অংশগ্রহণকারী পদার্থসমহ্র 
একটি নির্ভরযোগ্য ধারক ও খাঁহক হিসাবে ইহার 
সমতুণ্য কিছুই নাই । 

জল বিশুদ্ধ অবস্থায় নিজে অঠি সামখ 
পরিমাণে [7-30781 পে আয়শি৩ হইলেও এবং 
এই কারণে বিছ্যৎৎ অপরিবাহী হইলেও দ্রবীভূত 
পধার্থের অণুগুলিকে আয়নিত করিয়। ( অর্থাৎ 
বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অংশে সংবিচ্ছিন্ন করিয়। ) 
পরিবাহী করিতে ইহার সমকক্ষ কোনও দ্রব্য নাই। 
নিজে আয়নিত ন] হইয়! ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থকে 
আঁয়নিত করিবার এই যে শক্তি, ইহাকে 
আস্তর্বৈত্যতিক শক্তি (01516-015 9:০0210) 
বলে। জলের আতন্তর্বৈছ্যতিক গ্রুব সংখ্যা 
(01616606 591786901) পরিজ্ঞাত সকল পদার্থ 
ক্মপেক্ষা বেশী। 'অবস্ঠ জলে দ্রবীভূত সকল পদার্থ ই 


জল ও জীবন 
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যে সমভাবে আয়নিত হয়, এমন নহে । সাধারণতঃ 
অজৈব অন্ন, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থগুলি 
সমজাতীয় জৈব পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
আয়নিত হইয়া! থাকে । অ।বার শর্করা প্রভৃতি এমন 
কতকগুণপি জিনিমি আছে, যেগুলি একেবারেই 
আয়নি৩ হয় না। আয়ণিত অবস্থায় অণুগুণি অতি- 
মাত্র।য় সঞ্রি হয়। সাধারণ ও আঙষ়নিত অবস্থান্ন 
একই অণুর প্র।ণাদেহে গুণের কি অসীম পার্থকা, 
তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুনিতে পারা যাইবে। 
সাধ।রণ অবস্থায় হাইড্রোজেন গঠাসের অগুগুলি 
আয়শিত অবস্থায় থাকে ন। এবং প্রাণীদেহে ইহ|র 
প্রভাবও অতি সামান্ত | আয়নিত অবস্থায় কিন্ত 
জাবদেহে ইহাদের কাধকারিতা অত্যন্ত অধিক। এক 
5 গ্রযাম 
হ[ইডেজেন আযনিত অখস্থাম থাকে । কোনও 


কারণে এই সামগ হাইড়োজেনের পরিমাণ যদি 
১ 


লিটার পক্তে স।ধ|রণ অবস্থায় 


প্রিগুণ হয, অর্থাৎ লিটাগ প্রতি ১০. 
গ্রা।মে পৌছায়, হাহা হইলে জীবন রক্ষা সম্ভব নহে। 
ক্তে হাইড্রেরজেনের পরিম।ণ শ্ব]তাবিক অবস্থায় 
সামাগ্থতম ত্র/স-ধুদ্ধি হইলেও ৩াহাতে শারীরিক 
প্রক্রিয়ার নান|বূপ বিপধয় দেখা দেয়। একীভূত 
পদার্কে আয়শি৩ করিব।র ফলে এই যে শক্তি, 
ইহাই প্র।ণা-জীবনের উপর অসামান্স প্রভাব 
বিস্তর করে| সেই কারণে জপের মাধ্যমে জীবনী- 
শক্তির মূল উত্স সুমা সপ্ন রসাপ্ননিক প্রক্রিয়।গুলি 
ঈ৮রুরূপে সম্পর হইতে পারে। 

আমাদের দেহের বারো আন! জপ হইলেও 
এবং জল জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হইলেও দেহস্থ 
জলের পরিমাণ অতি সুক্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকে । প্রচুর পরিমাণে জল পাঁন করিলেও 
আমাদের দেহে জলাধিক্য হইবার আশঙ্কা কম, 
কারণ, বৃন্ধ অর্থ/ৎ কিডনী তৎক্ষণাৎ ইহা! মুত্রবূপে 
বাহির করিয়া দিয় দেহের , স/ম্যাবস্থা বজায় 
রাঁখিবার চেষ্টা করে। কোন কারণে এই বস্্রট 


২৮ 


অনুস্থ হইলে আমাদের দেহে প্রয়োজনাধিক জল 
জমিবার আশঙ্কা দেখ! দেয়। দেহস্থ জীব-কোধ- 
গুলিতেও জল যথেচ্ছভাবে প্রবেশ করিতে পারে 
না এবং ইহার পরিমাণ অতি বুক্মভাবে নিমন্ত্রিত হয় । 
দেহস্থ জলের ঘাটতি দেখ| দিলে নাঁনা উপসর্গের 
হুষ্টি হুয়। খনির ভিতরের তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা 
বেশী বলিয়া খনির এমিকদের দেহ হইতে প্রটর জল 
ঘর্মমকারে বাহির হইয়া যায়। তঙ্জগ্ঠ তাহ।দের 
পেশীসমূহের আক্ষেপ (10615 018107) দেখা 
দেয়। অবশ এই উপসর্গের প্রাথমিক কারণ 
শরীর হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গমন হইপেও 
প্রকৃত কারণ ঘামের সঙ্গে দেছের পবণ সকল বাহির 
হইয়! যায় তাহার অভাব। কারণ, এই উপসর্গ 
বিশুদ্ধ জগ পান করিলে সারে না, লবণ-মিশ্রিত 
জলেই উপশম হয়| সম্পূর্ণ অনাহারে থাক।কাঁলে 
আমাদের দেহের প্রায় সমস্ত স্সেইজাতীম্ন পদার্থ 
এবং প্রোটিনের অর্বাংশ দগ্ধ করিয়া জীবন রক্ষা 
কর! হয়, কিন্তু জলের বেলায় *্-এর অধিক ব্যয় 
কর! যাঁয় না, এমনই অপরিহার্ধ দ্রব্য এই জল। 
দেহের এই জলসাম্য সাঁম।ম্ভ|বে ব্যাহত 
ইইলে আমরা অন্ুস্থ হইয়৷ পড়ি এবং গুরু ওভাবে 
ব্যাহত হুইলে মৃত্যুর সম্মুখীন হই। শোথ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


পারে, তাহাকে তুচ্ছ করা অক তজ্ঞতা নহে কি? 


| ১৬শ বর্ষ, ৫€ম সংখ্যা 


(02619) এবং বহুমূত্র (10898663 ), সন্ন্যাস 
রেগ বা মুগী (চ911655) প্রভৃতি রোগে এই 
জলসাম্য অল্লবিস্তর বাহত হয়। 

প্রোটোপ্লাজম* নামক যে মূল উপাদানে 
অ|মাদের দেহ গঠিত, বার্থক্যে তাহা নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে এবং পূর্বের ন্যায় জল শোষণ ও ধারণ করিতে 
সক্ষম হয না। সেই কারণে আমাদের শরীরের 
জলীয় অংশ ক্রমশঃ কমিয়! যায় এবং দেহ শু হইয়া 
পড়ে। জীব-কোসের অভ্যন্তরে যে সকল নু 
সপ রাসাক্মনিক প্রক্রিঘ্াগুণি জীবনীশক্তির মূল 
উৎস, সেগুলিও সেই কারণে পূর্বের ন্যায় সুটভাবে 
নিষ্পন্ন হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ হাস পাইতে 
থাকে ও অবশেষে মৃত্যুতে একেবারে বন্ধ হয়। 

জগ্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে বস্তুটি আমাদের 
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জীবের 
যাহাতেই জন্ম, যাহাতেই স্থিতি, যাহার সামান্ত 
হ্বাস-বৃদ্ধি হইলে শরীর অন্গুস্থ হইয়া পড়ে এবং 
যাহার অধিক তারতম্যে বা অভাবে মৃত্যু হইতে 


* যেখানে ইংরেজী 2-এর স্তন উচ্চারণ হইবে, 
ঠাঁহ] বুঝ।ইবার জগ “জ" এই চিহ্ু ব্যবহৃত হইল 
অর্থাৎ জম 2 


কীট-পতঙ্গের যন্ত্রসঙ্গীত 


প্ীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী 


যন্ত ও ক্-সঙ্গীতে মানষের অপুৰ দক্ষতার 
কথা বাদ দিলে প্রাণীদের মধ্যে কোণ কোন 
জাতের পাধী সুমধুর কণ্ঠম্বরের অধিকারী | 
এই সুমধুর কণ্ঠম্বরই সাধারণতঃ পাখীদের গাঁন 
নামে পরিচিত। অনেকে এই সুমধুর কণন্বরের 
জন্তে পাখী পোঁষে। পাখী ছাড়াও কোন 
কোন প্রাণী কঠসঙ্গীতের জন্তে প্রসিদ্ব_ 


অবশ্ঠ তাদের গন আমাদের কছে মোটেই 
আর্ঙতমধুর বলে মনে হয়না বরং কর্কশ শোনায়। 
বর্ধাকালে ব্যাঙের গান অনেকেরই শোনা আছে। 
আমাদের কাছে ব্যাঙের এই এক্যতান যতই 
বিরক্তিকর হে।ক না কেন, ব্য।ং সমাজে কিন্তু এর 
যথেষ্ট মর্ধাদা আছে। গলা ফুলিয়ে এদের গান 
গাইবার ভঙ্গীটিও বেশ চমৎকার। এক স্থান 





মে, ১৯৬৩ ] 


থেকে শব শোনা মাত্র ভ্রমশঃ চারদিক থেকে 
“কোরাসে' ব্যাঙের গাঁন সুরু হয়ে যায়। পুরুষ ব্যাং 
এই গানের দ্বারা সঙ্গিনীকে আকু্ট করে। স্ত্রী- 
ব্যাংও শ্রেষ্ঠ গাইয়ের প্রতিই আকষ্ট হয়। এ-রকমও 
শোনা যায় যে, সীল জাতীয় কোন কোন প্রাণী 
এমন করুণ সুরে একটানা শব্দ করে, যাঁকে গান 
বলেই মনে হয়। 

আবার কোন কেন জাতের মাছ, গুবরে 
পোকা, সরীহ্ছপ জাতীয় প্রাণী বিচিত্র কৌশলে 
শব্দ করে থাকে । কিন্তু তাদের শব্দে কোন 
নুরমাধূর্ধ নেই। সে জন্তে তাদের শব্দকে ঠিক 
সঙ্গীত আখ্য। দেওয়া যা না। 

আড় ট্যাংরা, চেকভাগ! প্রভৃতি মাছ কাঁন্কোর 
দু-দিকের ছুটি কাঁটাকে সামনে এবং পিছনে 
নাড়িয়ে কট্‌কট শন্দ করে থাকে । জল থেকে 
তুললেই এদের এই শব্দ পরিফার শোনা যায়। 
কট্‌ুকটে মাঁছও দাঁতের সাহায্যে কটুকট্‌ শর্খ করে 
পেটটাকে ফুলিয়ে বলের আকার ধারণ করে 
পাতি-টাদা মাছকে জলের উপবে তুললে বুক ও 
পিঠের কাটাগুলি কীপিষে গুপ্কন করতে থাকে। 
অবশ্ঠ এই শব্দ এত আব্তে হয় সে, মনযোগ না দিলে 
শোনা যায় না। পিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছকে 
কখনও কখনও জলের উপর মাথা ভুলে কুপ. কুপ, 
আওয়াজ করতে শোঁন। যায়। 

উড়ন্ত অবস্থায় কোন কোন পাখীর ডানা ও 
পালকের সংম্পর্শে বাতাসের মধ্যে শ্রুতিমধুর শব্দ 
উৎপন্ন হয্ব। উড়ন্ত মশা-মাঁছির ডানা থেকেও 
একটানা শব্ধ উৎপন্ন হয়। এই সব বের মধ্যে 
কিছুটা নুর-সঙ্গতি থাকলেও সেট! .যন্ত্রঙ্গীতের 
অন্তভুক্ত নয়। কারণ, এরা নিজেদের খুসীমত শক 
সষ্টি করতে পারে না। কোন কোন জাতের 
টিকটিকি লেজ কাঁপিয়ে শব্ব উৎপাদন করে| র্যাঁটেল 
সাঁপও তার লেজের সাহায্যে খটুখটু শব্ধ করে। 
বোল্তা, ভীমরুল, মৌমাছিরা বাঁসাঁর কাছে কোন 
আগন্তককে দেখলেই ডানা কাঁপিয়ে বিচিত্র শব 
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উৎপন্ন করে। তাদের এই শব্ধ উৎপাদন আত্মরক্ষার 
কৌশল মান্র। | 

এই সব প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি বার্দে অধি- 
কাংশই শোনবার ক্ষমতার অধিকারী কিনা-_সে 
সধ্দ্ধে মতভেদ আছে। তবে ঝিঝি'পোকা, 
উইচিংড়ি, মাকড়স! প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে 
বিস্ময়কর লুরবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
মাকড়সা নিয়স্তরের প্রাণী। যস্ত্রঙ্গীতের প্রতি 
তার অন্বরগের কিছু কিছু কাহিনীও প্রচলিত 
আছে; ষেমন-_-এক ব্যক্তি তার ঘরে বসে বেহালা 
বাজাতেন। বেহাঁলার শব শুনে একটা মাকড়সা 
উপরের ছাদ থেকে স্থতা ছেড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় গান 
শুণতো এবং বাজন! বন্ধ হলেই স্বস্থানে চলে 
যেত। এই কাহিনী কতদুর সত্য ত৷ বলা যায় না, 
তবে কোন কোন বিজ্ঞানী পরীক্ষার ফলে মাকড়সার 
শব্ধবোধের পরিচয় পেয়েছেন। তারের বঝঙ্কারের 
তালে তাপে কোন কোন মাকড়সার বিচিত্র নাচও 
বিশেষ উপভোগ্য | নিয়স্তরের আরও অনেক কীট- 
পওঙ্গেরই সঙ্গীতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া 
যাঁ়। 

পাখী, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন কসঙ্গীতে 
দক্ষতা অর্জন করেছে, কোন কোন জাতের 
কীট-পতঙ্গও তেমনি বাজনায় নৈপুণ্য লাভের 
অধিকারী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
নানা জাতের বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের সংখ্যা বড় 
কম নয়! আমাদের দেশেও নানা জাতের 
বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের সঙ্গে অনেকের পরিচয় 
আছে। কাট-পতঙ্গেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে 
যন্্রঙ্গীত পরিবেশন করে | বিভিন্ন শ্রেণীর কীট- 
পতঙ্গ সর্বদাই আমদের চারদিকে এই সঙ্গীত 
পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু আমরা সেই 
বাঁজনা শুনতে পাই না। খুব সাবধানে কান 
পাঁতলে সেই শব্ধ শোন! যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করাই এদের বাজনার লক্ষ্য । 
ঝি'ঝি'পোকা, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা আবার 
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দলবদ্ধ ভবে মনের আনন? একটান! এঁকাত।ন 
পরিবেশন করে | 

কীট-পতঙ্গের মধ্যে বাজিয়ে যথেষ্ট থাকলেও 
গাইয়ে কিন্তু মোটেই নেই। কারণ এদের কণ্ঠস্বর 
নে | এদের সমবেত এঁকাানে চ1ধদিক মুখরিত 
ইয়ে ওঠে । আর একট। মজা ব্যাপার লক্ষ্য কর। 
যায়- এদের মধ্যে পুরুসেরাত কেবল ওস্ত।দ 
বাজিয়ে। জী-পতঙগের। একেবারেই বাজ।ঠে পারে 
ন], ওবে ত|র। রস স্বা-পতঙ্গের 
মনোরঞ্জনের জগ্তে পুরুম পতঙ্গ ঘথন বাজণ। বাজাতে 
একে, তখন তর শুরমাধূর্যে আক& হয়ে স্ত্রাপওঙগ 
পুরুষের কাছে উপ্স্থিঠ ঠয়। সব সময়ে 
পুরুষের এই প্রচ্ষ্টো সফল হয় শ। যন্ত্রসঙ্গীতের 
পণ কেটে গেলে ৩। আর ক্লী-পতঙ্গকে আনন্দ 
দে ন।। আবার কেন কোন গেত্ে দেখ। যায়, 
পুরুমর্প। কেরণ নিজেদের তপ্তি বিধানের জগ্তেই 
একটানা বজিয়ে খায়। আ্ী-পতগ তার বাজনা 
শানন্দ পেপ পি শা, গে বিষয়ে সম্পুণ 
উদাসীন'খাকে। 

কোন কোন জ|ঠীয় কাট-পঙগ% শ্বজ।তায়দের 
শস্ত্রঙ্গীতে সাঁডা তে দেয়ই-উপরশ্ত মানুষের 
গ|ন ন। কে।ন রকম একটানা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে 
উড়ে এসে গায়ে বসে। এদের এই আচরণ 
পীতিমত বিশ্মযকর। সঙন্ধ্য|বেলাম় মাচ্ষের গানে 
আট ইয়ে ঝিঝিপে।কার একপ উপস্থিতি 
পাঁড়াগ|ষে অনেকেই পক্ষ) করে থাকবেশ। একট।, 
ছুটা করে ক্রমশঃ গনেক ঝিঝিপোকা উড়ে 
এসে গায়কের দেহে বা আশেপশে বসে খাকে। 
গন বদ্ধ করলেই আব|র চলে যায়। সময় 
সময় এমন অবস্থার হৃষ্টি হয় যে, এদের 
উৎপাতে আর বস। যায় ন|| এদের এই বিচিত্র 
স্বভাব সঙ্গীত-প্রিক্কতার নিদর্শন বলা যেতে পারে। 

সবুজ রঙের ঝি'ঝিপে।কার। এক জাক্নগায় 
ক্রমাগত একটান। খটুখট শব্ধ শুনলেই সেখানে 
ছুটে মসে। এই অস্তুত দভ|বের সুযোগ নিয়ে 
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ভান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


কোন কোন অঞ্চলে ছেলেমেঘের! অনায়াসে এদের 
বন্দী করে ফেলে। ঝি'ঝি'পোকা বন্দী করা অবশ্থ 
হাদের কাছে খেল! ছাঁড়। আর কিছুই নয়। ডানায় 
ধরলে অথব|। খুকে মৃদু চাপ দিলেই ঝি'ঝি'পোক। কট্‌ 
কট্‌ কঙ-ড-ড-ড় করে কর্কশ আওয়।জ করে ওঠে। 
ছেলেমেয়ের এই বিকট শর্দ উপভোগ করে। 
গরমের সময় সন্ধা।বেলায় সাধারণতঃ ঝি'নি পোক। 
দেখ। যায়। ছোট ছেলেমেম্নেরা তখন ঝিঝি- 
পোকার ছড়া সুর করে আবৃত্তি করে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ছুট! নারকেলের মালা 2কে তাল দিতে থাকে। 
এ শন্দ শুনে ঝিঝিপোক। ছুটে আসে। ৩খন্ই 
ছ]র| ছেট ছে।ট ছেলেমেয়েদের হাতে অনায়াসে 
বন্দী হয়। 

আমদের দেশে সাধারণ৩: দুই জাতের ঝিঝি - 
পে।ক। দেখা খায় । এক জাতের ঝিনি পোকার 
গংসবুজঃ আর এক জাতের ধু ধুসর | ধুসর 


ঝিঝি পোকার গাপ্ে ছিটু ছিটু কঙওকগুপি 
চি খাকে। সাধ|পরণ৩ঃ সবুজ ঝিবিপোকাই 


সংখ্যায় বেশী দেখ। যায়। পুত্তলী অবস্থায় এরা 
গাছের গুড়ি ব। অগ্ঠ কোন জায়গায় ৯৭৮৭ 
বসে খাকে। তখন এদের দেহে ডানা থাকে 
না। সময়মত পুত্তলীর পিঠের অংশটা লম্বালছি চিরে 
যায় এবং ৩|প মধ্য থেকে পুর্ণা্কতির বিবি- 
পে|ক| বেরিয়ে আসে । 

শীওকাপ খন হলে সব জায়গান় ঝি ঝি - 
পোকার সাক্ষাৎ পাওয়া খয়। আবার বর্ষ। 
সুক্ক হবার আগেই এব আত্মগোপন করে। 
এদের যঞ্তরপঙ্গীত খুব জোরালো হয়। পুরুষ 
বিঝিপোক। খুব জোরে ঝিন্‌ ঝিন্‌' এবে 
সঙ্গীত পরিবেশন করে। সাধারণতঃ দিনের 
বেলায় এর। বাজনা বাজিয়ে থাকে । সারাদিনই 
কোন না কোন দলের বাজনা শোন! যায়। রাত্রিতে 
এদের ব|জনায় বিরতি ঘটে। 

চারদিক একেবারে চুপচাপ, কোথাও কোন 
শন্দ শে|না মান না-_সেউ অবস্থায় ঠাৎ কোন 
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ণতাপাতার আড়।ল থেকে একটা জোরালে। 
শন্দ শেন! যায় “কিট-কিট-কিট কিরির-র-র-র |” 
এই শব্দ খুবই তীক্ষ এবং তার মধ্যে একটা স্ুর- 
সঙ্গতির পরিচয় পাঁওয়া যায়। এক স্থান থেকে 
শন্দ শোনা যাবার পর কিছুক্ষণের মধোই অন্যান্য 
স্থান থেকেও ঠিক অন্তরূপ শন্দ শুক হয়ে মায়। 


সম এ ন্‌ চর 
সিল, শি ০ নম 
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কীট-পতঙের মন্ত্রসঙ্লীত 


ই৩১৬ 
ঝিনিপোকার এক্তান কানের পর্দায় 
যেন স্ুচের মত বিদ্ধ হয়। সঙ্গীতের স্থুর আস্তে 


আন্তে উচু পর্দায় উঠে আবার ধীরে ধীরে 

নীচের পর্দায় নেমে আসে । এভাবে এক্যতান বেশ 

কিছুক্ষণ একটান৷ চলবার পর ক্রমশঃ থেমে যায়। 
ধূসর বর্ণের নিঝি পোকা সবুজ শিঁৰি - 








৪৮ ঠা 
॥ ১5 ঠক 
৮ 
কি £ ক £ 
চির £ 4 ঠা, 
৪.৪ ৫ 
নানি 
৬ রর 
্ মে খত দূ 


বি'নি পোকা 


কেউ যদি এই এঁক্যতানে সুর মেলাতে ন। পারে, 
তবে ছু-একবার শব্দ করেই চুপ করে থাকে। 
সর ন! মিলিয়ে এরা এক্যতাঁনে অংশ গ্রহণ 


করে না। 


পোঁকাঁর চেয়ে কিছুটা ছোট । এর! থাকে গাছে! 
উচু ডালে। সে জন্তে এরা কাঠ-ঝি'ঝি' নামে 
পরিচিত। গাছের উচু ডালে থাকে বলে এর! 
সহজে নজরে -পড়ে না। এরা “ঝির ঝির' শন্দ 
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করে। এরাও সমবেতভাবে যন্ত্রঙ্গীত পরিবেশন 
করে। কিন্তু এদের সঙ্গীত খুব ক্ষীণ এবং 
বৈচিত্র্যহীন। সে জন্যে এদের এঁকাতান সহজে 
আমাদের কর্ণগোচর হয় না। খুব মনযোগ 
দিলে এদের একাতান শোন! যায়। 

ঝিঝি'পোকার দেহের ছু-দিকে ছুটি গভীর 
গর্ভ 'আছে। গর্তের উপরে থাকে ছেট ছোট 
ডানার মত ছুটি পর্দা। এই পর্ঘ। ছুটিকে অতি 
দ্রতগতিতে ক।পিষে এর শন্দ উৎপন্ন করে। 
গর্তের আবরণ ডাঁমের পর্দ(র মনত কম্পিত হয়ে 
ড।নার মুছু শব্দ-কম্পন বহুগুণ বধিত হয়ে জে।রালো 
শবের সৃষ্টি হয়| 

কারো কারো মতে দ।জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে 
পাহাড়ী ঝি'ঝি' নামে পরিচিত এক জাতের 
ঝিঝি'পোকা দেখা যাঁয়। এদের কট্‌ কট 
ধ্বনি খুবই বিকট শোনায়। এক স্থানে ঝিঝি'র 
শন্দ বন্ধ হওয়! মাত্র অন্য স্থান থেকে অন্গরূপ 
শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ শুনে মনে ইয় যেন ছু- 
জনের মধ্যে বাজনার প্রতিষে।গিতা চলছে। 

উইচিংড়ি আমাদের দেশে অপরিচিত নয়। 
সর্বত্রই এদের দেখ। যায়। এর! লাফাঁতে ওস্তাদ | 
এদেশে সাধারণতঃ ৪1৫ শ্রেণীর উইচিংড়ি দেখা 
যায়। কেউ মাটিতে গর্ত করে বাঁস করে, কেউ 
কেউ লতাপাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। 
কেউ আবার ঘরের আনাচে-কানাচে, দেয়ালের 
ফাটলে বাঁস করে। উইচিংড়ি ডানা কাঁপিয়ে 
একটান! যন্ত্রঙ্গীত পরিবেশন করে | এক জাতের 
উইচিংড়ি মাটির মধ্যে দু-মুখো গর্ত খু'ড়ে বাঁস 
করে। এর! সহজে গর্ভ থেকে বেরুতে চাষ না। 
মাঝে মাঝে গর্ত থেকে লঙ্থ শুড় বের করেচার 
দিকের অবস্থা অনুভব করে। গর্ত থেকে 
বেরোতে বাধ্য হলে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে 
পালায়। এদের যন্ত্রঙ্গীত খুবই কর্কশ। গেছো 
উইচিংড়ি একটাঁন। যন্ত্রঙ্ীত পরিবেশন করে 
না। এরা থেমে থেমে চ্চিড়িং, চ্চিড়িং শবে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


বাজনা বজায়। দেয়/লের ফাটলে বসবাসকারী 
উইচিংড়ি একট|না “ঝির ঝির' শব্দে বাজনা 
বজায় । 

পুরুম উইচিংড়ির বাজনার শব গুনে স্ত্রী- 
তঙ্গ কাছে আসে। বাঁজন।র শব্ধ বন্ধ হবার পর 
পুরু উইচিংড়িদের পরম্পরের মধ্যে লড়াই বেধে 
মায় । যে জয়ী হয় সে-ইন্ত্রী-পতঙ্গটিকে লাভ করে। 
সত্র-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবার ক্ষন্তেই এর! যন্ত্রঙ্গীতের 
ম।ধ্যমে সুরের জাল বিস্ত।র করে। 

পুরু কয়ারকড়িংও ওভ্ত/দ বাঁজিয়ে। এদের 
মন্ত্রঙ্গীতে প্রত্যেক দফায় “কিট কিট কিটির-র-র' 
শব্দ তিনবার শোনা যাগ । হয়তো এভাবেই এরা 
প্রণয়িণীকে আহ্বান করে। কিছুক্ষণ একভাবে 
চলব(র পর “কিট কিট কিট' শন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 

কয়ারফড়িং-এর পিছনের পায়ে কতকগুলি 
নিয়াভিমুখী কাটা থাকে। পাতলা পর্দার মত 
ছুটি হুল উপাঙ্গের সঙ্গে এই কীটাগুলিকে এরা 
উখ|র মত ঘযে শন্দ সৃষ্টি করে। “অর্কেলিমাস” 
“কনোসেফালাস” “নিওকনোসেফাল|স,  “আট- 
ল|ট্টিকাস' প্রভৃতি গণতুক্ত কয়ারফড়িং যন্ত্রনলগীতে 
বিম্ময়কর দক্ষত! লাভ করেছে। 

সবুজ রঙের ক্যািডিড বা পঙ্গপাল জাতীন্ন এক 
রকম ফড়িংও ভাল বাঁজিয়ে। ডাঁন। ছুটিকে সামান্ত 
ছড়িয়ে সড়. সড়. শব্দ করতে থাঁকে, তবে শব্দটা 
পরিষ্কার বোঝ! যায় না। সড়, সড়,. শর্বের মাঝে 
মাঝে ক্রিং ক্রিং শবও শোনা! যায়। সবুজবর্ণের 
ডানার নীচে--ছোট ছোট আরও দুটি ডানা আছে। 
এই ডানা ছুটির আকৃতি ত্রিভুজের মত। এই 
ডাঁন৷ ছুটিকে অতিদ্রুত কাঁপিয়ে এর! সড়. সড়, শব 
স্ষ্টি করে। মাঝে মাঝে ডানার কম্পন বন্ধ করে 
ক্রিং-ক্রিং শব্ধ উত্পাদন করে। এদের বাজনার 
শব্দ শুনে স্ত্রী-পতঙ্গ এসে হাজির হয়। স্ত্রী-পতঙ্গকে 
দেখলেই বাঁজিয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপন! বেড়ে যায়। 
খোসমেজাজে সে তখন একটানা বাজিয়ে চলে। 
প্রথমে সড়, সড়, শব্দ, পরে ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং-রি- 
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রি-রি-রি শব্দ শোঁন। যায় | তখন এদের সঙ্গীত গুনে 
মনে হয় যেন সুরের মুছনা চলছে। ছোট ডানা 
দুটির মূলদেশে অবস্থিত অপর ছুটি উপাঙ্গের 
সঙ্গে ডানার পরম্পর ঘর্ষণের ফলে এই বিচিত্র সুর 
শোনা যায়। স্ত্রী-পতঙ্গ মনের আনন্দে এক 
জায়গায় বসে শু'ড় ছুটি সঞ্চালন করে এই সঙ্গীত 
উপভোগ করতে থাকে । অবশ্ঠট বাজনা ভাল ন। 
লাগলে এর! বসে থাকে না। এর] দিনের বেলায় 
সন্ধ্যার ঠিক আগে সাঁধাণতঃ যন্ত্রঙ্গীত পরিবেশন 
করে থাকে । অনেকে আব।র মেঘলা দিনে, কেউ 
কেউ কেবল রাত্রিবেলায় শব্দ করে। 
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পঙ্গপাল জাতীয় আরও নানারকমের পতঙ্গ 
বাজনায় অপূর্ব দক্ষত! অর্জন করেছে। 'মাইক্রো- 
সেন্ট।ম',। “আমরিকরিফা,, “ফ্যানারোপটের।' 
প্রভৃতি গণতুক্ত পঙ্গপাল জাতীয় পতঙ্গের বাজিয়ে 
কীট-পতঙ্গদের মধ্যে বিশি্ স্থান অধিকার 
করে আছে। 

এখানে মাত্র কয়েকটি বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের 
কথা অলে|চন] করা হলো। এছাড়াও পৃথিবীতে 
নানাজাতের প্রচুর বাজিয়ে কীটপতঙ্গ দেখা যায়। 
তাদের মন্্পঙ্গীতও এদ্রে তুলনা কোন অংশে 
শিকৃষ্ট নয়। 


সঞ্চয়ন 
কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


কুষ্ঠ মানিবদেহের সর্ণপুরাতন এবং সর্বাপেক্ষ। 
ভয়(বহু রোগ হলেও উত্তর ইউরোপে এই রোগের 
সঙ্গে এখন কারও কোঁন পরিচয় নেই বললেই 
চলে। কিন্তু বৃটিশ চিকিৎসকগণ এখনও এই 
মারাত্বক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টায় এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। বিশ্বে এখন 
যত কুষ্ঠরোগী আছে (আনুমানিক ১০১*০০০০০ 
থেকে ১৫১০৯০০১০০০ ) তার এক-তৃতীয়াংশ আছে 
কমনওয়েলথের দেশগুলিতে। 

১৯৪১ সালের পর কুষ্ঠরোগের চিকিৎসান্ন 
কতকগুলি ভেষজ, বিশেষ ভাবে সালফোন্স্‌ 
ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। 
বৃটেনের ছু'জন চিকিৎসক ডাঃ কক্রেন ও ডাঃ 
লো যথাক্রমে ভারত এবং নাইজেরিয়ায় কুষ্ঠরোগী- 
দের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে এই সালফোন্স্‌ 
ব্যবহার করেন। কিন্তু কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় এবং 
প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গত ৩* বছরে যে উন্নতি লক্ষ্য 


করা যায়, | অগ্ঠ[ন্ঠ সংক্রামক রেগের চিকিৎসান্ 
উন্নতির তুলন।য় অনেক কম লক্ষণীয় হয় এবং তার 
গতিও অনেক বেশী গ্রথ হয়| 

কুষ্ঠরোগ হয় চামড়ায়, নাসিক! পথে এবং কে।ন 
কোন আামূতে এক রকমের নুষ্ট-বীজাণুর আক্রমণ 
থেকে। 

বৃটিশ মেডিক্যাল গ্রিসার্চ কাউন্সিলের একদল 
বিজ্ঞানী ন্য।শগ্ত!ল ইনসষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল 
রিসার্চে কাঁজ করবার সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, লেবরেটরিতে মানব-দেহের কীজাণুর 
অভাবে বন্য ইঁছুরের দেহের কুষ্ঠ-বীজাণু ব্যবহার 
করে তুলনামূলক পরীক্ষা সম্ভব। এই সিদ্ধাস্ত 
বীজাণুর ধীরগতি বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্যান্থসদ্ধানের 
দিক দিয়ে এবং জীবন্ত কুষ্ঠ-বীজাণু এবং মৃত 
বীজাণুর মধ্যে পৃথকীকরণের দিক দিয়ে অতি 
মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় । 

মালয়ে কাউন্সিল এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটনে 


৩৪ 


সক্ষম হন। কাউন্সিল এখ।নে আবিষ্কার করেন, কুষ্ঠ- 
রোগীর চামড়ায় যে বীজাণু থাকে, তা যথেষ্ট 
পরিমাণে ধ্বংস কর! সম্ভব হয় সালফ্োন্সএর 
সাহ।য্যে চিকিৎসার তিন বা ছয় মাসের মধ্যে এবং 
রোগীর অগ্তকে রোগ সংক্রমিত করবার ক্ষমতাও 
এই সঙ্গে লক্ষণীয়ভ।বে হাস করা যায়। যাহোক মৃত 
বীজাণুর অধিকাঁংশই কয়েক বছর ধরে স্তর মধ্যে 
থেকে যায় বলেই রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না। 

মৃত বীজাণু যে ততন্তগুলির মধ্যে রোগ জীইয়ে 
বখতে পারে, এই আবিষ্কারের ফলে নতুন ধরণের 
ভেমজের সম্ধ'ন করবার প্রমেজনীয্নতা উপলন্ধ হয় । 
সকলে মনে করেন, এমন ভেমজের প্রয়োজন আছে, 
স| মান্ুমের শপীর থেকে মুত টষ্-বীজ।ণু সরিয়ে 
ফেলতে পারে ব ধ্বংস করতে পারে-কেবল 
জীবন্ত বীজ।ণু ধবংস করলে কিছুই হবে ন।। 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ডাঃ কক্রেনের সঙ্গে ডাঃ পল ডবলিউ. ব্র্যাঁণ্ডও 
কুষ্ঠরোগজনিত অঙ্গবিকৃতির চিকিৎসার জন্তে 
ভারত এবং বিশ্বের সর্বত্র খ্যাতির অধিকারী 
হন | 

ভেলোরের (মাদ্র(জ রাজ্য ) ক্রিশ্চিপ্নান মেডি- 
ক্যাল কলেজ যাগ হম্পিটালের কুষ্-বিতাগের 
অর্থেপেডিক রিপা ইউনিটের প্রধান ডাঃ ত্র্যাগ 
সাঞ্জিক্যাল অর্থোপেডিক অপারেশনের জন্তে যথেষ্ট 
ন্থন।ম অর্জন করেছেন। এই অপারেশনের ফলে 
বন পঞ্গ রোগী এ।দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে 
পরছে এবং শ্বাভাবিক ল্ুম্থ মান্থসের মত জীবিকা- 
গঁনের ম্থযোগ খুঁজে পাচ্ছে। তিশি এদের 
বাণহ|রে উপষোগী কহতকগুপি সাজপরঞ্জামের 
ডিজাইন প্রস্তুত করেছেণ। ডাঃ ব্র্যাড রয়েল 
নলেজ অব সার্জন্স-এর একজন ফেলো । 


ক্লোজ ড-সাকিট টেলিভিশনের নতুন ব্যবহার 


ডেভিড প্টিভেন্স এই সম্বন্ধে লিখেছেন__ 
আপনি যখন সক্কীর্ণ পাহাড়ী পথে ডাঁরহ।ম 
ক্যাথিড্াল থেকে শহরে প্রবেশ করবেন, তখন 
নিশ্চয়ই কর্তবারত একজন পুলিশম্যানকে টেলিভিশন 
ক্রিনের উপর চোখ রেখে কাঁজ করতে দেখে 
বিশ্ময়বোধ করবেন। পুলিশটি এই ভাবে শহর 
এবং আশেপাশের রাস্তা ট্রাফিক-লাইটের সাহাযো 
ঘাঁনবাহন চলাচলের ব্যবস্থ৷ নিয়ন্ত্রণ করছে। এই 
ক্লোজড.-সাকিট টেলিভিশন সম্পর্কে যে সব 
ক্যামেরা! ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সাধারণ টেলিভিশন 
ক্যামেরার মত জটিল নয়, তাছাড়া অনেক পোর্টেবল 
ক্যামেরার তুলনায় সেগুলি অনেক ছোঁট। 

ক্লোজ ড-সাকিট টেলিভিশনের সবচেয়ে নাটকীয় 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যাঁয় নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্ততের 
সময়। এই নাইট্রোগ্লিসারিন নানা ধরণের 
বিস্ফোরক পদার্থের মূল কথা এবং সেই জন্তে 
প্রয়োজন হয় নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থার । কয়েক 


বছর পুবে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইওাস্বিজ কর্মীদের 
রক্ষা-ব্যবস্থা হিসাঁবে ক্লোজ ড-সাকিট টেলিভিশন 
স্থাপন করেছে। এই সব কমাঁদের যে কেবল ফ্লো- 
মিটার এবং টেম্পারেচার গেজের উপর চোঁখ রাখতে 
হয়, তা নয়, দু'টি তরল পদার্থের গতির উপরেও 
তাদের চোখ রাখতে হয়। টেলিভিশন সংযোগ 
৮ৎ ফুট দূরে একটি কংক্রিট ব্লক হাউস থেকে 
এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য বা করবার সুযোগ দিয়েছে। 
বিশেষ ডিজাইনে নিমিত টেলিভিশন ক্যামেরা 
বিশেষ পারমাণবিক শক্তির কেন্ত্রগুলিতেও 
রিয়্য।ক্রের ফুফ্বনেল চ্যানেল পরিদর্শনে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত হলো, লগুনের 
স্বামারন্মিথ হাসপাতালে মেডিক্যাল রিসার্চ 
কাউন্সিলের রেডিও-থের1পিউটিক ইউনিটের সাই- 
ক্রো্রন। বিকিরণের প্রবলত। এ. ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিছু- 
দিন পুর্বে ডয়টেরনকে ১৫,***১*** ইলেকট্রন ভোল্ট 
পর্যস্ত এবং আল্ফা-কণাকে ৩০,১*১০** ইলেকউন 


মে, ১৯৬৩ ] 


ভোলট পর্যস্ত বৃদ্ধি করবাঁর জন্তে এই যন্ত্রে যে সব 
কাজ হতো, তার প্রতি লক্ষ্য রাখ! হতো একটি 
টেলিস্কে'প ও একটি দর্পণের ব্যবস্থার মাধ্যমে । 

রিয়চাক্টর, ফ্রগম্যান অথবা যে সব ডাঁইভার 
সমুদ্রের তলছেশ পরীক্ষা করছে অথবা উদ্ধার- 
কার্ষে নিযুক্ত আছে, তাদের কারও কাজের সঙ্গে 
কারও কোন সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু টেলিভিশন 
তাদের সকলের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। 

বৃটেনের একটি মোটর গাড়ী নির্মাণকাঁরী 
প্রতিষ্ঠান এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, যে 
বাবস্থ(র সহায্যে তাদের ইঞ্জিনীয।(রেরা, টেষ্ট- 
দাকে গাড়ী যখন চলবে, তখন ৩াঁর অংশ- 
বিশেষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারবেন। 
তারা একটি মাইক্রো-ওয়েভ ব্রঙকাষ্ট সংযেগ এবং 
বিমানের ককৃপিটে একটি মনিটর জ্রীনের মধ্য দিয়ে 
ইঞ্জিনের আচরণের প্রতি সরাসরি দৃষ্টি পাখবর জগ্ঠে 
ঞঁজড-সাফিট টেলিভিনের ব্যবস্থা করেছেন। 

উত্তর ইংল্যাঁণ্ডের একটি বিরাট গ্যাস কারখানায় 
টেলিভিশন ব্যবহৃত হচ্ছে দূর থেকে মিটার, টীম 
প্রেশার গেজ, থার্মোমিটার ইত্যাদির কাজ 
দেখবার জণ্তে। এতে পানে হেটে ইঞ্জিনীয়ারদের 
আর সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন হয় না। 
তারাও কন্ট্ো লি রুমে বসে সব কিছুর উপর 
নজর রাখতে পারেন। স্বটল্যাণ্ডের একটি 
রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডেও এই টেলিভিশন ব্যবহৃত 
ইচ্ছে। রোলিং ষ্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে দায়ী 
ইয়ার্ড মাষ্টর এক মিনিটেরও কম সময়ে স্্রীনের 
উপর নজর রেখে ইয়র্ডের সমস্ত অবস্থা বুঝে 
নিতে পারেন 


সঞ্চয়ন 


২৩৫ 


ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্লোজ ড.-সাকিট 
টেলিভিশন ব্যবহার করছে। উদাহ্রণন্বরূপ- 
বল! যায়, ছক ত্রেকারেরা এই টেলিভিশন 
ব্যবহার করছে লগ্ুন ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তাদের 
দণ্তরগুপিতে অথবা শহরে তাদের মন্ধেলদের কাছে 
মূল্য “রিলে' করবার কাজে। 


কতকগুলি শিক্ষণ হ।সপা'তালে এই টেলিভিশন 
ছাত্রদের আরও ভাল করে সার্জিক্যাল অপারেশন 
লক্ষ্য করবার সুযোগ দিচ্ছে, যে স্থুযোগ তারা 
অপারেশন থিয়েটারে বসে পেতে পারে ন]। 
কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয্ারিং বিভাগের 
কয়েক শঙও ছাত্র লেকচার রুম এবং সংলগ্ন 
কক্ষগুণিতে স্থাপিত" মনিটপ্ন ক্ত্রীন মারফত এক 
সঙ্গে লেকচার শুনতে পারে। 


সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য হলো আলগ্রাভায়োলেট 
টেলিভিশন ক্যামেরা টিউবের ব্যবহার। জীব- 
কোগুলির মৌলিক প্রক্রিয়া সরাসরি লক্ষ্য করাই 
ছিল জীববিগ্যাবিদ্দের বহু কালের বাসনা । এই 
আলট্র/ভায়েরলেট টেলিভিশন ক্যামেরা টিউব 
উদ্ভাবিত হওয়ায় তাদের এই বাঁপনা পুর্ণ হতে 
চলেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভা(লয়ের হিউম্যান 
আযাঁনাটমি বিভাগে একটি ক্লোজড.-স'কিট টেলি- 
ভিশন ক্যামেরার সঙ্গে এই নতুন টিউব যুত্ত 
করে এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পরীক্ষ। স্থুরু হয়ে 
গেছে। টিউবটি এতদূর সংবেছ্ধ যে, তার ফলে 
রঙোত্তর বিকিরণকে একটা বিশেষ পুরে নামিয়ে 
আনা যায় এবং এই বিকিরণ কোষগুলিকে সহসা 
আর ন্ঈ করতে পারে না। 


শিশুর আমাশয় রোগ 


ডাঁঃ এন. পদভোরচাঞ্ন।যা1 এই সম্থদ্ধে লিখেছেন-_ 
আমাশয় এক সাধারণ আম্ত্রিক সংক্রমণ। এই 
সংক্রমণ ঘটায় ব্যাসিলাঁস্‌ ডিসেপ্টারিয়বে। গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশগুলিতেই সাধারণতঃ আ।মিবিক আমাঁশয়ের 


প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আম|শয় মুখ্যতঃ গ্রীন্ম- 
কালের ব্যাধি হলেও বছরের যে কোন সময় তা 
হতে পারে। প্রবল আক্রমণ থেকে অল্লস্বঙ্ল 
আন্্িক গোলযোগ পর্ষস্ত নানা রকমের আমাশয় 


২৩৬ 
আছে। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শিশুদের 
ক্ষেত্রেই বেণী। কারণ শিশুদের আত্ত্রিক শ্মেম্মিক 


ঝিল্লী বড় কোমল, তাই তার! সহজে আক্রান্ত হয়৷ 
এই রোগের লক্ষণ £ জর, খিটখিটে ভাব, ক্লান্তি বা 
অবসাদ, বমি, ঘন ঘন পাতলা মলত্যাগ । শ্রেম্স! ও 
রক্তমিশ্রিত মলত্য।গ করবাঁর সময় শিশু কষ্ট পায়, 
মুখ লাল হয়ে ওঠে। প্রবল ধরণের আক্রমণ 
সাধারণতঃ আকম্মিক হতে দেখা যা এবং 
রোগীর অবস্থ/'ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্বেগজনক 
ইয়ে দাঁড়ায়। মৃদু আক্রমণের ক্ষেত্রে রে।গ এ রকম 
আকস্মিক হয় না, কেবল ঘন ঘন পাতলা মলত্য।গ 
করতে দেখা যায় । মুছু লক্ষণের জন্তেই বেশার ভাগ 
পিতামাত। প্রথম দিকে সন্তানের এ ব্যাধির উপর 
গুরুত্ব দেন না। ফণে শিশুর চিকিৎস। যথাসময়ে 
স্বর হতে পারে না। চিকিৎসা ও প্রতিষেধক 
ব্যবস্থাপি গ্রহণ করতে দেরী হয়ে গেলে রোগ জর্টিল 
হয়ে দাড়ায়, সারতে অনেক বেথা সময় নেয় এবং 
সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভ।বনা আরে বেড়ে যায়। 

এই জন্যেই পিতামাতাঁকে সব সময় সতর্ক 
থাকতে হবে। সামান্ত আশ্ত্রিক গোলযোগ হলেও 
সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখিয়ে শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা উচিত। অল্পস্বল্প আমাশয়ের ক্ষেত্রে যথাসময়ে 
যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগী ভবিষ্যতে ঘন 
ঘন উদরাময় রোগে ভুগতে পারে। আমাশয়ের 
জীবাণু মানুষের দেহ আক্রমণ করে তাঁর মুখের মধ্য 
দিয়ে দুষিত খাছ, জল ও নোংরা হাত মারফৎ, 
অস্ত্রে প্রবেশ করবার পর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় 
দ্রতবেগে । কতকগুলি জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাঁয়। 
মৃত জীবাণু থেকে টক্সিন নিঃস্ছত হয়। রক্ত এই 
টক্সিন গ্রহণ করে শরীরে ছড়িয়ে দেয়। বৃহৎ 
অঙ্ত্রেে নিয়াংশে প্রদাহ ঘটবার ফলে ক্ষতের 
হুষ্টিও হতে পারে। 

একজন সুস্থ লোকের অস্ত্রে আমাশক্বের জীবাণু 
নানাভাবে প্রবেশ করতে পারে । আক্রান্ত লেকের 
কাছ থেকেও এ রোগ পেতে পারে। আমাশয়ের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


রোগী তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতিসম্মত নিয়মকাঁন 
সম্পর্কে খুব হুশিয়ার থাকে না বা থাকতে 
পারে না। ভাল করে না-ধোওয়া হাত দিয়ে খাবার, 
খাবারের খালা বা দরজায় হাতিল প্রতৃতি ধরলে 
রোগী নিজের অজ্ঞাতসারে জীবাণু হড়ায়। তাঁর 
সংস্পর্শে যে সব লোক আসে, তারা যদি পরি- 
চ্ন্নতার নিয়মকান্থুন পাঁলন নাকরে ও ভাল করে 
হত না ধোয়, তাহলে তারা সহজেই আমাশয়ের 
কবলে পড়তে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
রোগ সেরে যাবার বহুদিন পরেও রোগীর অন্ত্র থেকে 
জীবাণু নির্গত হতে দেখা যা । এই সব ব্যক্তি 
সত্যই বিপজ্জনক এবং খ|ছ্াদ্রব্যের দোকান, জল- 
সরবর|হের ব্যবস্থা, শিশুদের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানে 
এদের কর্মে নিযুক্ত রাখা উচিত নয়। সংক্রমণের আর 
একটি উৎস মাছি। মাছি বহু দুর পর্যস্ত জীবাণু বয়ে 
নিয়ে যেতে পারে । আমাঁশযের বাঁড়ী থেকে মাছি 
একেবারে তাড়িয়ে দিতে হবে । মাছির সংখ্যা যত 
কমবে, আমাশয় রোগের সম্ভাবনাও ততই হ্রাস 
পাবে। 

রোগীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র ওষধ 
দিয়ে ভাল করে জীবাণুমুক্ত করা দরকারি । ঘর্স- 
দরজা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, জঞ্জাল সাঁফ 
করে ফেলতে হবে, রোগীর মলমূত্র এমনভাবে ফেলতে 
হবে, যাতে মাটি ও জল দূষিত না হয়। রান্না করবার 
আগে ও খাওয়ায় আগে এবং মলত্যাগেকর পরে 
সাবান দিষে হাত ভাঁল করে ধুষে ফেলা দরকার । 
সতন্ দেবার সময় বা শিশুর খাবার তেরি করবার 
সময় ভাল করে হাতি-মুখ ধুয়ে নিতে হবে। শিশুর 
থাঁস্ঠ রাখতে হবে ঠাণ্ডা জায়গায় এবং এই থাগ্য যেন 
কখনো বাসি না হয়। ফল ও সবজি সাবান দিয়ে 
ধুয়ে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো! জলে 
ভিজিয়ে তারপর খোস! ছাড়ানে! প্রয়োজন | গরমে 
শিশুদের পেট খারাপ হুবাঁর সম্ভাবনা বেড়ে যায়! 
স্থতরাং গ্রীষ্মকালে তাদের রাখতে হবে ঠাও্া ঘরে, 
গরম কমে গেলে বাইরে ছায়ায় রাখা চলে। শিপুকে 


মে, ১৯৬৩ 


যাতে মশা-মাছি বিরক্ত না করে, সেই দিকে দৃষ্টি 
রাখা দরকার । 

মায়ের ছুধই শিশুর প্রকষ্ট থাগ্চ। মাতৃস্তন্ত 
কেবল পুষ্টিকরই নয়, তা শিশুর রেগ-প্রতিরোধের 
শক্তিও বৃদ্ধি করে। 


সঞ্চয়ন 


২৩৭ 


ওষধপত্র ও পথ্য ড|ক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না 
করে কখনো দেওয়া! উচিত নয়। এই সব নিয়ম 
মেনে চললে আমাশয় পোগের বিরুদ্ধে সাফল্যের 
সঙ্গে লড়াই কর! সম্ভব। 


মেদবানুল্য 


একটা সুপ্রাচীন প্রবাদ আছে-হীন্গুন এবং 
দীর্ঘজীবী হোন। দীর্ঘজীবী হতে হলে কি শুধু 
হাসলেই চলে_ খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই? 
আধুনিকতম চিকিৎসা-বিজ্ঞান অন্গযাঁী দীর্ঘজীবন 
ণ/ভ করবার জন্যে খাওয়ার প্রয়োজন খু বেখা নয়। 

বর্তমানে চিকিৎসকের! বিশ্বাস করেন যে, 
মানসিক কারণেই সাধারণতঃ মেদবাল্য ঘটে। 


অত্যধিক আহারের সঙ্গে মেদবাহুলোর পনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রয়েছে । একজন স্থুলকায় লোক যত 


চেষ্টাই করুন না কেন, খাঁওয়াঁর ইচ্ছা তিনি কিছুতেই 
প্রতিরে'ধ করতে পারেন না। কোন কাপণে মনে 
কোন ছুঃখ থ।কলে কিছু লোক হয়তে। খাওয়া প্রায় 
ছেড়েই দেন এবং তাঁদের শরীরের ওজন দ্রুত- 
গতিতে হাস পেতে থাঁকে, আবার কিছু লোক 
আছেন খাবার দেখলে তাদের মনের সব দুঃখ- 
কষ্ট চলে যায়। ভাল ভাল আহার্য মনকে যে 
অনেকখানি হাল্কা করে দেয়, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই এবং রাজনৈতিক বা! ব্যবস্থামূলক আলোচনার 
সময় ঘে কোন রকম উপ।দেয় খাগ্যর ঢালাও ব্যবস্থা 
করা হয়, তা একেবারে নিরর্থক নয়। তথাপি ভাল 
জিনিষেরও একটা সীম] থাকা উচিত। 

মানসিক কারণে যে মেদবাহুল্য টে, তা 
মস্তিষ্কের কাজ। পশ্চিম জার্মেনীর উপ্ল/রটালস্থিত 
ন্নায়ু-চিকিৎসার হাসপাতালের অধ্যাপক আলেক- 
জা্ডার টার্ম বলেন যে, অত্যধিক খাওয়ার ইচ্ছাই ষে 
মেদবাহুল্যের কারণ, এই তথ্যটি ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে। তবে নৈতিক শক্তির অভাব হলেই যে 
মাছুষ মোটা হয়, তা নয়। যিনি মোটা হতে থাকেন, 


সকলেই তাকে খাওয়ার পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে 
দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু এই সম্তা পরামর্শ কোন 
কাজের কথা নয়। কারণ মোটা লোকের মস্তিদ্ধের 
কতকগুলি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র বেঠিক হয়ে যায়। 
মানসিক কারণগুলি যদি নির্ণয়যোগ্য ও চিকিৎসা- 
যোগ্য হয়, তাহলে বল্স(বিহান ক্ষধাকে আবার 
নিয়ন্ত্রণে আনবার সম্ভাবনা থাকে। 

অধ্যাপক ঠ্রার্ম ধলেন যে, পরীক্ষামূলকভাবে 
জন্তদের মন্তিক্ষে কতকগুণি বিনয়ের সৃষ্টি করে 
তাঁদের মেদ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। মানসিক 
কোঁন অবসাদ দেখ! দিলে জন্তর কোন কোন 
লোকের মত খাগ্ গ্রহণের মাত্রা না বাড়িয়ে বরং 
একেব|গেই খেতে চাষ না। অস্ত্র করে বা বৈথাতিক 
স্থচ ফুটিয়ে জন্তর মস্তিষ্ষের কয়েকটি অণুবৎ পদার্থ 
নষ্ট করে দিয়ে সেগুপির মধ্যে খুব বেশী,আহার্য 
গ্রহণের ইচ্ছ! জাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে 
জন্তগুলি খেয়ে সন্তষ্ট হওয়ার ইচ্ছা হারিষে ফেলে। 
ফলে এগুলির ক্ষুধা! কিছুতেই কমে না এবং অনবরত 
খেয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিগুণ মোটা হয়ে 
যায়। এই অণুগুলিকে নিয়ন্ত্রনকারী যন্ত্র বলা যা্ন। 

তবে প্রতিনিয়ন্্রণ ব্যবস্থাও রন্নেছে। এটা 
হলো খাওয়ার ইচ্ছা বা খাগ্ কেন্ত্র। এই কেন্দ্রটিকে 
পরীক্ষামূলকভাবে নষ্ট করে দিলে খাবার ইচ্ছা 
সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং ওজনও খুব তাড়া- 
তাড়ি কমতে থাকে । 

জন্তদের উপর যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে, 
সেগুলি সবই মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব 
নয়, তবে মাচুষের মেদবাহুল্যও যে মগ্ডিষ্কের কোন 


২৬৮ 


গেলমালের ফলেই হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
মাথায় ও মস্তিষ্কে খুব বেণী কোন আঘাত লাগলে 
মেদবহুল্য ঘটবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অধ্য।পক 
ইার্ম বলেন যে, অন্ত ধরণের মেদবাগুল)ও ঘটে 
থাকে ; যেমন--বংশান্থত্রমিক মেদবাহল্য । তবে 
এই ক্ষেত্রেও বাইরের পরিবেশ ঠাদের উপর 
অনেকখানি কাজ করে এবং তারও উৎপত্তি মস্তি 
থেকে। অনেক সময় দেখা যায় খে, সন্তন জন্মের 
পর অল্পবয়স্ক। নাগীর! মোট! হতে খাকেন। সন্তান 
ধারণ ও জন্মের ফলে শ্দীরে যে একট। বিপুল 
ওলট-পালট হম, তারই ফলে মেদবাহুণ্য ঘটে এবং 
এর সঙ্গে মন্তিষ্বের কোন সম্পর্ক নেই। তেমশি 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, €ম সংখ্যা 


খুব বড় রকমের অস্ত্রেপচরের পরেও মেদবাহুল্য 
ঘটে। খুব সাজ্ঝাতিক মানসিক চাঁপ, যেমন__ 
আঘাত, মানসিক চাঁঞ্চল্য অথবা পারিবারিক বা 
ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতিও অনেক সময় 
মেদবাহুল্য ঘটিয়ে থাকে। মোটা ছেলেমেয়ে 
অনেক সমস্ন সম্পুর্ভাঁবে “মানসিক রোগী” | পিতা- 
মতা তাঁদের সন্তানদের বাইরের ছোঁয়াচ থেকে 
রক্ষা করবার আগ্রহাতিশয্যে অতিভোজী করে 
তোলেন। এর চিকিৎস|ও খুব সহজ। এই রকম 
শিশুদের অন্ঠ।যয ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবাঁধে 
মিশতে দিতে হবে এবং যথেষ্ট ব্যায়।মের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 


জীববিষ্যায় নতুন তথ্যের উডাবক ডাঃ ক্রিক 


ভেমজবিছা।য় সবশেষ নোবেপ পুরস্ক!র লাভ 
করেন কেন্ছিজের । ইংগ্যাণ্ড) ডাঃ ফ্রাল্সিস ক্রিক। 
পগুনের ডাঃ উইণকিল ও হার্ভা্ের ডাঃ জেম্স্‌ 
ওয়াটুসনের সঙ্গে একত্রে যে আযাসিঙ ডি. এন এ. 
মৌপিক জীববিগ্ভার ক্ষেত্রে যুগান্তর স্থষ্টি করেছে, 
তাঁর ধর্ম বিষয়ক গবেষণার জন্তে তিনি এই 
পুরস্কার লাভ করেন । 

তার বয়স এখন ৪৬ বছর মাত্র এবং এই 
ব্যমসেই কেশের পরুতা দেখা দিলেও তিনি সদা- 
্র্ুল্প এবং প্রাণপুর্ণ। তার আগ্রহ কেবল বিজ্ঞান- 
চচার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তিনি গন্তীর সাহিত্য 
যেমন ভালবাসেন, তেমনই ভালবাসেন স্কেয়াশ 
খেলতে । পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সিগারেট 
ইত্যাদি সম্পর্কেও তার রুচি লক্ষণীয়। তিনি 
অনেক সময়ে অবকাশ যাপন করেন শী' নিয়ে 
মেতে থেকে । এই সময় তার সঙ্গে থাকেন তার 
সত্রী এবং ছুই কন্ঠা (একজনের বয়স এগারো 
এবং অন্ত জনের আট )। 

কথাবার্ডার মধ্যেও তার প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। যে কোন বিষন্বে তিনি সকলের 


সঙ্গে ম৩বিনিমম্ন করে থাকেন এবং তাতে যথেষ্ট 
আনন্দ পান। তাঁর রসবোধ প্রচুর এবং সেই জগ্ে 
তিশি সববস্থায় হাঁসতে জানেন । 

ক্রিক লগ্ডনে গিয়ে পড়াশুনা আরম্ত করেন। 
১৯৩৭ সালে গণিত সহ পদার্থবিগ্ভায় ব্যাচেলর অব 
সায়াল্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে কেন্িজে 
“এক্স-রে ডিক্র্যাকশন, পলিপেপটাইডস্‌ ও 
প্রোটিন্ম” সংক্রান্ত কাজের জন্তে ডক্টরেট ডিগ্রি 
লাভ করেন। দ্বিতীন্ন বিশ্বযুদ্ধে তিনি বৃটেনের নৌ- 
দপ্তরের চৌম্বক ও অন্যান্ত মাইন সম্পর্কে একজন 
বিজ্ঞানী হিসাঁবে কাঁজ করেন। তাঁর পর নৌ-দপ্তর 
ত্যাগ করে তিনি ছু'বছরের জন্তে জীববিদ্বা সংক্রান্ত 
গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন এবং ১৪৪৯ সালে 
কেসি জের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের লেবরেটরি 
অব মলিকিউলার বায়োলজিতে যোগদান করেন। 
এখন এখানে তিনি মলিকিউল।র জেনেটিক 
বিভাগের প্রধান হয়ে আছেন। 

ক্রিক যে সব কাজের জন্তে আন্তর্জাতিক 
খ্যাতির অর্জন করেন, তা শেষ পর্যস্ত নোবেল পুরস্কার 
জয়ে তাঁকে সাহায্য করে। এটি সম্পন্ন হয় কেছি” 


মে, ১৯৬৩ ] 


জের একটি ক্ষুদ্র প্রি-ফ্যাব লেবরেটরিতে, যা 
সাধারন্তে “হাট' নামে পরিচিত। 

ওয়াটসন আমেরিকা থেকে ১৯৫২ সালে 
ইংল্যাণ্ডে আসেন তার সঙ্গে কাজ করবার 
জন্তে। এর পর ক্রিক যান নিউইয়র্কে এক্স-রে 
ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি সম্পর্কে কাজের জন্যে । সেখানে 
তিনি ছু'বছর কাটিয়ে আসেন ওয়াটসনের সঙ্গে 
নিউক্লিক আযাসিডের গঠন-প্ররুতি বিশ্লেমণ করে। 
এই সময় উইলকিন্স লগ্নে ডি. এন এ-র চাক্ষু 
ও এক্স-রে বিশ্লেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রমাণ 
করেন যে, এর মলিকিউলের রূপ হেলিকা।ল-এর 
: ্কুর আকারের ) মত। 

এই তিনটি বিজ্ঞানীর গবেষণা স্থপ্রজনবিদ্য!র 
মৌলিক তত্বের নির্দেশ দিতে পারে। এর ফলে 


সঞ্চরন 


২৩৯ 
বিজানীদের বংশাহ্ুত্রমের ক্ষেত্রে জিন-এর 
রাসায়নিক ব্যাখ্যা! দেবার পথ সুগম 
হয়েছে। 


ক্রিক কয়েকবার আমেরিকার যান ভিজিটিং 
প্রোফেসর (হার্ভার্ডে ছু'বার ) এবং লেকচারার 
হিসাবে । বুটেনের রয়েল সোসাইটি তাকে ১৯৫১ 
সালে ফেলো নির্বাচিত করে। তিনি কেছি'জের 
চাঁচিস কলেজ এবং ক্যালিফে।ণিয়ার অন্তর্গত সান- 
ডিযে।গোর ইন্সটিটিউট অব বাঁয়োলজিরও একজন 
ফেলে! | ফ্রান্স তাঁকে বিজ্ঞান আঁকাডেমির প্রিক্স 
চার্লস মেয়ার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। এই 
বছর তিনি পেয়রডনাঁর ফাউগ্ডেশন প্রাইজ লাভ 
করেছেন এবং আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান 
আ।কাঁডেমির সদন্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। 


রক্তচাপাধিক্যের সঙ্গে কি লবণ খাওয়ার সম্পর্ক আছে? 


জন হুপকিন্স বিশ্ববিগ্তালয়ের লীনপুল এই সঙ্গন্ধে 
গিখেছেন--খাছ্ের সঙ্গে আ।মরা যে লবণ গ্রহণ 
করি, তাঁর সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্কটা কি রকম? 
অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই ধারণা যে, রক্তচাঁপের 
আধিক্যের সঙ্গে লবণ খাওয়ার একটা সন্ন্ধ আছে। 
তাঁরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছেন যে, লবণ খাওয়! কমিয়ে 
দিলেই রক্তের চাপও নেমে যায়। এর অর্থ কি 
এই যে, অতিরিক্ত লবণ খেলে রক্তের চাপ বেড়ে 
ধায়? জন হুপকিন্প হাসপাতালের তিন জন 
চিকিৎসক এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন। 
তারা বলেছেন যে, লবণ খাওয়ার সঙ্গে রক্তচাপের 
একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই তিন জন চিকিৎসক 
হচ্ছেন, ডাঃ লুইস সি. লাসাগ না, নর্মা ফেলিস এবং 
লি টে ট্রেন্ট। 

রক্তচাপাধিক্য রোগে ধারা ভুগছেন এবং 
ধাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক--এই ছুই শ্রেণীর লোক 
নিয়ে তার! এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন। 
তার! প্রথমে টেবিলের উপরে কয়েক সারি পেয়ালা 


সাজিত্নে রেখেছিলেন। প্রত্যেক সারিতে ছিল 
চটি করে পেয়ালা । ঠিনটিতে ছিল পরিক্ত জল, 
আর একটিতে লবণ জল ব| চিনির সরবৎ। 

এ সব রোগীকে এক একটি কাপের জল 
চেখে নিষ্বে কুলকুচা! করে পরেরটি চেখে দেখতে 
বল। হলো। প্রত্যেকটি সারির পেয়ালা শেন করবার 
পর রোগীকে বল! হুলে|, কোন্‌ পেয়ালাটিতে 
লবণজল এবং কোন্‌ পেয়াল/টিতে সরবৎ্ ছিল, তা 
দেখিয়ে দিতে। 

মিষ্টি জল যে পেয়ালাতে ছিল, তা তারা 
ঠিকই দেখালে | কিন্তু গোলমাল বাধলে! লবণ- 
জলের বেলায় । যাঁর! অতিরিক্ত রক্তচাঁপে ভোগে, 
তাদের লবণাক্ত জলের ম্বাদ পেতে হলে শ্বাভাবিক 
রক্তচাপ যাদের, তাদের তুলনায় দ্বিগুণ এবং 
কোন কোনি সময়ে ৩* গুণ পর্বস্ত লবণ ন1 দিলে 
সেই জল তাঁদের কাছে লবণাক্ত বলেই মনে হয় ন। 

জন হুপকিন্স মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসকেরা 
এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রক্তচাপাধিক্য রোগীর 


২৪৭ 


( হাইপারটেনশন ) মুত্রের সঙ্গে অধিক পরিম|ণে 
লবণ নির্গত হয়ে থাকে বলেই তারা অধিকতর 
পরিম।ণে লবণ গ্রহণ করে কি না, অথবা 
অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের ফলেই রক্তচাপ বেড়ে 
যান্ন কিনা, সে সম্পর্কে আরও তথা সংগ্রহ করা 
প্রয়েদজেন। অনেকের অঙ্গমান, যে বংশে রক্ত- 
চ(পাধিক্য ( হাইপারটেনশন ) রোগ রয়েছে, সেই 
বংশের কোন লোক অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করলে 
তাঁর হাইপ।রটেনশন রোগ দেখা দিতে পারে। 
মরা সাধারণতঃ অধিকতর পরিমাণে লবণ গ্রহণ 
করে, আর যরা কম পরিমণে লবণ গ্রহণ করে-_ 
এই দুই শ্রেণীর লোকেদের তুলনা করে দেখা গেছে 
যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই হ।ইপ।রটেন- 
শনের রোগী অধিকতর পরিমাণে দেখা যাঁয়। 


ভঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


এ সকল চিকিৎসক এই প্রসঙ্গে অরও বলেছেন 
যে, যাঁদের এই রে।গ সম্পর্কে প্রবণতা রয়েছে, 
তারা অল্প পরিমাণ লবণের স্বাদ পান না বলেই 
অধিকতর পধিম।ণে লবণ গ্রহণ করে থাকেন । 

এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী পর্যায় 
সম্পর্কে ভারা বলেছেন যে, যে সকল পরিবারে 
অতিরিক্ত লবণ খেতে দেখা যায়, যাঁদের এই 
স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকভাবে কাজ করে 
না, তাদের এবং তাঁদের পরিবারের অন্থান্তি 
লোকজন- বাঁপ-মা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্া ও 
আন্যান্তদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং 
হইপারটেনশন রোগে খারা ভোগে, যাদের স্বাদ 
গ্রহণের সঙ্গে অন্তান্তদের মিল রয়েছে, তাদেরও 
পরীক্ষা করে দেখা দরকার । 


দ্বিতীয় শব্দ 


শ্রীঅশোককুমার দত্ত 


শবেঁর পরিধি আমাদের শ্রবণশক্তিকে অতিক্রম 
করে ছু'দিকে ছড়িয়ে আছে। আলোর বেলায় 
যেমন রামধনুর সাতটা রং-কে ছাপিয়ে অতিবেগুনী, 
অবলোঁহিত, এক্স-রে, গামা-রে প্রভৃতি বিচিত্র রশ্মির 
অস্তিত্ব আছে, শব্ষের বেলায়ও সেরূপ- যেখানে 
কোন শব্দ নেই, সেই শব্দহীন স্থানেও অতিশব্দ বা 
আলগ্রা-সাউও রয়েছে । আলগ্রা-সাউও্ড বা অতিশব 
আমর৷ শুনতে পাই না, আমাদের কানে সাড়া 
জাগায় না। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান এই শবহীন 
শবকেও মানুষের আয়ত্তের মধো এনে দিয়েছে। 

দ্বিতীয় শব্'' কিন্তু আমাদের শ্রবণাতীত এই 
আলগ্বী-সাউও্ড নয়। “দ্বিতীয় শব্ধ একটি তাত্বিক 
ধারণা । বিজ্ঞানের রাজ্যে এটি আজ বিশেষ গুরুত্ব 
নিয়ে এসেছে। তাপের মাত্রা যখন খুব কমে যায়__ 
এত কম যে, আমর! ঠিক কল্পনা! করতে পাঁরি না-_ 


তেমন জায়গায় এসে জিনিষের রীতি-নীতি, বিধি- 
বাবহার কেমন যেন অন্ত রকম হয়ে যায়। আমাদের 
এই পরিচিত সাধারণ জগতের সঙ্গে তার কোন 
মিল নেই। নতুন নিয়মে নতুন ভাবনায় এখানকার 
সব কিছু বুঝে নিতে হয়। এখানে এসেই একটি 
অভিনব “দ্বিতীয় শব্*-এর প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে। 

আমর! যতট। নীচু তাপমাত্রার কথা বলছি, সে 
সম্বদ্ধে প্রথমে একটা ধারণা করে নেওয়া যাক। 
তাপ হলে! পরিমাঁণগতভাবে জিনিষের আভ্যন্তরীণ 
অস্থিরতার লক্ষণ। যে জিনিষের পরমাণু যত চণ্চল, 
তাপের মাত্রাও সে অনুপাতে বেশী। এই হিসাবে 
এমন এক অবস্থা নিশ্চয় থাকতে পারে, যেখানে এসে 
পরমাুগুলি পুরাপুরি স্থির হয়ে যাবে। যে 
তাপমাত্রায় এভাবে ঠাণ্ডায় জমে যায় তা হলো 


মে, ১৯৬৩ ] 


কেলভিনের হিসাবে তাপমাত্রার শৃন্য ডিগ্রী (চরম 
বা আবসলিউট টেম্পরেচার )। 

কেলভিনের শুন্য ডিগ্রী নীচু তাপমাত্রায় 
প্ররুত্তির শেষ সীমা, কোন জিনিসের তাপমাত্রাই 
এর নীচে নামানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের তত্ৃগুলি 
এই কথাতেই সাঁয় দেয়। নীচু তাপমাত্রার প্রভাবে 
আমাদের পরিচিত সাধারণ গ্য।সগুলি ঘন 
»য়ে তরল জিনিষে পরিণত হয়। এভাবে ১৯১১ 
সলে তাপমাত্রা যখন প্রায় ৪ ডিগ্রী চরমে নামিয়ে 
চিলিয়মকে তরল কর! হলো, তখন দেখা গেল_ 
সেখানে যেন আলাদা এক জগতের নিষম উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছে। নীচু তাপমাত্র।র প্রভাবে পড়ে 
জিনিমের গ্রণাগুণ অন্যভাবে পরিবতিত হচ্ছে। 
প্রথমে তার খে।জ পাওয়। গেল হিলিয়ামকে ফোটাতে 
গিয়ে। তরল জিনিষ যে ফোটে, তা নির্ভর করে 
হ|পমাত্র! ছড়াঁও তাঁর উপরকাঁর চাপের উপর। 
)1গ| করেও তাই জলকে ফোটানো সম্ভব, যদি 
»পও সে অন্থপাতে কমিয়ে আনা মায়। এভাবে 
»প ও তাপমাত্রা! একসঙ্গে কমিয়ে হিলিয়মকে 
ফুটিয়ে দেখা হচ্ছিল। ২১৯ ডিগ্রী কেলভিনে 
এসে হিলিয়াম সহস৷ একেবারে স্থির হয়ে গেল। 
স্ুুটন মানে তরল জিনিসের সমস্ত স্তর থেকে 
নৃদ্বুদের আকারে বাষ্প বেরিয়ে আসে। ২১৯ 
ডিগ্রীতে বুদ্‌-বুদের এই বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে যায়। 
বুদৃবুদ উৎপত্তির জন্যে তরল জিনিষটির বিভিন্ন 
স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার একটা পার্থক্য থাকা 
দরকার | এই পার্থক্য যতই কম হেক ন| 
কেন, ২১৯ ডিগ্রীর এই বিশেন তাপমাত্রায় এই 
পর্থক্য আর বজায় থাকছে না--তরল হিলিয়ামের 
|প পরিবহন ক্ষমতা তখন লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে 
গেছে। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আর এক 
বিচিত্র ব্য।পার “রেলিন ফিল্ম'। ১৯৩৬ সালে 
বিজ্ঞানী রোলিন তরল হিলিয়ামের এক সুস্ম স্তর 
ব| ফিল্মের খোঁজ পেলেন। একটি পত্রে হিলিয়্াম 
রাখা হয়েছিল। খানিক পরে দেখ গেল পাত্রের 


দ্বিতীয় শব্দ 


২৪১ 


তলদেশেও চা ছড়িয়ে পড়েছে, ভ|ঙ বা টুটাফাটা 
নেই, আসলে হিলিয়ামের একটি সুক্ম অংশ জীবস্ত 
জিনিসের মতই যেন পাত্রের গা বেষ্বে নেমে আসে। 
অত্যন্ত সুক্ষ নলের মধ্য দিয়েও তা বয়ে চলে। 
তারপর সেই দর্শনীয় ক্ষমতা-_সামান্ত আলোর 
স্পর্শে হিলিয়াম কি ভাবে ফোয়ার/র আকারে উৎ- 
্ষিপ্ধ হরে থাকে । পাত্রে খানিকট। তরল হিলিয়াম 
অ।ছে, তাতে একটা সুক্প নল ডোবানো। পাত্রটির 
গায়ে এবার আলো ফেলা হলো । আলোর এই 
সামন্ত উত্তাপে তরল হিলিয়াম এখন অত্যন্ত চঞ্চল, 
সরু নলটির পথে পিচকিরিগ ধারায় বইতে সুরু 
করলো। অনেক সময় শাকে ত্রিশ সেন্টিমিটার 
পর্যন্ত উঠতে দেখ! যায়। শীচু তাপমাত্রায় এসে 
হিলি্ামের এই যে ব্যবহার, সাধারণ পরিচিত 
নিয়মে তা সম্ভব হম না। জিনিসের এক ভিন্ন 
প্রকৃতি এখানে পরিলক্ষিত হয়ে খাকে। 

এসব পটন।র আঁলেকে লগ্ডন এবং টিজা 
১৯৩৪ সালে তরল হিলিয়মের এক অভিনব তত্ব 
প্রকাশ করেন। হিলিয়ামের মধ্যে সাধারণ 
পদার্থের অহীত এক বিশেষ বা অতিপদার্থ মেশ।নো। 
রয়েছে। মেশানো বললে অবশ্য ভুল হস, 
ভিপিক্বামের কিছু কিছু পরম|ণু যেন অতান্ত নীচু 
হাপমাকায় এসে ভিন্ন রকম আচরণ করে। এই 
ভিন্নধর্মী পরম।ণুগুলির সাহ।য্ তরল চিলিয্ন।মের 
অভিনব ঘটনাগুলির বাখা। সহজ হয়। কিন্তু 
জিনিষের মধ্যে একট। অতিপদার্থ এসে হাজির 
হবে, এ যেন কেমন কথা! তবে মৌলিক তত্বের 
ধারণ|য় তার সমর্থনও মেলে। বোস পরিসংখ্য।ন 
থেকেই তা বেরিয়ে আসছে। প্রথমে সেই মূল 
বিসযনটি সম্বন্ধে কিছু ধারণা খক! দরকার | 

অধ্যাপক সত্যেন্্নাথ বস্তু আদর্শ গ্যাসের যে 
নিয়ম ব্যক্ত করেছেন, আইনষ্টাইন তাথেকে এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্বদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছে, 
কোন জিনিষের ঘনন্বই একটি বিশেষ মনকে 
অতিক্রম করতে পারে ন|। অবস্থাগুণে নির্দি্ 


২৪২ 


আয়তনের ভিতরে যদি অধিক পরিমাণ জিনিস 
এসে পড়ে, তবে এ বাড়তি জিনিষটুকুর জন্তে ঘনক্বের 
কোন অদল-বদল হয় না, বাড়তি কেন চাপবা 
আয়তন ছ|ডাই "1 বিচিত্র এক অবস্থায় বিচরণ 
করবে (বোস-আইনইঈট।ইন কনডেনশেসন 11 হিলি- 


সপ সস টিটি প্স্্ৃ্্ু “০.৮ ০. পাপ ০ 
নদ 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ধম সংখ্যা 


সুত্রে নতুন কোন তাঁৎ্পর্যের থোজ পাওয়া যায় কি 
ন।, পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ তা চিন্তা করে 
দেখেছেন । 

অবস্থা যখন এভাবে একটা অমীমাংসিত 
পর্য।য়ে রয়েছে, তখন এক বিচিত্র শব্দ-প্ররৃতির 







অধ্যাপক ল্যাগ্ডাউ। 


ঘ/মের ক্ষেত্রে তার অতিপদার্থ টিই হচ্ছে এই বিশেষ 
অবস্থা। কিন্ত সে সত্বেও লগ্ডনের এই তত্ব সব 
ক্ষেত্রে সমান কার্ধকরী নয়, মাঝে মাঝে যেন 
কষেকটি গিট বাঁধা আছে। বে।স-আইনষ্টাইনের 


আভাসে তরল হিলিয়াম “ঘোলা” হয়ে, উঠলো । 
টিজা বিষয়টি প্রথমে উত্থাপন করলেন । হিলিয়ামের 
ছুটি উপাদান আমরা বিশেষভাবে স্পন্দিত 
করতে চাই। ছুটি শব্বযস্ত্র তরল হিলিয়ামে বসিয়ে 
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রাধা হলো। আমরা জানি, শবা এক ধরণের 
সপনন_ল্প্রীংমের দোঁল।র মত ৩] জল, বাঙাস ৭ 
যেকোন কিছুকে. আশ্রকন করে আলোড়িত হয়। এপ 
নম শব-তরঙ্গ | কল্পানা করা যাক, তগল হিলিক্।মের 
মধ্যে শের এই তরঙ্গ যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে । গুটি 
শঞ্যন্থ যদি পরম্পর বিপরীতভাবে বেজে ওঠে, 
৩বেই এটা সম্ভব। স্প্রীংকে দু-দিক থেকে টানলে 
এই আবস্থা। শব্দের তখন “ন যযৌ ন ৩স্থৌ' ভাব, 
সমুদ্রের ঢেউ যেন জমাট বেধে পাহাড় হয়ে রয়েছে। 
হিলিয়|মেগ দুই ধরণের পরম।ণু তখন আলাদা- 
আলাদাভাবে অবস্থান করে| কোথাও অতি- 
পদার্থের বিশেষ পরমণুগুলির ঘন সন্লিবেশ, কোথ।ও 
পা সাধারণ পরমাণুর সমাহার। পরমাণুর এই 
বিশেষ সজ্জা হিলিষামের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তাঁপ- 
ম।ত্রার একট। পার্থক্য হৃষ্টি করে। যেখানে সাধারণ 
পরমাণু, তাপমাত্রা সেখানে অধিক ; আর পরমাণুর 
বিশেষ উপাদানগুলিতে তাপমাত্র। কিছু কম। 
শর্খেস প্রভাবে পরিবাহী পদার্থে ঘনঞ্জের পরিবর্তন 
পেথ দেয় । এখানে তার বধণে আসছে ঠাপ- 
মাত্রার পার্থকা। শবের সঙ্গে মিল থাকলেও তা 
এভাবে শখা নয়, সাধারণ শর্খের তুলনায় কিছু 
৩ফাৎ। এটি হলো দ্বিতীম্ন শব্ধ । াছাড়।ও রম্নেছে 
তৃতীয়-__এমন কি, চতুর্থ পর্যায়ের শব্দ । মূল ধারণ|টি 
এনেছিলেন টিজা, তবে ল্যাঁগডাউ তাগ পরিপুরণ 
করেন | এই দ্বিতীয় শর্খের গতি-প্ররুতি নির্ণনন 
করতে গিয়ে তরল হিলিয়ামের রহস্য উচ্ছেদে যেন 
বাধ! পড়লো । ল্যাগাউদ্বের তত তাই নতুন গুরুত্ব 
নিম্নে উপস্থিত হলে! | দ্বিতীয় শর্খের এই আকর্ষণীয় 
দিকটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। 
ল্যা্ডাউ তার তত্ব বিচারে এই কথা প্রথমেই 
ধরে নিয়েছিলেন যে, হিলিয়ামের পরম!ণু বোসের 
নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তার মতে, 
খুব নীচু তাপমাত্রায় পরমাণুগুলি দু-ভাবে বিচরণ 
করে। তাপমাত্রা যখন এক ডিগ্রী কি তারও 
কম হয়, ৩খন বিশেষ যে পমাণুগুলি ইতস্তত; 


দ্বিতীয় শক 
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সঞ্চারিত হু, সেগুলিকে ঠিনি বললেন ফোঁনন 
৩রল হিলিয়ামেগ পটভূমিকায় ফোননগুলি যেন 
গ্যাসের কণ।র মতই বিচপণ করে তাপমাত্া আগ 
একটু বাড়লে খনন এসে দেখ। দেস। এই কোন 
আর এক জ1৬ব পরমাণু । কমে সমস্ত ফে।ননই 
এভাবে ক্েনন-এ পারণত হবে| অগ্যন্ত জটিণ 
শি্মে ফেশন আর রেনন কাজ কণে। 
হিলিয়মের দ্বিতীয় শব-তরজের গঠি বাখ]।য় 
প্যাগুউয়ের এই অভিনব ভু উদ্লেখযোগায ফণ 
দেখিয়েছে । ভাপমানায় প্রভাবে দিঠীয় একের 
গতি পরিবধতি৩ হয় । টিঞজা এবং ল্যাণ্তাউ 2- 
জনেই হার শুর নির্দেশ করেছেন ।  দেখ। 
গেল_-এক ডিগ্রী কণতিন পধন্ত উভয় মণেই 
মোটামুটি মিল আছে। কিন্তু এর নাট 2াপম। বায 
এর্দের মধ্যে যথেছঈ পার্থকয দেখ। যায়। টিজ। যেখানে 
বলছেন শুন্ত ডিগ্রী »।পমাএাম শবের খঠি শি 
হয়ে পড়বে, ল্যগুউয়ের মতে সেখানে গঠি 
সাধাপণ শনের গঠিগ উপর নিউ করণে পুনরায় 
বেড়ে যাবার কণ।। গুটি পুথক তত একে 
মপরকে অন্দীক|র করে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। 
এদের মধ্য কোন্টি যে ঠিক, সে প্র্নটি জমে বেশ 
জোর।লে। হযে উঠলে | শবশেরে গম্বণ ৯১ 
ডিগ্রী কেলভিনে পরাগ করে দিখলেন শখের 
গঠি প্যাগাউযের ধারণ|র কাহু।কাছি এসে 
দাড়ায়। কিন্ত এর ফলেই যে টিজাপ ম€টি বাতিণ 
হয়ে যাচ্ছে, ত|নয়। টিজার ভিত্তি বেস-আইনষ্টাইন 
সমীকরণ। এই সমীকরণ অবশ্টা গ্য।সের পক্ষেই 
খাটে। তবে হিলিয়।ম ৩গল অবস্থ/তেও কিছুটা 
গ্যাসের ধর্ম বজায় রাখে_-ঠা যেন মূলতঃ এ নিয়মই 
মেনে চলতে চায়। 

সম্প্রতি এই ধারণা যেন কিছুট! চির থেষেছে। 
পরম|ণুর কণ। নিউট্রন ছুড়ে দেখ। গেছে--সাধরণ 
অবস্থায় যা হয় না, পরমাণুর এই ছোট ছোট “টিশ- 
গুলি তরল হিলিয়ামের মধ্যে ইতস্তওঃ ছড়িয়ে 
পড়ে। তবে কি প্যাগুউয়ের ধারণ।ই ঠিক? 
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ফে/নণন-রে(নন-এপ গাঁমে ধাক্কা লেগে নিউট্রন 
বিক্ষিপ্ত ইচ্ছে-_এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ/পা 
ল্য/গুউকে এই বছর নেবেল পুরগ্চার দানে 
সন্ম।শিত করা হয়েছে 

নীচু আাপম।এায় প্রকৃতির এক আঅ।শ প্রকাশ 
ঘটে। বগরপী মেখণ পপ বধপায়_ গস ও ততমশি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর, ৫ম সংখা 


শৃগ্ঠের কাছাঁকাছি নেমে গেলে। তাই এবপ 
আশ্চর্য ব্যবহার বিজ্ঞানের রাজে) বিচিত্র আবর্তন 
ভুলছে। হিলিয়।মের দ্বিতীয় শব্টি) যার রহশ্যমঙ্ন তার 
জগ্তে এতদিন বিজ্ঞ|পী সম।জ দিশেহ।প| হয়েছিলেন, 
নতুন এক আলোকে উার্াা আজ দিক খুজে 
পেষ়েছেন। ওর্গল চর্চল এই হিলিয়।ম আমাদের 


পপ বদলে ক্রমে ৩এল ব| কঠিন হবে এতে আর পরিচিত শিযষমশৃঙ্খণার মধ্যে আপনার গেএ 
বিচিএ কি! কিন্তু ঠিলিয়াম তরণ ইচ্ছে তাপমাএ! প্রসারিত করে নিষ়েছে। 
জীবজগতে সহাবস্থান 
রমেন দেবনাথ 
প্রয়েেজনের খাতিরে মগ বিভিন্ন পকমের মোটেই ম্বার্থপর নম্ন। পরজীবীরাওত অগা 


বাণস্থায় বিভিন্ন ধরণের সহাবহথ।নের নীতি অনসরণ 
করে খাকে এবং প্রয়েেজন ধুবিষ্নে গেলে সেই 
নীতিও পরিবর্তশ করতে পাপে। কিন্তু জীবজগতে 
কঙকগুলি নিয়শেণার উদ্চিদ ও প্রাণীর মধ্যে এমন 
কিছু কিছু সহবস্থানের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেগুলি 
তাঁদের বংশগত বৈশিষ্ট্য । এরূপ সহাবস্থান 
(১৬199019515) এবং সহ-ভে।জনের ((05010101)- 
5611500) কথ।ই বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচা বিসয়। 

মিথোজীবিতা হলে। এমন একটি প্রক্রিয়া, 
যেখানে দুর্টি জীব পরস্পরের উপকাপার্থে একত্রে 
বাস করে (55090186107) 06 01691315105 01 
জীব দুটিকে মিখোজীবী 
(95101070 বলা হয়। এই প্রক্রিয়া সহাবস্থানের 
একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ | এখানে ছুটি জীব একত্রে 
বাস করে এবং একটির কাছ থেকে উপকার পেকে 
অপরটও প্রত্যুপকার করতে ভোলে না। একটি 
জীব খাগ্ভ দিয়ে উপকার করলে আর একটি জীব 
তাকে আশ্রয় দিয়ে উপকাঁর করে ; আবার অনেক 
সময় ছুটি জীবই পরস্পরকে খা দিয়ে সাহায্য করে। 
পরজীবীদের ( চ81831669) মত মিথোঁজীবীরা 


[7)1010091 761762910) | 


প্রাণাদের সঙ্গে একএ বাস করে এবং তাদের কাছ 
খেকে খাগ্ক সংগ্রহ করে 5 কিন্তু প্রতঙিদানে একা শুধু 
অনিষ্ট সাধনই করে থাকে। 

মিথোজীবিতাঁকে ছু-ভাগে ভাগ কর্ধা যেতে 
পারে £ 

(১) উদ্ভিদ-জগতে মিথোজীবিতা | 

(২) প্রাণা-জগতে মিথোজীবিত। | 

কতকগুণি উদাহরণ দিলে মিথোজীবিতা 
প্রঞ্ধিয়ায় সহবস্থ(নের বিষষটি ভাল করে বোঝা! 
যাবে। 

উত্তিদ-জগতে মিথোজীবি তা 

(ক) পাইকেন উদ্ভিদ-জগতের এক বিস্ময় | 
হইটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদেপ্প সংমিশ্রণে তার হৃষ্টি। 
ছত্রাক এবং শ্টাওলা এই ছুটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ 
একত্রে মিলিত হয়ে (১ম চিত্র, ক, খ) তাদের 
স্বকীয় সত্ব হারিয়ে ফেলে জন্ম দেয় এই নতুন 
উদ্ভিদ লাইকেনের। পুরনো দালানের ছাদে, 
দেয়ালে এবং বড় বড় গাছে লাইকেন প্রায়ই 
দেখা যাষ়। এর] অর্ধেক শ্যাওলা এবং অর্ধেক 
ছত্রাক। মিখোজীবিতা এখানে পরিপূর্ণভাবে 
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জীবজগতে সহাবস্থান 


তৈরী করতে পারে না; কারণ গাছের সবুজ 
পদার্থ__পত্রইরিৎ (01010101)51]) তার নেই 


মেঃ ১৯৬৩ ] 
এবং সে জণ্তে অঙ্গার-আতীকরণ (081907- 


প্রকাঁশিত। ছত্রাক এবং শ্টাওলা, এই ছুটি মিথো- 


জীবী. উদ্ছিদ একত্রে বাস কে এবং ছত্রাকের 
গুরাণু শ্টাওলাকে আষ্টেপুষ্ঠে জড়িয়ে রাখে । 
রি হি ভিউ ৩৩০, 


ও 
নু 
৯, 

কি 





শ্যাওণা এ ছত্রাকের শহাবস্থ।ন। 
1১11099351701)6515) পক 


১নং চিএ। 
এমনভাবে মিশে যায় যে, 3391001150190) 
সঞ্প্ন 0৩ পরে ৪] | গৃওর|, ধ।/গ4 জগ) 


এ ছুটি উদ্দিদ 
অপুবীক্ষণ যগ্ত ব/তিরেকে এদের অস্তিঙ বুঝা খায় 





২নং চিত্র। গাছের শিকড়ে ব্যকিরিয়ার বাস। 
ওল| জাতীয় উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে 


না। এই সহাবস্থানের ফলে ছুটি উদ্চিদই এর! শু 
ছত্রাক নিজের থাগ্য শিজে এবং প্রতিদানে শ্যাওলা ছত্রাক থেকে জগ গ্রহণ 


উপরূত হয়। 


৪৬ 


করে আর ছত্র/কের শিকড়ের সাঠাযে গগঞ্ষিত 
থাকে । 

(খ) ছোপ, মটর জাঠীয় কগঙকগুপি গাছের 
(18841010983 1১191)0) শিকড়ে একপ্রকার্থ 
বকিরিয়। বাস করে। এটিও একটি মিখে|জীবি- 
এঁর উদ|হরণ। এই সষ্াবস্থ/নের ফলে বাতিরিষা 
এবং ছাপা, মটর গছ সকণে্ উপকৃত হয। 
এই গাছগুলি মটি থেকে নাইট্রেেজেন গ্রচণ করঠে 
পাঁরে প| ভাদের শিকড়ে যে অসংখা ব্যার্জিতিয়া 
থকে (হয চিএ), তারাই মাটি থেকে গাছকে 
নাইট্রেজেন এনে দেয় এবং প্রঠিদ।নে গাছগ্ডপি 
বাক্তিরিয়।গুলিকে খাগ্ক দান করে কারণ তাগ। 
নিজেদের খাগ্ নিজেরা ? তরী করতে পারে ন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


করে, আবাপ হাইড|র শ্বসন-গ্রক্রিক্ন(র ফলে 
যে কাৰণ ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, উদ্টিদ তা 
গ্রহণ করে। 
অলোক-সংঙ্লেমণ 
6০0)2-7-6178 ০0." 60৫17 ।*(058 + 09092 
স্বসন প্রক্রি্ন। 
06171120064 ০0) -" 6£71500 + 2176185 1 
600) 
(খ) উইপোক। ৪ এককো মী আাণী- 
উইপোকার শরীরে একপ্রকার এককোষী 
মিখে(জীবা প্রাণা (ছ196611806) বাস করে। বই, 
কাপড়চ্ পড় এবং কাঠের আসবাবপএ্র সব কিছু 
উইপোকা খেমে ধ্বংস করে দেশ । কিন্তু এসব 





৩নং চিত্র। হাইড়া ও জুক্রোরেলার সহাবস্থান । 


প্রাণিজগতে মিখোজীবিঙা-_প্রাণা-র।জো বিচরণ 
করলে এই সহীবস্থানের উদাহরণ আরো বেখা 
পাওয়া যাবে। নিমে কঙকগুলির বিবরণ দেওয়া 
হণো। 

(ক) হাইড়। ও শ্যাগলা- হাইডা একনালী- 
দেহীর (0০9616106:909) অন্তর্গত এক রকম 
প্রাণী। এই প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে জুক্কোরেলা 
নমক স্ট(ওপা জাতীঘ উদ্ধিদ (৩ষ চিত্র) 
বাস করে। এই সহাবস্থানের ফলে ছুটি জীবই 
উপকৃত হইয়। উত্তিদদের আলে।ক-সংগ্লেধণের 
ফলে যে অজ্সিজেণেধ উদ্ভব হয়, হাই ভা গ্রহণ 


জিশিষে সেপুলোজ জাতীষ যে রাসা্ননিক পদার্থ 
থাকে, তা উইপোকা হজম করতে পারে না এবং 
সে জন্তে সে নির্ভর করে তাঁর দেইস্থিত এককোষী 
প্রাণীর উপর | এককোধী প্রাণীরা সেলুলোজ 
জাতীয় পদার্কে ইজম করে বাকী খাগ্ভকে উই- 
পোঁকার হজমোপযোগী করে দেয়। মিথোঁজীবিতান্ন 
ফলে এই ভাবে ছুটি প্রাণী পরস্পর উপকৃত হয় । 

(গ) পিপীলিকা ও আযাফিড জাতীন্ন পোঁকা-- 
পিপীলিক। সামাজিক প্রাণী; সামাজিকতা উদাহরণ 
তাদের মধ্যে সু্ুভাবে পরিস্ফুট। পিপীলিকাদের 
ঞলোশীতে আফিঙ শামক একজাতীয় মিথোঁজীবী 


মে, ১৯৬৩ ] ২৪৭ 
'পাকা বাস করে। আফিডের শরীর থেকে একে অন্ঠের কোন ক্ষতিকরে না। উইপোকা ও 
এক প্রকার রস নির্গত হয়। পিগীলিকার কাছে পিপীলিকার কলোনীতেও সাদের সঙ্গে অন্তন্ঠি 
এট রস অতি প্রিয়। তাই এই রস প্রাণী বাস করে। একে শান্তিপূর্ব সহাবস্থান 


খাওয়ার জগ্তে পিপীলিকা খুঁজেপেতে আযফিড 
ধরে আনে ( ৪র্থ চিত্র) এবং দুগ্ধবতী গাভীর মত 
এই আফিডকে অতি ঘযত্বে তাদের কলোনীর 
আশেপাশে পালন করে। পিপীলিকা আ।ফিডকে 
১৪রী খাবার দান করে আর আাফিড প্রন্তিদানে 
পিপীলিকাকে রস দন করে। সে জন্তে আ।ফিডকে 
পিপীপিকাঁর গ।ভী বলা হয়। 


বলা যেতে পারে। 

কমেনসেলিজমের সাধারণ উদ।হরণ হলো-_ 
সাগর-কুস্ুম (9658. 4১106100196 )3 হাইড 
জাতীয় প্রাণী ) এবং সন্না।সী ককড়া (6061001 
0:৪৮)। এই কাঁকড়া যর! শানুকের খোলের 
ভিতর বাস করে এবং সাগর-ধুঁস্ুম শ।মুকের 
খোলের উপরে আম নেষ (৫ম চি )। 





৪নং চিত্র। 
মিথোজীবিতর বিবরণ এই পর্স্ত রেখে 
কমেনসেলিজম বা সহভে।জনের কথ! কিছু 


আলোচন! কর! যক। কমেনসেলিজমের অথ হলো! 
এক টেবিলে বসে খাওয়া । এখানে ছুই ব| 
ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী একত্রে বাস করে 
এবং পারম্পরিকভাবে উপকৃত হয়| অনেক 
সময় শুধু একটি প্রাণীই উপকৃত হয়, কিন্তু তাই 
বলে অন্ঠের কোন ক্ষতি হয় না। 

গঞ্জের সঙ্গে এক সঙ্গে অসংখ্য প্রাণী বাস 
করে। ১২টি ম্পঞ্জের পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীর! 
দেখলেন যে, তাদের সঙ্গে ৬৮৩টি বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রণী আছে। তার! একই সঙ্গে বাস করে অথচ 


পিপড়ে 'ও আ।ফিডের সহাবস্থান | 
এই সহাবস্থ।নের ফলে সাগর-কুণ্তম ক।কড়ার খোলের 
উপর চড়ে চলাফেরার কাজ করে এবং কাকড়।র 


বজিতত খাগ্ঠ খেয়ে জীবনধারণ করে। প্রতিদ|নে 
স।গর-কুমুম তার বিষাক্ত ভ্ল-কুটানে! (301081778 
০611) কোষের সাহায্যে এবং ফুলের মত 
্রন্ছুটিত দেহ দিয়ে কাঁকড়াকে আড়াল করে শক্রর 
হাত থেকে রক্ষা করে। কমেনসেলিজমের এই 
উদ্াাহরণকে মিশর দেশে সহাবস্থান এবং সহ 
যে।গিতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতো। 
কমেনসেলিজমের আরো একটি উদাহরণ 
দেওয়া যায়। রোমোর! নমক একজাতীয় মাছ 
আছে। এর! হাঙ্গর বা অন্যান্ত বড় মাছের কান্‌কো 


১৪৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


বা অন্যান্ত জায়গা লেগে থকে এবং এই অবস্থ/তেই 
'এক জায়গ। থেকে অন্য জায়গায় নী হয়। জন্য 
ম।ছের গায়ে লেগে থাকবার জণ্যে রেমোরার শো!নক 
যগ্গ (300106:) আছে। এই অবস্থার ফলে যদিও 


মহষোগিতা এবং সহাবস্থানের আরো প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
পাওয়া যায় কীটপতঙ্গ এবং ফুলের মধ্যে । মৌমাছি, 
প্রজাপতি, পিঁপড়ে ইত্যাদি পতঙ্গ ফুলের মধু 
আহরণের জন্যে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় আর 





৬, 5৪ 
448 
4 এস্ইি। 
এ1/ 


«নং চিত্র। কাকড়। ও সাগর কৃল্তমের (সী-হ্য।নিমন) সহাবস্থান । 


রেমোরাই শুধু উপরূৃত হয় (চলাফেরা এবং খাঞ্চ 
সংগ্রন্ঠে), তাই বলে মে মাছের গাঁয়ে লেগে গাকে' 
সে তাকে (রেমোর।কে ) তার শরীর থেকে 
ছাড়িয়ে দেয় না। 


প্রঠিদনে ফুলের পরাগসংঘে।গের সহায়তা করে। 
এই সহষে।গিতার জন্টেই উদ্ছিদ-জগত্ বেচে 
আছে। 


সুতপাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সহযোগিতা এবং 





৬নং চিত্র। 


উপরে বণিত মিথে|জীবিতা এবং কমেন- 
সেলিজম প্রক্রিয়ার উদাহরণ ছাড়।ও জীবজগতে 


রেমোরা। 


সহাবস্থান মনুষ্যেতর জীবজগতেই প্রকই রূপে 
পরিস্ফুট | 


ভাষার কথ। 
প্রীরবীন্্রনাথ চক্রবর্তী 


সভ্যজগতের পক্ষে ভাষরি প্রয়োজন কতখানি, 
সেকথা বলাই বাছল্য। মানুষের পক্ষে ভাষার 
গুরুত্ব অন্নবস্ত্রের ঠিক পরেই । ভাসা ন্থষ্টি সম্ভব না 
হলে মান্থষের পক্ষে গোঠীবদ্ধভবে জীবনয।পন 
কর/ই দুরূহ হতো। সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের 
ক।ব্য, কান্ট-হেগেলের দর্শন, টলই্রয়ের উপন্তাস 
কিছুই সম্ভব হতো না। ভাবার অভাবে বিজ্ঞন, 
ন্থবিদ্া প্রভৃতির অভাবনীয় উন্নতি এবং বিগ্তারও 
সাধিত হতো ন|। 

ম|5মের সঙ্গে পশ্ুপক্ষীর প্রধান পার্থক্য এই যে, 
পশ্তপক্ষীর ভাষা নেই। অনেকে পশ্তপক্ষীর শব্খকে 
ভা মনে করেন, এ-সম্বদ্ধে এখনও কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। তবে একথা 
নিশ্চিত যে, মাঁজষের ভাষ।র অনুরূপ কেন ভাষ। 
পশ্টপঙ্গীদের মধ্যে নেই। 

বর্তমান যুগে ভাষা ভাবপ্রক।শের প্রধান মাধ্যম 
হলেও আ।মর। অনেক সময় ভানার সাহাধষ্য ছাড়াও 
ভাব প্রকাশ করে থাকি । যেমন--মে|টর গ।ড়ীর গতি 
নিয়ন্ত্রণ করবার জন্তে অনেক সময় বিভিন্ন আকারের 
সাইনবোর্ড ব্যবহৃত হয়; রাম্তায় পুলিস লাল ও 
সবুজ আলোর সাহায্যে অথবা হাত দেখিয়ে 
যানবাহনের চলাঁচল নিয়ন্ত্রিত করে। হেলিওগ্রাফ 
নামক যন্ত্রের সাহাঁষ্যে এক জায়গা থেকে অন্ত 
জায়গায় খবর পাঠানো যাঁয়। এগুলি ভাসা ন! হলেও 
ভাষার কাঁজ অর্থাৎ অর্থবহন করে। পৃথিবীর 
অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে এখনও আভাস- 
ইঙ্গিতৈর দ্বারা ভাব্প্রকাঁশের রীতি প্রচপিত আছে। 
ক্যানারি দ্বীপের একজাতীয় আদিবাসী শিস 
দেওয়ার মত শব্খ করে কথাবার্তার কাজ চালায়। 


একই উদ্দেশে প্রাচীন চীন ও পেরুর ইস্কা জাতীয় 


লেকদের মধ্যে গিট দেওয়! দড়ির ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন ভাষাভাষী 
অনেক উপজাতি হাতের ইশারায় মনের ভাব 
বান্ত করে। 

ভার উৎপত্তি হলে! কি করে, সে সম্বন্ধে ব 
গবেদণ। হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন নিশ্চিত 
শিদ্ধান্তে আসা যায় নি। প্রাচীন হিন্দুদের ধারণ! 
ছিল যে, সংস্কৃত ভাব। ঈশ্বরের হষ্টি। এমন কি, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে "একজন সুইডিস ভাষাবিদ্‌ মত 
প্রকাশ করেন যে, ইডেন উগ্ঘানে ঈশ্বর সুইডিস 
ভাবায়, আদম ড্যানিশ ভাষায় এবং সাপফ্রে 
ভান কথা বলতে । কিছুকাল পুর্বে তুকাঁ ভাঙা- 
বিদূরা মনে করতেন মে, তুকাঁ ভান! থেকেই সমস্ত 


ভাষার উদ্ভব। ভানা-বিজ্ঞ(নের বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে এসব হ্রান্ত ধারণ লোপ পেয়েছে। এখন 
এ-সন্বদ্ধে বৈজ্ঞনিকের। কি বলেন) দেখ। 


যাক। 

ডারউইনের মতে, ভাসা সষ্টির আগে মাচ্স 
ইশ|রায় মনের ভাব প্রকাশ করতো । শবের সাহায্যে 
এই ইশারাগুলিকে অনুকরণ করবার চেষ্টাতেই 
তাঁসাঁর উদ্ভব হয়। অনেক ভাষাবিদ্‌ ডারউইনের 
মত সমর্থন করেন। আবার অনেকের মতে, 
প্রতিক শব্দের অন্থুকরণ থেকেই ভাষার সৃষ্টি 
হয়। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্ত পশুপক্ষীদের 
ডাঁক, সমুদ্রের গর্জন, ঝড়ের সৌ সো শব ও আরও 
যে সব বিচিত্র শব্দ প্রতিদিন গুনতে পায়! যায়, 
তাথেকে মানুষ এ সব জিনিষের নামকরণ করতো । 
ক্রমশঃ এথেকেই ভাষার উৎপত্তি হয়। এই মত 
অনেকে শ্বীকার করেন না। তাদের মতে, মান্য 
প্রথমে নানারকম শন্দ করে আনন্দ, দুঃখ, ভয় 


সঞ 


ইত্যাদি প্রকাশ করতো। এথেকে পরে ভাষার 
উৎপত্তি হয়। 

ভাম/র দুটি রূপ--কথ্য আর লেখা । কথ্া- 
ভানার আবিউভাবের কয়েক পক্ষ বছর পরে লিখি ত 
ভাষার প্রচলন হয়। সর্নপ্রথম যে লিখিত ভানার 
নিদর্শন প1ওয়। যায়, সে হচ্ছে মুমেরীয় ভাম।য় 
লেখা । ন্ুুমেরীয় ভাদ। খুঃপুঃ ৪***--৩০* বছর 
পর্যন্ত মেসোপটেমিয়।য় প্রচলিত ছিল। লিখনরীতি 
আবিষ্ষারের পুর্বে ছবি 'একে মনের ভাব প্রকাশ 
করা হতো। ক্রমশঃ ছুই বা ততোধিক চিত্র 
মংযেগে একটি ভাব প্রকাশিত হতে খকে। 
যেমন- নুর্ঘ ও গাছ মিলিয়ে হলো পৃর্বদিক 7 শুর্ম 
আর চাদ একসঙ্গে একে বোঝ।নে! হলো আলো 
ইত্যা্দি| প্রাচীন মিশর ও আপিরিয়ায় চিত্রলিপি 
প্রচলিত ছিল। চীন।দের লিখনপদ্ধতি একপ্রকার 
চিত্রলিপি ছাড়। আর কিছুই নয়। কিন্তু কালক্রমে 
চিত্রলিপিতে নানাপ্রকার অন্থবিধা দেখ! দিতে 
লাগলো। তখন বিভির শন্দের পরিবর্তে নানারকম 
চিহ্কের ব্যবহার আরম্ত হয়। এই ভাবে বর্ণম।লার 
উদ্ভব হয়৷ ফিনিশীয় ও হিক্ররাই বর্ণমালার 
আবিষ্বর্তা। চিত্রলিপি থেকেই যে অক্ষরের জন্ম 
হয়, তার প্রমাণ বর্ণম|ল| কথাটির ইংরেজী শব্ধ 
4১101890661 £১1118060 এসেছে সেমিটিক 
ভাষার দুটি কথা 41601) ও 860) থেকে | 4816101) 
কথাটির অর্থ ষাঁড়, আর ৮৪0) মানে ঘর | যে অক্ষর 
ছুটি থেকে 4 ও 7-এর উতদ্তব হয়. সে ছুটি দেখতে 
ছিল যাঁড় 'ও ঘরের মত। ফিনিশীয়দের মধা 
থেকে লিখনরীতি গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত হয় 
এবং তাদের মধ্য থেকে পৃথিবীর অন্তত্র ছড়িয়ে 
পড়ে। প্রাচীন সেমিটিক বর্ণমালা থেকেই সংস্কৃত 
দেবনাগরী লিপির জন্ম হয় এবং তাথেকেই উত্তর 
স্ভারতের অন্তান্ত বর্ণমালার উদ্ভব হয়। 

পৃথিবীতে ভাষার বৈচিত্র্য যেমন, তাঁদের গঠন- 
রীতির বৈচিত্র্যও তেমনি কম নয়। আমর! পড়বার 
সময় বা-দিক থেকে ডানদিকে পড়ি, ইংরেজী,ফরাঁসী 


তান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বম, ৫ম সংখ)! 


প্রভৃতি তানাঁতেও পড়বার নিয়ম এই | আরবী 
ও হিক্র ভাষ! কিন্তু ডানদিক থেকে বা-দিকে পড়। 
হয়। চীনা ও জাপাশীর! অ।বার উপর থেকে নীচের 
দিকে পড়ে। হোমারের সময়ে গ্রীসদেশে নাকি 
প্রথম লাইন বা-দিক থেকে ডানদিকে, ছিতীয় লাইন 
ডানদিক থেকে বা-দিকে, পরের লাইন আবার 
না-দিক থেকে ড।নদিকে--এইভাবে পড়বার রীতি 
প্রচপণিত ছিল। 

জগতের সব কিছুর মত ভা পরিবর্তনণীল। 
মনবসমাজের পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও 
পরিবর্তন ঘটে। একটি ভাষ| লুপ্ত হয়ে তার 
জায়গায় অন্ত ভাম। দেখ| দেয়। কখনও একটি 
ভাষা ভেঙ্গে অনেক উপভ।ম।র সৃষ্টি হয়। কখনও 
বা ভামার আকুতি এমন ভাবে পরিবতিত হয়ে যায় 
যে, তাকে আর চেনাই যায় না। রাজা আযাঁলনার্ট- 
এর সময়ের ইংরেজীকে এগনক[র ইংরেজীর 
সমগোত্রীয় বলে চেন! শক্ত । একথা কল্পনা করাও 
কঠিন যে, চর্যাপদের সময়কার বাংলর সঙ্গে 
আধুনিক বাংলার কোন সন্বদ্ধ আছে! কোন 
কোঁন শন্দের অর্থ কিনপ পরিবতিত হয়ে যায়, তার 
কয়েকটি মজ।র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। যেমন, বহু 
প্রচলিত কয়েকটি নাম, মথা--081%1, টাকমাথা, 
3915218-_-বিদেশী, 015915- স্ত্রী-ভালুক, [2178 
পশম, 31০609--নীচ, বিখ্যাত 10172 
[58-র [01778 কথাটির মানে হলো স্ত্রী-বাঁদর | 
ইংরেজীতে নামের পরে অনেক সময় [50106 
বাবহৃত হয়। [80016 শব্দের অর্থ হলো ঢাল- 
বহনকারী । 

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিগ্থ(র অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে দুরত্ব অনেক কমে এসেছে। 
এই পারমাণবিক বোমাঁর যুগে মানৃযকে টিকে থাকতে 
হলে বিভেদ ভুলে গিয়ে মিলিত হতে হবে। তাই 
আজ নানাদিক থেকে আস্তর্জাতিক এঁক্য স্থাপনের 
চেষ্টা চলছে। এই মিলনের পথে বাধ! কম নয় 
এবং একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হুলো ভাষা-বিভেদ | 


মে, ১৯৬৩ | 


ভাষা বাবধান যে এঁক্যের কত বড় অন্তরায় হয়ে 
দাড়াতে পারে, তা জাতী অভিজ্ঞত থেকে 
আমর! বুঝতে পারি। পৃথিবীর অগণিত ভাষার 
মধ্যে কারুর পক্ষেই অল্প কষেকটির বেণা শেখা 
সম্ভব নপ্ন। এর ফলে বিদেশে অনেক সময় অন্ু- 
নাদকের (01061019161) সাহায্য নিতে হয়। 
এতে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। 
ভাষার এক্য ছাড়া মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ মিলন 
কখনই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভামাঁভাষীর মধ্যে 
পরম্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ প্রি 
থকবেই। এই জন্তে আমার্দের তামগত অনৈকা 
“র করবার জন্ঠে সচেষ্ট হওষা দরকার । 
এ-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব হয়েছে। 
ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি বভপ্রচলিও৩ 


একদল 
ভামার 


বিজ্ঞান সংবাদ 


২৫১ 


একটিকে গ্রহণ করতে চান। আবার আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্ঠে কয়েকটি কৃত্রিম ভাষা রও সৃষ্ট 
হয়েছে। তাদের মধো এস্পারেন্টো, ইডিয়ম 
নিউট্র।ল, মনলিং প্রধান। এই ভায়াগুলির বিরুদ্ধে 
প্রধান আপত্তি হলো এই-_(ক) এগুলি কৃত্রিম, 
(খ) এগুলির প্রচলন হলেও উচ্চারণ-রীতির পার্থক্যের 
জন্ঠে ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় বিভিন্ন ভাষা দেখা দেবে, 
(গ) আব্তর্জীতিক তাধা প্রচলিত হলে জাতী 
তাষাগুলি লুপ্ত হবে। প্রচলিত ভামার একটিকে 
আন্তজ।তিক ভান|ষ পরিণত করাও সহজ নয়। 
জাতীম্বঠাবেধ ও গণাচ্গগতিকতা এর প্রধান 
প্রঠিবন্ধক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জাতীয়তা! 
বোধের উধের্ধ উঠতে পারলে তবেই আমরা এই 
সমশ্তার সমাধ|ন করতে পারবো। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


কুষ্ঠরোগের নবতম চিকিৎসা-ব্যবস্থা 


ইউন্রণইনের দেনেতস্ক সহরে কুষ্ঠরেগ-বিশেনজ্ঞ 
ডাঃ নিকোণাই তোন্থষেফ দীর্ঘক(শব)।পী গবেণার 
পর কুষ্ঠরে/গ নিপাময্বের এক নতুন ও সহজ পদ্ধণি 
আবিদ্ধার করেছেন এবং এই পঞ্ছতি প্রয্নে(গে ঠিনি 
১৭২ জন রোগীকে সম্পর্ণপে রোগমুক্ত করতে 
সক্ষম হয়েছেন। কুষ্ঠ-নিরামষের এই নতুন পদ্ধতি 
ব্যাখ্যা করে ডাঃ তোঙ্থম়েফের অন্যতম সহকারী- 
গবেষক ডাঃ নিকোলাই ওভ.চিনিকফ-এর সঙ্গে 
যুক্তভাবে যে গ্রন্থটি লিখেছেন, সেটি কিছুদিন আগে 
প্রকাশিত হবার পর কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 
বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞের! মনে 
করছেন, শুধু কুষ্ঠ নিরাময়ের নতুন ও সহজতর 
পদ্ধতির জন্তে নয়, কুষ্ঠরোগের করিণ, লক্ষণ, 
রোগনিরূপণ, বিভিপ্ন রকমের নিদান, প্রতিষেধক ও 
রোগোত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কেও বিশদ 


আপগোচনার জগ্ভে ডাঃ তোুমেফ ও 1 ওভ.চি- 
শিকফের এই গ্রঞ্থটি একটি অনি মূল্যবন আকর- 
গ্রন্থ । তোন্ু'য়েফের কুষ্ঠ-চিকিৎসার এই নতুপ 
পদ্ধতর ভিত্তি হলো, রোগীর রক্তরসের কতকগুলি 
বিশেন বিশে বিক্রিয়ামূলক বিশ্লেমণ। 

মাঁট বছর বয়সের প্রবীণ চিকিৎসক নিকোাই 
তোন্রয়েফ এ-পর্যস্ত মোট ৩৫২টি গবেমণা-নিবন্ধ 


পিখেছেন। 


ইস্পাতের দ্বিগুণ শক্তিবৃদ্ধি 


মস্কেরর ধাতু-বিজ্ঞানী মিথাইল বেন্ষ্টেইন 
ইস্পাতের শক্তি দেড়গুণ থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে 
তোঁলবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। 
এই পদ্ধতি অনুযায়ী সপ্ত ও সাধারণ কার্বন- 
ইস্পাত সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কর-ইম্পাতের সঙ্গে শক্তির দিক 
থেকে পাল্ল। দিতে পরে। 


২৫২ 


পরিবর্তনশীল চৌন্বক ক্ষেত্রে রক্ষিত লোহা 
প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সঙ্গে তার মাত্র! (ডাইমেনশন) 
সামান্য পরিমাঁপে বদ্‌লাপ--এই তথ্যটির ভিত্তিতে 
এই নতুন পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলা হয়েছে। 
বন্ছ সহত্ম ওয়েষ্টেডের খুব শক্তিশ।লী এক চৌগক 
ক্ষেত্রের মধ্যে ইম্পাঠকে রেখে বেন্ছেইন লক্ষ্য 
করেন যে, ইন্পাঠের কেল।সগুলি গতিশীল হে ওঠে 
এবং পরস্পরকে গুড়িয়ে দিয়ে শেদ পর্যন্ত চুণে 
পরিণত হয়। কঠিনীকৃত এই ইন্পাতচর্ণ দেড় গুণ 
থেকে দ্বিগুণ বেণা শক্তিখ।লী হযে ওঠে এবং তাৰ 
নমনীম্নতা ও স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ন থাকে। 

বেন্্রেইনের পদ্ধতিতে তৈরী ইন্পাত থেকে 
নিগিত যন্ত্রপাতি আরও হাক্কা ও বেথা মজবুত হবে 
এবং এর সাহাধ্যে টেলিভিশনের গধুঞজগুণিকে 
উচ্চতর ও সেতুগুলিকে দীর্ঘতর করা যবে ; তাছাড়া 
ট্রাক্টর ও কম্বাইন যন্ত্রগুলিকে ঠের বেশী নির্ভরযেগ্য 
করে তোলা যাবে। 


তেঁজস্ক্রিয়তার দ্বারা থান-সংরক্ষণ 


তৈজস্রিয় কোবাণ্টের সাহায্যে খ।গ্ঘ সংরঞ্ণ 
করবার একটি ০৩জস্কি্ন ইউশিট সৌভিয়্েট 
বিজ্ঞানীরা তরী করেছেন । আয়ননক|রী তেজ- 
ক্রিয়ার দ্বারা খাগ্ভ সংরক্ষণের পরীক্ষার কাজে তারা 
সুফল পেয়েছেন। দেখা গেছে, তেজক্রিয়ধীনে 
খুব সামান্ত সময় রাখবার ফলে খাগ্ভের সব বাজাণু 
ধ্বংস হয়ে যায় এবং খাগ্ভগুণের কোন লক্ষ্যণীয় 
পরিবর্তন ধ্যাতিরেকেই ৪-৫ গুণ বেশী সময় খাগ্য- 
গ্রব্যকে সংরক্ষণ কর! যায়। সোভিষেট বিজ্ঞানীরা 
প্রমাণ করেছেন যে, তেজক্রিয়ার দ্বারা এই বিশেম 
পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাগ্ভের মধ্যে কোন রকম 
তেজক্রিম্ন গুণ সঞ্চারিত ছয় না এবং এ খাস্ছাদ্রব্য 
মানুষ বা অন্ত প্রাণীর পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ । 

তেজস্রিয়ার বিভিপ্ন মাত্রা প্রয়োগে খাগ্যগুণের 
কোন পরিবর্তন ঘটে কি না এবং সংরক্ষণের 
সময়ের তারতম্য ঘটে কিনা, সে সম্বন্ধে সোভিয়েট 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


বিজ্ঞ/নীরা বর্তম।নে গবেষণা চাঁলাচ্ছেন। জাতীয় 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের 
কার্ধস্থচীর অঙ্গ হিসেবে এই গবেষণা চালানো হচ্ছে। 


ভাইরাস-সন্ধানী ইলেক্ট্রন 


খ্য/তনামা রুশ জীব|ণু-বিজ্ঞনী এন. এফ. 
গ।ম|পেয়-র নামে অভিহিত জীব|ণুর গঠন-বিগ্তা ও 
ইলেক্ট্রন-অণুবীক্ষণ-বিগ্তা সংক্রান্ত গবেন্ণা-ভবনে 
নতুন যে ইলেকৃট্ন-অণুবীক্ষণ যন্কটি স্থাপন কর! 
হয়েছে, তাপ সাহায্যে যে কোন জীবাণুকে ২ 
লক্ষ গুণ বধিত অক|রে দেখা যায়। প্রধানত: 
ভাইর|স সংক্রান্ত গবেণ! চালাবার জন্তে এই 
ইলেক্ট্রন-মাইক্রম্কোপকে কাজে লাগানো হচ্ছে। 
“ইউ-এম ভি. ১০০% নামে পরিচিত এই যন্ত্রটি নিমিত 
হয়েছে প্রধান ইঞ্জিনিয়র এন. এ. পেরেভের্জেফ- 
এর শির্দেশে | এই যন্থুটির উচ্চতা ছুই মিটার এবং 
এর “ইলেক্ট্রন কামানে” ১ লক্ষ ভোণ্ট বিদ্যুৎ সৃষ্ট 
হয়। এই বিদ্যুতে এর টাংষ্টেন তন্তগুলি উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে ২৫ হাজার ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড পর্যন্ত । 
এর ফণশে ইলেক্‌ট্রনগুপি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ কিলো- 
মিটার পর্যন্ত গতিবেগ অর্জন করে এবং সেই 
অতি শক্তিশ|লী “ইলেকট্রন-রশ্মি” ভাইরাসের মত 
অতি ক্ষুদ্র জিনিষকে পরিস্কুট করে তোলে। 
এই ভাইরাস আকারে এত ক্ষুদ্র যে, সাধারণ 
আলোক-তরঙ্গ এদের পাশ কাটিয়ে যায়। এই 
যন্ত্রের স|হ।য্যে এখানকার বিজ্ঞানীরা ফ্লু, পোলিও, 
বসন্ত ইত্যাদি তাইরাঁসের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে 
গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। 


প্লান্টিকের হৃৎপিণ্ড 


একটি প্রাণীর দেহ থেকে হৃৎপিগ তুলে নির্নে 
সেটা যে অন্ত প্রাণীর দেহে যুক্ত করা যায়, 
সোভিয়ে্ট শল্য-চিকিৎসকেরা অনেক দিন আগেই 
ত| প্রমাণ করেছেন। মস্কোর ডাক্তার ভ্বা্দিমির 
দেমিখফ এবং গোকফি শহরের ডাঁঃ নিকোঁলাই 


মে, ১৯৬৩ ] 


সিনিৎসিনের যুগান্তকারী অস্ত্রেপপচারগুলির কথা 
আজ বিশ্ববিদিত। ডাঃ দেমিখফ ১৯৫৮-৫৯ সালে 
একটি কুকুরের দেহে একটি অতিরিক্ত মুণ্ড ও একটি 
অতিরিক্ত হৎপিগড যোগ করেছিলেন এবং কুকুরটি 
দীর্থক।ল স্বাভাবিক অবস্থায় জীবিত থাকে এবং ছুটি 
মুখ দিয়েই খাছ গ্রহণ ও শব করে। 

ইতিমধ্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীর! মানুন ও 
অন্ত ্ঠ প্রাণীর দেহের বিভিন্ন রুগ্ন অঙ্গ বাদ দিয়েসে 
জায়গায় কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে দেবার কাজে 
সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছেন। 
কৃত্রিম চোখ, কৃত্রিম মুত্র/শয়, যান্ত্রিক হৎপিগড ও 
ফুন্ফুস ইত্যাদির খুব সাফলাজনক উন্নতি ঘটেছে । 

নিখিল সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকি।- 
ডেমির সদন্ত ও বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞনী ডাঃ ই, 
বাব্‌স্কির নেতৃরে একদল বিজ্ঞ/নী সম্প্রতি যেপ্লাষ্টিকের 
হদ্যত্্র টতপী করেছেন, ত| পরীক্ষ।মূলক্ভাবে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তারা পরীক্ষাধীন প্রাণীদের 
২৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বাচিষে রাখেন। তাঁর! মনে করেন, 
আর কমেক বছরের মধ্যেই সে।ভিয়েট বিজ্ঞ।নীর। 
জীবজস্তর হৃৎপিণ্ডের মতই নিখু ততাবে কার্করী 
যাস্ত্রিক হৃৎপিগু তরী করতে পারবেন এবং তখণ 
গুরুতর রকম জদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের 
দেহে এই প্রাষ্টিক হৃদ্যস্ত্র বসিয়ে দিয়ে তাঁদের 
নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হবেন | 


চাদের অভ্যস্তরের তাপাস্ক 

সোভিয়েট বিজ্ঞানীর হিসাব করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, চন্দ্রের অভ্যন্তরে €* হইতে 
৬* কিলোমিটার গভীরে তাপাঙ্ক হইল. প্রায় ১ 
হাজার ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড। 

গোকির রেডিওফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে 
পরিচালিত এই হিসাবের ভিত্তি হইল, চস্ত্রের 
বেতার-বিকিরণের নিখুঁত পরিমাপ | ১৫ হইতে 
৫* সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের এই বিকিরণের তীব্রত। 
পরিমাপ করিয়া বিজ্ঞনীরা হিসাব করিয়াছেন 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


২৫৩ 


যে, চঙ্জগোঁলকের ১৫ হইতে ২* মিটার গভীরের 
তাপাঙ্ক উপরিতলের তাপান্ক অপেক্ষা ২৫ ডিগ্রি 
সেষ্টিগ্রেড বেশী। ইহা হইতে এইঠ সিদ্ধান্তে? 
আসিতে হয় যে, চন্ত্রের অভ্যন্তরে আছে এক 
উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় বস্তু। 

গোকির বিজ্ঞানীরা ইহাঁও প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, চন্ব্বের; উপরিতল ঠুহইতে?১৫-২* মিটার পর্যন্থ 
গভীরের উপ|দাশ হইল এক ধরণের “সক্ছিদ্র”বা!মা- 
পাথরের মত বস্ত। 


বিদ্যুৎ-সরবরাহের' ভাসমান কারখান। 


সমুদ্রের উপকূলব্তা বার অথবা ঙারই 
নিকটবর্তী কোন স্থানে বিছ্যৎ-শক্তি সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে মাকিন" স্থল-বাহিনী পরম।ণু থেকে 
বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি ভাসমান কারখানা 
নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পিবাটি নামক জাহাজে এই কারখানাটি নিমি৩ 
হবে। এথেকে ১০০*০ কিলো।ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ- 
শক্তি সরবরাহ কর! হইবে। পারমাণবিক রি- 
ষাক্রের পাহয্যেই এই কারখ।নায় বিদ্ভাৎ-শক্তি 
উৎপন্ন হবে। কেবল ম্বদেশেই নয়, বিদেশের 
বন্দরেও এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। 
২০০০* অধিব|সী অধ্যমিত কোন সহরের পক্ষে 
এই কারখানায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি যথেষ্ট হবে। 
প্রতিরক্ষা দণ্ঠরের একটি ঘোষণায় এই প্রসঙ্গে আরও 
জানানো হয়েছে যে, বিদ্যৎ-শক্তি উৎপাদনের 
এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় একবারের ইন্ধনে কারখানাটি 
দু-বছরেরও বেশী সময় চাঁপু থাকবে । 


মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 


মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিক্ধ আছে কি না-সে 
বিষয়ে সন্ধান করবার উদ্দেশ্টে ১৯৬৪ সালের নভেম্বর 
মাস পর্যন্ত মাফিন যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় বন্রপাতি 
সহ একটি উপগ্রহ এ গ্রহে প্রেরণের সিদ্ধাস্ত 
করেছেন। জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ 


২৫৪ 


সংস্থ! এই প্রসঙ্গে ধপেছেন যে, মদ্পাঠিসহ এই 
উপগ্রঠের ওজন হবে ৫** পাউ৭। এ সব 
খ্পাতির সাহ|যো 'এই হাপে|ক চিত্র 
গৃঠী ঠ হবে এবং অঠ।গ 5খা সংগ্রহ করা হবে| 

এ বছরের বসন্কালে শঞ্গ্রেত আর একটি 
প্লাত্রম উপগ্রহ প্রেধণের পরিকল্পনা কর। ঠয়েছিল। 
কিন্তু দ্বিগায় মেরিনাবের সাহাযো  পরিকগ্লি5 
£থয সংগ্রহের কাজ সম্পূর শাফপামগিত হওয়ায় 
উপ্পিধি 5 পরিকপন! রূপয়নের কাজ বঠশনে 
স্থগিত র|থ। হয়েছে। 

ম|কিন জাতীদ বিমান পিওন "9 মহ|কাশ 
»স্থাগ জনক ম্ধপাত্র বলেছেন, ১৯৬৫ সাপে 
নভেখর মাপের পুবে অন্ত কোণ থা সন্ধানী 
কিম উপগ্রহ শঞ্ঞহাতিনুখে প্রেণ কর। হবে 
|| তিনি আরও বলেছেন খে, এ সময় পধস্ত 
আরও শক্তিশ।লা রকেট উচ্ছাবিত হতে পারে 
এবং এ সব রকেটে সাহাযো পরে ১২৭৭ 
প।উণ্ড ওজনের উপগ্রহ প্রেরণ কর! সম্ভব হবে। 


গঠাঠর 


এতে দিতীয় মেধিন|পের ভপনায় আঞ্কপাতি, 
স।জসপঞ্জ।ম থাকবে বধেধা - ৯মতে। একটি টেপি- 
ভিশন ক্যামেরাও থাকবে। তাছাড়া শুক্রগ্রহ 


অভিমুখে প্রেরিও এ কৃত্রিম উপগ্রহ খেকে স্বয়ংক্রিয় 
যন্্পাতিসহ একটি আধারও শুক্ুগ্রহে প্রেরণের 
ব্যণস্থা হবে। 

দ্বিতীয় মেরিনাধের সাহায্যে যে সব তথা 
সংগৃহীত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ ও পাঠোদ্ধার করতে 
কয়েক বছর লেগে যেতে পাঁরে বলে এ মুখপা ত্রি 
জানিয়েছেন। 


একই ইদ্ধনে দশ বছর বিদ্যুৎ-শক্তি 
সরবরাহের ব্যবস্থা 


অ।মেরিকাঁর মাটিন মারিয়েটা কপোরেশন নামে 
একটি বেসরকা রী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁদের তেজস্িয় 
আইসোটোপ উৎপ|দনের কারখানা ইন সিয়'ম-৪ 
থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উত্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


পরম1ণু থেকে বিছযাৎ-শক্তি উৎপাদনের এই যন্ত্র ঝ। 
আযটমিক জেণারেটরে স্্রনসিয়াম-৯* বা ট্রনসিয়াম 
টাইটেনেট ইন্ধন হিস|বে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক 
পর্/তিতে এই তেজক্রিয় বস্তটি যাতে কোন প্রাণীর 
পঙ্দে ক্ষতিকৰ না হতে পারে, তারও ব্যবস্থা ভার! 
করেছেন। এই জেনারেটরে ৬০ ওয়াট পর্যন্ত 
পিগুযুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে এবং উপকূলবর্তী কোন 
বাতিঘর বা লাইট হাউসে ১০ বছর একবারের 
দ্মনে, এই জেণ।রেটরের সাহায্যে উৎপর বিদ্যুৎ- 
শক্তির স।হাযো আলে সরবরাহ করা যাবে। 

ম।কিন মুক্তপাষ্টের পারম|ণবিক শক্তি কমিশনের 
ওত্বধ(ণ মেরিল্যাগস্থিত বাঁলটিমে।রে মাটিন 
মারিয়েট কোম্পানীর পারমাশধিক বিভাগ এই 
জেনারেটরটি নির্মাণ করেশ। এই কোম্পানী কর্তৃক 
শিমিত পাচটি জেন|রেটরে ই্্নসিয়াম-৯* ব্যবহাত 
ইচ্ছে। এদেরই একটি আছে সুমের অঞ্চলে এবং 
আর একটি কুমের অঞ্চলে। এ ছুটি অঞ্চলেরই 
আবহ1ওয়।-কেন্দ্রে এ ছুটির সাহ।য্যে বিদ্যুৎ-শক্তি 
সববর|হ কর| হচ্ছে। স্বয়ক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহাঁষোই 
এই কেন্দ্র ছুটির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। বাকী 
তিনটির মধ্যে প্রথমটি থেকে উপকুলরক্ষী একটি 
বযাতে, দ্বিতীঘর্টি সমুদ্রতলে পথ-সন্ধানী দীপে এবং 
ঠতীয়টি থেকে মেক্সিকো উপসাগরস্থিত ভাসমান 
আবহাওয়া-কেন্থ্ে বিছ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা 
ইচ্ছে। 


বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠকে নানাভাবে 
ব্যবহারের ব্যবস্থা 


ক।ঠ গৃহনিমীণের প্রাচীনতম উপকরণ ছু- 
হ|জার বছরেরও বেশী মাচ্ৃষ এই প্রাকৃতিক 
উপাদানকে নানাদেশে নানাভাবে ব্যবহার করে 
আসছে। 

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কাঠের ব্যবহারের 
ক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
কাষ্ঠজাত দ্রব্যকে নানাভাবে ব্যবহার করবার পন্থা 


,ম, ১৯৬৩ | 


াবিষ্কত হয়েছে। এক ধরণের আঠা আবিষ্কৃত 
হয়েছে, যর সাহায্যে কাঠের তক্তা জোড়। দেওয়া 
যায়। সেই জোড়া দেওয়া তক্ত। খুবই মজবু5 
হয়ে থাকে । এইগুলি কড়িকাঠ হিসাবে ঘর-বাড়ী 
নির্মাণে বাবহৃত হয় এবং এই কড়িক।ঠগুলি সাতফুট 
পর্যন্ত পুরু হযে থাকে। 

হ1রপর এর মার একটা স্থবিধ! এই ধে, জোডু। 
দিয়ে এই কাঠগুলিকে ইচ্ষামত আকার দেওয়। 
“মতে পারে, কাঠগুলি বেকেচুরেও যায় না| নীচ 
ধরণের বড়-বাড়ী নির্মাণে এই ভাবে কাঠের ব্যবহার 
শমেরিকাঁয় খুবই বেড়ে চলেছে। 

প্লাইউডের ব্যবহার কেবল বাড়ীর সিলিং ব! 
দেয়।ল হিসাবেই নয়, কড়ি-বর্গ। হিসাবেও ব্যব- 
হারের ব্যবস্থা হয়েছে । 'এতে অর্থ ও সময় ঢুষেরই 
স।শ্বয় হয়ে থকে । 

তাছাঁড়। বৈজ্ঞানিক উপাক্বে কাঠকে পুর্বে 
তুলন।ষ অনেক বেশী অগ্নিনিরোধকও করা হয়েছে। 
দল এবং উইপোকা! যাতে নষ্ট ন। করতে পারে, 
৪1রও ব্যবস্থা হয়েছে। ন্তার জন্তে কাঠের উপরে 
নানারকমের আস্তরণ দিতে হয়। 

তবে বহু স্থলার বাড়ী কাঠে তরী হয ন|। 
মল্প মূল্যে নীচু ধরণের বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারে 
কাঠই প্রধান উপকরণ। বর্তমান আমেরিকায় 
১৭টি বাড়ীর মধ্যে ৯টিই কাঠের তৈরী। 
প্রত্যেকটিতে গড়পড়তা এক হাজার থেকে ছু- 
হাজার খণ্ড কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে । 

অনেক দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে প্রচুর কাঠ 
প।ওয়া৷ যায়। বর্তমানে গাছ যত কাটা হয়, তার 
তুলনায় বৃক্ষ রোপণ কর! হয় অনেক বেশী 
আমেরিকায় ৪৮ কোটি ৯* লক্ষ একর জমিতে 
রয়েছে অরণ্য । 

কাঠকে নানাভাবে ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় ঘর-বাঁড়ী সাঁজাবাঁর জন্তে নানা 
রকমের নানা আকারের তৈজসপত্র তৈরীও সম্ভব 
হয়েছে। দশ বছর আগেও এটা সম্ভব ছিল না। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


২৫৫ 


সৌরকিরণ বিদ্যতে পরিণত করবার 
নতুন পদ্ধতি 


মহাকাশমানে বাবহারের জন্টে সৌরকিরণকে 
বিছ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করবার উদ্দেস্টে অতিশয় 
পাতল। গার্মেইলেকৃটিক যণ্ধ (পা।নেল) তৈরী করা 
হয়েছে। মহাকশযানে এরপ যন্ শীগ্বই ব্যবহার 
করা £বে। 

জেনারেল আয়নামিক্ন কর্পোরেশন নামক 
আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠঠন এই যন্ধ তরী করেছে। 
বর্তম[নে ব্যবঙ্ত সিলিকন সৌর-সেলের তুলনায় 
এগুলির কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। 
প্রথমতঃ এগুপি ওজনে অনেক হাল্কা এব" তৈরী 
করতেও খরচ কম পড়ে। তাছাড়। তেজস্কিমত।র 
মধেোও এগুলি টিকে থাকতে পারে। 


ফটে!-ইলেকটি ক সে|ল।র সেলের সাহামো যেমন 
সৌরকিরণকে সর|সরি বিছ্যুতৎ্-খক্তিঠে পরিণত 
কর। সম্ভব হয়, এই পা1নেলের সাহায্যে কিন্ত হা 
হয় না। থার্মে/ইলেকটিক পা।নেলের সাহায্যে 
সৌরকিরণকে প্রথমে ঠাপ ও পরে বিছ্যাৎ-শক্তিতে 
পরিণত কর! হয়। মহাঁকশযানের  শিয়ন্ত্রণ, 
বৈজ্ঞ/নিক মন্পাতি পরিচ।লণ।, যোগাযে।গ রঙ্গা 
কর! প্রভৃতি কাজের জন্তে এ বিছ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার 
কর। ভবিষ্ানে সম্ভব হবে। 


প্রতি প্যানেলে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ুদ্র কতকগুলি বস্ত 
থকে, যেগুলিকে বলা হয় থার্মোইলেকটিক 
এলিমেন্ট। এগুলি আয়তনে দেশলই কাঠির 
মাথার চেয়ে বড় নয়। প্রতি প্যানেলে যে পরিমাণ 
বিছ্যুৎৎ উৎপন্ন হয়, তা এক ওয়াটের চার ভাগের 
এক ভাগ। প্রথম অবস্থায় এইরূপ তিনটি প্যানেল 
নিষ্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে । 

থার্মোইলেকটিক প্যানেল নির্মাণে বৈজ্ঞানিক 
কলাকৌঁশলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মহাঁকাশ- 
যানে এই প্যানেল এমনভাবে সন্নিবেশিত হবে 
যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করবার পর এ 


২৫৬ 


প্যনেল মহাকাশযনের বাইরে সারি 
সৌরকিরণ গ্রহণ করবে। 


হায়দরাবাদের জাতীয় গবেষণাগার 


ভারতের গবেমণগারসমূহে এমন কোণ 
গবেষণা চালানো যেতে পারে কি ন।, যার ফলে 
উভয় দেশই উপরুত হবে-_-এই বিষম্নটি পর্যালোচনা 
করে দেখবার উদ্দেশ্টে কয়েক বছর আগে মাকিন 
কৃষি দপ্তরের ছু-জন বিজ্ঞানী ভারত পরিদর্শনে 
এসেছিলেশ। ঠারা হায়দর।ব।দে এসে সেখানকার 
আঞ্চলিক গবেসণাগারে ভারতীয় বিজ্ঞশীদের 
সজী তৈল থেকে কঙকগুলি উপকরণ টতিরীর 
প্রক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে যান। এই প্রক্রিয়ায় 
তার! হাইড্রেকসিল বা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেণ 
গ্রপকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। এতে এ 
তৈল শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়। 

তারা! তারতীয় বিজ্জখানীদের বলেছেন, এ 
হাইড্রেক্সিল গ্র,পের উপকরণ কম পরিমাণে প্রয়েগ 
করলে এ তৈল শক্ত না হয়ে ক্যাস্টর অয়েলের মত 
ঘন বস্ততে পরিণত হতে পারে এবং তা নান! 
কাজেই লগানে। যেতে পারে। জেট ইঞ্জিনে 
ক্যস্টর অয়েপ লুত্রিক্য।ণ্ট হিসাবে, সৃগন্ধ দ্রব্য ও 
নাইলন তৈরীতে এবং পরিস্কারক দ্রব্য হিসাবে 
ব্যবহাত হয়। 

তিসির তৈলে বানিস, রং প্রতভৃতি তৈরী 
হয় আর লোএতেল ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 
বহুকাল থেকেই খাগ্থ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

এই ছু-জন মাফিন বিজ্ঞানীর পর্যালোচনার 
পরেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে 
হাক্দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগারে এই বিষয়ে 


জ্ঞান ও বিড্কান 


| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


-গহেধশারজে একটি চুক্তি সম্পাদিত হুয় এবং 
রই" উদ্দেশে ফান কমি দপ্তর থেকে এ 
গবেসণাগারকে এলাচ বছরের জন্যে ১১৪৯৪* টাঁকা 
দঁনি-করা হর়। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক 
আ্যাণ্ড ইনডাস্টিয়েল রিসাঠচ ভারতে কয়েকটি 


গবেনণাগার পরিচালনা করে থাকেন। 
হায়দরবাদের এই গবেষণাগারটি এদেরই 
অন্যতম | * 


এই গবেষণার ফলে তিসি ও লোঁঞুতৈলের 
সমন্বয়ে নানা রুত্রিম বস্ত 'তরীর ব্যবস্থা হয়েছে। 
লোধতৈলের সাহায্যে এক রকম পালিশ তৈরী 
হয়ে থাকে, যা কয়েক বছরেও হল্দে হয় না। 
হায়দর[বাদে ডাঃ কে. টি, আচায়। এই গবেষণা 
সংকান্ত ক(জকর্ম পরিচ।লন] করছেন । 


কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয় 


ম[কিন যুক্তরাষ্ট্রের উধ্বাক।শে পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটাবাঁর ফলে যে কৃত্রিম তেজস্কিপ্ন বলয়ের 
হুষ্টি হয়েছে, রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে তারকা 
ও নীহারিকাপুঞ্জের অবস্থান নির্ণষে তা কোন 
বধ! সৃষ্টি করবে না বলে মাকিন পারমাণবিক 
শক্তি কমিশন, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং জাতীয় বিমান 
বিজ্ঞান "ও মহ।|কাশ সংস্থা একটি রিপোর্টে 
জানিয়েছেন। তারা আরও জানিয়েছেন যে, এই 
বলয় দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর ফলে চোগ্বক 
নিরক্ষবৃত্ত এলাকায় যে সব তেজস্ক্রিয় কণা পুঞ্জীভূত 
হয়েছে, সেগুলি ক্রমেই হাঁস পাচ্ছে । টেলস্টার এবং 
ইনজুন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আভাস পাওয়া 
গেছে যে, এই বলয় এক বছর পর্যস্ত স্থায়ী হতে 
পারে। 


কিশোর বিজ্ঞানীর 
ধণ্তও 


শান ও বিত্ঞান 





৫. ০১৫৬৬ 
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যুক্তরাষ্ট্রের “স্যাটান” 
মহাকাশযানের উড্ডয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত রেডার যঙ্। 


হ্নকেতু 


নভোমগুলের অনেক কিছুই এখনও মানুষের অজানা রয়ে গেছে। মানুষ চেষ্টা 
করছে মঙ্গল, টাদ প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে পাড়ি দেবার জন্যে। অনেকট। সাফল্য 
লীভও করেছে মানুষ এই কাজে । কিন্তু তবু অলীম এই নভোমগ্ডলের বিচিত্র রহস্তের 
সামান্ত অংশও মানুষের বোধগম্য হয় নি। ধূমকেতুর ব্যাপারটাও এই রকমের একট! 
হস্ত । আজও জ্যোতিধিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বলতে পারেন না, কি বরে ধূমকেতুর 
টৎপত্তি হয়েছে। 

ধূমকেতু সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আগে জান! দরকার, কি বস্তব দিয়ে 
ধূমকেতু তৈরী । বিধাত জ্যোতিবিজ্ঞানী পাপ্লিভ্যাল লাওয়েল বলেন, ধূমকেতুর মধ্যে 
কিছুই নেই--নান| ঘটনার মধ্য দ্রিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে_যখন ১৮৬১ সালে 
লিরিডের ধূমকেতুর সঙ্গে এবং ১৯১* সালে হালির ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়। 

হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে যখন পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, 
তখন পৃথিবীর বছ অংশে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভয়ে অনেকে চার্চে জমায়েত 
হয়ে প্রার্থনা! করতে থাকে । কারণ তাদের ধারণা ছিল, এই সংঘর্ষে পৃথিবী নিশ্চয়ই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। -কিন্তু পরে দেখা গেল ব্যাপারট। কিছুই নয়। 

ধূমকেতুর একবার দেখা পাওয়ার পর বহু বছরের মধ্যে আর তার দেখা পাওয়৷ 
মায় না। এক একট! ধুমকেতু যে কোন একট প্রকাণ্ড গ্রহের সমান। এরূপ বিশাল 
আকৃতি সত্বেও ধূমকেতুর মধ্যভাগ সম্পূর্ণ ফাকা--এক বিরাট শুন্য। ধূমকেতুর লেজ 
নান৷ রকমের হয়ে থাকে । আবার কোন কোন ধূমকেতুর লেজ থাকেই না। ধূমকেতুর 
অগ্রভাগই অনেকট! ঘন অবস্থায় থাকে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন ধৃমকেতুকেই খুব 
ভাল করে পরীক্ষা কর! সম্ভব হয় নি। 

সাধারপতঃ ধূমকেতুর দেহে থাকে ছোট ছোট পাথরের টুকরা, যা অগ্রভাগেই 
বেশী পরিমাণে থাকে, আর লেঞ্জের দিকে ক্রমশঃই পাতল! হয়ে আসে। এই সব 
পাথরের টুক্রার চতুর্দিকে একট! গ্যাপীয় পদার্থের আবরণ থাকে । এই গ্যাসকে 
বল! হয় 'কমা?। [... 

এই সব পাথর আর গ্যাসের ঘনত্ব অতি নামান্ত। তাই কোন ধূমকেতুর সঙ্গে 
সংঘর্ধ হলে এমন কিছু মারাত্মক বাপার ঘটবার সম্ভাবনা নেই। 

ধূমকেতু সাধারণতঃ খুব উজ্জল হয়ে থাকে । ধূমকেতুর নিজের কোন আলো না 
থাকলেও নৃর্ধের আলো! প্রতিফলিত হয়ে খুবই উজ্জল দেখায়। সূর্ধের আলো ধুমকেতুর 
অভ্তাস্তরস্থ পাথর আর গ্যাসের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে এই ওজ্জল্যের স্থ্টি করে। 


২৫৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


কোন কোন সময় প্রায় ২০০ লক্ষ মাইল লম্বা অত্যুজ্জল লেজওয়াল! ধূমকেতু 
পৃথিবী থেকে দেখা যায়। ১৮৪৩ সালে এরূপ একটি ধূমকেতু দেখ! গিয়েছিল। একবার 
পরিক্রমায় এর প্রায় ২০** ৰছর সময় লাগে। ধূমকেতুর লেজ সব সময়েই স্থর্ধের 
বিপরীত দিকে থাকে। তাই যদ্দি কোন ধূমকেতু তার গতিপথের মাঝখানে থাকে, 
তরে লেজটি সামনে আছে বলে মনে হবে। বর্তমান শতাববীর আগে পর্যস্ত জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা এর করণ নির্ণয় করতে পারেন নি। অবশেষে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন 
যে,আলোক যে কোন বস্তর উপর চাপ দিতে পারে, যার ফলে হাক পদার্থসমূহ 
অনেক দূরে সরে যেতে পারে। 

প্রায় ৮** ধূমকেতুর কথা জান! গেছে, যাদের একবার স্র্যপরিক্রমায় প্রায় ১২ 
বছরের মত সময় লাগে। বিখ্যাত হালির ধূমকেতু প্রায় ৭৭ বছরে একবার সুর্ষপরিক্রমা 
করে। তাই ১৯১* সালের পর আবার ১৯৮৭ সালে এই ধূমকেতুর দেখ! পাওয়া সম্ভব। 
এই পরিক্রম! কালে ধূমকেতু যে কেবল ওজ্জল্য হারায়-__তা নয়, অনেক সময় তার৷ 
অনেকগ্চলি অংশে বিভক্ত হয়েও পড়ে । এই ভাঙ্গা অংশগুলিকেই আমর! উদ্কাপাত 
রূপে দেখে থাকি। 

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বদ্ধে জ্যোতিবিজ্ঞানীর1 সঠিক কোন কথ! বলতে পারেন না। 
ধূমকেতুর গতিপথ আর গতিবেগ দেখে একথা জানা! গেছে যে, এর! স্র্ধের আকর্ষণের 
বাইরে যেতে পারে না। 

অনেকে বলেন-_-সৌরজগৎ স্থ্টিকালে ধূমকেতুর স্থষ্টি হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে কোন 
কথাই নিশ্চিতভাবে বল! যায় না। অনেক জ্যোতিধিজ্ঞানীর মতে, ধূমকেতু বৃহস্পতি 
বা শনিগ্রহের আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাতের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। 

সঠিকভাবে কিছু জানা না গেলেও একথা সত্য যে, বর্তমান যুগে মানুষ যখন 
নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক অভিনব তথ্য সংগ্রহ করছে, তখন কোন দিন 
হয়তো নভোমগুলের বিচিত্র রহস্তের কিনার কর! সম্ভব হবে। 


সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরেনাসের আবিষ্কার 


আকাশ ভতি তারা ফুটেছে । আর সেই দিকেই একট! দূরবীণে চোখ লাগিয়ে 
£| করে তাকিয়ে আছেন হার্শেল। 

এমনি একদিন নয়_-দিনের পর দিন তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন আকাশের 
ঞো।তিষ্টিকে। মন তখন আশায় ছলছে। হ্যা, নড়ছে তো! নড়ছে জ্যোতিক্ষট1। 
তাহলে তো ওট! নক্ষত্র নয়! নিশ্চয়ই ওটা একট? ধুমকেতু! হ্যা, কোন তুল নেই, 
ওট| একটা ধুমকেতু-_-উল্লাসধবন করে উঠলেন তিনি। তাহলে তিনি একটা ধূমকেতুর 
আবি্চারক বলে খ্যাত হতে পারবেন ! 

কি কৌতুককর ঘটনা--ধাঁর ভাগ্যে একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কৃতিত্ব রয়েছে, 
তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ধূমকেতু আবিষ্কারের চেষ্টা করে চললেন। আমি ইউরেনাসের 
আবি্ষারক ফ্রেডরিক উইলিয়াম হার্শেলের কথাই বলছি। 

আসলে হার্শেলের ইউরেনাস আবিষ্কারের ব্যাপারট!। আগাগোড়াই বিস্ময়কর । 
অল্প বয়সেই তিনি বেশ নাম করেছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে । বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন 
রয়াল ব্যাণ্ড পার্টিতে । তারপর কিভাবে সঙ্গীতজ্ঞ থেকে জ্যোতিবিজ্ঞানী হলেন, সে আর 
এক গল্প। দিনের পর দিন তিনি ছুরবীণে চোখ দিয়ে থাকেন, তাও ইউরেনাস 
আবিষ্কারের জন্তে নয়-_-আকাশের তারকার একট] তালিক তৈরী করবার জন্যে । 

তারকার তালিকা তৈরী করতে করতেই তিনি যে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার 
করেছিলেন, একথা তার ১৭৮১ সালের রোজনা'মচ। এবং রয়্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপিত 
'একটি ধূমকেতুর বিবরণ, নামক নিবন্ধ থেকেই জানা যায়। 

হার্শেলের সহোদরা অনেকগুলি আবিষ্কারের মধ্যে একটি ধুমকেতু আবিষ্কারের 
কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার নাম বিজ্ঞানের পাতাতেই কেবলমাত্র লেখা আছে। 
আর হার্শেলের নাম গাঁথা আছে সকলের মনের মধ্যে । যাহোক, হার্শেলের ভূল ধর! 
পড়তে দেরী হলো না। গ্রীনউইচ, অক্সফোর্ড এবং অন্তান্ত স্থানের জ্যোতিবিজ্ঞানীর! 
আপ্রাণ চেষ্টা করে জ্যোতিষ্চটির কক্ষপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর 
সেইথানেই অন্থবিধা দেখা দিল। ধূমকেতুর যে অধিবৃত্তাকার পথে জ্যোতিক্ষটির চঙ্গবার 
কথা, জ্যোতিষ্ষটি তে! সেই পথে চলছে না! তাহলে? 

হার্শেলও পড়লেন ছিধায়। এতদিন ধরে যাকে তিনি ধুমকেতু বলে ধরে 
নিয়েছিলেন, সেট! তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ধূমকেতু নয়। তবে জিনিষটি কি? 

সমস্যার সমাধান মিললো কয়েক মাসের মধ্যেই । ইংল্যাণ্ডের সেপ্ট পিটাপ্সবার্গের 


২৬, জান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


গণিতজ্ঞ আনডার্স যোহান লেক্পেল জানালেন, খুব সম্ভব জ্যোতিহ্ষটি পৃথিবীর কক্ষপথের 
বাইরের কোন গ্রহ। 

এভাবেই হার্শেল আবিষ্কার করলেন ইউরেনাস গ্রহটিকে । অথচ এই গ্রহটিকেই 
ফ্লেমহীড, ব্রাড,ল প্রমুখ জ্যোতিবিজ্ঞানীরা ১৬৯০ থেকে ১৭৮১ সালের মধ্যে অন্ততঃ 
সতেরো! বার লক্ষ্য করেছেন, আর সতেরে। বারই সকলে এটিকে নক্ষত্র ভেবে অনুসন্ধান 
করবার চেষ্টা করেন নি। ন্বীকার করতেই হবে, হার্শেলের মত তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তার! 
লক্ষ্য করবার কোন চেষ্টা করেন নি। 

এটি হার্শেলের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলেই, স্বীকৃত হয়। এর আগেধে 
গ্রহগুলির বিষয় বিজ্ঞানীদের জান! ছিল, সেগুলি জান! ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকেই। 
বিজ্ঞানের যুগে গ্রহ আবিষ্কার এই প্রথম। 

এরপর প্রশ্ন এলো নতুন গ্রহটির নামকরণের । তৃতীয় জর্জের সম্মানে হার্শেল 
গ্রহটির নাম দিলেন__-জঙ্জিয়ান নাইডান। কিন্তু এই নাম বেশী দিন কেউ গ্রহণ করলো 
না। ফরামী জ্যোতিবিজ্ঞানী লালাণে গ্রহটির নাম দিলেন “হার্শেল' | কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
বাপিনের জ্োতিধিজ্ঞনী বোড-এর দেওয়া ইউরেনাস নামটিই স্বীকৃতি পেল। 

ইউরেনাস নিঃসঙ্গ নয়। পাঁচটি সঙ্গী তার চারদিকে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
১৭৮৭ সালে হারশেল নিজেই ছুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। ১৭৯৭ সালে তিনি 
আরও চারটি উপগ্রহ আবিষ্কারের দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু এবার দেখ। গেল, এগুলির 
সত্যই কোনও আপেক্ষিক গতি নেই, সেগুলি অনেক দূরের ক্ষীণ নক্ষত্র মাত্র। ১৮৫১ 
সালে ইংরেজ জ্যোতিবিজ্ঞানী লাসেল নতুন ছুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। সবশেষের 
উপগ্রহটির আবিষ্কৃত হলো তারও প্রায় এক-শ" বছর পরে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে। টেক্সাসের ম্যাকডোনাল্ড মানমন্ৰির থেকে কুইপার ফটোগ্রাফীর সাহায্যে 
আবিষ্কার করেন পঞ্চম উপগ্রহ-_মিরা্া। পাচটি উপগ্রহের নাম__-এরিয়েল, আমব্রিয়েল, 
টাইটানিয়া, অবেরন এবং মিরাণড। | 

এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে আবিষ্ষারের সুরু হলো, তার প্রাথমিক পর্যায় 
শেষ হলো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । ইউরেনাসের আবিষ্কার স্থগম করে দিল নতুন 
গ্রহ নেপছুন এবং প্রুটোর আবিষ্কারের পথ। বিজ্ঞান জগতে চিরম্মরণীয় হয়ে রইলো 
একট! মহান আবিষ্কার, যার সুরু একট! ভুলের মধ্য দিয়ে। 


প্রীনুদামচন্দ্র রায় 


ংখ্যার কথা 


তোমর! ছেলেবল। থেকেই ১২৩.*"ইত্যাদ্দি সংখ্যা্চালর সঙ্গে পররিচিত। কিন্তু 
এই সংখ্যাগুলি কি এবং এদের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? 
্‌ ১,-১, ২,-২, "এদের বলা হয় *ম্বাভাবিক সংখ্যা” (ইৈওএ] ই 010162),) 
অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন জটিলতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। আবার ১, ২, ৩..." 
ইত্যাপ্দিকে ধনাত্মক সংখ্যা (00510৮60102) ও -১১ -২১ -৩--." ইত্যাদ্দিকে 
খণাত্ক সংখ্যা (০8961৬০ 00021) বল! হয়। মনে হতে পারে, এদের মধ্য পার্থকা 
কোথায়? দেখ, শেষোক্ত দলের প্রত্যেকের আগের দিকে একটি করে ছোট্ট সরল 
রেখ। (-) আছে, য! প্রথমোক্ত দলের কারুর নেই। শুন্য (০) যতক্ষণ সংখ]ার ডান- 
পাশে না বসে, ততক্ষণ যেমন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি এই সরল রেখাটি 
(-) সংখ্যার বামপাশে না বসলে এর মূল্য বুঝ। যায় না। ডান দিকের শৃম্ত যেমন 
সংখ্যাটিকে দশগুণ বাড়িয়ে তোলে, তেমনি বা-দিকের সরল রেখা সংখ্যাটিকে একেবারে 
উল্টে বানিয়ে দেয়। এটির নাম হচ্ছে--খণাত্মবক বা বিয়োগ চিহু। ধর, তুমি আর 
সমীর ক্লাশে ঠিকমত উত্তর দ্রিতে পারছে! না। শিক্ষক মহাশয় বেত হাতে নিয়ে 
বলেন_তোমর। আমার দিকে এগিয়ে এস। সমীর শিক্ষক মহাশয়ের দিকে ২ গজ 
এগিয়ে গেল। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ে পিছনের দরজার দিকে ছুই গজ পিছিয়ে গেলে। 
তাহলে তুমি শিক্ষক মহাশয়ের দিকে কতট। এগিয়ে গেলে? উত্তর হবে, _২ গজ । 
এবার বুঝলে তে৷ কি করে ঝণাত্মক সংখ্য। ধনাত্মক সংখ্যার উল্টো হয়। 
আবার ২, ৪, ৬..,...এদের নাম হলো “জোড় সংখ্যা (দ:০] ০9৮০1) 3 
৩১ ৫, ৭১... ইত্যাদি হলো “বিজোড় সংখ্যা” (904 10021) । এদের মধ্যে প্রভেদ 
কি? ধর, তোমরা ৭ জন আছ। বললাম_তোমর1 সমান ছুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। 
কিন্ত তোমর1 ত1 করতে পারবে না--কারণ ছয়জন ছেলে তিনজন তিনজন করে ছটি 
দল তৈরী করবে, কিন্তু একজন কোন দলে যেতে পারবে না। যে দলে যাও--সে দলের 
সংখ্যা অপর দলের চেয়ে এক বেশী হয়ে যাবে । তাই এই ৭ সংখ্যাটিকে বিজোড় সংখ্য। 
বল! হয়। কারণ তোমরা একে ২ দিয়ে ভাগ করতে পারবে শা। অপরপক্ছে, 
যেহেতু ৬ সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য, সেহেতু এটি একটি জোড় সংখ্য!। 
১) ৪) ৯) ১৬) ২৫..""এদের বলা হয় “বর্গ সংখা? (34816 1 010021)। তোমর! 
বর্গক্ষেত্র দেখেছ । বর্গক্ষেত্র একটা আয়ত ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে এর 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হুই-ই সমান । ১১ ৪, ১৬**ইত্যাদি সংখ্যক যে কোন একক বিশিষ্ট আয়ত 


২৬২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ক্ষেত্রুকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলিকে বর্গাকারে সাজানো 
যেতে পারে। তাই এদের বলা হয় "বর্গ সংখ্যা) ধর, তোমরা ১৬ জন ছেলে 
আছ। বললাম, তো।মর! বর্গাকারে দাড়াও-_অর্থাং তোমাদের এমন ভাবে দাড়াতে 
হবে, আমি যেন যে কোন দ্দিক থেকে তোমাদের সমান সংখ্যক ছেলেকে দেখতে পাই। 
তোমরা! চারজন, চারজন করে চারটি সারি তৈরী করে পর পর দীড়িয়ে গেলে, অর্থাৎ 
১৬ সংখ্যাটিকে বর্গাকারে সাজানো হলে! । বর্গ সংখ্যার এই হলে বৈশিষ্টা । অঙ্কের 
ভাষায় বলতে গেলে--যে সংখ্যা ছুটি একই সংখ্যার গুণফল, তা একট। বর্গ 
সংখ্য। ; যেমন-- 

8-২৮২-২ 

৯০৪৩ %৩_-৩২ 

১৬-৪১৪-৪- 

আবার ১, ৩, ৫, ৭, ১১*-* ইত্যদি সংখ্যাগ্ুলিকে একট! পৃথক নাম দেওয়া 
হয়েছে। সেই নামটি হলো__মৌলিক সংখ্যা (0006 টৈম059) 1 এই সংখ্যাগ্চলিও 
ঠিক তেমনি--এর! হয় “একের দ্বারা, ন! হয় নিজের দ্বারা বিভাঙ্য হবে, কিন্তু অন্ত কোন 
সংখ্যার দ্বার বিভাজ্য হবে না। 

১৩, ৫....,*এদের বল। হয় বিজোড় সংখ্যা। কতকগুলি ঢাঁকৃন। দেওয়া! গ্লাস 
দর্শকদের সামনে রাখ। তারপর গ্রাসগুলির মধ্যে প্রথম বিজোড় সংখ্যাটি, প্রথম 
ছটি বিজোড় সংখ্যা, প্রথম তিনটি বিজোড় সংখ্যা ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ প্রথম গ্রাসে 
১ কে, দ্বিতীয় প্লাসে ১ও ৩ কে, তৃতীয় গ্লাসে ১,৩ ও ৫ কে--এই ভাবে ঢুকিয়ে 
রাখলে । তারপর এক একটি গ্লাদ থেকে সখ্যাগুলিকে একসঙ্গে বের করে আন-- 
দেখতে পাবে, এক একটি বর্গদংখ্যা হয়ে গেছে। কারণটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। 
আমল বথা বিজোড় সংখ্যাগুলিকে ক্রমান্বয়ে যোগ করলে--যোগফল একটি বর্গ-সংখ্যা 
হয়। যেমন-_ 

১+৩-৪ একটি বর্গসংখা। 
১+৩-4+৫-৯ ৯ রা 
১+৩+৫+৭-১৬ » » 
১+৩+৫+৭+৯-২৫ ১ » 
ইত্যাদি 


শ্রীমনোরগ্জন মাইতি 


আগ্নেয়গিরি 


তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান যে- সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বলিঘ্বীপে আগুং 
আগ্নেয়গিরির অগ্নাংপাঁতের ফলে প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও জীবননাশ হয়েছে। এই অগ্নাং- 
পাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত ভম্মরাশি পূর্ব জাভার রাজধানী নুরাবায়াকে মধ্যান্ছে অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন করে ফেলে। হঠাৎ অন্ধকার হওয়ায় স্কুল-কলেজ ছুটি হয়ে যায়-'যানবাহন 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে জলন্ত লাভাত্রোতে আশেপাশের গ্রামগুলি বিপন্ন 
হয়ে পড়ে। আগুং পর্বতের জালামুখ থেকে উৎঙ্ষিপ্ত গরম ছাই ও পাথর ৪৫ মাইল 
দূরে গিয়েও পড়েছে। জলস্ত লাভাজোতে শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটে। স্থানীয় 
অনেক গ্রামের অধিবাসীর। ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্যে মন্দিরে গিয়ে ধরণ দেয়। 
তাদের ধারণা-_-ভগবান খুসী হলেই আগুং আগ্নেয়গিরি ঠাণ্ড|! হবে। শতাধিক বছর যাবং 
আগুং আগ্নেয়গিরি সুপ্ত ছিল। হঠাৎ একদিন মে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 

আগুং পাহাড়ের ধারেকাছে অবস্থিত কয়েকটি গ্রামের সর্দারের! হুকুম দিলেন__ 
মন্দিরে গিয়ে সব গ্রামবাসী প্রার্থনা! কর-_কেউই পালাতে পারবে না। দেবতাই এই 
বিপদ থেকে আমাদের বাচাবে। ওদিকে সামরিক কতৃপক্ষ ঘোষণ! করলেন--গ্রাম 
ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাও, নচেৎ কেউই রক্ষ। পাবে না। কিস্তু কেউই সামরিক 
কতৃপক্ষের ঘোষণ! অনুযায়ী গ্রাম ছেড়ে পালালে। না-_দিনরাত্রি দেবতার উদ্দেশ্যে 
প্রার্থনা করতে লাগলো । 

ওদিকে আগুং পর্বত থেকে উৎক্ষিপ্ত কালো ধোঁয়া ও ধুলায় সমস্ত আকাশ 
ছেয়ে ফেলেছে; উত্তপ্ত গলিত লাভাজে।ত ক্রমশঃ এগিয়ে আনছে, আর অগ্নি উদগীরণও 
চলেছে সঙ্গে সঙ্গে । ক্রমে ক্রমে সেই গলিত লাভাশ্রে।ত সব গ্রামগুলিকেই ঢেকে ফেলে । 

ইন্দোনেশিয়ার রেডক্রশের অধ্যক্ষের মতে, আগুং পর্বতের অগ্নৎপাতের ফলে প্রায় 
লক্ষাধিক লোক গৃহহার! হয়েছে। মারা গেছে প্রায় এগারো হাজার লোক। আগ্নেয়গিরি 
থেকে নিঃস্থত লাভা, ভম্মরাঁশি ও প্রস্তর বর্ষণের ফলে এমন অবস্থার টি হয়েছে যে, 
সেখানে আগামী দশ বছরে কোন শশ্যাদি জন্মাবে ন| বলেই মনে হয়। বেসাকী, গো) 
আমেদ প্রভৃতি কাছাকাছি গ্রামগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১০*,*** একর 
জমির শস্য বিনষ্ট হয়েছে এবং ৩৫,০০০ গবাদি পশু মারা গেছে। যার! আগে সাবধান 
হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিল, একমাত্র তারাই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। 

আগ্রেয়গিরির অগ্নাংপাঁত যে কিরূপ ভয়াবহ, ত উপরের ঘটনার বিবরণ থেকে 
সহজেই বুঝতে পারা যায় | আগ্নেয়গিরির এই রকম অগ্ন াৎপাতের সংবাদ মাঝে মাঝেই 
শোন! যায়। 


২৬৪ ভ্যান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


পৃথিবীতে প্রায় ৩০০-এর বেশী সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে । এক সারি আগ্নেয়গিরি 
বেষ্টন করে আছে প্রশাস্ত মহাসাগরকে । আর একসারি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ” ক্যানারী 
দ্বীপপুঞ্জ ও ভূমধ্যসাগর সহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। কিন্তু জাভা ও সঙ্গিহিত ইন্দোনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জ গুলিতেই আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা সর্বাধিক। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরিকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়; যথা-সক্রিয়, সপ্ত ও নিক্ষিয়। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 
থেকে সর্বদাই অগ্নযৎপাত হয়। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ুযাৎপাত 
হয়। আর নিক্রিপ্ন আগ্নেয়গিরি থেকে মগ্রাৎপাতের কোন সম্ভাবন। থাকে ন!। 

নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে ভূত্বক বিদীর্ণ হয়ে ভূগর্ভের উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত 
হয়ে সুরে স্তরে জমাট বেঁধে ক্রমশঃ উচু হয়ে আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। এর শীর্বদেশ হয় 
মোচার মত। শীর্বদেশে কড়াইয়ের মত আকুতিবিশিষ্ট মুখগহবর থাকে । এই মুখগহবরকে 
বলা হয় জ্বালামুখ। জ্ঞালামুখ দিয়েই ভূগর্ভের উত্তপ্ত লাভাআোত, আগুন, ধোয়া, ধুল। 
প্রভৃতি নির্গত হয়। | 

অগ্র্যৎপাতের কারণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস 
করেন, তেজস্্িয় পদার্থের দরুণ ভূহকের স্থান বিশেষ অত্যধিক উত্তপ্ত হবার ফলে 
অগ্ন্যৎপাত হতে পারে। আবার কোন কোন তৃতত্ববিদ বিশ্বাস করেন-_তৃত্বকের 
আন্দোলনের ফলেও অগ্নযৎপাত হতে পারে। ভূমিকম্পের দরুণ ভূত্বকে যে প্রচণ্ড 
আলোড়ন হয়_-তার ফলে তৃপৃষ্ঠের নিম্নস্থিত গলিত পদার্থলমূহ তূপৃষ্ঠে নির্গত হয়। 
অগ্নৎপাতের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গ্যাস গলিত লাভা প্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর 
উপরে বেরিয়ে আসে । এই গ্যাস হচ্ছে জলীয় বাম্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আমোনিয়াম 
ক্লোরাইড ও সালফার ভাইঅক্সাইড প্রভৃতির সংমিশ্রণ । 

ভূমিকম্পের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন কোন আগ্নেয়গিরির 
অগ্নৎপাত হয় ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে বা পরে। আবার কোন কোন আগ্নেয়গিরির 
প্রচণ্ড বিশ্ষোরণের ফলেও ভূমিকম্প হতে দেখা গেছে। অবশ্য অগ্নাৎপাতের সঠিক 
কারণ নির্ণয়ের জন্যে ভূত্ত্ববিদের! গবেষণ! চালাচ্ছেন । 

এখন কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্াংপাতের কথ। বলছি। এযাবৎ বিজ্ঞানীর! 
চার শতেরও বেশী অগ্নন্যৎপাতের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। অগ্নযৎপাতেয় ফলে ভূমির 
উর্বরা শক্তি বাড়ে। কোন কোন আগ্নেয়গিরির শু্ধ জালামুখে বৃষ্টির জল জমে হুদের 
সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। 

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি একদিন দেখ। গেল--সিসিলির ১০,৭৭১ 
ফুট উচু আগ্নেয়গিরি এট্নার জালামুখ থেকে ধোয়া, আগুন ও ধূল! উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ 
ছেয়ে ফেলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শোন! যাচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ। এট্নার আবদ্ধ জ্বালামুখ দিয়ে 
ভিতরের গ্যাস সজোরে নির্গত হবার ফলেই প্রচণ্ড শব্ধ শোনা যাচ্ছিলো । এট্নার 
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জালামুখ থেকে উদগত অগ্নিশিখায় আকাশ লাল হয়ে যায়। জালামুখ থেকে উত্তপ্ত 
গলিত লাভাশ্রোত এট্নার গা বেয়ে ধীরে ধীরে ঢালু অংশে অগ্রসর হতে থাকে । গলিত 
লাভাপ্রবাহে মিলো৷ এবং রেনোজোনাম নামক ছুটি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে ঘায়। 
বাঁড়ীঘর, ক্ষেত-খামার সবকিছু লাভাপ্রবাহে ঢাক! পড়ে। চল্লিশ হাজার একর ফল 
ও চাষের জমি একেবারে বিনষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে 
পালিয়ে যায়। 

এট্না যখন সুপ্ত থাকে তখন তাঁকে অতি সুন্দর দেখায়। তার শীর্দেশ সাদ তুষারে 
আবৃত। এট্‌ুনার পাদদেশের চারদিকের পরিমাপ ১০০ মাইলেরও বেশী । এর প্রধান 
জ্বালামুখ তিন মাইল চওড়া এবং ১০০০ ফুট গভীর। মোচাকৃতির শীর্দেশের চারদিক 
ঘিরে আছে ছ-শ' ছোট ছোট জ্বালামুখ। 

মাঝে মাঝে প্রায়ই এটনার অগ্ন্যংপাতে প্রচুর ক্ষতি এবং জীবনহানি হয়েছে। 
এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অগ্নযৎপাত হয়েছে ১১৬৭ সালে। এর ফলে সিসিলির 
ক্যাটানিয়! দ্বীপের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং ১৫,০০০ লোক মারা যায়। ক্যাটানিয়ায় ১৬৬৯ 
সালে ১২ মাইল লম্বা একটি ফাটল স্য্টি হয় এবং তার মধ্য থেকে গলিত লাভাক্রোত 
চল্লিশ দিন ধরে নির্গত হয়েছিল। ক্যাটানিয়ার সমগ্র উত্তর-পূর্ব অংশটাই একেবারে 
জনহীন হয়ে পড়ে। বিধ্বস্ত অঞ্চলকে আবার মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে 
তুলতে বহু বছর সময় লেগেছিল। ১৬৯৩ সালে এট্না আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ 
অগ্ন্যৎপাতের ফলে ষাট হাজার লোক মার! যায়। এই অগ্রযাৎপাতের সময প্রচণ্ড 
ভূমিকম্পও হয়েছিল। এর পরেও অনেকবার অগ্রযাৎপাত হয়েছে । ১৯২৩ সালে 
এট্নায় অগ্নযৎপাতের ফলে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি এবং জীবননাশ হয়। ইউরোপের আগ্নেয়গিরির 
মধ্যে মারাত্মক অগ্র্যংপাতের দিক থেকে এট্নাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
এটি হাওয়াইয়ের মৌন! লোয়া, ইকোয়াডোরের কটোপাক্সি, আইসল্যাণ্ডের হেক্লা, 
দক্ষিণ-মেরুর ইরুবাস এবং মার্টিনিকের পিলী আগ্নেরগিরির সমশ্রেণীতূক্ত। 

৭৯ খুষ্টাব্দে ভিন্থৃভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলে পম্পিয়াই এবং হার- 
কিউলেনিয়াম নগরী ছুটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ভিম্মৃতিয়াসের এই ধ্বংদলীলার কাহিনী 
বিশ্ববিখ্যাত। তার পরেও বহুবার ভিস্থৃভিয়াঁসে বিক্ষোরণ হয়েছে । এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
মায়াত্বক বিস্ফোরণ হয় ১৬৩১ সালে এবং এর ফলে ১৮০০০ লোক মার! যায়। ১৯৪৪ 
সালের মার্চ মাসের অগ্নযৎপাতের ফলেও বেশ কিছু লোক প্রাণ হারায়। প্রশাস্তমহাসাগর 
অঞ্চলে অবস্থিত আগ্নেয় গিরির মধ্যে মৌন লোয়। আগ্নেয়গিরির জালামুখই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড়_-১৩)০০০ ফুট চওড়া এবং ৮০০ ফুট গভীর । 

যবদীপের নিকটবর্তা ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্নংপাত হয় ১৮৮৩ 
সালের ২৬শে ও ২৭শে অগাষ্ট । এর পূর্বে হ-শ" বছর ক্রাকাতোয়া স্বপ্তাবস্থায় ছিল। 


২৬৬ তান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ক্রাকাতোয়ার জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত ধোয়। ও ভন্মরাশি ১৫০ মাইল ব্যাগী আকাশকে 
একেবারে ঢেকে ফেলে। ক্রাকাতোয়ার উৎক্ষিপ্ত ভম্মরাশি ১০০* মাইল দূরবর্তী স্থানেও 
গিয়ে পড়েছিল। এই বিস্ফোরণের গর্জন বহু দূরবর্তী স্থানেও শোন! গিয়েছিল। এই 
অগ্নযৎপাতে হাজার হাঁজার লোক মারা যায় এবং প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি হয়। 

কটোপাকি আগ্নেমগিরির উচ্চতা ১৯,৫৫০ ফুট । এর শীর্ধদেশ তুষারাবৃত। সর্বদাই 
কটোপাক্সির জ্বালামুখ থেকে বাষ্প নির্গত হয়ে থাকে । ইকোয়াডরের কুইটে। থেকে 
৩২ মাইল দুরে আযগ্ডিজে কটোপাক্সি অবস্থিত। ১৬৯৮ সালে কটোপাক্সিতে 
সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে টাকুনগ। শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। শহরের 
অধিকাংশ অধিবাসীই মারা যায়। এর পরেও বহুবার প্রচণ্ড অগ্নযৎপাঁত হয়েছে, কিন্ত তার 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৮৫ সালের অগ্র্যৎপাত। এই অগ্রুৎপাতে প্রচুর 
ধোয়া, ভম্মরাশি এবং অগ্নিশিখ! উ্িত হয় । ১৭৪৪ সালের কটোপক্সির বিক্ষোরণের প্রচণ্ড 
শব্দ ৬০* মাইল দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল এবং উিত ভন্মরাশি ১২৫ মাইল দূরবর্তী 
স্থানে গিয়ে পড়েছিল । পিলী আগ্নেয়গিরির বিক্ফারণও ছিল প্রচণ্ড। সেন্ট পিয়েরী নগরী 
থেকে ছয় মাইল দূরে মাটিনিক দ্বীপে পিলী অবস্থিত। ১৯২ সালের ২রা মে ধুল৷ 
মিশ্রিত খুব উত্তপ্ত কালে! ধোয়। পিলী আগ্নেয়গিরি থেকে উিত হয়ে সেন্ট পিয়েরি নগরীর 
চারদিক টেকে ফেলে। অগ্নি উদগারণ এবং উত্তপ্ত গলিত লাভাআোতে সমস্ত নগরী 
ধংস হয়ে যায়। ৩০০০০ লোক মারা যায়। নগরীর মাত্র ছজন লোক কোন রকমে 
রক্ষা পায়। তার মধ্যে একজন ছিল ভূগর্ভস্থ কারাগারের একজন কয়েদী। 

১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেক্সিকে। শহরের ১০ মাইল পশ্চিমে প্যারিকুটিন 
গ্রামের একটি শস্তক্ষেত্রে হঠাৎ একটি ফাটল দেখ৷ দেয়। ফাটল থেকে প্রথমে ধোয়া, 
ধুল! এবং পরে গলিত লাভা ও আগুন নির্গত হতে থাকে । তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে ১০০০ 
ফুট উচু এবং ৩০০০ ফুট চওড়া একটি আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হয়। প্রায় এক বছর বাদে 
দেখ! যায়_আগ্নেয়গিরিটির উচ্চতা হয়েছে ১৫** ফুট। এই অগ্ন্যৎপাতের ফলে 
প]ারিকুটিন গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। 

এখানে মাত্র কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অগ্ুাৎপাতের কথা বলা হলো। এছাড়াও 
অনেক আগ্নেয়গিরি আছে-_যাঁদের অগ্নাৎপাতের ফলে মান্থুষের জীবনহানি ও আধিক 
ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। 

শ্রীদেবত্রত মগ্ডল 


বিবিধ 


সোভিয়েটের "লুনিক-৪'-এর চন্দ্রের 
আকাশ অতিক্রম 


সোভিষেটের চশ্রলোকযাত্রী রকেটটি চশ্ট্বে 
অ।ক।শপথ অতিন্রম করে চলে গেছে। অবশ্ঠ তার 
সমস্ত কাঁজ সে সম্পূর্ণ করেই মহাক।শে বিলীন হয়ে 
গেছে। সোভিষেট সংবাদ প্রতিষ্ঠান াস' জানিষ্বে- 
ছন--৬ই এপ্রিল ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা 
৬-৫৪ মিঃ-এ পপুণিক-৪, চত্ত্রের ৫১৩০০ মাইণ 
উধ্ব'পথে আকাশ অতিক্রম করেছে। 

'টাস' আরও জানিয়েছে-মানুষের চন্দ্রণোক 
জয়ের পথে 'লুনিক' আরও কিছুটা সাহাঁধয করবে। 
যে সক্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলির 
বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। রকেটটির সঙ্গে বেতার- 
যোগাযোগ আও কিছুদিন অক্ষপ্ন থাকবে, কিন্ত 
আর সে কোনদিনই পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে 
না বা চন্দ্র উপগ্রহরূপে চন্ত্রকে প্রদক্ষিণও করবে 
শ--সে চিরকাণের মত চলে গেছে পৃথিবী 
থেকে চন্দ্র পর্যস্ত দীর্ঘপথ পরিক্রমায় তার সময় 
লেগেছে ৯* ঘণ্টার মত। 

পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা তার গতিপথ 
পিয়ন্ত্রণ করেছেন, যন্ত্রপাতি চালু রাখব|র নির্দেশ 
পাঠিয়েছেন। বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে প্রত্যেকটি 
নির্দেশ পাঁলন করেছে। মান্নষের চশ্রণোক অভি- 
যানের প্রস্তুতি-পর্বে “লুনিকে'র দান অপামান্ত বলেই 
স্বীকৃত হবে। 


ভারতে মহাশুন্য গবেষণার যুগ 


কেরলে ইকোয়েটরিয়াল সাউথ রকেট-ক্ষেপণ 
ঘাটি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত মহাশৃন্ত- 
গবেষণার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিল। এই ব্যপারে 


ুক্তবাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সইযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের ১৯৬২-'৬৩ 
সালের বাঁধিক রিপোটে এ কথা জানা যায়। 

রিপোটে বল হম যে, বণ। প্রতাপ সাগর 
প|রমাণবিক শক্তি-কেশ্রটি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও 
ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক স্থাপিত হইবে। শুধু উহা 
নক্সাটি ক্য।নাডা সরবরাহ করিবে | 

তারাপুরে পারমাণবিক শক্তি-কে স্থ(পনের 
প্রাথমিক কার্য সম্পর, হইয়।ছে। যুক্ত|গ্রেরে একটি 
সংস্থার সহিত টুক্তি হইয়া গিয়ছে। বি 
কার্ধগঠী রচিত হইতেছে। 

তারাপুরের পারমাণবিক শক্ভি-কেন্দ্রে ব্যস 
হইবে ৪৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং উতৎ্প|দশ-ক্ষমতা 
হইবে ৩৮০ মেগ।ওয়াট। এখানে কাজ দ্রুত 
আগাইয়া চণিয়াছে। 

রণা প্রতাপ সাগরের পারমাণবিক শক্তি- 
কেন্দ্রটিতে ২০* যেগ।ওয়|ট শক্তি উতৎ্পধি » হইবে । 
পরে উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ কা যাইবে। 

ভ|রতের তৃতীয় পারম।ণবিক শক্তি-কেন্্রট 
মাদ্রাজ র|জ্যের মহ|বলীপুরমের কাছে স্থাপিও 
হইবে | উধ্বাকাঁশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের 


জন্য কেরলে স।উত্তিং রকেট ক্ষেপণের ব্যবস্থা করা 


হইতেছে। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আরও 
কয়েকটি দেশ অংশ গ্রহণ করিবে বলয়! আশ কর! 
যাইতেছে। 

পারমাণবিক দপ্তর রাষ্্রসঙ্ঘকে জানাইয়া 
দিষাছেন যে, আন্তর্জাতিক মহাশুন্ত-গবেষণার জন্য 
কের।লার এ রকেট-ক্ষেপণ কেশ্রেগ ব্যবহার তাহারা 
করিতে পারিবেন। 


২৬৮ 


ভারতীয় রকেট 


শয়াদিল্লী হইতে ২৩শে মার্চ আারিখে পি. টি. 
আই. কক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, 
আবহাওয়া অফিসসমুহের ডিরেক্টর জেনারেগ 
পি. আর. কৃ রাও ২৩শে মঢ বলেন খে, আগামী 
বত্সর মহাকাশ-গবেমণ। সংক্রান্ত ভাপতীম্ জাতীয় 
কমিটি কয়েকটি আবই-রকেটে উৎক্ষেপের ব্যবস্থা 
করিতে পারে এবং কেরণে যে রকেট-ঘাটি 
স্থপন কর! ১ইঙেছে, সেখান হইতে এই সকল 
রকেট উৎক্গেপ কর। হইবে। 

শ্রী পাও বিশ্ব আব২-বিজ্ঞান দিবস উপলগ্ে 
ভারতীয় আবই-খিজ্ঞ।ন বিভাগ কর্তৃক আম্োজি৩ 
এক অনুষ্ঠঠনে এই কথা বলেন। তিনি আরও 
বলেন যে, এ বিভ|গের একজন অফিসার বর্তমানে 
আবহ-বকেট সম্পর্কে মকিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা গ্রহণ 
করিতেছেন । 


মুগগল-হিমল শৃঙ্গ জয় 


পর্বতারোহণের ইতিহাসে যুগল-হিমল এুর্গ 
জয়ের অভিযানে সাফল্য লাভ বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । অথচ অভিযানে সাফল্য লাভের কয়েক দিন 
আগেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংব।দ পাওয়া যায়। 
খারাপ অ।বহ।ওয়াঁয় হিমালয়ের দশটি অভিযনেরই 
যাত্রা বিপজ্জনকরূপে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু তারপরেই 
দুর্ঘটনার পরিবর্তে একের পর এক সাফল্যের 
সংবাদ আসতে থাকে। প্রথমেই খবর এলো 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর দলটি কোক্টাং শুক্ষে 
আরোহণ করেছে। সে আরোহণের বিশদ 
বিবরণ আসবার আগেই আবার এক নতুন 
সংবাদ পাওয়া! গেল, ফরাসী অভিযাত্রীরা দল বেধে 
সবাই জন্গু পর্বতের শিখর ছুঁয়ে এসেছে। 
বিন্ময় কাটবার আগেই অধিকতর চমকপ্রদ সংবাদ 
পাওয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র জাপানী পর্বতারোহীর দল 
উত্তর-পশ্চিম নেপালের স্থুবিখ্যাত মুকুট-হিমল 
পর্ধতশ্রেণীর ২২২১২ ফুট উচু হোংদে শীর্ষ জয় 


ভ্ভাঁন ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ব, ৫ম সংখ্যা 


করেছে। একটা দিন কাটবার আগেই আবার 
ততোধিক বিশ্ময়কর এক সংবাদ আসে-দ্বিতীকন 
একটি জাপানী অভিযাত্রী দল উত্তর-মধ্য নেপালের 
সবাধিক ভীতিপ্রদ পর্বতশীর্য যুগল-হিমল আরোহণ 
করেছে। ১৯৬২ সালের মে মাস পর্বস্ত যে চারটি 
পর্নত্ণীর্ঘ থেকে সাফল্যের সংবাদ এসেছিল, সেই 
চারটিই এওদিন অজেয় ছিল। 

মুকুট-হিমলের অবস্থান উত্তর-পশ্চিম নেপাঁণে। 
১৯৪৯ সাপের আগে পর্যস্ত এই অঞ্চণটি ভৌগেোলিক- 


দের এক রকম অজাঁশাই ছিল। সেই বঙ্গ 
বৃটিশ পধতারোহী হেনরি টিলম্যাণ সর্বপ্রথম 
এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করে আসেন। তারপর 


১৯৫০ সালে এই পথে এসে পর্বতারোইণের 
ইতিই|সে উজ্জ্বলতম অধ্যায় সংযোজন করেছেন 
ফরাসী পর্বতাঁরোহী মরিস হেরজগ। এর আগে 
দশ বছরে এই অঞ্চলে একাধিক পর্বতাঁভিযাঁন 
হয়েছে, কিন্তু মুকুট-হিমল তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। 
ইসিজাকাঁর নেতৃত্বে জাপানী দলটিই এই পথে প্রথম 
হোঁংদে-শীর্ষে আরোহণ করেছে। 

ইসিজাকা ব্যতিরেকে দলের সাস্য-সংখ্যা 
ছিল মাত্র তিনজন। হিরায়ামা, কুমাগায়া এবং 
মিয়।হারা । তাছাড়া! শেরপা চারজন, আর চল্লিশ 
জন ছিল মালবাহক। মার্চ (১৯৬২) মাসের তিন 
তারিখে অভিষাত্রী দল জাপান থেকে রওন৷ হুন। 
সমুদ্রপথে কলকাতায় এসে আকাশপথে ক1ঠমাও 
হয়ে পশ্চিম-নেপালের পোখারায় উপস্থিত হন। 
পোথারা থেকে হাটাপথে টুকুচে যান। টুকুচের 
উত্তর্পশ্চিমেই মুকুট-হিমল। তারা ওরা মার্চ 
(১৯৬২) জাপাঁন ছেড়েছিলেন, ৮ই মে (১৯৬২) 
হোংদেশীর্ষে আরোহণ করেন ! 

কিন্তু আকিরা টাঁকাহাসির পর্বতারোহণের 
অভিজ্ঞতা অনেক বেশী চমকপ্রদ। ইনি যুগল- 
হিমল অভিযাত্রী দলের নেতা ছিলেন। যুগল- 
হিমল অভিযানের সংগঠক হলেন অল জাপান 
আ।লপাইন আযাসোসিয়েশন-্আর পৃষ্ঠপোধক- 


মে, ১৯৬৩ ] 


দের মধ্যে আছেন- জাপান সরকার, নিপ্পন 
টেলিভিসন ইত্যাদি । 

যুগল-হিমল আসলে একটি পর্বতগোষ্ঠীর নাম। 
এর মধ্যে যে পর্বতশীর্ষটি উচ্চতম, তার ইংরেজি 
নাম--বিগ হোয়াইট পিক। তার উচ্চতা ২২৮৭০ 
ফুট। একে বেষ্টন করে আছে দোর্জে লাকপা, 
গিয়াপ্টসেন, পুবাঁ ইত্যাদি পর্নতীর্য। এই 
পর্বতাকীর্ন অঞ্চলটি লাংটাঁং হিমলের দক্ষিণ-পশ্চিম 
এবং গণেশ ও গোৌরীশঙ্কর হিমলের মাঝখানে । 

কিছুদিন আগে পর্যস্তও মধ্যনেপাপের এই 
শ্ুবিস্তৃত এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার 


ছিল না। ১৯৪৯ সালে টিলম্যান সর্বপ্রথম 
এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তারপর ১৯৫৫ 
সালে শ্রীমতী মোনিকা জ্যাকসনের নেতৃত্বে 


একটি বৃটিশ মহিলা অভিযাত্রী-দল এই পার্বত্যাঞ্চলে 
পবতারোহণের উদ্দেশে আসেন । হিমালফে মহিলা 
পর্ধতারোহীদের প্রথম সাফল্যের কৃতি এঁদেরই। 
এরা আরোহণ করেন গিয়াণ্টসেন শীর্ যার 
উচ্চতা ২০৩০১ ফুট। 
সালে অপর একটি বুটিশ অভি- 
যাঁত্রী-দল এই পর্বতগুলির উচ্চতম শীর্ষ যুগল- 
হিমলে আরোহণের উদ্দেশ্টে আসেন। তিনজন 
অভিযাত্রীকে পর্বতে রেখে এই দলকে ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে আসতে হয়। নিহতদের মধ্যে ছুইজন 
সদস্য ছিলেন, অপরজন স্বয়ং দলের নেতা । 
এরপরেই জাপানী অভিঘাত্রীরা যুগল-হিমল 
শীর্কে নিজেদের করে নেয়। পর্বতারোহৃণের 
ইতিহাসে এটি অভিনব কিছু নয়। এভারেষ্ট 
যে অর্থে বুটিশ-শীর্ষ ছিল, নাঙ্গাপর্বত যে-অর্থে 
জার্মীন-শীর্ব এবং কে-টু আমেরিকান শীর্ষ-- 
যুগল-হিমলও ঠিক সেই অর্থে জাপানী-শীষ । 

১৯৫৮ সালে জাপানের ফুকাদা প্রথম এসে 
পর্বতটির বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে যাঁন। তারপরেই 
১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে পর পর ছুটি অভিযাত্রী-দল 
গঠিত হয় ইতে| ও কাজিমাতোর নেতৃত্বে। কিন্ত 


১৯৫৭ 


বিবিধ 


২৬৪ 


ছুটি অভিযানই ব্যর্থ হয় । এই ব্যর্থতার অন্ততম 
প্রধান কারণ ছিল ছুটি। একটি হলো মন্দ 
আবহাওয়া, আরেকটি হলো পর্যাপ্ত আহার্ষের 
অভাব। 

কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যর্থ অভিযান ছুটির অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতেই তৃতীয় অভিযানটি পরিকল্পিত হয় 
এই অভিধানের নেতা নিখিল জাপান 
পর্বতারোহী সঙ্ঘের কর্মাধ্ক্ষ টাঁকাহাসি। 
সদস্যদের মধ্যে ছিলেন_ নাঁকাঁনো, ইশিদ।, 
কাতো, আকিয়ামা, তাঁকাসিমা, মোরিতা এবং 
ইয়/স্থহিসা। শেরপার সংখ্যা ছিল ১৩, মাপবাইক 
১৫০ | অভিধানের সবপ্রকার প্সদ এবং সাঁজ- 
সপঞ্জাম নিয়ে তারা সমুদ্রপথে জাপান থেকে 
রওনা ইয়েছিলেন ওরা ফেব্রুয়ারী ( ১৯৬২ )। 

দক্ষিণ থেকে যুগণ-হিমল পর্বতের পাদদেশে 
পৌঁছুতে হলে পুবাঁ-চা্মব হিমবাহ অতিক্রম করতেই 
হবে। পৃথিবীর স্বল্প কয়েকটি দীর্ঘতম হিমবাহ্থের 
মধ্যে এ হলো একটি- প্রায় বিশ কিলোমিটার । এই 
হিমবাহেরই প্রান্তদেশে প্রায় ১২৫০০ ফুট উচুতে 
বোম্পাসেণ বা পেমসাণ। যুগল-হিমল অভিযানের 
মূল শিবির এই পেমসালেই স্থাপি৩ হয়। 


লবণ হ্রদ 


লবণ হৃদের বুকে জনপদ পত্তনের কাজ এগিয়ে 
চলেছে বেশ দ্রুতগতিতে । নিিষ্ট সময়ের এক 
মাস আগে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ৩১২ একর জমি 
ভরাট শেষ হয়েছে। 

যে যুগগ্লাভ সংস্থা হুদ ভরাট করবার ভার 
নিয়েছেন, তারাই সমস্ত এলাকায় (৩৭৫ বর্গ মাইল) 
জন্ঠে "লবণ হুদ নগর" পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে 
দেবেন। 

শীত্রই লবণ হ্রদের লাগোয়া নিউকাট খাঁলটি 
ভরাট করবার কাজও সুরু হচ্ছে। 

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কম খরচে গুহ- 
নির্মাণ পরিকল্পনায় তরী একটি শুদৃন্য দোতল। 


২৭০ 


বাড়ীতে সরকারী কাজকর্ম হচ্ছে-পবণ হ্রদের 
বুকে। এটি করতে খরচ হ্বেছে সাড়ে আঠার 
হাজার টাকার মত। পাশে আরও ছুটি এ 
ধরণের বাঁড়ী উঠছে। একটি থরে সাজানো আছে 
পিতলের ঘটি, মানুষের হাড়, বড় বড় কয়লার টুক্রা 
মানস একটি গ্যাস সিলিগু/র পর্যস্ত। এগুলি পাইপ- 
বাহিত বালির সঙ্গে গঙ্গা থেকে এসেছে। 
দক্ষিণদারি, মাণিকঙণ|, বেলেঘ।টা থেকে 
কে্টপুর খাল « ধাপ! পর্যন্ত বিস্তৃত এই লবণ হুদের 
৩৭৫ বর্গমাইণ জমি ভরাট কণে পরিকল্পনাটি 
রূপায়ণে খরচ হবে প্রায় সাত কোটি টাকা । দেঁড় 
লক্ষের মত লে।ক এখানে থাকতে পারবেন । অবশ্য 
পরিকল্পনা শেম ইবে ১৯৬৬-৬৭ সাল নাগাদ | 


নূতন কায়কলপ 


টোকিও হইতে ১৬ই ফেব্রুয়াী ৩।রিখে রমটার 
কর্ৃৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়_যিনি 
জরাগ্রান্ত হইতে চলিয়াছেন, তাহার বয়স ২ইতে 
অন্ততঃ পাচ বছর কমাইয়া ফেলা যায-_এমন একটি 
নৃতন ওধধ আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া 
জাপানী গবেষকের! দাবী করিয়।ছেন। 

ওষধটি তৈয়ারী হইয়াছে তুম হইতে। 
সাল হইতে জাপানী বিজ্ঞানীরা এই জিনিষটির 
লক্কা়িত ক্ষমতা লইন্না গবেষণা করিতেছেন। 
তাহার মনে করেন, এই ওষধ ব্যবহারে লোকের 
সহজেই যৌবন ফিরিয়া পাওয়া উচিত। 


১৪৯৫৩ 


কৃত্রিম রক্ত 


ওসাকা হইতে ১ল! এপ্রিল তারিখে ইউ. এন. 
আই. ডি. পি. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে 
প্রকাশ-সমশ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময় 
সষ্টি করিয়া টোকিও বিশ্ববিস্তালয় হাসপাতালের 
অস্ত্রোপচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সেইজি 
কিমোতো। ১লপা এপ্রিণ ঘোনসণ। করেন থে, তিনি 
“কৃত্রিম রক্ত” উৎ্প।দনে সঙ্গম হইয়াছেন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬খ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তিনি আরও বলেন, রক্তের লোহিত-কণাঁর 
রঞ্জক পদার্থ হিমোগ্লোবিনের বিকল্প খু'ঁজিয়া পাওয়া 
গিয়াছে। 


ভারতে কথিত ভাষার সংখ্যা ১৫০০ 

দ[ক্ষিণাত্য ভ।ষাঁততু কলেজ ইনষ্টিটিউটের এক 
সমীক্ষায় প্রকাঁশ, সারা ভারতে প্রায় পনেরো শত 
ভা কথিত হইয়! থাকে । উপরিউক্ত পনেরেো৷ শত 
ভাষার মধ্যে ছয় শত ভাঁার লিখিত কোন রূপ নাই 
এবং চারি শত ভাষা হইতেছে উপজাতীম্ব। 

এখাঁনে উল্লেখযোগ্য যে, সারা পৃথিবীতে 
সর্মোট চাঁর হাজার ভাবা প্রচলিত আছে। 


১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের অর্থনীতিক 
ভবিষ্যৎ 

ধাজেটের সঙ্গে পরকারী অর্থশীতিক পর্ষ।- 
লোচনার রিপোর্ট ২৮শে ফেঞ্জয়ারী সংসদে পেশ 
করা হয়। 

এই পর্যালে।চন]য় খপা হইয়াছে যে, বর্তমান 
আথিক বৎসরে খরিফ শশ্তের সময়ে জুন মাসে 
দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নাই এবং 
ইহার পরে অতিরিক্ত বারিপাঁত এবং বস্তা হইয়াছে। 
কোন কোন অঞ্চলে পঙ্গপাঁলের আক্রমণও হইয়াছে। 

ইহা সত্তেও সালে কমিজাত 
উৎপাদনের সম্ভাবনা সামগ্রিকভাবে সন্তোষজনক | 
চ।উল ব্যতীত অন্যান্য খাগ্ঘশস্তের উত্পাদন ১৯৬১- 
৬২ সালের তুলনায় বেশী হইবে । ইক্ষু এবং পাট 
উৎপাদন কিছুটা কম হইলেও তুলা উত্পাদন 
স্থুনিশ্চিতভাবেই বেণী হইবে। 

পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং কয়ল! সরবরাহের আরও 
উন্নতি হইবে এবং ইহার ফলে শিল্পেৎ্পাদনও বৃদ্ধি 
পাইবে। সার, সিমেন্ট, আনুমিনিয়াম, খনিজ 
তৈল এবং পেট্রোলজাত দ্রব্য উৎপাদন বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পাইবে। 

আগামী বৎসরে ইম্পাত উৎপাদনে বর্তমান 


১৯৬২-৬৩ 


মে, ১৯৬৩ ] 


বৎসরের মত উন্নতি হুইবে না। বর্তমানে যে 
ইম্পাত উৎপন্ন হইতেছে, উহ! কাজে লাগানো 
হইতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্প্র- 
স।রণ কর্মস্চী কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে না। 
কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পের অবস্থা 
কি হইবে, তাহা এখনও বলা শক্ত। করণ কি 
পরিমাঁণ দ্রব্য বা উপকরণ আমদানী হইবে, তাহা 
এখনই বল! যাইতেছে না। চিনি উৎপাদন কিছুটা 
কম হইতে পারে, কিন্তু পাট ও স্ুুতীবস্ত্র সম্পর্কে 
বাহিরের চাহিদা মিটাঁন সম্ভব হইবে | 
মস্তিক্ষে রক্তচাপ নিরোধে ঘোড়ার চুল 

ওয়াশিংটন হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
ন|ফেন কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ- ঘোড়ার 
টুল মস্তিষের শিরায় প্রবেশ করাইয়া মস্তিষ্কে রক্তচাপ 
নিরশনের এক অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভাবন 
করিয়াছেন আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ জন পি. 
গাল্লাঘার। 

প্রকাঁশ, ডাঃ জন পি. গাল্ল'ঘাঁর এক ক্ষুদ্রাকৃতি 
বন্দুকের মত যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের মস্তিষ্কের 
শিরায় ঘোড়ার চুল প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। 
ফলে মস্তিষ্কে রক্তচাপগ্রন্ত রোগী আরোগ্য লাভ 
করিতেছে। 

পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে 

সৃত্তিক! অপসারণ 

মাকিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের একটি 
থবরে প্রকাশ, পারমাণবিক বিস্ফে/রণকে মৃত্তিকা 
অপসারণের কাজে-_যেমন, পোতাশরয় নির্মণি ব! 
ধল খননের কাজে লাগানো যেতে পারে। 


বিবিধ' 


২৭১ 


গত ৬ই জুলাই "৬২ নেভাঁদার ভূগর্ভে শাস্তিপৃর্ণ 
“সেডান” নামে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো! 
হয়। এই বিক্ফোরণ সম্পর্কে বিবৃতি দান 
প্রসঙ্তরে কমিশন জানিয়েছেন যে, অতি ক্ষুদ্র 
আকারের পারমাঁণবিক বিস্ফোরণের সাহাযষো 
৭৫ লক্ষ ঘনগজ পরিমাণ জমি ও পাথর অপসারিত 
হয়েছে এবং এর ফলে ১২** ফুট ব্যাসের একটি 
গহ্বর হ্ষ্টি হয়েছে। এই গহ্বরের গভীরতা 
৩২০ ফুট | 


এই বিস্ফোরণের ফলে স্ষ্ট তেজক্র্িয়তা 
সম্পর্কে এই বিবরণীতে বলা হযেছে যে, 
তেজক্রিম্তার শতকর| ১৫ ভাগই থাঁকে মাটির 
বু নীচে এবং আবহমণ্ডলে যে সামান্ধ 
তেজক্কিয়ত! ছড়িয়ে পড়ে, তাতে কারো কোন 
অনিষ্ট হয় না। অকুস্থলে কোঁন টেকৃনিশিয়।ন 
উপস্থিত থাকলে তাঁর মাত্র তিন রণ্টগেন তেজ স্কিঘ- 
তার সন্মুধীন হতে হয়। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদো 
বিপজ্জনক নয় | 


পারম/ণবিক শক্তির সাহায্যে মানুষের 
কল্য[ণ সাধনের উদ্দোশ্টে মাকিন যুক্তরাষ্্র “প্লাউ- 
শেয়ার নামে একটি পরিকল্পন| গ্রহণ করেছেন। 
পরীক্ষিত বিস্ফোরণ এই পরিকল্পনারই অস্ততূক্তি। 
মৃত্তিকা অপসারণের কাজে এ যে খুবই কার্যকরী 
হয়ে থাকে, তা পরীক্ষ! করে দেখা হয়েছে। এর 
বিস্ফোরণ ক্ষমত| ১*০০** টন টি এন. টি-র সম|ন। 
নেভাদার উত্তর1ঞ্চলে ৬৩৫ ফুট মৃত্তিকাঁতলে এই 
বিস্ফোরণ ঘটানো! হয়| 


ভ্রম সংশোধন 


মার্চ মাসে (১৯৬৩) প্রকাশিত “মহাকর্ষ” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক জানাইষাছেন--১২৫ 

ও ১২৬ পৃষ্ঠায় “তবে কি ভাঁবে একটি অনিয়মিত আকারের বস্তর অভিকর্ষ কেন্দ্রের '**** 

বস্তর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য'- এই অংশটুকু বাদ দিয়া পড়িতে হইবে এবং ১২৬ পৃষ্ঠায় 
ঢা. এ. 8. 10, 3. 0. | 


শেষাংশ এইরূপ হইবে-- নিলি ছা] টি 23 











তোরণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দোশ্তে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দোশ্বে মাতৃভাষ।র মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞন' নামে মাসিক পত্বিকাঁখান! নিপ্বমিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুম্তকার্দিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কা্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর পশ্প্রসারণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্তপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর। ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, ট্দনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অন্ুবিধার স্থষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠঠনের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্টে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয্বোজনীয়তা৷ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের আশ্গকূল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ গ্াটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় কর! হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন 
প্রচুর. অর্থের প্রয্মোজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাঁজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এননপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে স্থপ্রতিষিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 


[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪২১, আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রোড, | সত্যেজ্দনাথ বসু 
কলিকাতা-_-৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 








সম্পাদক- ভ্ী্গোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
শ্রীদেবেন্্নাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২।১, আঁীর্ধ প্রফুলচন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুগুপ্রেশ 
৩৭।৭ যেনিয়াঁটোল। লেন, কলিকাতা৷ হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 





জাম (৫ 


বিদ্া ন 





১১১১ 


যো বর্ষ 


সপ শপে পা সী আআ পদ আজ এ 


০০ পা আক ৯৯ 7 পপ আপ স্পা শপ আশা সপ 


জুন, ১৯৬৩ 


মধ্য 


-্ লাশীশা প টপস জংক্ী সপ 7 পাশাপাশি পিস এ? পাস সপ  -. 





মৌলিক কণার আধুনিক রূপ 
রষেনুিকাশ কর 


ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন. ফোটন 
ইত্যাদি মৌলিক কণার আবিষ্কারের পর ১৯৩৫ 
বৃ্টবে ইউকাওয়| প্রচার করেন যে, পরমাণু-কেন্্রীন 
ও ইলেক্ট্রন যে ভাবে তড়িৎ-চুগ্ধকীপর ক্ষেত্রের বারা 
পরম।ণুতে আবদ্ধ থাকে, পরম1ণু-কেন্ত্রীনে সে রকম 
প্রেটন ও নিউট্রন এক বিশেষ শক্তিতে আবদ্ধ | 
এই শক্তির ক্ষেত্র কেন্ত্রীনের ক্ষুদ্র পরিসরের ফলে 
খুবই হৃম্ব_ফলে তজ্জনিত তরবেগ অধিক হওয়। 
উচিত। বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদের মতে, এই 
ক্ষেত্রজনিত ভরবেগ আলোর গতিবেগ ও ক্ষেত্রের 
কোয়ান্টামের ভরের সমান হবে। ইউকাওয়া 
গণনায় দেখান যে, এই কোয়্ান্টামের ভর হওয়া 
উচিত ইলেকট্রনের ভরের ২০* গুণ বেশী। কিন্তু 
তখনও এই রকম কোন বস্তকণার সদ্ধান পাওয়া 
যায় নি--ফলে ইউকাওয়! তাঁর এই গণনার ফল 
অত্রান্ত বলে প্রচার করতে পারেন নি। 


১৯৩৪-৩৬ খুষ্টবে আযগ।রসন ও নেডারমায়ার 
মেঘকক্ষে নভোরশ্মিজ।ত এমন কয়েকটি ধন ও খপ 
ভরণ সমন্থিত কণিকার সন্ধান পেলেন, যাদের ভর 
ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঁঝামাঁঝি। এই কণিকা- 
গুলির নাম দেওয়া হলে! মেসোট্রন বা মেপসন। 
বিভিন্ন পরীক্ষায় এই কণিকাগুলির ভর মাঁপতে 
গিয়ে দেখা গেল যে, এদের ভর এক রকম নয়। 
১নং চিত্রে বিভিন্ন পরীক্ষায় নানা রকমের মেসনের 
ভর দেখানো হয়েছে। ১৯৪৫ খুষ্ট/ব্দ পর্যস্ত পরীক্ষালব 
এই ফল থেকে মেসনের গড় তর স্থির হুলো 
ইলেকট্রনের ভরের ১৭২ গুণ। কিন্তু এই গড় ভর 
থেকে বিভিন্ন কণিকার ভর যথেষ্ট কম-বেশী হয়। 

১৯৪৭ খুষ্টাব্ধে কনভ!পি, প্যান্সিনি ও পিকিওনি 
নভোরশ্সির এই মেসন কণার সঙ্গে পরমাণু 
কে্ীনের সংঘাতে দেখান যে, এই ক্রিয্না' খুবই 

ফেমি, টেলার ও ওয়াইস্কফ, এই সিদ্ধান্তে 


৭৪ 


আসেন যে, পরমাঁণু-কেন্ত্রীনে নিবদ্ধ শক্তি খুবই 
তীব্র। মেসন যদি কেন্দ্রীনের শক্তির ক্ষেত্র হয়, তবে 
কেন্ত্রীনের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ক্ষীণ হুওয়! উচিত 
নয়। তার! দেখান যে, নভোরশ্মির এই মেসন 
কেন্দ্রীনের শক্তি থেকে অস্ততঃ ১০৯৩ গুণ কম শক্তির 
ক্ষেত্র হতে পারে। স।কাত!, ইনোইউ, বেথে ও 
ম।রস।ক বলেন যে, নভে।রশ্মির এই মেসন কণাগুলি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্য। 


বলে প্লেটে ধরা পড়ে ন1। নিয়ে প্রক্রিয়াটি দেখানো 
হলো- 
7২+-৯1৮4 
/৫+-১৪++৮+৮ 
তেজ, তরবেগ ও ঘূর্ণন সংখ্যার বিশ্লেষণে 
নিউটিনোর অন্তিক পওয়া যায়। 7২- ও (৫ 
মেসনও উপরোক্তভাবে ধর। পড়ে। পরীক্ষা 





& ইলেক্ট্রন ভর 


১নং চিত্র। 


ইউকাওয়া-মেসন হতে পারে না। ইউকাওয়া- 
মেসন নভোরশ্িতে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের 
আমুফ্ষাল এত কম যে, বর্তমান যন্ত্রে ধরা পড়ে ন। 
প্রায় একই সময়ে ব্রিষ্টলে পাওয়েল ও তার 
সহকমঁরা ভরণ সমদ্থিত কণিকার গতিপথ দেখবার 
জন্যে ফটোগ্র।ফিক এমালসন আবিষ্ষা'র করেন। 
এসব কণিক। ইমালসনের ভিতর দিয়ে যাবার 
সময় যে আয়নের স্থষ্টি করে-__তার! প্লেটটি ডেভেলপ 
করবার পর কৃষ্ণ কণিকার স্থষ্টি করে| এই কণিকা- 
গুলিই মৌলিক কণার পথের পরিচস্ন দেয়। এই রকম 
কয়েকটি প্লেট নভোরশ্মির সংঘাতে মৌলিক কণার 
বিশেষ পরিচয় বন করে আনে। কৃষ্ণ কণিকার 
ঘনত্বের পরিবর্তনের হার ও সংঘাতজনিত পথের 
বক্রগতি থেকে মৌলিক কণার অনেক খবর জাঁন৷ 
যায়। এই রকম কয়েকটি প্লেট থেকে দেখা গেল যে, 
এক রকম ভারী মেসন (7 ) ক্ষুদ্রতর মেসনে (4) 
রূপান্তরিত হয় ও এই ক্ষুদ্রতর মেসন ইলেকট্রনে 
পরিণত হয়। অবশ্ত বীট। তেজস্কিয়ার মত এসব 
ক্ষেত্রেও নিউটি,নো থাকে, কিন্তু তা৷ বিছ্যুত্হীন 


দেখ! গেল, নদ মেসনের তর ইলেকট্রনের চেয়ে 
২৭৩ গুণ ও / মেসনের ভর ইলেক্ট্রনের চেয়ে 
২০৭ গুণ বেশী। 

এখন দেখ! গেল যে, 7 মেসনই ইউকাঁওয়া- 
মেসন, যা কেন্ত্রীনের শক্তির ক্ষেত্র এবং & মেসন 
নভোরশ্মিতে কনভাসিদের পাঁওয়৷ মেসন। 

২নং চিত্রে ১৯৪৭ খৃষ্টাববে মৌলিক কণার রূপ 
দেখানো হয়েছে । 7৮১ 77,4৫১ 14 এক্ষেত্রে 
নবীন আগন্তক | এরা সবাই অস্থায়ী। এই সময়ে 
আযান্টিপ্রোটন, আ্যাট্টিনিউট্রন প্রভৃতি বিপরীত কণা 
ও ভরণহ্থীন 7২ কণিকাগুলির অস্তিত্ব সন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী হলেও আবিষ্কৃত হয় নি। চিত্রে এগুলি 
বৃত্তের মধ্যে দেখানো হয়েছে । ভরণ সংযোজন 
সমতার (01808182 ০010108901018 55101006019) 
ধারণা তখন জন্ম নিয়েছে। বিন্দু-রেখার দ্বারা এই 
চিত্রে সেই সমতা! দেখানে! হলো | চিত্রের তিনটি 
স্তম্ভের মধ্যে বিন্দু-রেখাম্থযায়ী কপিক! ও বিপরীত 
কণিকার দর্পণ-ছায়! প্রকাশ করে। 7২ এবং ণ" 
নিজেরাই তাদের বিপরীত কণা | চিত্রের নিপ্নদেশে 


জুন, ১৯৬৩ ] 


ভরণ ও ঘূর্ণন-সংখ্যা ছাড়া কেন্ত্রীন-কণিকার 
(00160) ভরণ-সংখ্যা দেওয়া হলো। এই 
সংখ্যাটির অর্থ তাৎপর্যপুর্ণ। 7২, & 7 প্রভৃতি 
মৌলিক কণা অস্থাক্ষী, আবার €-, ৪+,৮ প্রভৃতি 
স্থায়ী। একটি কণিকা অস্থাদ্বী হলে ক্ষুদ্রতর স্থায়ী 


কণিকাঁয় পরিণত হয়। ৮, ৮, "--এর! ভরহীন, তাই 
এদের ক্ষুদ্রতর হবার উপায় নেই। ৫২ হলো 


কুদ্রতম ভরণ সমন্বিত কণ]। 


কোন বিক্রিয়া ভরণ 


বাড়তে কমতে পারে না--তাই এই কণিকাগুলিরও 
ভাউবার সম্ভাবনা নেই। এখন প্রোটন স্থায়ী কণা 
কেন? কেন প্রোটন একটি ইলেক্ট্রন ও একটি 
ফোটনে ভেঙে পড়ে না? এর কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায় ন]। তবু প্রোটনের এই স্থায়িত্বের বর্ণনা করতে 
গিয়ে কেক্্রীন-কণিকাঁর ভরণ-সংখ্যা () এসে পড়ে। 
কোন কণিকাগুচ্ছের সামগ্রিক টব, সমস্ত নিউট্রন 


মৌলিক কণার আধুনিক রূপ 





৭৫ 
ও প্রোটন বিষুক্ত সমস্ত আ্যান্টিনিউট্রন ও ত্যান্টি- 


প্রোটনের সমান। ফলে ০, চ দাড়ালো &- এর 
মত স্থায়ী ; কারণ কেন্ত্রীন-কণিকা ভরণ-সংখ্যাযুক্ত 
--এর৷ ক্ষুদ্রতম কণিকা । তাই এদের ভেঙে পড়বার 
সম্ভাবনা নেই। 

১৯৪৭ খুষ্টাব্খ পর্যস্ত মৌলিক কণার এই সব 
আবিফারে তেমন কোন জটিল প্রশ্ন ছিল না। কিন্ত 
এই সময় ম্যাঞচেষ্টারে রচেষ্টার ও বাটলার মেঘকক্ষে 


ভর 


দুটি ছবি পান, যাঁতে মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এক 
নতুন চিন্তাধারা দেখা যায় । ৩ (ক)চিত্র ১ ও ২ 
চিহ্নিত ছুটি মৌলিক কণার গতিপথ থেকে জানা 
গেল যে, এরা ইলেক্ট্রনের ১০** গুণ ভারী কোন 
বিদ্যুত্হীন মৌলিক কণার উপজাত। ৩ (খ) 
চিত্রে এই রকম একটি বক্রগতিপথবিশিষ্ট মৌলিক 
কণা বিছ্যুৎযুক্ত দেখা গেল। তাঁর উপজাত একটি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা 


নীচে সংঘাঁত হলে এসব কণিকার জন্ম হয় না; 
কারণ এরা যথেষ্ট ভারী । নভোরশ্িতে এই রকম 
তেজ রয়েছে বলেই এই রকম কণিকার সন্ধান 


২৭৬ 
বিদ্যুত্হীন কণা, ঘা ছবিতে ধর! পড়ে নি ও 'আর 


একটি বিছবাৎযুক্ত কপ! বক্রবিন্্ম থেকে বেরিয়েছে। 
১৯৪৯ খষ্টান্দে প1ওয়েল ও তাঁর সহকর্মীর! ইম(লসনের 















৩০সং সি: 





২৩ কমি: 
স্ীসা 











স্কট 


অপর ডডদক কণা 
থ 


ঢগদক অসংক্ক কণা 


৩নং চিত্র। ক 


ছবিতে £ টাউ নামক একটি ভারী মৌলিক কণার 
সন্ধ(ন পেলেন, যা তিনটি 7 মেসনে ভেঙে পড়ে। 


পাওয়া গেল। ১৯৫৩ থুষ্টাবে ক্রকহাভেন জাতীয় 
গবেষণাগারে কস্মোট্রন নামক উচ্চ তেজসম্পর 


১০০০ মি: ই; ভা: 


রা 
1 

(৩০ 66৯ | ৮ 
তে গর 

৫০ ৃ 

০ ম+ 
কী 

] হি ্ 
| ৯০০1৮; হু: ০ভাঃ 
] ৪ 

| ১ামই ই: ডাঃ 
॥ 0সিঃ ই: তভাঃ : 





৪নং চিন্র। 


এই সব নতুন কণিকার শ্রেণী অপরিচিত কণা বলে কণা স্থ্টির যন্ত্র তৈরী হওয়ায় নভোরশ্সি ছাঁড়াও 
আখ্যাত হলো। বিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোণ্ট তেজের গবেষণাগারে এসব মৌলিক কণার সাক্ষাৎ পাওয়! 


জুন, ১৯৬৩ ] 


গেল। ৪নং চিত্রে ১৯৬১ খৃষ্টা্ব পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
মোট ৩০টি মৌলিক কণা দেখানো! হয়েছে। 
সাধারণতঃ এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে মৌলিক কণাগুলি বেরিয়ন 
ও আ্যাট্টিবেরিয়ন ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেপটন ও 
আযার্টিলেপট,ন তৃতীয় শ্রেণীতে হলে বোসন। 
প্রত্যেক শ্রেণীতে বিন্দু-রেখাটির ছু-দিকে কণা ও 
বিপরীত কণা দেখানো হয়েছে। বৃত্তাষ্কিত কণাগুলি 
এখনও অনাবিষ্কৃত, কিন্তু তাদের অস্তিব্ের সম্ভাবন! 
দেখা গেছে। এই চিত্রে লেপ টন-সংখ্যা দেখানো 
ইয়েছে। কোন বিক্রিয়ায় যেমন ভরণ, বূর্ণন-সংখ্য 


মৌলিক কণার আধুনিক রূপ 


২৭৭ 


বুদদকক্ষ ,30916 ০1)807861) নামক এক জটিল 
যন্ত্রের আবিষ্কার করেন গ্নেলার। বীয়ারের বোতলে 
অপম কয়েকটি বিন্দুতে বীয়ারের বুদ্ধদ জমতে 
দেখে তার ধারণা হয় যে, বিছ্যাৎযুক্ত আয়নেও 
বুদ জমা হবে। আসল যন্ত্রে স্ফুটনাঙ্কের কাছা- 
কাছি অতি উত্তপ্ত কোঁন তরল পদার্থ রাখা হয়। 
তার ভিতর দিয়ে কোন উচ্চ তেজসম্পন্ন কণ! 
প্রবেশ করলে যে আধনের সৃষ্টি হয়--সেই আয়নে 
তরল পদার্থ টির বুদ্ধদ জন্মায় ও ফটোগ্রাফে 
কণিকার গতিপথ ধরা পড়ে। তরল হাইড্রোজেন 
তঠি এই রকম বুদ্দকক্ষের একটি ছবি ৫নং চিত্রে 





৫নং চিত্র। 
কেন্দ্রীন ভরণ-সংখ্যা ()-এর নিত্যতা রক্ষা হয়, দেখানো হলো । এতে একটি আান্টিপ্রোটন বুদ. 


সেরূপ লেপটন-সংখ্যাও নিত্য থাকে । উদাহরণ- 
স্বরূপ-_ ্‌ 
0৮৯০ + ৪7 চন] 
এখানে লেপউন-সংখ্য। বিক্রিয়ার আগে ও পরে « 
আছে। 
মেঘকক্ষে সাধারণতঃ নিম্ন তর তেজের কণা ধরা 
পড়ে-কিস্তু উচ্চতর তেজের মৌলিক কণার জন্তে 


কক্ষের হাইড্োজেনের সংঘাতে বিভিন্ন কণিকার 
জন্ম দিয়েছে। 
০+০-৯৫৮7 
&০৯ 70 
৩ 
চ+০-৯++ ০ স্কিল 
এইসব প্রক্িগ্না় ভরণ-সংখ্যা, লেপ টন-সংখ্যা, 


২৭৮ 


কেন্ত্রীন তরণ-সংখ]| প্রভৃতির নিত্যতা রক্ষিত 
ইয়েছে। পাঁওয়েল আবিষ্কৃত £ (টাউ ) মেসন এখন 
৫ মেসন নমে খ্যাত। পাই মেসনদের পায়ন, 
মিউ মেসনদের মিউওন, [৫ মেসনদের কেওন 
ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। ্‌ 
গবেষণাগ।রে এসব মৌণিক কণ! সৃষ্টি করা 
হয় বিভিন্ন কণ।-স্বরণযন্ত্রের সাহাযো। ত্যান্ডিগ্রাফ 
ও ককৃরফ ট-ওয়[প্টনের ঘন্ন ছাড়! সাইক্রোট্রন, সিন্‌- 
ক্রোটন, বিভাট্রন ও কম্মোটন জাতীয় যন্ত্র দিয়ে 


১০০বি:ই:ডা 


৬০বিই:জে: 
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৬নং চিত্র । 


এখন পর্যস্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোপ্টযুক্ত 
কণিকার হ্ষ্টি করা যায়। ৬নং লেখচিত্রে বিংশ- 
শতান্দীর কয়েক বছরে গবেষণ।গারে কণা-ত্বরণ 
যন্ত্রে প্রাপ্ত মৌলিক কণার তেজের পরিমাণ দেখ।নো 
ইয়েছে। ভবিষ্ঃতে এই সংখ্যা অ।রও বাড়তে পারে। 

এসব তেজসম্পন্ন মৌলিক কণা যে সব বিভিন্ন 
যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং তাদের তেজ ও অন্থান্ত ধর্ম মাপা 
যায়-__সে সব কণাঁবীক্ষণ যন্ত্রের তালিকা দেওষ়। হলো। 


জটলতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বহু বৈজ্ঞানিক ও 
একত্র সমন্বয় ছাড়া এসব গবেষণা 
সম্ভব নয়। 
পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে বহু বৈজ্ঞানিক 
এসব মৌলিক কণার ধর্ম ও স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত 
রয়েছেন_ আজ পর্ধস্ত অনেক কিছুই জানা গেছে, 
তবু মৌলিক কণার রহস্তের অন্ত নেই। হয়তো 
ভবিষ্যৎ তার সমাধান করবে। 


টেলিভিসন 


জত্বস্ত বস্তু 


উত্তর ইংল্য।ণ্রের এক বড় সহর মা।ঞেষ্টার | 
তার দক্ষিণ প্রান্তে বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের একটি ছাত্রাবাস । 
ভিতরের লাউগ্জ | এখ|নে ওখানে ছড়।নে কয্নেকটি 
সেফা। এক কোণে টেবিলের উপর বড় একটি 
টেলিভিসন সেট। 

লগ্ুনে টেম্সের ধারে সেই যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা, 
বিগ বেন যার নাঁম, ঘং ঘং করে সে রাত বারোটা 
থেণা করলে! । টেলিভিসনের পর্দায় সেটা ফুটে 
ওঠে এবং তখনকার মত টেলিভিসনের কার্যসূচীর 
সমাপ্তি। ব্রায়ান ওয়াকার ও বারীন রাঁয়, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছুই আাঁতকোত্বর ছাত্র, এতক্ষণ টেলিভিসন 
ওরফে টেলি (টেলিভিসনের ওটা আদরের ডাক 
নাম) উপভোগ করছিল। ব্রায়ান উঠে গিয়ে 
মুইচটি বন্ধ করে দেয়। ফিরে এসে সোফায় বসতে 
বসতে বলে £ 

আচ্ছ। বাঁরীন, তুমি তে বিজ্ঞানের ছাত্র, 
টেলির কার্ধকরিতাঁর পেছনের কৌশলট! কি, একটু 
বুঝিয়ে বল দেখি। 

বারীন বোঝে, শনিবাঁর রাতে এত তাড়াতাড়ি 
শুয়ে পড়! ব্রায়ানের স্বভাববিরুদ্ধ, বেশ আরো 
কিছুক্ষণ সময় সে এখন কাটাতে চায়। বারীন তাই 
কিঞিৎ বিশদভাবেই ব্যাখ্যা সুরু করে £ 

রেডিও ও সিনেমার কৌশল যদি তোমার 
জানা থাকে, টেলির কার্ধকারিতা৷ বুঝতে তোমার 
অনুবিধ! হবে না। রেডিওর ক্ষেত্রে কি হয় জান 
তে।? প্রেরক-যস্ত্রেরে মাইক্রোফোনের সম্গুথে 
কোন শব্দের সৃষ্টি হলে বায়ুর চাপের যে তারতম্য 
ঘটে, সেই অঙম্যায়ী মাইক্রোফোঁনের ভিতরের 
বৈদ্যুতিক সাকিটের অংশবিশেষ নড়তে থাকে। 
ফলে এ অংশের বৈদ্যতিক গুণও অন্গরূপভাবে 


পরিবন্তিত হয় এবং সাকিটে শব-তরঙ্গের প্রতি- 
কৃতিস্বব্প একটি বিছ্যুৎ-তরঙ্গের হষ্টি হয়। অতঃ- 
পর বিছ্যত্-তরঙ্গটিকে পরিবধিত করে একটি বাহক 
বিছ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চ।পিয়ে দেওয়! হয়। বাহক 
তরঙ্গটি শবন্দ-তরঙ্গের তুলনায় অনেক দ্রুত স্পন্দনশীল। 
যাহোক, সমগ্র বিদ্যুৎ্-তরঙ্গটি এরিয়েলের সাহায্যে 
বেতার-তরঙ্গরূপে আক।শে ছড়িয়ে পড়ে। অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে এ 
বেতার-তরঙ্গ গৃহীত ইয় এবং তখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে 
তার বূপাস্তর ঘটে । সেই বিছ্যুতৎ্-তরঙ্গ থেকে 
বাহক তরঙ্গটিকে এরপর বাদ দেওয়া হয় 'ও মূল 
বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবধিত অবস্থায় গ্রাহক-যস্ত্রের 
লাউড-স্পীক|রে পাঠানো হয়ে থাকে। লাউড- 
ম্পীকারে একটি চুম্কের নিকটস্থ তারের কুগুলীর 
মধ্য দিয়ে এ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে কুগুলীটি 
আন্দোলিত হতে থাকে ও কুগুলী-সংলগ্ন একটি 
বিশেষ কাগজের চোঙা নড়তে থাকে । লাউড- 
স্পীকারের সম্মুখস্থ বাযুতে এর ফলে শন্দ-তরঙ্গের 
সৃষ্টি হয়। এ শন্দ প্রেরক-যন্ত্রের মাইক্রোফোনের 
সন্মুখস্থ শব্দের অন্তরূপ। এভাবে রেডিওতে দুর- 
দুরাস্তের শব্দ শুনতে পাওয়া! সম্ভব হচ্ছে । টেলি- 
ভিসনের ক্ষেত্রেও একই ধরণের কৌশণে শুধু শব্দই 
নয়, ছবিও পাঠানে! হয়ে থাকে । তবে ছবির 
বেলায় অবশ্ত শন্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে আলোক- 
তরঙ্গের প্রয়োগ করা হয়। 

যে কোন দৃশ্তকে আমর! দেখতে পাই, 
তাথেকে প্রতিফলিত আলোঁক-তরঙ্গ আমাদের 
চোখে এসে পৌঁছয় বলে। কোন দৃশ্ঠের ছবি 
টেলিভিসনে পাঠাতে হলে টেলিভিসনের প্রেরক- 
যন্ত্রের ক্যামেরা! দৃষ্টির সম্মুধে রাখা হয়। দৃষ্টি 


২৮৩ 


থেকে আগত আলোক-তরঙ্গ ক্যামেরার ভিতর একটি 
লেল্গের সাহায্যে বিশেষ বস্তর এক পর্দ(র উপর 
পড়ে' সেখানে একটি প্রতিকৃতির স্থষ্টি করে। পর্দার 
এ বস্তর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওর যে অংশে যে পরিমাণ 
আলো! পড়ে, সেই অংশ থেকে সেই অন্থপাতে 
ইলেক্ট্রন নির্গত হয় এবং যেহেতু ইলেকট্রন কণিকা 
নেগেটিভ বিদ্যুৎ-শক্কিসম্পন্ন, সেহেতু পর্যার এ অংশ 
ইলেক্ট্রন হারাবার ফলে একই অশ্গপাতে পজিটিভ- 
বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এভাবে ক্যামেরার 
সম্মুখস্থ দৃষ্টির 'একটি বৈছ্যতিক প্রতিকৃতি পর্দার 
উপর গড়ে ওঠে | পর্দ।টির গঠন-বৈশিষ্ট্যের ফলে 
এ প্রতিকৃতি অনেকগুলি অংশ ব1! উপাদানে বিভক্ত 
হত্স। ক্যামেরার অন্তদিক থেকে একটি ইলেক্ট্রন- 
গুচ্ছকে পর্দ(র উপর ফেল! হষ এবং যখন যে 
উপাদানের উপর ইলেক্‌্ট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে, হখন 
সেই উপাদানের বিদ্যুৎ্-শক্তি অন্ধ্যায়ী বিছ্যুৎ- 
প্রবাহের হৃষ্টি হদ্ন। একের পর এক পর্দার সমস্ত 
উপ।দানগুলির উপর ইলেক্ট্রনগ্তচ্ছকে ফেললে সমগ্র 
প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশের বিছ্যুৎ-শক্তি অন্ঘাদী 
বিদ্যুতৎ্-তরঙ্গের স্থষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে। 

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার প্রষোগ কর! হম আই- 
কোনোস্কোপ ক্যামেরায় । টেলিভিপনের যত 
প্রকায় ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হুম, এতিহ।সিক 
ভাবে এটি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম । সর্বাপেক্ষা 
অধিক যে ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, তাঁর নাম 
ইমেজ অথিকোঁন। এই ক্যামেরায় দৃশ্টের আলো! 
অন্ষ|য়ী ক্যামেরার বিশেষ পর্দা! থেকে ইলেকট্রন 
নির্গত হলে আর একটি টার্গেট প্লেটের উপর 
তাদের সংহত কর! হয় এবং টার্গেট প্লেটে দৃশ্টের 
যে বৈদ্যুতিক প্রতিক্কতি গড়ে ওঠে, ইলেকৃন- 
গুচ্ছের সাহায্যে তদন্যায়ী বিছ্যুৎ-তরঙগের সৃষ্টি 
হয়। 

যাহোক, অতঃপর রেডিওর প্রক্রিয়ার মতই 
ক্যামের! থেকে বহির্গত বিদ্যুৎ-তরশ্রকে পরিবধিত 
করে একটি বাহক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চালান 
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হয় এবং এরিয়েলের সাহায্যে সমগ্র বিচ্যৎ-তরঙ্গটি 
বেতার-তরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাহুক- 
যন্ত্রের এরিয়েলে বেতার-তরঙ্গটি গৃহীত হুলে 
বিছ্যৎ-তরঙ্গে তার রূপাস্তর ঘটে। এ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ 
থেকে বাহক তরঙ্গটি এরপর বজিত হয় ও মুল 
তরঙ্গকে পরিবধিত অবস্থায় পিকৃচার টিউবে প্রেরণ 
কর! হয়। 

এ পিকৃচার টিউবের একধারে একটি পর্দা 
আছে, যার উপর টেলিভিসনের. ছবি ফুটে ওঠে । 
পিকৃচাঁর টিউবের অন্ত ধার থেকে একটি ইলেকট্রন- 
গুচ্ছ এসে পর্দাটির উপর পড়ে । পর্দাটির ভিতরের 
দিকে লাগানে। থাকে ফস্ফর নামে একটি প্রতিপ্রভ 
পদার্থ। এ পদার্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওর উপর 
ইলেকট্রন এসে পড়লে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির 
অন্থপতে তাথেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। পিকৃচার 
টিউবে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরিত হয়, সেটি ইলেকট্রন- 
গুচ্ছের তীব্রত। নিয়ন্ত্রর করে। ফলে বিছ্যুৎ-তরঙ্গ 
অন্্যায়ী আলো পিকৃচার টিউবের পর্দ। থেকে নির্গত 
হয়। প্রেরক-যস্ত্রের ক্যামেরায় দৃশ্টের বৈদ্যুতিক 
প্রতিকৃতির উপাদানগুলিকে বিছ্যৎ-তরঙ্গে 
রূপান্তরের জন্তে যে ভাবে নির্বাচন কর! হয়, সেই 
একই ক্রমান্থযাঁী পিকৃচার টিউবের ইলেকট্রনগুচ্ছকে 
পর্দ(র বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত কর! হয়ে থাকে । 
ফলে পিকৃচার টিউবের পর্দায় দূরস্থিত ক্যামেরার 
সম্মুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। 

অবস্ঠ দৃষ্টের ছবিটিকে নিখুঁতভাবে দেখবার 
জন্তটে ছুটি বিষে মনোযোগ দেওয়! প্রয়োজন। 
প্রথমতঃ, ছবিকে যে উপদানগুলিতে ভাগ করা 
হয়, সেগুলি যত ক্ষুদ্রায়তনের হবে, ছবিটি ততই 
নিখু'তভাবে দেখ! যাবে। কেন না, একটি উপাদানের 
মধ্যে যদি আলো-ছায়ার তারতম্য থাকে, ছবিতে 
সেটি ধরা দেবে না। কাজেই উপাদান এত ক্ষুদ্র 
হওয়া উচিত, যাতে তার মধ্যে আলো-ছায়ার 
তারতম্য ন! থকে বা থাকলেও যৎসামান্ত | একই 
কারণে, জান বোধ হয়, ফটোগ্রাফীর প্লেট বা 
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ফিল্সের উপাঁদাঁনও ক্ষুদ্র হওয়! বাঞ্চনীয় । টেলি- 
ভিসনের এক একটি ছবির উপাদানের সংখা 
সাধারণতঃ লক্ষাধিক হয়ে থাকে । দ্বিতীঘ্বতঃ, 
উপাদানগুলিকে অতান্ত দ্রত একের পর এক 
উপস্থাপিত করতে হয়! কোঁন একটি উপাদানকে 
অ[মাদের চোখের সামনে রেখে যদি সেটিকে সরিয়ে 
নেওয়া হয়ঃ আরে! সামান্ত কিছুক্ষণের জন্য আমদের 
মনে হবে, সেটি বুঝি উপস্থিত রয়েছে। আমাদের 
ষ্টিশক্তির এই বৈশিষ্ট্যের ফলে একটি ছবির 
উপ1দ|নগুলিকে যদি দ্রুত একের পর এক উপ- 
াপিত করা হয়, তবে আমাদের মনে হবে, আমরা 
বঝি' সম্পুর্ণ ছবিটিকেই একসঙ্গে দেখছি। 

টেলিভিঘনের ছবির উপাদাঁনগুলিকে যে 
নির্বাচন করা হয়, ভার নাম ক্ব্যানিং। কেন 
'একটি পৃষ্ঠ| পড়বার সময় পাঠকের চোখ যে ভাবে 
শণ? চয়ন করে, সেই একই পদ্ধতি । ছবির উপরের 
বা দিক থেকে স্থুক করা ও এক লাইন বরাবর ডাঁন 
দিকে এগিয়ে যাঁওয়া। লাইনটি শেষ হলে দ্র 
দ্বিতীয় লাইনের বা! দিক থেকে ফের স্থুরু করা ও 
লাইনটি ধরে ডান দিকে এগুনো। এভাবে 
ল[ইনের পর লাইন অতিক্রম করে একেবারে তলা 
পর্যন্ত নেমে যাওয়া, | 

বুটেনে টেলিভিগপনের এক একটি ছবিতে 
লাইনের সংখ্যা ৪০৫, আমেরিকায় ৫২৫, ফ্রান্সে 
৪৪১ ও ৮১৯, রাঁশিয়৷ ও অন্তান্য বেশীর ভ।গ দেশে 
৬২৫, আমাদের ভারতবর্ষেও এ ৬২৫। লাইনের 
সংখ্যাকে আস্তর্জীতিকভাবে ৬২৫ হিসাবেই নিদিষ্ট 
করা হয়েছে। 

ব্যানিং-এর অবশ্থ প্রয়োজনীঘ়ত! ছিল না, মদি 
ছবির প্রতিটি উপাদানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক 
সাফিটের ব্যবস্থা থাকতো | উপাদাঁনগুলিকে তখন 
এক সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হতো এবং পিকৃচার 
টিউবের পর্দায় সেগুলিকে একসঙ্গে উপস্থাপিত 
করলে সম্পুর্ণ ছবিটিকে দেখা যেত। কিন্তু এক 
একটি ছবির লক্ষাধিক উপাদানের জন্তে লক্ষাধিক 
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সাকিটের প্রয়েজন। প্রতিটি প্রেরক-যস্ত্রে, বিশেষ 
করে প্রতিটি গ্রাহক-যস্ত্রে, লক্ষাধিক সাঁকিটের 
ব্যবস্থা বেশ ছুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ক্যানিং-এর 
ব্যবস্থায় একটি সাকিটের সাহ।য্যেই সমস্ত উপাদান- 
গুলিকে পাঠ।নো হয়ে থাকে। 

্্যনিং সম্পর্কে আরো ছু-একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কথা বলে রাখি । স্ক্যানিংংএর সময় প্রেরক-যস্ত্রের 
ক্যামেরায় ঠিক যতক্ষণ অন্তর অন্তর লাঁইনগুলি 
উপস্থাপিত হয়, গ্রাহক-যস্ত্রের পিকৃচার টিউবে ঠিক ' 
ততক্ষণ অন্তরই আবপ ল/ইনগুলিকে উপস্থিত কর! 
প্রয়োজন। এর জন্যে প্রতি লাইনের সুরুতে একটি 
বিশেষ টবছাতিক সঙ্কেত (5515017100151786 
70156 ) টেলিভিসনের বেঙার-তরঙ্গের সঙ্গে 
প্রেরিত হয়। গ্রাহক-যথ্ধে ই সঙ্কেতটিকে বেছে 
নিবে ওর সাহ্।মে সিন্ক্রোন।ইজেসনের কাঁজ 
সমাধা করা হম । 

আবার প্রতিটি লাইনের "শে থেকে পরের 
ল[ইনের স্থুরু পর্যস্ত যে সমান সময় কামেরা ও 
পিকৃচার টিউবের পর্দায় ইলেকষ্রনগুচ্ছের আঘাত 
লাগে, সে সময়টুকুর জন্তে বন্ধ রাখ! হয়। এর জন্তে 
95150151701715178 0515-এর মত আর একটি 
বৈদ্যুতিক সঙ্কেত (815006076  09156) টেলি- 
ভিসনের বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে পাঠানো হয়ে 
থাকে। 

ত্রক্ান এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে বারীনের 
কথা শুনছিল। এবার বললো, ব্যাপ।রট। চিত্ত/কর্ষক 
সন্দেহ নেই, তবে কিঞ্চিৎ ঘেরলে। মগজের 
গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া আবশ্যক-__বলে' 
পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরতে 
লাগলো। তারপর বললে_ আচ্ছা বন্ধু, টেলিভিসনে 
একটি ছবিকে কি ভাবে পাঠায়, তাতো খানিক 
বুঝলাম। কিন্তু গতিশীল দৃশ্ঠকে কেমন করে 
দেখালো হয়? 

যেমন করে সিনেমায় দেখানো হয়ে থাকে, 
বারীন বলে। একটি ঘটন! যখন ঘটছে, পরপর তার 
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অনেক রনি ছবি তুলে সেই ছবিগুলিকে মদি দ্রুত 
রুমান্যায়ী চোখের সামনে উপস্থাপিত কর! যায়, 
ঠাঁহছলে মনে হবে ঘটনাটিই বুঝি আমর! দেখছি। 
এর মূলেও অবশ্ত আমদের দৃষ্টির স্থায়িত্ব, দৃষ্টির যে 
বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আগে তোমাকে বলেছি। 
কত দ্রুত ছবিগুলি দেখ|নে। হয-_শোন। সিনেমায় 
প্রতি সেকেগ্ডে ২৪টি, টেলিতে আরো বেশী, 
সেকেণ্ডে ২৫ বা ৩০টি । আর একটি বক্তব্য আছে। 
ছবিগুলির উপস্থ(পনের দ্ধততা বাঁড়াবার জন্যে 
সিনেমায় প্রতিটি ছবিকে পরপর দু-বার দেখানে। হয়, 
আর টেলিতে প্রতিটি ছবিকে ছুটি অংশে ভাগ করে 
পরপর সে ছুটি দেখনে। হয। টেলিভিসনের এই 
প্রক্রিয়।র নাম ইন্টারলেস্ড, স্ক্যানিং অর্থাৎ যে 
স্কা/লিং-এ অন্থবুগ্নির ব্যবস্থা রয়েছে । তোম।কে 
তো! বলেছি স্ক্যানিং-এর সমস্ব প্রতিটি ছবিকে অনেক- 
গুলি লাইনে ভাগ করে ফেলা হয়। এর মধ্যে 
প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ইত্যাদি অর্থাৎ বেজোড় 
লাইনগুলি থাকে ছবির প্রথম অংশে । আর দ্বিতীয়, 
চতুর্থ ইত্যাদি জড় ল/ইনগুলি থাঁকে ছবির দ্বিতীয় 
অংশে | প্রতি লাইনের শেষে যেমন, ছবির ছুটি 
অংশের প্রতিটির শেষেও তেমনি 95150171012151106 
১8156 ও 53191)151775 08156 পাঠাবার বাবস্থ। 
আছে। 

বব আডলার ঘরে ঢেকে | বব মাঁকিনদেশীয় 
ছাত্র । ম্যাপেষ্টার বিশ্ববিগ্াালয়ের রাজনীতি পড়ছে। 
বলেঃ 

টেলি বন্ধ কেন? বারোটা বেজে গেছে বুঝি ? 

ব্রায়ান ঘাড় নেড়ে জানায়, ববের আন্দাজই 
ঠিক। তারপর বলে : 

টেলি বন্ধ বটে, তবে বারীন টেলিভিসন সম্বন্ধে 
আমাকে বেশ খানিকটা জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে । 

টেলির কত বয়স হবে বল তো বারীন, বব 
জিগ্যেস করে । মানে টেলি তো অত্যন্ত জনপ্রিয়, 
ইউরোপ কি আমেরিকায় এত জনপ্রিয় বোধকরি 
আর কেউ নেই! আমিও- বুঝলে, আমিও চাই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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ঠিক এ রকম জনপ্রিয় হতে। তাঁই জানতে চাই, 
টেলির কতদিন লেগেছে এই রকম জনপ্রিয়ত। অর্জন 
করতে? 


বারীন ঃ টেলিভিসনের হুত্রপাঁত, বলতে গেলে 
১৮৮৪ থুষ্টান্দে, পাওল নিপকাও নামে একজন জার্মান 
বৈজ্ঞ/নিক যখন স্ক্য।নিং-এর একটি যন্ত্র তৈরী করেন। 
টেলিভিসনের অন্তান্ত কৌশল সম্পর্কেও পাওলের 
মোটামুটি পরিফর ধারণ। ছিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থ! 
তখন টেলি তৈরির অন্থকুল ছিল না, অর্থাৎ 
প্রয়ে।জনীয় যন্ত্রপাতির তখনো উদ্ভব হয় নি। প্রকৃত 
টেলিভিসনের জন্মদাতা বলা চলে জন লগি 
বেয়ার্ডকে। এই স্থটল্যাণ্ীয় ভদ্রলোকটি ছিলেন 
একজন ব্যবসায়ী । ১৯২৩ সালে স্বাস্থাহানির দরুণ 
তাকে ব্যবসায় ছেড়ে দিতে হয়। তিনি কিন্তু 
অবদমিত ন। হয়ে টেলিভিসন প্রস্রতিতে মনোনিবেশ 
করেন। ১৯২৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী সরকারী- 
ভাবে টেলি প্রথম প্রদশিত হলো ; রয়্যাল ইনৃষ্টিট- 
উটের সভ্যদের বেয়ার্ড তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা 
দেখালেন। লগুনের সাউথ কেন্সিংটনের বিজ্ঞান 
য|ছুঘরে যদি যাও, বেয়।-নিমিত প্রথম টেলিভিসন 
মন্ত্রট সেখানে দেখতে পাবে । দেখে অবাক হবে 
যে, নেহাঁৎ্ সাধারণ যন্ত্রপাতি, যেমন ধর পুরনো 
সাইকেলের কলকন্ভা-_-এই সব দিয়ে এই যগ্ত্রটি 
নিমিত হয়েছিল । 


বর্তমানে যে টেলি দেখছ, এটা কিন্তু ঠিকভাবে 
জনসাধ।রণের সামনে উপস্থপিত হয় ১৯৩৬ সালে 
__বুটিশ শ্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, সংক্ষেপে যাঁকে 
বি নি সি বল! হয়, লণগ্ডনের আলেকজাও্ড। প্যালেস 
থেকে যখন টেলিভিসনের প্রচার সুরু করলো । 
টেলিভিসনের ব্যাপারে এ সময় বুটেন ও আমে- 
রিকার মধ্যে বেশ কিছুটা! প্রতিদ্বশ্দিতা চলছিল। 
বুটেনেরই অবশ্ঠ জয় হয়। আমেরিকায় জনসাধা- 
রণের জন্তে টেলিভিসনের প্রচার সুরু হুয় ১৯৪১ 
সালে অর্থাৎ বুটেনের ৫ বছর পরে। 


জুন, ১৯৬৩ ] 


্রাপ্ান বলে ওঠে ঃ থা চীয়ার্স ফর বৃটানিয়া, 
হিপ. হিপ. হুররে ! 

বারীন £ তোম।র অত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ 
ণেই, ব্রায়ান । বর্তম।নে আমেরিকা! ও রাঁশিষা 
রটেনের চেয়ে এগিষে গেছে। আমেরিকা এবং 
রাশিয়ার মন্ধে। ও লেনিনগ্র্যাডে এখন রঙীন টেলি- 
ভিসন প্রায় নিয়মিত চালু হয়ে গেছে, মা নিজে 
নুটেনে এখনে। পরীক্ষ।-নিরীক্ষা চলছে। 

বব খুশী হয়ে নডেচড়ে বসে । বলে আচ্ছা, 
টলিতে রডীন ছবি দেখাবার কৌশলটা কি 

বারীন £ মূল কথাটি কি, বলছি। পাল, নীল 
« সবুজ, এই তিন বর্ণের যথাযথ সংমিশ্রণের ফণে 
যেকোন বর্ণের স্থষ্টি কর। যেতে পারে । অপর পঙ্গে 
যে কোন বর্ণকে বিশ্লেষণ করে এ তিনটি বর্ণে 
দপান্তরিত কর। যায় । এ িশটিকে তাই প্রাথমিক 
বর্ণ খণা হয়ে থাকে । টেলিভিসনের ক্যামেপ।র 
সামনে যে দৃখ থাকে, তাথেকে বিচ্ছুরিত 
আলেককে ফিন্টারের সাহায্যে প্রাথমিক বর্ণ 
তিনটির আলে।ক-তরঙ্গে বিভক্ত কর। হয়। তারপর 
এ তিনটি আলে।ক-তরঙ্গ যথ।রীতি বেতার-তরঙ্গে 
রূপান্তরিত অবস্থায় প্রেরিত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে 
এর ফলে তিনটি বিভিন্ন বিদ্যুৎ্-তরজের স্থষ্টি ইয়। 
এ তর তিনটি ও গ্রাহক-যন্ত্রের পিকৃচাঁর টিউবের 
পর্দায় তিন ধরণের ফল্ফপের সাহায্যে প্রেরক- 
যন্ত্রের ক্যামেরার সন্মুখস্থ দৃশ্তটর রভীন প্রতিকৃতি 
সঠিক দেখতে পাওয়া যাঁয়। এ তিন ধরণের 
ফস্ফরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওদের এক একটি থেকে 
এক এক বর্ণের আলোকই কেবল কিচ্ছুরিত হয়, 
একটি থেকে পাপ, আর একটি খেকে নীল ও অপগটি 
থেকে সবুজ 

বব: আচ্ছা--বারীন, রেডিওয় তে! আমাক 
দেশের কথাবার্তা এখানে বসে শুনতে পাই। 
টেলিভিসনের ছবি দেখতে পাই না কেন ? 

বারীন £ দুরপাঞ্লার বেতাঁর-তরঙ্গ প্রেরক- 
যন্ত্রের এরিয়েল থেকে গ্রাহক-যস্ত্রের এরিয়েলে কি 


৮৩ 


ভাবে সাধারণতঃ এসে উপস্থিত হনব, জান তো? 
ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫* থেকে ৫** কিলোমিটার 
উরধর্ব পর্যস্ত যে আয়নমণ্ডুস আছে, তাথেকে প্রতি- 
ফলিত হয়ে। টেলিভিসনের জন্যে যে বেতার-তরঙ্গ 
ব্যবহও হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘা রেডিওর জন্তে ব্যবহৃত 
বেতার-তরঙ্গের তরঙ্র-দের্থা অপেক্ষা অনেকখানি 
ছোট। এঁবেতার-৩রঙ্গ আক্রনমগুল থেকে প্রতি- 
ফলিত হয় না, আদ্নমণ্ডণ ভেদ করে চলে যায়। 
সেজন্তে তোমাপ দেশ থেকে টেলিভিসনের 
ছবি এদেশে সাধারণতঃ আসে না। ৩ঙবে কোন 
কিছু থেকে টেলিভিসনের বেতার-শুরঙ্গকে যদি 
কার্ধতঃ প্রতিফলিত করা যায়, তবে ব্রেডিওর মত 
টেপিও সহজে দূরপাল্ল।য় পাড়ি দেবে। সম্প্রতি 
নঙ্ন এক বাবস্থা এটি'সম্ভবও হয়েছে। 

ব্রায়ান £ নঙুন ব্যবস্থাটি কি-আমি জানি, 
ধারীন। তুমি টেল্স্টারের কথা বলছো! তে? 

ঠিকই বলেছ ব্রাপ্ান, বাদীণ বণে। গও 
জুলাই মাসে অমেরিক। থেকে পাঠানো টেলিভি- 
সনের ছবি ফ্রান্স ও বৃটেনের গ্র।হক-যগ্রের পর্যায় 
দেখতে পাঁওয়। যাষ। এ টেলিভিসনের বেঙার- 
ওরঙ্গ আমেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত টেল্স্টার ন|মক 
উপগ্রহ থেকে কার্যতঃ প্রঠিষ্লি৩ হয়ে আপে। 
আশ] কর। যায়, ভবিষ্যতে এমন কয়েকটি উপগ্রহের 
হৃষ্টি করা হবে, যাদের সাহাষে; টেপিভিসন 
রেডিওর ম৩ই শিয়মি৩ দূর্র-দ্ান্তে প্রচার করা 
চলবে । 

একটু বিশদভাবে বলতে গেণে অবশ্ঠ টেল্স্টার 
উপগ্রই বেঙার-তরঙকে প্রতিফলিতই করে নি, 
তাঁর পরিবর্নও করেছে। বস্থ 5 টেল্স্টাগ একটি 
রীণে (81৪5) হিসাবে কাজ করেছে। রীলের 
কজ হলো প্রেরক-যন্ত্রের ধিক থেকে আগত 
বেতার-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তাঁর শক্তি বুদ্ধি করা 
ও তারপর তাঁকে গ্রাহক-যস্ত্রের দিকে পাঠিয়ে 
দেওয়া । প্রসঙ্গক্রমে আমার বোধহয় বলে রাখা 
উচিত যে, টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গ রীলের 


২৮৪ 


সাহায্যে স্থলপথে এখন দূরের পথে শিকপমিত 
প(ঠানে হযে থাকে । তবে সে ক্ষেত্রে টেল্স্টারের 
ম৩ একটি নম, অনেকগুলি রীলেকে পরপর ব্যবহার 
করতে হয্ব। তোমা দেশে হান্ফ্যান্সিস্বে।য় 
বসে যে নিউইয়র্কের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, 
সেটি সম্ভব হয় এপ্প পরপর অনেকগুলি রীলের 
সাহায্যে । তোমাদের মনে আছে বোধহয়, কিছু- 
কাঁপল আগে মঙ্কোর ঘটনা বুটেনে টেলি দেখনে। 
ইয়েছিল, শ্রাার পগুনের গটন। রাশিয়াতে। এই 
ঘটন|র পিছনেও ছিল £ পীলের কার্ধক।রি৩1। ইউ- 
রোপের অনেকখাশি জুড়ে টেলিভিসনের যে 
সংযোগ পথ পয়েছে, তার ন।ম ইউরে|ভিসন। 
ফিনপাগ্ডের হেলসিংকির মাধ্যমে মঙ্ধে। এই 
ইউরোভিপনের সঙ্গে সংধুক্ত। আবার দে।ভিয্েট 
যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গে!। পেশিনগ্রা|ড. কীয়েভ-_এই সব 
সহরের মধ্যে শিজন্ব সংযোগের ব্যবস্থ। আছে। 
ধর্তমাঁন সন্ভতবন পরিকগ্পন|ম সে|ভিয়েট বুক্তরাষ্ঠরের 
সুদুরতম অঞ্চণপ্ডগণিতে« এই বাবস্থ। বিস্তৃত কপবর 
কথা রয়েছে। 

বব ঃ টেলির জয়যাত্র। অণেক দূ এগিয়েছে 
বুঝলাম । কিন্তু বারীন, এখনো তো এমন দেশ 
রয়েছে, যেখানে টেলিভিপন অন্পপস্থিত বললেই 
চলে। তোমার দেশেই ধর শ।, অবস্থাটা কি? 

আমাদের দেশ যে একেবাঁপে পিছিয়ে আছে, 
তাও নয়, বারীন জানায়। দিল্লীতে তো নিষ্নমিত 
ভাবে টেলিভিসন চাু হয়ে গেছে। বর্তমানে 
অবশ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্তে প্রচারিত হয়। 
সামাজিক অনুষ্ঠ/ন থাঁকে সপ্ত।হে দু-দিন, বুধবার ও 
রবিবার সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টাখানেক করে। টেলি 
দেখবার জন্তে দিল্লী ও দিলীর আশেপাশে এখন 
১৮০টি টেলি ক্লাবও গড়ে উঠেছে। এছাড়া শ্কুলের 
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্তে সঞ্চাহের প্রথম পাঁচ দিন 
কিছুক্ষণের জন্তে টেলিভিসনে শিক্ষার ব্যবস্থাও 
রয়েছে। ১৯২টি স্কুলে টেলিভিসন সেট আছে। 
আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর সমস্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


স্বুলেই টেলির ব্যবস্থা করা যাঁবে। বতমাঁনে দিল্লীর 
অল ইপ্ডিয়া রেডিওর আকাশবাণী ভবন থেকে 
২০ মাইল দুর পর্যস্ত টেলিভিসন দেখতে পাওয়। 
সম্ভব। বন্েতেও টেলিভিসনের জন্তে প্রাথমিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজ সরু হয়েছে। 

আর টেলির জন়যাত্রার কথা যখন তুললে, তথন 
বলতে হয় যে, টেলির জয়যাত্রীকে সঠিকভাবে 
বুঝতে হলে কত রকম কাজে ধে তাকে নিম্বোজিও 
করা হচ্ছে, সেটা জানা দরকার । কল-কারখানায় 
তো টেলির হামেশাই প্রয়োগ হয়| উদাহরণস্বরূপ, 
দূর থেকে কোন বস্তকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, 
টেলিভিসনের সাহাষ্যে তখন এ দূরের বস্তটির ছবি 
চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। 

আবার মনে কর, হাসপাতালের অস্ত্র- 
চিকিৎস।র কর্ষে কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক একটি 
শক্ত অন্থচিকিৎস। করছেন । টেলিভিসনের সাহাযো 
এ অন্ত্৯চিকিত্সার খুঁটিনাটি অনেকগুলি ক্লাসরুমে 
ধু হুত্রকে এক সঙ্গে দেখ।নে। হয়ে থাকে 

টেলিভিপনের আর এক ধরণের প্রয্নোগ 
উল্লেখযোগা | ওয়াইট দ্বীপের কাছে সমুদ্রের 
২৮* ফুট শীচে অকর্মণ্য একটি ডুবো- 
জাহাজকে খুজে বের কর! ও তাথেকে লোক- 
জনকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে বৃটিশ নৌবাহিনী 
জলের তলাম্ন টেলিভিসনকে কাজে লাগিয়েছে। 
ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন কুত্তো টেলিভিসনের 
সাহাযো ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত একটি প্রাচীন 
গ্রীসদেণীয় বাণিজ্যপোতকে উদ্ধার করতে সক্ষম 
হন। সম্প্রতি আযঁটলাট্টিক মহাসাঁগরে যে মাঁকিন 
পারমাণবিক ডুবোজাহাজ থেসার জলের নীচে 
নিখোজ হয়েছে, সেটির অনুসন্ধানের জন্তে টেলিভি- 
সনকে কাজে লাগানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে। 

টেলিভিসনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অবদানের 
কথা তোমরা নিশ্চদ্র জান। চজ্ত্রেরে এক পৃষ্ঠ 
সব সময় পৃথিবীর দিকে ঘোরানো, অন্য পৃষ্ঠ 
পৃথিবী থেকে কোন সময্বই দেখা যায় না। পাশিয়ার 


জুন, ১৯৬৩ এ 


প্রেরিত লুনিক-৩ নামক আত্তগ্রাই &্টেশন থেকে 
এ অধৃষ্ঠ পৃষ্ঠটির ছবি তুলে টেলিভিসনের সাহায্যে 
তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওষ। হয্েছিল। ফলে; 
যা কেবল কল্পনার বিষয় ছিপ, তা এখন প্রত্যক্গীভূত 
হয়েছে । 


মহাকষের স্বরূপ 


৮৫ 


ব্রায়ান £ জয়, টেলিভিসনের জয়! আমি 
বলি কি-_বারীন, তোমাকে তো আমরা অনেকক্ষণ 
বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলাম, এবার ৮ল তোমার 
ঘরে গিয়ে টেলির একটু স্বাস্থ্যপান করা যাক । 

তিন বন্ধু এব উঠে পড়ে। 


মহাঁকষের স্বরূপ 
কমলেশ মৈত্র 


নিউটনের মহ|কর্ষ ওত (01960:5 ০? 
01951690192) আবিরের আগে ঠা শিয়ে 
কেউ বড় একটা মাথা ঘাঁমাতেন ন। | শোন! 
যায়, তিনি একদিন অবকাশ খাপন কালে 
বাগানের মধ্যে পাকা আপেণ পড়তে দেখে 
এই তত্ব আবিষ্ার করেন। অবশ্য এট। একট। 
নিছক কাহিনীও হতে পারে। কিন্তু লোকে 
বলে, সাধারণ লোকের কাঁছে মহাঁকঘের নিষ্নম 
বোঝাঁতে গিয়ে তিশি গাছ থেকে আপেল ফল 
পঙনের উদাহরণটা ম।ঝে মাঝে দিতেন। 

নিউটনের মহাকর্ষীয় সুত্র হলো! £ 

(ক) বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুত প্রত্যেককে 
নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং 

(খ) যদি 1? ও ঢা ভরের (১1859) 
বস্তকে পরম্পরের ভরকেন্জর থেকে £ দূরহের দ্বার! 
পৃথক করে রাখা যায়, তবে তার৷ 


পরস্পরকে ০ ১ 
1 


বলে আকর্ষণ করবে। এই 
স্থলে ও হলো মহাকষীয নিও) সংখ্যা (328516- 
(107581 001308186) | এর মান ৬৬৬৪ ৮ ১০-৮ 
সি.জি এস একক (ডাঃ পল হাইল; ইউ এস. 
ঘ্যুরো অফ ষ্ট্যাণ্ডার্ডন্‌)। 

প্রকৃতপক্ষে এই মহাঁকর্ষ কি? কেন একটি 


বস্তু অপর একটি বস্তকে আকর্ষণ করে? এই 


সব প্রশ্ন এই ৩ত আবিষ্ষ।রের পরেই উঠেছিণ। 
কিন্তু তত্কালে মহাকধের বিচিত্র ধমাবণী 
পর্যবেক্ষণ করা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিণ। কারণ 
বিজ্ঞান তখন আজকের ম৩ এ৩ওটা উন্নত 
অবস্থায় ছিল ন।। এই কারণে সে সময়ে অনেক 
বিজ্ঞ/ণী নিউটনের তত্ব ভুল বলে সন্দেহ 
করেছিলেন। কেউ বা আবার মহ|কর্ষের অস্তিত্বই 
সরাসরি অস্বীক।র করেছিপেন। ধীরে ধীরে 
মহাকর্ষ তত অবশ্ঠ স্বীকৃতি পাভ করে তার 
নিভূলত।র জন্ঠেই, কিন্তু মহাকর্ের প্রতি ব| 
স্বরূপ রইগ্রেই ঢ।কা রয়ে যায়। মহকর্ষ সমন্ধে 
এই জটিলতার কারণ হলো ঃ 

(ক) মহাকর সুবিশ|ল দূরহেও তাপ জোগ 
থাটায়। 


(খ) বন্তরপিগুসমূহ্রে পারম্পরিক অবস্থান 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তদন্যাষী মহাকর্ষাঁয় 
বলের চকিত পরিবর্তন স।ধিত হয়। 

(গ) মহাকমীয় বলকে কোন বস্ত্র ছ।ব|ই 


আংশিকতাথে বা সম্পুরণভবে অথকুদ্ধ বগা 
যায় না। 
নিউটন যদিও মহ।কর্ষায় হুত্র আবিষ্কার 


করেছেন, তবুও তিনি মহাঁকর্ষের স্বরূপ সুষ্ঠভাবে 
ব্যাখ্যা করে যেতে পারেন নি। তিনি অবশ্য এই 


২৮৬ 
তত্ব ব্যাখ্যা করতে গিম্সে সুক্স স্থিতিস্থাপক 
মাধাম। ইথারের সাহায্য নিয়েছিলেন-__যা 


মহাশুন্টে এবং পদার্থের আন্তর[ণবিক স্থানের 
(7176217100166018: 80৪০০) মধ্যে বাপু হয়ে 
আছে (সে কালে এই স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের 
অস্তিত্বের কথা যথেষ্ট সনেহের চোখেই দেখ! 


হতো। পরে মাইকেলসন ৭ মণির এক 
এঁতিহাপিক পরীক্ষায় এই ইথ।র মাধ্যমের 
অস্তিত্ই নাকচ হয়ে যাষ়)। শিউটন বলে- 


ছিলেন, মই[কষাঁয় বল ইথারের মধ্য দিয়েই একটি 
বস্ত থেকে অপর একটি বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। 
নিউটনের পরে কোন কোন বিজ্ঞানী এই 
ধরণার আরো বিশদ ব্যাখ্য। দেবার চেষ্ট 
করেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, মহাকাশ থেকে 
আগত একপ্রকার অঙি ক্ষুদ্র কণিকা মহাশুন্তে 
তাসমান বস্তরপিগুগুলণির উপর শিরস্তপ্ন আছড়ে 
পড়ছে। বস্তপিগড যখশ মহাশুগ্ে এক।কী। খাকে। 
তখন কণিকাগুণি চারদিক থেকেই সমানভাবে 
তার উপর আসতে পারে । ফলে বস্তুটি সাম্যাবস্থার 
(9680 ০£ 7:090111011000) কোন পরিবর্তন হয় 
না। কিন্তু যখন ছটি ধস্ত সামনাস।মণি আসে, 
৩খন একে অপরের কিছুটা অংশ আবৃত করে 
পাথে। ফলে মহাকাশ থেকে আগঙত সেই অঙি 
ক্ষুদ্র কণিকাপুঞ্জ সেই আবৃত অংশে আর 
পড়তে পারে না, কিন্তু আবৃত অংশের বিপরীত 
দিকে তা একভাবেই এসে পড়তে থাকে-__যার 
জন্ঠে উভষের সাম্য নষ্ট হয় এবং একে অপরের 
দিকে আবৃত অংশের সোজান্জি অগ্রসপ্দ হতে 
খাকে। আমরা এই ক্রিষীকেই বলি, ধস্তব ছুটি 
পরস্পরকে আকনণ ঝরছে। 

উপরিউক্ত প্রকল্প ছুটিকে ধণি স্বীকার করণে 
ইঘ, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, 
মহাকধের একট! নিদিষ্ট বেগ আছে। কণিকা- 
বাদের ক্ষেত্রেও কণিকাগুলির নিজস্ব বেগের কথা 
ধরতে হবে। কারণ বস ছুটির মধ্যবর্তী স্থানে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬৭ বধ, সংখ্যা 


আবদ্ধ ধাবমান কণিকাপুঞ্জ উভদ্বের উপর আছড়ে' 
পড়ে নিঃশৈধিত না হওয়া পর্যস্ত মহাকর্ষীয় বল. 
কার্ধকরী হবে না) অর্থাৎ মহাশূন্যে দুটি বন্ত 
পরম্পরের স[মনে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
মহাকর্ষ কার্ধকরী হবে না--কিছুক্ষণ পরে হবে। 
বন্ত ছুটি দি সচল অবস্থাপ্ন থাকে, তবে তাঁদের 
উপর ক্রিয়াথাল মহাকরষাঁয় বলের পরিমাণ তাদের 
পারম্পরিক অবস্থান ছাড়াও তাদের গতিবেগ 
এবং ম্হাকর্ষের বেগের উপর নির্ভর করবে। 
এগুলির জন্ঠে যদি কোন সংশোধন আরোপিত 
না কণ। হয়, ৩বে মহাকষীঁয় সুত্র ঠিক ভাবে প্রতি- 
পাঁলিও হবে না, অর্থাৎ মহাকষাঁয় বল 1/0* এর 
সমান্থপাতিক হবে পা। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনা, 
পরিলক্ষিত হয নি। সম্ভবতঃ বস্তসমূহের গণি- 
বেগের তুলনা মহাকর্ধের বেগ খুব বেশী হবার 
জণ্ঠে উল্লিথিত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় নাঁ_ 
এপ মনে করে ল্/াপল[স গাণিতিক বিচার-$ 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তাপ ফলে মহাকর্ষের বেগ 
য| শির্বারিত হয়, ৩| আঞে।কের বেগের তুলনায়" 
অবিশ্বাগ্ত রকম দ্রতগামী। স্থতরাধ স্বভাবতঃই 
ব্যপারট। সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং নাঁন। 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, কেন 
বস্ত-কণিকা বা শক্তি-কণিক! মাধ্যমের ভিতর দিসে 
এত প্রবল বেগে অগ্রসর হতে পারে না। অতএব 
ইথার বা এ জাতীয় অন্ত কোন প্রকল্পের সাহায্যে 
মহাকর্ষের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 

মহকর্মীন্» বপের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, 
কোন বন্তর দ্বারা একে আংশিকভাবে বা পুর্ণভাবে 
অবরুদ্ধ কর্ন ধায় শ।-_খার উল্লেখ পূর্বেই কর! 
ইয়েছে। যদি সম্ভব হতো, তবে তা গুর্ব ব চন্দ্র- 
এহণের সময় নিশ্চয়ই ধর! পড়তো । ুর্ধগ্রহণের 
কথাই ধরা যাক। স্ুর্ধগ্রহণের সময় পৃথিবী ও 
শুর্যের মাঝখানে থাকে চন্দ্র এবং সুর্ধকে আড়াল 
করে দাড়ায়। এতে যদি মহাকর্ষ আংশিকতাঁবে 


জুন, ১৯৬৩] 


অবরুদ্ধ হতো, তবে পৃথিবীর উপর হুর্যের টান 
কমতো। তখন অন্তান্ত গ্রহের আকর্ষণের 
ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়ে অন্ত 
কক্ষপথ ধরতো এবং গ্রহণেক্ন শেষে পুনরায় পুর্ব 
কক্ষপথে ফিরে আসতে।। কিন্তু এরূপ ঘটতে 
দেখা যাঁয় না। কাজেই বিজ্ঞানীরা মহা সমস্তায় 
পড়লেন-_-কি ভাবে মহাকর্ষের এসব বিস্মপ্নকর 
ধর্মাবলীর সুষ্ঠ ব্যাখ্যা সম্ভব ? 

এর জন্তে দরকার হলো আর একজন মহা- 
বিজ্ঞানীর । তার নাম আযালবার্ট আইনষ্রাইন | 
আইনষ্টাইন সথাকালে প্রকাশ করলেন তার 
স্পেশাল ও জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি। 
স্থান ও কাল, পদার্থ ও শক্তি, মহাকর্ষ, গতিবেগ 
এবং তাঁদের পারস্পরিক সন্বদ্ব-_এই হলে! তার 
মোটামুটি প্রতিপাগ্ধ বিসয়। কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ 
এই তত "গণিতের ভাষা ভিন্ন সাধারণ ভামায় 
ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এর তাত্বিক 
দুরূহতা। এর সিদ্ধান্তগুলি এতই চমকপ্রদ যে, 
সাধারণ লোকের কাছে তা বিভ্রান্তিকর। কিন্ত 


কতটা বিভ্রান্তিকর? যেমন-_- 
আমাদের ধারণা, স্থান (?দর্ঘ্য ৮ বিস্তার ৮ 
উচ্চতা ), কাল ও গতিবেগ-এরা প্রত্যেকই 


পৃথক সত্া--একের সঙ্গে অন্তের কোন সম্বন্ধ 
নেই। কিন্তু আইনষ্টইন বললেন-_না, ত| নয়। 
স্থান, কাল ও গতিবেগ- এরা পরম্পরের উপর 
নির্ভরশীল। কোন বস্তর গতিবেগ বাড়ালেই 
গতিবেগের মুখোমুখি তার “দর্ঘয কমবে এবং তার 
উপরে রাখা ঘড়িতে সময়ের গতি মন্দীতৃত হতে 
দেখা যাবে। তবে এটা এ বস্তর উপর বসে 
বসেই ধরা পড়বে না, কোন পৃথক স্থান থেকেই 
এই পরিবর্তন বোঝা যাবে । এভাবে বস্তাটকে 
আলোর গতিতে চালিত করলে তাঁর দৈর্ঘ্য 
হবে শুন্ত, সময্বের গতি বলে কিছু থাকবে না 
এবং তার ভর হবে অনস্ত। সাধারণ গতিবেগের 
ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আলোর তুলনায় যে পব গতিবেগ 


খ্৮ণ 


একেবারেই নগণা ) অবশ্ত এই পরিবর্তন হবে 
যৎসামান্ত-_মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্ত 
স্থান, কাল ও গতিবেগ পরম্পর নির্ভরশীল হলে 
কি হবে? বিশ্বজগতের কোন বস্তরই গতিবেগ 
নিরপেক্ষ নয়-সবই আপেক্ষিক (:018056) | 
এর মধ্যে একমাত্র অপরিবর্তনীষ গতি হলো 
আলোকের। অতএব স্থান ও কাল যেহেতু 
গতিবেগের উপরে নির্ভর করে, সেহেতু তারাও 
আপেক্ষিক, অর্থাৎ সকল স্থান” ও সকল "স্থানের 
সময়' একরপ নয়। 

এ তে৷ গেল স্থান-কাল তত্বের কথ৷। এখন 
মহাকর্ষ সম্বন্ধে তার মতামত কি, দেখা যাক। 

কোন বস্বকে যদি 'শৃন্ত' স্থানে এফট! নিণিষ্ট 
গতিবেগ দিষে ছেড়ে দেওয়। হয়, তবে সেটা 
সমবেগে সরল রেখ! ধরে চলবে । কিন্ত তার চলবার 
পথে যদি হঠাৎ আঁর একটা বস্তপিগড উপস্থিত 
করা যায়, তখন কি হবে? তখন সে তার 
সে'জা- পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁক! পথ ধরবে। 
কারণ, সে ক্ষেত্রে সেটিই হবে তার পঞ্গে নতুন 
“সে।জা পথ । এর কারণ--মহাকর্ষের প্রভাব। 
কিন্তু .মহাঁকর্যটা কি? আইনষ্টাইন বললেন-_- 
মহাকর্ষ হলে! বিশ্বজগতের স্থন-কাল ধর্মের 
সম্মিলিত আত্মপ্রকাশ | মহাকর্ম-শৃন্ স্থানে, অর্থাৎ 
বস্তপি গুহীন মহাকাশের জ্যামিতিক গুণাগুণ থাকে 
এক রকম, সেখ।নে ইউক্লিডের জ্যামিতি খ।টে। ছুটি 
বিন্দুর মধ্যে ন্যনতম দুরত্ব হয় সেখানে সরল রেখা । 
কিন্ত যেই মাত্র সেখানে একটি বস্তপিও হাজির 
কর! যায়, মহাঁকাঁশের জ্যামিতিক গুণও পরিবতিত 
হয় চকিতে-মহকশ যেন বেঁকে যায়। তখন 
ছুটি বিন্দুর মধ্যের নুযুনতম দুরত্ব হয়, একটি বক্র 
রেখা--ঠিক যেমনটি হম্ন একটি গোলকের উপরিতলে 
অঙ্কিত বিন্দুর মধ্যে যোগাযোগকাঁরী একটি টান- 
করা সুতার ক্ষেত্রে। স্থানের এই বক্রতাকেই 
আমর! মহাঁকর্ষক্পে অনুভব করি। 

এভাবে অগ্রসর হয়ে আইনষ্টাইন বহু বিচিত্র 


২৮৮ 


ফলাফল ও মীম|ংসায় উপনীত হন এবং মনাকর্মের 
বিস্ময়কর ভেগ্ভতা ও মুহুর্ত মধ্যে কার্ধক[গরিতারি 
ধর্মের নুন্বর ব্যাখ্যা করেন। এই ত্র সাহায্যেই 
'আ[ইনই|ইন বলেন, মহাকর্ষের প্রভাবে সকলেই 
পড়তে বাধ্য-_এমন কি, আলোকের বিস্তার নেই। 
মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আলোককেও তার 
গতিপথ থেকে ঝিট্যুত হতে হবে (পরে একথার 
সত্যত। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে )। এভাবেই 
আ।ইনষ্টান নুধগ্রচ্নের কক্ষপথের বিশ্বায়কর দ্রুত- 
গতির করণ নির্দেশ করেন, য| এযাবৎ নিউটনের 
গতর সাহায্যে ব্যাখ্য। কর! সম্ভব হয় নি। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ছে। 
সেটা হলে। বপিগুসমহের উপস্থিতিতে মহাকাশের 
গুণ।গুণ বদূলে যায় কেন? এই প্রশ্ন অবশা পদার্থ- 
বিজ্ঞানীদের । এর মীমাংসাকল্পে এখন তার। নানা 
পথে চিন্তা করতে আর্ত করেছেন। কোন কোঁন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


বিজ্ঞ/নী কোয়।ন্টাম থিওরীর দ্বারা এই রহস্তাকে 
ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন । তবে এ-সইন্ে 
এখনও পর্যস্ত কোন সুনিশ্চিত মীমাংসায় এসে 
পৌঁছানো যায় নি। বস্ততঃ বিশ্বে ক্রিয্নাশীল অন্তান্ত 
বলগুলির (ঢ০:০০) মধ্যে মহাকর্ষীন্ন বলই সবচেয়ে 
বিশ্য়কর। ঠিক কি ভাবে যে মহাকর্ষীয় বল 
নিঃসরিত হয়, তা আজও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নি। 
মনে হয, পদর্থের ষে সব ধর্ম এখনও অজ্ঞাত 
রয়ে গেছে, সেখুলি জানতে পারলেই মহাকর্ষ 
সম্বন্ধে একট! পরিঞ্।ার ধারণ! করা যাবে! বর্তমানে 
অবশ এ-বিময়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে এবং 
তার উপর ভিত্তি করে এখন এটুকুই বল। যেতে 
পারে যে, এক বিশেষ ধরণের নিউক্লিয়।র দেোঁলনের 
জন্যে, অর্থ।ৎ যে সব প্র।থমিক কণিক1 দিয়ে পার- 
মাঁণবিক নিউক্লিয়াস গঠিত, তাদের দোলনের 
জন্যেই মহাঁকর্মীয় বল উৎসারিত হয়। * 


স্বগন্ধ-_ স্বাভা বিক ও কৃত্রিম 
শ্রীপ্রভাসচজ্জ কর 


প্রকৃতির রাজ্যে স্ুগন্ধের পরিবাপ্তি-_ 

রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শের মত ভ্রাণেরও প্রহল 
সহজাত অনুভূতি মানষের রয়েছে। সুগন্ধের 
মহিমা! আমাদের শান্ত্রসমূহে পাওয়! যাঁয়। দেব- 
দেবীদের যপি সুগন্ধ আদরের জিনির হয়, তবে তা 
মানষের সমাদর লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য 
কি আছে? পৃথিবীর সর্বত্রই স্ুব!সের সমাদর 
দেখতে পাওয়া যায়। 

আর একদিক থেকে বিচার করলে সুগন্ধের 
সঙ্গে “আমাদের নিত্য ও সর্বক্ষণের পরিচিতি 
রয়েছে। দেব-দেবীর অনা, সভা-সমিতি, আহাঁর- 
বিহার--এক কথায় সকল ব্যাপারে স্থগন্ধেব স্থান 
অতি উচ্চে। হিসেব করলে দেখ! যাবে, আমাদের 


জীবনযাত্রার বহুলাংশে সুগন্ধ এক স্বাস্থ্যকর ও 
মনোরম আকর্মণীয় পরিবেশের হ্ষ্টি করে। সুগন্ধ 
ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে অনেক জায়গায় । সুগন্ধ 
ও নুগন্ধময় জিনিষের প্রাচীন প্রয়োগের নিখুত 
ছবি বিশ্বকবি একেছেন__ 
“কুরবকের পরত চুড়া কালো কেশের মাঝে, 
লীলাকমল রৈত হাতে কী জানি কোন কাজে। 
অলক সাজতো কুন্দফুলে 
শিরীষ পরতো! কর্ণমূলে 
মেখলাঁতে ছুলিয়ে দিত নব-নীপের মাঁলা। 
ধারাযন্ত্রে সানের শেষে 
ধূপের ধোয়। দিত কেশে, 
লো ফুলের শুভ্র রেণু মাখতে মুখে বালা 


ভুন, ১৯৬৩ ] 


কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকতো সাজে, 
কুরবকের পরত মাল! কালে! কেশের মাঝে |” 

সচরাচর আমরা! যে সব স্থগদ্ধের সঙ্গে পরিচিত 
তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়-_নৈসগিক বা উদ্ভিদ 
থেকে প্রাপ্ত, প্রাণীজ বা জন্তজাত এবং বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে টতরী। প্রকৃতির রাজ্যে শত সহঅ 
সৌরভময় ফুল রয়েছে। আবার রয়েছে চন্দনের 
মত সুগন্ধময় কান্ট ও অগণিত সরস সুমধুর ফল। 

পশুদেহ থেকে গন্ধদ্রব্য আহরণ করা সম্ভব 
হয়েছে, সে কথা অনেকেরই কাছে নতুন ঠেকবে। 
মুগনাভি বা কম্তরী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়াও 
রষেছে__আ্যাস্বারগ্রীজ, সিভেট ইতা|দি। সামুদ্রিক 
অতিকায় মৎস্য তিমি থেকে সংগ্রহ কৰ। 
হচ্ছে" অআ্ঘান্বারগ্রীজ, আর গন্ধগোকুল শ্রেণীর 
প্রাণীজাত সিভেট। বীবর জাতীম প্রাণী 
থেকে আমর! পাই ক্যাষ্টরিসম। এগাণী থেকে 
যে সব সুগন্ধদ্রব্য পাঁওয়! যায়, সেগুলির দাম 
অত্যন্ত বেশী। তাঁর কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। 
এই সব জিনিষ সংগ্রহ করতে হলে অনেক পরিশ্রম 
' অর্থব্যস্ করতে হয়-_ছুটতে হয় বন্ধুর পাহাড়ে, 
তা নেপালেই হোক বা তিব্বতেই হে।ক ; কারণ 
সেখানে কত্বরীমুগের বাঁসস্থান। পাড়ি দিতে হয় 
মহ[সাগরের বিপদসন্কুল বুকে- যেখানে চলাফের! 
করে বিশালাকার তিমি। শুধু তিমি বা কক্তরীমগ 
জোগাড় হলেই কাজ শেষ হয় না-_তাদের দেহ 
থেকে নিদিষ্ট সুগন্ধদ্রব্যগুলি সংগ্রহ করা আর এক 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এগুলি সংগ্রহ, শোধন ও 
সংরক্ষণ করতে বিজ্ঞানের ( বিশেষ করে রসায়নের ) 
আশ্রয় নিতে হয়। 

সুগন্ধ-বিজ্ঞানের আলোচন! করতে গিয়ে' একটা 
মজার কথ] মনে পড়ে গেল। পগ্ম' বা কমলকে 
সকলেই জানেন । কিন্তু সেই পগ্ন' যখন ইংরেজিতে 
[90012 এই বানান নিয়ে দাড়ায়” তখন গন্ধা- 
বিজ্ঞানী তার অর্থ করেন 7013905] £৯০০০1- 
0617546 [)1076651 4০০৪1 ( আগ্ অক্ষরগুলির 


'জুগদ্ধ- স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 


২৮৪ 


সংযোগে হয--08199) [পদ্নের ইংরেজী প্রতিশব 
[0003 তা আশা করি বল! নিশ্রয়োজন ]1 
স্রভিদ্্রব্যের ব্যবহার কি শুধু আদবকায়দা বা 
ফ্যাশানেরই পরিচায়ক ? না, তা নয়। ইংরেজিতে 
একটা প্রবাদ আছে, যার সাবলীল অনুবাদ হবে-_ 
পরিচ্ছন্নতা দেবভাঁবের অন্্বর্তী। সে কারণে 


'পরিষ্কারস্পরিচ্ছন্নত| ও সুগন্ধ একই পথের পথিক । 


তারপর ধরুন ধুপ, ধুনার ধেয়া। মশামাছি 
বিতাড়নে এদের অবদান কম নয়! আর সঙ্গে 
সঙ্গে সৃষ্ট হচ্ছে এক বগা পরিবেশ। চন্দন 
তেলের জীবাণুন।শক ক্ষমতা রয়েছে। আর একটি 
গন্ধতৈলের নাম করতে হয়_ শি্রনেলা। ভারতের 
প্রতিবেশী সিংহল এবং জাভা এটি সচর।চর 
পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গ দূর করতে এটি বিশেম- 
রূপে কার্কর। এই রকমের গুণের সুগন্ধ তেল 
আরো রয়েছে। 
প্রকৃতি তার রাজ্যে যে সুলিগ্ধ কুন্ুমরাঁজির 
ডালি সাজিয়ে রেখেছেন, তাথেকে কবির! পেয়েছেন 
প্রেরণা। চম্পার সৌরভ, জ্যোৎস্সা রাত্রে হাসনা- 
হানার আমেজ সাধারণ লে।ককেই উদ্ধদ্ধ করে, 
সেক্ষেত্রে কবিদের তো! কথাই নেই। কবির 
ভাবরাজেয-_ 
“পুকুরের তটে তটে 
মধুচ্ছন্দ৷ রজনীগন্ধ! সুগন্ধ তার রটে। 
ম্যাগ নোলিষার শিথিল পাপড়ি 
খসে খসে পড়ে ঘ|সে, 
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে ।? 
কবির বর্ণনায় আর এক নিখু ত ছবি- 
“কমল ফোটে ? কুন্দ ফোটে; 
কনকচাপার চারিধারে 
মধুর স্বরে গুপ্রিছে অলি 7 
দুরক্ষেত্রে একাঁকিনী বিন! অপরাজিত 
সমীরণে পড়ে ঢলি ঢলি-- 
ভেসে আসে পুষ্পগন্ধ চারিদিকে ; ঘাসের উপরে 
পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু খেলে %” 


চি 


এতো গেল কৰি কল্পনার কথা। ফিরে আসা 
ম|ক বাস্তব রাজ্যে। যখন স্বভাবতঃই 'কুন্ুমের গন্ধ 
ভাসে গগনে", সে রকম ক্ষেত্রে গন্ধ কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্ততের তাৎপর্য কি? প্রধান কারণ হলো- 
স্বল্প আয়াসে কম খরচে নৈসগিক কুম্থুম সৌরভের 
সহজে প্রাপ্থির উপাদ্ন। জুঁই বা গোলাপের 
নির্যাস আহরণ করতে অনেক যন্বপ।তি ও 
রসায়নিক দ্রবোর দরকার--সুতরাং দাম পড়ে 
বেশ চড়া । আর বিজ্ঞানীর তরী কৃত্রিম জুই বা 
নকণ গেল।পের সুগন্ধের দাম অনেক কম। 


কৃত্রিম উপায়ে স্ুগন্ধ-প্রস্তরতি 


ফুলের মত ফলের গদ্ধও অন্থকরণ করা হয়েছে 
এবং হ্চ্ছে। আজকাল সরবতে এবং দইয়ের 
ঘোলে আম, কাঠ/ল, আনারসের যে গন্ধ-_ 
রাসায়নিক উপায়ে সেগুলি প্রস্তত। আর কোন্‌ 
জিনিষেরই বা তৈরী বাকী রইলো ? নিত্য ব্যবহারের 
সরষের তেল, ঘি--সবেরই গন্ধ এখন বিজ্ঞানীর 
হাতে তৈরী সম্ভব হচ্ছে । যাক, সে সব অবান্তর 
কথা | 

শুধু ফুল ও ফল নয়, বন বিচিত্র গন্ধ আজ 
রসায়নের দৌলতে তৈরী করা সহজসাধ্য হয়েছে। 
মে সব গন্ধ প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যাম না। 
কতকগুলি র।সায়নিক দ্রব্যসমূহ্ের বিশেষ বিশেষ 
প্রকার গন্ধ থাকবার দরুণই তাদের সাহাঁমো এই 
কাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে | 

এখন সংক্ষেপে আধুনিক রসায়নী সুগন্ধ 
প্রস্তুতির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। মনে করা 
যাক, জুই ফুলের গন্ধ মন্থকরণ করে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী করতে হবে। 

বিজ্ঞানী দেখলেন ভু'ই ফুলের নির্যাসে নিয়ে/ক্ত 
উপাদানগুলি রয়েছে-_ 


বেন্জাইল আযঁসিটেট ৬৫% 
লিনালিল ?+ ৭.৫% 
লিনালল ১৫:৫% 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 
বেন্জাইল আলকোহল ৬"০% 
অন্যন্য ৫'৫% 


জুঁই ফুলের গন্ধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তবতিতে 
ন্থগন্ধ-বিজ্ঞ/নী তাই এমন এক ফিরিস্তি তরী 
করলেন, যার ভিতর রইলো--শতফরা ৪* ভাগ 
বেন্জাইল আযসিটেট, ১৫ ভাগ লিনালল, ৫ ভগ 
আযামাইল শিন।মিক আঁলডি হাইড, ১৫ তাগ হাই- 
ডক্সিশিউনেলল ইত্য।দি | পরে সামান্ মাত্রায় জু'ই 
ফুলের নিছক নির্য।/স (8930196) এতে দেওয়া 
হয় রুত্রিম গদ্ধটিকে নৈসগিক জু'ইয়ের গদ্ধের ন্যায় 
প্রাণবন্ত করবার জন্তে | 

একথা বলে রাখা দরকার যে, এই ধরণের শত 
সহস্র ফিরিস্তি বর্তমানে সুগন্ধ-বিজ্ঞানীর মুষ্টিবদ্ধ। 
ইদানীং প্রা সমস্ত ফুলের গন্ধকেই কৃত্রিম উপায়ে 
অনুকরণ কর] সম্ভব হয়েছে । 

ফলের গন্ধের ব্যাপারেও অনুরূপ সাফল্য লাভ 
করা গেছে। উদাহরণন্বরূপ কৃত্রিম কলার গন্ধে 
দেওয়! হচ্ছে_-আমাইল আযসিটেট, বেন্জাইল 
প্রোপিওনেট, বেন্জালডিহাইড, ভ্যানিলিন ইত্যাদি। 

সুগস্থাদ্রব্য গ্রস্ততের পৃথিবী-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান- 
গুপি তাদের নিজ নিজ মাত্রায় উপাদান মিশিয়ে 
গন্ধদ্রব্য তৈরী করে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও মুল্যমান 
বজায় রেখে চলে। 

বিজ্ঞ/ন-কুশলী, বিশেষ করে গন্ধ বিজ্ঞানী, 
অতি ধীরে-স্থস্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃত্রিম গন্ধ 
প্রস্তুত করেন। নকল গন্ধ তৈরীর কাজেও কম 
সাধনার প্রয়োজন নয়। তবেই তে পাওয়! যায়-_ 
মান্ষের হাতে তৈরী গোলাপ, জু'ইয়ের সুগন্ধ । 
এক্ষেত্রে প্রতিটি রাসায়নিক উপাদাঁন অতি সন্তর্পণে 
মিলিষবে-মিশিয়ে ধাপে ধাপে কাজটি সেরে নিতে 
হয়। গায়কের সঙ্গে যিনি সঙ্গত করেন তাকে 
যেমন গানের তালে চলতে হয়, তেমনি গন্ধ- 
বিজ্ঞানীকে এক একটি উপাদানের গন্ধের সঙ্গে 
সামঞ্জশ্য বজায় রেখে তবে এগিয়ে যেতে হয়। 
(সামান্ত মাত্রা-বিভ্রম বা অসাবধাঁনতার ফলে কাজ 


ভন, ১৯৬৩ ] 


সমূহরূপে ব্যাহত হয়)। তবেই সার্থক হয় গন্ধ- 
বিজ্ঞানীর নিরলস প্রয়াস । 


স্থগন্ধ-বিজ্ঞানীর নিরলস ও নিখু"ত প্রয়াস 


মিশ্রণ-প্রক্রিয়াকে নাঁন।ভাবে উপমা দিয়ে 
বোঝানো যায় । একট! ঘড়ির যন্ত্রগুলি যেমন নিপিষ্ 
মাঁপজৌখ সহকারে তৈরী হয়, সেই রকম রাসায়নিক 
উপ1দ।নগুলি নিদিষ্ট মাত্রায় এবং যথাষথভাঁবে 
মিশাতে হয়। এই ব্যাপারে উপাদ।নগুলি ক্রমান্বয়ে 
মিলাতে হয়--আগে বা পরে হয়ে গেলে মাত্র।- 
বিভ্রমের 2্তায় অভীপ্লিত গন্ধ আশানুরূপ ততো হবেই 
না, বহু ক্ষেত্রে সব বিফল হয়ে যায় বা যাবার 
উপক্রম হয় | 

আবার চিত্রকরের নিপুণ কলাকুশলীর সঙ্গে 
মিশ্রণ ব্যাপারটির তুলনা! করা চলে । কণ|বিদূকে 
যেমন চিত্রের ভাব অন্ুযাক্ী রঙের তুলি ধরতে হয়, 
বিষয়খস্তর গান্তীর্য বা সরসতা বা লণ্ভাব ফুটিয়ে 
তুলতে হয়, সেইভ।বে গন্ধ-বিজ্ঞনীকে এগিয়ে 
যেতে হয়। কোন গন্ধ হয় হাক, আবার কোন 
গন্ধ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। অন্তরূপভাবে 
নিপুণ ও হুক যন্ত্রপাতি সহকারে কর্মরত ভাঙ্করের 
ভাস্কর্ষের সঙ্গেও এই ব্যাপারটি তুলনীম্ন। 

এই সুগন্ধ-শিলে ভার৩ এক্ক।ণে পৃথিবীর মধ্যে 
অগ্রণী ছিল। ভারতের আতর-শিল্প বৈশিষ্ট্যপুর্ণ ও 
উন্নত পর্যায়ের ছিল। সেকালে ভারত গন্ধদ্রব্য 
রীতিমত রপ্তানী করে এসেছে, তাঁও আমরা জানি । 
বিদেশী পর্যটকগণ এদেশে এসে গন্ধ-শিল্লের ভূয়সী 
প্রশংসা করে গেছেন। ভারত গন্ধ-পুষ্প, গম্ধ- 
কাষ্ঠ, গন্ধমূল ও গন্ধময় তৃণের দেশ আব্যাপ্রাপ্ত 
হয়েছে প্রাচীন যুগেই। তাথেকেই বোঝা যাবে, 
এদেশ এই বিষয়ে কতদুর উন্নত এক সময়ে হয়ে 
উঠেছিল। আমুর্বেদাচার্য সুশ্রত সেই সুপ্রাচীন 
যুগেই গোলাপ জাতীয় নির্ধাসের উল্লেখ করে 
গেছেন। বিষয়টির প্রাচীনত্ব তাঁথেকেই সপ্রমাঁণ 
হয় । বিশ্বকবির কথায় বলতে হয়--. 


স্বগান্ধ-স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 


“শুনি যেন কানন-শাখায় 
বেল! শেষের বাজাষ বেণু 
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখা 
ম্মরণস্ভরা গদ্ধ-রেণু।' 


মনসুর উপর সুগন্ধের বিচিত্র প্রভাব আজও 
পুরামাত্রায় বিজ্ঞানীর হতে ধরা পড়ে নি। সব গন্ধ 
সকলের সমভাবে আদর পায় না। আবার একই 
গন্ধ সকল সময় একজনের ভাগ নাও লাগতে 
পাঁরে_নির্ভর করে মনের বিচিত্র অবস্থার উপর। 
ব্যক্তিত্ অনুযাষী স্থগদ্ধের প্রকারভেদ হতে দেখা 
যায়--সচর|চর লঘুচিত্ব, অমাজিত ও সরল গ্রাম্য 
লোকেরা খুব চড়া ও তীত্র গন্ধ পছন্দ করে, আয় 
পঞ্ষান্তরে গন্ভীর, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রিন্ 
গন্ধ মৃদু, লিগ্ধ | দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহে 
গন্ধ মনের উপর এক অঞ্জুত প্রভাব বিস্তাগে সক্ষম | 
এই রহস্যের কারণ উদঘাটনে বিজ্ঞানের সাধকব্গ 
আজো ব্যাপৃত। সুখের বিষয় গন্ধের বহু রহস্য 
অল্পে অল্পে বিজ্ঞানীর হাতে ধরা পড়েছে। ইন্্রিক্ন 
চেতন।য় গন্ধের প্রভাব ( তা স্থ অথবা! কু পর্ধাধ়ের 
হতে পারে), মনস্ততগ পরিপ্রেক্ষিতে সুুগদ্ধের 
স্থবন, পশ্ড-_-সবিশেষ কুকুরের গ্রাণশক্জির প্রাখর্য ও 
তার কারণ এবং মানবের শ্রাণশক্তির সঙ্গে তার 
পার্থক্য-প্রভৃতি অনেক অজ্ঞাত ও জটিল তথ্য ও 
তার সঠিক কারণ এখন বিজ্ঞানীর জ্ঞনভাগর 
সম্বদ্ধ করেছে ও করছে। 


ন্গন্ধ-বিজ্ঞ(নের বীজ, যা সুদূর না হলেও স্মরণা- 
তীত অতীতে নিহিত ছিল, তা আজ বিরাট 
মহীরুহে শাখা-প্রশাখাস্নিত। সুগদ্ধের বহুমুখী 
দিক পিয়ে গবেষণা চালিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান নানা 
প্রকার আলে সম্পাত করতে সমর্থ হয়েছে এবং 
হচ্ছে। বহু গবেষণ! পুস্তক এ-বিষয়ে রচিত হয়েছে; 
সেই সঙ্গে এ-বিষয়ক পরীক্ষা -নিরীক্ষার ফলাফল 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। সৌগন্ধ 
বিজ্ঞানের বহু পত্র-পত্রিকা পৃথিবীর বিবিধ ভাষা- 


২৯২ 


সমূহে প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে । ভারতেরও 
এরূপ একটি পত্রিকা রয়েছে। 

আধুনিক সুগন্ধ-বিজ্ঞানে ভারত সুসভ্য দেশ- 
সমূহের ন্যায় অগ্রণী। তবে পরিত|পের বিষয়, 
স্থগন্ধময় কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যরাজির উৎপাদন 
ভারতে নিতান্তই অল্প। ভারতের স্বীয় বৈশিষ্ট্যমম 
চন্দন তেল, ক।হি, লেমন-গ্র।স 'ও আতরশ্রেণীর গন্ধ 
পৃথিবীতে সমাদরের সামগ্রী । 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগদ্ধদ্রবা প্রস্ত্রতকারীরা! এমন সব 
রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্লেষণে সমর্থ হচ্ছেনঃ যেগুলি 
(অন্ততঃ সুগদ্ধের দিক দিয়ে বিচাঁর করলে) নৈসগিক 
গদ্ধের পমীপবতা বা হব নকল বলাও চলে। 
তাই আজ কৃত্রিম £১০৮1-শ্রেণীর গন্ধদ্রব্য পরীক্ষা- 
গারে প্রস্তত হয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে দেশ-বিদেশের 
বজ|রে--আর তিমি মত্শঞজ(ত অরুত্রিম আাখর- 
গ্রীজের উপর পুর্ণমাত্রায় বর্তমানে নির্ভরণীণ হতে 
হয় না। অনুকূপভাণে কণ্তপী ও অন্ঠান্ত প্রাণীজ 
গন্ষাদ্রব্য কৃন্রিম উপায়ে প্রর্তীত হচ্ছে। একি 
বিজ্ঞ/নেপ সাধনার প্রঞ ফল নয় এবং স্ঈ(থার 
পরিচায়ক নয়? 

আন্তজাতিক খ্যাতিমান ভারতীয় বিন" 
বিশেষরূপে স্থুগঙ্গ ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
ডঃ সদগোপ।ল ডি এস সি, এফ. আর. আই সি, 
এফ আর. এইচ. এস, এফ. আই. সি. মহেদয়ের 
মতে-- 
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| শ্রদ্ধেয় ডাঃ সদগোপাঁল মহোদয় কর্তৃক 
লেখককে প্রেধি৩ একখানি পুনমুদ্দরিত প্রবন্ধ থেকে 
উপরের উদ্ধতিটি দেওয়া গেল। এজন্টে 
লেখক তাঁর প্রতি আসন্তরিক কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ। ] 


নিউটিনে৷ প্রসঙ্গে 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


আধুনিক পদার্থবিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিউটিনোর 
কাহিনী সবচেষ্ষে বেশী বিশ্ময়ের সৃষ্টি করেছে। 
বিটা-অবক্ষয় তত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে গবেষকেরা 
উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন কেন্দ্রক থেকে যে 
বিটা-কণিকা উদগত হচ্ছে, তাঁদের সকলের জোর 
সমমানের নয়। যে পরিমাণ শক্তি তাঁদের মধ্যে 
থকা উচিত, ত৷ পাওয়। গেল না এদের মধ্যে। এই 
বৈষম্য দেখে অনেকের মনে হয়েছিল, ড|লটনের 
সুপ্রাচীন “শক্তি অবিনশ্বর” তত্ুটির আসন বুঝি 
টলে উঠলো। 

১৯৩* সালে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ডার্রিউ. 
পাউলি বললেন, যে শক্তির হিসেব পাওয়া যাঁচ্ছে না 
তা নিয়ে নিয়েছে এক নিম্তড়িৎ কণা। তাই যদি 


না হবে তাহলে তাকে অনায়াসে ধরা যে৩।, 


তিনি আরও বললেন, নাঁনা করণে এই কণিকা হবে 
খুব হান্কা। আইনষ্টাইনের ম:-+110% তত্ব অন্কসারে 
আমর] জানি যে, স্থির অবস্থায় কোন বস্তু যে শক্তি 
ধরে, তা তাঁর ওজনের সঙ্গে সমান্থপাঁতিক | নিউট্রন 
ভাঙ্কবার পরে যতটা শক্তির হদিস পাওয়া যায় না, 
তার পরিমাণ অতি সামান্ত। এই কারণে বস্তর 
ওজনও প্রায় নেই বললেই চলে। পাউলি এই 
কণিকার নাম দিলেন “দি নিউট্রন” । কিন্তু প্রায় 
সমসাময়িককালে বিজ্ঞানী শ্তাডউইক যে নিম্তড়িৎ 
কণা আবিষ্কার করেছিলেন, ত৷ নিউট্রন বলে খ্যাত 
হওয়াতে ইটাঁলীয় পদার্থবিদ্‌ এন্রিকো! ফেমি পাউলি 
কথিত এই নয়া কণিকার নাম দিলেন “[1 1)6৪- 
00৮ অর্থাৎ ছোট নিউট্রন। সেই থেকে এই 
কণিকাঁর নাম নিউটি নো চলে আসছে । 

এই কণিকা ইলেকট্রনের সঙ্গে একই সঙ্গে 
বিনির্গত হয় এবং যতটা সম্ভব "শক্তি' টেনে নেয় 


নিজের দেহে যেহেতু এই কণ! কখনো দৃষ্টিগোচর 
হয় নি, সেহেতু একদল ভাবলেন, জটিলতা এড়িয়ে 
যাবার জন্তে শিস্তড়িৎ কণার দোহাই দেওয়া 
হয়েছে, প্ররুতপক্ষে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু 
যতই দিন যেতে লাগলে ততই এমন অনেক প্রমাণ 
পাওয়া গেল, যার ফলে পদার্ঘবিদেরা ক্রমশঃ উপলব্কি 
করতে প।রলেন যে, পাঁউলির কথা ঠিক। নিউট্রন 
আবিষ্কারের সমধ় থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, 
নিউট্রন থেকে প্রোটন তৈরী হবার সময়ে হাটি হয় 
বিটা-কণিকার (তেজস্ক্রিয় )। বোধ হয় প্রোটনের 
পজিটিভ আধ|নের সঙ্গে সমতা বজায় পাখবার জগ্তে 
সমপরিমাণ নেগেটিভ কণ! ( ইলেকট্রন ) নিত হয়ে 
থাকে । তা যেন বুঝা গেল, কিন্তু নিউটিনো৷ বেরুলো 
কেন? এই প্রশ্খের উত্তৰ পেতে হলে আমাদের 
অতীতে ফিরে যেতে হবে। ১৯২৭ সালের প্রথম 
দিকে অসংখ্য বর্ণালী নিষে গবেষণা করবার পর 
পরমাণুর গঠন সন্বদ্ধে যখন একটা জোরালো তথ্য 
জান! গেল, তখনই বর্ণালীর কতকগুলি রেখার জটিল 
প্রকৃতি এবং উৎস সম্থন্ধে সমন্তার সমাধান করতে 
গিষ্বে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা । এই 
সমস্য! যতটা জটিল ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়েও 
অনেক জটপাঁকাঁনো। এই জট উনুক্ত হয় ১৯২৪ 
সালে। এই সময় প্রথম জান! যায় যে, ইলেকট্রনের 
সহজাত “ম্পিন্* আছে। বিজ্ঞানীর! অশ্থমান করলেন 
যে, ইলেকট্রন সর্বদাই তার কক্ষের চ।রপাশে এক 
নির্দিষ্ট বেগে ঘুরছে। পরে দেখা গেল, প্রোটিন ও 
নিউই্নেরও ম্পিন আছে এবং তারা সমমানের | 
নিউদ্রন থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন স্থষ্টি হবার সময়ে 
কোয়ান্টাম তত্ব অনুসারে এই ছুটি নবজাতকের 
ম্পিন একই রেখায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার! একই 
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দিকে থাকতে পারে অথবা বিপরীতমুখী ও হতে 
পারে। যখন একদিকে থাকে তখন তাদের ম্পিন্‌ 
সংখ্যা হম» ২ একক, বিপরীত দিকে থাকলে তার 
মান শুন্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ/-_ নিউট্রন, 
প্রোটন, ইলেকট্রনের ম্পিন্‌ কোগ্নান্টাম সংখ্য। হচ্ছে 
+8 এবং-২। প্রতি ক্ষেত্রেই মুল নিউট্রনের 
ম্পিন নবজাতকের স্পিন অপেক্ষা ভিন্ন। শক্তি 
বা তড়িতের মত ম্পিনেরও কোণ গ্ষয় নেই । এই 
কারণে বিজ্ঞানীদের অনেকে অঙ্গমান করলেন যে, 
নিউট্রন থেকে প্রেটন ও ইলেকট্রন তৈরী হবার 
সময়ে আর একটি তৃঠীয় কণিকার উত্পপত্তি হয়| 
এই তৃতীয় কণিকা নিউট্রটনের হারানো ম্পিন্‌ 
আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সত্য সত্যই যদি 
তিনটি কণার স্থষ্টি হয়, তাহলে একটির ম্পিন্‌ বিপরীত 
হলেও অপর দুটির সম্মিলিত স্পিন শিষ্নে মোট 
ম্পিনের সংখ্য1 মূল নিউট্রটনের মত হবে। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে যে, স্পিন সংপ্যার সমতা খজায় রাখে 
নিউটিনো। প্রকৃতপক্ষে এটি ম্পিন্‌ ছাড়া আগ 
কিছুই নয়। এর কোন বৈছ্যতিক চাঁজ নেই, 
রেষ্টমান্‌শূন্ত। শ্পিন্‌ সংখ্যা হচ্ছে $ (/24),1)- 
প্রযান্কের বক । আগেই বলা ইয়েছে, বিটা-অবক্ষয়ের 
সময় এটি বেরয়। শিউটিনোকে গ্রীক বর্ণমালার 
৮ অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত কর] হয়। এটি এক ধরণের 
লেপ্টন এবং এর! ফেগি-ডিরাঁক সংখ্যায়ন মেনে চলে। 

কুঁড়ি বছর ধরে পদার্থবিদূদের কোন কৌশলেই 
নিউটিনে। ধরা পড়ে নি। একে ধরবার জন্তে নানা 
ভাবে চেষ্টা চলতে থাকে । একদল চেষ্টা করেছিলেন 
নিউটিনে! জন্ম নিয়ে বেরিয়ে আসবার পর তাকে 
ধরতে, আর একদল সতর্ক দৃষ্টি আবদ্ধ করে 
রেখেছিলেন উৎসস্থলের প্রতি। ইলেকট্রন নির্গত 
হবার পদ্ধতিটি খুব ভালভাবে অনুসরণ করেছিলেন 
তারা। ভেবেছিলেন হন্নতো এথেকে নতুন পথ 
পাওয়৷ যেতে পারে। অবশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
স্ত্র কারা পেলেন। ইলেকট্রন ছিটকে আঁসবার 
পরে সমগ্র কেন্দ্রকটি ঘুরে যায়, অর্থাৎ “রিকয়েল' 


উ্তান ও বিজ্ঞান 
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করে। যদি কেবলমাত্র ইলেকট্রন নির্গত হতো, 
তাহলে কেন্দ্রকের 'রিকমেল' হতো! বিপরীত দিকে। 
অথচ তা হলো না। বোধহয় নিউটিনোর জন্টে 
“রিকমেল' হলো! ভিন্ন রকম। দীর্ঘদিন ধরে সমীক্ষার 
ফল।ফল কেন নিদিষ্ট আকার ধারণ করতে পারে 
নি। এর মধ্যে স্থরু হলে মহাযুদ্ধ। গবেষণায় বাধা 
আসতে লাগলো । তা সত্তেও যন্ত্রপাতির উন্নতি 
সাধন করবার কাজ চলতে লাগলো অব্যাহত 
গতিতত। যুদ্ধের অবসানে আবার এই গবেষণা 
আরম্ত হণো নতুন যন্থপ।তি ও উন্নততর পন্থার 
আশ্রয় নিয়ে। ক্রমে বাঞ্কিত সাফল্য লভ করা 
গেলেও নিউটিনোর অবস্থিতির উপযুক্ত প্রমাণ 
মিললো না। 

হৃষ্টির পরমুহুর্তেই নিউটিনোকে পাকড়াবার 
ব্যবস্থা চলতে খাঁকপে। | বিজ্ঞানীদের সমস্ত কুচ 
কৌশল ব্যর্থ হলো। যে কণ। পৃথিবীর মধ্য দিয়ে 
হ|জার হাঁজ|র মাইল ভেদ করে অবলীলাক্রমে চলে 
যেতে পারে কোন বাধ] না পেয়ে, তাঁকে ধরা বেশ 
শক্ত, একথা নিশ্চয় সকলে বুঝতে পারেন । কোন 
বস্তর সঙ্গে সংঘর্ষ সুষ্টি না করলে একে ধরা দুঃসাধ্য 


ব্যাপার | 
এবারে প্রশ্ন উঠলো-যদি নিউক্লিয়াস বা কেশ্রক 


থেকে শিউটিনো নির্গত হয়, তাহলে নিউটিনোর 
পক্ষে কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু 
বহু পরীক্ষার পরেও আশব্যগ্রক কোন কিছু জান 
যায় নি। যুদ্ধের পরে তৈরী হলো! ইউরেনিয়ামের 
পাইল। লক্ষ লক্ষ গুণ জোরালো তেজক্র্রিয় রশ্মি 
উৎপত্তি হলো। সিণ্টিলেসপন কাউন্টার যন্ত্র 
আবিষ্কৃত হবার পরে বিভিন্ন তেজস্কি্ কণিকা 
ধরবার কাজ অনেকটা সহজ হলো । স্বচ্ছ রাসায়নিক 
দ্রব্য দিয়ে তৈরী এক ইঞ্চি পুরু একটা ব্লক নেওয়া 
হলো এর মধ্যে। দ্রুত বেগসম্পরন কণিকার দল 
মহ আলোর ঝলক তুলতে পারে। এর ঠিক 
পরেই থাকে একটা ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব। 
এতে আলোর ফ্ল্যাশ মুহূর্তের মধ্যে ছোট্ট তড়িৎ- 
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তরঙ্গে পরিণত হয়ে ছাঁপ রেখে দেয়। যুদ্ধের 
পরে এক মাঞ্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক রেনিস তীর 
সর্বশক্তি এবং সমস্ত সম্পত্তি নিয়োগ করলেন 
নিউটিনো নিয়ে গবেষণার কাজে । দশ বছর 
কঠোর পরিশ্রমের পর এবং কয়েক হাজার ডলার 
ব্য করে রেনিস ও তার সহকর্মীর! স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছালেন যে, নিউটি নে! আছে এবং তাঁর ব্যবহার 
যেমনটি আশা! করা গিষ্বেছিল, ঠিক তেমনই | কাজটি 
খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। কারণ নিউটিনোর সঙ্গে 
কেন্ত্রকের সংঘর্ন দিনে কয়েক ডজনের বেশী হয় 
ন|| সেই অন্পাঁতে অন্ঠান্ত কণিকার সঙ্গে 
নিউক্লিয়াসের “কলিসনের' হার অনেক বেশী। 
কাজেই সত্যিকার নিউটিনো-কেপ্রক সংঘণের 
ফলাফল দেখতে পাওয়া বেশ শক্ত। রেনিস একই 
সঙ্গে নিউট্রন ও পজিট্রন সৃষ্টির দ্রিকে নজর দিয়ে- 
ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন হাইড্রোজেনের 
কেন্ত্রকের সঙ্গে নিউটিনোর সংঘর্ষের ফলে এরা জন্ম 
নেয়। এছাঁড়৷ মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে নিউটি,নো 
ও পজিট্রনের সাক্ষাৎ হাঁমেশাই মেলে। 

নিউটিনে। দিয়ে আঘ।ত হানবার জন্তে বনু 
সংখ্যক হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের (প্রোটন) প্রয়োজন । 
রেনিস দুটি প্রকাণ্ড আকারের সিস্টিলেসন 
কাউন্টারের মাঝখানে কয়েক শত গ্য(লন জল ভি 
একটা ট্যাঙ্ক বসালেন। 'কাউন্টার' যন্ত্র দুটির মধ্যে 
পোরা হলো বিশেষভাবে তৈরী “সিট্টিলেসন ফ্লুইড”। 
প্রতিটি কাউন্টারের মুখোমুখি বসানে৷ হলো কয়েক 
ডজন ফটোমালটিপ্লায়ার, যাতে আলোর ক্ষুদ্রতম 
রেখাও হাতছাড়া হয়ে না যেতে পারে। 

১৯৫৩ সালে রেনিস, সি. এল. কাওয়ান এবং 
অন্তান্ত সহকর্মীরা ওয়াশিংটনের হানফো্ডস্থিত 
রিক়্যাক্টরের কাছে এক পরীক্ষাকেন্ত্র স্থাপন 
করেন। তাতে আলোকের সন্ধান পাওয়া গেলেও 
পুরাপুরি সাফল্য লাভ হলো না। ১৯৫৬ সালে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরে পরমাণু শক্তি সংস্থার 
“সাঁভানা রিভার” প্ল্যান্টে বড় করে পরীক্ষ।গার 


নিউটি,নো প্রসঙ্গে 
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ফেঁদে বসলেন তারা । আগের মত এবারেও ট্যান্ক 
নেওয়া হলো মোট পাঁচটি। প্রত্যেকটি ৬ 
ফুট%৪$ ফুট মাপের। এর দুটিকে টারগের্ট 
ট্যাঙ্ক করা হলে! | এই ছুটির গভীরত! ৩ ফুট। 
এগুলিকে বাকী তিনটি ট্যাঙ্কের মধ্যে (এদের বলা 
হয় “ডিটেক্টর”; গভীরতা ২ ফুট) বসি্বে 
স্ঠ/গুউইচের মত করা হলো। টার্গেট ট্যাঙ্ষের 
মধ্যে এল থাকে, এছাড়া সামান্ত পরিমাণ ক্যাঁড- 
মিয়ম ক্লোর[ইড মিশিয়ে দেওয়া হয়। ডিটেক্টর 
ট্যাঙ্কের মধ্যে ভতি থাকে 0:880010 5০11761118601- 
এর দ্রবণ। ন।না ধরণের 09162110 5০11501119001 
আছে। তবে সাধ।রণতঃ টলুইন বা জাইলিন এবং 
অল্প শক্তির টারফিনাইল ব1 [011)61)510582016 
ব্যবহার করা হয়। " রিয়্যাক্টর থেকে নির্গত শক্তি 
টলুইন (বা জাইলিন) শুমে নেয়। পরক্ষণেই 
তারা এই শক্তি টারফিনাইলে সঞ্চারিত করে। 
এখান থেকেই আলো বেরয়। প্রায় এক-শ"-এর 
বেশী ফটোমালটিপ্রাযার নল ট্যাঙ্কগুলির চারপাশে 
এমন ভাবে সাজিয়ে রাখ! হয়, যাঁতে গ।মা-রশি 
ফোটন (03810109-85 01)0601$) থেকে নির্গত 
আলো সহজেই ধরা যেতে পাঁরে। এই পরীক্ষার 
উদ্দেশ্ঠ ছিল যে, নিউটিনে৷ জলের মধ্যে প্রবেশ 
করে প্রে।টনের সঙ্গে মিথক্ষিনা করবে এবং একটি 
পজিষ্রন ও একটি নিউট্টনের জন্ম দেবে। অতি 
অল্পক্ষণের মধ্যে পজিট্রন ইলেকট্রনের মুখোমুখি হবে 
এবং প্রোটন-ইলেকট্টন আযনিহিলেশন হুবে। 
একই সঙ্গে গামা-বিকিরণের আনিহছিলেশন হুবে-- 
এতে থাকবে ছুটি ফোটন আর প্রত্যেকটি হবে 
0:51] 16৮ শক্তিসম্পন্ন | ফোটনসমূহ এবার 
ডিটেক্টর ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে সিস্টিলেসন স্ষট 
করবে এবং তা সহজেই রেকর্ড করা যাবে। ইতি- 
মধ্যে নিউট্রন জন্মেই জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি 
করে এক সেকেণ্ডের কয়েক মিলিয়ন ভাগের এক 
ভাগ সময়ের মধ্যেই ক্যাডমিয়|ম কেন্ত্রকের মুখে|মুখি 
হয়ে সেখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকে । এর ফলে 


২৯৬ 


৪ 146৬ শক্তি তিন-চারটি গামা-্রশি ফোটনের 
মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয় । এরাও ডিটেকউর ট্যাঙ্কে 
গিয়ে আলোর ঝল্কানি তোলে। কিন্ত এরা 
পজিট্রন-ইলেকট্রন আযানিহিলেশনের পরে সিপ্টি- 
লেসন সৃষ্টি করে। কারণ ক্যাডমিয়াম কেন্ত্রকের 
মধ্যে নিউট্রন আবদ্ধ হতে খানিকটা সময় লাগে। 
কাউণ্টার এবং ফটোমালটিপ্লাপ্ার নল এমনভাবে 
বসানো থাকে, যাঁতে এক সঙ্গে জোড়! সিষ্টিপেসন 
রেকর্ড করা যেতে পারে। প্রতিটি জোড়ার মধ্যে 
গময়ের ব্যবধানও বেশ ম্পষ্টভ।বে ফুটে ওঠে । 

শেষ পর্যস্ত নিউট্রিনোকে ধরা গেল। কিন্ত 
তারপরও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল। নিউটিনো 
কত রকমের? এক নাছুই? অর্থাৎ নিউটিনো 
এবং আ্যাষ্টিনিউটিনো কি ফোটনের মত একই 
বন্তকণা, ন! নিউট্রনের মত তাঁরা পৃথক? যে সব 
নিউটিনে৷ পজিট্রনের সঙ্গে নির্গত হয়, তার! 
ইলেকট্রনের সঙ্গে আগত নিউটি শোর বিপরীত। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে-সত্যিই কি কোন পার্থক্য আছে? 
মহাজাগতিক রশ্মিতে অবস্থিত ক্ষণস্থায়ী মিউ-মেসন 
ব। মিউ-অন কণিকার বিষয় আলোচনা করে এই 
প্রশ্নের মীমাংসা কর! যেতে পারে। যখন মিউ- 
মেশন বা মিউ-অন অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাথেকে 
একটি ইলেকট্রন এবং ছুটি নিউটিনে! বের হয়। 
কিন্ত ইলেকট্রনের শক্তির তারতম্য হয়। কেন তা৷ 
হয়? যদি আমরা একথা মেনে নিই যে, ছুটি 
নিউটি নো পরম্পর পৃথক-ধর্মী, তাহলে ইলেকট্রনের 
শক্তির বিভিন্নত! নিয়ে জটিলতার অবসান হয়। 
এথেকে সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, নিউট্রিনো 
এবং আ্যান্টিনিউটিনে৷ ছুটি বিভিন্ন কণা | এ যেন 
মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু দুটির পার্থক্য কোন্‌ 
জায়গায়? এর উত্তর একটু আশ্চর্য মনে হতে 
পারে। নিউটিনো এবং তার বিপরীত কণার ম্পিন্‌ 
পরস্পরের উদ্টো। প্রথমটি 01901৬15৪ এবং 
দ্বিতীয়টি 4১001০190৬1 | এই সিদ্ধান্ত শুনে 
অনেকেই হয়্তে। খুসী হতে পারবেন না। তারা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


ভাবতে পারেন_কোন দর্শক যদি নিউটিনোর 
পিছন থেকে লক্ষা করেন, তাহলে তার কাছে নিউ- 
টিনোর স্পিন 4061010011136 বলে মনে হবে। যদি 
তিনি নিউটি নোকে ধরে ফেলে এগিয়ে যান, তাহলে 
নিউটিনো দর্শকের দিকে এগুতে থাকবে এবং ম্পিন্‌ 
দেখে তিনি মনে করবেন যে, এটি আ্যান্টিশিউটিনো। 
কিন্তু এই যুক্তি বানচাল হয়ে যায় যদি নিউটিনোর 
গতিবেগ এবং আলোর গতি একই রকম ভাবা যায়, 
কারণ সে ক্ষেত্রে দর্শকের পক্ষে কখনই নিউটিনোর 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে পিছনে ফেলা! সম্ভব হবে না। 
যেহেতু আইনষ্টাইন বলেছেন, আলোর চেয়ে 
দ্রুতবেগে কোন কিছু চলতে পারে না| নিউটি নে! 
যে আলোর গতিবেগে চলে; একথা অবিশ্বাস করবার 
কোন সঙ্গত কারণ নেই। এর ভর মাঁপবার জন্তে 
বহু কৌশল কর! হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে 
ত৷ ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে অনেক কম এবং তা 
শৃন্ত বল! যেতে পারে। এর ফলে সহজেই অন্ুমেক় 
যে, ফোটনের মত নিউটিনেো আলোর গতিবেগে 
চলে। 

রেনিস ও তার সহকমীদের পরীক্ষার ফলে 
নিউটিনোর চেয়ে আ্যান্টিনিউটিনোর অস্তিত্ব বেশী 
করে টের পাওয়া গিয়েছিল। আধুনিক মতবাদ 
অস্থসাঁরে নিউট্রন থেকে প্রোটন জন্ম নেবাঁর সময়ে 
একটি ইলেকট্রন এবং একটি আযা্টিনিউটি নে! বের 
হয়, আবার প্রোটন থেকে নিউট্রন সৃষ্টির মুহূর্তে একটি 
পজিট্রন ও একটি নিউটিনো৷ উদগত হয়। প্রন্কত 
পক্ষে পৃথিবীতে নিউটি নো স্থা্টির সম্ভাবনা কম, কিন্ত 
সুর্যের মধ্যে প্রোটনের নিউট্রনে রূপান্তর অধিক 
সংখ্যায় হয়ে থাকে। নিউটিনেো ও নিউট্রনের 
সংঘর্ষে নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়। সমুন্ত্ে 
অনেক গভীর স্থান থেকে (যেখানে মহজাগতিক 
রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না) জল সংগ্রহ করে 
নিউটিনোৌর আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা 
গেছে। একথা স্থিরভাবে জান! গেছে ষে, জ্যার্টি- 
নিউটিনো (৮) নিউটিনো (৮) থেকে সম্পূর্ণ 


জুন, ১৯৬৩ ] 


পুথক। জ্যার্টি-নিউটিনো একটি আ্যান্টি-লেপ্টন। 
“পজিষ্টন বিট[-অবক্ষয়ের” সময় নিউটিনো এবং 
“ইলেকট্রন-বিট! অবক্ষয়ের” ফলে ত্যা্টি-নিউটি নো 
নির্গত হুয়। 
যেমন--(১) 87 7৯: 015£176++% 
(২) 7-৯০+6-1+৮ 

প্রোটন থেকে হিলিষাম-কেন্ত্রক হবার ফলে হৃর্ষের 
মধ্যে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, তাঁর এক সপ্তমাংশ 
চলে যায় নিউটি নোর মধ্যে । নিউটি নো ন| থাকলে 


বিশ্রামে বিভ্রান্তি 


৮৫, 


আমরা হুর্যের কাছ থেকে আঁরো শতকরা! পনেরো 
ভাগ বেশী উত্তাপ পেতাম। একথা শুধু হূর্ষের 
বেলাতেই নয়, সমগ্র নক্ষত্রমগ্ডলের ক্ষেত্রেই খাটে। 
নিউটিনে৷ যদি কিছু তাঁপ চুরি করে সোজা মহা শৃন্তে 
চলে না যেত, তাহলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধিকতর 
উত্তপ্র হয়ে উঠতো | নিউটিনোর কাঁজ অনেকট। 
রেফ্রিজারেটারের মত। নিজের দেহে তাপের উগ্রতা 
কিছু পরিম!ণে গ্রহণ করে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত 
শীতল করে রেখেছে । 


বিশ্রামে বিভ্রান্তি 


শ্রীযোগেজ্দ্রনাথ মৈত্র 


“বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাথা 


নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা |: 
রবীন্দ্রনাথ 


আমার প্রতিপাগ্ভ বিষয় করোনারী ধমনীঘটিত 
দুবস্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কতটুকু বিশাম দরকার, 
সেই প্রশ্নের অবতারণা ও আলোচন!। 

বিশ্রামের কথা পাঁড়লেই পরিশ্রমের কথ! আসে, 
যেমন আলোর কথা বলতেই আসে তার অভাব 
হলে কি হয়। 

জার্মেনীর পুনর্গঠনের সময় দেখ! গেল, নব্য 
জাঞেনীর বহু প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার একের পর 
এক করে মরতে আরম্ভ করেছেন। এই সব 
ম্যানেজারের মৃত্যুর ময়না! তদস্তে দেখা গেল যে, 
সকলেই করোনারী অক্লুশনে মার! গিয়েছেন। 

এর আগে আমার বহু প্রবন্ধে (“জ্ঞান ও বিজ্ঞান' 
এবং “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত ) আমি এইব্যাধির 
প্রকোঁপ ও তার সংঘটন প্রসঙ্গে অনেক তথ্য প্রকাশ 
করেছি। এখন কি ভাবে এই হঠাৎ মৃত্যু 
প্রতিরোধ করা যায় (অবশ্ঠ একশ" বছর পর্যস্ত 
পরমায়ু বাড়াবার জন্তে ), সেটাই আমার করণীয় 
বলে স্থির করেছি। 


শতবর্ধ পুর্বে যখন পণ্ত-পক্ষীর উপর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। সুরু হয় নি-এখন থেকে বড শত বর্ষ 
পূর্বেও যখন পণ্ত-পঙ্গীর জীবন থেকে মানুষ শিক্ষা 
লাভ করতো বা যখন মহ।মনীষী চাঁণকা, ঈশপের, 
পঞ্চতক্ক্রের কথা! ও হিতোপদেশ থেকে আমরা জ্ঞান 
লাভ করতাম, তখন আমর] বিশ্রামের প্রয়ো- 
জনীয়তাঁর ব্যাপারে পশু-পক্গীর আচরণই স্থির 
নির্দেশ বলে মেনে নিতাম। আহত পশু বিশ্রাম 
লাভের আশায় নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম নিত 
কিংবা কোনও ব্য।ধির প্রকোপ বোধ করলে 
পশ্ড-পক্ষীর! খাগ্ভের সন্ধানে বের হতে। না। তাই 
দেখে সেকালের পণ্ডিতের যা কিছু হোক ন৷ কেন, 
“বিশ্রাম লও, পাকযন্ত্রের বিশ্রাম দাও” এরূপ উপদেশ 
দিতেন। এমন কি, “ব্যাধি পাপের ফল” বলে 
কত যে ব্যাধিগ্রস্ত লোকের উপর অত্যাচার চলতো, 
তার ফিরিস্তি দিলে এক মহাভারত রচন। হয়। 
কর্ম থেকে অবসর লও। প্রায়শ্চিত্ত কর। পুজা 
দাও। কচ্ছত! অবলম্বন কর ।' মন্রুসংহিতার বিধানে 
কুষ্টব্যাঁধি হলে সমাজচ্যুতও হতে হতো । 

আজ বিজ্ঞানের যুগে সব ব্যাধিই স্বল্লায়াসে 
নিরাময় হতে পারে। বিশ্রাম যে শরীরের ক্ষয় 


২৪৮ 


নিবারণে সহায়ক, তা আর কারে! জানতে বাকী 
নেই। মাসে চারদিন উপবাঁস ও কর্মবিরতি সত্য 
সত্যই একটি স্বাস্থ্যকর রীতি--বে বাড়াবাড়ি 
ভাল নয়। 

ফরাসী দেশে স্বেচ্ছাসেবকের! একবার বিশ্রাম 
নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অকেজো রেখে মহানগরী 
প্যারিসে ছয় সপ্তাহ প্লাষ্টার অব প্যারিস-এ আবদ্ধ 
হয়েছিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে, 
হৎপিগ্ড ও রক্তবহী নালীসমুহ কার্ধকারিতা 
£[র।চ্ডে। রক্তে টনের আধিক্য ঘটেছে, আর রক্তের 
চপ বিশেষভাবে প্রতিহত হয়েচে। এই 
অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আর সং- 
শোধন করতে প্রায় সমান সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, 
অর্থাৎ ছয় সপ্তাহ লেগেছে। 

আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য 
দেশের কথা ধরা যাক। পশ্চিমদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা 
প্রসবের পর প্রশ্থতিকে আঠারো দিন বিছানায় 
আটকে রাখতেন । ফলে এই শধ্যাশাষ়ী অবস্থায় 
দেহে নানারকম বিশৃঙ্খল ঘটতে লাগলো । ১৯৩৮ 
সাল থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রসধাস্তে 
তিন দিন মাত্র শয্যাশায়ী রাখবার ব্যবস্থা চালু হয়। 
এই ব্যবস্থায় আধিক দিক দিয়েও পনেরো দিনের 
খরচ! বেঁচে যায় । আঘথিক চাঁপে পড়ে বিজ্ঞানান্থ- 
যায়ী সংস্কার সর্বত্রই হতে বাধ্য । তবে দেখা গেছে 
যে, হাসপাতালে বড় বড় অপারেশন বা শল্য- 
চিকিৎসার পর পঁচ-সাত দিনের মধ্যে রোগীদের 
ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ হওয়ায় 2০৪-০1১7801$6 
100210105 অর্থাৎ শল্যচিকিৎসার পরবর্তী 
অকর্মণ্যতা ও মৃড্যুসংখ্যা কমে গেছে। 

হৃদ্রোগাক্রাস্ত রোগীকে কাজ করতে দিতে 
অতিশ-্সাবধানতা এবং তার কর্মবিরতি কত যে 
অনর্থের স্থষ্টি করেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। 
একটি কি দুটি হৃদরোগের আক্রমণ (17681 
8059010) (00:019915 88810, 00107581501 
বা পাকস্থলীঘটিত ব্যথা ) চিকিৎসককে এত ভীত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬ সংখ্য। 


করে তোলে যে, কার! প্রায়ই একটি বা দুটি আক্র- 
মপের পরই রোগীকে তিন মাস. শধ্যায় রেখে 
থাকেন। '্ঞান ও বিজ্ঞান” এবং “ভারতবর্ষে? 
লিখিত প্রবন্ধে আমি বহুবার বৈজ্ঞানিক ও 
চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি যে, 
রোগ নির্ণয়ের ভুলই এই চিকিৎসার মূলে আছে এবং 
প্রায়শঃই এই ভূলের মাশুল হচ্ছে আথিক ক্ষতি আর 
ম|নসিক উদ্বেগ । 'এই বিষয়ে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে লম্‌ এঞেল্স্‌ শহরের হদূরোগ সংস্থার ফ্েজার, 
স্টাইভেলম্যান ও ফোরেডিজ প্রমুপ হৃদরোগ- 
বিশেষজ্ঞের! ভূতপুর্ব মাক্চিন প্রেসিডেন্ট আইসেন- 
হাওয়ারের চিকিৎসায় যে কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন, তা সত্য সত্যই শিক্ষাপ্রদ। তার তিনটি 
হৃদরোগের আক্রমণ ও একটি মস্তিষ্কের শিরায় রক্ত 
তঞ্চন (00988018601) 0: 0106617£) বিষয়ে আমি 
সংবাদপত্রে মতামত প্রকাঁশ করেছিলাম । মাকিন 
প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর 
তিনি সেই হৃদরোগ এবং মস্তিষ্কের শিরাঁয় রক্ততঞ্চন 
থেকে মুক্ত হয়ে ম্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন | 

সাধারণ্যে এখন আর অজানা নেই যে, 
মাকিন প্রেসিডেন্ট কখনে! চিকিৎসকদের বিশ্রামের 
উপদেশ মানতে গিয়ে বুদ্ধিত্র্ট হন নি--এমন 
কি, তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত গলফ. খেলাও 
ছাড়েন নি। এই সব ঘটন! যে বৈজ্ঞানিক ও 
চিকিৎসকদের চোঁথ খুলে দেবে, তাতে কোনই 
সন্দেহ নেই। 

১৯২* সাল থেকে মাকিন দেশে পোলিও 
রোগীদের ছয় মাস পর্যন্ত প্লান্টার করে রাখা হতো 
অনড় কাধ (51026 815001061), বাঁতব্যাধির 
পঙ্গুতা। সক্রিয় যক্ষা প্রভৃতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত 
লোকদের আধুনিক প্রথায় যে চিকিৎসা! চলছে, 
তাতে বিশ্রামেরই প্রাধান্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভগিনী 
কেনী ও তার অন্থবতীরা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, 
এসব রোগীদের বিবেচনামূলক পরিশ্রমঘটিত 
চিকিৎসার অধীনে রাঁথলে এদের অনেকেরই আগ 


জুন, ১৯৬৩ ] 


উন্ততি পরিলক্ষিত হয়। আর তাদের নিঙ্ষিযর 
অবস্থার পরিবর্তে বিবেচনামূলক সক্রিয় অবস্থায় 
রাখলে আথিক দুরবস্থারও কিছু পরিমাণ নিরসন 
হতে পারে। 

সাধারণ মানুষের মনে বিশ্রাম সম্বন্ধে একটা 
এ্তি রয়ে গেছে এবং চিকিৎসক যদি হাসপাতাল 
থেকে কোনও লোককে বের ইয়ে পরিশ্রম করতে 
বলেন, তাহলে অনেক সময় ডাক্তারবাবুকে “নির্দয় 
অভিধায় অলঙ্কত কর! হয়ে থাকে। অপর পক্ষে 
চিকিৎসকেরাঁও নিজেদের চিকিৎসাব্যবসায় চাঁু 
প্লাখবার জন্তে রোগীর মনোভাব অনুসারে হাস- 
পাতালের বিছানায় আটকে রাখতে বাধ্য হন। 
এখন এমন একটা বিষচক্র সৃষ্টি হয়েছে যে, হাঁস- 
পাতালের স্থান সংকুলান, চিকিৎসকদের আথিক 
সঙ্গতি ও সাধারণের প্রতি সরকারের সেবার 
ক্ষমতা সঙন্কীর্ণতির হচ্ছে। 

বৃদ্ধদের পঙ্গুতা, অশক্ত ও অসমর্থের আশ্রয় 
আর ব্যাধির নিরাময় পৃথক পৃথকভাবে সর্বাঙীণ 
সমাজকল্যাণকামী রাষ্ের আদর্শ হলে প্রত্যেক 
লোঁকের পক্ষে শতাঁয়ু হওয়াটা খুব একটা আশ্্য 
ব্যাপার নয়। 

পশ্চিম জার্মেনীতে মানেজারদের ব্যাধি 
সত্য সত্যই লেখকের আবিষ্কৃত করোনারী অক্ল,শন। 
আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চললে এর কোনটাতেই 
লোকের অকালমৃত্যু ঘটতে পারে না। ইতিপূর্বে 
'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখকের একটি 
নিবন্ধে ('বোস্বাই সহরে আন্তর্জাতিক ধমনী-সঙ্কে চন 
সম্মেলন”, মে, ১৯৬২) কাজ ও বিশ্রামের যে 
তালিক৷ দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 
যে, রাত্রে ৮ খ্টা বিশ্রাম ও ঘুম (রাত নট! থেকে 
ভোর €টা পর্যন্ত) আর দুপুরের খাওয়ার পর ২ ঘণ্টা 
বিশ্রাম সত্যই পেশী ও স্সায়ুর পক্ষে উপকারী । 


বিশ্রামে বিভ্রান্তি 


২৪৯৯ 


অবস্ট খাস্ত-তালিকা আর বয়স হিসাবে স্থুসঞ্জস 
তাপ (ক্যালোরি ) সরবরাহকারী খাগ্ত দিতে হবে। 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, যদি 
কোন লোক একটানা ৪ ঘণ্টা বা তার বেশী 
পরিশ্রম করে, তবে তার পেশগুলিতে ল্যাকৃটিক 
আসিড জমা হয় ও তার শরীরস্থ স্নায়কোষের 
নিস্ল্‌ দান! (15816 818170116) অস্তহিত হয় ও 
তার পরবর্তী কাজ ন্ুসম্পর হঙে পারে না। 
বায়োপসি পরীক্ষার দেখ! গেছে খে, উপযুক্ত 
বিশ্রামের পর ওর মাংসপেশীতে সঞ্চিত ল্যাকাটিক 
আযাসিড অস্তহিত হয় ও শিসল্‌ দানা আবার 
আবিভূতি হয়। ধন সে আবার সুস্থ সতেজ দেহে 
কাজ করতে পারে। এজন্তেই আস্তজাতিক এম- 
সংস্থ| ([. 1. 0) বলেছেন যে, দিনে চাঁর ঘণ্টা 
করে ছুই ক্ষেপে (92160 আট ঘণ্টা কাজ ও তা 
মাঝে ছুই ঘণ্টা বিশ্রাম বিজ্ঞনসম্মত।| ৩বে যে 
কাজে একটু বেশী শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা 
প্রয়োজন, সে সব কাজ একনাগ।ড়ে তিন ঘণ্টা ও 
দিনে মোট হয় থণ্ট।র বেশী করা উচিত নম | ভাগা 
বলেন যে, সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা করে কাজ কর| উচিত 
এই হিসাবে বছরে প্রায় ৯১ দিনকে কাজের দিশ 
বলে ধরতে হয় । 

একথা মানতেই হয় যে, কাজ করলেই বিশ্রাম 
দরকাঁর। তবে বিশ্রাম ও কাঁজ কোনটাই যাতে 
অন্বাভাবিক পরিমাণে ন! হয়, সে দিকে আমাদের 
নজর দিতে হবে। শ্রম ও বিশ্রাম যদি সুসমঞ্জস- 
ভাবে স্থির কর! না হয়, তবে তা বিজ্ঞানসম্মত 
হবে না। তাই কাঁজ আর অবসরকে পরম্পরের 
সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই 
বিশামে বিভ্রান্তি আর ঘটবে না, আর মাশুষ 
তার ঈপ্মিত শত বর্ষ পরমাফু লাভ করতে 
পারবে। 


আয়নোষ্ফীয়ার 
্রীস্থভাষকুমার সিকদার 


আমনোন্ফীয়/রের আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর 
একটি বিশে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৃপৃষ্ঠ থেকে 
প্রায় ৩৫ মাইল পর্বস্ত উধের্ব বামুমণ্ডল শতকরা 
৯৯'৯৯ ভাগ বায়র ছারা গঠিত। এর মধ্যে 
তিনটি স্তর-তৃপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ অনুস|রে 
উ্পো।্কীয়ার, ্া।টোক্ফীয়ার ও ওজোনের স্তর। 
এর উধের্ব শঙ শত, সম্ভব হাজার হাঁজার মাই 
পর্যস্ত বিস্তৃত আয়নোম্ফীয়ার-_বায়র গাসীষ 
আয়নের সমষ্টি 

বাযুমগ্ডলের সকল স্তরগুপির চেয়ে আয়নো- 
স্কীয়ারের গুরুত্বই সর্নাধিক। এটাই অনেক 
অত্যান্চর্য ঘটন|র মুল কারণ। ১৮৮২ সালে 
ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক ব্যালফোর 
টুঘার্ট পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাত্যহিক পরিবর্তন 
ব্াখ্যা করতে গিয়ে প্রথম আফনোক্ফীয়ারের 
শতীয় ব্যখ্যা দেন। পরে দেখা যায়, আযনো- 
স্কীয়ারের অস্তিত্ব স্বীকার করলে রেডিও-তরঙ্গের 
ব্যাখ্যাও সহজ হয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালে 
আয়নোন্ফীয়ার হাতেনাতে ধরা পড়ে। রেডিও- 
তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের পরীক্ষার দ্বারা আয়নো- 
স্কীয়ারের উচ্চতা মোটামুটি ৬২ মাইল বলে ধরা হয়। 

পৃথিবীব্যাঁপী বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, নূর্যই আয়ণোক্ষীয়ারের শজনকর্তা | 
হুর্য থেকে প্রতিনিয়ত আলো ও নিউক্লীয় কণিকা 
পৃথিবীতে এসে পড়ছে। সুর্যের আলোর 
আলগ্রীভায়োলেট রশ্মি বায়ুমগুলের উপরের 
ভাগকে বিছ্যুৎযুস্ত করে এবং সুর্যরশ্মির এক ক্ষুদ্র 
অংশ দৃষ্ঠমান আলোক হিসাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে 
পৌঁছয়। দ্রুতগতিসম্পন্ন কণিকাগুলি অরোরার 
সৃষ্টি করে এবং বামুমণ্ডলের শুর ভেদ করে 


মহাজাগতিক রশ্মিরপে পৃথিবীতে এসে পড়ে। 
সুর্য থেকে সব রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘের রশ্মিই পৃথিবীতে 
আসে, কিন্তু কোন্‌ দৈর্ঘযযুক্ত রশ্মি আয়নেক্ফীয়ারে 
শোঁধিত হয়, তা সঠিক জানা সম্ভব হয়নি। 

রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণের ক্ষেত্রে আর়নোস্ষীঘ।র 
অত্যাবশ্বক। বাঁযুর বৈদ্যুতিকীকরণই এই তরঙ্গ 
প্রতিফলনের কারণ। এজন্ঠে হূর্য ও আপ্টা- 
ভায়োলেট রশ্লির পরিমাণের উপর রেডিও-তরঙ্গ 
প্রেরণ নির্ভর করে। বত বেশী পরিমাণে 
আলট্র'ভায়োলেট রশ্মি বামুমগ্ুলে আঘাত করে, 
তত বেশী পরিমাণে বায়ুস্তর আয়নিত হয়। 
সুবপৃষ্ঠে যখন কলঙ্ক দেখা যায়, প্রচুর পরিমাণে 
রশি ও কণিকা তখন চারদিকে ধাবিত হয় এবং 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অধিক পরিমাণে আয়নিত হয়। 
আবার যখন সৌরকলঙ্ক মিলিয়ে যায়, তখন 
বি্যুৎযুক্ত কণিকার পরিমাণও কমে যায়। 
এভাবে আয়নোম্ষীয়ারের প্রসারণ ও সঞ্কোচনের 
জন্তে মাঝে মাঝে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণে গোলযোগের 
হষ্টি হয়। বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে আয়নো- 
্ীয়ার সম্পকিত জ্ঞান তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। 

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে 
আয়নোন্ষীয়ার স্বদ্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব 
হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, 
আয়নোক্ফীয়ারে চারটি স্তর আছে। এগুলির 
নাম তৃপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অহ্ুসারে যথাক্রমে 
[), ঢু. চ। ও ও ভ্তর। নিদিষ্ট কম্পন ও তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ একটা নিদিষ্ট স্তর থেকে প্রতিফলিত 
হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম হবে, রেডিও-তরল্ 
তত উপর থেকে প্রতিফলিত হবে। পরিশেষে 


জুন, ১৯৬৩ ] 


সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-টৈর্ঘ্যযুস্ত রেডিও-তরঙ্ষ 
আয্মনোন্ষীয়ার ভেদ করে মহাশূন্যে হারিয়ে যাঁবে। 

রেডিও-তরঙ্গের দ্বারা পরীক্ষা করে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। কি 
প্রকার অণু-পরামাণু কত শক্তির তরঙগ-দৈর্ঘ্য গ্রহণ 
করে এবং কি প্রকৃতির কণিক] বায়ুমণ্ডলের উধ্বেঁ 
আঘাত করে--এসব প্রশ্নের খুঁটিনাটি উত্তর 
হলে আফ়নোসক্কীয়ারে রকেট পাঠিয়ে 
সক্প যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষাই সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য । গত দশকের এই সব পরীক্ষায় 
(0. 5. & ও সোভিয়েট রাশিয়া অগ্রণীর ভূমিকা 
গ্রথণ করেছিল। 

প্রথম প্রথম নৃুর্ধপৃষ্ঠে কোন বিস্ফোরণ 
(51916) লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালকায় 
রকেট পাঠিয়ে পরীক্ষা কর! হয়েছিল। 
এর অনুবিধ! হচ্ছে এই যে, আয়নোক্ষীয়াগে 
পৌঁছুতে বিলম্ব হলে সুর্য থেকে আগত প্রাথমিক 
কণিকাগুলি ধর] নাও পড়তে পারে । এক্ষেত্রে 
প্রাথমিক কণিকার আঘাতে সৃষ্ট গৌণ (5০০০- 
0819) রশ্মিগুলিই ধরা পড়বে । 

এই অস্থৃবিধ! দুর করবার জগ্ঠে পকুন (রকেট + 
বেখুন) ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তৃপৃষ্ 
থেকে ৮০১০০ * ফুট থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় 
বাূমণ্ডলে রকেটবাহী-বেপুন ভাসিয়ে গাথা হয়। 
সুর্ষপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ লক্ষ্য কর! মাত্রই বেলুশটিতে 
রেডিও-সঙ্কেত পাঠানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেণুশ 
থেকে রকেটটি গর্জন করে আয়নোস্ফীয়ারে ঢুকে 
পড়ে। এই কাজটুকু ১২ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন 
হয়ে যায়। অপর পক্ষে, ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেট পাঠিয়ে 
এই কাজ করতে প্রায় তিন মিনিট লেগে বায়। 
বেলুনে রেডিও-সক্কেত পাঠাবার ছু-রকম পদ্ধতি 
আছে। প্রথম পদ্ধতিতে, বারংবার আয্বনো- 
স্কীয়ারে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ কর! হুয়। যখন 
সহস৷ এই তরলের প্রতিফলন বন্ধ হয়ে যায়, বুঝতে 
হবে হুর্ধপৃষ্ঠটে তখন বিস্ফোরণ হয়েছে। দ্বিতীয় 


জ।ণতে 


৩০১ 


পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রস্তুত একটি টেলিস্কোপ 
সুর্য লক্ষ্য করে থাকে । হুর্ধ থেকে রেডিও-সক্কেত 
পেলে বুঝতে হবে, হূর্ষপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ হয়েছে। 

গত দশকের “আস্তজীতিক ভৃ-পদার্থ-বিজ্ঞান 
বর্ষে” এসব পরীক্ষার স্বত্রপাত করা হয়েছে। এই 
প্রক্রিয়ার ফলাফল কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও 
অত্যাশ্র্য। দেখা গেছে যে, আয়নোম্ফীয়ারে 
আগত রশ্মি আলট্রাভায়োলেট রশ্মি নয়, এক্স-রশ্মির 
সমষ্টি মাত্র। এখন এট। সত্য সত্যই সুর্য থেকে 
আগত ও রেডিও গোঁলযোগের কারণ, না 
গৌণ রশ্মি-এই নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা 
গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। যে এক্স-রশ্মি ধর 
পড়েছে, তা এ৩ শক্তিশালী যে, এথেকে অন্থমিত 
হয়--_ হূর্ঘপৃষ্ঠের বিল্ফো/রণস্থলের উষ্ণতা ১ কোটি 
ডিগ্রী সেপ্টিখ্রেডের মত। এই শাপমাত্র। স্য- 
পৃষ্টের সাধারণ তাঁপমাত্র/র চেয়ে অনেক বেশী। 
এথেকে প্রতীয়মান হয় ধে, কোন বিশেষ প্রক্রিয়া 
শুর্ষপৃষ্ঠে ক্রিয়াশাল। 

আয়নোক্ফীয়!র পরীক্ষার আর একটি পদ্ধতিও 
কাজে লাগানো হচ্ছে । ছুর্যতারকা থেকে আগত 
রেডিও-তরঙ্গ আয়নোম্ফীয়।রের মধ্য দিয়ে পৃথিবী- 
পুষ্ঠে এসে পৌছয়। এই তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের 
পরিবর্তনের হিসাব থেকে আয়নোক্ষীয়ারের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জাণ! সম্ভব | 

আয়নোক্ফীয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও 
ভূ-পদার্থবিদ্দের ধারণ। হচ্ছে এই যে, বায়ুমণ্ডণের 
উধ্বেরি স্তরগুলি প্রথমে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি 
শোষণ করে। এই রশ্মিই বায়ুকে বিছ্যুৎযুক্ত করে 
আর়নোক্ফীয়ারের সৃষ্টি করে। অবশ্ঠ এক্স-রশ্মিও 
গ্যাসকে আয়নিত করে। এসব সত্তেও আয়নো- 
স্বীয়ারে ক্রিয়াশীল পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ নিভুলভাবে 
জানা এখনো সম্ভব হয় নি। আন্তর্জাতিক 
তৃ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের পরীক্ষাঁসমূহের ফলে 
অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হবে। 

এবারে আয়নোস্কীয়ার সম্পকিত কতকগুলি 


৩৩২ 


গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার আলোচনা কর] যাঁক। আদ্বনো- 
স্কীয়ারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্তেই পৃথিবীর চৌম্বক 
ক্ষেত্রের শতকর! দুই ভাগ এখানে হষ্ট হয়েছে। 
আবার হুর্ধপুষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটলে বা সৌরকলঙ্ক 
দেখ! দিলে পৃথিবীর চৌস্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়। 
মহাশুস্ত থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
উপর যে উষ্কাপাত হচ্ছে, তার দ্বারাও ক্ষণিকের 
জন্তে বায়ুমণ্ডল আয়নিত হম এবং ত। রেডিও-তরঙ্গ 
প্রতিফলিত করে। স্থুতর।ং রেডিও-তরঙ্গের দ্বারা 
উক্জাপাঁত সম্ন্ধেও গবেষণা করা যাবে। পৃথিবীর 
বাযুমণ্ডল ও আবহাওয়ার উপর উল্কাপাতের প্রভাব 
সম্পকিত গবেষণা বর্তমানে করা হচ্ছে। ফটো- 
ইলেকটিক সেল ও স্পেক্ট্রোস্কোপের পরীক্ষার দ্বারা 
যে রাত্রিকালীন ভাম্বরতা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা 
সোডিষাম মেঘ ও উত্তেজিত অক্সিজেন অণু থেকে 
উৎপন্ন হুয়। অনুমান কর! হয় ষে, সর্ষের তাপে 
বিচ্ছিন্ন পরমাণু একত্রিত হবার ফলে এইবপ হয়। 
আর একটি অদ্ভুত ঘটনা হলো-_হুইস্লার 
( ড/1)1505:)। এটা হচ্ছে বিপরীত গোলাবে 
প্রতিফলিত বিছ্যুতেকর প্রতিধবনি। আকাশের 
বিদ্যুৎস্ফুরণ ([181)02108) থেকে এরর সৃষ্টি। 
বিদ্যুৎ চমকালে প্রকাণ্ড তড়িৎ-চু্ক তরঙ্গ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


(51600000841)9610  স8৬০৪) ্ৃষ্টি হয়ে 
আয়নোক্ফীয়ারে প্রবেশ করে এবং পৃথিবীর চৌস্বক 
ক্ষেত্রের পথ ধরে চৌম্বক বিষুবরেখার ৭*** মাইল 
উপরে এসে পৌঁছয় এবং বক্রাকারে বিপরীত 
গোলার্ধে প্রবেশ করে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেত্কে প্রতিফলিত 
হয়। যখন চৌন্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়। এখনই এথেকে বাশীর মত শব হ্য়। 
হুইস্লরের আবিষ্কার গবেষণার এক নতুন ক্ষেত্র 
খুলে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যেহেতু 
৭০০০ মাইল উপরেও হুইস্লার-তরঙ্গ বর্তমান, 
সেহেতু সেই তরঙ্গ বহন করবার জন্তে কোন গ্যাঁস 
অবশ্ঠই সেখানে থাকবে । কারও মতে --পৃথিবী 
সর্ষের বাঁযুমগ্ডুলে অবস্থিত এবং এই বামুমগ্ডল 
(করোনা ) আগ্ননিত হাইড্রোজেন গ্যাসের দ্বারা 
সৃষ্ট | আঁবাঁর কেউ কেউ মনে করেন--এই গ্যাঁস 
সুর্য থেকে এসেছে । যাহোক, এই ছুই-এর কোন 
তত্বেরই কোঁন অব্যর্থ প্রমাণ নেই। 

আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ধে পৃথিবী 
ব্যাপী গবেষণার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল আয়নে।- 
স্কীয়ার।  আয়নোস্ফীয়ার সম্পকিত আশ্র্ 
ঘটনাগুলি এসব পরীক্ষ।র ফলে অতি শীগ্রই ব্যাখ্যাত 
হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 


সঞ্চয়ন 
নৃতন হামনিবারক টিক। 


এক নতুন পদ্ধতিতে টিকা দেওয়ার ফলে হাঁম 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে । ভেষজ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ষে সকল গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কার হয়েছে, এটি 
তার অন্ততম। হামনিবারক এই টিকাটি আবিষ্কার 
করেছিলেন ম্যাসাটুসটেসের বোস্টনে অবস্থিত 
শিশু হাসপাতালের ডাঃ জন এফ, এনডাস। 

পোলিও নিবারক যে টিক! বর্তমানে ব্যাপকভাবে 


ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে ক্রটিমুক্ত করে নিখুঁত করে 
তুলেছেন ডাঃ এনডাস+। 

হাঁমনিবারক এই টিকাটির কথা প্রথম ঘোষণা 
করা হয়েছিল ১৯৫৮ সাঁলে। হাঁমের দুর্বল অথচ 
জীবস্ত ভাইরাস থেকে এই টিকা প্রস্তত কর! 
হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই টিকা 
ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে সমস্ত 


ছুন, ১৯৬৩ ] 


“ছেলেমেয়েদের এই টিকা দেওয়া হয়েছিল, তাদের 
মধ্যে শতকরা ৯৬ থেকে ১০* জন এই ব্যাধির হাত 
.থকে রক্ষা পেষেছে। 


তবে এই টিকার একটা গুরুতর ত্রুটি দেখা গেল। 
গীবস্ত ভাইরাস থেকে তৈরী টিকা দেওয়ার ফলে 
শিশুদের দেহে উদ্তেদ দেখ! দিতে লাগলে! । অনেক 
সময় এগুলি এত বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর হয়ে 
৪ঠে যে, তা প্রায় প্ররুত হামরোগেরই সমতুল্য হয়ে 
দড়ায়। এর ফলে কোন কোন শিশু জরাক্রাস্তও 
হয়ে পড়ে । কিন্তু এখন এনডা টিকা প্রদ|নের 
নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে এই টিকা দিলে 
হরও হয় ন। অথবা উদ্ভেদও দেখা দেয় না। 


এই জ্বর ও উদ্ভেদ নিবারণের উদ্দোশ্ঠে এর 
একটা প্রতিকার উদ্ভাবিত হয়। ফিলাডেলফিয়ার 
শিশু হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ জোসেফ 
স্টোকৃদ্‌। জুনিয়র এবং বাঁট্টিমোরের মেরীল্যাও 
বিশ্ববিদ্ালয় মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ ফ্রেড আর. 
ম্যাকক্রামব এই নতুন প্রক্রিয়ায় এনডাস” টিকা 
প্রদানের উদ্ভাবক । জর ও উত্তেদ নিবারণ করতে 
হলে টিকা দেবার অব্যবহিত পরেই অপর বাহুতে 
রক্তের একটি উপাদান গামা গ্লোবিউলিন সামান্ত 
পরিত্মাণে প্রবেশ করিয়ে দেওয়৷ হয়। এতে টিকার 
কার্ধকারিতা৷ পুর্ণমাত্রায় বজায় থাকে, অথচ 
অবাঞ্ছিত কোন প্রতিক্রিয়! দেখা দেয় ন|| 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যত প্রকার পদ্ধতি জানা 
আছে, তার সবগুলি দিয়ে এর নিরাপদ প্রয্বোগ 
পরীক্ষ! করে দেখা হয়েছে । 

ডাঃ স্টোক্স্‌ সম্প্রতি এই নতুন টিকার একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সুবিধার কথ! উল্লেখ করেছেন। 
সেট! হচ্ছে এই যে, হামরোগে আক্রান্ত হলে অনেক 
সময় শিশুদের মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হতো, এই নতুন 
টিক! তা৷ নিবারণ করতে পারে । 

ডাঃ স্টোকৃস্‌ বলেছেন--টিকা। নিষ্লেছে এ-রকম 
৫টি শিশুকে আমর! পরীক্ষা করেছি। এদের 


সঞ্চয়ন 


৩৬৩ 


মাধ্য অন্ততঃ ২৫ জনের মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন 
লক্ষ্য কর! সম্ভব ছিল, কিন্তু আমর একজনের 
মধ্যেও তা দেখি নি। 


অনেক উন্নতিণীল দেশের পক্ষেই এই টিকা 
প্রকৃত আশীর্বাদন্বরূপ হবে। এই সব দেশের 
কোন কোনটিতে হামরোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে 
শতকরা ১* জনেরই মৃতু হয়। এছাড়! এর চেম্বে 
বেশী সংখ্যায় মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রত্ত হয় এবং আরও 
বেশী হয় “ক|লো হাম”, যাঁতে উচ্ছেদ থেকে স্থানীয় 
রক্তপাত ঘটে থাকে । 


কেন এই গামা গ্লোবিউলিন উদ্চেদ ও জবর 
নিবারণ করতে পারে ? এর কারণ-_রক্তের এ উপা- 
দাঁনটি নেওয় হয়, এমন সব লোকের শরীর থেকে, 
যারা ইতিপুর্বেই হামরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। 
সে জন্তে গাম। গ্লে/বিউলিনের মধ্যে থাকে ভাইরাস 
প্রতিরোধক পদার্থ ব৷ আ্যাষ্টিবডি, যা! ভাইরাসকে 
ধ্বংস করে। যে কখনও হামে আক্রান্ত হয় নি, 
তার রক্তে আাণ্টিবডি জন্মায় না। 


জীবন্ত ভাইরাসের টিকা নেওয়ার অব্যবহিত 
পরে গাম। গ্লে(বিউলিন ইঞ্জেকসন দিলে এ ভাইরাস 
শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। পরন্ত গ'মা 
গ্লোবিউলিনের ছ্বর। স্বানীয়ভাবে মৃদু রে।গ সংক্রমণ 
ঘটে এবং এর ফলে দেহের প্রতিরোধ-শক্তি থেকে 
হাম নিবারক আযা্টিবডি উৎপন্ন হয়| 

যে সব ভেষজ প্রস্বতকারী কোম্পানী এই হাম 
নিবারক টিকা প্রস্তুত করবে, মার্ক আাণ্ড কোম্পানী 
তাদের অন্ততম। এই কোম্পানীর জীবন্ত ও 
ভাইর!স গবেষণা বিভাগের প্রধান ডাঃ এম. আর. 
হিলম্যাঁন বলেন ঘে, এই টিক। যতদূর সম্ভব নিরাপদ । 
মুরগীর ডিমের মধ্যে এর উৎপাদন কর! হয়। তিনি 
বলেন যে, এই ধরণের টিক! প্রদান করা হয়েছে 
এ-পর্বস্ত প্রায় ১* কোটি লোককে । কিন্তু কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। 

হাম সাধারণতঃ গুরুতর ব্যাধি বলে বিবেচিত 


৩৪০৪ 


হয় না, কিন্তু এই রোগ থেকে নানা বিপজ্জনক ও 
জটিল প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি দেখা দিতে পারে। 


পাখীর 


প্রত্যেক ভারতবাসী কোকিলের সুমধুর কণ্স্বর 
ধঈীনেছেন। ধার! প্র।চীন সংস্কৃত স।ছিত্য পড়েছেন, 
তারা চক্রবাক পাখীর গল্প জানেন। একটি পাতার 
আড়াল পড়লেও এই পাধীগুলি একে অপরকে 
ডাকাডাকি করতে থাকে । এই সব গান ও 
ডাকের কোন অর্থ আছে কি? এগুলি কি 
পাখীদের ভামার একটা অংশ? 

বিজ্ঞানে যে ৮*** বিভিন্ন রকমের পাঁশীর 
কথ! বল! হয়, সেগুণির মধ্যে মাত্র অর্ধেক পাখী 
গান গাইতে পারে। চৌম্বক টেপ এবং শবের 
ম্পেক্টোগ্রাফের মত যস্ত্রগুলি প্রয়োগ করে দেখ! 
গেছে যে, প্রায় সব রকম পাখীরই দুই ধরণের শব্দ 
আছে--একট! হলে! গান, অন্তটা হলে শন্দ। 
ফ্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্ঞালয়েয় পশু-বিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক ডাঃ গরহার্ড থিলক বলেন যে, এই 
ছুটি শব্দের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে, তা শবের দৈর্ঘ্য 
বা হম্বতা নিষে বিচার করা উচিত নয় । শব্দগুলির 
আসল কাজ কি, তা বিবেচনা! করতে হবে। তবে 
এদের সঙ্গীতের মূল্য মান্ধষের মান অন্থুসারেও 
অত্যন্ত সুন্দর | 

গান শুনেই বলে দেওয়া যায় পাখীটি কোন্‌ 
জাতের। সঙ্গীত পাখীর জাতি নির্দেশ করে। 
পাখীর সঙ্ঘবদ্ধতাই ঘে এদের জাতি রক্ষার সহায়ক, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাখীর গানের তাৎপর্য 
সম্পর্কে অন্ুপন্ধান করবার কাজটি খুবই চিত্র/কর্ষক | 
গানের প্রথম উদ্দোশ্ট হলো, সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে 
আকর্ষণ করা। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ 
পুরুষ পাখীরাই গান গায়। যার! সঙ্গিনী খুঁজে 
পেয়েছে, তাদের তুলনায় যে পাখী সঙ্গিনী পায় নি, 


সেই বেশী গান গায়। সস্তান উৎপাদনের জন্তে 
পুরুষ পাখী কোন বিশেষ একটা এলাকা বেছে নেয় 


এবং অন্ত পুরুষ পাখীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্িতায় অবতীর্ণ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


যেমন এর ফলে মস্তিষ্ব-প্রদাহ, নিউমোনিয়া, স্বায়ুর 
গোলযোগ দেখা দিতে পারে । 


ভাষা 


হবার ঝুঁকি নিয়েও স্ত্রী পাখীর জন্যে গান গাইতে 
থাকে। এই গানগুলি যেন কয়েকটা কবিতার 
সমষ্টি। শবতত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এই 


শন্দগুলির চমৎকার একটা ছবি পাওয়। যাষ়। 
এগুলির ম্পেক্টোগ্রাফ মান্থষের শর্টহাণ্ডের মত। 


যে জাতের পাখীদের বংশবিস্তারের প্রবণত। 
প্রবল, তার! গন গেয়ে প্রতিদন্বীদের তাড়িয়ে দিতে 
চায়। যেপাবীগুলি নতুন অঞ্চল গড়ে তোলবার জন্তে 
যায়, তাঁরাও এই ডাকে বুঝতে পারে যে, অঞ্চলটি 
আগে থেকেই দখল করা হয়ে গেছে। এর ফলে 
পাখীদের মধ্যে একটা মারামারির সম্ভাঁবন! ত্রাস 
পায়। ছুটি পুরুন পাখীর গল! ছেড়ে পরম্পরের 
প্রতি গান গাইবাঁর অর্থ হলো, কতকগুলি বিশেষ 
নিয়ম মেনে পরম্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। পশুদের মধ্যেও রক্তাক্ত সংগ্রাম এড়াবার 
জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম একটা ব্যবস্থার 
আশ্রয় নেওয়া! হয়। জোড় এবং বেজোড়ের পুরুষ 
পাখী একই রকমের গাঁন করে বলে মনে হয়। যে সব 
পাখীর সঙ্গিনী আছে, তাঁদের চেষে সঙ্গিনী-বিহীন 
পাখী অনেক বেশী গান করে। কেবল মাত্র আমে- 
রিকার ক্ষুদ্র পাখী সাভান। ফিঞ্চ সঙ্গিনীকে আহবান 


করবার সময় এক রকম এবং প্রতিদ্বন্্রী পুরুষকে 
বিতাড়িত করবার জন্ত অন্য রকম শব করে। 


অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে যখন পরম্পরের দেখা 
হয়, তখনই সাধারণতঃ পুরুষ পাখীগুলি পরম্পরকে 
গান শোনায়। টেপ রেকর্ডারে গৃহীত কোন পুরুস 
পাখীর রাগের গান যখন বাজানো হয়, তখন এ 
জাতের পাখীর! উত্তেজিত হয়ে ওঠে । এমন কি, যে 
পাখীটির গান রেকর্ড কর! হয়েছে, সেই রেকর্ড শুনে 
সেও রেগে যায়। গান আরম্ভ হলেই পাখীটি রেগে 
গিয়ে লাফালাফি স্থুরু করে দেয়, তারপর নিজেই 
গান গাইতে সুরু করে। ডাঃ থিলক একবার 


জুন, ১৯৬ 


দেখেন যে, একটা পুরুষ পাখী রেকর্ডে নিজের গান 
শুনে পাগলের মত ল[উড ন্পীকারেই ঠোকর মারতে 
স্বর করেছে। ভিন্ন জাতের পাখী কিন্ত সেই গানে 
কর্পপাতও করে না। 

'পাখীর গাঁনের আর একটি কাঁজ হলো পরস্পরের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়া এবং উভয়ের কাজে 
মিল রাখা । আহারাম্বেষণে ধদি একে অপরকে 
হারিয়ে ফেলে, তাহলে গান গেয়ে একে অপরের 
সঙ্গে মিলিত হয়। দ্বৈত গানে একজন প্রথমে গান 
গ/ইলে অপরে তার উত্তর দেয়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে 
প্রতিক্রিয়া! এত তাড়াতাড়ি হয় যে, দুজনেই এক 
সঙ্গে গান স্থরু করে দেয়। রাত্রিবেলায় পাখীগুলি 
একে অপরকে দেখতে পায় না বলে গান গেয়ে 
পরম্পরের সম্পর্ক রাখবার এক চমৎকার পদ্ধতি এর! 
উদ্ভাবন করে নিয়েছে। পাখীর গানের আরও 
প্রয়োজনীয়ত৷ থাকতে পারে, তবে এখন পর্যস্ত 
সেগুলির তাৎপর্য জান! যায় নি। 

প্রত্যেক জাতের পাখীর সাধারণ শব সেই জাতের 
পাথীর কাছে ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই 
শর্খগুলি সতর্কতাজ্ঞাপক, খাগ্য-সদ্ধাঁন, যাচ্রজ্ঞাপক 
অথব! দূরত্বজ্ঞাপক হতে পারে । যেকোন জাতিরই 
১৫টাঁর বেশী এই রকম শব্ধ নেই। সন্তান প্রতিপালন 
করবার জন্তে একজাতের পাখীর বিশেষ এক ধরণের 
শবের প্রয়োজন হয়| এই জাতের পাখী যদি বধির 
হয়, তাহলে উপযুক্তভাবে সন্তান প্রতিপালন করতে 
পারে না। আর এক জাতের পাখী দৃষ্টিশক্তির 
সাহায্যেই অভিপ্রায় বুঝতে পারে। যেমন__ 
শাবক হা করলেই বুঝতে পারে, থেতে চাইছে 
কি না। এই জাতের বধির পাখীরও শাবক 
প্রতিপালনে কোন অস্থুবিধা হয় না। 


সঞ্চয়ন 


৩৪৫ 


জার্মান বিশেষজ্ঞ ডাঃ থিলক্‌ বলেন যে, নিকট 
সম্পকিত বিভিন্ন জাতের পাখীর গানের মধ্োও 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে এক জাতের 
পাখী অন্ত জাতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। 

বিবর্তন অনুযায়ী সাধারণ শব্ধ এবং গানেও 
কার্ধকরী কতকগুলি শব্দ সকলেই গ্রহণ করেছে। 
যেমন--বড় কোন শিকারী পাখী দেখলে বিভিন্ন 
জাতের পাখী একই রকম শধা করে সকলকে 
সতর্ক করে দেয়। এই সতর্কবাণী অত্যন্ত উচ্চ 
পর্দায় বহুক্ষণ স্থায়ী শর্ষে উচ্চারিত হলেও প্রথমে 
সুরু হয় প্রায় অশ্রত শব্দ দিয়ে। ফলে শিকারী 
পাখীও বুঝতে পারে ন| যে, কে।ন্‌ পাখীটা৷ প্রথম 
শব্দ করলো৷। এই সতর্কবাণী গুনে একই জাতের 
সমস্ত পাখী তৎক্ষণাৎ আশ্রয় খোজে । আশ্চর্যের 
ব্যাপার হলো, প্রায় সব জাতের পাখীই এই রকম 
ডাকে সাড়া দেয়। এই ক্ষেত্রে জাতের বাধা 
অপসারিত হয়। এই ব্যবহারে পাখীগুলির নিশ্চিহ্ন 
হবার ভয় কম থাঁকে। দিনের বেলায় প্যাচ দেখলে 
অবশ্য পাঁধীগুলির ব্যবহার এক রকমের হয় না। 
দিনের বেল! প্যাঁচা অন্ত পাখীর কোন ক্ষতি করতে 
পারে না, কাজেই তার! এমন একট। শব্ধ করে, যাতে 
প্যাচার অবস্থিতি বুঝতে পার! যায়। এই সতর্ক- 
বাণীর জন্তে পাখীদের নানা রকম শব্ব আছে, তবে 
সেগুলি খুব মৃদু শব্দ এবং বারে বারে উচ্চারিত 
হয়। ওকে তাড়িয়ে দেবার জন্তে সমবেত কণ্ঠে যে 
সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, প্যাচ] তা বুঝতে পারে বলে 
মনে হয়। কাজেই প্যাচার ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার 
পরিবর্তে দিনের বেলায় এরা সকলে মিলে ডাকতে 
থাকে। ওরা সকলে ভাল করেই জানে যে, দিনের 
বেলাপন এদের এই শক্রটি কিছুই করতে পারবে না। 


মৎত্ের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা 
বাতাসের সাহায্যে গন্ধ চতুদিকে ছড়িয়ে পড়ে, হয়? জলের নীচে বাতাস না থাকলেও মাছের 


কিন্ত জলের নীচে, যেখানে কোন রকম গন্ধ বহুন 
করে নিয়ে যাবার মত বাতাস নেই, সেখানে কি 


গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। 


গন্ধ গ্রহণের জন্তে মাছের মস্তিষ্কে বড় বড় 


৩৩৬ 


গদ্ধবহ| নাড়ী রয়েছে । কিন্তু জলের নীচে যেখানে 
বাতাস নেই, সেখ।নকার প্রাণীদের এত বেশী গদ্ধ 
গ্রহণের ক্ষমত৷ থাকাটা! একটু অন্ভুত শোনায় না 
কি? জার্মান প্রাণী-বিজ্ঞানী অধ|পক ফন ফ্রিস্‌ 
১৯৪১ সালে মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে 
অঙ্গসন্ধান করেন। মহ্থসন্ানে ভিনি দেখতে পান 
যে, নদীর ছোট ছেট মাছ গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতাকে 
দূরের বিপদ-আপদদ জানবার জন্তে ব্যবহার করে 
এবং বিশেষ অনুভূতির কোসগুলিতে অবস্থিত স্বাদ 
গ্রহণের ক্ষমতাকে সামনের জিনিস, বিশেষ করে 
খাগ্য পরীক্ষ/র জন্তে ব্যবহ।র করে। গন্ধ গ্রহণের 
মতা দিয়ে যেমন দূরের খাছ সম্পর্কে জানতে পারে, 
তেমনি নিজের দলের অন্তান্তেরা কোথায় আছে 
অথবা কাছ।কাছি কোথাঁও শক্র আছে কিনা, তা 
জানতে পারে | যদি কোন মাছ আহত হয়, তাহলে 
সে তার চামড়া থেকে এমন একট! পদার্থ পরিত্যাগ 
করে, যা থেকে অন্তান্ত মাছ সাবধান হয়ে যায়। 
এই গন্ধ অনুভব কর! মাত্র অন্তান্ত মাছ পালিয়ে 
যায়। 'অধ্য।(পক ফন ফ্রিস দেখতে পেয়েছিলেন যে, 
মাছ ন।ক দিয়ে প্রাণ গ্রহণ করে এব" মুখের ভিতরের 
হ্বাদগ্রহণকারী ঝিলী দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে। 

ফন ফ্রিসের গবেষণা অনুসরণ করে ডাঃ হের।ল্ড 
(টইথম্য।ন মাছের গন্ধগ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন 
কতকগুলি তথ্য জানতে পারেন। মাছের বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতাও বিভিন্ন । এগুলির 
. মধ্যে কিছু মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা বেশী আবার 
কতকগুলির খুব কম। শেষোক্তগুলির তুলনায়ও 
মানষের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা কম। 

মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমত। পরীক্ষা! করবার জন্তে 
গীসেন বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ডাঃ টেইখম্যান একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 


স্বতির 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমর! সব সময়েই 
বলি যে “আমার পরিষ্কার মনে আছে অথবা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৬শ বর্ষ, ঙ্ঠ সংখ্যা 


মৎ্ন্যরক্ষিত একটি চোবাচ্চায় তিনি একই সঙ্গে 
একদিক থেকে স্থগদ্ধি জল দিতে থাকেন এবং অন্ত 
দিকে একটি পোঁকা দিয়ে দেন। মাছগুলির মধো 
খুব তাড়াতাড়ি এমন একটা প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হলো 
যে, সুগদ্ধি জল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পোঁকাটি জলে 
ছড়তে না ছাড়তেই মাছগুলি পোকার জন্তে ছুটে 
এলো । পক্সিনাস নামক এক জাতের মাছ 
১৬৭১০০০১০০০ মিশ্রণেও সাড়৷ দেয়। রামধন্গ 
ট্রউট মাছ ১: ৯,৯০১০০০,০০০ মিশ্রণেও সাড়া 
দেয়। প্রতি এক কিউবিক সেন্টিমিটার বাতাসে 
৪ লক্ষ মিলিয়ন হিসেবে যদি কৃত্রিম লেবুর গদ্ধ 
মেশানে] যায়, তাহলে মানুষ সেই গন্ধ টের পায়। 
ঈল মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা খুব বেশী। ইউ- 
রেপের অন্ততম বৃহত্তম হুদ কনষ্্যাঙ্সের চেয়ে 
৫৮ গুণ বড় কোন হ্রদে যদি মাত্র এক কিউবিক 
সেন্টিমিটার সুগন্ধি দ্রব্য-ঢেলে দেওয়া হয় এবং সমগ্র 
হদে তা বেশ ভাল করে মিশিয়ে দেওয়! যায়, তাহলেও 
এই অবিশ্বান্ত মিশ্রণে ঈল মাছ সেই গন্ধ টের পায়। 
১ 24৮৯১০০০১০০০১০০০১০০* অন্পাতের মিশ্রণে ও 
শীল মাছ তার প্রিয় খাগ্ের গন্ধ পায়। 

ডাঁঃ টেইখম্য।ন মনে করেন যে, ঈল মাছ তাদের 
এই অদ্ভূত ভ্রাণশক্তির সাহায্যেই বিপুল দূর 
অতিক্রম করতে পারে । ডাঃ টেইখম্যান ১৯৫৯ সালে 
লক্ষ্য করেন যে, নদী দিযে যে মিঠাজলের শত 
সমুদ্রে এসে পড়ে, ঈলের পোনাগুলি সেই গন্ধ টের 
পেয়ে নদীতে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই বাস করতে 
থাকে। ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ুয়েটুজ বার্গও 
১৯৬১ সালে এই তথ্য সমর্থন করেন। একজন 
আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডাঃ হা।স্লার প্রমাণ করেন 
যে, শ্যামন মাছ গন্ধের সাছায্যেই তার বাঁসোপ- 
যোগী নদী চিনে নেয়। 


রত 


“আমি একদম তুলে গিয়েছিলাম” ইত্যাদি। 
আমাদের মনে আছে বা আমর! তলে গেছি-- 


চুন, ১৯৬৩ ] 
অথবা আমাদের মনে থাকা বা পা থাকার প্রত 
অর্থ কি? 

মস্তিষ্ক যখন কোন সংবাদ পায়, তখন তাতে 
কি কোন পরিবর্তন ঘটে? সেই পরিবর্তনটাই বা কি 
রকম? বৈজ্ঞানিকের! বহুদিন থেকে এই প্রশ্নগডুলির 
উত্তর দেবার জন্তে চেষ্টা করছেন। এই সমস্যার 
সমাধান করা সম্পর্কে অধ্যাপক পল গ্লীস এবং 
তার ছাত্র জে. এস. চেনার, গটিংগেন বিশ্বধিগ্ভালয়ে 
কতকগুলি চমত্কার পরীক্ষা করেছেন এবং ৩ার 
ফলে এই পুরনো প্রশ্নগুলির এক নতুন উপায়ে 
উত্তর পাওয়া] যাচ্ছে বলে মনে হয়। আমরা যা 
কিছু দেখি, শুনি বা! করি, সেগুলি আমাদের মস্তিষ্বের 
পাযু-কোষগুলিতে পর পর সাজানো থাকে। 
মস্তিষ্ের ক্ষমতা বিপুল কিন্তু অসীম নয়। আমরা 
সত্য সত্যই কিছু তুলতে পারি না, কারণ 
পাযুকোষে যে সংবাদ একবার রাখা হয়ে গেছে, তা 
আর মুছে ফেলা যায় না। তবে এমনও ঘটতে পারে 
যে, স্বাযুকোমের সংগ্রহশালাম় যাওয়ার কোন রাস্তা 
হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই পথ রুদ্ধ হম 
যাওষাট।কেই আমরা স্বৃতিবিভ্রম ধলি। সেই পথটা 
খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার “ম্মরণ” 
করতে পারি। 

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডাঃ এক্‌্কেস স্থৃতি সম্পর্কে যে 
আধুনিক স্কত্রের সৃষ্টি করেন, অধ্যাপক শ্লীস তা 
নিয়ে পরীক্ষা স্থরু করেন। বর্তমানকালে ডাঃ 
এক্ক্লেসের সুত্র ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ইলেক- 
নিক হিগাবকারী যন্ত্রের সুত্র অঙ্থ্যায়ী ডাঃ এক্ক্লেস 
বিশ্বাস করেন যে, ইন্্িয়গুলি মস্তিষ্বের স্বায়ুকোষ- 
গুলিতে যে খবর পাঠায়, তা অবিরামভাবে একটা 
দোলায়মান চক্রপথে ঘুরতে থাকে। এই চক্রপথ 
যতদিন সক্রিয় থাকে, ততদিন পর্যস্ত স্মৃতিতে 
সংবাদগুলিও জীবন্ত থাকে । হিসাবকারী যন্ত্রবা 
সাধারণতঃ যাকে “ইলেকট্রনিক ব্রেন” বলা হয়, 
তাতেও ঠিক একই পদ্ধতিতে কাজ হয়। বেতারের 
মূলনীতি অনুযায়ী একট! দোলায়মাঁন চক্রপথে 


সঞ্চযন 


৩৬৭ 


ইলেকট্রনিক ব্রেনে তথ্যগুণি জম হতে থাকে 
একৃকেসেন সুত্র যদি ঠিক হয়, তাহলে জৈব বৈদ্যুতিক 
একটা উত্তেজনার উপর ন্থৃতিশক্তি নির্ভর করে। 
প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিষ্কের আভান্তরীণ 
বিছ্যুৎ-শোতকে স্বীকার করে নিয়েছেন । 

এক্‌রেসের সুত্র পরীক্ষা করবার জন্তে অধ্যাপক 
গীস বানর ব্যবহার করেছেন। বাঁনরগুলিকে কতক- 
গুলি কৌশল এমনভাবে শেখান হয়, যাতে ওরা 
সেগুলি কিছুতেই ভুলে না যায় । তার অর্থ হলো, এই 
কৌশলগুলি ওদের মস্তিষ্ের কোথাও সংগৃহীত হয়ে 
থাকে। জাগ্রত এবং মনোযোগী বানরের মধে 
ছোট ছোট অনেক দোঁলা দেখতে পাওষা যায়। 
বানরকে অজ্ঞান করবার পর ই.ই.জি-তে অনেকথানি 
পরিবর্তন লক্ষিও হয়। অনেকগুপি ছোট কম্পনের 
পরিবর্তে কঙকগুপি বড় কম্পন হতে খাকে। 
অধ্যাপক মীস শেসে বানরগুলিকে ১৮ ডিগ্রী 
সেষ্টিগ্রেড পর্যস্ত ঠাণ্ডা করেন। এই উত্তাপ হলো 
রক্তে স্বাভাবিক উত্তাপের অর্ধেক | মধ মধ্যে 
্ত্রিম শ্বাস-প্রশ্থাসের মাধামে বানরগুলিকে সজীব 
পাখা হয়। ই.ই.জি. একেবারে শুন্য পর্যস্ত »লে যায়। 

এগুলিকে আবার ঙপমাঞা বাড়িয়ে জাগিয়ে 
দেওয়া হয় । ৩ৎতক্ষণ।ৎ বানরগুণি আবার আগের 
শেখানে। খেলাগুলি দেখাতে সক্ষম হয়। আমাদের 
সুত্র অনুযায়ী ই.ই.জি, ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অন্তহিত 
হয়। কারণ রক্ত অর্বজমাট হয়ে যাওয়ায় দোলায়মাঁন 
চক্রপথ ভেঙ্গে যায়। এই পরীক্ষা থেকে একটা 
সিদ্ধান্ত করা যায যে, দোলাফ্বমান চক্রপথের 
উপর স্মৃতিশক্তি স্থ/য়ীভাঁবে নির্ভরশীল নয় । কারণ 
এই চক্রপথ নষ্ট হয়ে গেলেও সৃতি বেচে যায়। 
অধ্যাপক গ্লীস স্মৃতি সম্পর্কে অন্ট রকম একটি স্তর 
দিয়েছেন। 

স্থৃত্তির বিষয়গুলি নিশ্চয়ই কোথাও বিশেনভাবে 
জমা হয়ে থাকে। গটিংগেনের গবেষকগণের 
গবেষণার ভিত্তি হলো এই শুত্রটি। যে জিনিষ 
এত সংবাদ সংগ্রহ করে রাখে, তা কেবল মাত্র 


৩৪৮ 


স্সাফুকোষের পক্ষেই সম্ভব। তাতে যে উপাদান 
রয়েছে, তার কাজ বহুদিন থেকেই বৈজ্ঞানিকদের 
কাছে রহশ্যজনণক হয়ে আছে। এগুলি অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র দানার মত। বর্তমানেই বাষোকেমিষ্টগণ 
জানেন যে এটা হলো নিউক্লিওপ্রোটিন অর্থাৎ 
নিউক্লিক আসিড ও প্রোটিনের সমষ্টি। আধুনিক 
বায়োকেমিস্রিতে নিউর্লিক আযাসিড একট! গুরুত্ব- 
পুর্ণ ভূমিকা অভিনয় করে। দানাগুলি অত্যন্ত 
ক্ষদ্র। এই গ্দ্র দানাগুপিকেও রিবোসোমে 
বিভক্ত করা যায়। এগুলিতে আবার রয়েছে 
রিবোনিউক্লিক আঁসিড। বর্তমানে জানা গেছে 
যে, রিবোসোমেই প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়। রিবোসোম্্‌, 
প্রোটিনের গঠন স্থির করে। কাজেই প্রোটিনের 
গঠন অন্তযাক়ী রিবৌসোমগ্ডলি সংবাদ জমা করে 
রাখতে পারে। 

অধ্যাপক ঘ্লীসের স্থত্র অগ্গযায়ী, যে কোন 
অভিজ্ঞতা আযুর উত্তেজনার অংশ হিসেবে কতক- 
গুলি ইলেকট্রন আমুকোষে চলে যায়! এর ফলে 
কোঁসের পরিবেশে একটা পরিবর্তন হয়। কোমের 
রাসায়নিক গঠনেও পরিবর্তন হয়। রিবোসোঁমের 
কিছু উপাদান বেরিষ়ে চলে যাঁয়। এর ফলে সায়ুতে 
যে উত্তেজনা! আসে, ঠিক সেই অন্থপাঁতে আাযুকোঁষে 
পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনটাই হলে! সংবাদ । 
এখন এই রিবোসোম থেকে যে প্রোটিন হবে, 
তা আগেকার প্রোটিনের গঠন থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। রিবোসোম এই প্রোর্টিনকে যে সংবাঁদ 


বান ও বিজ্ঞান 
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দেয় তার প্রতিচ্ছবি হলো স্থৃতি। প্রোটিনের গঠন 
অনুযায়ী যেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তার জায়গায় 
অবিরাম নতুন প্রোটিন গঠিত হয়। এই 
অদ্ভুত সংগ্রহ-শালায় প্রত্যেকটি জিনিষ নতুন করে 
নকল করা হয়। এই ব্যবস্থাটা খুব লাভজনক না 
হলেও প্রোটিন উপাদানগুলি অত্যন্ত স্বত্নস্থায়ী বলে 
এটাই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা | 

যে পরিমাণ ও ষে গুণসম্পন্ন উত্তেজন! রিবো- 
সোমকে উত্তেজিত করে এবং সেগুলি পাগলের 
মত নতুন তথ্য নকল করে যায়, ঠিক সেই 
পরিমাণ ও ঠিক সেই রকম গুণসম্পর্ন আর একটা 
উত্তেজনা না পাওয়া পাওয়া পর্যস্ত প্রোটিনগুলি 
শাস্ত থাকে । প্রোটিনে যে সব সংবাদ জমা থাকে, 
তা প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতিপথে আসে। এগুলি 
আবার ভেঙ্গে গিয়ে যৌগিক উপাদান এসিটাইল 
কোলিনের সৃষ্টি করে। এগুলি আবার ্সায়- 
কোষগুলিকে উত্তেজিত করে এবং স্ৃতির কাজ 
করতে সুর করে। কোঁষগুলিতে যে সংবাদ 
একবার স্থান পায়, তা আর কিছুতেই মুছে ফেলা 
যায় না। সেগুলির উপর অন্ত আর কিছু লেখা 
যায় না অথব! সেগুলিও অন্ত কিছু লিখে নিতে 
পারে না। ম্াযুর মধ্যে অবস্থিত সবগুলি কোষ 
যদি সংবাদে পুর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মস্তিষ্ধ আর 
কোন সংবাদ গ্রহণ করতে পারে না-__অর্থাৎ 


স্মৃতির সীমা তখন পুর্ণ হয়ে যায়। 


ভিটামিন বায়োটিন 


রণজিৎকুমার দত্ত 


১৯১৬ সালে প্রথম লক্ষ্য করা হলো যে, খাচ্ছে 
বেশী পরিমাণে ডিমের সাঁদা অংশ থাকলে ইঁছুরের 
পক্ষে অপকাঁর হয়-_ইঁদুরের চামড়া ফুলে যায়, লোম 
পড়ে যায়, মাংসপেশীর কার্যকারিতাঁর অভাব ও 
আঁয়বিক দুর্বলতা দেখা যায়। এও লক্ষ্য করা 
গেল যে, ডিমের সাদা অংশ সিদ্ধ করে ইঁছুরকে 
খাওয়ালে তেমন অপকাঁর হয় না। বিজ্ঞানীরা 
আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রাণীর যৎ। ঈষ্ট ও 
অন্ত কতকগুলি খাছ্ে এমন একটি পদার্থ আছে, যা 
ডিমের সাদা অংশ ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা দূর করতে 
পারে। বিজ্ঞানী জোঁজি ও তার সহকর্মীদের মতে 
ভিটাঁমিন-এইচ নামক একটি পদার্থ ডিমের সাঁদা 
অংশ ভক্ষণের অপকারিতা দূর করতে পারে। 
১৯৩৫ সালে বিজ্ঞনী কগ. যখন ঈঞ্টের খাগ্ধের 
অত্যাবশ্তটক একটি উপাদান সম্বন্ধে গবেষণ। 
করেছিলেন, তখন তিনি ডিমের হল্দে কুস্থম থেকে 
একটি ভিটামিন পৃথক করেন এবং তাঁর নাঁম দেন 
বায়োটিন। পরে দেখা গেল, জোজি ও তার 
সহকর্মীদের জ্ঞাত ভিটামিন-এইচ ও বায়োটিন 
রাঁসায়নিকভাবে একই পদার্থ। 

ডিমের সাদা অংশ ভক্ষণের অপকারিতা সম্বন্ধে 
গবেষণায় পরে জানা যায় যে, কাঁচা ডিমের সাদা 
অংশে এভিডিন নামে একটি প্রোটিন থাকে। 
অতিরিক্ত পরিমাঁণে ডিমের সাদা অংশ গ্রহণ করলে 
এই এভিডিন দেহের বায়োটিন নামক ভিটামিনের 
সঙ্গে একটি যৌগিক পদার্থ তৈরী করে, যা পরিপাঁক- 
ক্রিয়ার এন্জাইমের দ্বারা বিভক্ত হয় না বা দেহে 
শোষিত হয় না। ফলে দেহে বায়োটিনের অভাব- 
জনিত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় | 

প্রাণী ও উত্ভিদ-দেছে বায়োটিন থাকে এবং 


প্রায়শঃই অন্ত পদার্থের সঙ্গে যুক্তভাবে থাকে। 
যেমন ঈষ্টের দেহে বায়োটিন থাকে লাঁইসিন নামক 
আ।মিনো আযাসিডের সঙ্গে। শুকরের যরতে 
বায়োটিন থাকে অন্ত একটি যৌগ হিসেবে । যখন 
প্রোটিনের সঙ্গে (এভিডিন ছাঁড়া ) যৌগ ছিসেবে 
বায়োটিন দেহে থাকে বা খাগ্ের সঙ্গে গ্রহণ করা 
হয়, তখন পরিপাক ক্রিয়াতে এই বায়োটিন যৌগ 
ভেঙ্গে যায় ও দেহের পুষ্টিপাধনের কাজে 
ল/গে। 

বায়োটিন দেখতে দানাদার এবং জলে খুব অল্প 
পরিম।ণে দ্রবণীয়। অল্প উত্তাপ বা আলোতে এর 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে অম্ন ও ক্ষারের 
কঠিন প্রক্রিয়ায় বায়োটিনের ভিটামিন গুণাঁবলী 
নষ্ট হয়ে যাঁয়। বাঁয়োটিন বেশী আছে-_এমন খাস 
হচ্ছে প্রাণীর যকত, কিডনী, গুড়, ঈষ্ট, দুধ ও 
ডিমের হল্দে কুম্থুম শাকসজী ও শশ্যকণাঁতেও 
বায়োটিন থকে । 

মানবদেহে বাঁয়োটিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিম্া 
পরীক্ষা করে দেখ। হয়েছে। ডিমের সাদা অংশ 
অধিক পরিমাণে আছে, এমন খাস্ক খাঁওয়াঁবার পর 
দেখা গেছে যে, পুর্ণবয়স্ক মানুষের ত্বক ফুলে যায়, 
মাংসপেশীতে বেদনা অন্ভূত হয়। তারপর আলম 
এবং মানসিক উপসর্গ ও দেখা যায়। এই সকল 
রোগীকে দৈনিক মাইক্রোগ্র্যাম 
বায়োটিন বা অক্সিবায়োটিন খাওয়ালে এ লক্ষণগুলি 
দুরীভূত হয়। বানর, কুকুর, ইঁদুর, খরগোস, হাস, 
মোরগ ও অন্তান্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও বাঁয়োটিনের 
অভাধজনিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। হাঁস ও 
মোরগের বায়োটিনের অভাবে পেরোসিস বা হাড় 
গঠনে গোলমাল হয়। কুকুরের দেহ বায়োটিনের 


১৫৩. ৩৩ও 
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অভাবে অবশ হয়ে অসে। পাখীদের প্রজনন- 
ক্ষমতা ও স্ত্রী-ইদুরের তুগ্গদাঁন-ক্ষমতা হাস 
পায়। 

বায়োটিন-শুন্ঠ থাগ্ঠ গ্রহণের ফণে মাহ্ষের দেহে 
ধা অন্য প্রাণীতে অনেক সময় অভ|বজনিত লক্ষণ 
নাও প্রকাশ পেতে পারে । তার কারণ, মাছুম ব| 
প্রাণীদেহের পরিপাকনালীর জীবাণুসম্ছ এই 
ভিটামিনটি তৈরী করতে পারে, যা শরীরে শোনিত 
হয় ও কাজে লগে । ফলে পরীক্ষ।গারে প্র।ণীদেহে 
বাষ়োটিনের অভাব জনিত পক্ষণ পেতে হলে প্রাণীদের 
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এভিডিন খাওয়াতে হয় বা আযাষ্টিবায়োটিক বা অন্ত 
ওষুধের সাহায্যে পরিপাঁকনালীর জীবাণুসমূহ ধ্বংস 
করতে হয়। এই কারণে মান্গষের দেহের জন্তে 
কতট! বায়েটিন দরকার, তা নিভু্লিভাবে পরিমাপ 
করা তুরূহ। তবে দৈনিক ২** মাইক্রোগ্র্যাম 
বায়েটিন মানুষের দেহের পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরা 
ইয়েছে। রোমগ্ৃনকরী প্রাণীর পাকস্থলীর প্রথম 
অংশে এই ভিট|মিনটি জীবাণুর থারা হ্ষ্ট হয় 

প্রাণীদেহে ব|মোটিন প্রত্যক্ষভাবে কি কাঁজে 
পাগে, তা ভালভাবে আজও জানা যায় নি। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


চাদের অভ্যন্তরের তাপান্ক 
গোকি মানমন্দিরের ডঃ ডি. এস ত্রে।ইৎস্থি-র 
৩তবধানে একদল সোভিয়েট বেতাপ্-জ্োতি- 
বিজ্ঞ।নী চাঁদের বেতার-বিকিরণ বিশ্লেষণ করে 
চগ্রপৃষ্ঠের, শীচেক।র বিভিন্ন স্তরের তাঁপাঙ্ক ও চাদের 
পাহাড়ের সংযুতি নির্ণয় করেছেন। ইতিপুবে 
দুরবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের ফলে চন্দ্রের বস্তুর ঘনত্ব যা 
হিসেব করা হয়েছিল, এই বেতার-পর্যবেক্ষণের ফলে 
সেই ঘনত্ব ১* গুণেরও বেশী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
এই বেতার-বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেই মস্কোর 
বিজ্ঞানীর] প্রথম সুর্যের অতি-ছটামণ্ডল (স্থুপাঁর- 
করোন। ) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। বর্তমানে গোকি 
মানমন্দিরে বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানীরা তাদের 
উত্তাবিত পদ্ধতিতে সৌর-আবহুমগ্ডলের উধ্বস্তরের 
চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের কাজে ব্যাপৃত আছেন। 
ভবিষ্যৎ গ্রহাস্তক্ন যাত্রার পক্ষে এই তথ্যটি হবে খুবই 
| 


নিয্সেতেলীর দ্বিতীয় টার্বো-জেনারেটর 
গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের 
প্রজাতন্ত্র দিবসের অব্যবহিত পুর্বে মাঞজাজের 


নিয়েভেলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্রেরে কর্মীরা 
তাহাদের জাতিকে একটি সুন্দর উপহার প্রদান 
করেন। ওই দিনে এখানকার দ্বিতীয় টার্বো- 
জেন|রেটরটিকে চালু কর! হয়। ইহার ফলে এই 
কেন্দ্রের উতৎ্প|দনের পরিমাপ দাঁড়ান ১ লক্ষ 
কিলোওয়ট। ইহার নির্মাণকার্ধ সম্পূর্ণ হইলে 
এখানে ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে 
এবং নিয়েভেলী হইয়া দড়।ইবে ভারতের বৃহত্তম 
বিজলী উৎপাদনের ষ্টেশন । 

১৯৫৯ সালের অগাষ্ট মাসে সোভিয়েট ইঞ্জি- 
নিয়র ও ডিজাইনারদের সহযোগিতায় এই বিছ্যুৎ- 
স্টেশন নির্মাণের কাজ সুরু হয় এবং প্রথম ব্লকটির 
উৎপাদনের কাজ আরম্ত হয় ১৯৬২ সালের এপ্রিল 
মাসে। রাষ্পতি রাধাকষ্ণজণ আনুষ্ঠানিকভাবে 
ইহার উদ্বোধন করেন । জালানী হিসেবে ভারতে 
এখানেই প্রথম লিগ.নাইট ব্যবহার কর! হইতেছে । 
এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লিগনাইট পাওয়া যায় 
এবং ইহার খরচও খুব কম। একটি লিগ-নাইট খনি 
স্থাপন ও কাচা লিগ.নাইট-পিগুকে পরিশোধনের 
জন্যে একটি শোধনাগার স্থাপনেও সোভিয়েট 
বিশেষজ্ঞের সহায়তা করিয়াছেন ও সোভিযলেট 


জুন, ১৯৬৩ ] 


ুক্তরাষ্্ী যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে। 
নিষ্বেভেলীর সহিত যুক্ত একটি রাসায়নিক সারের 
কারখানা, একটি ব্রিকেটিং কারখানা ও একটি 
কেওলিন কারখানাকেও এখান হইতে বিজলী 
সরবরাহ কর! হইবে। 

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের এই বিজলী ষ্টেশনকে 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে স্থুপজ্জিত করিয়াছেন। 
এখানকার কতকগুলি ইউনিট স্বয়ংক্রিয় ও দূর- 
নিয়ন্ত্রিত_যাঁহার ফলে খুব কম সংখ্যক কর্মী গোটা 
ষ্েশনটিকে অত্যন্ত সহজে সুপরিচালিত করিতে 
পারিবে । ৰ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 
সোভিয়েট কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তায় 
ভারতে মধ্য প্রদেশের কোর্বা শহরে একটি তাপ- 
বিদ্যুৎ (২,৯০১*০০ কিলোঁওয়াট ) ছ্রেশন, উত্তর 
প্রদেশের ওব্রা শহরে একটি তাঁপ-বিদ্যুৎ (২,৫০১০০* 
কিলোওয়াট ) ষ্টেশন এবং বিহারের পাত্রাতু শহরে 
একটি তাঁপ-বিদ্যুৎ (৪ লক্ষ কিলোওয়াট ) প্রেশন 
নিমিত হইতেছে। 


প্রাণঘাতী স্নায়বিক ব্যাধির ভাইরাস 


লেনিনগ্রাডে নিখিল-সোভিয়েট চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান পরিষদের যে সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, 
সেই অধিবেশনে গত ৪21 ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রখ্যাত 
চিকিৎসক ও স্নায়বিক রোগ-বিশেমজ্ঞ ডঃ লিও 
জিল্বের তার রিপোর্টে বলেন যে, শরীরের কতকগুলি 
স্বানের--বিশেষতঃ মস্তিষ্কের শিরার জড়তা থেকে 
যে “স্কেরে/সিস” রোঁগে বহু ক্ষেত্রেই রোগী মার! 
যায়, বিজ্ঞানীর সেই রোগের ভাইরাসের সন্ধান 
পেয়েছেন । এই স্বেরোসিস ব্যাধির উৎপত্তির 
কারণ নির্ণয়ে পৃথিবীর নান! দেশের বিজ্ঞানীরা 
দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সোভিয়েট 
বিজ্ঞানীরা এই ব্যাধির ভাইরাস আবিষ্কার করবার 
ফলে এক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
করা হলে! বলে ডাঃ জিল্বের ঘোষণা করেন । 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


৩১১ 


ডাঃ জিল্বেরের দৃঢ বিশ্বাস যে, ক্যান্সার রোগের 
উৎপত্তির মুলে আছে ভাইরাস। এই ক্যালার- 
তাইরাঁসের সন্ধানে দীর্ঘকাল ধরে তিনি গবেষণায় 
ব্যাপৃত আছেন। 

ডাঃ জিল্বের তার ওই রিপোর্টে আরেকটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি 
বলেন_ জব কোষের বাইরে অন্তান্ত মাধ্যমেও 
( নন-সেলুলার মিডিয়াম ) ভাইরাসগুলি তাদের 
বংশরুদ্ধি ঘটাতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি 
কয়েকটি বিশেম ধরণের অই্জৈব রাসায়নিক মাধ্যমে 
কয়েক শ্রেণীর ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ঘটাঁতে পেরেছেন। 
এই ব্যাপারটি রোগ নিদানের ক্ষেত্রে বিশেষ 
“তাৎপর্যপূর্ণ বলে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা 
মত প্রকাশ করেন। 


আরে। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে 
জীবন বিকশিত হবে 


তাপমাত্রা হাস পাওয়ায় বা অগ্ত একটি তারকার 
সঙ্গে সংঘর্ষের দরুণ পৃথিবী বা তার অধিবাসীদের 
ধবংসলীলাঁর সন্ম্ধীন হবার সম্ভবনা নেই বলে 
কাজাক বিজ্ঞ/নী তোচেনাগেো অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। তিনি বলেছেন, আরে! কোটি কে।টি 
বছর ধরেই আমাদের পৃথিবীতে জীবন বিকাঁশলাভ 
করবে। পাভলোদার (ৎসেলিনি অঞ্চল) সম্পর্কে 
গবেষণারত এই বিজ্ঞ/নীর মতে, মাত্র কয়েক শত 
কোটি বছর পরই সুর্যের শক্তি ক্ষয় এবং তার জন্তে 
পৃথিবীতে স।মান্ত কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা হ্বাস পেতে 
পারে। ছুই ছায়(পথের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের 
ধ্বংসসাধনের সম্ভাবনাও অবিশ্বাস্য | * “সোয়ান” 
নক্ষত্রমগ্ডলীতে বিজ্ঞানীর! বর্তমানে ছুই ছাত়্াপথের 
যে সম্মিলন অবলোকন করছেন, সেই ছায়াপথ 
ছুটির গ্রহ ও তারকাদের উপর তার কোন 
প্রতিক্রিয়া হবে না। ছায়াপথ ছুটির একটি অপরটির 
মধ্য দিয়ে সহজেই চলে যাবে। সস্তাবনা-তত্ব 


 অন্ুযাষী ৫**০*******কোটি বছরের মধ্যে একবার 


৩১২ 


পৃথিবীর সঙ্গে অন্য তারকার সংঘর্ষ ঘটতে পারে। 
্থৃতরাঁং আমাদের গ্রহের প্রকৃতপক্ষে অনস্ত জীবন 
রয়েছে। আর পৃথিবীর লোকেরা যদি নিজেদের 
অপুরণীয় ক্ষতি নিজেরাই না করে, তবে মানবসমাজ 
ক্রমাগত বিকাশ লাভ করবে এবং সভ্যতা ও 
সাধারণ সুখস্ব(চ্ছন্দ্যের নব নব শিখরে উন্নীত হবে। 


পৃথিবীর দিকে একট। ধুমকেতু আসছে 


জ্যোতিবিষ্ভ। ও ভূ-পদার্থবিগ্কার সোভিয়েট 
সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে সমিতির সভাপতি 
অধ্য।পক দিমিত্রি মাতিনফ নতুন একটি ধূমকেতুর 
সাত্রাতিক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করে জানান ষে, 
এখন ধূমকেতুটিকে একটি তারার মত দেখায় এবং 
সেট! পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় মিলে যাওয়া 
একটা কক্ষপথেই চলেছে। ধুমকেতুটি ৬ই মে 
পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, ১৬ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ 
কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এসেছে। 


 হবাপানি রোগের নূতন .ওউঁষধ 


মস্কথে। ৯ই এপ্রিল মস্কর ইউ-এস-এস-আর 
ফর্মাসিউটিক্যাল-কেমিক্য।ল রিসার্চ ইনটিটিউট 
হাঁপানি রোগের একটি নৃতন সিগ্েটিক ওষধ 
উদ্ততবন করিয়াছে। এই ভেষজটির নাম 
গডিপ্রোফিলিন'। 

এই নৃতন ওষধ গুঁড়া ও বটিকা, এই উভয় 
আকারেই পাওয়া যায়। রোগীর.দেহে ইন্জেক- 
শন করিয়াও ডিপ্রেফিলিন প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। নিয়মিত ব্যবহার করিলে এই ওষধের 
দ্বার হাঁপানির প্রকোপ বহুলাংশে হাস পায় এবং 
নূতন করিয়৷ আক্রমণের সম্ভ/বন! দূরীভূত হয়। 


কৃত্রিম “ভেড়া” 
জীবজন্তর উপর আবহাওয়ার প্রভাব পরি- 


মাপের জন্ত এয়ারশায়ারের (স্কটল্যাণ্ড) হানা 
ডেয়্ারি রিসার্চ ইনটিটিউটের বৈঞ্ঞনিকেরা কৃত্রিম 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


€ভেড়া' ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষার ফলে 
দেখা গিয়।ছে যে, আমরা যতট! মনে করি ঠাণ্ডায় 
ভেড়।রা তার চেয়ে অনেক বেশী কাবু হয়। 

কত্রিম “ভেড়র' সাহাঁষ্যে, জীবস্ত পণ্তর তাপ- 
ক্ষয়ের উপর বায়ুর তাপমাত্রা, বাতাসের বেগ, 
সৌরবিকিরণ ও অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ প্রভৃতির 
প্রভাব পরিমাপ করাএহইতেছে। 

ভেড়াঁটি হইল একটি ধাতু নিমিত চোঁউা, 
যাহার উপর লোমযুক্ত ভেড়ার চামড়া জড়ানো 
আছে। ভিতরে আর একটি চোঙার মধ্যে আছে 
একটি বৈছ্যতিক পাখা, ১২টি ৩* ওয়।টের বাল্ব 
হিটার এবং ভিতরের তাপমাত্রা ৩১০ সেপ্টিগ্রেডে 
বজায় রাখিবার জন্য একটি থার্মোস্টাট যন্ত্। 


বাকৃশক্তিহীনদের কথ! বলবার 
অভিনব যন্ত্র 


বাকশক্তিহীনদের কথা বলবার একটি অভিনব 
যন্থ সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পৃথিবীর সব 
স্থানেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে এই কৃত্রিম 
ইলেক্ট,নিক যন্ত্রটি সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। 

বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ কর্তৃক এই যন্ত্রটি 
প্রথম উদ্ভাবিত হয়। এর পরে যাদের বাঁগযন্ত 
বা কনালীর উধ্বভাগ অক্ত্রেপপচার করে সরানো 
হয়েছে অথবা বাগযস্ত্র অসাড় হয়ে পড়েছে, তাদের 
জন্য ওয়েস্টার্ন ইলেকটিক কোম্পানী এটি নির্মাণ 
করেন। এ কারখানায় তৈরী এই যন্ত্র মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় পাওয়া যেত। এ কোম্পানী 
লাভের উদ্দেশ্টে এটি তৈরী করেন নি। 

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তততুক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১১২টি 
সদন্ত রাষ্ট্রের যে কোন অধিবাপীর নিকট থেকে 
অর্ডার পেলে তাকে এই বঙ্ত্রট সরবরাহ করা 
হবে। বিদেশে সংস্থার যে ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর 
আছে, তাদেরই মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসির প্যান 
আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরোর নিকট এই অর্ডার 
দিতে হুবে। প্রত্যেকটি কৃত্রিম বাগবস্ত্রের সঙ্গে 


স্কুন, ১৯৬৩ ] 


পাঁচটি ভাষায় লিখিত নির্দেশপত্রও প্রেরণ করা 
হবে। প্রতিটি যন্ত্রের মূল্য 8৫ ডলার । 


পেনিসিলিন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী 
ভেষজ আবিষ্কার 


সাধারণ পেনিসিলিন যে সকল রোগীর দেহে 
কার্যকরী হয় না, তাদের চিকিৎসায় অক্সেসিলিন 
নামে একটি নতুন আ্যট্টিবায়োটিক ভেষজ প্রয়োগ 
করে বিশেষ ফল পাওয়! গেছে। নিউমোনিয়। 
রেগে আক্রান্ত ছয়টি রোগী, মস্তিষ্ধ ও গাঁড়ে 
স'ক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত পাঁচটি রোগী এবং 
আগুনে পোড়া তিনটি রোগী এই নতুন ওষুধ গ্রহণ 
করে আরোগ্যলাভ করেছে। মেথিসিলিনের 
তুলনায় এই কৃত্রিম পেনিসিলিন বা অক্সেসিলিন 
পচ থেকে আটগুণ অধিক শক্তিশালী । এই ওষুধ 
সেবন করতে হয় এবং এতে সামান্ত প্রতিক্রিয়। 
দেখা দিয়ে থাঁকে। 

সিয়াটেলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিালয়ের স্কুল 
অব মেডিসিনের চিকিৎসকবর্গ এই সংবাদ 
দিয়েছেন। অক্পসেসিলিনের আবিষ্কার চিকিৎসা- 
ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি স্চন|! করছে বলে তারা 
মন্তব্য করেছেন। 


কৃত্রিম তেজস্ত্রিয় বলয় সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের উদ্ভোগ 


মহাশৃন্যের তেজক্তিয় বলয় সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের উদ্দেশ্তে মাকিন বিমান বাহিনী অতি 
ক্ষুদ্র একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশৃন্তে প্রেরণ 
করেছেন। এর ওজন দেড় পাউণ্ডেরও কম। 
বিগত ৯ই জুলাই মহাকাশে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
প1রমাণবিক পরীক্ষার ফলে যে কৃত্রিম বলয়ের সৃষ্টি 
হয়েছে এবং পৃথিবীকে ঘিরে যে ভ্যান আ|লেন 
বলয় রয়েছে, তাদের তেজস্কিয়তা সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য । 

এর আগে ২৭শে অক্ট বর এই উদ্দোশ্তেই 


৩১৩ 


জাতীয় বিমাঁন বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা পঞ্চদশ 
একপ্লোরার নামে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ 
মহাকাশে প্রেরণ করেছেন । 


নূতন উষধ তৈরী 


বৃটেনে সম্প্রতি যক্ষা, ক্যালার এবং হৃদরোগের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের জন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত 
গবেষণ।র ক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়ছে 

সলপবারী গ্নেনের অন্তর্গত পোর্টন-এ সমর 
দণ্তরের মাইক্রোবায়োলজিকা।ল রিসা্চ এস্টাব্রিশ- 
মেন্টের লেবরেটরিসমূহে যে কাজ চলিয়াছে, তাহা 
শেষ পর্যন্ত যক্ষ। রে(গের বিরুদ্ধে এক অতি শক্তিশালী 
টিকা আবির সম্ভব করিবে। 

জীবন্ত প্রাণীতে রোগ হৃত্টির সময় বাক্টিরিরা 
এবং ভাইর[সের কাজ কি তাবে হয়, এই সকল 
গবেষণার ফলে তাহা হয়তে। জানা যাইবে । কাচের 
পাত্রে এবং টেস্ট টিউবে এই ধরণের পরীক্ষা! না 
করিবার কারণ হইল-_ইহাত্তে ফল ভিন্ন রকমের 
হইতে পারে। 


ক্যান্সার টিউমারের বিরূদ্ধে আক্রমণ 


ক্যাল্স।র তন্তু উর্বর ডিমের কোঁন কোন কোষের 
দ্বারা ধ্বংস কর! সম্ভব। বৃটিশ সায়া. জার্নাল 
«নেচারে” প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অবফোর্ড 
বিশ্ববিগ্থ।লয়ের ডাঃ ডি. অর. কাবি যে পরীক্ষাকার্য 
চালান, তাহার ফলাফল বণিত হইয়াছে । এই 
পরীক্ষা হয় কতকগুলি জীবন্ত ইঁদুরের ক্যান্সার- 
টিউমারে ইঁদুরের ট্রোফোরাস্ট (19915001580) 
সংযোগ করিষা। পাঁচ দিন পরে ইছুরগুলির স্বৃত্যু 
ঘটিলে ক্যান্সার পরীক্ষা করিয়া দেখ! হয়। ছয়টির 
মধ্যে চারটিতে ট্রোফোরাস্ট ক্যালার-তন্তর মধ্যে 
অনেকখানি ঢুকিপ্না যাঁয় এবং টিউমারের মধ্যভাগ 
খাইয়া, ফেলে। 

ডাঃ কাধি এই সম্পর্কে আরও কিছু পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখিয়াছেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল তিনি 


৩১৪ 


শীগ্তই প্রকশ করিবেন। তাহাকে এখনও দেখিতে 
হইবে যে, এই ট্রোফোরাস্ট কোষগুলি কারসিনোমা 
(0810100199) ছ।ড়াঁও ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ফলপ্রদ 
উপায়ে প্রয়োগ কর। সম্ভব কি না। 


হৃদরোগের জন্য নতুন ভেষজ 


ইম্পিরীয়ল কেমিক্যাল ইগ্ডাত্রিজ হৃদরোগের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত একটি নৃতন ভেষজ 
“আাষ্টোমিড”-এর (450:01089) কথা ঘোষণা 
করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিশ্বের বিভি্ন অংশে 
ব্যাপক পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইহা এখনও 
বাজারে ছাড়া হয় নাই। 

“আা্ট্রেমিড৮ ধমনীর রোগের চিকিৎসায় 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে--ধমনীর এই রোগই 
করোনারি থশ্বোসিসের কারণ হইয়া থাকে। 
ভেষজটি এই হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে নিঃসন্দেহে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে । 


কৃত্রিম তেজক্ত্রিয় বলয়ের অবস্থান 


মাকিন বিমান-বাহিনী জানিয়েছেন যে, 
কৃত্রিম তেজন্ত্রিয় বলয়ের এক প্রান্ত রয়েছে 
আটলান্টিক মহাসাগরে নিরক্ষবৃত্তের ২** মাইল 
উধের্ব এবং এর অন্তান্ত অংশ রয়েছে পৃথিবী থেকে 
তারও অনেক উধের্বে। 

গত ৯ই জুলাই *৬২ মহাঁকাঁশে পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটাবাঁর ফলে যে বলয়ের স্থষ্টি হয়েছে, 
তাঁর অবস্থিতি ও মাত্রা সম্পর্কে মাকিন বিমান 
বাহিনী বিশেষ যন্ত্রপাতি সমন্থিত কৃত্রিম উপগ্রহের 
সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন। টেলস্টার এবং 
ইন্জুন নামে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এবং 
আরিয়েল নামে বৃটিশ বিমানের সাহায্যে এই 
বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। মাফিন 
বিমান-বাহিনী জানিয়েছেন যে, এই বলয় অতি 
শক্তিশালী ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত। তু- 
চৌদ্বক নিরক্ষবৃত্ত এলাকার ৪** মাইল উরে 


জান ও বিজ্ঞান 
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তেজস্কিয়তাঁর পরিমাঁণ খুবই বেশী এবং ১৯৯৭ 
মাইল উধধের্বে স্বাভাবিক তেজক্রিয়তা থেকে ১*০- 
১*** গুণ বেশী হয়ে থাঁকে। মাফিন বিমান- 
বাহিনীর কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তেজকঙ্কিয়তার 
মাত্রা নিরূপপের ফলে মহাঁকাশযাঁত্রী শিরাকে এই 
বিপদ থেকে রক্ষা করবার ব্যাপারে খুবই সহায়ক 
হয়েছিল। কম্যাগ্ডার শিরা ষষ্ঠ পরিক্রমাকালে পৃথিবী 
থেকে ১৭৬ মাইল উধের্ব ছিলেন। 


ক্যান্সার চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি 


জনৈক মাকিন চিকিৎসক ক্যান্সারের ক্ষত 
চিকিৎসার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন 
করেছেন। 

এতে মেথোট্রেক্সেট নামে একটি ভেষজ ব্যবহৃত 
হয়। বোস্টনের লেছে ক্লিনিকের চিকিৎসক ডাঃ 
রবার্ট ডি. স্থুলিভ্যান ক্ষতস্থানে রক্তবাহী শিরার 
মধ্যে এক থেকে চাঁর সপ্তাহ পর্বস্ত এই ওষধটি 
প্রয়োগ করে খুবই ভাল ফল পেয়েছেন । জীবদেহের 
স্বাভাবিক কোষের ক্ষেত্রে এই ভেষজটি বিষের 
মত কাঁজ করে। এজন্যে রোগীর দেহে মাঝে 
মাঝে লিউকোঁভোরিন নামে একটি বিসদ্ঘ দ্রব্যের 
ইনজেকশন দেওয়া হয়; অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে 
একটি ওষুধ ক্যান্সার নিরাময়ের জন্তে এবং আর 
একটি তাঁর বিষক্রিয়া নষ্ট করবার জন্যে প্রয়োগ 
কর] হয়ে থাকে। 

এই প্রক্রিয়ার কার্ধকারিত৷ লক্ষ্য করে পৃথিবীর 
বারোটি রাষ্ট্রের চিকিৎসকবৃন্দ এই ওষুধটি চেয়ে 
পাঠিয়েছেন এবং এর প্রয়়োগ-কৌঁশল জানতে 
চেয়েছেন। 


জুষম থাই শিশুরোগের প্রধান ভেষজ 


প্রতি বছর পেটের অস্থখে পঞ্চাশ লক্ষ 
শিশু ও বালক-বালিকার মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর 
বেশী ভাগই দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলে ঘটে থাকে । 

আমেরিকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং শিশু- 


জুন, ১৯৬৩ ] 


পক্ষাাত রোগের টীকা আবিষ্কারক ডাঃ আলবার্ট 
সাবিন এই সমস্যা পর্যালোচনা করে সমাধানের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর 
উন্নত রাষ্রসূুহে এই সমন্তা প্রায় সমাধান 
হয়ে গেছে। এজন্তে প্রয়োজন ভাল খাবার, 
ভাঁল থাকবার ব্যবস্থা, প্রচুর নির্মল বায়ু ও জল, 
স্বাস্থা রক্ষার সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, 
জীবাণুমুক্ত দুধ, শিগুপাঁলন সম্পর্কে মায়েদের 
শিক্ষা প্রসভৃতি। পৃথিবীর স্বক্পোরলত রাষ্ট্রসমূহে 
এক সঙ্গে সবগুলি ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। 
তার পুর্বে শিগুর জন্মের প্রথম ছু-বছরের মধ্যে 
যথোপযুক্ত খাগ্ভের ব্যবস্থা করে এই সমস্যার 
কতকটা সমাধান করা যেতে পারে। 

ডাঃ স্তাবিন বলেছেন__-জীবাণু ও ভাইরাস 
ধ়েছে এই রোগের মূলে। মদ্বলা হাতের 
মাধ্যমে এই রোগ বাহিত হয়। যে সব 
শিশু সুষম খাগ্য পায় না, তারা অপুষ্টির ফলে এই 
সব জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
পারে না। 

ডাঃ শ্ঠাবিন স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের শিশুদের 
জন্তে একপ্রকার খাগছ্ের সুপারিশ করেছেন । 
এই সব খাদ্য দুধের পরিবর্তে ব্যবস্ৃত হুবে। 
এদের মধ্যে এমন আ্ান্টিবায়োটিক অথবা 
অন্ত উপকরণ থাকবে, যা জীবাণুর বৃদ্ধি 
প্রতিহত করবে, অতি নোংরার মধ্যেও জীবাণু 
হষ্টি হবে না। তবে ছুধের পরিবর্তে শিশুর থাস্ 
হিসাবে যে জিনিষটি ব্যবহৃত হবে, তার দাম কম 
হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া খেতে স্ুম্বাহছ এবং 
প্রোটিন ও ভিটামিন-সমৃদ্ধ হুওয়া দরকার। ডাঃ 
"্যাবিনের ধারণা, পশু-খাঘের সঙ্গেও আযা্টি- 
বায়োটিক ট্রব্য মেশালে উপকাঁর পাওয়া যেতে 
পারে। শিশুর জীবনে প্রথম দু-বছরের মধ্যে 
খাগ্থজনিত অপুষ্টি দূর করতে পারলে মায়ের 
বুকের দুধ না খাইয়ে তার পরিপুরক অন্ত কোন 
থান্চদ্রব্যের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। মায়ের 


বিজ্ঞান-সংবাদ 
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যে সকল জীবাণুর জন্তে হয়ে থাকে, শিশু সেই 
সব জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হবে না| 


ফুসফুস সংযোজনের ব্যবস্থা 


ফুস্ফুন অকেজো হয়ে গেলে তার বদলে 
অন্ত দেহের ফুস্ফুস লাগিয়ে রোগীকে রক্ষা করবার 
ব্যবস্থা ভবিধ্ূতে করা যেতে পারে--মাফিন 
বিজ্ঞানীর এ-রকম আশা! পোষণ করেন। 

এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কয়েকটি কুকুরের 
দেহ থেকে ফুস্ফুস অপপর্ণিরিত করে জলে ঠাণ্ডা 
কর! প্লাষ্টিকের ব্যাগে রাখেন। তারপর তারা 
অন্য কুকুরের দেহ্রে ফুস্ফুস সরিয়ে নিয়ে আগের 
ফুস্ফুসের স্থলে সংযোজিত করেন। এ সব 
ফুসফুসের ক্রিয়! ছু-মাঁস পর্যস্ত চাঁপু ছিল। 

পুর্বে সংরক্ষিত কোন পশুর ফুস্ফুস এই প্রথম 
সাফল্যের সঙ্গে অন্ত দেহে সংযোজিত হুলো। 
কলাদ্িয়া! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্থমোদিত ইমোজিন 
ব্যাসেট হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড এ. ব্লুমেনস্টক, 
হার্ধার্ট বি. হেক্টম্যান এবং জন এ, কলিন্স্‌ এই 
বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন । তর! আঁশ করছেন, 
এমন দিন আসবে যখন মনুষ্াদেহের সুস্থ ফুস্- 
ফুসকে হিমাঁয়িত করে বহুকাল রাখা যাবে এবং 
প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে অন্তদেহে সংযে।জিত 
করা যাবে! আমেরিকান ক্যালার সোসাইটির 
একটি রিপোর্টে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। 

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই বিজ্ঞানীরা এই 
বিষয়ে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেন। ফুদস্‌- 
ফুসটিকে দেহ থেকে অপনারণের পর জীবন্ত রাখা 
এবং অন্য দেহের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে সংযোজন 
করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণতঃ যমজের 
মধ্যে কোন একজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য জনের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সঙ্গে জোড়া যায়। যমজ ব্যতীত অন্ত 
দেহ সংযোজিত অংশকে গ্রহণ করে না, তাতে 
প্রতিক্রিয়ার শুষ্টি হয়। ক্যান্সার রোগের ভেষজ 
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মেথোট্রেকসেট প্রয়োগ করে এই প্রতিক্রিয়া নষ্ট 
করা হয়। 

এই শল্যচিকিৎসা এই ভাবে সম্পাদিত 
হয়েছিল--প্রথমতঃ কুকুরের বা-দিকের ফুম্ফুসটি 
অপসারিত হয্স। রক্তবহা ন|লীসমূৃহ যাঁতে দীর্ঘা- 
কারে থাকে এবং সেই সব নালী যাতে নতুন 
দেহের রক্তবহা ন|লীর সঙ্গে জোড় যায, সে দিকে 
লক্ষ্য রেখেই এটি অপস।রিত হয় । 

তারপর ফুস্ফুস্টি গিরাম দিয়ে ভি করে একটি 
পলাষ্টিকের থলিতে বরফের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা! 
হয়। যান্ত্রিক উপায়ে তিন বা চারবার শ্বাস-প্রশ্বাস 
নেবার ব্যবস্থা হয়। 

এর প্রায় আঠারো অথব! কুড়ি ঘণ্টা পরে আর 
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[ ১৬শ বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


একটি কুকুরের বাঁ-দিকের ফুস্ফ্ুস্টি বের করে তার 
স্থলে এ ফুস্ফুস্টি লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং 
মেথেট্রেকসেট ইনজেকৃশন দেওয়া হয়। এর পর 
সপ্তাহে তিন দিন এই ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা 
হয়। ১৪টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৪টিতে চিকিৎসকেরা! 
সাফল্য অর্জন করেন | ৫৬দ্দিন পরে অপাঁরেশন 
করে দেখা যায়, এ সব ফুস্ফুস ভালভাবেই কাজ 
করছে। 

বর্তমানে বিজ্ঞানীর] হিমায়িত করে বহুকাল 
এই সব ফুদ্ফুস রাখা যেতে পারে কিনা; তা 
পরীক্ষা করে দেখছেন। মন্গযুদেহে এই ধরণের 
অস্ত্রেপপচারের পুর্বে আরও পরীক্ষা করে দেখা 
হবে। 


পুস্তক পরিচয় 


বিচিত্র প্রসঙ্গ--্রীমণীন্্রনাথ দাস; ১৭, 
স্টামাচরণ দে দ্বাট, কলাঁফাতা-১২ হইতে মিত্র ও 
ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত | পৃঃ২৩৫ ; মূল্য__ 
চার টাকা । 

গ্রন্থকার বহুদিন হইতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধার্দি লিখিয়া আসিতেছেন। বিজ্ঞান 
বিষয়ক মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া তিনি 
আলোচ্য পুণ্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 
ইহাতে সুর্য, পৃথিবী, আবহতত্, তৃবিদ্তাঃ উদ্ভিদবিদ্তা, 
শাঁরীরবিদ্া, মনম্তত্ব, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি * “কিছ 
বিষয় সম্প্িত ২পটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।/* 


করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অন্- 
সন্ধিৎস্থ পাঁঠকমাত্রেই পুস্তকখ।নি পড়িয়া যথেই 
উপকৃত ইইবেন। পুস্তকখানির মলাট, বাধাই ও 
ছাপা স্থন্দর। 


্বাস্থ্যপীপিকা__ (মাসিক পত্র) পরিচালন 
সম্পাঁদক-প্রানিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। প্রথম বব, 
প্রথম সংখ্যা । ১৩৭, বহ্বাঁজার স্ত্রী (ত্রিতল। 
রুম নং ২২), কলিকাতা-১২, মূল্য-_প্রতিসংখ্যা_ 
চল্লিশ নয়া পয়সা। 

+*আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক এই নূতন পত্রিকাখানির 


রবন্ধগুলি যেমন তথ্যবহুল তেই” চিত্তাকর্ষক» কারী সংখ্যা পাইয়াছি। এই সংখ্যায় 


অধিকাংশ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য হইল এই তে, লেখকের 
বিজ্ঞানান্গরাগী মন বিচিত্র বিষয়ে আক হইলেও - 
ক্ষণিক উৎসাহ-বশেই তিনি এই প্রসঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ 
করেন নাই, বিভিন্ন সুত্র হইতে তথ্যাদি আহরণ 


_ল্থিয়াছেন__শিবতোধ মুখোপ|ধ্যায়, বতীল্রনাথ 
“মঞ্তিক, অসীমকুমার চক্রবর্তা, সীমানন্দ অধিকারী, 
দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকবৃন্দ | প্রবন্ধগুলি 
স্থুলিখিত। প্রচ্ছদপটটি স্ুদৃষ্ট। আমরা এই নবীন 


করিয়া আলোচ্য বিষয়বস্তু যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পর্ণ সহযোগীর সাফল্য কামন! করি। 





ভুলা ১১৬৩০ 
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ব্যাঙের ছাতা 


সাধারণতঃ বর্ধাকালে বাড়ীর পিছনের ছাইগাদায় বা আস্তাকুঁড়ের সা্যাতসে'তে 
মাটিতে সাদা বা একটু হল্দে রঙের ছোট-বড় নান! আকারের ছাতার মত একরকম 
অদ্ভুত জিনিষ জন্মাতে দেখা যায়। এগুলি একরকমের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছু নয়। 
কথাটা শুনতে অদ্ভুত হলেও মিথ্যা নয়। কারণ ওগুলি সত্যই উদ্ভিদ। আমরা 
সাধারণভাবে ওগুলিকে “ব্যাঙের ছাতা” বলি। কিন্তু তাই বলে এরা সত্যই ব্যাঙের 
কোন জিনিষ নয় অর্থাৎ ব্যাং এগুলি তৈরী করেনা । তবে বর্ধাকালে স্াণতসোতে 
জায়গায় সময় সময় এসব উদ্ভিদের কাছে ব্যাংদের বসে থাকতে দেখ! যায়। সেই 
জন্যেই বোধ হয় এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে--ব্যাঙের ছাতা । 





১নং চিত্র। ব্যাঙের ছাতা £ পরিণত অবস্থা ও অস্কুর 
ব্যাঙের ছাত1 সাধারণ গাছের মতই মাটি বা পচ গাছপালার মধ্যে জন্মায়, তবে 
বীজ থেকে নয়। এটা কিন্ত আরও আশ্চর্যের কথ! বীজ থেকে গাছ হয় নাতো! 
কোথেকে হয়? সব কিছু জানতে গেলে উদ্ভিদের সেই প্রথম শ্রেণীবিভাগ থেকে আরম্ত 
করতে হবে। ৃ 


৬১৮ জাঁন ও বিজান [ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে বিরাট উদ্তিদজগং। এই বিরাট উদ্ভিদঞ্গংকে প্রধানতঃ 
হই ভাগে ভাগ কর! হয়_-অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ । যে সব উদ্ভিদের 
ফুল বা বীজ হয় না তাদেরই অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। অপুষ্পক উন্তিদ সাধারণত: 
তিন প্রকারের হয়।_-(১) থ্যালোফাইটা, (২) ব্রাওফাইটা, (৩) টেরিডোফাইটা। 
খ্যালোফাইট1 আবার নিয়লিখিত ছুট! বিভাগ নিয়ে তৈরী--শৈবাল বা আল্গি আর 
ছত্রাক ব৷ ফাঙ্গান। ব্যাঙের ছাত] এই ছত্রাক বিভাগের অস্তভুক্ত একজাতের উল্লেখযোগ্য 
উত্তিদ। 

ব্যাঙের ছাতা সাধারণতঃ পচা জিনিষ বা! যেখানে পচা জিনিষ জম। কর! হয়, 
সে সব জায়গায় জগ্মায়। ব্যাঙের ছাতা দেখতে সাদা, তার কারণ এদের দেহে 
ক্লোরোফিল বা সবুজকণিক! নেই। তাই এরা সূর্যের আলো থেকে কোন খান্ত তৈরী 





নং চিত্র । গিলের প্রস্থচ্ছেদের অধাংশ। 


করতে পারে না। এদের যা খাস, তা এ পচ] পদার্থের রস থেকে তৈরী। তাই এর! 
পরঙ্গীবী। অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে এদের আকৃতিগত তফাৎ হলো! এই যে, এদের দেহে 
পাতা ও শাখা-প্রশাখার কোন চিহ্নছই নেই। 

সর্বপ্রথমে স্পোর থেকে একট! ছোট্ট অঙ্কুর জন্মায়। এই অস্কুরের তলার দিকে 
কতকগুলি সরু সরু স্থৃতার মত পদার্থ থাকে। এগুলি ক্রমশঃ বিভক্ত হয়ে জালক অর্থাৎ 
জালের মত হয়ে অনেকট৷ অস্তঃস্তরে ছড়িয়ে পড়ে । এর! সাধারণতঃ অস্তঃস্তরের ভিতরের 
রস শোষণ করে। এই অস্কুরকে বলে মাইসেলিয়াম আর জালকাকার মূলের প্রত্যেকটি 
সুতার মত অংশকে বলে হাইফা। 

মাইসেলিয়াম প্রথমে একটা পাতলা সাদা আবরণ দিয়ে মোড়া থাকে। এই 
আবরণের নাম ভেলাম। ভেলাম অঙ্কুরের বাড়তি অবস্থায় তাকে মাটির ঘর্ষণ থেকে রক্ষা 
করে। এই মাইসেলিয়ামের উপরের দিকের গোলাকার মাথাটাকে বলা হয় পাইলান 
এবং সমস্ত কাণ্ডটাকে বল হয় দ্রিপ। ভেলাম দেহটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে । 


কুন, ১৯৬৩] ব্যাঙের ছাতা ৩১৯ 


ক্রমে মাইসেলিয়াম যখন পূর্ণবয়স্ক হয়, তখন উপরের আবরণ অর্থাৎ ভেলাম ফেটে 
গিয়ে কাণ্ডের মাঝখানে রিং-এর মত ঝুলতে থাকে । এবার পাইলাস আকারে বড় হয় 
এবং ক্রমে গোলাকার ছাতার আকার ধারণ করে। ছাতার উপরের দিকট! মস্থণ 
ও গোলাকার । কিন্তু নীচের দিকে ছ্টিপের গা থেকে ছাতার গা পর্স্ত গ্রচুর পাতলা ও 
সরু পাতার মত জিনিষ আটুকানে। থাকে, এদের ল্যামেল। বা! গিল বলে। এর! সংখ্যায় 
প্রায় ৩০৭ থেকে ৬০০ পর্যস্ত হয়। 

সাধারণ উত্ভিদের মত ব্যাঙের ছাত। জাতীয় উদ্ভিদ কিন্তু বীজের দ্বার! নতুন উদ্ভিদ 
তৈরী করে না। নতুন গাছ জন্মাবার জন্যে একপ্রকার সুক্ষ, গোলাকার আণুবীক্ষণিক 
পদার্থের দরকার হয়। এই গোলাকার পদ্দার্থগুলিকে স্পোর বা বীজবেণু বলা হয়। 
এর! ল্যামেলা বা গিলের ছু-পাশেই জন্মায়। সূক্স যন্ত্রের সাহায্যে কোন গিলের 





সম 
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৩নং চিত্র। 


প্রস্থচ্ছেদ কেটে অণুবীক্ষণের তলায় নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, গিলের কেন্দ্রস্থল 
ঠিক জালের মত দেখতে । এই জাল খুব সরু সরু সুতার মত জিনিষ দিয়ে তৈরী । এই 
জালকাকার স্থানকে বল! হয় ট্রাম! । 

এই ট্রামার ছ-পাশে স্থুল চোঙের মত পদার্থ সজ্জিত থাকে, এগুলিকে বল! হয়-- 
হাইমেনিয়াম। প্রত্যেকটি হাইমেনিয়াম চারটি করে স্পোর ধারণ করে। স্পোর বাদ 
দিয়ে হাইমেনিয়ামকে বলা হয় ব্যাসিডিয়াম। প্রত্যেক স্পোরের কেন্দ্রে একট করে 
কালে রঙের গোলাকার পদার্থ থাকে। এই কালে! রঙের গোলাকার পদার্থগুলিকে 


তই জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৬ সংখ্য। 


বলে নিউক্লিয়াস। ক্রমে এই সব ম্পোরগুলি ব্যাসিডিয়ামের দেহচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে, 
তারপর সুবিধামত অনুকৃূপ জল-হাওয়ায় এর! প্রত্যেকে অঙ্কুরিত হয়ে চারটি আলাদ। 
ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন করে। 

আমরা যাকে ব্যাঙের ছাত! বলি, উত্ভিদ-বিজ্ঞানে সেই জাতীয় গাছের নাম হলো 
আযগারিকান। 


প্রবীরকুমার গলোপাধ্যায় 


শুক্রগ্রহ 

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো-_-এই 
নয়টি গ্রহ নিজেদের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে ক্রম) গত সূর্ষের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে । 
এদের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়। কারণ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে 
শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রায় ছু'শে। যাট লক্ষ মাইলের মধ্যে এসে 
পড়ে। কিন্ত এত কাছে আসা সত্বেও শুক্র মানুষের কাছে আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। 
তার কারণ-_শুক্র সব সময়েই একট। ঘন মেঘের স্তরের আড়ালে এমনভাবে ঢাকা 
থাকে, যাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রের পুরাপুরি সঠিক অবস্থা সন্বদ্ধে ধারণ! 
কর! সম্ভব নয়। 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতিবিজ্ঞানীর! শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা 
করে আসছেন। তখনকার বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে, শুক্রে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। 
এমন কি, অনেকে ধারণ। করতেন---শুক্রগ্রহেও হয়তে। পৃথিবীর মত এক উন্নত সভ্যতা গড়ে 
উঠেছে। শুক্রের অন্ধকার দিকট। মাঝে মাঝে খুব উজ্জ্রল হয়ে উঠতে দেখে তার! ভাবতেন 
যে, শুক্রের নতুন কোন রাজার অভিষেক উৎসবে হয়তো! এই আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। আজকের বিজ্ঞানীর! অব্য এই আলোর রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। 
তারা বলেন- পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে যে মেরজ্যোতি দেখ! যায়, এই আলোও ঠিক সেই 
জাতীয়। 

তথ্য যখন অজান, তখন কল্পনার রঙে পাখ। মেলে পৃথিবীর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে 
শুক্রের পারিপাণ্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুট। ধারণ কর! যেতে পারে। শুক্র পৃথিবীর চেয়ে 
সুর্যের অনেক কাছে। তাই শুক্রে আলো এবং উত্তাপের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে বেশী 
হবে। আবার পৃথিবী এবং শুক্রের আয়তন এবং ভর প্রায় সমান। কাজেই মাধ্যাকর্ষণ 
এবং বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখবার ক্ষমতাও ছু-জনেরই প্রায় সমান হবে। যেহেতু উত্তাপ বেশী, 
সেহেতু শুক্রের সমুদ্র, নদী, নাল! প্রভৃতি থেকে বাম্পীভবন হবে প্রচণ্ড রকম বেশী। 
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কাজেই সব সময়ে শুক্র থাকবে একটা মেঘের আবরণে ঢাকা এবং বৃণ্তি হবে প্রচুর 
পরিমাণে । 

উত্তাপ এবং বৃষ্টি হুই-ই যদি বেশী হয়, তাহলে শুক্রে বন-জঙ্গল হবে এত ঘন যে, 
আমাদের সুন্দরবনকে মনে হবে একট] সাজানে। বাগানের মত। গাছপালা, বন-জঙ্গল 
যদি থাকলোই তবে বন্য প্রাণীই বা থাকবে না কেন? সাপ, বাঘ, পশু-পাখীর সঙ্গে 
শুক্রের মেঘে-ঢাক। আবরণের মধ্যে, কে জানে, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়তো 
সুন্দর এক সভ্যতাও গড়ে উঠেছে! 

কিন্তু বিজ্ঞান আজ যে পর্যায়ে উঠেছে, সেখানে এই গল্প দাড় করানো শক্ত হয়ে 
পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীর! শুক্রের মেঘে প্রতিফলিত সূর্যরশ্ পরীক্ষা! করে দেখেছেন 
যে, শুক্রের মেঘে জলের তো নামগন্ধ নেই-ই, অকিজেন গ্যাসও নেই বললেই চলে । তবে 
শুক্রের বায়ুমণ্ডলে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, যার পরিমাণ পৃথিবীর 
তুলনায় কয়েক শত গুণ বেশী। কাজেই শুক্রে বৃষ্টি বা গাছপালা আশ। কর! যায় না। 
গাছপাল। থাকলে অক্সিজেন নিশ্চয়ই থাকতো৷। কারণ উদ্ভিদ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রচুর 
পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়ে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে-_ শুক্র একট। ্টিহীন শুক মরুভূমির মত। পৃথিবীর মত 
শুক্রও আপন অক্ষের উপর ঘোরে, তবে পৃথিবীর তুলনায় এই গতিবেগ অনেক কম। 
আস্তে ঘোরবার ফলে শুক্রের এক অর্ধাংশের তুলনায় অপর অর্ধাংশে তাঁপের পরিমাণ হবে 
অনেক কম। আর উত্তাপের অতিরিক্ত তারতম্যের জন্ভে ধূলা-বালি উড়িয়ে স্যপ্টি হবে 
প্রবল ঝড়-ঝঞ্জার। শুক্রের আহক গতিবেগের পরিবর্তন না হলে উত্তাপের এই 
তারতম্য থাকবে চিরকাল। কাজেই এই ঝড়েরও শেষ হবে না কোন দিন। শুক্রের 
বহিরাবরণ তাহলে মেঘের জন্তে মোটেই নয়, অসংখ্য ধুলিকণা-মিশ্রিত বায়ুমণ্ুলই এই 
আবরণ স্থষ্টির একমাত্র কারণ। 

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানীর! জেনেছেন যে, শুক্রের উপরিভাগের 
উত্তাপ প্রায় ৬*০* ফারেনহাইটের কাছাকাছি। যে উত্তাপে সীসা পর্যস্ত গলে যায় 
সেখানে প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা বাতুলত। মাত্র । 

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, শুক্রের অন্ততঃ একট চাঁদ আছে। তবে শুক্রের 
অত্যধিক ওজ্জলোোর পাশে সেই' ছোট্র উপগ্রহটাকে পৃথিবী থেকে না দেখতে পাওয়াই 
স্বাভাবিক 

শুক্র সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যই আজও অজান। রয়ে গেছে। তবে বিজ্ঞান যে 
গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে শুক্রগ্রহ সম্পফিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অদূর ভবিষ্যাতেই 
পাওয়া যাবে বলে আশ! করা যেতে পারে। 

| শ্রীজ্নিচাপ্রসম্প কর 


মেরুজ্যোতি 


তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ যে, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের 
আকাশে প্রায়ই নানাবর্ণের উজ্জ্বল আলে! দেখতে পাওয়া যায়। এই আলোর নাম 
মেরুজ্যোতি। এই মেরুজ্যোতি কি, আর কেনই বা! এদের দেখা যায়--সে কথা সংক্ষেপে 


তোমরা সবাই ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প দেখেছ। তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই 
হয়তে! ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প আছে। কিন্ত একট কথ। জান কি যে, এই আলো তার 
ছাড়াই জবঃল। সাধারণ বান্বের মধ্যে একটা সরু তার উজ্জল হয়ে সাদা আলো দেয়, কিন্তু 
ফ্লোরেপেন্ট ল্যাম্পের নলের মধ্যে যে বাতাস থাকে তাই জলতে থাকে । এটা কি করে 
সম্ভব ? . 

বাতাস কোনও অবস্থাতেই স্থির থাকে না; অগুগুলি সব সময়েই ছুটাছুটি করে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাস এত ঘন থাকে যে, বাতাসের অগুগলি জোরে ছুটাছুটি করতে 
পারে না, সামান্য একটু নড়লেই আর একট। অণুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে । ফলে এই ধাক। 
কখনই জোরালে! হতে পারে ন1। কিন্তু বাতাস যেখানে খুবই হাক্ক! সেখানে একট! 
বাতাসের কণ! অনেক দূর পর্যন্ত ছুটতে পারে। কোন কারণে গতিবেগ বুদ্ধি পেলে 
এভাবে ছুটতে ছুটতে যখন তার। আর একটা কণার সঙ্গে ধাক! খায়, তখন সে ধাক1 এত 
জোরালো! হয় যে, সময়ে সময়ে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায়। কখনও 
বা একট] পরমাণুর সঙ্গে ইজ কট্রন যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে যদ্দি একট পরমাণু থেকে 
একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে সেই পরমাণুতে একট প্রোটন বেশী হয়ে যায়। এর 
ফলে পরমাণুটি হয়ে যায় পজিটিভ-ধর্মী। এদের বল! হয় আয়ন। এল্রাবেই যদি 
একট? ইলেকট্রন বেশী এসে যায়, তখন তাকে বল! হয় নেগেটিভ আয়ন। এছাড়। মুক্ত 
অবস্থাতে যে সব বিহ্যৎ-কণ। ভেসে বেড়ায়, তাদেরও বল! হয় আয়ন। 

সাধারণ বাতাসে এই আয়ন সামান্ত পরিমাণে থাকলেও তারা বাতাসের ঘনত্বের 
জন্তে অপরের সঙ্গে বেশী জোরে ধাকা খেতে পারে না। কিন্তু ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের 
নলের ভিতরের বাতাস প্রায় সবটাই বের করে নেওয়া হয়। নলের মধ্যে বাতাস খুব অল্প 
পরিমাণে থাকায় পরমাণু-কণা! আর আয়ন-কণ! বেশ কিছুট! জায়গায় বিন! বাধায় ছুটতে 
পারে। এর ফলে তারা যথেষ্ট গতিবেগসম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় নলের হই প্রান্তে 
পজিটিভ আর নেগেটিভ বিছ্যুৎ-প্রবাহ চালালে নলের ভিতরের নেগেটিভ আয়ন প্রচণ্ড 
বেগে পজিটিভ প্রান্তের দিকে ছুটতে থাকে । ছোট্বার সময় তারা বাতাসের যে সব 
অথুর সঙ্গে ধাকা খায়, তাদেরও আয়নে রূপাস্তরিত করতে থাকে । এভাবেই নলের এক 
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প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিছাৎ-প্রবাহ চলতে থাকে । চলবার পথে আয়ন আর 
ইলেকট্রন-কণ! যখন বাতাসের অণুর সঙ্গে ধাকা! খায়, তখন গ্যাসের অণুগ্চলি উত্তেজিত 
হয়ে ওঠে আর উজ্জল আলো ছড়াতে থাকে । এভাবেই ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প বিন! তারেই 
আলোকিত হয়ে ওঠে। 

আকাশের মেরজ্যোতি আর ঘরের ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প একই জিনিষ । মেরুজ্যোতি 
সাধারণতঃ দেখ যায় ৬০/৭০ মাইল থেকে ৬০০/৭*০ মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের আয়ন 
স্তরে । সেখানে বাতাস খুবই হাক্ক! আর সেখানকার বাতাসে থাকে প্রচুর আয়ন। তাছাড়া 
সূর্ধ তার ভাগার থেকে প্রতি মৃহূর্তেই অসংখ্য ইলেকট্রন চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। 
এই সমস্ত ইলেকট্রন-কণ। মহাকাশ অতিক্রম করে যখন বায়ুমণ্ডলের আয়নস্তরে প্রবেশ 
করে, তখন প্রচণ্ড বেগে তার! বাতাসের কণার সঙ্গে ধাক খেয়ে কণাগুলিকে উত্তেজিত 
করে তোলে । ফলে কণাঞ্লি ছড়াতে থাকে রং-বেরঙের আলো! । এই ভাবেই উৎপত্তি 
হয় মেরুজ্যোতির | 

এর পর তোমর! নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পার--আমরা মেরুজ্যোতি দেখতে পাই না 
কেন? তোমরা জান যে, পৃথিবীকে একটা মন্ত চুম্বক বলে ধরা হয়। আর এই চুম্বকের 
ছুই মের আছে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে। চুম্বক সব সময়েই বিছ্যৎ-কণাকে তার 
মেরুর দিকে আকর্ষণ করে। ইলেকট্রন-কণাগুলি পৃথিবীর কাছে এসে মেরুর দিকে 
বেঁকে যায় বলেই কেবলমাত্র মেরু অঞ্চলেই এই আলোর স্থষ্টি হয়। 

তোমর! যদি কেউ কখনও স্ক্যাপ্ডিনেভিয়! বা গ্রীনল্যাণ্। আইসল্যাগ্ড কি আলাস্ক। 
কিংবা সোভয়েটে যাও, তাহলে মেরুজ্যোতি দেখে আসতে ভূলে! না যেন! 


শ্ীচিত্তব্রত মজুমদার 


দেশলাইয়ের কথা 


একট! দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দেশলাইয়ের বাকের গায়ে সামান্য একটু ঘষলেই 
দপ. করে জলে ওঠে। কিন্তু সামান্য ঘর্ষণের ফলে কেমন করে আগুন জ্বলে ওঠে, 
সে কথা কি তোমর! ভেবে দেখেছ? এত সহজে আগুন জ্বলে ওঠে যে, তাতে আর 
ভাববার অবকাশই থাকে না। কিন্তু এই সহজলভ্য আগুন পাবার জন্যে একদিন 
মানুষকে কত মেহনত, কত চিস্তাই না করতে হয়েছিল! কারণ আগুন ছাড়া আমর! 
এক পা-ও অগ্রসর হতে পারি না। 

আদিম যুগে এই আগুন পাবার জন্তে কত যে অদ্ভুত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছিল, 
সে এক বিচিত্র কাহিনী। যখন মানুষ পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাদ করতোঃ তখন এক 


৩২৪ বান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


খণ্ড শক্ত কাঠের সঙ্গে আর এক খণ্ড নরম কাঠ ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালাতো। এরপর 
আয়রন পাইরাইটের ব্যবহার সুরু হলো। খনিজ লোহাকে আয়রন পাইরাইট বল 
হয়। এই আয়রন পাইরাইটের সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে আগুনের ফুল্কি নির্গত হয়। 
এই ফুল্কি সহজেই তুল! কিংবা হান্কা! সোল! প্রভৃতি পদার্থকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। 
তারপর এল চকৃমকি পাথর। চক্মকি পাথর ঠকে আগুন জালবার ব্যাপার তোমরা 
অনেকেই হয়তে! দেখে থাকবে । অনেক দিন পর্যস্ত এই চক্মকির ব্যবহার চলে 
আসছিল। এর অনেক দিন পরে দেশলাইএর ব্যবহার স্থুর হয়। এথেকেই বুঝতে 
পার, নিত্যপ্রয়োজনীয় আগুনকে সহজলভ্য করবার জন্তে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। 
এখন আমর! কত সহজে আগুন জালাবার ছোট্র বাক্সটিকে নিরাপদে পকেটে নিয়ে ঘুরে 
বেড়াই! কেমন করে এই দেশলাই তৈরী করা হয়, সে কথা সংক্ষেপে বলছি । 


দেশলাই প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে । সহজেই জ্বলতে পারে, এ-রকম 
কাঠির এক প্রান্তে পটাসিয়াম ক্লোরেট নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ এবং চিনির 
সংমিশ্রণের প্রলেপ থাকতো । গাঢ় সালফিউরিক আনসিডে ডোবালেই এই কাঠি জ্বলে 
উঠতো! । কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা হলে! এই যে, সালফিউরিক আাসিড সৰ সময়ে 
কাছে রাখতে হতে! । অথচ এই পদার্ঘটাকে কাছে রাখা ভীষণ বিপজ্জনক । গায়ে 
লাগলেই সেখানট। পুড়ে গিয়ে ক্ষত স্যরি হবে। আর জামা কাপড়ে পড়লে তে। কথাই 
নেই। সেজায়গার আর কোন চিহ্নুই খুজে পাওয়া যাবে নাঁ। তাই বৈজ্ঞানিকদের 
চিন্তার শেষ নেই--কি ভাবে আরও সহজ উপায়ে রাসায়নিক পন্ধতিতে আগুন জ্বালানো 
যায়। বর্তমানে আমর যে দেশলাই ঘষে আগুন জ্বালাই, সেই দেশলাইয়ের আবিষ্কার 
হয় ১৮৮৭ সালে। 


ছোট সরু কাঠির এক প্রান্তে বারুদের মুগ্ডি থাকে ৷ সহজেই জ্বলতে পারে, এমন 
কাঠ দিয়ে দেশলাই কাঠি তৈরী কর! হয়। আন্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, 
পটাসিয়াম ক্রোমেট, রেড লেড এবং শিরিসের আঠ। প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের 
সংমিশ্রণে ময়দার কাইয়ের মত জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। কাঠির এক প্রান্তে এ কাই 
মুণ্ডির আকারে লাগানো থাকে । বারুদ লাগানে। কাঠি ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। 
এই কাঠি দেশলাই বাঝেের গায়ে ঘর্ষণ করা মাত্রই আগুন জলে ওঠে । দেশলাইয়ের 
বাকের ছুই দিকেই বারুদ দেওয়া থাকে । লাল ফস্ফরাস, আযান্টিমনি সালফাইড, কাচ 
কিংবা বালির গু'ড়া এবং গঁদের আঠা--এই কয়টি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে পূর্বের 
মত কাই প্রস্তত করে কাগজের এক পিঠে মাখানো হয়। শুকিয়ে গেলে এই বারুদ 
মাখানো কাগজ দেশঙপাই বাকের গায়ে এটে দেওয়! হয়। 


দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে কাঠির ঘর্ধণের সময় বারুদের সঙ্গে যে লাল ফস্ফরাস 
মিশ্রিত থাকে, ত৷ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সাদা ফস্ফরাসে রূপান্তরিত হয় এবং সাদ! 
ফস্ফরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জলে ওঠে । অবশ্য দেশলাইয়ের কাঠি যে কোন 
অমন্থণ শক্ত জায়গায় ঘর্ষণ 'করলেই জলে উঠতে পারে । ঘরের মেঝেতে ঘর্ষণ করেও 
অনেক সময় দেশলাইয়ের কাঠি জালানো যায়। 


স্রীশেখরকাস্তি ঘোষ 


বিবিধ 


মহাশুন্যে মাকিন মহাকা শযাত্রী 


১৫ই মে, কেপ কেনাভেরাল হইতে ছত্রিশ 
বছরের তরুণ মাফিন মহাঁকাশযাস্ত্রী গর্ডন 
কুপার গ্রীনউইচ সময় বেলা ১টা ৪ মিনিটে 
( ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিঃ) “ফেইথ-৭' 
নমক মহাঁকাশযানে মহাশৃন্তে যাত্রা করেন। 
ইহাই আমেরিকার দীর্ঘতম মহাঁকাঁশ-যাব্রা | 

এই মার্কাঁরী মহাকাঁশযানটি বুষ্টার রকেটের 
সাহায্যে মহাকাশে প্রেরিত হয়। যাত্রার সময এই 
রকেটের ওজন ছিলি ১৩*টন এবং মহাঁকাঁশষানটির 
ওজন দেড়*টন। ১৩০ডি আযাটলাঁস ক্ষেপণাস্ত্রেরই 


পরিবতিত সংস্করণ হচ্ছে বুষ্টার রকেট । এই রকেটের 
ধাক্কার পরিমাণ ৩৬০১০ পাউণ্ড। 


মহাকাশচারী কুপার ৩৫ ঘণ্টা ১৩ মিনিট 
মইাঁকাশে থাকিয়া ২২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়! 


১৭ই মে নিরাপদে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছন | 


মহাঁকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যক্্র বিকল হইয়! যায়। 
রেট্রো-রকেট যন্ত্র ব্যবহারের এক মিনিট বিলঙ্ব 
খটিলে কুপাঁর লক্ষ্যস্থল হইতে ৫** মাইল দূরে 
ছিটৃকাইয়া পড়িতেন এবং ইহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র 
ক্রটি ঘটিলে পৃথিবীর বায়ুস্তরে আসিয়৷ আরোহীসহ 
মহাকাশযানটি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। এই 


বিপদের সম্মুখে অবিচলিতভাবে তিনি স্বহস্তে মহা- 
ক1শযান চালাই! নিরিষ্ট স্থানে অবতরণ করেন। 


শবের সাহায্যে মত্ম্য-শিকার 


কোন জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণ মাছ আছে 
কিনা, আধুনিক যন্তরবিজ্ঞান সে সম্পর্কে সঠিক খবর 
দিতে পারে। হামবুর্গের মীনপোষ গবেষণা প্রতি- 


ঠাঁনের ডাঃ গুস্তাভ ফ্রিষ্টাগ জলের নীচের শব 
সম্পর্কে গবেষণা করেন। 


মৎম্তজীবীর! বহু প্রাচীন যুগ থেকেই জনেশ 
যে, নান! রকমের ম|ছ ও সামুদ্রিক জীব শর্খ করে 
এবং সেগুলির মধ্যে শরব্খের প্রতিক্রিয়াও হয় এবং 
অনেক মত্স্তজীবী এই তথ্যটি কাজে লাগিয়ে মৎ্য- 
শিকারে সাফলা লাভ করেন। বন যুগ থেকে 
অনেকে হাততালির শঙ্খ করে পাচি মাছ শিকার 
করে থাকে । কাঠের টুকরা দিয়ে গোঁঙানির মত 
শব করে অনেকে ক্যাটমাছ শিকার করে। আবার 
প্রাচীন কালের মত আধুনিক যুগেও প্রত্যেক মত্শ্য- 
শিকারী, মত্চ্ত-শ্রিকারের সময় নিঃশবতার প্রয়োজন 
জানেন। 

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকেরা জলের নীচে 
ব্যবহারযোগ্য মাইক্রোফোন, আযামৃপ্রিফায়ার, টেপ 
রেকর্ডার এবং এই ধরণের অন্তান্ত যন্ত্প।তিসহ 
জাহাজে করে সমুদ্রে চলে যান। সমুদ্রে গিয়ে 
ধাতব টোপ হিসেবে তারা মাইক্রে(ফোঁনটিকে 
সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেন। ডাঃ ফিষ্টাগ বলেছেন 
যে, এই অদ্ভুত জিনিষটি, বিশেষ করে তিমি মাছ 
ও ডলফিনগুলিকে আকু করে। এই সামুদ্রিক 
জীবগুলি সাধারণত: জাহাঁজগুলিকে অনুসরণ করে | 
তাঁর ফলে তিমি মাছের গোঙানির মত শর্দ 
রেকর্ড কর! অনেকখানি সহজ হয়ে যায়। 


অন্ত কম্েক রকমের মাছ আবার জাহাজের 
ছান্না দেখেই ভয়ে পালিয়ে যায়। যে সবমাছ 
অত্যান্ত বেণী শব$ করে, সেগুলি *পর্বন্ত জাহাজের 
ছায়া দেখলেই চুপ করে যায়। ম|ছের এই স্বভাবের 
জন্যে শব্ধ গ্রহণের বিশেষ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করতে 
হয়েছে এবং অধ্যবসয্বের অভ্যাস গড়ে তুলতে 
হয়েছে। রবারের ডিঙ্গি নিঃশবে এগিয়ে যেতে 
পারে বলে বৈজ্ঞানিকের৷ এই ডিঙ্গিতে যন্ত্রপাতি 
নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। এই ডিঙ্গিতে 


৬২৬ 


চড়ে মাছের শব্খের যে রেকর্ড নেওয়া হয়, তা পরে 
টেলিফাঙ্কেন ইঞ্জিনীয়ারদের উদ্ভাবিত একটি ম্যাগ নে- 
টিক টেপ ইউনিটে বিশ্লেষণ করা হয়। ডাঃ ফ্রিষ্টাগ 
বলেন যে, বর্তমানে নিভুলিভ।বে প্রমাণ করা যায় 
যে, অনেক রকমের মাছ ও সামুদ্রিক জীবের শখ 
করাটাই হলো বিশেষত্ব । দিক নির্ণয়ের জন্তেই 
ছক বা যোগাযোগ রাখবার জগ্ঠেই হোক ৪২ 
রকমের মাছ শন্দ করতে পারে। 


ইলেকটি,ক রিষুওয়ীচ 


ভবিধুতে আমাদের সময়, মানুষের চুলে 
ব্াাসের অর্ধেকের মত মেট! মিনিটের তারের 
উপর নির্ভর করবে । এই কম অদ্তুত হুক্ম তারের 
রিষ্টওয়/৮, স।ধ।রণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মেশীর ঘড়ির 
বাজারে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। এক মিলি- 
মিটরের ২০০ ভাগের এক ভাগ ব্যাসের সুক্ষ 
ওপরই হলো এই গড়ির প্রণকেন্ত্র | বিখাত ঘড়ি- 
নিষ্ন(তাঁদের বিক্রয়-পরিচলক ডা মিলার সম্প্রতি 
এসেনে সমাগত বিশেষজ্ঞের কাঁছে এই যাঁছু- 
ঘড়ির কার্ধকাঁরিতা প্রদর্শন করেন । এই রিষ্টওয়াচের 
ব্যবহ।পিক গুণের নিদর্শন হিসেবে ডাঃ মিলার বলেন 
যে, এই অতি সুক্ষ তারের এক কিলোগ্র্যামের দৈর্ঘা 
ইবে ২** মাইল। 

এই বৈছ্যুতিক রিষ্টওয়।চের জন্টে অতি সামান্ত 
বিদ্যুতের প্রম্নোজন হয়। একটি ১০* ওয়াট বাঁল্ব 
জাল।তে যে বিছ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তা দিয়ে 
৪,৮৫১,*.*টি বৈদ্যুতিক রি&ওয়াচ চালানো যাবে। 

একটি ৬ পেনি মুদ্রার চাইতেও ছোট একটি 
ব্য।টারী দিযনেখড়িটি চালান হয় । একটি এই রকম 
ব্যাটারী এই রকম ঘড়িকে এক বছর চাপাতে 
পাঁরবে। সাধারণ খড়ির স্প্রিং খারাপ হয়েই নানা 
রকম অন্থবিধ! ঘটায়; সে জন্তেই এই ঘড়িতে কোন 
স্প্রিং নেই। 

সাধারণ ঘড়ি ও বৈদ্যুতিক ঘড়ির মধ্যে তফাৎ 
হলো এই যে, এই ঘড়িতে চাবি দেওয়া বা সময় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বধ, ৬ সংখ্যা 


মেলাবাঁর ক্রাউনটি নেই। এসেনের অলঙ্কার 
নির্মাতাদের দোকানে ১৭০২ টাকা থেকে ২০০২ 
টাকা মুল্যে এই ঘড়ি পাওয়া যাঁয়। 
ভারতের প্রথম আবহু-রকেট 

নয়াদিললী হইতে ২২শে এপ্রিল তারিখে ইউ, 
এন, আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ-. 
থুখ্খার (কেরল) প্রস্তাবিত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্ত্র 
হইতে সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে প্রথম 
আবহ-রকেট উধ্বাকাঁশে প্রেরণ করা হুইবে। 
২২শে এপ্রিল লে।কসভায় শ্রীওছ্ক।রল[লের এক 
প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহক এই তথা 
প্রকাশ করেন। 

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে উপমুক্ত 
বিরতির পর আহ্ুমানিক ডজনখানেক রকেট 
উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে। তবে এই ব্যাপারে 
পরিমাণ এখনই জানান সম্ভব নম্ন। 
উড়িস্যার ভূগর্ডে প্রচুর ক্রোমাইট আবিষ্কার 

নয়াঁদিপী হইতে প্রচ।রিত ওরা মে তারিখের 
এক খবরে প্রকাশ-_ভারতের ভূতাত্তিক সমীক্ষা 
বিভ|গ উড়িফ্যায় সমীক্ষা চাঁলাইয়া যে রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন, তাঁহ।তে জান! যায় যে, এই রাজ্োর 
ঞেনকোনল ও কটক জেলায় আচ্মানিক ৮ কোটি 
টন অ।করিক ক্রোমাইট ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে। 

কালাহাশ্ডি জেলা প্রচুর পরিমাণ বক্সাইটও 
আছে বলিয়৷ সমীক্ষ! বিভাগ আভাস দিষাঁছেন। 

মাফিন এভারেস্ট-অভিযান সফল 

২রা মে কাঃমাওুতে প্রাপ্ত এক বেতাঁর-বার্তায় 
জানা যায়_মাকিন এতারেস্ট-অভিযাত্রীদলের 
ছুই জন সদস্য ১লা মে বেলা একটায় এভারেস্ট-শৃঙ্গে 
আরোহণ করেন । 

এভারেস্ট বিজয়ের মাকিন প্রচেষ্টা এই প্রথম 
এবং প্রথমবারেই সফল হইয়াছে । প্রথমে স্থির করা 
হইস্গাছিল, ৩শে এপ্রিল শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করা 
হইবে। কিন্তু পরে তারিখ বদ্‌লাইয়া ১লা মে 
কর! হয়। 


জুন, ১৯৬৩ ] 


বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশূল্গ এভারেস্টের উচ্চতা 
২৯২৮ ফুট। এই তৃতীয়বার এভারেস্টে মানুষের 
পদচিহ্ন পড়িল । 

অভিযাঁত্রীদলের মুখপাত্র হিসাবে জেমস্‌ 
উলমাঁস সাংবাদিকদের এই সাফল্যের সংবাদ দেন। 
ঠিনি বলেন যে, অভিযাত্রীদল যে সঙ্কেত পাঠান, 
»হা প্রথম ধরা পড়ে সিংহলে। সেখ।ন হইতে 
উহা কাঠমাগুতে প্রেরণ করা হয়| 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নর্মান জি. 
এাইরেনফোর্থের নেতৃত্বে ২৭ জন সদশ্যবিশিষ্ট 
মাকিন এভারেস্ট-অভিযাত্রীদল কলিকাতা হইয়া 
নেপাল যাত্রা করে । আমেরিকার গ্তাঁশন্তাল জিও- 
গ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে এই অভিযাঁনের 
শায়োজন করা হয়। 

এইটিই হইল মাকিন দেশের প্রথম এভারেস্ট- 
শঙ্গে আরোহণের প্রয়াস। এই অভিযানের সর্বা- 
পেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, অভিযাত্রী- 
দের সঙ্গে ডাঃ ভ্র্ডেন নামক যে চিকিৎসক 
অ[ছেন, তিনি পর্বতারে[হীদের ব্যবহারের জন্য এক 
বিশেষ ধরণের অক্সিজেনের মুখোস প্রস্তত 
করিয়াছেন । নেপাল হইতে প্রায় ৩৭ জন শেরপা 
সঙ্গে লওয়া হয়। 

গত ১৯৬১ সালের মে মাসে নেপাল সরকার 
এই অভিযানের অঙ্মতি দেন। 

এভ|রেস্ট-অভিযানে ১৯৫২ সালে স্থুইস 
পর্বতাঁরোহিগণ এবং ১৯৫৩ সালে হাণ্ট যে পথ 
ধরিয়া অগ্রসর হন, এই অভিযাত্রীদলও মোটামুটি 
সেই পথ ধরিয়! অগ্রসর হন। 


বিশ্বের বিভিম্ন দেশের মত্ম্য-চাষের 
পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পন। 


পৃথিবীর প্রতি একর জমির যে পরিমাণ খাছ 
উৎপাদন করবার শক্তি আছে, সেই পরিমাণ শক্তি 
সমুদ্রের এক একর পরিমিত স্থানেরও আছে। 
বর্তমানে এই শক্তির মাত্র ১৬ ভাগ কাজে লাগানো 


বিবিধ 


৩২৭ 


হচ্ছে এবং সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মত্ম্য সংগ্রহ 
করা যেতে পারে, তাঁর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে 
বিশ্বের যে যে অঞ্চলে প্রোটিনের খুবই অভাব রয়েছে, 
সেই সব অঞ্চলের অভাব মেটানো! হচ্ছে। 

সম্প্রতি জেনিভায় রাষ্রসঙ্ঘের উদ্োগে অন্থুষ্ঠিত 
বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে মতন্তচাষ, সংগ্রহ ও মতন 
থেকে তৈরী খাগ্যবস্তর দ্ব।র! বিশ্বের ক্রমবর্ধম[ন জন- 
সংখ্যার খাদ্য ও প্রোটিনের অভাব মেটাবর বিষয়টি 
বিশেষভাঁবে বিচাঁর-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। 
এজন্তে পরিকল্পনাও রচিত হযেছে। 

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের কয়েকটি 
রাষ্ট্র মতম্-চাঁষের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে 
বাড়িয়েছে । গত পনেরো বছরের মধ্যে পেরু বাড়ি- 
য়েছে ৬০* গুণ কিন্তু পশ্চিম আফিকাঁর কোন 
কোন স্থানের অধিবাঁসীর! প্রোটিনযুক্ত খাছ্।ভাবে 
খুবই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তাদের বাসভৃমির সামান্য 
দূরেই রয়েছে প্রচুর মত্ম্য। সমুদ্রের উপকূলবর্তী 
অঞ্চলের সেই মৎস্য সংগ্রহ করে তাদ্রে এই অভাব 
মেটানো যেতে পারে । আবার ভারতে রয়েছে 
পোতাশ্রয়ের অভাব। এই পোতাশ্রয়ের অভাবে 
সামুদ্রিক মত্শ্য সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে। আবার 
পৃথিবীর বহু অঞ্চলে পরিবহনের স্থযোগ-ন্থবিধার 
অভাব এবং উঞ্ণ আবহাওয়া মতম্য-বণ্টনে বিশেষ 
প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করেছে। 

তাপমাত্রা ও পরিবহনের সমশ্যার দরুণ মতস্তের 
অপচয় ঘটবার যে সম্ভাবনা, তা যান্ত্রিক উপায়ে 
মৎস্যের সার তৈরীর পর কৌটাবদ্ধ করে সংরগ্গণ 
কর৷ যেতে পারে এবং অপচয়ের সম্ভাবনা দূর করা 
যেতে পারে। : 

বিশ্বের ২*টি রাষ্ ট এ-বিময়ে উৎসাহ দেখিয়েছে । 
আমেরিকার কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানও মতন্জান 
দ্রব্যাদি তৈরী করেছে। বর্তমানে এসব বস্ধ 
পরীক্ষাধীন অছে এবং যুক্তরাষ্র সরকার মত্ম্তজাত 
দ্রব্যাদি উত্পাদনের পথে যে সব সমন্তা আছে; 
তা! পরীক্ষা করে দেখছেন । 








আ।খদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চ্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দোস্টে প্রায় চৌদা বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দোস্টে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথার বিজ্ঞানের বিভির তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ন[মে মাসিক পত্রিক।খান! নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক . পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশ: বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞ/নের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্তে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্তপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অন্থ্ভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো! দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাঁজকর্ম 
পরিচালনেই অস্থবিধার স্থষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্তে কলকাতা ইম্প্রুতমেন্ট ট্রাষ্টের আ[ুকৃলে) মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ ট্রাটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্নাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয্নেছজন। দেশবাসীর সাহাষ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গুহ-নির্মাণ তহবিলে আশাহুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 


[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


সত্যেজনাথ বন্ধু 


২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্পচজ রোড, | 
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


কলিকাতা ---৯ 
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বিজ্ঞান 








যোড়শ বর্ষ জুলাই, ১৯৬৩ মপ্া মংখ্যা 
কোয়াষ্টাম তত্ব ও তার পটভূমিকা 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


সম্ভবতঃ জ্ঞানোন্সেষের প্রথম দিন থেকে 
আলো! মাচ্দের কাছে এক বিরাঁট জিজ্ঞাস! রূপে 
দেখা দেয়। তাই দীর্ঘকাল ধরে বৈজ্ঞানিকের। 
চেষ্টা করেছেন, আলোর বিভিন্ন আচরণের মধ্যে 
একটা একতার সন্ধান করতে । আলো সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ| প্রথম কে কবে সুরু করেন, 
আমার জানা নেই, তবে এটুকু জানা আছে যে, 
হায়গেন্স্, ম্যাঁজওয়েল, ম্যাক্স প্রাঙ্ক_এমন কি, 
নিউটন ও আইনষ্টাইন পর্যস্ত আলে! সন্থদ্ধে মাথা 
ঘামিয়েছেন এবং তাদের মুলাবান চিন্তাধারার 
সাহায্যে আলোক-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ' হয়েছে। 
এদের সকলের গবেষণ। সন্বঘ্ধে আমরা আলোচনা! 
করবো না এবং এই সংক্ষিপ্ত স্থানে তা কর! 
সম্ভবও নয়। আমাদের আলোচনার বিময়বস্ত 
হলো, কোয়ান্টাম তত্বের বিকাশ ও তার পট- 
ভূমিকা | ী 


এ-সধন্ধে বৈজ্ঞ|নিকদের মধ্যে বহুবার আলোচনা 
হযেছে যে, আলো! কণিকাঁর প্রবাহ ও তরঙ্গের 
প্রবাহ । উভয় মতবাদ বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিকের 
সমর্থন পেয়েছে ; কাজেই এদের মধ্যে কোন্টা প্রকৃত- 
পক্ষে সত্য, তা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। ব্যাপারটা 
আরে! থোরালো৷ মনে হলো, যখন দেখা গেল যে, 
আলোর যে সব আচরণের ব্যাখ্য। তরঙ্গবাদের 
সাহায্যে হু, সে সব আচরণের ব্যাখ্যা কণিকা- 
বাদের সাহায্যে হয় না| আবার যে সব আচরণের 
ব্যাখ্যা কণিকাবাদের সাহায্যে হয়, তাদের ব্যাখ্যা 
তরঙ্গবাঁদের সাহাঁধষ্যে ভালভাবে হয় না; অর্থাৎ 
আলোর মধ্যে ছুটি পরম্পর বিরোধী ধর্মের বিকাশ 
পরিলক্ষিত হলো। বৈজ্ঞানিকেরা একথা বুঝেছিলেন 
যে, প্রকৃতপক্ষে আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর বিরোধী এবং 
সম্পর্কবিহ্বীন মনে হলেও একটা যোগস্থত্র কোথাঁও 
নিশ্চই আছে। বৈজ্ঞানিকের অক্লাস্তভাবে চেষ্টা 


৩৩৩ 


করতে লগলেন এই যোগনুত্রটি খুজে বের করবার 
জন্তে। সাফল্য অর্জন করলেন ম্যাক প্রান্ত | 

ম্যাঝ প্রাহ্থ তার তত্বের সাহ।য্যে আলে।র 
কণিকাবাদ ও আলোর তরঙ্গবাদকে সংযোজিত 
করলেন। তাই কোয়ান্টাম তত সঙ্গদ্ধে কিছু 
আলোচনা করবার আগে আমর। আলোর তরঙ্গ 
বদ ও কণিকাবাদকে বোঝবার চেষ্ট! করবে।। 

তরঙ্গ বললে প্রথমেই মনে পড়ে জলের তরঙ্গের 
কথা। স্থির জলপৃষ্ঠে কোন বস্তর সহম্যে আগত 
করলে জলের উপর বয়ে চলে উঠ-নীচু ঢেউ 
বা তরঙ্গ। এই ঢেউ বা ভরঙ্গ কিন্ত এলোমেলো- 
ভাবে হুয় না। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ব| ধর্ম 
আছে। যেমন- প্রত্যেক তরজই একটি ম।ধ্যমের 
সাহায্যে চলাচল করে| জল একটি মাধ্যম, শবা- 
তরঙ্গের মাধ্যম বাঁযু; অর্থাৎ মাধ্যম সেই জিনিষ- 
টিকেই বলা হবে, যে জিনিষটি তরজ প্রবাহের সময় 
আন্দোলিত হবে। বিভিন্ন মাধ্যমে তরঙ্গের 
গতিবেগ বিভিন্ন, কিন্ত একই মাধ্যমে এবং অপরি- 
বতিত উষ্ণতা এবং আর্দ্রতায় তরঙ্গের গতিবেগ 
নিরিষ্ট।' যেমন অনার খাযুতে 0 সে্টিগ্রেড 
উষ্ণতায় শব্দের গতিবেগ ১১২০ ফুট/সেকেণড। এ 
বিশেষ অবস্থায় সর্ণকাঁলে সর্বক্ষেত্রেই শব-তরঙ্গের 
গতিবেগ একই হবে। অথচ অনুরূপ অবস্থায় 
জলের তরঙ্গের গতিবেগ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

তরঙ্গের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, হলো তার উচ্চতা । 
জলের তরঙ্গ কি রকম হয় একবার মনে করুন। 
যেখানে জলপৃষ্ঠকে আঘাত কর! হলো, সেখানট। 
জলের সমতল থেকে একটু নেমে গেল এবং এ স্থানকে 
কেন্দ্র করে একটি বৃত্তের আকারে জলপৃষ্ঠ উচু হয়ে 
উঠলো । আবার এ বৃত্তের চতুম্পার্খ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে 
এক নিম্নতম উচ্চতায় এসে আবার ক্রমশঃ উচু হয়ে 
উঠলো বৃত্তের আকারে । এইভাবে পর্য।য়ক্রমে 
একটি উচ্চবৃত্ত ও একটি নিম়বৃত্ত স্থষ্টি হতে থাকলো । 
বৃত্তের ব্যাসার্ধ যত বৃদ্ধি পাবে, ম্বাভাঁবিক জলপৃষ্ঠ 
থেকে তার গভীরত। ব৷ উচ্চতাও ততই হাস পাবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, +ম সংখ্যা 


একটি উচ্চ বৃত্তের উচ্চতা যত হুবে, পরবর্তী নিষ্ন- 
বৃত্তের গভীরত৷ তার চেয়ে একটু কম হবে । আবার 
পরবর্তাঁ উচ্চ বৃত্তের উচ্চতা আরো একটু (নিয় 
বৃত্তের গভীরতার চেয়ে) কম হবে। এভাবে 
বত্তগুলির উচ্চতা ও গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে এক 
সময় ত| জল-সমতলের সঙ্গে মিশে যাঁবে। 

এরপর উল্লেখ করা যাঁক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কথা । 
এটিও তরঙ্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এবারও 
জলের তরঙ্গের কথাই মনে করুন। এককেন্দ্রিক 
কতকগুলি বৃত্ত হয়েছে। বৃত্ত না বলে রিং বলাই 
ভল। রিংগুলির উচ্চতম একটি শীর্ষবিন্দুও 
কল্পনা কর! কঠিন নম্ন। পর পর ছুটি উচ্চ বৃত্তের 
শার্ববিন্দুর মধ্যে দূরত্বই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য | বিন্দুদবয়ের অবশ্ত 
একই ব্যাসার্ধের উপর অবস্থিত হওয়। চাই ; অর্থাৎ 
উভয় বৃত্তের ব্যাঁসার্ধের অন্তরই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 

ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে একক সময়ে মাধ্যম কতবার 
কম্পিত হচ্ছে, তারই সংখ্যা । যদি কোনও তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য ৭, ফ্রিকোষেন্সি ৮ এবং গতিবেগ ৫ হয়, 
তবে এই তিন র।শির সম্বন্ধ স্ুচিত করবে নিম্লিখিত 
সমীকরণ__ 


গ্রাফ কাগজে যদি » অঙ্ক ধরে তরঙ্গ কর্তৃক 
অতিক্রান্ত দুরত্ব বা সমষ্কে সুচিত কর] যায় এবং 
৬ অক্ষ ধরে যদি মাধ্যমের চাঞ্চল্য সুচিত করা যায়, 
তবে ১নং চিত্রের অনুরূপ একটি রেখা! পাওয়! যাবে । 

এতক্ষণ আমরা জলের তরঙ্গের সাহায্যে 
তরঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু 
তরঙ্গের মাধ্যম বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং 
মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের ধরণও 
বদলে যায় । যেমন--জলের তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যম 
কম্পিত হয় তরঙ্গের গতিপথের উপর লম্বভাঁবে, 
কিন্ত শব্ব-তরঙ্গের ক্ষেত্রে বায়ুর কম্পন হয় তরঙ্গের 
গতিপথের দিকেই বা গতিপথের রেখা বরাবর। 
তাহলেও সব তরঙ্গেই পুর্ববণিত প্রতিটি ধর্মের বিকাশ 
অব্থই হবে; অর্থাৎ তরঙ্গ-গতির একটি মাধ্যম 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


খাকবে, একটি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট গতিবেগ 
থাকবে, তরঙ্গ-টৈর্ঘ্য থাকবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও 
মাধ্যমের অবস্থা অপরিবতিত থাঁকলে ফ্রিকোয়েলিও 
অপরিবতিত থাঁকবে। 

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে হাঁয়গেন্স্‌ এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, আলোও তরঙ্গের প্রবাহ 
কিন্ত তরঙ্গের মাধ্যমের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল 


কোয্নাণ্টাম তত্ব ও তার পটভূমিক 


৩৩১ 


রাগী পাঠক হয়ত! খুবই হতাশ হয়েছেন। 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের তরঙ্গবাদকে 
মেনে নিতে গেলে এ-রকম একটা দুঃসাহসিক 
কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়েও বৈজ্ঞানিকদের উপায় 
ছিল না। আর আলোকের তরঙ্গবাঁদকে না মেনেই 
বাউপায় কি ছিল? কারণ অন্ত কোনও তত্বের 
সাহ।য্যে তরঙ্গবাদের মও সুষ্ঠভাবে আলোর বিভিন্ন 
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১পং চিত্র । 
ওরলের গ্রাফ | ৭-৩রআ-দৈর্ঘ্য। &- তরঙ্গের উচ্চতা | 


শ|| কম্পন করে নিতে হলো যে, এই তরঙ্গের 
মাধ্যম ইথার নামে এমন একটা কিছু, যাঁর ভর নেই, 
যাঁকে স্পর্শ করা যায় নাবা দেখাও যায় না, কিন্ত 
ত্রমাত্রিক মহাশৃন্তের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ুদ্র অংশে এর 
অস্তিত্ব আছে। পাঠক হয়তো ভাবছেন যে, আমি 
কোন অতিপ্রকিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা স্থুরু 
করেছি, কিন্তু এতে অতিপ্রাকৃতিকতাঁর লেশ মাত্র 
নেই, তবে এটাকে বৈজ্ঞানিকদের একটা উদ্ভট 
কল্পনা! বলে মনে করতে পারেন। কারণ, ষে 
বস্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণই 
নেই, সেই বস্তর কল্পনাকে অন্ততঃ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে উত্তট কল্পীনা ছাড়া আর কি বলা যায়? 
বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে এ-রকম একটা 
অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিজ্ঞানা- 


আচরণের ব্যাখ্যা কর! সম্ভব হয় নি। তাই তখনও 
পর্যন্ত আলো সধদ্ধে যতগুলি তত্ব বা মতবাঁদ 
প্রচারিত হয়েছিল, তরঙ্গবাদকে তাঁদের মধ্য 
সবচেয়ে বেশী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 
আলোর তরঙ্গবাদের যেমন সুবিধা আছে, অস্ু- 
বিধাও তেমনি আছে। এখন আমরা এই সুবিধা- 
অন্থুবিধাগুলি বোঁঝবার চেষ্টা করবো। 

আলোর ক্ষেত্রে মাধ্যমের ( ইথারের ) কম্পন 
তার গতিপথের উপর লঙম্বভাবে হয়। ম্যাক্স 
ওয়েল তার বিদ্যু্ছস্বকীয় তত্বের সাহায্যে 
দেখালেন যে, আলোর তরঙ্ন হচ্ছে বৈদ্যুতিক তরজ 
ও চৌম্বক তরঙ্গের সমষ্টি বা মিশ্রণ। আলোর 
গতিপথের উপর লম্বভাবে এই তরঙ্গগুলি 
থাকে এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও চৌন্বক তরঙ্গ 


৩৩২ 


পরম্পরের সমতলের উপর লম্বভাবে সঞ্চালিত 
হয়। কিন্তু ত্রৈমাত্রিক মহাশুন্তের মধ্য দিয়ে 
একটি সরল রেখা কল্পনা করলে তার উপর যে 
কোনও একটি বিন্ুতেই অসংখ্য ল্থ থাকতে 
পারে। তাই আলোক-তরঙ্গ একই সরলরেখায় 
অসংখ্যভাবে বিন্তস্ত থাকতে পারে। কিন্তু 
এমন আলোক রশ্মি কি থাকতে পারে না, ধার 
প্রত্যেকটি চৌম্বক তরঙ্গ এবং প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গ একই সমতলে থাকবে? হ্যা, এ-রকম তরঙ্গ 
থাকা সম্ভব এবং এই ধরণের তরঙ্গবিশিষ্ট আলোর 
নাম পোলারাইজড. আলো। পরীক্ষাগ!রে 
এই রকম 'আলো নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্তে 
বৈজ্ঞানিকেরা ক্যালসাইট নামক কষ্ট্যাল থেকে 
ঠিতরী নিকোল প্রিজম্-এর সাহাধ্য নেন। 
সাধারণ আলো-কে এই প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে 
অতিক্রম করাণে পোলারাইজড. আলো পাওয়া 
যাঁয়। পোলার/ইজড. আলে! নিয়ে নানারকম 
পরীক্ষ। করে আপোর তরঙ্গবা? সন্ধে বৈজ্ঞানিকদের 
আস্থা অনেকট। বেড়ে গেল। 

আরো দেখা গেল, বিশেষ অবস্থ/য় একই 
দিকে ধাবমান ছুটি রশ্মি থেকে একটি উজ্জতর 
রশ্মির উৎপত্তি হয়। আব|র বিপরীত দ্দিকে 
ধাবমান ছুটি আলোক-রশ্মি উপযুক্ত অবস্থায় 
পরম্পরের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করছে-_-এই রকম 
ঘটনাও একাধিকবার ঘটতে দেখা গেল। এই 
সব ঘটনাও আলোর তরঙ্গবাদকে সমর্থনই করে। 

এবার আমরা আপবো আলোর কণিকা- 
বাদের আলোচনায় । নিউটনের আলোর 
কণিকাবাদে ইথার বা এঁ জাতীয় কোনও 
মাধ্যমের কল্পনা করবার দরকার হয় নি। তার 
তত্বে বলা হয়েছে যে, আলো হচ্ছে অতি দ্রুত- 
বেগে ধাবমান একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কণিকার 
শ্লোত। কণিকাগুলি যখন আমাদের চোখের 
রেটিনায় এসে আঘাত করে, তখন আমরা 
দেখতে পাই। এই তত্বের উপর ভিত্তি করেই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


নিউটন আলোর সরলরেখায় গমনের কারণ এবং 
প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মগুলি ব্যাখ্য 
করতে সক্ষম হুন। কিন্ত প্রতিসপরণের নিয়ম- 
গুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ধরে নেন যে, 
আলোর বেগ ঘন মাধ্যমে বেশী এবং লখু 
মাধ্যমে কম হয়| কিন্তু পরবর্তীকালে ফোকোর 
পরীক্ষ/ থেকে প্রমাণিত তথ্য এই ধারণার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই নিউটনের কণিকা- 
বাদের ক্ষেত্র অনেক সক্কীর্ণ হয়ে এলো! । 

তবুও কিন্তু এই ছুই মতবাদের দ্বারা আলোক 
সংক্রান্ত প্রায় সব সমন্তারই সমাধান করা 
সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলে৷ 
ত৩ই রাশি রাশি এমন সব সমস্যা বৈজ্ঞানিক- 
দের সমন্ধে এসে জড়ো হতে লাগলো, যাদের 
ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদগুলির কোনটির সাহায্যেই 
কর! সম্ভব হয় না। এই রকম একটি সমস্া 
হলে! কম্পটনের পরীক্ষা (09291909725 826০0 
কম্পটন লক্ষ্য করেন_- পর্য।য় সারণীতে যে 
সব মৌলের স্থান গোড়ার দিকে, সেই সব 
মৌলের উপর রঞ্জেন রশ্মি ফেললে তাথেকে 
ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং পরবর্তীকালে 
ধে রশ্বি বেরিয়ে আসে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
আগের চেয়ে বড়। আলোর কণিকাঁবাঁদ মেনে 
নিতে গেলে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবার একটা 
ব্যাধ্যা হয়তো! করাও যেতে পারে, কিন্তু আলোর 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কোনও প্রশ্নই তো তাহলে 
ওঠে না, আর আলোর তরলগবাদকে স্বীকার 
করে নিতে গেলেও এর কোন ব্যাখ্যাই 
হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। 

এই ধরণের দ্বিতীয় একটি সমস্যা হচ্ছে, 
“কৃষ্ণ বস্তর বিকিরণ”। আলো আর উত্তাপ যে 
খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, সে কথা সবাই জানেন। 
কেন না, একটি ইলেকটিংক বাল্ব, যখন আলো 
দেয়, তখন তা রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 
আবার উচ্নন জালালে তাথেকে তাপের সঙ্গে 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


সঙ্গে আলোও পাওয়া বায়। কিন্তু ইলেটিক 
বাল্বের ফিলামেন্টের উত্তাপ (প্রায় ৫০৯০০ 
ফারেনহাইট ) যদি ক্রমশঃ কমানো! যায়, তবে 
আলোর রং বদ্লাঁতে থাকবে। ফিলামেন্টের 
উত্তাপ যখন প্রায় ২৫০০* ফারেনহাইট হবে, 
তখনও আলো পাওয়া যাবে, তবে তা আগের 
চেয়ে অনুজ্জল এবং কম সাঁদা। তাপমাত্রা আরো 
কমিয়ে যর্দি ১০০০ ফারেনহাইটে আনা যায়, 
তাহলে আলোর রং খুবই অম্ুজ্জল এবং বেশ 
লালচে হবে। রং ক্রমশঃ এই ভাবে বলাতে 
বদলাতে এক সময় তাপমাত্রা এমন অবস্থায় 
আসবে, যখন আর আলো পাওয়৷ "যাবে না। 
এতে সন্দেহের কিছুই দেখা যায় ন1। কিন্তু যও 
সমশ্য। এর মধ্য থেকেই দেখা দিল। সেই কথাতেই 


এবার আসছি। 
প্রাক ছিলেন তাপ-গতিবিগ্কার একজন 
বিশেষজ্ঞ| তাপ-গতিবিগ্যা বা থার্মোডাইনামিকস 


হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান, যাঁর সাহায্যে তাঁপ- 
শক্তিকে গতিবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা যায়। 
প্রাঙ্ক এই বিজ্ঞানের সাহায্যে হিসাব করে 
দেখলেন যে, সাধারণ উঞ্ণতাতেও ম্নে কোনও 
বস্তর-এমন কি, কৃঞ্খবর্ণের বস্তরও আলোক 
বিকিরণ করা উচিত; অর্থাৎ আমার, আপনার 
এবং বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তরই দীপ্রিমান হয়ে 
ওঠবার কথা। তাহলে হিসাবে কি গোলমাল 
হলো? না, কোন গোলমালই হয় নি, প্লাঙ্ক দেখলেন 
সবই ঠিক আছে। কাজেই তার ধারণ! হলো যে, 
প্রচলিত তাপ-গতিবিগ্তার তত্ে কোনও গলদ 
আছে। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে .লাগলেন। 

১৯** সালে প্রাঙ্ক দেখালেন যে, এই সব 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা শ্ুন্দরভাবে করা যায়, এক 
যুগান্তকারী কল্পনা বা মতবাদের দ্বারা। তিনি তার 
এই তত্বের নাম দিলেন “কোয়ান্টাম ততু*। তিনি 
বললেন যে, কোনও বস্ত যখন তাপ শোষণ বা 
বিকিরণ করে, তখন বিকিরণ বা শোষণ-প্রক্রিয়া 


কোয়াণ্টাম তত্ব ও তার পটভূমিকা 


৩৩৩ 


একটান। চলে না। এই প্রক্রিয়া হয় থেমে থেমে 
এবং প্রত্যেকবার থামবাঁর মধ্যবর্তী সময়ে নিদিষ্ট 
পরিমাণ তাপ বা আলোক শোধিত বা! বিকিরিত হয় । 
এই পরিমাণ শক্তির চেয়ে কম শক্তি থাক! সম্ভব নয্ব ; 
অর্থাৎ মেট বিকিরিত বা শোষিত অ৷লোক-শক্তির 
পরিমাণ এই পরিমাণ শক্তির দ্বারা বিভাজ্য হুবে। 

সমস্ত বিছ্যুচ্চঘকীয় বিকিরণই আলোকের মত 
তরঙ্গধর্মী। প্লাঙ্ক সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই তরঙ্গ 
জলের তরঙ্গের মত একটান! প্রবাহিত হয় না, 
প্রবাহিত হয় কাটা কাটা ভাবে। তিনি প্রত্যেকটি 
কাটা কাটা তরঙ্গকে তরঙ্গের প্যাকেট বলে বর্ণনা 
করেছেন। এই প্যাকেটগুলির নাম তিনি দিলেন 
কোর্নান্টা (348769)1 একটি বিশেষ কম্পন- 
সংখ্যাপ্প আলোর ক্ষেত্রে সব কোয়ান্টামগুলি 
একই শক্তিবিশিষ্ট। শক্তির পরিমাণ ( কোয়ান্টামে ) 
নির্ভর করে আলোর কম্পন-সংখ্যার উপর । 

প্রাঙ্ক একটি সমীকরণের সাহায্যে কোক্বান্টামে 
শক্তির পরিমাণ ও তরঙ্গের ফিকোয়েন্সি বা কম্পন- 
সংখ্যার মধ্যে আঙ্কিক সম্পর্ক নির্দেশ করেন। 
£%; কোয়ান্টায় শক্তির পরিমাণ এবং ৬ 
ফিকোয়েন্সি হলে, 
21071 525547575555857775555755585, (11) 
( এখানে 1) একটি ঞ্বক রাশি। এটি প্রাঙ্কের ধ্বক 
নামে পরিচিত। £১£-কে আর্গ এককে প্রকাঁশ করলে 
এবং ৬-কে প্রতি সেকেগ্ড এককে প্রক।শ করলে 
1-এর মান ৬৬২৫ *১০-২৭ আগ সেকেও হয়| ) 

উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে বোঝ! যায়, একটা 
কোয়।্টামে কত সামান্ত পরিমাণ শক্তি থাকতে 
পারে। সোডিয়াম-ডি আলোর তরঙ্গের কম্পন 
সংখ্যা ৫৮৪৭ ১০৯৪ প্রতি সেকেণ্ডে। অতএব 
এর একটি কোয়াণ্টামে শক্তির পরিমাণ £ ঢ:- 
৬৬২৫ ১১০-২৭ ১৫০৮৪৭১১০১৪ »*৩৩৬৯ ১ 
১০-১২ আর্গ। | 

আমরা বোধ হয় এবার কম্প টনের পরীক্ষার 
প্রকত রহস্ত বুঝতে পারবো। ভেবে দেখুন, 


৩৬৩৪ 


কম্পটনের পরীক্ষায় কি দেখা গিয়েছিল। একটি 
কার্বনের টুক্রাতে (তিনি হাল্কা! মৌল হিসাবে 
কার্নকেই বেছে নেন ) এক্স-রশ্বি এসে পড়লে 
কার্বন থেকে ভ্রতবেগে ইলেকট্রন নিষ্রাস্ত হয় এবং 
কর্ন থেকে যে এক্স-রশ্মি বেরিয়ে আসে, তার 
তরঙ্গ-টর্ঘ্য অ।গের চেয়ে বেণী। 


প্লাঙ্ক উপরিউক্ত টনার ব্যাখ্যা করলেন এই 
ভাবে £__ ইলেকট্রন যখন পরমাণুর অভ্যন্তরে থাকে, 
তখন তার যা গতিশক্তি (61160: [00619) 
থাকে, বাইরের বেগবান ইলেকট্রনের গতিশক্তি 
তার চেয়ে বেশী। ইলেকট্রন এই গতিশক্তি সংএহ 
করে এক্স-রশ্সি থেকে বা এক্স-রশ্মির প্রত্যেকটি 
কোয়ান্টাম থেকে । সুতরাং কোষাণ্টামে শক্তির 
পরিমাণ (১) আগের চেয়ে হাস পায়। ১৪. 
1১৬; অতএব & 5 হাস পেলে ॥% হাস পাবে। 
1 একটি ঞ্রবক বা অপরিবর্তনীষ্ন রাশি | কাজেই 
1)$ হ্রাস পেলে শুধুমাত্র % হাস পাবে (৮. 
ফ্রিকোয়েলসি। আমরা () নং সমীকরণ থেকে 
পেয়েছি ০-% ৯৮, অর্থাৎ ০ অপরিবতিত থাকলে 


৮ €.. বা তরঙ্ষের গতিবেগ অপরিবন্ঠিত থাকলে 


৬ বাড়লে ॥ কমবে এবং ৬ কমলে » কমবে। 
এখন যেহেতু এক্স-রশ্রির গতিবেগ অপরিবতনীয়, 
সেহেতু ৬ বা কম্পন-সংখ্যা হ্রাস পেলে 5৭ বা 
তরঙ্গ-দের্ঘ্য বাঁড়বে। 


কোয়ান্টাম তত্বে আইনস্টাইনের একটি মূল্যবান 
অবদান আছে। প্্রাঙ্ক কোয়াণ্টামগুলিকে তরঙ্গের 
প্যাকেট বলে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ তার তত 
আলোর তরঙ্গ-ধর্কেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন আলোর -কণিকা- 
ধর্মকেই বেশী প্রাধান্ত দিলেন; অর্থাৎ প্লাঙ্কের 
প্রবতিত কোয়া্টামগুণিকে তিনি কণিকাঁর মত মনে 
করলেন। এই কণিকাগুলির নাম তিনি দিলেন 
“ফোটন”। ফোটনের ভর এবং ভরবেগ আছে; 
অর্থাৎ কণিকার সব ধর্মই এতে আছে। ফোটনের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ভর এবং ভরবেগ পরিমাপ করতে তিনি তার 
সেই বিখ্যাত তর ও শক্তি সম্পফিত সমীকরণ, 
অর্থাৎ £-*0/০*-এর সাহায্য নেন। কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক এই স্থত্রটিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সমীকরণ বলে বর্ণনা করেছেন। 
এই সমীকরণের চুকে বদি ফোটনের শক্তি মনে 
কর! যায় এবং ০ যদি আলোকের গতিবেগ হয়, 
তবে 1) হবে ফোটনের ভর। 


আবার প্লাঙ্কের সমীকরণ 

» (111) ও ()-কে সংযোজিত 
করে পাই 1) ৮10০", (৬) 

টিভি, 


5 9 
০% 


0১ (1) 


অর্থাৎ ফোটনের ভর নু 


যেহেতু ফোটনের বেগ আলোর গতঙিবেগের 
(০) সমান, £সহেতু ফোটনের ভরবেগ - 70 ১৯০. 

এখন 12) ১» ০. ০4৯৭ 8 

কিন্তু একট! জিনিষ কি পাঠক লক্ষ্য করেছেন 
যে, আমরা আবার সেই নিউটনের কণিকা- 
বাদেই যেন ফিরে এলাম? তবে আলোক-কণিকা 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট 
এবং নিউটনের কণিকাবাদের সঙ্গে হায়গেন্স্‌ 
বা ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদের এখন আর কোনও 
বিরোধ নেই ; অর্থাৎ শক্তির মধ্যে এখন তরঙ্গ- 
ধর্ম এবং কণিকা-ধর্ম উভয়কেই আমরা স্বীকার 
করে নিয়েছি। পারমাণবিক কণিকা বলে আমরা 
যাদের মনে করি, তার্দের মধ্যেও এই তরঙ্গ ও 
কণিকার দ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়। তবে সে 
আলোচনা এখানে করতে গেলে প্রবন্ধকে 
অকারণ ভারাক্রান্ত করা হবে এবং উচ্চ গণিত 
বাদ দিয়ে সে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব 
নয়। তাই এই আলোচনার এখানেই ছেদ 
টানা হলো। 


প্রাষ্টিক সার্জারী 


ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্া 


যুদ্ধ মান্গষের সমাজে আনে অকল্যাণ আর 
ধ্বংস। এই ধ্বংসের পরিমাণ কিছু নির্ণাত হয় 
এাৎক্ষণিক মূল্যে, কিছু ব৷ নির্ণাঁত হু দূরবিস্ত/রী 
ভবিষ্যতে । যুদ্ধে যার প্রাণ দেয়, তাদের 
গ্য়ক্ষতির ব্যাপারট। মোটা হিসাব ; সুক্ষ হিসাবের 
আড়ালে থকে সেই সব হতভাগ্যেরা-যার! 
এখনি মরে না, মরে' বেঁচে থাকে । যুদ্ধে আহত 
সেই সব হতভাগ্য-_বিকৃত, বীভৎস বিকলাঙ্গেরা 
হীনমন্ততা নিয়ে বেঁচে থাকে--সমাঁজের কখনো 
আতঙ্কের, কখনো ঘ্বণার, কখনে] ব1 সহাম্গভূতির 
পাত্র হয়ে। কর্মজীবন, বিবাহিত জীবন, সামাজিক 
জীবন--হুয়তে! কোন জীবনের ছাড়পত্রই তাদের 
মেলে না--বিকৃত রূপের অপরাধে ! 

পর পর ছুটি মহাযুদ্ধে এমনি অসংখ্য অভিশগ্ু 
বিকলাঙ্গেরা আজও অনেকে বেচে আছে ইউ- 
রোপের দেশে দেশে, বেঁচে আছে হিরে।সিমা- 
শ[গাসাকির পারমাণবিক অগ্রিদগ্ধ হয়ে জাপানের 
গ্রমে-নগরে আজ যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে হান। 
দিয়েছে ভারতের দ্বরেও এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি 
ষাই হোক-_সেই সব আহত, বিকলাঙ্গ সৈনিক বা 
নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সমাজে সুস্থূপে পুনর্বাসনের 
চিন্তা কর। বোঁধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

শারীরিক বিকৃতি আর রূপহীনতা--এর যন্ত্রণা 
আর বেদনা! সর্বদেশে, সর্বকালে। নারীদের 
ক্ষেত্রে এই বিকৃতি আর রূপহীনত৷ তো. সবচেয়ে 
বড় অভিশাঁপ। পুরুষদের ক্ষেত্রেও কি এই 
বেদনা কম? এই জীবন-যন্ত্র। আমরা কেউ ভুলতে 
পাঁরি না বলেই মান্থষের যুগযুগান্তের সাধনা__এই 
রূপহীনতাকে, বিরুতিকে উত্তরণের । সেই সাধনার 
ফল হচ্ছে--আ।জকের বিজ্ঞানের প্লাস্টিক সার্জারী" | 


প্াঞ্টিক সার্জারী কথাটির ঠিক বাংল! প্রতি- 
শন এখনো নেই। দৃষ্টিগ্রাহ যে কোন অঙ্গের 
বাছিক বিরুতিকে যে অস্ত্রোপচারে পরিবতিত করে 
স্বাভাবিক রূপদান করা হ্য--আধুনিক শল্য- 
চিকিৎসার সেই শ।খ|কে প্লাস্টিক সার্জারী বল! হুয়। 
প্রস্টিক সার্জারী যুক্ত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়-_ 
যে প্রচেষ্টায় দত, মুখ, হাড়, চাঁমড়] ও রক্ত- 
বিশেষজ্ঞদের যৌথ প্রচেষ্টা প্রায়শঃই প্রন্ন[জন। 

প্লাস্টিক সার্জীরী' কথাটি এদেশে এখনো! স্বব্ল 
উচ্চারিত। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকায় এর প্রতৃত 
উন্নতি ঘটেছে এবং এখনে! ঘটছে । এই উন্নতির 
পিছনে প্রধানতঃ ছিল-_গত ছুটি মহামুদ্ধ ও কোরিয়। 
যুদ্ধের আহত ও বিকৃত সৈনিকদের স্ব-রূপে ফিরিয়ে 
আনবার তাগিদ। ব্লাড ব্যাঙ্কের মত প্লাস্টিক 
সার্জারীও সুদ্ধের সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন অম্বত বললে 
অন্য।য় হয় ন। 

তবু আজকের প্রাপ্টিক সার্জারীর কথ! বলতে 
গিয়ে শুধুই যুদ্ধের কথ| বললে অবিচার হুবে। 
নাগরিক জীবনে নানা আকন্মিক হুর্ঘটনাঁজনিত 
বিকৃতি এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রেও এর অবদ।ন 
অপরিসীম 

মান্নষের দিকে তাকালে প্রথমেই তার মুখ 
নজরে পড়ে | তাই মুখের বিকৃতিই সবচেয়ে বড় 
বিকৃতি । বিজ্ঞানের প্রধান সংগ্রামও সেই 
বিকৃতিকে নু আকৃতিতে ফিরিয়ে আনবার। মুখের 
বিকৃতি নানাভাবে ঘটতে পারে। জন্মগত বিকৃতি, 
যনিবাহনের ছুর্ঘটনাঁজনিত বিকৃতি, অগ্নিদগ্ধ হেতু 
বিকৃতি অথবা যুদ্ধের সমস্ব ট্রেঞ+্চ অথবা মুক্ত ক্ষেত্রে 
গোলাগুলি, বোমার টুকরা! প্রভৃতির আঘাত- 
জনিত বিরুৃতি। আজ প্রায় সব রকম ক্ষেত্রেই 


৩৩৬ 


প্লাষ্টিক সার্জ।র প্রযুক্ত হয় এবং একেবারে অসম্ভব 
না হলে সব রকম বিকৃতিকেই সুষ্ঠ আকৃতিতে 
ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। 

জন্মগত বিকৃতি ছাড়! ছুর্ঘটনাঁজনিত 
বিকৃতিতে প্লাস্টিক সার্জারী অবিলম্বে প্রয়োগ 
করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই 
দ্রুত প্লাস্টিক সার্জারীর ব্যবস্থা হলে অনেক সমম্নই 
বিকৃতি নিরোধ সহজসাধ্য হয়, যা! পরে প্লাস্টিক 
সার্জারী করলে দীর্ঘ সময়েও ফলপ্রদ না হতে 
পারে। নাগরিক জীবনের চর্ঘটনা__যেমন, যাঁন- 
বানের দুর্ঘটনা, অগ্নিদাহ প্রভৃতিতে আক্রান্ত 
ব্যক্তিকে অবিল্কে হাসপাতালে পাঠানো হলে 
সেখানে যৌথ প্রচেষ্টায় প্লার্টিক সার্জারী প্রয়ে'গের 
সম্ভাবনা থাকে । যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত 
পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে উপযুক্ত হাঁস- 
পাঁতালে আন। অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে ওঠে না। 
কোরিয়ার যুদ্ধে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে 
আকাঁশপথে পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি 
বহুলাংশে এই সমস্যার সমাধান করেছে। সাধারণতঃ 
' এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিককে প্রাথমিক সাহায্য 
হিসাবে উপযুক্ত 'আ্যাট্টিবায়োটিক' জাতীয় ওষুধ 
দিয়ে পরে প্লাস্টিক সার্জারীর উপযুক্ত হাসপাতালে 
যত শীঘ্র সপ্তব পাঠানোই রীতি | 

প্লাস্টিক সার্জারীতে প্রধান কারিকুরী কাঁজ 
হলো মুখের বিকৃতি রোধ। মুখের আরুতি রক্ষা 
করে প্রধান তিনটি অংশ- উপরের চোয়াল বা 
ম্যাকৃসিলা, নীচের চোয়াল বা ম্যাপ্ডিবল্‌ এবং 
নাক। মুখের মাংসপেশীগুলি সাধারণভাবেই 
সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল বলে ভাবব্যঞ্রক পরি- 
বর্তনগুলি সহজেই ঘটে। দেহের অপরাপর 
অংশ অপেক্ষা সমস্ত মুখেই রক্ত-সরবরাহ অধিক 
মাত্রায় হয়ে থাকে। এর একটা সুবিধা এই যে, 
মুখের মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই আহত 
মাংসপেশীতে বেশীমাত্রায় অস্ত্রেপচার কর! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, "ম সংখ্যা 


নিষ্প্য়োজন ; কারণ, অধিক রক্ত চলাঁচলের ফলে 
মুখের ক্ষত সহজেই নিরাময় হয়ে ওঠে ও 
পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রীন হয় না। অন্থৃবিধা 
এই যে, অধিক রক্ত চলাচলের জন্টে মুখের আঘাত- 
গুলি থেকে বেশী রক্তপাত ঘটে এবং উপযুক্ত 
ব্যবস্থা না করলে হয়তো এই রক্তপাতই মৃত্যুর 
কারণ হয়ে ওঠে । 

উপরের চোয়ালের মাঁংসপেধীর মধ্যে বায়ু- 
পুর্ণ কোষ বা সাইনাস থাকে । উপরের চোয়ালের 
আঘাতে এই সাইন[সগুলি জখম হলে মুখ|কৃতি 
বিকৃত হয়ে যায়। নীচের চোয়াল ক্গতিগ্রস্ত 
হলে মুখের সম্প্রসরণশীলতা নষ্ট হয়ে যেতে 
পারে। তাছাড়া নীচের চোয়ালের পেশীতেই 
জিহ্ব। যথাস্থানে আবদ্ধ থাকে বলে এই মাংস- 
পেশীগুলি জখম হলে জিভ. ও মুখের বিকৃতি 
ঘটে--এমন কি, জিত, স্থানচ্যুত হয়ে শ্বাসনালীর 
পথে উ্টে গিম্নে শ্বাসরোধ করতে পারে। 

এই ছুটি কথা মনে রেখে প্লাপ্টিক সার্জরীর 
ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্তব্য--মুখের রক্তপাত বন্ধ কর!। 
এই রক্তপাত বদ্ধ করবার জন্ঠে চাঁপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ 
দেওয়া হয়। ফলে সাইনাসগুলি অপেক্ষাকৃত 
স্বচ্ছন্দে থাকে । তারপর আহত ব্যক্তির 
জিভ. সাতে স্থানচ্যুত না হয়, সে জন্যে তাকে 
বাইরে টেনে আহতকে উদ্টোমুখে উবুড় করে 
দিতে হয়। এর ফলে শ্বাসনালীতে পতিত 
রক্তও বাইরে চলে আসে। এরপরই আহতকে 
অবিলম্বে উপযুক্ত, হাসপাতালে পাঠানো হয়ে 
থাকে। 

হাসপাতালে পৌঁছাবার পর রক্তপাতের 
কেন্্রগুলিতে যথাযথ বন্ধনী দিয়ে ক্ষতস্থানে 
প্রবিষ্ট কাঁচ, গুলির টুকৃরা প্রভৃতি বের করা হয়, 
নচেৎ এগুলি পচনের কেন্ত্র হয়ে ওঠে। 
চোয়ালের ভেঙে-যাওয়! হাড়ের টুকৃর] প্রভৃতি 
অপসারিত না করেই রাখা হয় এবং পরে 
এ টুক্রাগুলিকে আবার যথাসম্ভব সাজিয়ে 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


দুল্মা তার বেঁধে স্বাভাবিক আক্কৃতিতে আনবার 
চেষ্টা কর! হয়। যে সব হাড়ের টুকরা বা ভাঙ্গা 
দাঁত জোড়া দেওয়া যায় না, সেগুলির পরিবর্তে 
বিশেষ প্লাস্টিকের এপ টুকরা তৈরী করে 
বসিয়ে দেওয়া হয়। যথাযথভাবে এরূপ জোড়া 
দেবার কৌশল প্লাস্টিক সার্জারীর চরম উৎকর্ম। 

বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্লাস্টিক সার্জারীতে 
বিশেষ বিশেষ রকমের কৌশল অবলঘিত হয়। 
যেমন, নাকের কোঁন বিকৃতি ঘটলে পাজরের 
হাড়ের অগ্রভগে কার্টলেজ নামে যে 
কোমলাস্থি থাকে, তারই টুকৃরা কেটে হারানো 
নাক বা তার চেয়েও ভাল নাকের মাপে সেই 
কাটা টুকৃরা মুখের যথাস্থানে বসানো হয়। 
তারপর মুখের অন্ত অস্থির মধ্য দিষে গর্ভ 
করে এই কৃত্রিম নাক যথাস্থানে বসিয়ে তার উপর 
নতুন চামড়া! দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । 

প্লাষ্টিক সার্জারীতে মুখের বড় রকম শূন্যতা 
পুরণের ক্ষেত্রেও এমনি কার্টিলেজের ব্যবস্থা 
করা হয়। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পঁঁজর থেকে 
নরম অস্থি কেটে ছোট ছোট বহু টুকরা এ 
শৃন্তস্থানে ভরাট করে চামড়া দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া হয়। যথাকালে এ কার্টিলেজগুলি নতুন 
গজানো মাংসপেশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে যাষ 
ও শ্হ্ততাকে বেমালুম ঢেকে দিয়ে মখাকৃতি 
অটুট রাখে । 

প্লাপ্টিক সার্জারীর আরেকটি বিন্ময়কর 
হাতিয়ার হলো ট্যান্টেলাম ধাতু । এই ধাতুর 
তৈরী যে কোঁন টুকুরা হাড়ের সঙ্গে বেমালুষ 
মিলে ষেতে পারে এবং হাড়ের বদলে ট্যান্টেলামের 
অংশ দিয়ে হাড়ের যে কোন প্ররতিস্থাপনই 
প্রায় চলে। এই কারণেই এটি আজকাল 
প্লাস্টিক সার্জারীতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

হাড়ের বিকৃতি সংশোধনের আরেকটি 
বিচিত্র পন্থাও অবলঙ্ষিত হয়] ুস্থ ও জীবন্ত 
হাড়ের সম্ভ কষ্ট নরম অংশ চেঁচে ভাঙ! হাড়ে 

২. 


প্লাষ্টিক সীর্জারী 
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প্রলেপ দিয়ে রাখলে ভাঁঙ হাড়ের বৃদ্ধি ঘটে ও 
পরবর্তী কালে ভাঙা অংশ বা বিক্কৃতি লুপ্ত হয়। 

হাড় মেরামতের মত চামড়া মেরামতও 
প্লাস্টিক সার্জারীর আরেকটি প্রধান কৃতিত্ব। 
এক্ষেত্রেও নানা বিচিত্র পন্থা অবলঘিত হুয়। 
এখন প্লাস্টিক সার্জারীতে এক জাষধগা থেকে চামড়। 
কেটে অপর জাত্নগান্ষ প্রতিস্থাপন প্রায়ই 
করা হয়ে থাকে । অগ্নিদদ্ধ বা আহত স্থানের 
পোড়াদাগ বা কৌঁচকাঁনো নতুন চামড়া সহজেই 
এইভাবে প্রতিস্থাপিত চাঁমড়। দিয়ে ঢেকে দেওয়। 
যাশ্ব। এই চামড়। প্রতিস্থাপন বা স্থানস্করের 
সময় সাধারণতঃ ঢাকা জায়গা, যেমন- তলপেট, 
বুক, উরু প্রভৃতি জাম্নগার চামড়াই বেছে 
নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে কেটে মখে ব। অন্তন্ত 
লাগাঁনে। হয়। এই কাঁজে এখন অতি সুঙ্গ- 
ভাবে চামড়া কেটে নেবার জন্ে ডার্ম।টোম 
নামে একপ্রকার ঘ্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র 
উদ্ঘবন করেন আমেরিকার বিখ্যাত প্লাস্টিক 
সার্জন ডাঁঃ আল সি. প্যাজেট। কেটে নেওয়া 
চামড়। অন্য জায়গায় জুড়তে গেলে পুর্বে বহু 
সুক্প সেলাই দিশ্ে তাকে যথাস্থানে লাগানো হতো। 
এখন আক্রান্ত স্থানে বিশেষ এক ধরণের ওষমধ 
প্রয়োগ করে তার উপর চামড়া লাগানো হয়। 
এ ওষধের সংমোগে আক্রান্ত স্থানের রক্ত থেকে 
আঠার মত এক রকম জিনিষ জমে ওঠে এবং 
সেই আঠাতেই চামড়া দৃঢভাবে আট্‌কে যায়, 
সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না। 

চাঁমড়া জোঁড়বার আরেকটি চমকপ্রদ পস্থা 
হলো “পেডিকল গ্রাফ । এর কৌশল 
অনেকটা গাছের কলম বাধবার মত। গলা 
বা বুকের কোন একটি অংশ বেছে নিচ্জে 
ফলের খোসা ছাড়াবার মত তার একদিক 


' থেকে লম্বালখথি এক ফালি চামড়া কেটে ফেলা 


হয়। এই ফালির একটি মুখ শরীরের কাছা- 
কাছি অপর এক অংশে এনে ( যেমন হাতকে গলার 
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কাছে এনে) তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া 
হয়, অর্থাৎ চামড়ার একটি ফাঁলির-_-ছুই মুখ 
শরীরের দুই অংশে (এক অংশ গলায় বা বুকে 
অপর অংশ হাতে) যুক্ত অবস্থায় থাকে। 
কয়েক দিন বাদে এই ফাঁলির প্রথম মুখটি ( অর্থাৎ 
গলার ব! বুকের আদি অংশটি) কেটে দেওয়া হয়। 
ততদিনে ফালিটি হাতের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে যায়। এবার এ ফালিটি, মুখের যে জায়গায় 
চামড়া লাগানো দরকার, সেখানে এ ভাবেই 
অর্থাৎ প্রথম এক মুখ লাগিয়ে পরে কয়েক দিন 
বাদে কেটে অপর মুখটিও লাগিয়ে দেওয়া হয়। 

হাঁড় ও চামড়া প্রতিস্থাপনের কৌশল একত্রে 
প্রয়োগ করে নষ্ট হয়ে যাওম়। চোয়াল, ঠে(ট--সব 
কিছুই তথন নতুন করে রূপ পায় প্লাস্টিক 
সর্জনদের হাতে এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ এমনই 
নিখুঁত উৎকর্ধতা লাভ করেছে যে, ভবিষ্যতে 
বিকৃতাঙ্গ বা কুরূপের সমন্ত। একদিন হয়তো 
থাকবেই না। 

প্রাপ্টিক সার্জারী কোন কোন ক্ষেত্রে রূপাস্তরণে 
সক্ষম হয় না। বৃদ্ধ বা প্রো বয়সে মাংসপ্ন 
তস্ত, চর্ম যখন নতুন করে আর স্ষ্ট হয় না, তখন 
প্রাস্টিক সাজারী প্রায় অসহায় । সে ক্ষেত্রেও অবশ্ঠ 
বিজ্ঞান হার মানে নি। এসব ক্ষেত্রেও প্রথমতঃ 
বিকলাঙ্গের মুখে বিশেষ এক ধরণের উপাদান বা 
'সুলেজ' ব্যবহ।র কর! হয়। এটি অনেকটা 'প্লাস্টার 
অব প্যারিস” জাতীয় কাদ।র মত জিনিষ, যা পরে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। বিকলালের মুখে বা 
অন্থত্র 'মুলেজ' প্রয়োগের পর ত| নমনীয় থাকতে 
থাকতে ভাস্করের মত ত| দিয়ে শুন্ততা৷ পুরণ 
করে স্বাভাবিক রূপ অঙ্থমান করে নেওয়৷ হয়। 
পরে “মুলেজ' শক্ত হয়ে গেলে সেটা খুলে ফেলা 
হয় ও তাঁর অন্গুকৃতিতে রবার বা! প্লাস্টিকের হুবহু 
ছাচ প্রস্তত কর! হয়। স্বাভাবিক দেহবর্ণে রঞ্জিত 
এই ছ!চের মুখোস ধারণ করলে তার আড়ালে তখন 
আঁসল মুখের বিকৃতি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চশমা 
পরবার মতই এই মুখোঁস ব্যবহারও সহজসাধ্য | 

প্লাস্টিক সার্জারীর আরেকটি বিন্মপ্কর অতি 
আধুনিক শাখা হলো সিনেপ্লাপ্টিক আ্যাম্পুটেশন। 
এই শাখাটির প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত 
জটিল। সংক্ষেপে বলা যায়__এই শাখায় গবেষণার 
ফলে এখন কৃত্রিম হাত বা আউল, কেটে-য ওয় 
হাতের সঙ্গে জুড়ে স্বাভাবিক হাতের মতই 
তাকে সঞ্চালন কর ও সকল প্রকার কাজ কর! 
এখন বাস্তবে সম্ভব হয়েছে । 

উপসংহারে একথাই বল! চলে যে, মান্ষের 
উদ্ভাবনী শক্তি অসীম, সে শক্তি হার মানে না 
কখনও। তাই মানুষেরই ক্রুরতা ও বীভৎসতায় 
যে হতভাগ্য বিকলাঙ্গ অথবা অঙ্গহীন--ত।কেও 
স্বাভাবিক ও স্থুস্থ জীবনের ছাড়পত্র দিতে পারে 
মানুষই, তার বিজ্ঞানবুদ্ধির অন্তহীন ক্ষমতায় | 
সেই ক্ষমত! দিনে দিনে কল্য।ণের বার্তা আন্ুক 
মাঁচুষের জীবনে | 


ভ্যান আলেন বিকিরণ-বলয় 
দীপক বসু 


প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুসন্ধান ও 
ঠার বিভির রহশ্য উদ্ঘ/টনে মাম্সের প্রচেষ্টা বোপ 
হয় মানুমের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তাই 
জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ তার অধিকাঁরে। প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে মান্ছমের যৌথ অভিয|নের এক চরম নিদর্শন 
হলো “আন্তর্জ|তিক ভৃ-পদার্থতাত্তিক বৎসর |” 
জুলাই (১৯৫৭) থেকে ডিসেম্বর ( ১৯৫৮ )--এই 
আঠারো মাসব্যাপী সময়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞা- 
নিকগণ একযোগে পরীক্ষাকার্য চালান, সর্ব ও 
পৃথিবীর নানা ঘটনাকে কেন্্র করে। 

এই আত্তর্জতিক ভূ-পদার্থতাত্বিক বৎসরেরই 
অন্ততম কার্ধস্থচী ছিল কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ । 
১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
স্পুটনিক-১ আকাঁশে উঠেছিল। তারপর থেকে 
স্থরু করে আজ পর্যন্ত শতাধিক মহাশুন্তগামী যান 
সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ধ হয়েছে । এরা যে অনেক 
অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সে কথা আজ আর কারে 
অবিদ্দিত নেই। সাধারণ মানুষ অবশ্ঠ প্রথম কয়েকটা 
কৃত্রিম উপগ্রহ দেখে যতটা উত্তেজিত হয়েছিল, 
ক্রমশঃ বোধহয় পুরনো! হয়ে যাওয়ায় সে উত্তেজনা 
আস্তে আন্তে স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই পরের 
উপগ্রহগুলির বেলায় তাদের খুব বেশী আগ্রহ দেখা 
যায়ট নি। বৈজ্ঞানিকদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা 
অন্ত রকম। কারণ প্রত্যেকটি উপগ্রহই পৃথিবী ও 
বাইরের জগৎ সম্বদ্ধে তাদের এনে দিয়েছে নতুন সব 
তথ্য.। তাই প্রথম থেকে আজ পর্যস্ত উৎক্ষিপ্ত সব- 
গুলি মহাকাশযান সম্বন্ধে তারা সমান আগ্রহশীল। 

আন্তর্জ তিক ভূ-পদার্ধতাত্বিক বৎসর ও মহাশৃস্ত- 
অভিযানের একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান হলো 
ভ্যান আপেন বিকিরণ-বলয়ের আবিষ্ষার। পৃথিবী 


থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দে দুটি স্তরে 
ভাগ হয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-কণার দ্বারা গঠিত এই 
অঞ্চল রয়েছে। আবিষ্র্তা আমেরিকার আইওয়া 
বিশ্ববিগ্ঠলয়ের অধ্য।পক ডাঃ জেমন্‌ ভ্যান আলে- 
নের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে ভ্যান আলেন 
বিকিরণ-বলগন | প্রথমর্টি অর্থাৎ অন্তর্বলয়টি রয়েছে 
পৃথিবীর অপেক্ষারুত কাছে-_কেন্ত্র থেকে মোটামুটি 
১৩,০০০ কিলোমিটার দুরে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বহি- 
বলয়টি ২৫,০০০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত. ( ১নং 
চিত্র)। উভয় বলয়েরই আকৃতি তৃতীয়াঁর চাদের মত। 
শিং-এর মত ছুই প্রান্ত যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মের 
অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়েছে। খে কণিকাগুলির দ্বার! 
ভ্যান আলেন অঞ্চল গঠিত, সেগুলি কিন্তু সেখানে 
এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে নেই, মহাশুন্তে তাদের 
অবস্থিতির সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা 
যোগাযোগ আছে। ১নং চিত্রে অঞ্চিত রেখাগুলির 
তাঁৎপর্য হলে৷ এই যে, এক একটি রেখ|র উপরিস্থিত 
সকল স্থানে বিছ্যৎ-কণার প্রভাব সমান। চিত্র 
থেকে পরিস্ফুট যে, চিহ্নিত ছুটি ভ্যান আ্যালেন 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ-কণার প্রভাব পার্বর্তা অঞ্চল থেকে 
অনেক গুণ,বেণশী। এখন দেখা গেছে যে, এই সম- 
প্রভাবসম্পন্ন রেখাগুলি মোটামুটিভাবে পৃথিবীর 
চৌস্বক ক্ষেত্রের বলরেখার বরাবর রয়েছে। এই 
ঘটনা থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভ্যান 
আযালেন স্তরদ্বয়ের অন্তর্বতণা কণিকাসমূহ সবই 
বিদ্যুৎ-কণ1; কারণ নিরপেক্ষ কণিকার উপর চৌন্বক 
ক্ষেত্রের কোন প্রভাব থাকে না। 

নানারকম অঙ্ক কষে এবং গবেষণাগারে অঙ্থ- 
ষিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, 
পৃথিবীর বাইরে গতিশীল বিছ্যৎকণা চলতে চলতে 
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এসে পৃথিবীর চৌহুক ক্ষেত্রের ফাঁদে আটকে যেতে 
পারে। আজ থেকে অধ শতাব্ীরও অধিককাল 
আগে নরওয়ের দু'জন পদার্থবিদ বার্কল্যাণ্ড ও 
ষ্টোর্মার এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন। আমরা 
জানি যে, পৃথিবীর চৌম্বক গ্ষেএ্রকে মোটামুটিভাবে 
একটি সাধারণ চুখকের শৌদ্বক গেত্রের মত মনে করা 
যেতে পারে। এই ছু'জন শরওয়ের বৈজ্ঞানিক 





গান ও বিজ্ঞান 


তুচৌল্বক অক্ষ 


[ ১৬শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


নিষিদ্ধ (কালো! ) এলাকা দেখানে! হয়েছে। সাদা 
অনুমোদিত অঞ্চলে অবস্থিত কণিকাগুলি একমাত্র 
শিং-এর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, কালো 
নিষিদ্ধ অঞ্চলে তাদের প্রবেশ নিষেধ । বার্কল্যাণ্ড 
তাদের মতবাদ প্রমাণ করবার জন্তে একটি মডেল 
নিমাঁণ করেছিলেন_-তার নাম “টেরেলা”। একটি 
চুঙ্ধকের গে।লককে ( পৃথিবী ) একটি বায়ু-নিঞ্চাশিত 





১নং চিত্র। 


ভান আ।লেন বিকিরণ-বলয়ের গঠন ও অবস্থান। 

রেখ!গুণির পার্বস্থিত সংখ্যা (১১০১ ১০০০ ইত্যাদি ) 

এসব অঞ্চলের একক ক্ষেত্রফলে এক সেকেণ্ডে পরিলক্ষিত 

বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা স্চিত করে। ( পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 

--৬১৩৬৮ কি. মি.)। চিত্রে পৃথিবীর এক দ্দিক মাত্র 

দেখানে হয়েছে। ভূচৌম্বক অক্ষের চারদিকে চিত্রটিকে 
ঘোরবলে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে। 


বহুদিন ধরে এরুপ চৌদ্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিছ্যুৎ- 
কণার গতিবিধি সম্দ্ধে অহুসন্ধান-কার্ধ চালান। 
তার! দেখান যে, এরপ চুম্বকের চারদিকে বিছ্যুৎ- 
কণার গতিবিধির জন্তে ছুটি নির্দি্ এলাকা আছে-_ 
একটি “অন্মোদিত” এবং অপরটি “নিষিদ্ধ” । 
অন্থমোদিত অঞ্চলে বিদ্যুতৎ-কণা অনায়াসে 
বিচরণ করতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ অঞ্চলে বিছ্যুৎ- 
কণা থাকতে পারে না। ২নং চিত্রে পৃথিবীর 
চারদিকে . অবস্থিত এই অন্মোদধিত (সাদা) ও 


কক্ষে রেখে তার উপর ক্যাথোড-রশ্মি অর্থাৎ 
ইলেক্ট্রন বর্ষণ কর! হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দখা 
গেল- ইলেক্ট্রনগুলি গোলকের চারদিকে এমন- 
ভাবে সজ্জিত হয়েছে যে, তাঁথেকে অগ্মোরিত ও 
নিষিদ্ধ এলাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই 
থাকলে! না। এই ঘটন! ঘটেছিল ১৮৯৬ সালে। 
এরপর ষাট বছর কেটে গেছে। রাশিয়ার 
প্রথম ম্পুটনিক আকাশে উঠেছে। ত্যান আলেন 
ও তার সঙ্কর্মীরা তখন মহাজাগতিক রশ্মি 


জুলাই, ১৯৬৩] | 


নিয়ে কাজ করছেন। মহাজাগতিক রশ্বি সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করবার জন্তেই ভ্যান আলেন আমেরিকার 
থিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১-এ একটি যস্্ 
বগিয়েছিলেন | অবাক বিশ্ময়ে তিনি দেখলেন যে, 
কিছুদুর যাঁবার পরেই তার যন্ত্রে আর মহাজাগতিক 
এশ্মি (মহাজাগতিক রশ্মি বিদ্যুৎ-কণার দ্বার! গঠিত ) 
ধবা পড়ছে না। ম্বভাবতঃই ভ্যান আগ্ালেন 
প্রথমে ভাবলেন যে, তার যঙ্ত্রে কিছু গোলমাল 


ভ্যান আযালেন্ বিকিরণ-বলম্প 


৩৪১ 


অন্গমানই সত্য। মহাজাগতিক রশ্মি সাধারণ 
অবস্থার হাজার গুণ বেশী হলে যন্ত্র বন্ধ হয়েবায়। 
তাঁর সিদ্ধান্তের চরম পরীক্ষার জন্তে ভ্যান আলেন 
এক্সপ্লোরার-৪-এর সাহায্যে একটি নতুন ও উন্নত 
ধরণের যন্ত্র পাঠিয়ে তিনি তার মতবাদ সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত হন । 

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্তিক বৎসরের পঞ্চম অধি- 





গেট, 


২নং চিত্র। 
পৃথিবীর চৌন্বক ক্ষেত্রের চারদিকে বহিরাগত 
বিদ্যুৎ-কণাঁর জন্তে নিদি্ অমোদিত (সাদা) ও 
নিষিদ্ধ (কালো) অঞ্চল। ছবির কেন্তরস্থলে পৃথিবী । 


হয়েছে। তাই পরবর্তা উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-৩-এ 
( এক্সপ্লোরাঁর-২ অকুতকার্ধ ) পুনরায় তিনি তার 
সকল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং একই রকম ফল 
লাভ করেন। নিজের যস্ত্বের নিভূলিত। সম্বন্ধে এবার 
নিঃসন্দেছ হয়ে ভ্যান আালেন তখন এই ঘটনাকে 
এক অভিনব উপায়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। 
নিদিষ্ট উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব যদি 
তার যন্ত্রের ক্ষমতার পক্ষে অত্যধিক হয়, তবে হয়তো 
বস্ত্র 'জাম্‌ হয়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে 
কি এ সব উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব 
অত বেশী? সেটা নিধঠরণ করবার জন্তে ভ্যান 
আযালেন অনুরূপ একটি বস্ত্রের সাছাঁষ্যে গবেষণা- 
গারে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তার 


বেশনে ভ্যান আাঁলেন দৃপ্তকগে তাঁর অভ্ুতপূর্ব 
আবিষ্ধারের কথা প্রকাশ করেন- পৃথিবীর 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে তৃ-পৃষ্ঠের উপর হাজার. কিলো- 
মিটারের পর থেকে বিছ্যুৎ-কণাঁর প্রভাব হঠাৎ, 
হাঁজার গুণ বৃদ্ধি পাঁয়। এই আবিষ্কার সমস্ত জগৎকে 
স্তম্ভিত করে দিল। এই হলো ভ্যান আযালেনের 
প্রথম বলয় আবিষ্কারের কাহিনী । অধ্যাপক ডাঃ 
জেম্স্‌ ভ্যান আযঁলেন তার যন্ত্রের নিভু'লতার উপর 
নির্ভর করে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সর্বপ্রথম এই 
স্তরের অস্তিত্বের কথা ঘোষণ! করেন। তাই এর নাম 
ভ্যান আালেন বিকিরণ-বলয়। 

এদিকে রাশিয়ানরাও পিছিয়ে ছিলেন ন1। 
১৯৫৮ সালের ১৫ই মে স্পুটনিক-৩-এর সূঙ্গে ভ্যান 
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আযালেনের মতই যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 
রাশিয়ার বৈজ্ঞনিকদ্বয়--ভার্ণব ও সুর(কভ. এবং 
তাদের সহকমিবৃন্দ । ওদের যন্ত্রেও মের অঞ্চলের 
দিকে অন্থরূপ ঘটন! ধরা পড়ে। এরপর এঁ ব্সরেই 
৭ই ডিসেম্গর তারিখে উৎক্ষিপ্ত আমেরিকার পাইও- 
নিয়ার-৩ উপগ্রহটি ত্যান আযালেনের দ্বিতীয় বলয়টি 
আবিষ্ষার করে। এক্সপ্লোরার উপগ্রহগুলি অত 
উপরে উঠতে পারে নি বলেই তারা দ্বিতীয় বলয়টির 
সন্ধান পায় নি। পাইওনিয়ার উপগ্রহটি ৯০১,০৭০ 
কিলোমিটারেরও উপরে উঠেছিল। সর্বশেষ সংবাদে 
প্রকাশ, ভান আযালেনের উপরিউক্ত ছুটি স্তর ছাড়াও 
তৃতীয় একটি বলয়ের সন্ধান পাওয়৷ গেছে। এর 
সম্বদ্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 

আজ আমরা জানি যে, ভ্যান আলেন 
বিকিরণ-বলয় হচ্ছে বার্কল্যাগু-ষ্টোর্মারেরই “অন্ু- 
মোদিত” অঞ্চল, যাট বছর আগে কাগজে-কলমে 
ও গবেষণাগারে ছোট ছোট পরীক্ষার ফলে যার 
ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল। এতদিনে প্রত পরীক্ষার 
দ্বার! তা৷ প্রমাণিত হলো! এবং এও জানা গেল যে, এ 
অঞ্চল একাধিক স্তরে বিভক্ত হয়ে গঠিত, যাঁর সন্ধান 
বার্কল্যাঁড ও ষ্টোর্মার দিতে পারেন নি। 

এবার দেখা যাক, ভ্যান আযালেন স্তরের 
বিদ্যুৎ-কণাগুলির স্বরূপ কি? অর্থাৎ তার! কি 
জাতীয় বিছ্যুৎ*কণা এবং স্থির না গতিশীল, কি 
অবস্থায় আছে? আবিষ্ষারের পর থেকে গত ৪1৫ 
বত্সরে আরও বহু মহাকাশযান প্রেরণ করে প্রথম 
ও দ্বিতীয় বলয়কে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা 
হয়েছে। দেখা গেছে যে, অন্তরবলয়টি প্রধানতঃ 
প্রোটন কণিকার দ্বারা গঠিত এবং বহির্বলয়টিতে 
আছে ইলেকট্রন কণিকা। অবশ্থ উভয় বলয়েই 
এই দুই প্রকার মূল কণিকা ছাড়! কিছু কিছু 
পরিমাণে অন্ত জাতীয় বিছ্যৎ-কণার অস্তিত্বও দেখা 
যায়। প্রশ্ন ওঠ] স্বাভাবিক, এই সব বিছ্যুৎ-কণা 
আসে কোথা থেকে? বেজ্ঞানিকেরা যদিও একমত 
মন, তমুও মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বাইরের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[. ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


স্তরের কণিকাগুলির উৎস হলো সুর্য এবং ভিতরের 
স্তরের কণিকাগুলি আসে বেশীর ভাগ মহাজাগতিক 
রশ্বি থেকে। হুর্ধ ও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে 
আগত বিদ্যুতৎ্-কণাগুলি পৃথিবীর কাছে এসে 
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাদে পড়ে আটকে গিয়ে 
যথাক্রমে ভ্যান আযলেনের বহির্ধলয় ও অন্তর্বলয় 
গঠন করে। 

উভয় স্তরেই বিদ্যুৎ-কণাগুলি গতিশীল, তারা 
স্থির হয়ে এক স্থানে বসে নেই। কিন্তু তাদের 
এই গতি মোটেই খেয়াল-খুসীমত নয়-_-একটা নিয়ম- 
শৃঙ্খল! মেনে চলে। একটা বিশেষ কণিকাকে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, তার একসঙ্গে অনেকগুলি 
গতি আছে। (১) চৌম্বক বলরেখার চারদিকে 
চক্রাকারে ঘুরছে। চৌন্বক ক্ষেত্রে সব সময়েই বিছ্যুৎ- 
কণার এরূপ একটি গতি থাকে। (২) চৌম্বক 
বলরেখা বরাবর স্কুর মত প্যাচানো পথে বিদ্যুৎ- 
কণা একবার উত্তর এবং একবার দক্ষিণ দিকে 
আসছে ও যাচ্ছে ( ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। বলরেখা 
বরাবর বিদ্যুতৎ্-কণার একটা বেগ থাকে বলে উত্তর 
ও দক্ষিণে এই গতিটা সম্ভব হয়। বলরেখাগুলি 
যেখানে পৃথিবীর সন্গিকটে এসেছে; সেখানে তারা 
অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। প্যাচানো পথে এই সব 
স্থানে এসে বিদ্যুৎ-কণ! প্রতিফলিত হয়ে যায়। 
এরই ফলে কণিকাটি উত্তর ও দক্ষিণে আসা-যাওয়া 
করতে থাকে। (৩) বিছ্যুৎ-কণিকা এক অক্ষরেখা 
থেকে অন্ত অক্ষরেখায় সরে যায়। পুবে যাবে, না 
পশ্চিমে যাবে সেটা নির্ভর করে কণিকাটির বিদ্যুৎ" 
ধর্মের উপর-_অর্থাৎ সে পজিটিভ ন৷ নেগেটিভ, তার 
উপর। পৃথিবীর চৌন্বক ক্ষেত্র শুধু উত্তর-দক্ষিণে 
নয়, উচ্চতার সঙ্গেও কিছুটা পরিবতিত হয়। 
এরই ফলে বিছ্যুৎ-কণ! এই গতি প্রাপ্ত হয়। (৪) 
বিদ্যুতৎ-কণা ক্রমশঃ উপরে ওঠে বা নীচে নেমে যায়। 
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে ঠিক আদর্শ 
চু্কের চৌস্বক ক্ষেত্রের মত নর বলেই বিছ্যুৎ-কণা 
এইব্প একটা গতি লাভ করে । ত্যান আযালেন 


ডল ই, ১৯৬৩ ] 


লয়ের প্রত্যেকটি বিছ্যুৎস্কণা এন্ূপ জটিল পথে 
ণরিত্রমণ করে চলছে। 

আমর! জানি যে, পৃথিবীর উপর মোটামুটি ৬, 
কিলোমিটার থেকে ৩** কিলোমিটার পর্যন্ত ঘে 
মায়ন'স্তর আছে (আয়নমণ্ডল ), ত| আমাদের দূর- 
পাল্লার বেতার যোগাযোগের পক্ষে অপরিহার্য । 
একট! কথ! অনেকেরই মনে হবে মে, ভ্যান আলেন 


ভ্যান আ্ালেন বিকিরণ-বলয় 


৩৪৩ 


যেতে হবে। কারণ ১নং চিত্র থেকে বোঝা যাবে 
ষে, সেই এলাকার বিছ্যুৎ-কণাঁর প্রভাব খুব কম। 
ভ্যান আযালেন বলয়ের আবিষ্কার আম্র্জ(তিক 
ভূ-্পদার্থতাত্তিক বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। এর আগে একমাত্র বার্কলাণ্ড ও 
ষ্টোর্মারের ভবিষ্দ্বণী ছাড়া এরূপ কোন অঞ্চলের 
প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই 





৩ নং চিত্র। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ফদে আটকাবার পর 
বিদ্যুৎ-কণার জ্কুর মত প্যাচানো পথে উত্তর-দক্ষিণে গতি। 


বলয় আমাদের এবপ কোঁন উপকার বা অপকার 
করছে কিনা? উপকারের কোন সম্ভবিনা এখনও 
দেখা যায় নি, তবে ভ্যান আযালেন বিকিরণ-স্তরের 
অনিষ্টকর ক্ষমতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। 
মানুষের মহাশুস্ত-যাত্রার পক্ষে এই স্তর একটা 
প্রচণ্ড বাধান্বপ। অত্যন্ত শক্তিশালী বিকিরণ- 
জনিত ভ্যান আযাঁলেন বলয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়! 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মহীশুন্তের পথে 
যেতে হলে তাকে মেরু অঞ্চলের উপর দিয়ে বেরিয়ে 


ছিল না। গত ৪1৫ বৎসরে যদিও ভ্য।/ন আযলেন 
স্তর সম্ঘদ্ধে অনেক গবেষণা হযেছে, কিন্তু এখনও 
এর অনেক কিছুই অজান! রম্বে গেছে। যেমন, 
বলম্বগুলির উৎপত্তি, এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ- 
কণিকার অভাব, কণিকাগুলির উৎস ইত্যাদি। 
ফলে বিজ্ঞ/নের গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন শাখ। 
খুলে গেছে। এথেকে পৃথিবীর চৌস্বক ক্ষেব্রু, নুর্ধ 
থেকে অ।গত বিছ্যুৎ্-কণিকা, মহাজাগতিক রশ্মি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুষ্পষ্ট হবে। 


মৌলিক কণার স্বরূপ 
সূর্ষেন্দুবিকাশ কর 


ইলেক্ট্রন, প্রোটন, মেসন প্রভৃতি মৌলিক- 
কণাগুলির আবিষ্ষারের পর তাদের আকার ও 
ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ পেল বিজ্ঞানীদের 
গবেষণায়! মৌলিক কণার স্বরূপ আজও গভীর 
রহস্তজাঁলে আছচ্ছন্ন--বিজ্ঞানের নব নব নিরীক্ষা 
সেই সব রহন্সের আংশিক সমাধান হদ্েছে 
মত্র। ১৯৫১-৫২ থৃষ্টান্দে পরীক্ষায় দেখ। গেল যে, 
অতি উচ্চ তেজসম্পন্ন কণিকাগুলির সংঘর্ষে 
প্রচুর অপরিচিত মৌলিক কণার সৃষ্টি হয়। সেই 
সব অপরিচিত কণিকার আঁকার প্রায় ১০-১৩ 
সেন্টিমিটার, আর যে সব কণিকার সংঘর্ষে 
এদের উৎপত্তি, তাদের গতিবেগ আলোর 
কাছাকাছি, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রান্থ ৩৮১০৯* 
সেন্টিমিটার । ফলে দেখা যায় যে, এদের 
উত্পত্তি-গত সংঘর্ষ-কাল প্রায় ১,-২৩ সেকেগু। 
এই সব কণিকার গড় জীবনকাল প্রায় ১০-১* 
সেকেণ্ড। আমাদের কাছে এই সময় অত্যল্প 
হলেও সংঘর্ষ-কাঁল ১*-২৩ সেকেণ্ডের তুলনায় 
এই জীবনকাল যথেষ্ট দীর্ঘ-_ প্রায় ১০৯৩ গুণ 
বেণী। তাই এদের হৃষ্টিজনিত শক্তিও ক্ষয়জনিত 
শক্তির চেয়ে প্রায় ১০১৩ গুণ বেণী। ৃষ্টি 
ও ক্ষয়জনিত কাল ও শক্তির এই বিপুল ব্যবধান 
একই মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এক রহস্যের সৃষ্টি 
করে। তার সমাধানে বলা যায যে, এই সব 
মৌলিক কণার সৃষ্টির সময় অনেকগুলি কণার 
একসঙ্গে জন্ম হয়। তাঁর পরম্পরের সঙ্গে 
তীব্র বিক্রিষায় জড়িত-এমন কি, সহজাত 
অন্তান্ত কপার সঙ্গেও। কিন্তু এরকম একটি 
মৌলিক কণ! যখন ক্ষয় পেয়ে রূপান্তরিত হয়, 
তখন তার বিক্রিয়া হয় ক্ষীণ। ২নং সারণীতে 


,ভাগ করে দেখানো হয়েছে। 


বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ দেখানে হয়েছে। পরমাণৃ- 
কেন্্রীনের শক্তির সঙ্গে সং্লিষ্ট কণিকা বা পাই- 
মেপন কণিকার হ্ষ্টিজাত বিক্রিয়া তীব্র--আর 
পাই থেকে মিউ-মেসনে রূপান্তরে হয় ক্ষীণ 
বিক্রিয়। | 

তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়। ফ্যারাঁডে ও ম্যাজস- 
ওয়েলের মতবাদ থেকে সম্পুর্ণ জান! ছিল। 
মহাকর্ষ বিক্রিা ও হূর্ধ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিশাঁলদেহী 
জ্যোতিষ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুলেও মৌলিক 
কণার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়৷ যথেষ্ট ক্ষীণ। মৌলিক 
কণার ক্ষেত্রে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব সম্পর্কে 
আজ আমরা তিমিরেই আছি-তবে কোন 
কোন বিজ্ঞানীর মতে, মৌলিক কণার পরিপ্রেক্ষিতে 
সমস্ত শক্তির সঙ্গে মহাকর্ষ-শক্তির সমন্বয়ে একদিন 
আমর! বিশ্বের স্বরূপ জানতে পারবো । 

মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এখন আমরা নিত্যত। 
ও সমতার নিয়মের আলোচনা করবো । ১নং 
সাঁরণীতে ত্রিশটি মৌলিক কণাকে তিনটি শ্রেণীতে 
বেরিয়ন গোষীতে 
নিউট্রন ও প্রোটন ছাড়া মেসনগুলিকে হ।ইপেরন 
নমেও অভিহিত করা হয়। হাইপেরন অস্থায়ী 
মৌলিক কণা--যার ক্ষয়ে অন্ততঃ একটি নিউট্রন 
বা প্রোটন পাওয়া যায়। বেরিয়ন কণিকার 
বিপরীত কণ! থাকে । বেরিক়নের নিত্যতার 
মতবাদে বলা হয় যে, বিশ্বের সমস্ত বেরিয়ন ও 
আযান্টিবেরিয়নের বিয়োগ ফল একটি নিত্যসংখ্যা | 
অন্থরূপভাবে লেপটন কণিকাগোষ্ঠীরও নিত্যতা 
আছে। ৩নং সারণীতে দেখ! যাঁবে যে, তিন 
শ্রেণীর বিক্রিয়াতে এই ছুটি গ্োষীর মৌলিক 
কণা পৃথকভাবে নিত্যতা বজায় রাখে। কিন্ত 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


বসন শ্রেণীর কণিকাগুলি এ-রকম নিতযত| বজায় 
রাখে না। তাই বেরিয়ন, লেপ টন শ্রেণীর কণি!, 
যারা এই নিত্যত! বজায় রাখে, তাদের ফেখ্রিয়ন 
নামে সাধারণ শ্রেণীতে অভিহিত করা হয়। 
ফেমিফন কণিকার ঘূর্ণন-সংখ্য! ২, বেসন কণিকার 
ঘর্নন সংখ্যা * অথবা ১। 

বেরিয়ন-সংখ্যা, লেপ উন-সংখ্যা, ভরণ ও ঘর্ণন- 
সংখ্যার নিত্যতা যে কোন বিক্রিয়াতে রক্ষিত ভ্য়। 
ঘর্ণন গতি ও রৈথিক গতিজনিত নিত্যত। বজায় 
থ|কব|র অর্থ হচ্ছে--দেশ ও কালের ব্যবধানে এই 
শিরমের কোনও ব্যতিক্রম নেই। কোন বিক্রিয়া 
সমত৷ রক্ষ। করাও প্রকৃতির সাধ।রণ নিয়ম | রৈখিক 
ও ঘূর্ণন গতির সমতা তীব্র, ক্ষীণ বা ড়িৎ-চুস্ককী 
বিক্রিয়াতে রক্ষিত হৃয়। ৩ঙনং সারণীতে বিভিন্ন 
বিক্রিপ়্াষ নিত্যতা ও সমত! বজায় থাঁকা ব| ন৷ 
থাকার একট! আধুনিক ধারণ! পাওয়া যাবে। 

স্কেলার (9০8181) ও ভেক্টর (৬০০০1) সম্পকে 
আমাদের মোটামুটি ধারণা থেকে আমরা জানি 
ষে, কৌঁণিক ভরবেগের ঘূর্ণন ভেক্টর 7, (2141) 
সংখ্যক দিকে অবস্থান করতে পারে। দেশের 
(929০6) ব্য।ঞ্চিতে এই অবস্থান থেকে অ।মরা সমতা 
ও নিত্যতা যাচাই করি। মৌলিক কণার ক্ষেত্রে 
অনুরূপ আর একটি কথ! আইসোটে।পিক ঘূর্ণন 
আমরা প্রয়োগ করি। আইসোটে।পিক ঘূর্ণন কিন্ত 
কৌণিক ভরবেগের মত দেশ (97৪০6) সম্পক্কীয় 
নয়। ১নং সারণীতে নিউট্রনের আইসে।টে।পিক 
ঘূর্ণন পৃ" দেখা যায় ২, অর্থাৎ (2771) সংখ্যক বা 
২টি অবস্থায় নিউট্রন অবস্থ(ন করে ; এই ২টি অবস্থান 
হুলে। নিউট্রন ও প্রোটন। তফাৎ শুধু ভরণের 
সংযুক্তি ব বিযুক্তিতে। কিন্তু তাঁড়িতিক বিক্রিয়া 
কেন্দ্রিন বিক্রিয়া! থেকে প্রায় ১০০ গুণ ক্ষীণতর | 
তাই কেন্ত্রিনের ক্ষেত্রে আমর! তাকে গণ্য করি না, 
তড়িৎ্-চুঙ্বকীত্ব বিক্রিয়াও তাই। কেন্ত্রিন-শক্তি 
নিউট্রন ও প্রোটন উভয্নের বেলার একই রূপ। 
তাই ভরণের তকৃমা বাইরে থাকলেও এর! একেরই 


মৌলিক কণার স্বল্প 


৩৪৫ 


ছুটি অভিব্যক্তি। সেরপ পাই-মেসনের তিনটি 
ভরণজ্বনিত রূপও একই পায়নের তিনটি বাছ্িক 
অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু ভরণকে গণ্য না করেও 
আমর! আইসোটোপিক দেশে (999০৫) এই অতি” 
ব্ক্কিগুলির সমতা ও নিত্যতা৷ রঞ্ষিত হয় কিনা, 
মচাই করতে পারি। ক্ষীণ বিক্রিয়ায় এই সমত। 
৪ নিত্যত! বজায় থাকে না। 

আইসোটে।পিক ঘূর্ণনের সংজ্ঞা থেকে আমর! 
নিউট্রন, প্রোটনকে নিউক্লিয়ন আখ্যায় 'ও তিনটি 
পাই-মেসনকে পাননন আখ্যায় একটি কণিকারূপে 
গণ্য করতে পারি। আইসোটে।পিক দেশে যখন 
পায়ন তিনটি বিশেষ অবস্থায় ঘৃণিত হয়, তথন 
পঘ্ননের তিনটি তরণ অবস্থার পৃথকভাবে প্রকাশ 
হম্ন মাত্র_-মআর নিউক্রিয়নের ক্ষেত্রে নিউট্রন ও 
প্রেটন পরম্পর রূপান্তরিত হয়। যদি কোন 
বিক্রিয়। ভরণ অবস্থার উপর নির্ভর না করে, তবে 
এই বিক্রিয়ার ফলও যে কোন পায়নের ক্ষেত্রে সমান 
হবে। সাধারণ দেশে রৈখিক ও ঘূর্ণন গতির মত 
এক্ষেত্রেও আইসো।টোপিক দেশে এই ঘূর্ণনের সমত। 
বজায় থাকে । ফলে অন্থরূপ শিঠ্যতাও বজায় 
থাকে। তীব্র বিক্রিমার ক্ষেত্রে এই সমতা ও 
নিত্যত। রক্ষিত হয়| 

মৌলিক কণ।র ভিতর কে-মেসন ও হাইপেরন- 
গুলি বিভিন্ন কণিকায় ভেঙে পড়বার জীবনকাল 
১*-১* সেকেগু! এ-বকম প্রত্যেকটি কণা এ একই 
সময়ে যে কণিক|গুলির জন্ম দেয়, তাঁরা একই 
জন্মদাতা কণিক| থেকে হৃষ্ট হলেও ভিন্ন রূপ নেয়। 
যথা-_ 

[তত কত 
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এখন ১*-৯০ সেকেওু তীব্র বিক্রিপ্বার কাল থেকে 
প্রায় ১১২ গুণ দীর্ঘতর। তাই এদের ক্ষয় বিটা- 
বিকিরণের (9-16০85) মত ক্ষীণ বিক্রিয়া। এদের 
জন্ম তীব্র বিক্রি থেকে অথচ ক্ষন হলে! ক্ষীণ 
বিক্রিয়। | তাই এদের অপরিচিত কণ! আখ্যা দেওয়া 


৩৪৬ 


হয়। এই অপরিচয়ের মাত্রা ও নিউক্রিঘ়ন বা 
পায়নের বেলায় 0 হবে। তীব বিক্রিয়।র ক্ষেত্রে 
অপরিচয়ের মাত্রার নিত্যত| বজায় থাকে । কিন্ত 
ক্ষীণ বিক্রিয়ার় এই নিত্যতা বজাপন থাকে না। 
হাইপেরনের ক্ষয় ও বিটা-বিকিরণ-_-এই ছুই ক্ষীণ 
বিক্রিষার মে'গাঁযোগ এখনও পাওনা! যায় নি বটে, 
তবে হাইপেরনের সৃষ্টি তীব্র বিক্রিয়া সাধারণ কণা 
(9.0) থেকে । কিন্ত এই সৃষ্টিতে একাধিক হাই- 
পেরনের জন্ম হয়। এখন ধরা যাঁক, যদি দুটি 
হাইপেরন একযে।গে জন্ম নেয়, তবে তাদের অপরি- 
চয়ের মাত্রা +১ ও -১3 অর্থাৎ তাদের মিলিত 
অপরিচঘ্নের মাত্র! 0 হবে। ফলে এই তীব্র বিক্রি 
এই মাত্র।র নিত্যত৷ বজায় থাঁকবে। অথচ এই 
ছুটি কণিকার ক্ষয় হবে ক্ষীণ বিক্রিয়ায়। ফলে সে 
ক্ষেত্রে অপর্বিচয়ের মাত্রার নিত্যতা রক্ষিত হবে ন]া। 

ভরণ বৈপরীত্য (00000890070) অথবা 
বিপরীত কণার সমত৷ তীব্র বিক্রিয়া ও তড়িৎ- 
্থকীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়। ফলে প্রোটন 
একই গতীয় অবস্থায় আযা্টিপ্রেটনে রূপান্তরিত 
হতে পারে-_কিন্তু ক্ষীণ বিক্রিয়াজাত নিউটিনে। 
একই গতীয় অবস্থার আযাট্টিনিউটিনোতে রূপান্তরিত 
হুতে পারে না। 


ক্ষীণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দর্পণ-সমতা (1100: 
9১7001605) অথব। প্যারিটির (81165) নিতাতা 
রক্ষিত হয় না। প্যারিটি হলে! কোন কণিকা বা 
কণিক।গোষীর ওয়েভ ফাংশাঁনের রূপ--এই সম্পর্কে 
পুর্বে বিস্তৃত আলোচনা কর! হয়েছে ('জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান__অক্টোবর, ১৯৬১ দ্রষ্টব্য )| কোন 
বিক্রিয়ায় প্যারিটির নিত্যতা রক্ষিত হলে দর্পণ- 
প্রতিফলনে কণিকার বামাবর্ত ঘূর্ণন দক্ষিণাবর্ত 
ঘূর্ণনে রূপান্তরিত হুবে। বিজ্ঞানী ইয়াং ও লী'র 
তান্তিক গবেষণা এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাঝে ও উদ্ছলার প্রমুখ 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখ! যায় যে, একটি নিদিষ্ট 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


দিকের বিটা-নির্গঘনে ইলেকট্রনগুলি দক্ষিণাবর্তে 
থাকে-দর্পণ-প্রতিফলনে এর রূপাস্তর হয় ন|। 
ফলে ক্ষীণ বিক্রিয়ায় দর্পণ-প্রতিফলন সমতা নেই 
অথবা প্যারিটির নিত্যত। বজায় থাকে না। এখন 
দক্ষিণাবর্ভ ইলেক্ট্রনের দর্পণ- প্রতিফলনে ইলেক্ট্রনকে 
মদি বিপরীত কণ! পজিট্টনে রূপান্তরিত কর! যা, 
তবে প্যারিটির নিত্যতা। রক্ষিত হবে। 


বস্ত ও বিপরীত বস্তুর সঙ্গে প্যারিটির নিত্যতাঁর 
এই সম্পর্কটুকু এখনও সঠিকভাবে জানা নেই। 
তীব্র ও ক্ষীণ বিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির 
সমতার নিয়ম ও নিত্যতাবাদ একটি জটিল রূপ 
পরিগ্রহ করেছে--কণা ও বিপরীত কণার স্বরূপ 
নির্ণয়ের গবেষণায় হয়তো! তার শমাধান হবে। 

সময় বৈপরীত্য সমতা হলো-কোন বিক্রি 
সময়ের বিপরীত দিকে একরূপ থাঁকবে, অর্থাৎ 
পরীক্ষ/টি বিপরীতভাবেও চালিত হতে পাঁরে। 
তীব্র বিক্রিয়৷ ও তড়িৎ-চুম্বকী্ বিক্রিঘ্বান এই সমতা 
রক্ষিত হমু-_পরে ক্ষীণ বিক্রিয়ায়ও এই সমতা বজায় 
থাকে, এবপ প্রমাণ পাওয়। গেছে। 


৩নং সারণীতে সমতা ও নিত্যতাবাদের পরি- 
প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার স্বরূপ দেখানো হয়েছে। 
ক্দীণ বিক্রিয়ার কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা ও নিত্যতা 
বজায় থাকে না। কেন থাকে না, সেই প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া মায় না। তাছাড়া এথেকে প্রায় 
১০২৭ গুণ ক্ষীণতর মহাকর্ষ-শক্তির স্বরূপ বা এই 
শক্তিজাত ভরহীন গ্রেভিটন কণা সম্পর্কে 
আমাদের কোন ধারণাই নেই। মৌলিক কণা- 
গুলির ভর কেন বিভিন্ন, বিক্রিয়াগুলির শক্তির 
পার্থক্য কোঁথ। থেকে আসে- এসব প্রশ্ন এখনও 
রহস্ঠাবৃুত। মৌলিক কণা নব্যবিজ্ঞানকে এক 
অজান] রাজ্যের দ্বারে এনে উপস্থিত করেছে। সেই 
দ্বার উন্মুক্ত হলে হয়তে৷ বিশ্বরহশ্যের সমাধান 
সম্ভব হবে। 


মৌলিক কণার স্বরূপ ৩৪৭ 


জুলাই, ১৯৬৩ | 
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বিপরীত চিজগগচক | 
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সারণী ২ 
অ।পেক্ষিক ঠীবতা 

এ)এ বিক্রিয। ( কেন্দ্রীনজশিত ) ১ 
৩ডিৎ-চঞ্ধকীক্ব বিঞ্ি়্া ১০-২ 
গ্ীণ বিক্রিয়া (কণিক|প ক্মজনি ৬) ১০৯৩ 
মহাকর্ষ বিক্রিষ। ১০-৩৮ 

সারণী ৩ 

তীব্র বিক্রিয়া তড়িত-চুখকীয় বিক্রিয়া 
প্ৈখিক গতির সমওা আছে আছে 

ঘর্ণন গঠির সমতা . & 
ভরণ নিত্য৩। নস এ 
বেবিষ়ন নিত্যতা ্ রি 
লেপটন নিত্যতা -- 
আইসোটোপিক সম৩| আছে নেই 
দূণ সমতা আছে আছে 
কণা-বিপরীত কণা সমতা * ্ 
সময় বৈপরীত্য সমতা ৫ ্ 
অপরিচয়ের নিত্যতা টু ” 


ক্ষীণ বিক্রিয়া 
আছে 


সঞ্চয়ন 
পোলিও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


পৃথিবীর কোন দেশই পোলিওমাষ়েলাইটিসের 
আক্রমণ হইতে মুক্ত নহে। এই ভয়ঙ্কর রোগ 
শিশুদের পক্ষাঘাঁতে আক্রাস্তকরে দীর্ঘকালের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকগণ লাঙ্গুলহীন 
বানরদের ( উল্লুক) মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত 
করিয়া তাহাদের মৃত্যুর পর এই রোগের 
বীজাণুকে উহাদের মস্তি হইতে পৃথক করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা দেহের 
মধ্যে উহার বিরুদ্ধ উপাদাঁনগুলি হৃষ্টি করিবার 
( অর্থাৎ যাহাতে মা্ছষ পোলিওর আক্রমণ হইতে 
মুক্ত থাকে ) উপায় খু'ঁজিতে থাকেন । আমেরিকান 
বিজ্ঞানী জোনাস সল্ক প্রথম যে টিকার কথা 
বলেন, তাহা হইল এই রোগের মৃত বীজাণু। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 
এই রোগ বিরল ছিল। যুদ্ধের পর ইহা সংক্রামক 
ব্যাধি রূপে সর্বত্র, বিশেষ করিয়া বাঁণ্টিক অঞ্চলে 
নোভোসিবিবস্ক এবং আঁলমা আতার ছড়ায়! 
পড়ে। 

অচিরে মস্কোর ইনস্টিটিউটে সল্‌্কের পদ্ধতিতে 
টিকা তৈয়ারীর ব্যবস্থা কর! হয়। কিন্তু ইহার 
অনেকগুলি ক্রটি ছিল। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত 
ব্যয়বহল। দ্বিতীয়তঃ ইহার কার্যকারিতা যথোপযুক্ত 
নহে এবং সর্বশেষ-এই ইনজেকশন তিন তিনবার 
দিতে হয়। তাই নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের 
প্রয়োজন হইল 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্ঠাশন্াঁল আাকাঁডেমি 
অব সায়েন্সের সভ্য আলবার্ট সাইবিন পোলিও- 
মায়েলাইটিসের বীজাণু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে 
এমন ভাবে পরিবতিত ও শক্তিহীন করেন, যাহার 
ফলে উহার ক্তিকারক শক্তি অবলুধ হয়, অথচ 


উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার উপাধও ইহার 
মধ্যে থাকে । সাইবিনের এই টিকা সম্তা এবং 
সুবিধাজনক হইলেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সাফল্য 
লাভ করিল না। ইহাতে ব্যবসায়িক স্বার্থেরও 
খানিকটা ভূমিকা ছিল। আমেরিকার গুঁষধ 
ব্যবসায়ীরা .বিপুল পরিমাণে সল্কের টিকা প্রস্তত 
করিয়্াছিলেন। তাহার কিয়দংশ তাহাদের হাতে 
মজুদ ছিল। আর এক-একটির টিকার দামও ছিল 
প্রায় পাচ-ছর় ডলার ূ 

সাইবিন পোলিওমায়েলাইটিসের এই বীজাণু- 
গুলিকে উপহার হিসাবে সোভিয়েটে দেশে 
লইয়া আসেন। জীবন্ত এই টিকাঁর ওষধটির 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় অধ্যাপক মিখাইল চুমাকভের 
গব্ষণাঁগারে । অধ্যাপক চুমাকভ. নিজের উপরেই 
প্রথম এই বীজাণু পরীক্ষা করেন। পুর্ণ 
নিরাপত্তা পাভের উদ্দেশ্টে তিনি বড় দাগের 
একটি ইনজেকশন গইলেন। সল্‌্কের টিকার মত 
এই টিকায় মৃত বীজাণু নাই। ইহাতে যে 
বীজাণু আছে. তাহা প্রথমে রোগ সামান্ঠ 
সংক্রমণ করিয়া পরে দেহকে সম্পূর্ণভাবে উহা 
হইতে নিরাপদ করিয়া দেয়। 

উদ্ুকের অগ্ডকোম হইতে এই টিকা প্রস্তুত 
কর! হয়। পেপ.সিনের সাহায্যে প্রথমে যান্ত্রিক 
ব্যবস্থায়, পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উহা! বিচুপিত 
করিয়া ফেল! হয়। অতঃপর পোলিওমায়েলাইটিসের 
বীজাণু টতয়ার করিবার কাজে উহ ব্যবহৃত হুয়। 
একটি আযাম্পিউলেই ৩** ইনজেকশন থাকে এবং 
একটি উল্লুক এক লক্ষ মানুষের জীবন 
রক্ষা করে। 

পোলিওমায়েলাইটিসের জীবস্ত টিকার উৎপাদন 


৩৫৪ 


এবং ব্যাপক ব্যবহারে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
বর্তমানে আমেরিকা অপেক্ষা অনেক আগাইয় 
গিয়াছে। সৌভিয়েট চিকিৎসকগণই প্রথম 
ইহার উপযোগিতা উপলদ্ধি করেন এবং সাহসের 
সঙ্গে ব্যবহার করিতে থাকেন। 

জীবন্ত এই টিকা ব্যাপক আলোচনা ও 
বিতর্কের কৃষ্টি করিয়াছে। সাইবিনের পঙ্গে 
আছেন তাহার বিশ্বস্ত সমর্থক্েরো। আবার 
তাহার বিপক্ষে আছেন একদল দুঃচেতা 
বিরোধী । অনেকে বললেন যে, অপরীক্ষিত এই 
টিক ব্যবহারের সমম এখনও আসে নাই এবং 
্রচ্ছন্নশক্তি বীজাণু হঠাৎ শক্তি ফিরিয়া পাইলে 
তাহা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হইয়া সংক্রামক ব্যাধির 
হষ্ট করিতে পাণে। অধ্যাপক চুমাকভ, এই 
আশঙ্কার কথা অস্বীকার করেন। সোভিয়েট 
বিজ্ঞানীরা সাইবিনের জীবন্ত টিকা পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে 
পরীক্ষা করিয়। ইহা যে শিশুদের পক্ষে নিে। 
তাহার যখেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। আযাষ্টোশিয়াষ় এই 
রোগের: সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকিলে অধ্যাপক 
চুমাকভ. সেখানে গিয়া ব্যাপকভাবে এই টিকা 
দিতে সুরু করেন। রোগীর সংখ্যা বহুগুণ 
কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই টিকার সমর্থক দলে 
আরও অনেকে যোগদান করেন। বসস্তেপ্প মত 
পোপিওমায়েলাইটিসের বিরুদ্ধে টিকা নেওয়া সোভি- 
যনেট যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। 

একটি লজেপগ্ুসে ছুই ফোটা টিকা পুরিয়া 
এখানে যে ভাবে উহা ব্যবহার করা হয়, তাহা 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বেশ স্থবিধাজনক ইনজেকশন লওয়া বেশ 
মন্ত্রণাদায়ক। শিশুরা চামচ দিয়া ওষধ খাইতে 
চায় না। তাই ইহাকে একটি ছোট লজেঞগুসে 
ভরিয়া ব্যবহার করা হয়। এই লজেগুসটির 
আয়তন মাত্র আধ সেপ্টিমিটার এবং ওজন এক 
গ্রাম মাত্র। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত এই জীবন্ত টিকা 
অন্ঠান্ত দেশে চমৎকার কাঁজ করিতেছে। 
পোলিওমাষেলাইটিস ইনষ্টিটিউট ইহাকে সিংহল, 
বুলগেরিয়া, হাঙ্গেখী, কোরিরা, চীন, জাপান 
এব অন্তান্ত দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর নিকট 
পৌছাইয়া দেয়। যেখানেই ইহা ব্যবহৃত হয়, 
সেখানেই রোগের আক্রমণ হাস পায়। 


গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সাধারণতঃ এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব ঘটিত। এখন ব্যাপকভাবে এই টিকা 
ব্যবহার করিবার ফলে এই রোগের আক্রমণের হার 
অভাবশীয়রূপে কমিয়! গিয়াছে। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই টিকা লইয়াছে, 
এমন শিশুর সংখ্যা প্রতি বৎসরে ৭ কোটিতে 
পৌছিয়াছে। ছয় মাস বয়সের শিশু হইতে 
বিনামূল্যে এই টিকা দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের 
তুলনায় ১৯৬১ সালে এই রোগের হার নয় 
গুণ কমিয়া গিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই 
রোগ এখন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ । 
ইহার আক্রমণও খুব মৃদু হয় এবং ইহার ফলে 
পক্ষাথাত দেখা দেয় না। 


থোস-চুলকানি রোগ 


ডাঃ এন. আই. পদভোরচান্নায়া এই সম্পর্কে 
লিখেছেন- নয়া দিল্লীর কলাবতীশরণ শিশু হাস- 
পাতালে এসে জনৈক! মাতা জানালেন যে, তার 
৯ মাসের শিশুটির চর্মরোগ হয়েছে। পরীক্ষা করে 
ধেখা গেল--শিশুর গালে, থুৎনিতে এবং বিশেষ করে 


হাতের আগুণ ও তালুতে এবং তলপেটে সর্বত্র 
অজশ্র ফুস্কুড়ি উঠেছে। ত্বকে চুলকানির আচড় ও 
সামান্ত জমাট রক্ত রয়েছে। 

শিশুর মাকে তার বড় শিশু দুটিকে নিয়ে 
আসতে বলা হলো। দেখ! গেল, এ শিশু ছুটিরও 


জুলাই, ১৯৬৩ 


৪ একই রকম অবস্থা । মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 
ভাঁরও কোন চর্মরোগ আছে কিন! | দেখা গেল তার 
বুকে ও তলপেটে শিশুদের মতই ফুসকুড়ি রয়েছে। 

শিশুদের পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলাম, 
তারা খুব কাদছে আর সমানে গা! চুলকাচ্ছে। 
মা জানালেন, রাতেই শিশুরা কষ্ট পায় বেশী। 
রাতে তাদের ঘুম হয় না, সর্বদা গা চুলকায়। 

সব কিছু গুনে এবং চার জন রোগীকে পরীক্ষা 
করে বোঁঝা কঠিন হল না যে,কি ধরণের এই 
চর্মরোগ | দেখা! গেল, এই চর্মরোগ এই পরিবারের 
সকলেরই আছে। 

খোস-চুলকাঁনি সকল বয়সের শিশুদেরই এক 
প্রকার চর্মরোগ । এক প্রকার পরাশ্রয়ী কীটাণু-_ 
খে।স-কীটাণু থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। আশে- 
পাশে যদি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকে, বিশেষ 
করে যদি বহু লোক গাঁদাগার্দি করে বাস করে, তা- 
হলেই এই রোগ ছড়িয়ে যায়। রোগীর বিছানার 
চাদর ও কাপড়-চোপড় থেকে রোগ ছড়াতে 
পারে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ছড়িষে 
পড়ে রোগীর প্রত্যক্গ সংস্পর্শে । 

সত্রী-কীটাঁণু ত্বকের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে 
এবং ত্বকে নুড়ঙ্গ করে ফেলে। ফলে চুলকানি স্থুরু 
হয় এবং ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। চুলকানি বাড়তে 
থাকে সন্ধ্যায়, বিশেষ করে রাতে, যখন রোগী 
বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং রোগীর শরীর গরম হয়ে 
যায়। এই সময়ে কীটাণুগুলি খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
কীটাণুগুলি ত্বকের আশ্রয়স্থলের ভিতর দিয়ে ঘুরে 
বেড়ায় এবং ডিম পাঁড়ে। তারপর আশ্রয়স্থল থেকে 
বেরিয়ে এসে নতুন নতুন আশ্রয়স্থল হুষ্টি করে। 
এই কার্যকলাপের ফলে ক্ষুদ্র রন্ধ দেখা দেয়, অতি 
কষদ্র ফুস্কুড়ি উঠে লম্বা আচড়ের মত দেখ! দেয় 
এবং পরিষ্কার খোসের মত হয়। খোঁসের এই 
সুড়ঙ্গ লগ্বালঘি অথবা আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে। অতি 
ক্ষুদ্র, কয়েক মিলিমিটার মাত্র লম্বা এবং চামড়ায় 
আচড়ের মত ময়লা! ধূসর রঙের হুয়। খুব ভাল 


সঞ্চয়ন 
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করে পরীক্ষা করে দেখলে ত্বকের সুড়ঙ্গের মুখে 
কীটাণু দেখা যাঁবে। এদের চেহার! সাদ! ডিম্বাকৃতি, 
তাতে থাকে একটা ক্ষুদ্র কালো বিন্দুর মত। 

খোঁস-চুলকাঁনির ফুস্কুড়ি সাধারণতঃ আঙ্গুলের 
ফাকে ফাকে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ফুস্কুড়ি ওঠে 
হাত ও পায়ের তালুতে । তাছাড়া কন্থুই, পাছা, 
বুক, তলপেট, হাটু ও গোড়ালিতে খোস দেখা 
দিতে পারে। সাধারণতঃ মুখে খোস দেখ! দেয় 
না| একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন-_মেয়েদের 
স্তনে খোস হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে মাতার 
স্তন্তপায়ী শিগুরও এই ব্যাধি হতে পারে। এই 
ক্ষেত্রে কিন্ত শিশুর মুখেও খোস দেখ! দেয়। 
আমাদের রোগী সেই শিশুটির ক্ষেত্রে আমর! তাই 
দেখেছি। দুঃখের বিষয় যে, খোঁস-চুলকাঁনির উপর 
যথেষ্ট নজর দেওয়! হয় না। যথাসময়ে চিকিৎসা না 
করালে খোঁস-চুলকানি পরিবারের অন্তান্ি লোকের 
ভিতর ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ বেড়ে গেলে সারানে! 
কঠিন হয়। 


সমন্ন থাকতে খোস-চুলকানির চিকিৎস করানো 
উচিত এবং যতদিন সেরে না যায়, ততদিন 
চিকিৎসা চালিষে যাঁওয়া উচিত। একটা কাটাণুও 
যদি থাকে তাহলে সেটা আরও কাটাণুর জন্ম 
দেবে এবং আবার চুলকানি ছড়িয়ে পড়বে। ধৈর্য 
ধরে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করালেই খোঁস-চুলকাঁনি 
সম্পূর্ণ সেরে যায়| 

খোস-পাঁচড়! ও চুলকানির চিকিৎসার নানা 
রকম পদ্ধতি আছে। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
সালফার মলম দেওয়া হয়। তাতে থাকে বেনজিল- 
বেনজোফ়েড এবং হ্াইড্রোক্লোরিক আসিড সহ 
( দেমিয়ানোঁভিচ পদ্ধতি ) সোডিম্বাম হাইপোঁসাল- 
ফাঁইট। ফুস্কুড়ি দেখা দিলে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টো- 
মাইসিন জাতীয় আ্যার্টিবায়োটিকস্‌ প্রয়োগ করা 
হয়। 

ভাল ফল পেতে হলে রোগীকে মলম বা ওষুধ 
প্রশ্নোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বুঝিয্নে দিতে হবে। 


৩৫৭ 


একেবারে কাধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যস্ত ওষুধ 
লাগিয়ে ঘষে ঘষে শুকিয়ে ফেলতে হবে--বিশেষ 
করে লগাতে হবে চুলকানির স্থানে! এই সময় 
রোগীর স্নান করা উচিত নয়| চিকিৎসা শেষ 
হবার পরেই সাঁবনি দিয়ে গন করে কাপড়-চোপড় 
পরিবর্তন কর! যেতে পারে। ত্বকশ্প্রদাহ যাতে না 
হয়, সে জন্টে প্রতি বার মলম লাগাবার পর ত্বকে, 
বিশেষ করে সদ্ধিস্থলের ভিতরে ও বাইরে পাউডার 
লাগানে। প্রয়োজন । শিশুদের ট্যালকম পাউডারে 
শ্বেতসার মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

শিশু এবং আর যাঁদের খোস হয়েছে, শুধু 
তাদের চিকিৎসা করালেই হবে না, এন্চে 
সংক্রমণের বিপদ থেকে যাঁবে। পরিবারে যাঁদেরই 
চুলকানি আছে বলে সন্দেহ হয়, তাদেরই চিকিৎস। 
করাতে হবে। 

পরিবারে যাদেরই খোস-চুলকানি আছে বলে 
মনে হবে কিংবা! শিশুর! যেখানে মিলিত হয় 
যেমন স্কুলে, সেখানেও কারও চুলকানি থাকলে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বধ, ৭ম নংখা। 


তাদের সবাইকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো 
উচিত। আক্রাস্ত সকল ব্যক্তিকে একই সঙ্গে 
চিকিৎস! করানো! উচিত। রোগীর কাপড়-চোপড় 
এবং বিছানার চাঁদর নিবাঁজন কর! প্রমোজন। 
শিশুদের বিদ্ালয়ে খোস-পাচড়ায় আক্রান্ত শিশুদের 
আলাদ] করে রাখা উচিত । 

সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হওয়| পর্যস্ত এই রোগে 
আক্রান্ত শিশুদের স্কুল, লালনাগাঁর, কিপার- 
গার্টেন খেলার মাঠে যেতে দেওয়া! উচিত নয় । 

খেস-চুলকানি যদিও অঙ্গবিশেষের চর্মরে।গ, 
তবু রোগ নিরাময়ের জন্তে গোটা দেহের পু্বি- 
সাধনও বিশেষ প্রয়োজন। তাই পুষ্টিকর খাঁ 
এবং যথেষ্ট পরিম।ণ ভিটামিন এবং টনিক খাওয়! 
উচিত। 

যে'কোন প্রকার চর্মরোগ দেখা দিলেই 
ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ কর! প্রয়োজন । তাহলে 
অন্ত শিশুর।ও রোগ সংক্রমণের হাত থেকে বাচতে 
পারে। 


মহাশুন্যের ভারশুন্ঠতার সঙ্গে নানা জটিল সমস্যা জড়িত 


মহাকাশে দীর্ঘ পরিক্রমণকালে বহক্ষণ স্থায়ী 
তারশুন্ত অবস্থ৷ মহাকাশচারীদের দেহমনের উপর 
কির্ধপ প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানীদের কাছে সে 
প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রষে গেছে। 

কমাগ্ডার ওয়াপ্টার এম. শির! ছয় বাঁর পৃথিবী 
পরিক্রমাকালে নয় ঘণ্টা ভারশুন্ঠ অবস্থায় ছিলেন। 
পরিক্রমণকালে তার দেহ ও মনের উপর কোনও 
খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয় নি। কিন্তু তা সত্তেও 
দীর্ঘকাল ভারশূস্ত অবস্থায় থাকবার প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সংশয় এখনও কাটে নি। 
_. মহাকাশচারী শিরার শুন্ত-পরিক্রমার দ্বারা 
এটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, মান্য নয় ঘণ্টাকাল 
ভারশুন্ত অবস্থা স্ করতে সক্ষম। কিন্তু ভারশুন্যতা 
বা মাধ্যাকর্ষণশক্তির অন্্পস্থিতিজনিত সমস্ত। 


সফলভাবে নির্ধারণ করতে হলে আরও দীর্ঘকাল 
ধরে মহাঁকাঁশ পরিভ্রমণের প্রয়োজন। যদিও 
রাশিয়ান মহাঁকাশযাব্রীদের তিনদিন ও চারদিন- 
ব্যাপী ভূ-পরিক্রমা কালে ভারশূন্ত অবস্থায় 
অবস্থানের সময় নিরাপদ ও দীর্ঘতর হয়েছিল, তবুও 
মাকিন বিজ্ঞানীর! এই বিষয়ে এখনও পর্যস্ত নিশ্চিত 
হতে পারেন নি। সোভিয়েট বিজ্ঞানীর। তাদের 
মহ।/কাশযাত্রীদের মহাঁকাঁশ পরিক্রমাকালে দৈহিক 
অবস্থার পরিবর্তন সম্পক্কিত কোনও রিপোর্ট দেন নি। 

মহাকাশ ভ্রমণকালে ভারশৃন্ভ অবস্থায় থাকবার 
ফলে দৈহিক বিপর্ধয়, মানসিক অসামঞজন্ত, শারীরিক 
অবস্থার অবনতি এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে রক্তপঞ্চলন- 
ক্রিয়া আকশ্মিকভাবে থেমে যাওয়াও আদৌ 
অসম্ভব নয়। 
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যে সব মাফিন মহাকাশচারী কক্ষপথে 
প্রবেশের পুর্বে পাঁচ মিনিটকাল থেকে ন'ঘণন্টাকাল 
পর্বস্ত মহাকাশে অবস্থান করে ভারশুন্ত অবস্থার 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ভার! সকলেই শ্বীকাঁর 
করেন যে, বিজ্ঞানীরা অচিরেই এই সমস্তা- 
গুলির সমাধান করতে পাঁরবেন। যেটুকু 
সময় তারা ভারশুন্ততা উপলব্ধি করেছেন__ 
তাতে ভারশুন্ত অবস্থা তাঁদের কাছে একটা সুখকর 
অনুভূতি বলেই বোধ হয়েছে । লেফটেন্তান্ট এম. 
স্কট কার্পেন্টার বলেছেন-_ভাঁরশূন্ঠ অবস্থা! মহাকাশ- 
চারীদের আফুতে নেশ। ধরিয়ে দিতে পারে | 

তবে, কোনও মহাকাশচারীই ভারশুন্তা 
সম্পর্কে স্থনিশ্চিত উত্তর দেবার মত দীর্ঘকাল 
মহাশুন্তে অবস্থান করেন নি। মহাঁক।শ-বৈমাঁনিক 
জন এইচ গ্লেন বলেন, তার তারশুন্ অবস্থায় 
সাড়ে চাঁর ঘণ্টাব্যাপী মহাকাঁশ-ত্রমণ অতীব 
সুখকর হয়েছিল। কিন্তু মহাকাশে অবস্থানের কাল 
আরও দীর্ঘ হলে মহাকাশ-ভ্রমণ সমভাঁবেই 
নিরাপদ ও সুখকর হবে কি না-সেটা এখনও 
প্রমাণসাপেক্ষ। 

লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল গ্লেন বলেন, দীর্ঘকাল ধরে 
তারশুন্ত অবস্থা সহ করা এত কষ্টকর হয়ে উঠতে 
পারে যে, মহাকাশযাঁনের মধ্যে কত্রিম উপায়ে 
কিছুটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ্থাষ্টি করবার প্রয়োজন দেখ 
দিতে পারে। মহাঁকাশষানের মধ্যে সব কিছুকেই 
যাতে বেঁধে রাখতে না হয়,সেই জন্তেই এই ব্যবস্থার 
প্রশ্াজন। তিনি বলেন, ভারশুন্ত অবস্থায় বেঁধে 
না রাখা জিনিষগুলি মহাকাশযানের মধ্যে ইতস্ততঃ 
ভেসে বেড়ায়। বৈমানিক কার্পেন্টার তার খাস্- 
গ্রহণের সময় এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 
মহাকাশ ভ্রমণের জন্তে তাঁকে যে সব শক্ত খাবার 
দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি খাবার চেষ্টী করতেই 
ভাসতে সুরু করেছিল। 

তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ঠিক করেন, গুকৃনো 
থাবারগুলিকে বেঁধে রাখতে হবে--যাঁতে ভাসতে 
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ভাসতে সেগুলি বায়ুনলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে 
বৈমানিকের শ্বাসরোধ করতে ন! পারে। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, বৈমানিকদের হজমঘটিত 
সমস্যা এখনও কিছুটা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 
একটি সমস্যা হচ্ছে, অন্ত্রের মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি হলে 
মহাকাঁশযাত্রীদের শরীরে কি প্রতিক্রিপ্না ঘটবে? 
তারা বলেন, মহাকাশযাত্রীদের অস্ত্রের মধ্যে গ্যাস 
সঞ্চিত হলে ছুঃসহ যন্ত্রণার স্ষ্টি হতে পারে। 
বর্তমানে অপেক্ষাকত স্বপ্পকাল স্থায়ী ভারশূন্যতার 
অভিজ্ঞতা থেকে এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া 
চলে না। 

মহাশুন্যের প্রায় বাযুহীন অবস্থার প্রতিক্রিয়। 
থেকে মুক্ত থাকবার জন্তে বৈমানিকেরা যতক্ষণ পর্যস্ত 
বিশেষভাবে নিমিত পোষাঁক--প্রেসার স্থ্যট পরে 
থাকবেন, ততক্ষণ পর্মস্ত গ্যাসের সমস্ত। তত বেশী 
উদ্বেগজনক হবে না| তবে গ্যাসের সমস্যা নিয়ে 
গবেষণাঁরত বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেছেন যে, . 
ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণের সময় এই সমস্তা 
তীব্রতর হতে পারে। বিশেষ করে বাযূপূর্ণ 
ক্যাপস্থলে চড়ে মহাকাশ পাঁড়ি' দেবার সময় 
ক্যাপন্থলের গায়ে কোনও ছিদ্র দেখ। দিলে 
মহাকাঁশযাত্ীর অবরস্থ৷ অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে 
উঠবে। 

ভারশৃন্ত অবস্থায় ওড়বার সময় কোনও মাকিন 
মহাকাশচারীই শারীরিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ 
করেন নি। এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে 
পারে। রাশিয়ানরা বলেছেন--মেজর ঘেরম্যাঁন 
টিটভ ২৪ ঘণ্টাব্যাপী মহাঁকাশ-ভ্রমণকালে প্রথম 
ছ-ঘণ্টা শেষ হবার পরেই বমি করেন ও অনুস্থ হয়ে 
পড়েন। ] 
নাসার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ 
সংস্থার গবেষণাগারে মহাঁকাশচারীর দৈহিক 
বিপর্যয়ের প্রঙ্গট সর্বাধিক প্রীধান্ত পেয়েছে। 
বিজ্ঞানীর! মহাঁকাঁশাত্রা-সম্ভৃত অনুস্থত! নিবারণের 
জন্তে ব্যাপকভাবে বৈমানিকদের ভেপ্টিবুলার যন্তরটর 
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কাঞ্জকর্ম পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মহাকাশ" 
যানের গতিবেগ, গতিবৃদ্ধি, গতিস্থাস ও ভার- 
শৃন্ঠতার ফলে যহাকাঁশষাত্রীর দেহে কি প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেবে এবং মহাঁকাঁশচারী এই পরিবাতিত 
অবস্থা কতদূর সহ করতে সক্ষম হবেন, সে সম্পর্কে 
ভারা গবেষণা করছেন। 

বৈমানিকদের মধ্য থেকে দৃঢ় মাঁয়বিক শক্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত করলে তাদের মনস্তত 
ঘটিত বেশীরভাগ সমস্যাই আয়ত্তে আনা যেতে 
পারে। কিন্ত শারীরতাত্বিক সমন্যাগুলি কিছুটা 
ভিন্ন ধরণের । সাধারণভাবে একথ। স্বীকৃত 
ষে, বহুক্ষণ ভারশূন্ত অবস্থায় থাকলে পেশীগুলি 
শিথিল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একমাত্র প্রতিরোধমূলক 
ব্যায়াম বা পেশী সঞ্চালনের দ্বারাই এই শক্তিক্ষয 
রোধ কর! সম্ভব । 

ভারশুন্ত অবস্থ! রক্রসঞ্চলন-ক্রিয়ার উপর যে 
খারাঁপ প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করতে পারে, বিজ্ঞানীদের 
কাছে সেটা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। 
তবে. মনে হয়, বিবর্তনের ফলে মানুষের দেহে 
এমন একটা রক্তসঞ্চলন-ব্যবস্থ। গঠিত হয়; যেটা 
মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সামঞজন্তপু্ণ। 

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারশুন্ত অবস্থায় মানুষ কতকাল 
বাচতে পারে ? বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভারশুস্ততার 
ফলে শরীরে সঞ্চালিত রক্তপ্রবাহ শিরা-উপশিরার 
শেষ প্রান্তে গিয়ে জমে যাবে এবং খুব কম 
পরিমাণ রক্তই হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসবে । এর ফলে 
হৃৎপিগ্ডের অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ চালু রাখা অসম্ভব 
হবে, রক্জসঞ্চলন-্ক্রিয়া থেমে যাবে. এবং মহাঁকাশ- 
যাত্রীর মৃত্যু ঘটবে। ম্ৃতরাং মহাকাশ বিজ্ঞানীর! 
এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন,। 

মহাকাশে ভ্রমণকালে দৈহিক কার্যকলাপ 
পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার ফলে একটা পরিমিত ধরণের 
পরিবর্তন ঘটেছে। মাধ্যাকর্ষণমুক্ত এলাকায় 
প্রবেশ করবার পরেই মহাকাঁশচারীর নাঁড়ীর গতি 
মন্থর হয়ে আসে । আঁবাঁর পৃথিবীর আবহুমগ্ডলে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, "ম সংখ্যা 


পুনঃপ্রবেশের সময় ভার নাড়ীর গতি স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসবার ব্যাপারটা 
মহাকাশচারীরা টের পান নি। তবে নাড়ীর 
অবস্থার যে ক্রমশংই অবনতি ঘটবে, এমনও নয়। 
এ-পর্যস্ত নাড়ীর গতি কখনই এমন অবস্থায় 
পৌঁছায়নি, যাতে চিকিৎসকেরা সেটাকে সম্কট 
জনক বলে রায় দিতে পারেন। এমন কি, কোনও 
কোনও বিজ্ঞানী এই অবস্থাকে শুভ লক্ষণ 
বলেছেন। তাদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যে ভিন্ন 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, এট! তারই 
প্রমাণ। 

আবার কেউ কেউ বলেন, এটা একটা ভাবী 
অমঙ্গলের লক্ষণ | তা'র! বলেন, এটা হয়তো! মহাঁকাশ- 
ভ্রমণের স্থিতিকাল একটা চূড়ান্ত পর্ধায়ে পৌঁছাবাঁর 
পুর্ব লক্ষণ। নাড়ীর গতি এই রকম মন্থর হয়ে এলে 
রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া হয়তো! সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে 
পারে। কোনও পক্ষই নিশ্চিতভাবে বলতে 
পারেন ন] যে, তাদের প্রতিপক্ষ ভ্রান্ত । 

মহাকাশে ভ্রমণকালে রক্তপঞ্চলনের ব্যাপারে 
আর একটি গুরুতর সঙ্কট দেখা দিতে পারে। 
ভারশুন্ত অবস্থায় থাকবার কালে পেশীর মত রক্ত- 
প্রবহের পথগুলিও শিথিল হয়ে পড়বে । বিজ্ঞানীর 
সকলেই স্বীকার করেছেন যে, ব্যায়ামের সাহায্যে 
এই শৈথিল্য দুর করা সম্ভব। পেশীগুলিকে সঞ্চালিত 
করে রক্তপ্রবাছের পথকে শৈধিল্যমুক্ত করা যাবে 
বলে চিকিৎসকেরাঁও যুকি দেখিয়েছেন | 

ছুর্ভাগ্যবশতঃ রাইট প্যাটারসন বিমান ঘর 
এরোল্পেস মেডিক্যাল লেবরেটরির ক্যাপ্টেন ডুয়েন 
ই. গ্রেভলিন এই অন্মানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছেন। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে 
রাখবার সময় তাঁর দেখেছেন যে, ব্যায়ামের দ্বারা 
পেশীর কার্ধকলাপের উন্নতি ঘটানে সম্ভব হলেও 
রক্তসঞ্চলন ব্যবস্থার বিপর্যয় রোধ করা যায় না। 

ক্যাপ্টেন গ্রেভংলিন অবশ রক্তসঞ্চলন-ব্যবস্থা 


জুলাই, ১৯৬৬]. . 


বজায় রাখবার একট] উপায় বের করেছেন। তার 
মতে, দীর্ঘকালিব্যাপী মহাকাঁশ-ত্রমণের ক্ষেত্রে এই 
উপায় কার্ধকরী করা সম্ভব। বাধুর চাঁপের দ্বারা 
পরিদালিত যন্ত্রাদির সাহাঁষ্যে এটি রক্তসঞ্জালনের 
একটি প্রক্রিয়াঃ অনেকটা রক্তের চাপ মাপবার 
জন্তে ব্যবহৃত কাফের মত। 

রক্তসঞ্লন-ক্রিয়া সহ মানবদেহের পরাবর্তগুলি 
কিছুকাল নিষ্কিয় অবস্থায় থাকলে এ সকল যন্ত্রে 
কার্ধক্ষমতার অবনতি ঘটে। একথা সর্বজনবিদিত 
যে, রক্তসঞ্চলনের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া 


 সঞ্চয়ন 
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চড়া করলে ( যেমন, হুঠাৎ উঠে বসা বা ঈাড়ানে! ) 
দৈহিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। বিশ্রামকারী দেহযন্ত 
তাঁর সকল পরাবর্তকে টিলে করে দেয়--আকন্মিক 
গতির জন্তে প্রস্তত থাকে না সে। এর ফলেই 
বিপর্যয় ঘটে। তারশুন্য পরিবেশেও শরীরের উপর 
অনুরূপ প্রতিক্রিয্না দেখা দিতে পারে। পরাবর্ত- 
সমূহ শিথিল থাকবাঁর কালে পৃথিবীর আবহুমণ্ডলে 
পুনঃপ্রবেশের মুহূর্তে দেহ্যস্ত্রেরে মধ্যে প্রচণ্ড 
আলোঁড়নের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ উঠে বসবার 
তুলনায় এই আলোড়ন এত প্রবল ও প্রক্ষিপ্ত 


নিবারিত করতে হলে পায়ের পেশীকে স্বাভাবিক- হয় ষে, মহাঁকাশচারীর দেহের উপর এর 
ভাবে সঞ্চালিত করতে হয়। দীর্ঘকাল শন্যাঁশায়ী প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে 
হয়ে থাকা অথবা! কর্মহীনতার পর আকম্মিক নড়া- পারে। 

তিন হাজার বছরের প্রাচীন নিদর্শন 


সম্প্রতি মিশরের গুবিয়ান মরুভূমি অঞ্চলে 
প্রত্বতাত্তিক অভিযানে গিয়ে শিকাঁগে! বিশ্ববিদ্যা- 
লয়েরে জনৈক অধ্যাপক যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছেন, তা যেমনই চিত্তাকর্ষক, এতিহাসিক মূল্যের 
দিক থেকেও তেমনই অতুলনীয়। 

এই অধ্যাপকের নাম কিথ সীল। মাত্র কয়েক 
সপ্তাহ পুর্বে অথ্যাপক সীল শিকাগে! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের কয়েক জন বিজ্ঞানীকে 
নিয়ে গিয়েছিলেন হুবিয়ান মরুভূমি অঞ্চলে । 

মরু প্রাস্তরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তারা 
এমন এক সমাধির কাছে এসে দাড়ালেন, যাঁর 
আবিষ্কারের সঙ্গে ৪* বছর পূর্বেকার রাঁজা টুটান- 
খামেনের সমাধি আবিফারের তুলনাই শুধু চলতে 
পারে। তাদের সামনে তখন রয়েছে তিন হাজার 
বছরের প্রাচীন এক অন্ুদ্ঘ।টিত রহস্যময় জগৎ্চ। 

এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গ্রিয়ে অধ্যাপক 
সীলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা বর্ণনা করে 
তিনি ওরিয়েন্টাল ইনক্রিটিউটকে লিখেছেন £ 
সমাধির মাটি খু'ড়ে আরও খানিকটা উত্তরে গিয়ে 


আমর! একই সময়ের আরও কতকগুলি জিনিষ 
আবিষ্কার করলাম। সেগুলি অবশ্ঠ সবই ছোট- 
থাট রকমের] এরপর আমর! চতুক্ষোণ একটি 
স্থড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলাম। অন্তান্ত সমাধিক্ষেত্রের 
মত এখানেও পর পর সাঁত-আট স্তর সমাধি ছিল। 
পথ পরিফ্ষার করে এবং কাঁচা ইটের দেয়াল 
ভেঙ্গে আমর! পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রকাণ্ড 
বড় একটি মুৎ্পাত্র দেখতে পেলাম। পাত্রটির 
কোথাও ভাঙ্গে নি। সেখনে বিশ্ময়কর আরও 
অনেক মৃৎপাত্র ছিল। 

মিঃ সীল সেখানে যে সব দ্রব্যাদি পেয়েছেন, 
তাঁর মধ্যে ছিল তামা বা ব্রোঞ্জের পাত্র, তামার 
তৈরী ছোরা, তামার কলসী এবং গামলা!। বাল্তি 
জাতীয় একটি পাত্রও পাওয়া গেছে। আর 
পাওয়া গেছে তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরী আশাঁ। 
আশার হাতলটি এমনভাবে তরী, মনে হুলে৷ ষেন 
একটি নগ্ন রমণী হেলান দিয়ে রয়েছে। 

অধ্যাপক সীল বলেছেন £ পরদিন আমরা 
& সমাধিরই পুর্বদিকের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে 
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একই ধরণের আরও তিনটি তামার গামলা 
আঁবিফার করি। কাঁলো গ্র্যানিট পাথরের ছোট্ট 
একটি জার ( সম্ভবতঃ মলম রাখবার জন্তে ব্যবহার 
কর] হতো ) সেখানে পাওয়! যায়। 

এই প্রকোষ্ঠে অন্তান্ত জিনিষের সঙ্গে 
আমর! এমন একটি বস্তু আবিষার করি, যাঁর 
মূল্য এঁতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম । এই 
কক্ষে একটি কফিন পাওয়া! যায়, যাঁর উপরে 
নাম খোদাই করা ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন 
কোন গৃহকত্রী-_নাম সেনসেনবু | কিন্তু কফিনের 
উপরে লেখা দেখে মনে হয়, তিনি ইতিবু অথবা 
তাবি নামেও পরিচিত! ছিলেন। আমাদের ধারণা, 
প্রথমে ইনি তাবি নাঁমে পরিচিতা ছিলেন এবং 
কোন লুবিয়ানকে বিয়ে করবার পর সেনসেনবু 
মামে পরিচিতা হয়েছিলেন । 

অধ্যাপক সীল যে সব বস্তর কথা উল্লেখ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


করেছেন, থৃষ্টের জন্মের ৫৭০ থেকে ১*৮৫ বছর 
পুর্বে এগুলি তৈরী হয়েছিল বলে অনুমান করা 
যায়। রাজ! টুটানধামেনও এ সময়ই রাজত্ব 
করেছেন। অনেকের অনুমান, তিনি থুষ্টের জন্মের 
১৩৫ বছর পুর্বে মারা যাঁন। 

মিশরে আসোর়ান বাঁধ নির্মাণ সংঙ্লিঃ 
পরিকল্পনায় মিঃ সীল প্রত্বতাত্বিক অভিযানে 
নিযুক্ত আছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই 
আসোয়ান বাঁধের নির্মাণকার্ধ সমাপ্ত হবে এবং 
বিরাট এক এলাঁক! চিরকালের মত জলমগ্ন হবার 
আগে এখানকার প্রাচীন এঁতিহাসিক নিদর্শনগুলি 
সংগ্রহের জন্তে যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলেছে, 
শিক।গে! বিশ্ববিগ্ালয়ও তাতে সাহায্য করছে। 

মিঃ সীল মিশরের ভাষা! ও প্রাচীন সভ্যতা 
সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ১৯৩৬ সাল 
থেকে শিকাগো! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 


উন্ধা-পর্যবেক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি 
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী 
(১) সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ থেকে ৮* কিলেমিটারের মধ্যে 


অন্ধকার মেঘশুন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে 
থাকলে মাঝে মাঝে আমর! দেখতে পাই, আলোক- 
কণার মত কি একটা হঠাৎ নেমে আসতে আসতে 
হারিয়ে গেল--ঠিক যেন একটা তারা খসে পড়লো । 
এরই নাম উন্কা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবেন, তা 
নয়--তারা খসে পড়তে পারে না; কেন না, তারা 
বলতে আমর! যা জানি, সেগুলি হচ্ছে সুধের মত এক 
একটা বিশাল অগ্নি গোলক। উন্কা আসলে মহ্থা- 
শৃন্তে অবস্থিত কতকগুলি বস্তপিও, যা প্রচণ্ড বেগে 
ছুটে আসবার সময় ( আপেক্ষিক গতি ১* থেকে 
৭* কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) পৃথিবীর বামু- 
মণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে হঠাৎ জলে ওঠে । সাধারণতঃ 


এলেই এগুলি ওঠে। অপেক্ষাকৃত বড় 
আকারের উদ্কা অবশ্ত আরও নীচে নেমে আসতে 
পারে। এর! ঘন বায়ুস্তরে এসে ক্রমাগত ঘনীভবন 
(0,0100165810917) ও তনৃভবন (28:6980001) 
সৃষ্টি করলে শক শোনা বাঁয়। কখনও কখনও 
উন্কাপাতের. পরেও আকাশে এ সব 
একেবেকে জমতে থাকে- আমাদের পুর্বপৃরুষেরা 
এগুলিকেই বলতেন-_-আগুনের সাপ (1 
9178169) | 

আকার খুব বড় এবং খুব ছোঁটও 
হয়ে থাকে। এরা মহাশৃন্তে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী 
ও অন্তান্ত গ্রহগুলি এদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


করে। স্থৃতরাং এদের সম্বন্ধে আমরা বে সব তথ্যাদি 
জানতে পারি, তার সাহায্যে মহাশূন্ত ও মহাশৃন্তে 
অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর সন্বদ্ধে একটা ধারণা পাওয়া 
যায়। তাছাড়া! সৌরজগতের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
তো খুব ভাল ভাবেই জানা যায়। বর্তমানে, 
বিশেষ করে এই রকেটের যুগে পৃথিবী থেকে 
অনেক উপরের এই সব পদার্থগুলিকে জানবার 
জন্তে দেশে-বিদেশে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠছে। 

প্রাচীনকালে উদ্কাপাত নিয়ে অনেক অদ্ভুত 
গল্প প্রচলিত ছিল। গ্রীকর! বলতেন, নুর্ধদেব 
হেলিয়স-এর ছেলে পেইথন স্বর্গ থেকে ঘোড়া 
চুরি করে আকাশপথে বড় বড় পাহাড়ের আকারে 
পৃথিবীতে এসে পড়েন এবং এটাই হচ্ছে উক্কা- 
পাতের কাঁরণ। উত্তর আমেরিকা, আরব, চীন, 
কোরিয়া ও রুশ দেশে এই রকম আরও অনেক 
প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। 

ৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতার্বীতে গ্রীক দার্শনিক 
ডায়োজিনিস প্রথম বলেন যে, উক্কা মহাশুন্ঠে অবস্থিত 
কতকগুলি অদৃশ্য পদার্-কণ! ছাড়া আর কিছুই নয়, 
যদিও প্রথম প্রথম অনেকেই এটা গ্রহণ করতে 
পারেন নি। আসলে অষ্টাদশ শতার্বীর শেষাংশেই 
উক্কা সম্বন্ধীয় জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রথম স্থত্রপাত হয় 
১৭৯৮ হু্টাঝে ব্রেগডিন্‌ ও বেন্জেন্বার্গ নামে ছজন 
জার্মান ছাত্র একই সময়ে ছুটি দুরবর্তাঁ স্থান থেকে 
উদ্ধাপাত পর্যবেক্ষণ করে তার উচ্চতা নিয় 
করেন । ১৭৯৯ ও ৯৮৩২-৩৩ খুষ্ট।বে যে উদ্কাপাত 
হয়, তা! বিজ্ঞানীমহুলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি 
করে এবং ফর।সী জ্যোতিবিদ আর্গো ও বারোৎ 
চৈনিক, কোরীয় ও জাপানী এঁতিহাসিক বিবরণ- 
গুলিকে নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারা 
দেখেন যে, ১৮৩২-৩৩ খুষ্টাবঝে পুর্ব ও পশ্চিম 
গোলাধে যে লিওনিড উন্ক৷ বর্ষণ হয়েছিল, সেরূপ 
বর্ষণ তারও আগে প্রায়.৩,৫০* বছর ধরে ৩৩ বছর 
অগ্তর অন্তর ঘটে আসছে। শিওনিড উদ্ধা বর্ষণের 


উদ্ধা-পর্যবেক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি 


৩৫৭ 


গতিপথ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, সেগুলির 
সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় ধূমকেতুর গতিপথের সাদ 
রয়েছে, যদিও ধুমকেতু ও উদ্ধার মধ্যে যে কি 
সম্পর্ক, সেটা অনেক পরে জানা যাঁর়। 

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বিভির স্থানে উদ্ধা 
পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হয় ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাবে। এই বিষয়ে 
অগ্রণী ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ডেনিং, ইটাঁলীর সিয়।-' 
পেরিপি, আমেরিকার নিউটন এবং আরও 
অনেকে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উদ্ধা 
পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতির নুচন! হয়। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এল্কিন এবং রাশিয়ায় 
্ার্ণবার্গ স্বতস্ত্রভাবে ঘূর্ণায়মান সাটার পদ্ধতির 
সাহায্যে উদ্ধার কৌণিক বেগ নির্ণয় করেন। 

আলোকচিত্রের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধার 
সম্বন্ধে গবেষণা আরস্ত হয় ১৯৩৬ থুষ্টাবে হার্ভার্ড 
মানমন্দিরে-_এফ, হইপ.ল্-এর নেতৃত্বে। এই বিষয়ে 
মাফিন বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন। অবশ্ঠ এই সাফল্যের মূলে 
আধুনিকতম ক্যামেরার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। 
কেন না, যে সব উজ্জল উদ্ধা আস্তে আস্তে অন্জ্জল 
হয়ে যায় এবং যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব, 
ক্যামেরার সাহায্যে তাদের চিত্র গ্রহণ করা ঘায়। 
এই গবেষণা থেকে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ১২০ 
কিলোমিটার পর্যস্ত ঘনত্ব, তাপ প্রভৃতি সম্পর্কে 
অনেক খবর জান! গেছে। আরও জানা গেছে যে, 
এক দিকে যেমন খুব ঘন শক্ত উক্কাজাতীয় পদার্থ 
রয়েছে, সেই রকম খুব হাক্কা পদার্ঘও রয়েছে, যেগুলি 
উপরের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় 
তেঙ্গে যেতে পারে। গত ২৫ বছর ধরে গবেষণা- 
কারীদের আরেকটি উদ্দেশ্ঠ ছিল এই উক্কাগুলির 
প্রকৃত স্বরূপ. উদঘাটন করা। উন্তার আলোক 
বিশ্লেষণ থেকে তাদের গঠন সথর্ধে অনেক কিছু 
জানা সম্ভব। | 

১৯৩২ থৃষ্টাঝে ক্যানাডার মিলম্যান ও তার 
সইকর্মীরা ম্পেক্টোগ্রাফের সাহায্যে গবেষণা 


৩৫৮ 


চালান | চেকোক্ে(ভাকিয়ায়ও এই উপায়ে অনেক 
মূল্যবান তথ্যাদি জান! সম্ভব হয়েছে। 

উন্ধ! সন্বন্ধীয় গবেষণায় বঙগুলি পদ্ধতি বর্তমানে 
অন্থসরণ করা হয়, তাদের মধ্যে রেডার পদ্ধতির 
সাফল্যই সবচেয়ে বেশী। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের 
হে ও স্টার্ট উক্কা পর্যবেক্ষণের জন্তে প্রথম রেডার 
ব্যবহার করেন। পরে বুটিশ বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট, 
আপ ল্টন, রুশ বিজ্ঞানী কেচিক ও লেভিনও এই 
পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন । 

আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্বিক বর্ষে (১৯৫৭-৫৮) 
জ্যোতিধিদেরা কতকগুলি সমস্ত! সমাধানে সচ্চেষ্ট 
হুন| সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে, আয়নোক্ষিয়ারের 
উপর উক্কা-বর্ষণের ফলাফল কি? এই সময়ে পৃথিবী- 
ব্যাপী যে উক্কা বিষয়ক গবেষণা হয়, তাতে সোঁভিয়েট 
ইউনিয়ন ও ক্যানাডার প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু 
ঠিক তখনই সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার 
কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ফলে এই গবেষণার কাঁজ 
অনেক সহজ হয়ে পড়ে! কারণ এই সব কৃত্রিম 
উপগ্রহে বিশেষ ধরণের এমন সব যন্ত্র পাঠানো 
হয়েছিল, যাদের উপর উক্কার আঘাতের ফলাফল 
চিহ্নিত হয়ে থাকতো । এভাবে উক্কা সম্বন্ধীয় 
জ্যোতিবিজ্ঞানের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। 
এর ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন-_ 
জিওফিজিক্স, ওলডিও-ফিজিক্স প্রভৃতির বহু উন্নতি 
সাধিত হচ্ছে। 

উদ্ধা সম্বন্ধীয় আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রধান 
তিনটি সমস্তা হচ্ছে £ 

১। পৃথিবীর বাধুমণ্ডলে উচ্কা প্রবেশের ফলাফল 
কি? 

২। উক্ষাজাতীয় বস্তুর প্ররুত স্বরূপ কি? 


অর্থাং তাদের গতি কিরূপ, তারা কত উপরে, 


থাকে-ইত্যাদি। 

৩। সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠনে উক্কার 
অবদান কি? 

আমরা এখানে দ্বিতীয় সমস্যা সম্ক্ধে কিছু 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


আলোচন! করবো। বর্তমানে জ্যোতিবিজঞানের 
পর্যবেক্ষণে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; বথা-_ 

১। চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ; ২। আলোকচিত্র 
বিশ্লেষণ ;) ৩। বেতার পদ্ধতি। 

উনবিংশ শতার্বী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে প্রথম পদ্ধতিটি ছিল একমাত্র ভরসা । খালি 
চোঁখে ঘণ্টাখানেক নীল আকাশের:দিকে তাকিয়ে 
থাকলে গড়ে প্রায় দশটি করে উদ্কা চোখে পড়ে। 
তাঁদের গতিপথ অনুসন্ধান করে যদি পিছন দিকে 
বাড়ানো যায়, তবে দেখা বায় সেগুলি প্রায় একস্থানে 
এসে মিলেছে- অর্থাৎ এই সব উন্কাগুলি এক জায়গা 
থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মোটামুটি সমাস্তরাঁল- 
ভাবে চলছে (১নং চিত্র)। যে অঞ্চলগুলি থেকে এরা 
বেরিয়ে আসে, তাদের ব্যাস কয়েক ডিগ্রী এবং 
তাঁদের বলা হয় উন্কাবর্ষণের উৎ্পস-স্থল (80191)5 
০£ 170০6০০1 91,09/615) 

কিন্তু চাক্ষুষ পদ্ধতির অস্গুবিধা এই যে, এতে 
প্রচুর সময় ও শক্তি নষ্ট হয় এবং .ফলাফলও হয় 
ক্রটিপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে যে, আলোকচিত্রের 
সাহাঁষ্যে খুব ভালভাবে গবেষণ! চালানো যায়। 
ডবল ক্যামেরার সাহায্যে উদ্ধার বেগ ও উচ্চতা 
জানা বায়। কিন্ত তবুও এই পদ্ধতিতে ক্রটি আছে। 
সর্বাপেক্ষা অন্ুভূতিবিশিষ্ট প্লেট ও ফিল্ম নিলেও 
একটি মাত্র উদ্ধার ছবি তুলতে ৫* থেকে ১** ঘণ্টার 
'এক্সপোজার' দরকার হয়। অবশ্ত অবজেক্টিভ 
লেন্সের সামনে একটি প্রিজম্‌ বা! ডিজ্র্যাকৃসন গ্রেটিং 
বসিয়ে যে বর্ণালী পাওয়া বায়, তার সাহায্যে 
গুরুত্বপুর্ণ গবেষণা! চালানো সম্ভব। কিন্তু বর্তমান 
যুগে এসব ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র 
হচ্ছে--রেডার। 

আজকাল কুয়াসা বা মেখচ্ছন্ন আকাশে--এমন 
কি, দিনের বেলায় প্রচণ্ড হুর্যালোকেও উক্কা 
পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। খুব সাধারণ ধরণের 
য়েডার, যা ৪ থেকে ১২ তরঙজ-দৈরখেযর মধ্যে 
কাজ করে, তা দিয়েই উন্ধ! দেখা সম্ভব। রেডার 


ভুলাই, ১৯৬৩ ] 


থেকে প্রেরিত বেতারস্তরঙ্গ কোন দূরবর্তী বস্তুতে 
প্রতিফলিত হয়ে আসতে যত সময় লাগে, তাথেকে 
বস্তর দূরত্ব নির্ণযন করা যায়| কেন না, এ তরঙ্গের 
গতি (প্রতি সেকেণ্ডে ৩*,০*০ কি, মি.) আমাদের 
জানা আছে। রেডার যন্ত্রের যে অংশে প্রতিফলিত 
তরঙ্গকে ধর] হয়, তা টেলিভিসনের ক্যাথোড রশ্মি 
টিউবের অন্থরূপ। এই অংশের দ্বার প্রতিফলিত 


উদ্ধা-পর্যবেক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি 


ঢা 


৩৪৯ 


সরাসরি. লক্ষযবস্ত অর্থাৎ উদ্ধার দূরত্ব আনতে 
পারি। কিন্তু আকাশের কোথায় কখন হঠাৎ 
উদ্তা দেখ! যাবে, তা জান! না থাকায় আমাদের 
আগে থেকে রেডার সেই দিকে ঘুরিয়ে রাখা 
সম্ভব নয়। সে জন্তে রেডারের এরিয়েলকে 
উল্লম্ব অক্ষের চারদিকে আস্তে আন্তে ক্রমাগত 
ঘোরানে! হয়, যাতে সমস্ত আকাশকে পর্যবেক্ষণ 
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১নং চিত্র। 


তরঙ্গকে এক ঝাক ইলেকট্রনে রূপান্তরিত করা 
হয় এবং তার! রেডারের পর্দার উপর চিহ্ন 
একে দেয় । এই চিহ্নের অবস্থান দেখে বেতার- 
তরঙ্গ ফিরে আসতে কত সময় লেগেছে, তা জানা 
যায় ও দূরত্ব মাপা যায়। 

রেডারের বেতার-বার্তা প্রেরণের জন্তে এরিয়েল 
একটি মাত্র দিকেই সঙ্কেত পাঠায় এবং এই-সন্কেত 
ধদি কখনও দিকৃচ্যুত হয়, তবে তার তীব্রতা 
(11)6975105) দ্রুত কমে যায়। 

যদি ক্যাথোড রশ্মি টিউবের পর্দাকে 
কিলোমিটারে চিহ্নিত করা যায়, তবে আমর! 


করা সহজ হয়ে পড়ে। উদ্ধা রেডারের দৃষ্টের 
মধ্যে এসে পড়লেই একটি বেতার-প্রতিধ্বনির 
সথ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে সাধারণতঃ ৫ মিটার 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই বেতার পর্যবেক্ষণের পক্ষে স্ুবিধাঁজনক। 
এর দ্বারা .উন্ধার সংখ্যা, তাদের মধ্যে দূরত্ব ও 
উচ্চতা এবং উৎসম্থলের (29019196) সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

প্রথম দুটি সমশ্া যে সহজেই সমাধান কর! 
যায়, ত৷ বল! হয়েছে। কিন্তু রেডিয়্যাপ্টের অবস্থান 
নির্ণর করবার জন্তে যে পদ্ধতি ব্যবহার কর! হয়, 
তাতে ছুটি রেডারের প্রয়োজন। এদের 


৩৬৪ 


এরিক্সেল দুটিকে পরস্পরের লম্বভাবে রাখা হুয়। 
উদ্ধা থেকে প্রতিফলিত বেতার-সক্কেত উক্কার 
গতিপথের সঙ্গে লঙ্বতাবে আসে। সুতরাং এ 
উদ্ধার উৎস এমন একটি দিকে অবস্থিত, যা 
প্রত্যেক রেডারের মধ্যবর্তী রশ্মির দিক থেকে 
৯* ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। তাছাড়া উজ্জল 
উক্কাগুলির উৎস আর এক উপাষে বের কর! যাঁয়। 
মোটামুটি ৬* কিলোমিটার বাহুসমন্থিত একটি 
সমবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করে তার শীর্ষবিন্দুত্রয়ের 
উপর তিনটি রেডাঁর স্থাপন করা হয়। তারপর 
উক্কার পুচ্ছের উপর ছুটি বিন্দুর দূরত্ব মাপা হয়। 
এথেকে উন্কাটির গতিপথের দিক এবং উৎসের 
সন্ধান পাওয়া যায়। 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


আকাশের উচ্চস্তরে বাতাসের অস্তিত্ব, তার দিক 
ও গতি সন্ধে জানা গেছে। ট্্যাটোক্ষিগ্নারে ২ 
অবস্থিত বায়ুর ঘর্ষণে উষ্কার পুচ্ছের আন্দোলন 
হয়। ফলে পুচ্ছের অন্তর্ধানের সময্ব প্রতিফলিত 
বেতার-তরঙ্গের দ্য কমে যায় এবং যখন 
পুচ্ছ নিকটবতাঁ হয় তখন এঁ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে 
য|য়। এটাই তথাকথিত ডপ-লার এফেক্উ। বেতার 
তরঙগ-দৈর্ঘ্যের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমর 
দৃষ্টিপথের রেখায় উক্কাপুচ্ছের আন্দোলনের 
পরিবর্তন ঠিক করতে পারি। 

উষ্কা-পর্যবেক্ষণের আধুনিক উপায়গুলি সম্বন্ধে 
কিছু বলতে হুলে তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
লক্ষ্য রাখ! দরকার । কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞান ও পদার্থ- 
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২নং চিনত্র। 


রেডারের সাহাঁষ্যে উক্কার গতিবেগ নির্ণয় 
করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সব 
রেডাঁর ৮ থেকে ১ কি. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর 
কাজ করে, তাদের সাহায্যে উদ্কার পুচ্ছ থেকে 
লম্ঘভাবে প্রতিফলিত বেতার-বিকিরণের পার্বস্থিত 
প্রতিফলনও ধর! যায় । ফলে রেডারের পর্দার 
উপর সময়ের সঙ্গে উক্কার দূরত্বের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। ক্যাথোড রশ্মির টিউবের 
পর্দার সাহায্যে আমরা যে [7561:90110 ৯ 
বক্ররেখ! পাই, তা উদ্ধার গতিবেগের একটি 
নিদর্শন | ( ২নং চিত্র )। 

এছাঁড়। রেডার পদ্ধতির সাহায্যে অন্ত 
অনেক জটিল উপায়ে উদ! সম্বদ্ধে অনেক কিছু 
জানা গেছে। বর্তমানে এই বেতার-পদ্ধতিতে 


বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমন্তাগুলির সমাধান করতে 
হলে এই সব বিভিন্ন উপায় সমন্বয়ে কার্ষক্ষেত্রে 
প্রয়োগ কর! দরকার, যদিও তাঁর মধ্যে একটি 
পদ্ধতিকে মুখ্য এবং অন্তগুলিকে গৌণ হিসাবে 
ব্যবহার কর! প্রয়েজন। 


(১) বিশেষ ধরণের জ্যামিতিক ক্ষেত্র । 

(২) বায়ুমগ্ুলকে দুই ভাগে ভাগ করা 
হয়-_তাঁর উপরের ভাগকে বলা হয় ট্র্যাটোক্ষিয়ার 
এবং নীচের অংশকে বল! হপ্ন ট্রোপোক্ষিয়ার। যে 
রেখা এই ছুটি অঞ্চলকে ভাগ করে তাঁর নাম 
টোপোপজ.। বিষুবরেখার নিকট এর উচ্চতা 
১৪ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলের নিকট উচ্চতা 
৮ থেকে ১* কিলে।মিটার। 


উনিশ-শ' বাষটি সালের ফেন্সি পুরস্কার, 


ভ্রীকমলেশ মড়ুমদার 


১৯৬২ সালে “ফেমি পুরস্কার” ( পদার্থবিষ্ঠায় ) 
লাভ করেছেন মাকিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক এডওয়ার্ড 
টেলার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেরে পরমাণু-শক্তি 
কমিশন পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের এই পুরক্ক(রটি 
দিয়ে থাকেন। পরমাণু-শক্তির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ 
এবং উন্নয়ন বিষয়ে ধাঁর অবদান অসামান্ত কতিক্ের 
পরিচায়ক, তিনিই এই পুরস্কার লাভের যোগ্য । 
কমিশনের সাধারণ উপদেষ্টামগুলী প্রতি বছর 
যোগাতম ব্যক্তি নির্বাচন করে এই পুরস্ক(র বিতরণ 
করেন। অধ্যাপক টেলারকে মনোনীত করে কমিটি 
বলেছেন--ইনি বর্তমান জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক 
চিন্তাবিদ এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী । 
বিজ্ঞানে তার অবদান অপামান্ত । রসায়ন-বিজ্ঞান 
থেকে পদার্থ-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকৃনেলাঁজি 
থেকে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অংশ কোয়ান্টাম 
তত্ব পর্যস্ত সর্বত্র তাঁর অভুলনীয় মনীষার স্বাক্ষর 
বর্তমান । 

অধ্যাপক টেলারের জন্ম ১৯০৮ সালে_ বুডাপেষ্ট 
সহরে। কার্পক্রতে সুর হয় তার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পড়াশুনা, অথচ ১৯৩* সালে লাইপজিগ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডিগ্রি লাভ করেন। 
এখানে তিনি বিশ্ববিশ্রত পদার্থ-বিজ্ঞানী হাইসেন- 
বার্গের সংস্পর্শে অ(সেন। তার প্রভাবে টেলর যথেষ্ট 
প্রভাবান্িত হয়েছিলেন এবং সেই প্রভাব আজও 
বি্বমান। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর তিনি 
গটিংগেনে জে. ফ্র্যাক্কের ইনষ্টিটিউশনে যোগদান 
করেন। এখানে থাকবার সময় আকুষ্ট হন ভৌত 
রসায়নের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের কাজে। 
হিটলারের নাঁৎসী সরকার তাঁকে জার্মেনী ছাড়তে 
বাধ্য করলে তিনি প্রথমে লগ্ুনে উপস্থিত হুন 
এবং সেখাঁন থেকে চলে যান আমেরিকায় জর্জ 
ওয়াশিংটন বিশ্ববিস্তালয়ে। এই সময়ে তিনি 


পারমাণবিক পদার্থবিগ্ভকার দিকে অতিমাত্রায় 
আক্ষ্ট হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে 
শিকাগো এবং পরে লস্‌ আলামসে তিনি ইউরে- 
নিয়াম প্রে।জেক্ট নিয়ে কাজ করতে থাঁকেন। যুদ্ধের 
পরে লম্‌ আলামস, বার্কলে, লিভারমোঁর ইত্যাদি 
নান! স্থান ঘুরে বর্তমানে ক্যালিফেণিয়। বিশ্ব- 
বিষ্ালয়ের পদার্থবিগ্তা শাখার পৃর্ণাঙ্গ অধ্যাপকরূণে 
নিযুক্ত আছেন । 
_. বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রধানতঃ তিনটি শাখায় তার 
অবদান আছে-ভৌত রসাঁয়ন, প/রমাঁপবিক পদার্থ- 
বিদ্যা, এবং হৃষ্টিতত্ব। ভৌত রসায়ন তার প্রথম 
আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং এখন পর্যস্ত এই 
বিষয়ের চা তিনি ছাড়েন নি। তার প্রথম 
গবেষণা-পত্র “কোয়ান্টাম থিয়োরী অব দি 
হাইড্রোজেন মলিকিউলার আয়ন” বিজ্ঞান- 
জগতে এক অতুযুত্তম সংযোজন । 

কিছুদিন আগে কুসেল্স-এ এক আস্তর্জাতিক 
সম্মেলনে লাগ্ডাউ এবং টেলারের উদ্ভাবিত তত নিয়ে 
বিস্তৃত অ।লোচনার শুত্রপাত কর হয়। 

সংক্রমণগত গতি (ট্র্যানজিশগ্তাল মোন ) 
এবং অণুর কম্পমান গতির মধ্যে শক্তির বিনিময় 
অত্যন্ত মস্থর গতিতে হয়ে থাকে । এই মন্থরতার 
জন্তে শন্দ-পরিবাহী গ্যাস যখন পর্যায়ক্রমে সন্কুচিত 
হয় তখন শন্দ-তরঙ্গে যে তাপরবৃদ্ধি ঘটে, তা অণুর 
কম্পনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। তার 
ফলে শবের গতিবেগ বেড়ে ঘায়। শক্তি-বিনিময়ের 
ঈথগতি আর একটি বিষয়কে প্রবলভাবে প্রভাবিত 
করে। “চুম্বকীয় শ্বীতলতা পদ্ধতিতে” চৌস্বক শক্তি 
এবং সাধারণ সংক্রমণগত গতির মধ্যে এই বিনি- 
ময়ের কাঁজটি অতি মন্থর বেগসম্পর। এর ফলে 
চৌম্বক তাঁপ এবং পরমাণুর সাধারণ গতির জন্তে 
উদ্তৃত তাপমানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। 


৩৬৭ 


এই ছুটি তাপমাত্রা সমপর্ধায়ে আসতে কয়েক ঘণ্টা 
বা আরো বেশী, সময় লাগে। এই তথ্যটি টেলার 
সর্বপ্রথম উত্ত/বন করেন। 

পরমাণু"বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতিসাঁধনে ডাঃ 
টেলারের কৃতিত্ব অবিন্মরণীয়। হুইলার এবং হ্বাফ.- 
্রাডের সঙ্গে একত্রে কাজ করেও তিনি অসংখ্য 
উল্লেখযোগ্য উন্নতিবিধান করেন। টেলার তাঁর 
সহকমী্দের সঙ্গে একযোগে গবেষণার ফলে 
সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভারী নিউক্লিয়াস আল্ফা 
কণিক! দিয়ে তৈরী- সরাসরি কেন্দ্রক, প্রোটন এবং 
নিউট্রন দিয়ে গঠিত নয়। তিনি বললেন যে, এই 
মধ্যম বস্ত আলফা কণিক। একজোড়া প্রোটন 'আর 
একজোড়া নিউট্রন দিয়ে তৈরী । টেলাঁরের এই 
সিদ্ধান্তে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যে এক 
যুগাস্তর এনেছে, তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। টেলা- 
রের এই ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে জৈব অণুর 
গঠনের একটা নীতির বেশ সামঞ্জস্র দেখা যায়। 
জৈব অথুগুলি সাধারণতঃ পরমাণুর চেয়ে বড় 
বস্ত বা পরমাণুগুচ্ছের সাহায্যে গঠিত। উদাহরণ 
স্বরূপ-_মিথাইল, ফিনাইল ইত্যাদি নান! র্যাডি- 
ক্যালের নাম বলা যেতে পারে। তাছাড়া আরে 
অনেক সাদৃশ্ট বর্তমান । 

স্ষ্টিতত্ব সম্বদ্ধে ( কস্মোলোজি ) ডাঃ টেলারের 
অবদানের প্রকৃত মূল্যায়নের সময় এখনে! আসে নি। 
মৌলিক পদার্থ এবং মহাজাগতিক রশ্মির উত্তব 
সংক্রান্ত তার গবেষণালক তথ্য সম্পর্কে এখনো 
নান! সন্দেহ প্রকাশ কর! হচ্ছে। অথচ এই 
কৃষ্টিততু নিয়ে নানা কাজের জন্তেই তিনি 
সাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম কৃত্রিম 
উপায়ে উগ্র এবং নিযস্ত্রিত পর্যায়ের থার্মোনিউ- 
ক্রিক্লার রিয়্যাকশন স্থষ্টির'সম্ভাবনা প্রকাশ করেন। 
টেলারের আগে বিজ্ঞানীর! জানতেন যে, কেবল- 
মাত্র হুর্ধ এবং তারার মধ্যেই এই ধরণের 
বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তীব্র বেগসম্পর থার্মো- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


নিউক্রিপ়ার রিয়্যাকশনের আর এক নাম 
আমাদের খুবই পরিচিত-_তা হলো হাইড্রোজেন 
বোমা। যুদ্ধের সময় টেলারই প্রথম * এই 
জাতীয় বোমার সম্ভাব্যতার কথ! বলেছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, তখন ফিসন বা পরমাণু বোমারও 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। 

হাইড্রোজেন বোঁমাঁর প্রচণ্ড শক্তিকে কল্যাঁণকর 
কাজে প্রয়োগ করবার নানাবিধ পরিকল্পন] তারই 


হষ্টি। পোঁতাশ্রযর় এবং খোল তৈরী করবার 
কাজে এবং আরো অন্তান্ত কাজে এই শক্তি 
ব্যবহার করবার জন্তে তিনি যথেষ্ট আগ্রহী । 


থার্মোনিউক্লিয়ার রিয্ন্যাকশন থেকে শক্তি এবং 
বিদ্যুৎ তৈরী করবার পরিকল্পনা ধারা দিয়েছেন, 
তাদের মধ্যে টেলার অন্তম। আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্র বহু পরিশ্রমের ফলে এই দুরূহ কাজে সাফল্য 
অর্জন করেছেন। এর মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ 
করছে ডাঃ টেলারের উৎসাহ এবং অকুঞঠ সমর্থন। 

ডাঃ টেলার সঙ্গীতপ্রিয--ভালবাসেন কবিতা, 
লম্বা একটান! বেড়াতে আর টহ টে করে আমোদ 
করতে তার উৎসাহ অপরিসীম । যে কোন ধরণের 
হিংসা তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, হিটলারের 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সংবাদে তিনি নিদারুণ 
মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। 

হাঙ্গেরীর নাগরিকের! নাকি রসিক হয়, এমন 
একটা কথা চালু আছে সে দেশে- কথাট৷ 
অন্ততঃ ডাঃ টেলারের ক্ষেত্রে খুবই সত্য । তার 
থলিতে প্রচুর মজার গল্প থাকে আর নান! ধরণের 
রসিকতা করতে তার জুড়ি খুবই কম। কি রাজ- 
নৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক--সব রকম আলোচনাঁতেই 
তার আগ্রহ প্রচুর । তবে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা 
পেলে একেবারে ডুবে যাঁন, তাহলেও জেগে থাঁকে 
তার রসিক সত1। গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও 
সরস অথচ লাগসই উক্তি করতে ভোলেন না। 
এর ফলে অধিকাংশ সময়ে আলোঁচনা-যুদ্ধে তারই 


জয় হয়ে থাকে! 


পতঙ্গ-রাজ্যে অন্ুকৃতি 


রমেন ৫দবনাথ 


জীব-জগৎ এক বিরাট সংগ্রামের ক্ষেত্র। এই 
সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বেচে থাকতে হলে নানারকম উপায় 
অবলম্বন করতে হয়। তন্মধ্যে ছ্নবেশ ধারণ একটি 
প্রকৃষ্ট উপায়। এর সাহাঁষ্যে নিজের অস্তিত্ব গোপন 
বেধে শক্তর বিভ্রান্তি স্ষ্ঠি করে সহজেই আত্মরক্ষা 
করা যাষ। মানুষ ছাড়া অন্তান্ঠ প্রাণীদের ক্ষেত্রেও 
এই ছগ্নবেশ বা আত্মগোঁপনের কৌশল দেখতে 
পাওয়া যায়। দুর্বল, নিরীহ প্রাণী ভঙ্গক শক্রর 
হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্তে নিজের অস্তিত্ব 


ন্‌ রং [উ 
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তাকে আক্রমণ করে না। এই ছদ্নবেশের আড়ালে 
যে তারই প্রিপ়্ শিকারটি আত্মগোপন করে আছে 
_-তাসে বুঝতেই পারে না। এই ভাবে ভক্ষক 
শক্রদের বিভ্রান্ত করা হয়ে থাকে। আত্মরক্ষার 
জন্তে দুর্বল, ভক্ষ্য প্রাণী কর্তৃক অভক্ষ্য প্রাণীর 
আকৃতির অন্গকরণকেই বলা! হয় অনুকৃতি। 

এই অনুককতির বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন 
্রকৃতি-বিজ্ঞানী বেট্স, ১৮৬২ খষ্টাব্বে। তিনি 
আযামাজন উপত্যকায় সুদীর্ঘ ১১ বছর ভ্রমণ করেন। 


১নং চিত্র। 
পত্র সদৃশ প্রজাপতি 


গোপন - 


রেখে বিশ্বাদজনক: অভক্ষ্য প্রাণীর 
আফ্কতি, নকল" করে এবং এই ছগ্নবেশেই 
জীবন অতিবাহিত করে। ফলে, শক্র এই ছয়্বেশী 
প্রাণীকে অভ্ক্ষ্য গ্রাণী বলেই মনে করে এবং 


তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি প্রজাপতি 
(যেগুলি দেখতে কালো, -কছাকাঁর এবং তাঁদের 
শরীর থেকে বিশ্বাদজনক গন্ধ বের হগ্ন) পাখী 
বা অন্ান্ত প্রাণী কিছুতেই খেতে চায় না--সেগুলি 


৩৬৪ 
গু 


তাঁদের অভঙক্ষ্য। তারপর তিনি পরীক্ষা করে 
দেখলেন যে, এই কদাঁকাঁর প্রজাপতির সঙ্গে 
তাদেরই মত দেখতে .কিন্তু ভিন্ন গণ এবং প্রজাতির 
প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় । এই শেষোক্ত প্রজাপতিগুলি 
পাখীদের খুবই উপাদেয় খাগ্। কিন্তু যেহেতু এ 
প্রজাপতিগুলি কদকার, অভঙক্ষ্য প্রজাপতির 
আকুতি অন্ৃকরণ করেছে-_সেহেভু তারা তাদের 
ভক্ষক শত্রর আঞ্রমণ থেকে বেচে বায়। 
আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী এই অন্ুক্কতিকে 
বেটুসীয় অঙ্গঙ্কতি (996065192 1+110)15:9) বলা 
হয়ে থাকে । পরে মুলার ও পোণ্টন অন্কৃতি 
সম্পর্কে অনেক নতুন ৩ত্ আবিষ্ধার করেছেন। 


€ 





উ্বান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, +ম সংখ্যা 


কোন বস্তর অনুকরণ। এই ক্ষেত্রে পতঙ্গ যে 
পরিবেশে বাঁস করে, সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে তার আকৃতি এবং প্রকৃতি গঠন করে। 
সাধারণতঃ গাছের পাতা, রং এবং ডালপালাকেই 
পতঙ্গেরা অনুকরণ করে । এই অন্কৃতির কতকগুলি 
উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হলো £ 

(ক) পত্রসদদশ প্রজাপতির (1,686 800661- 
১)-_এই প্রজাপতির মধ্যেই অন্নক্কতির দৃষ্টাস্ত বেশী 
পাঁওযষ়। যাঁয়। এক রকম প্রজাপতি (8:8111778) 
আছে, যেগুলি গাছের মর! পাতার আকৃতি অন্করণ 
করে (১নং চিত্র)। এই প্রজাপতিকে উড়ন্ত অবস্থার 
খুবই গুন্দর দেখায়, কিন্তু গাছে বসবার পর 


তি 


২নং চিত্র। 
ডাঁল বা শাখাসদৃশ কীড়া 


অন্তান্ত প্রাণীদের তুলনায় কীট-পতঙ্গের মধ্যেই 
অনুরূতির ব্যাপারটা বেশী দেখা যায়। এস্থলে 
আমরা পত্গের অন্কৃতির বিষয় অ।লোচনা করবো । 

অন্ুকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-.. 
সেগুলি হলো-- 

(১) আাঁকৃতিক পগ্লিবেশে পতঙ্গ কর্তৃক 


তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না-_যেন যাছুমন্্ 
বলে সেগুলি অদৃশ্ঠ হয়ে যায়। তার কারণ হলো-_ 
তাদের ডানাগুলি হুবহু পাতার মত--পাঁতার ৰৌটা, 
মধ্যশিরা, শিরাশবিষ্ভাঁস এবং মর] পাতার রং-্-সব 
কিছুকেই প্রজাপতির পাখ! অনুকরণ করে। তাই 
প্রজাপতিষ্টি পাঁতার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 


এ 
বি মু 


ভুলাই, ১৯৬৩ ] 


(খ) প্রজাপতির সমগোত্রীয় এক রকম পতঙ্গ 
আছে (0602060:10 71০0৮), যাদের কীড়া 
(প্রজাপতির শৈশব অবস্থা) গাঁছের ডাল এবং 
রং অন্গকরণ করে। এই অন্কৃতি এতই উন্নত 
ধরণের যে, অতি সন্ধানী দৃষ্টিও গাছের ডাঁল থেকে 
কীড়ার পার্থক্য বুঝতে পারে ন1 ( ২নং চিত্র )। 

(গ) চলম্ত-পাঁতা (ডে/৪1118 1686)--এক 
রকমের পতঙ্গ (01)5111000) আছে যাদের ডান 
এবং শরীরের রং গাছের মত সবুজ ( ৩নং চিত্র )। 


৩৬৫ 


ব্যতীত এই পতঙ্গগুলিকে আর কিছুই ভাব! বার 
না। প্রায় সর্বক্ষণই তারা গাছের ডালপাঁলার 
মধ্যে নিশ্চলভাবে থাকে ( ৪নং চিত্র)। এমন কি 
ডিম পাঁড়বার সময়ও তাঁরা এই অবস্থায় থেকেই 
ডিম পাঁড়ে। 

(ও) এক ধরণের পতঙ্গ আছে, যাঁরা গাছের 
গায়ে বা পাতায় পাতায় লাফিয়ে বেড়ায় (166 
1১006: )- এই শ্রেণীর অন্তর্গত এক ধরণের 
পতঙ্গ ([00009018 ) দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া 





৩নং চিত্র। 


তাঁদের ডানাগুলিও দেখতে ঠিক পাতার মত-_- 
পাতার স্তায় এই ডানাঁতেও বৌটা, মধ্যশিরা, শিরা- 
বিস্তাস ইত্যাদি আছে। তাই এই পতঙ্গগুলি খন 
চলে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন আস্ত পাঁতাই 


&্্টে বেড়াচ্ছে । এজন্যে এই পতঙ্গগুলিকে 
চলস্ত-পাতা৷ বল! হয়ে থাকে । 
(ঘ) কাঠি-পোঁকা (50০5 [086০৮ )--এই 


পতঙ্গগুলি গাছের ডালপালাকে অনুকরণ করে। 
এদের অঙন্গ-্প্রত্যঙ্গ সরু এবং লম্বা ধরণের। 
এদের অন্ুকতি এতই নিখুঁত যে, গাছের ডাল 


চলস্ত-পাতা 


যার়। এর! যখন গাঁছের উপর বসে, তখন 
তাদের পিঠের দিকট| সুচালো আকার ধারণ 
করে এবং দূর থেকে এদের তীক্ষ কাঁটার মত দেখায় 
(€নং চিত্র)। তাই যে গাছে এই পতঙ্গগুলি 
থাকে, সেই গাছে পাখী বা অন্ঠান্ত ভক্ষক প্রাণী 
কাটার ভয়ে বসে না, অথচ এই কাটা-সম্শ 
পোকাঁগুলিই তাদের প্রিক্ন খাস্ত। 

২। দ্বিতীয় প্রকারের অন্কৃতি হলো, নিরীহ 
ভক্ষ্য পতঙ্গ কর্তৃক অতক্ষ্য পতঙ্গের অন্থকরণ 


(5605910 2/11701075)| একে বেট্‌সীয় অন্ভরূতিও 


৩৬৬ ঙ 
বল! যেতে পরে ।' যে পতঙ্গকে অন্থকরণ এর! করে 
তাকে আদর্শ বল! হন এবং অন্ুকরণকারী পতঙ্গকে 
বল! হয় অন্থকারক ( 0:01001০ )| আদর্শ পতঙ্গকে 
সব সময়ই কদাকার, বিস্বাদ এবং অভঙ্ষ্য 
হতে হবে। বোলতা, মৌমাছি, ভ্রমর, পিঁপড়ে 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, 1ম সংখ্যা 


এ প্রজ।পতির ডানায় ধে আশ থাকে তাঁও পড়ে 
যায় এবং মৌমাছির ডাঁনাঁর মত পরিষ্কার হয়ে যায়।' 
তাই মৌম।ছির ছপ্নবেশ ধারণ করে? তক্ষক শক্রকে 
বিভ্রান্ত করে। এই প্রজাপতিগুলি মৌমাছির সঙ্গে 
মধু আহরণ করে বেড়ায়। কতকগুলি মাছি 





৪নং চিত্র। 


ইত্যাদিকে পতঙ্গভূক প্রাণীরা খেতে চায় না। 
তাই বেশীর তাগ নিরীহ তক্ষ্য পতঙ্গ এগ্পের 
আদর্শ 'করে এদের দেহাক্কিতি নকল করে। 
কতকগুলি প্রজাপতি কালো ভ্রময়গনর অনুকরণ 
করে. মৌষাছিয় যত তাদের ডানার রংও কালো । 


কাঠিসদৃশ পতঙ্গ । 


বোলতাঁর আরুতি অশ্ুকরণ করে-এমন কি, 
বোলতার হলকেও। কতকগুলি পি'পড়েও আদর্শ- 
রূপে ব্যবন্থত হয়। বুঁটিশ গারনাতে একরকম 
পি'পড়ে আছে, যেগুলি চলবার সময় তাঁদের পিঠে 
একটি পাতা বয়ে নিয়ে ঘায়। অনেক সময় এই 


ভূলাই,.১৯৬৩] .. 


পি'পড়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয় পোকা! দেখা! যাঁর--যারা 
শক্রকে ধা! দেবার জন্যে এই পি'পড়েকে অনুকরণ 
করে। এই অন্কাঁরীদের পিঠে সত্যিকারের পত 
নেই--কিস্ত শরীরের অংশকেই পাতার মত করে 
নেব (৬নং চিত্র)। 


৩! তৃতীয় প্রকারের অনুকৃতি হলো, শুধু স্ত্রী 
বা পুরুষ পতঙ্গ কর্তৃক আদর্শ পতঙ্গের অনুকরণ 
করা (501881516 00100159 )। এর সাধারণ 
উদাহরণ হলো আফ্রিকার ডেনিয়াস প্রজাপতি । 
এই গণতূক্ত তিনটি প্রজাতি আঁছে--সবগুলিই 


পতঙজ-্যাজ্যে অনুকৃতি 





ট 


৫নং চিত্র। কাটাসদৃশ পতঙ্গ । 


৬৭ 


পতঙতৃক প্রাণীদের. অভক্ষ্য। এই তিনটি প্রজাতির 
প্রজাপতিকেই অন্থকরণ করে ভিন্ন জাতির তক্ষ্য 
সত্রী-প্রজাপতি (6811109 ০67268 )। পুরুষ 
প্রজাপতিগুলি কোন রকম অনুকরণ করে না। 
এই ধরণের অঙ্টকৃতি খুবই সীমাবদ্ধ । 


ঢা 
11111 
1 





তিন প্রকারের অনুকৃতি উদাহরণসহছ উপরে 
বধিত হলো । কি করে এই অন্ুক্কতির উৎপত্তি হলে 
--সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে সর্বাপেক্ষা 
গ্রহণীঘব হলে! ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
মতবাদ--প্রাকৃত্বিক নির্বাচনের ফলেই অন্কৃতির 


৩৬৮ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


উদ্ভব হয়েছে। শক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার আর তাদেরই গোত্রীয় বে সব পতঙ্গ এই 
জন্তে পতঙ্গ গাছের ডাল, পাতা! ইত্যাদির অনুকরণ অন্থকরণ করতে পারে না, তারা শক্ত কর্তৃক বিনষ্ট 


করতে সুরু করে, ভক্ষ্য পতঙ্গ অভঙ্ষ্য আদর্শ হয়ে যায়। 





এই ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 





৬নং চিত্র। 


ক-পি'পড়ে 


পতঙ্গের অনুকরণ করে এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তনের 
নিষ্বমান্থযাক্ী তারা জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করে 


খ--পি'পুড়ের আকৃতি অন্থকরণকারী পতঙ্ 


ফলেই উন্নত ধরণের পুর্ণাঙ্গ অন্রুতির উদ্ভব 
হয়। 


ফারমেন্টেশন 
শ্রীশিবনারায়ণ ভট্টাচার্য 


বাসি ছুধ দিন দুই রেখে দিলে যেমন টকে যায়, 
তেমনি জলঢাঁল৷! ভাত বাসি হলে পাস্তা হয়, 
মিষ্ট রস-_যেমন খেন্দুর রস, তাল রস ইত্যাদি 
বাতাসে অনেকক্ষণ রেখে দিলে গেঁজে যায়। এর 
ফলে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন রসট। 
ফুটছে। তাই এই প্রক্রিয়াকে গেঁজে বাওয়া বা 
ফারমেন্টেশন বলে। থুব প্রাচীনকাল থেকেই এই 
প্রক্রিয়া জানা ছিল, কারণ তখন থেকেই এই প্রক্রিয়া 
বহু মানুষের নেশার খোরাক ভুগিয়েছে। গেঁজে 
যাওয়ার ফলে চিনি জাতীয় পদার্থগুলি আলকোঁহল 
ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই 
আযাঁলকোহুলই নেশার কারণ। কিন্তু কি ভাবে এই 
চিনি জাতীয় পদার্থ গুলি (প্রধানত্ঃ গ্রকোজ) 
আ্যালকোছলে পরিণত হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের 
বর্তমান জ্ঞান খুব সম্প্রতিই হয়েছে। 


লিবিগের ধারণা ছিল যে, মিষ্ট রস ইত্যাদির 
নাইট্রোজেন সমন্বিত উপাদানগুলি বাঁতাঁসের অক্ি- 
জেনের সংস্পর্শে অস্থায়ী হয়ে পড়ে এবং তাঁদের 
এই অস্থারিত্ব চিনির অণুগুলিতে সঞ্চারিত করে। 
ফলে অস্থায়ী চিনির অণুগুলি ভেঙ্গে আঁলকোহল ও 
কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হুয়। 

এই ধারণ! পাস্তরের পরীক্ষার ফলে মিথ্যা 
প্রমাণিত হয়| ১৮৭৫ সালে তিনি দেখালেন যে, 
অক্সিজেনের সম্পুর্ণ অনুপস্থিতিতে ফারমেন্টেশন হতে 
পারে। আঁবার ছুধ গেঁজে যাওয়ার কারণ নিধ্ণারণ 
করতে গিয়ে দেখলেন যে, এই ফারমেন্টেশন 
কতকগুলি জীবাণুর উপস্থিতিতেই ঘটে । যাতে এই 
সব জীবাণু প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্তে 
সাবধানতা অবলম্বন করলেই আর দুধ টকে যায় 
না1। অন্গরূপভাবে চিনি জাতীয় পদার্থের ফারমেন্টে- 
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শনের ক্ষেত্রেও তিনি দেখলেন যে, ইষ্ট নামক 
জীবাণুই এর জন্তে দায়ী । সুতরাং তিনি মত প্রকাশ 
করলেন যে, ফারমেন্টেশন জীবনের সঙ্গে জড়িত 
কোন না কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। 

কিন্তু এই ধারণ।ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো । 
১৮৯৭ সালে বুকনার আবিষ্কার করলেন যে, 
জীবিত ঈষ্টকোষের বদলে ঈষ্ট-কোধ-নিঃস্থত রস 
দিয়েও ফারমেন্টেশন ঘটানো সম্ভব; স্থতরাঁং 
ফাঁরমেন্টেশনে জীবনের কোন হাত থাঁকা সম্ভব নয়। 
আবার এই ইষ্ট-রসকে উত্তপ্ত করলে তার আর 
ফারমেন্টেশনের ক্ষমত! থাকে পা। সুতরাং উষ্ট- 
রসের মধ্যে নিশ্চয়ই এক বা একাধিক জৈব অনুঘটক 
থাকা স্বাভাবিক-যারা আসলে গ্কোজকে 
আলকোহলে পরিণত করে। 

এই সন্বদ্ধে পরবর্তী উন্নতি ঘটে ১৯০৫ সালে 
হার্ডেন ও ইয়াং-এর গবেষণার ফলে। তার! দেখলেন 
যে, সগ্নিঃস্থত ঈষ্ট-রস গ্ুকোজ দ্রবণে দিলেই সঙ্গে 
সঙ্গে ফারমেন্টেশন আরম্ভ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
ত৷ থেমে যায়। তখন যদি কিছু অজৈব ফস্ফরাস 
দেওয়া হয়, তঘে আবার ফারমেন্টেশন আরম্ভ হয়। 
কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফস্ফরাঁস ফুরিয়ে গেলে 
আবার ফারমেন্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। এই অজৈব 
ফস্ফরাসের অধৃশ্ত হয়ে যাওয়া থেকেই বোঝা 
যায় যে, নিশ্চয়ই তা! গ্রকোজের সঙ্গে সন্মিলিত 
হয়েকোন না কোন ফস্‌্ফেট লবণ তৈরী করে। 
ফলে এই লবণ পৃথক করবার চেষ্টা চলে। অচিরেই 
ফ্রুকূটোজ ডাইফস্ফেট এবং পরে গ্ুকোজ 
ফসফেট ও ফ্রুকূটোজ ফম্‌ফেট পৃথক করা সম্ভব 
হলো! । এগুলির মধ্যে তিনটিই গ্লুকোজের মত 
ফারমেন্টেশনে সক্ষম; অর্থাৎ ইষ্ট-্রসের - সঙ্গে 
সংযোগ করলে সেগুলি আলকোহলে পরিণত হয়। 
অতএব গ্ুকোজ সরাসরি একেবারে আযলকোহুলে 
পরিণত হয় না। পরস্ত ধীরে ধীরে কতকগুলি 
মাধ্যমিক অস্থায়ী পদার্থের মারফৎ আলকোহলে 
পরিণত হুয়। অস্থায়ী মাধ্যমিকগুলির মধ্যে এই 
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তিনটি ফসফেট লবণ প্রাথমিক। এদের প্রক্কৃতি 
দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, গ্কোজ প্রথমে 
গুকোজ ফসফেট, তারপর এই গুকোজ ফসফেট 
ফূকূটোজ ফদ্‌্ফেটে এবং পরিশেষে সেটি ফ্ুকূটোজ 
ডাইফম্‌ফেটে পরিণত হয়। 

ফ্রুকূটোজ ডাইফস্‌ফেটকে অথব! গুকোজকে 
অতঃপর যদি ষ্ট-রস ও কিছু আয়ডে-আয।সিটেটের 
সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে অল্প পরিমাণ ৩-ফম্ফো- 
গ্িসারেলডিহাইড পৃথক করা সম্ভব হয়। 
এটিকে আবার আরও ভাল করে পরীক্ষা! করে. 
দেখা গেল যে, এর সঙ্গে ডাইহাইড্রক্সি আসিটোন 
ফদ্‌ফেট মেশানো আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই ফ্র,কূটোজ 
ড|ইফম্ফেট ভেঙ্গে গিয়ে এই দুটি পদার্থে পরিণত 
হয়। 

আবার ফ্রুকূটোজ ডাইফম্‌ফেট কিন্বা গ্লিসারেল- 
ডিহাইড ফস্‌ফেটকে ঈষ্ট-রস ও ফ্লের।ইডের সঙ্গে 
মেশালে দেখা যাবে যে, ২টি ফস্ফোগ্সিসারিক 
আসিড পৃথক কর! যাচ্ছে। এদের মধ্যে একটিতে 
ফস্ফরাস আছে আসিড থেকে ৩নং কার্বন 
পরমাণুতে, অপরটিতে ২নং পরমাণুতে | সুতরাং 
প্রথমটিই ৩-ফসফোগ্নিসারেলডিহাইড থেকে প্রথমে 
হয়, আর দ্বিতীয়টি পরে হয়। এগুলি কিন্তু 
গ্লিসারেলডিহাইডের রূপাস্তর। স্থুতরাং পরবর্তী 
ধাঁপগুলিতে ডাইহাহড্রক্সি আসিটোন ফম্‌ফেট 
কোন বৃপাস্তর লাভ করে না। তবে দেখা গেছে 
যে, এটি নষ্ট হয় না, একটি বিশেষ জৈব 
অন্থুঘটক ফম্ফোট্রাইওজ আইসোমের্যাজ-এর দ্বার! 
ক্রমে ক্রমে গ্রিসারেলডিহাইড ফম্‌ফেটে পরিণত 
হয়। 

এই ফস্ফোগ্রিসারিক আযাসিডের পরবর্তী 
রূপাস্তর ধরা যাবে যদি আবার উষ্ট-রসের সঙ্গে 
একে মিশিয়ে সেই মিশ্রণে ফ্লোরাইড দেওয়া যায়। 
ফ্লোরাইড না দিলে যথারীতি ফারমেন্টেশন হতো, 
কিন্তু ফ্রোরাইড দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফারমেন্টেশন 
বন্ধ হয়ে যাবে এবং মিশ্রণ থেকে ফম্ফো-একল 
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পাইরুভেট নামে একটি নতুন পদার্থ পাওয়া যাবে। 
একই ফল হবে যদি ফস্ফোগ্নিসারিক আযাসিডটিকে 
সরাসরি ডায়ালাইজ ড. ঈষ্ট-রসের সঙ্গে মেশানো 
হয়। কিন্তু এর সঙ্গে &0 দিলে পাইরুভিক 
আযাসিড পাওয়া যাবে । স্থৃতর।ং ফম্ফোগ্নিসারিক 
আযাসিড প্রথমে ফম্‌্ফে।-এক্সল পাইরুভেট ও পরে 
পাইরুভিক আসিডে পরিণত হয়| পাইরুভিক 
আয।সিড তারপর আ্যাসিট্যাঁলডিহাইডে পরিণত হয়| 
তাঁর প্রমাঁণ--পাইরুভিক আযাদিড ও ঈষ্ট-রসের 
মিশ্রণে বাইসালফ|ইট দিলে তা আাসিট্য।লডি- 
তাইডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কঠিন পদার্থরূপে পৃথক 
হয়ে পড়ে। এই আসিট্যালডিহাইডই সর্বশেষে 
ম্যালকোহলে পরিণত হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিস্তৃত ও জটিল প্রক্রিয্ন[টির 
সার্থকত| কি? অর্থাৎ গ্ুকোঁজ সরাসরি আযাঁল- 
কোহল ও কার্ধন ডাইঅক্সাইডে পরিণত না হয়ে এই 
জটিল পন্থা অবলম্বন করছে কেন? বলা বাঁভল্য 
এই ফারমেন্টেশন বিশেষ বিশেষ জীবাণুর রাই 
সর্বদা সঙ্ঘটিত হয়। স্বৃতরাং বুঝতে হবে, এটি 
নিশ্চন্নই এই সকল জীবাণুর কোন এক সমস্তার 
সঙ্গে জড়িত। এই সমস্থ হচ্ছে_-শক্তি। জীবাণু- 
গুলির বংশবৃদ্ধির জন্তে প্রয়োজন তাদের দৈহিক 
উপাদানের স্ষ্টি। এই ৃষ্টি হয় খাগ্কণাগুলির 
রাসায়নিক সংযোগে, বিভিন্ন অনুঘটকের সাহায্যে । 
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আর এর জন্তে চাই প্রচুর শক্তি। কারণ যে কোন 
রাসায়ানিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্তে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন । তেমনি কোন একটি 
বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের গঠনের মধ্যে কিছু 
পরিমাণ শক্তি বাধা থাঁকে বল! যায়। এই গঠনের 
পরিবর্তন হলে এই বাঁধা শক্তির পরিমাণও কম-বেশী 
হয়। পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যটির বাঁধ! শক্তি 
যদি কম হয়, তবে এই পরিবর্ভনের ফলে প্রথমোক্ত 
দ্রবাটির বাঁধা শক্তি কিছুটা ছাড়া পায়। যেমন 
গ্রকোজের আলকোহলে পরিণতির ফলে 
প্নরকোজের অণু প্রতি ৫০*** ক্যালরি তাপ ছাড়া 
পায়। এই শক্তিকে জীবাণুগুলি তাদের দৈহিক 
উপাদ|ন সৃষ্টির কাজে লাঁগায়। তবে ছাড়। পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই শক্তিকে কাজে লাগানে। যায় 
ন|। তাই সাধারণতঃ 7 (06150581706 
00101)03010966) এই শক্তিসমৃদ্ধ ফস্‌ফেট লবণ 
সৃষ্টির মাধ্যমে এই শক্তি সংরক্ষণ করা হয়। 
সাধারণতঃ একটি 4১1 হৃষ্টির জন্টোে ১০১*০* 
ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হয় এবং একটি গুকোজ 
অণুর ফারমেন্টেশনের ফলে সাধারণতঃ ছুটি &১7৮-র 
হষ্টি হয়; অর্থাৎ ফাঁরমেন্টেশনের ফলে ছাড়া 
পাঁওয়। শক্তির প্রায় শতকরা ৪* ভাগ এই 
জীবাণুগুলি কাঁজে লাগায় এবং এটাই ফারমেন্টে- 
শএনের সার্থকতা । 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


“লেসার' আলোকরশ্ির সাহায্যে টেলি- 
ভিশন চিত্র প্রেরণে বিজ্ঞানীদের 
অভিনব সাফল্য 

টোরে্স (ক্যালিফোণিয়া )_-“লেসার' নামে 
পরিচিত অতি তীত্র এবং শুক্ম আলোকরশ্মির 
সাহায্যে টেলিভিশনের চিত্রা্দি প্রেরণের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে “নর্থ আমেরিকান এভিয়েশন কোম্পানীর” 
একদল বিজ্ঞানী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে- 
ছিলেন, . তাহা সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে বলিয়া জান 
গিয়াছে। 

বর্তমানে ম|ইক্রোওয়েতের মাধ্যমে টেলি- 
ভিশনের চিত্রার্দি প্রেরণ করা হইয়া! থাকে। কিন্ত 
“লেসার' আলোঁকরশ্ির শক্তির তুলনায় মাইক্রো- 
ওয়েতের শক্তি অতি তুচ্ছ। আটলাট্টিক সমুদ্রের 
ওলা দিয়া যে “কেবল” পাতা হইয়াছে, তাহার 
সাহায্যে টেলিভিশনের একটি মাত্র চ্যানেল বা 
গতায়াতের পথ করাও সম্ভব নয়। আমেরিকার 
টেলস্টার উপগ্রহটি এরূপ একটি মাত্র পথ করিবার 
ক্ষমতা রাখে । কিন্তু লেসার আলোঁকরশ্সির একটি 
মাত্র নুঙ্মু ধার এক কোটি টেলিভিশন চ্যানেল সৃষ্টি 
করিতে পারে । লেসার আলোকরশ্রির গবেষণাক়্ 
এই অসাধারণ সাফল্য হইতে ভবিষ্যতে ভপৃষ্ঠে এবং 
মহাশূন্তপথে যোগাযোগ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিপুণ 
সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইয়্াছে। কল্পনাতীত দুরহব 
অতিক্রম করিবার ক্ষমতা থাকায় এই লেসার 
আলোকরশ্মিকে মহাশৃন্তে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহ- 
গুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাঁজে লাগানো 
যাইবে। 

এখানকার বিজ্ঞানীদলের আবিষ্কৃত পঞ্থাটি 
সংক্ষেপে এইবপ--হিলিয়াম ও নিয়ন গ্যাসের 
সাহায্যে প্রথমে লেসার আলোকের একটি হুক্্ 


রশ্রি সৃষ্টি করা হয়। এই রশ্রির মাধ্যমে টেলিভিশন 
সিগন্তাল পাঠানো হয় এবং অপর একটি পদ্ধতির 
সাহায্যে এ সিগন্তালগুলির রূপান্তর ঘটানো হয়। 
রূপান্তরিত সিগন্তালগুলিকে অতঃপর টেলিভিশনের 
চিত্ররূপ দাঁন করা হয়। 


আয়নমণ্ডল সম্পর্কে নতুন তথ্য 


ওয়াশিংটন-_বুটিশ উপগ্রহ এরিক্পেলে এবং 
ক্যানাডিয়ান উপগ্রহ আযাদুয়েট আয়নমগুল সম্পর্কে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছে। 
বৈছ্যুতিক প্রবাহে পূর্ণ এই আয্ননমগ্ডল আবহু- 
মণ্ডলেরই অংশ। পৃথিবীর এক বেতাঁরকেন্্ 
থেকে দুরবর্তা কোন কেন্ত্রে সঙ্কেত পাঠাবার সমন 
আয্বনমণ্ডলে তা প্রতিহত করে কোঁণাকুণি পথে 
পাঠানো হয়। আবহমগ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত করা 
এবং কোঁন কোন ক্ষেত্রে বেতার সঙ্কেত বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবার ব্যাপারে ভ্যান আযালেন বলয্বের যে তৃমিকা 
রয্বেছে, এই উপগ্রহ দুটি সে সম্পর্কে প্রথম প্রামাণিক 
তথ্য সংগ্রহ করেছে । এর আগে মনে করা হতো, 
হুর্য থেকে তেজ বিকিরণের ফলেই এসব ঘটে 
থাকে। 

গত ১৩ই মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান 
ও মহাঁকাশ সংস্থার গডার্ড ম্পেস ফ্লাইট সেষ্টারে 
উপগ্রহ সম্পর্কে এক আলোচন! সভায় বিজ্ঞানীরা 
উল্লিখিত তথ্য প্রকাঁশ করেছেন। 

এরিয়েল মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬২ সালের 
২৬শে এপ্রিল। এটিই আস্তর্জাতিক সহযোগিতা 
হিসাবে মহাশুন্তে প্রেরিত প্রথম উপগ্রহ । এতে 
আয়নমণ্ডলের নিন্নভাগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের 
উপযুক্ত করে বন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করেছেন বৃটিশ 
বিজ্ঞানীরা । আযালুয়েট উপগ্রহটি তৈরী করেছেন 


৩৭২ 


ক্যানাডার বিজ্ঞানীরা। উপরিভাগ থেকে আয়ন- 
মণ্ডল পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্তে ১৯৬২ 
সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই উপগ্রহ মহাকাশে 
উৎক্ষিপ্ত হয়। 


আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনকারী উপগ্রহ 


আবহাওয়ার পুর্বাভাস জ্ঞাপন এবং সমুদ্রে 
জাহাজ চলাচলের সাহাধ্য করবার জন্তে নতুন 
পর্যায়ের আবহাওয়া নির্ণায়ক কৃত্রিম উপগ্রহ 
চালু করবার প্রশ্নটি জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও 
মহাকাশ সংস্থা (যুক্তরাষ্ট্র) বিবেচনা করছেন। . 

পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে এই সব কৃত্রিম উপগ্রহ 
সমুদ্রে ভাসমান বৈজ্ঞ/নিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত বয়া 
এবং দুর্গম অঞ্চলে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা 
সমন্বিত আবহাওয়া-কেন্ত্র থেকে তথ্য।ি সংগ্রহ 
করবে । পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে এ উপগ্রহ তার 
সংগৃহীত তথ্যগুলি পৃথিবীর গ্রাহক-কেন্ত্রের নিকট 
প্রেরণ করবে। আবহাওয়ার পৃর্বাভাস জানবার 
জন্তে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের নিকট এ কেন্ত্র 
থেকে আবহাওয়ার তথ্য।দি প্রেরণ করা হবে। 

টাইরোস উপগ্রহের সাফল্য থেকে জাতীয় 
বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা (স্তাসা ) 
এই জাতীয় উপগ্রহ চালু করবার কথা 
বিবেচনা করছেন। প্রথম টাইরোস মহাঁকাঁশে 
উৎক্ষিপ্ত হবার পর আড়াই মাস চালু ছিল এবং 
এঁ সময়ের মধ্যে আবহাঁওয়! সম্পকিত ২৩ হাঁজার 
ছবি বেতারে প্রেরণ করে। ৩নং টাইরোস ১৯৬১ 
সালের জুলাই মাসে মহাকাশে প্রেরিত হয় এবং 
আটলাট্টিক মহাসাগরে ৫৫টি ও প্রশান্ত মহাসাগরে 
১২টি ঝড়ের উৎ্পত্তি-স্থল নির্ণয় করে। তাঁর এক 
ব্ছর পরে ৫নং টাইরোস মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


এবং গত ডিসেম্বর মাঁসে বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের 
উৎপত্তির পূর্বাভাস জ্ঞাপন করে। কলকাতার 
আবহাওয়া অফিসের কর্মচারীগণ এই ঝড়ের যে 
পূর্বাভাস পেয়েছিলেন, তাদের সেই আশঙ্কা ৫নং 
টাইরোঁস থেকে প্রাপ্ত সংবাদের সঙ্গে মিলে যায় 
এবং সত্যে পরিণত হয় । 

স্যাসা কর্তৃপক্ষ বলেছেন, নতুন ধরণের উপগ্রহ 
থেকে আঁবহাঁওয়া সম্পকিত সংবাঁদাদি প্রাপ্তির 
ফলে সমুদ্রের আবহাওয়া সম্পর্কে লোকের জ্ঞান 
আরও বাঁড়বে। এর ফলে ঝড় এড়িয়ে জাহাজ 
চালাবার সতর্কবাণী আরও ভালভাবে প্রচার কর! 
এবং ঝড়ের দরুণ জাহাজের ক্ষতি হাঁস করা সম্ভব 
হবে। সমুদ্রের কোথাও বরফের পাহাড় থাঁকলে 
তাও এই উপগ্রহের সহায়তায় জান! সম্ভব হবে | 

সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গায় যে সব বয় রাখা 
হবে, সেগুলিতে সমুদ্র ও বায়ুর তাঁপ সংগ্রহ করা, 
ঢেউয়ের উচ্চত৷ এবং সমুদ্রের গভীরতা নিরূপণের 
জন্ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি থাঁকবে। অতিশয় ছুর্গম 
অঞ্চলে যে সব আবহাওয়া-কেন্দ্র থাকবে, সে- 
গুলিতেও তাপ পরিমাপ, বাঁযুযগ্ুলের চাঁপ, 
বাতাসের গতি প্রভৃতি নিরূপণের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা 
কর! হবে। 

ভৃপৃষ্ঠের আবহাওয়া সম্পকিত 
সংগ্রহের জন্তে যেমন কেন্দ্র থাকবে, তেমনি 
সমুদ্রের উপর ঝুলস্ত অবস্থায় বেলুন এবং 
জাহাজের সাহায্যে সমুদ্র সম্পকিত তথ্যাদি 
সংগ্রহ করা হবে। 

পৃথিবীর শতকরা ৮* ভাগ জল; কাঁজেই 
নতুন পর্যায়ের কৃত্রিম . উপগ্রহের সহায়তায় 
আবহাওয়া সম্পকিত সংবাদাদি আরও ভাল- 
ভাবে পুরবেই জান! সম্ভব হবে। 


তথ্যাদি 








পান্থ-পাদপ 


এই গাছের পাতার গোড়ার দিকের ড'াটাগুলি অনেকটা কাপ এবং সেগুলি জলপূর্ণ থাকে । প|তার 
ডট! কাটলেই প্রচুর জল নির্গত তয় । মাডাগাস্কারে এ গাছ দেখা যায়। অবণ্ত অমাদের দেশেও 
কোন কোন জায়গায় এই গছ রোপণ করা হয়েছে । 


জীবাথুর কথা 


জীবাণু পৃথিবীর অতি প্রাটীন অধিবাপী। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের শক্তি 
অসাধারণ। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, জীবিত ও মৃত শরীরে--দর্বত্রই এদের সন্ধান 
পাওয়। যাঁয়। এদের মধ্যে অনেকেই অক্সিজেনের অভাবেও বেঁচে থাকতে পারে। 
খালি চোখে এদের দেখা যায় না, কিন্তু মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের ক্রিয়াকলাপ দেখা 
যেতে পারে। 

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক আযণ্টন ডি, বেরী (১৮৩১-১৮৮৮) ছত্রাক থেকে 
সর্বপ্রথম জীবাণু পুথক করতে সক্ষম হন। এর! এককোষী প্রাণী--আকারে এক 
মিলিমিটারের এক শত ভাগের একভাগেরও কম। .এই এককোষী প্রাণীগুলি গোল, 
লম্বা, পটাচানে। ইতাদি নানা রকমের হতে পারে । অনেক-সময় কয়েকটি কোষ একত্রিত 
হয়ে সুক্ষ তন্তর আকার ধারণ করে। প্রত্যেকটি কোষের নির্দিষ্ট দেয়াল থাকে। 
সাধারণতঃ এদের প্রোটোপ্লাঞ্জ ম বা জৈবপন্ক রং-বিহীন ও সমজাতীয় হয়, যদিও নান! 
রকমের রঞ্জক পদার্থ থাকতে পারে । প্রকূত অর্থে এদের নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে । 
এককোধী জীবাণুগুলিকে নিয়োক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে £ 

১। ব্যাসিলি-_-এর! দেখতে সরু কাঠির মত-_যেমন, ব্যাপিলাস টিটানি। 

২। কক্সি--এদের আকার গোল-_েমন, ট্্রেপটোককাস। 

৩। স্পাইরিলা--এদের আকার স্ক্রুর মত পা্ণাচানো--যেমন, স্পাইরিলাম। 

৪। কমা-__-এর! দেখতে কমার মত--যেমন, ভাইব্রো কলেরি। 

ছুই রকমে এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে £ ১। কোষের মাঝামাঝি একটি সক্কোচন 
হয়। এই সক্কোচনটি ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কোষটি ছু-ভাগে বিভক্ত 
হয়ে যায়। অনেক সময় প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয়ে পথক আকার ধারণ করে। তারপর 
চারপাশে একটি দেয়ালের স্যরি করে। এদের «“এগ্োস্পোর” বলে । এদের প্রতি- 
রোধক ক্ষমতা অপরিসীম। শীত, গ্রীত্ম, বর্ধা-যে কোন খতৃতে এরা বেঁচে থাকতে 
পারে। ২। উপযুক্ত সময়ে কোষের দেয়াল ভেদ করে বীজরেণু বা স্পোর বেরিয়ে 
আসে এবং প্রত্যেকটি স্পোর থেকে একটি করে জীবাণু স্থপ্টি হয়। 

অনেক সময় তস্তর আকৃতিবিশিষ্ট জীবাণুর কোষের একদিকে “কোনিডিয়ারঃ 
(এরাও এক রকমের স্পোর ) স্যপ্টি হয়। তস্ত থেকে এরা আলাদ। হয়ে যায়; কিন্ত 
এগ্োম্পোরের মত এদের প্রতিরোধ শক্তি নেই। বাতাসে ভেসে বেড়াবার সময় এরা 
কোন জায়গায় স্থিতিলাভ করে এবং বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। 


৩1৪ গান ও বিজান [ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


জীবাণুদের কোষে ক্লোরোফিল থাকে ন1। স্বাভাবিক বাসস্থান ও পুষ্টির ভিত্তিতে 
এদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে £ 

১। স্যাপ্রোফাইটিক জীবাণু-_মৃত উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থ যেখানে থাকে, এদের 
আবাস সেখানে । এর। উভচর । এ জৈব পদার্থকেই এর! খাগ্ভ হিসাবে গ্রহণ করে। 
উদ্ভিদ ও জীবজস্তর ধ্বংসের কারণ এরাই। আবার এদের উপস্থিতিই কোন পদার্থের 
পচে যাবার কারণ। তরল খাগ্ঘপ্রব্যাদি গেঁজে যাবার কারণও এরাই । এরূপ গেঁজে 
ষাওয়াকে বল! হয় ফারমেণ্টেশন। দৃষ্টান্তন্বরূপ ঈষ্টের কথ। বলা যেতে পারে। 

২। পরজীবী জীবাণু_জীবন্ত প্রাণী ও গাছপালার শরীরকে নিজেদের মাবানস্থলে 
পরিণত করে এর তাদেরই দেহ থেকে খাগ্ভ আহরণ করে। আমাদের অনেক রোগের 
কারণও জীবাণু, যেমন-__টাইফয়েডের জীবাণু __ব্যাসিলাস টাইফি, আমাশয়ের জীবাণু__ 
ব্যার্টিরিয়াম ডিসেন্টি।। | 

৩। অটোট্রফিক জীবাণু-_নাইট্রোজেন স্থিতি এবং অজৈব পদার্থের জারণ 
(05190107) থেকেও বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক জীবাণু তাদের শক্তি আহরণ করে, যেমন-_ 
নাইট্রোসোমোনান, আজোটোব্যাক্ুর ইত্যাদি । 

যদিও পৃথিবীতে মৃত্যুদূত হিসাবেই জীবাণুদের ছুন্নাম আছে, তথাপি তারা 
আমাদের অনেক উপকারও করে থাকে । মৃত জীবজন্তর দেহকে ধ্বংস করে তার প্রোটিন 
এর! স্বতন্ত্র করে। সেই প্রাটিন উপযুক্ত আকারে উদ্ভিদের আহরণ করে। নাইট্রোজেন 
স্থিতিতেও (16086) £1861০0) এদের অবদান কম নয়। গোবর, মলমুত্র প্রভূতিকে 
এরাই উপযুক্ত সারে পরিণত করে । তাছাড়। ছুধকে দইয়ে পরিণত করবার জন্যে ল্যাকটিক 
আযামিড ব্যার্টিরিয়া এবং স্ুুরাসার থেকে ভিনিগার প্রস্তত করবার জন্যে আসেটিক 
আযমিড ব্যার্কিরিয়ার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। 


স্রীজম্মদেব মিশ্র 


গল্গাফড়িং 

গঙ্গাফড়িং তোমাদের বোধ হয় অপরিচিত নয়। এদের চালচলন এবং শারীরিক 
কলাকৌশল সহজেই নঙ্গরে পড়ে। আমাদের দেশে মাঠ, বনজঙ্গল, বাগান প্রভৃতি 
বিভিন্ন জায়গায় সচরাচর এদের দেখ। য!য়। কীট-প্তঙ্গের শ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের 
চালচলনের তুলনায় এদের চালচলনে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অন্ঠান্ত কীট- 
পতঙ্গ একমাত্র লামনের দিক থেকে শক্রর আগমন বা অন্য কোন রকম বিপদের 
আভাম টের পেতে পারে, কিন্তু পিছন বা পাশের দিক থেকে শক্রর দ্বার আক্রাস্ত 
হবার পূর্বে বিপদের আভাস পায় না। এদের শরীরের গঠন এমনই যে, মাঁথ। বা ঘাড় 
ঘুরিয়ে চারদিকে দেখবার ক্ষমত1 নেই। কিন্তু গঙ্গাফড়িং মাথ! ঘুরিয়ে চতুর্দিকের অবস্থা 
দেখে নিতে পারে। 

গঙ্গাফড়িঙের লম্বা গলাট। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। এর! মানুষ ব! অন্ান্ত 
উন্নত প্রাণীদের মত মাথ। ও ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকের অবস্থ। তদারক করে। এদের মাথা 
ঘোরাবার ভঙ্গীটি দেখবার মত। এর! গলাটাকে বাড়িয়ে তাকে হেলিয়ে ছলিয়ে আশে- 
পাশের অবস্থাটা দেখে নেয়। 

গঙ্গ!ফড়িঙের একটি অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে, আবছ! কিছু দেখলেই সামানের পা 
হখান। প্রার্থনারত মানুষের মত হাতজোড় করবার ভঙ্গীতে মাথাটাকে উচু করে আগন্তকের 
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে । যতক্ষণ আগন্তকের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়- 
ততক্ষণ আর স্থান ত্যাগ করে তার কাছে যায় না--এঁ ভাবেই থাকে। বার বার লহ্ব 
গলাট। হেলিয়ে দুলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে-__আবছ। বস্তুটা! কি? সমগ্র শরীরের প্রায় 
অর্ধেকের মত লম্বা গলাটার সাহায্যে গঙ্গাফড়িং অনেক দূর থেকেই শিকার ব! শত্রর 
গতিবিধি বুঝতে পারে। সময় সময় মাথাটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শক্র কিংবা 
শিকারের গতিবিধির উপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখে। পর্যবেক্ষণরত গঙ্গাফড়িংকে দেখলে 
মনে হয় নাযে, এর! নিয়স্তরের সাধারণ কীট-পতঙ্গের জ্ঞাতিভাই। পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্র নান! জাতের বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখ। যায়। সামনের ছুখানা পাকে 
প্রার্থনারত মানুষের জোড়হাতের মত ভঙ্গীতে ভাজ করে রাখে বলে এদের সাধারণতঃ 
বল! হয়-_প্রার্থনারত ম্যার্টশ। আমাদের দেশে এরা সাধারণতঃ গঙ্গাইলাস বা 
গঙ্গাফড়িং নামে পরিচিত। অন্তান্ ফড়িঙের দেহাকৃতির সঙ্গে এদের চেহারার কিছুটা 
মিল দেখা যায়।- কিন্তু এদের নাম গঙ্গাফড়িং হলো। কেন-__তা বলা শক্ত। কোন কোন 
অঞ্চলের লোকের গঙ্জাফড়িংকে বলে “সাপের মাসী”। সাপ যেমন ফণা তুলে এদিক- 
ওদিক দোলাতে থাকে, এরাও তেমনি গল। তঁচু করে মাথা দোলাতে থাকে । সম্ভবতঃ 


৩৭৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


এজন্কেই এদের 'সাপের মাসী” বল। হয়। আসলে সাপের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক 
নেই। তবে -_-এরা খুবই হিংস্র প্রকূতির। 

পৃথিবীতে এ-পর্যস্ত বিভিন্ন জাতের ৮০০-এরও বেশী গঙ্গাফড়িঙের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। আমাদের দেশেও কুড়ি-পচিশ রকম বিভিন্ন জাতের গঙ্গাফড়িং আছে। তবে 
এদের মধ্যে সবুজ বা কচিকলাপাতা৷ রঙের গঙ্গাফড়িংই সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। 

সাধারণতঃ সবুজ গঙ্গাফড়িং আড়াই থেকে তিন ইঞ্চ পর্যস্ত লম্বা হয়। এদের 
চেহারাও অদ্ভুত। সমগ্র দেহের মধ্যে পেটটা প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা এবং সরু কাঠির মত 
গলাট। ১ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্ব। হয়। মনে হয়-_ড্যাবড্যাবে ছটা বড় চোখওয়ালা 
ত্রিভুঞ্জাকৃতি মাথাট। যেন আল্্‌তোভাবে গলাটার উপর বসানে। আছে। মাথার 
হ-পাশে শিঙের মত ছোট্ট ছুটি শুড় আছে। গল ও পেটের সংযোগস্থলে 
আছে একজোড়া চ্যাপ্টা! পাঁ। এই গ্টা-ছুখানার গঠন অদ্ভুত। পায়ের উপরে-নীচে 
অনেকগুলি কাট। করাতের দাতের মত সারবন্দিভাবে সাজানো । এই পা ছখানি শিকার 
ধরবার জন্তে হাতের কাজ করে, অর্থাৎ শিকারকে এর। এই পায়ের সাহায্যে সাড়াশীর 
মত কায়দায় শক্ত করে চেপে ধরে। গঙ্গাফড়িঙের সড়াশীর মত এই পা-ছুধান। 
ছাড়া বাকী চারখান! প। থাকে পেটের সামনের দিকে । এই চারখান। পায়ের প্রাস্তভাগে 
খুব ছোট্ট বাঁকানো নখ থাকে। এই পায়ের সাহায্যে এরা লতাপাতা, গাছপাল! 
প্রভৃতির উপর অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। সামনের ছুটি পায়ের সাহায্যে এর! 
শত্রকে আক্রমণ করে, শিকারকে চেপে ধরে এবং শিকারকে মুখে পুরে দেয়। সামনের 
পা-ছুখান। এদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার । 

শিকার একবার গঙ্গাফড়িঙের সাড়াশীর মত পায়ের কবলে পড়লে সে আর 
পালাবার পথ পায় না। শিকারকে ঘায়েল করে ধীরে ধীরে তাকে উদরসাৎ 
করতে থাকে। নান। জাতীয় কীট-পতঙ্গ হচ্ছে এদের প্রধান শিকার। কোন কোন 
দেশে এমন কয়েক জাতের গঙ্গাফড়িং দেখ! যায়__য।র। সুবিধা পেলে ছোট ছোট পাখী, 
ব্যাং টিকটিকি প্রভৃতি শিকার করে উদরসাৎ করে। 
| আমাদের দেশের সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং স্বজাতীয় ছোট ছোট গঙ্গাফড়িংকে বাগে 
পেলে থেতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। স্ত্রী-গঙ্গাফড়িঙের দাপটে পুরুষ গঙ্গাফড়িং খুব 
ভয়ে ভয়ে থাকে। সুযোগ পেলে স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং পুরুষদের উদরসাৎ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ 
করে না। গাছপাল!, লতাপাতার সবুজ রঙের সঙ্গে এদের দেহের রং এমনভাবে মিলে 
যায় যে, শিকারের পক্ষে বোঝা কঠিন হয় যে, শত্র তার পাশেই রয়েছে । শক্রর1 অনেক 
সময় এদের খু'জে বের করতে হিমসিম খেয়ে যায়_-লতাপাতার মধ্যে এর! এমন ভাবে 
লুকিয়ে থাকে যে, বোঝাই যায় ন! এরা কোথায় আছে। এদের গায়ের সবুজ রং আত্মরক্ষা 
ও শিকার ধরবার পক্ষে খুবই সহায়ক । শিকারের খোজ পেলে এরা এক পাশ্ছুই পা করে 
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তার কাছে গিয়ে চুপচাপ অবস্থান করে-*তারপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ সাড়াশীর মত পা- 
ছুখান! দিয়ে শিকারকে প্রবল শক্তিতে চেপে ধরে। সাধারণতঃ এর! শিকারের সন্ধানে 
লতাপাতার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দরকার মত এর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
ডানা মেলে উড়ে যায়। 


কোন কোন জাতের গঙ্গাফড়িং অদ্ভুত কৌশলে শিকারকে প্রতারিত করে। 
লতাপাতা ব1 পত্র-পল্পবের উপর এর। এমনভাবে বসে থাকে যে, দেখলে মনে হয়-- 
ফুল বা কচিপাতা। সামান্য বাতাসে পাতা বা ফুলগুলি যেমন আস্তে আস্তে 
হুলতে থাকে, এরাও ঠিক তেমনি ভাবেই আস্তে আস্তে দোল খেতে থাকে । অন্যান্য 
কীট-পতঙ্গ ভূল করে ওখানে উপস্থিত হওয়! মাত্রই গঙ্গাফড়িঙের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ 
হারায়। গঙ্গাফড়িঙের অনুকরণ ক্ষমত। খুবই নিখু'ত। 





টপ্রিন্রি নি রি 


প্রার্থনার ভঙ্গীতে গঙ্গাফড়িং 


ত্রেজিলের একজাতের ক্ষুদ্রাকৃতির গঙ্গাফড়িং উইপোক1 শিকার করে খায়। এজন্যে 
তারা উইপোকার চেহারা অনুকরণ করে থাকে । আমাদের দেশের সবুজ, কালো-ডোরা- 
কাট? ধূসর রঙের গঙ্গাফড়িংকে লতাপাতার মধ্য থেকে অনেক সময় চিনে বের কর! কঠিন 
হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক জাতের গঙ্গাফড়িং দেখ। যায়-_+যাঁদের হাতে নিয়েও বোঝা! 
যায় না-_সেগুলি শুকৃনো পাতা, না কোন জীবন্ত প্রানী । এমনই দেহের গঠন-কৌশল 
যে, দেখলে অবাক হতে হয়। 
থ 
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আমাদের দেশে নাল!-ডোবা ও পুকুরের মধ্যে কিছুটা গঙ্গাফড়িঙের আকৃতিবিশিষ্ট 
একজাতের পতঙ্গ দেখ। যায়। এদের মুখের সামনে সাড়াশীর মত ছুধানা পা আছে-_ 
প1 দুধান! ভাজ কর! থাকে। এর সাহাঁ্যেই এর! শিকার ধরে। এদেরও গঞ্জাফড়িং- 
এর মত ডানা আছে। দরকার হলে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে উড়ে যায়। 
এদের প্রধান শিকার হলে! ছোট ছোট মাছ-_সে জন্তে এদের বল! হয় মেছো” 
গঙ্গাফড়িং। 

গঙ্গাফড়িং সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন কোন দেশে অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। 
প্রাচীন গ্রীকরা মনে করতো- এর হচ্ছে এশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। তুরস্ক ও আরব 
দেশের কোন কোন অধিবাসীর ধারণ! ছিল-_সর্বদাই এর! মক্কার দিকে মুখ করে প্রার্থনা 
করে। বোধ হয় এদের অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতির জন্তেই এসব ধারণার সি হয়েছে। 


্রী-গঙ্গাকড়িং স্তুপুরীর মত একদিক চালে! একটি গুটির মধ্যে ডিম পাড়ে। সেটা 
কোন গাছের ডালে আটকে থাকে। প্রতিটি গুটির মধ্যে ২৫ থেকে ৪*ট! পর্যন্ত ডিম 
থাকে । সাধারণতঃ গ্রীষ্মের সুরুতেই ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি গুটি থেকে বেরিয়ে আসে। 
বাচ্চাদ্দের দেহাকৃতি পূর্ণাঙ্গ গঙ্গাফড়িঙের মতই হয়, তবে বাচ্চ অবস্থায় ভাদের গায়ের রং 
কালে! হয় এবং ডান। থাকে ন!। ক্রমশ; খোলন বদলে বাচ্চাগুলি পুর্ণাঙ্গ গঙ্গাফণ্ডং-এ 
রূপান্তরিত হয়। বাচ্চ। গঙ্গফড়িঙের চালচলনও খুব অদ্ভুত। ভয় পেলে সবাই ছুটে 
গিয়ে এক জায়গায় জমায়ে হয় এবং মাথ! ঘুরিয়ে বা লম্বা! গল! বাড়িয়ে চারদিকের 
অবস্থাটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করে। ভয় কেটে গেলেই আবার এদিক-সেদ্দিক 
ঘোরাঘুরি সুরু করে। 


শ্রীদেবব্রত মণ্ডল 


যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস 
( কথায় ও চিত্রে ) 


১। আজ এবং আগামী কাল--বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর 
চারদিকে বর্তমানে টেলিভিনন ও টেলিফোন সক্কেত 'রিগে' কর! সম্ভব হয়েছে। যোগ!- 
যোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা । কেউই বলতে পারেন নাঁ_ 
বার্তা প্রেরণের ইতিহাসে ভবিষ্যতে আরও কি উন্নতি ঘটবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই 





১নং চিত্র। 


মানুষ নিখুঁতভাবে বার্ত। প্রেরণের চেষ্টা করে আনছে। কিন্তু তখন সে চেষ্টা সাফলা- 
মণ্ডিত হয় নি। | 
২। প্রাগৈতিহামিক মানুষের সংবাদ জানাবার পদ্ধতি-_গ্রাগৈতিহাসিক' 


যুগের মানুষ গুহার দেয়ালের গায়ে ছবি একে মনের ভাব প্রকাশ করতো বা সঙ্কেত 
জানাতে! । বিভিগ্ন ছবির অর্থও ছিল বিভিন্ন। সম্ভবতঃ মানুষ এভাবেই প্রথমঞদংবাদ 
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আদান-প্রদান করতে থাকে । এর অনেক পরে লিখিত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে । কোন 





নং চিত্র। 
কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়--ছবির সাহায্যে সঙ্কেত পাঠাবার পদ্ধতি চালু হবার পরে 
মানুষের কথ্যভাষার উন্নতি হয়েছে। 
৩। যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীদের সংবাদ প্রেরণের কৌশল-_মমেরিকান 
ইপ্ডিয়ানর। দূরবর্তাঁ স্থানে বেশ কায়দা করে সংবাদ পাঠাতে । ধোয়া, ড্রাম বা! কাঠের 





৩নং চিত্র । 
ফাপা গু'ড়ির সাহায্যে সঙ্কেত স্যগি করে তার। 'রীলে' পদ্ধতিতে মাইলের পর মাইল 


কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিত। সংবাদ প্রেরণের সময় এরা সাক্ষেতিক শব 
ব্যবহার করতো । 


&। রানারের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ-- বছ দেশেই রানারের সাহায্যে সংবাদ 
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পাঠানো হতো।। আমেরিকান ইগ্ডিয়ানরা এই পদ্ধতিতে সংবাদ: প্রেরণ করলেও 
সংবাদ প্রেরণের ইতিহাসে এটি খুব পুরনে। ঘটন1। পায়রার সাহায্যে বার্ডা জাদান- 





৪নং চিত্র। 
প্রদান বহুদিন যাবৎ চলেছিল। তারপর এই পদ্ধতিতে সংবাদ আদান-প্রদান বহুলাংশে 
বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক বছর হলে! যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী পায়রার সাহায্যে 
সংবাদ পাঠানে। বন্ধ করে দিয়েছে। 
৫। সহরের সংবাদ-ঘোষক--আজকে যে রকম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র দেখ! যায়-_ 
প্রাচীনকালে কিস্তু সে রকম কোন সংবাদ-পত্র ছিল না। একজন লোক সহরের রাজপথ 





€নং চিত্র। 


দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ঘোষণ। করে ধেত। এক হিসাবে এই সংবাদ-ঘোষককেই পগংবাদ- 
পত্র” বললে অতুযুক্তি হয় না। কিন্তু আজকের দিনে এই ধরণের চিস্ত। বাতুলতা৷ বলে মনে 


৩৮২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


হবে। কিন্ত তখনকার দিনে সাধারণ গো!ক সংবাদ-ঘোষকের মারফৎ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
কিছুটা! খোজখবর পেত। 

৬। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাচীন আদর্শ-_ইংল্যাণ্ডের অধীনত! থেকে মুক্তি লাভের 
জন্যে আমেরিকায় যখন লড়াই চলছিল, সেই সময়ে বিখ্যাত অশ্বারোহী পল রিভেরিয়ার 
স্বাধীনতা-প্রিয় যোদ্ধাদের এই সঙ্কেতটি জানিয়ে সাবধান করে দিতেন যে, গীর্জার চূড়ায় 





৬নং চিত্র । 
যদি একট! লন জলতে দেখ! যায়, তবে বুঝতে হবে-_-শক্র স্থপথে আক্রমণ করবে, 
আ'র যদি ছুট! লন জলতে দেখ যায়, তবে বুঝতে হবে-__শক্র জলপথে আক্রমণ চালাবে । 
৭। সংবাদ-পত্র-ধোহান্স গুটেনবার্গের মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সংবাদ 





৫ 9 4 ৭নং চিত্র। টু উযি £ 
আদান-প্রদানের._ইতিহালে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এর ফলে লহজে সংবাদ-প্রত্, পুক্ধক, 
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পত্রিক! ইত্যাদি মুদ্রণ কর! সম্ভব হয়। ফলে মানুষ তার চিন্তাধারা সহজে প্রকাশ করবার 
সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন খবর আরও বেশী পরিমাণে জানতে পারে । তাছাড়া মানুষ বিভিন্ন 
ঘটনার বিবরণ জেনে সে সম্বন্ধে তাদের মত প্রকাশেও সঙ্গম হয়। 

৮। জেঙ্গার_ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দ্বার! যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ-পত্র প্রকাশক জন পিটার 
জেঙ্গারের বিচারের সংবাদ প্রকাশ সংবাদ প্রচারের ইতিহাসে একটি উল্লেধযোগ্য ঘটনা । 
জেঙ্গারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল-_তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন শালনকর্ত! ইংরেজদের 





৮নং চিত্র। 
বিরুদ্ধে কুংসা রটনা করেছেন। বিচারে জেঙ্গার মুক্তি লাভ করেন এবং সংবাদ-পঞ্জের 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের নেই স্বাধীনত1 বজায় আছে। 
৯। ওয়েবষ্টার--১৮২৮ সালে নোহা ওয়েবস্টার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম একটি পূর্ণা্ 





৯নং চিন্র। ূ রঃ 
-অক্িধান প্রণয়ন করেন। ফলে সাধারণ লোকের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান -অর্জন করা সহজস্গাব্য 


৩৮৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


হয় এবং জ্ঞানের বিস্তারও দ্রুততর হতে থাকে । ওয়েবষ্টারের অভিধান প্রকাশিত হবার পর 
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্।ম্পলায়ারে প্রথম সাধারণের ব্যবহারোপযোগী পাঠাগার স্থাপিত হয়। 
১০। সমুদ্রে সংবাদ-প্রেরণ-_-বেতারে বার্তা-প্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার 'আগে 
সমুদ্রে বার্তা-প্রেরণ খুবই অন্ুবিধাজনক ছিল। দিনের বেলায় সক্কেত-নির্দেশক পতাকা আর 
রাত্রিবেলায় আলোর সাহায্যে সঙ্কেত পাঠানো হতো । সীমাফোর পদ্ধতিতেও সংবাদ 





১০নং চিত্র। 
পাঠানো হতো। জরুরী অবস্থায় রকেটের সাহায্যেও সংবাদ প্রেরণ করা হতো। 
কুয়াশা থাকলে ঘণ্টা, শিক্গ' বাণী প্রভৃতির সাহায্যে সতর্কতামূলক সঙ্কেত জানানে! হতো! । 
১১। মস--'ভগবান কি করেছেন”__-এই কথাটিই ১৮৪৪ সালে প্রথম টেলিগ্রাফের 





১১নং চিত্র, 
সাছাহে প্রেরিত হয়। সেই সময় টেলিগ্রাফের সাহাযে/ই এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে 
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খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠানে! সম্ভব ছিল। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের 
একজন চিত্রশিল্পী স্তামুয়েস এফ, বি. মর্স। সংবাদ-প্রেরণের ইতিহাসে টেলিগ্রাফের 


আবিষ্কার একটি যুগাস্তকারী ঘটনা। - 

১২। ঘোড়ার ডাক-্”১৮৬০ সালে মহাদেশের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রাস্ত 
পর্যস্ত অতি দ্রেত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবতিত হয়। এই ব্যবস্থা! “পনি এক্সপ্রেস” 
ব1 “দ্রুতগামী টাউ.ঘোড়ার ডাক” হিসাবে বিখ্যাত। অবশ্য এই ব্যবস্থা ছ-বছরেরও 
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১২নং চিত্র। 
কম সময় চালু ছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। টেলিগ্রাফের লাইন বসিয়ে দ্রুত সংবাদ 
পাঠাবার ব্যবস্থ। কর! হয়। টাট্র,ঘোড়ার ডাক অল্পদিন স্থায়ী হলেও এর দ্বারা উদ্দেস্টয 
সিদ্ধ হতো! । ট্রার্ট,. ঘোড়ার ডাক সম্বন্ধে অনেক কিংবদস্তীও প্রচলিত ছিল। | 
১৩। টিলম্যান--১৮৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন বাদে 





৩৮৬ জবান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, "ম সংখ্যা 


যুক্তরাষ্ট্রের টিলম্যান ভ্রাতৃঘ্ধয় কাঠকে কাগজে পরিণত করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। 
ফলে পুস্তক, পত্রিক। প্রভৃতি প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। কারণ কাগজের 
দামও আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। অল্প খরচে বেশী পুস্তক, সংবাদ-পত্র, সামগ্লিক 
পত্রিক! প্রকাশিত হওয়ায় সকলের পক্ষে তা সহজলভ্য হয়। 

১৪। টাইপ রাইটার-__-১৮৬৭ সালে উইস্কন্মিনের অন্তর্গত মিলউইকিতে তিন 
ব্যক্তি প্রথম ব্যবহারোপযোগী টাইপ রাইটার যন্্ নির্মাণে সক্ষম হন। এই তিন জনের মধ্যে 
এই ব্যাপারে সর্বাধিক সুদক্ষ ব্যক্তির নাম ক্রিষ্টোফার সোলস্‌। সম্পাদন৷ ছিল তার পেশ।। 





১৪নং চিত্র । 
এর! টাইপ রাইটারকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন ন|। 
বর্তমানে শিক্ষা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টাইপ রাইটার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিশীম । 
১৫। বেল--আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল কতৃক টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কারের পর 
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১৫নং চিত্র। 


ভুলা, ১৯৬৩ ] যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস ৩৮৭ 


অনেকেই ভেবেছিলেন- _বার্তা-প্রেরণ ব্যবস্থার উন্নতির শেষ অধ্যায় হচ্ছে টেলিফোন । 
১৮৭৬ সালে গ্র্যাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। পূথিবীর প্রথম টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় কনেকটিকাটের নিউহাাভেনে । আজ পৃথিবীর সবদেশেই টেলিফোন 
চালু হয়েছে এবং সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে টেলিফোনের ভূমিকা! খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

১৬। ফিল্প--১৮২২ সাল নাগাদ ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলা সম্ভব হয়। 
কিন্তু জর্জ ইষ্টম্যানের নমনীয় ফিল আবিষ্কারের আগে পর্যস্ত ক্যামেরার ব্যাপক সস্ভাবনার 
কথ! উপলব্ধি করা যায় নি। ১৮৮৯ সালে ইঠ্টম্যান এই ফিলা আবিষ্কার করেন। এর 





১৬নং চিত্র। 
আগে কাচের প্লেটেই নেগেটিভ তৈরী হতো । গুটানে। ফিল্ম আবিষ্কৃত হবার পর প্রায় 


সকলের পক্ষেই ক্যামের! ব্যবহার করা সম্ভব হয়। 
১৭। চলচ্চিত্র--ইষ্টমানের ফিল্ম আবিষ্ধারের ফলে চলচ্চিত্র তোলবার ক্য। নর! 





১৭নং চিত্র 


৬৮৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ১৮১৯৪ সালে টমাস এডিসন তার প্রথম ক্যামেরা এবং প্রোজেইর 
যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন। ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পের সুচনা হয়। আজ সার! পৃথিবীতে 
চলচ্চিত্র-শিল্পের গুরুত্ব অপরিনীম। আনন্দদান কর। ছাড়াও চলচ্চিত্রের সাহায্যে জ্ঞান 
বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে। 


১৮। ডাকবাহী বিমান--১৯১৮ সালে বিমানের সাহায্যে পৃথিবীর প্রথম ডাক 
প্রেরণের ব্যবস্থা ওয়াশিংটন, ডি, সি. এবং ফিলাডেলফিয়ার নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে চালু 
হয়। বিমান চালাবার ব্যবস্থা তখন আজকের মত উন্নত ছিল না এবং যন্ত্রপাতিও নিখুত 





১৮নং চিত্র। 


ছিল না। পরে অবন্ত বিমানের সাহায্যে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। 
আজ সার! পৃথিবীতে বিমানে ডাক প্রেরণ করা হয়। " 


১৯। রেডিও-_ফুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনাম! বিজ্ঞানী লি. ডি-ফরেঞ্টের ছোট্ট অভিয়ন 
টিউব আবিষ্কারের ফলে রেডিও তৈরী সম্ভব হয়। অভিয়ন টিউবের সাহায্যে শবকে 


জুলাই, ১৯৬৩] যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস ও ৩৮৪ 
জোরালো কর! যায়। ১৯২* সাল 'নাগাদ সার! পৃথিবীতে রেডি€-:ষ্টশন স্থাপিত হয়। 
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১৯নং চিত্র। 
রেডিওর সাহায্যে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ দূরবর্তী স্থানে পাঠানে। সম্ভব হয়। তাছাড়া! 
নিরাপদে বিমান ও জাহাজ চালনায় রেডিওর সাহায্য অপরিহার্য । 
২০। টেপিভিসন-_বার্ত-প্রেরণের ইতিগাসে পরব্তাঁ উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_টেলি- 
ভিসনের আবিষধার। ১৯৪৭ সালের শেষাশেষি টেলিভিসন আবিষ্কৃত হয়। টেলিভিসন 
আবিষ্কারের ফলে একস্থানের কোন অনুষ্ঠানের দৃশ্ঠ অন্য স্থানে বসে সঙ্গে সঙ্গে দেখা 





২*নং চিত্র। 


যায়। টেলিভিসন আবিষ্কারে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার আ্যালেন 
ভ্যু মন্টের দান যথেষ্ট। তার বছ বছরের চেষ্টার ফলে কার্ধোপযোগী টেলিভিসন মেট 
তৈরী সন্ত হয়। 


৩৯০ 


২১। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
যোগাযোগ ব্যবস্থার ভবিষ্যং_ যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে আরও 


[ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বিস্ময়কর উন্নতিবিধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট আছেন। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে 


বার্ত-প্রেরণ এই প্রচেষ্টারই একটি অংশ। 


টেলিভিনমনসহ হাত-টেলিফোন উল্ভাবনের 





২১নং চিনত্র। 


জন্তে বিজ্ঞানীর! এখন গবেষণায় ব্যাপূত আছেন। এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলে যোগা- 
যোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে যে একটি অকল্পনীয় ঘটনার সংযোজন হবে-_-সে বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই। 


বিবিধ 


সোভিয়েটের দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ পরিক্রমা 

মনুষযু-আরোহী সহ একখান! মহাঁকাঁশষাঁন 
১৪ই জুন শুক্রবার ভারতীয় স্ট্যাগ্ডার্ড টাইম টবকাল 
৫-৩০ মিঃ-এ মহাঁকাঁশে উৎক্ষেপণ করা হয়। 

মহাঁকাশচারীর নাম হইতেছে ভ্যাঁলেরি 
বিকোভ্কী--তিনি ৮৮ মিনিটে প্রত্যেকবার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহার পর গত ১৬ই 
জুন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচাঁরিণী ভেলেদ্টিনা 
টেরেস্কোভাও ভষ্টক-৬ মহাকাশযাঁনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
স্বর করেন। মহাঁকাশচারীরা পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা- 
'বিনিময়ও করিয়াছেন । 

মাঁনব-দেহের উপর দীর্বস্থায়ী মহাঁকাশ-পরি- 
ক্রমার ফল কিরূপ হইতে পারে এবং যন্ত্রপাতিগুলি 


দীর্ঘস্থায়ী পরিক্রমার উপযোগী কি না, তাহা পরীক্ষা 
করাই এই অভিযানের উদ্দেশ ছিল। পৃথিবী 
প্রদক্ষিণকালে মহাঁকাঁশযানের সর্বাধিক দূরত্ব ছিল 
১৪৬ মাইল--সবচেয়ে কম দুরত্ব ছিল ১১২ মাইল। 
১৪শে জুন দুইটি মহাকাশযানই পুর্বপরিকল্পনান্্যায়ী 
যাত্রীসহ নিরাঁপদে পৃথিবীতে অবতরণ করে। 


ভারতীক্স রকেট 

হায়দরাবাদ হইতে ২১শে মে তারিখে পি. টি. 
আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ--এখানকার 
প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগারে ছুই 
রকমের রকেট প্রস্তত করা হইতেছে । ইহার একটি 
হইল ট্যাঙ্কধবংসী ক্ষেপণাস্ত্র । 

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন দগ্ুরের মন্ত্রী 
শ্রী কে. রঘুরামাইয়। এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের বৈজ্ঞানিক 


জুলাই, ১৯৬৩ ] 


বিষয়ের উপদেষ্টা ডাঃ এস. ভগবস্তম ২১শে মে এই 
দুই ধরণের রকেট উতক্ষেপ পরিদর্শন করেন। 

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগার এবং 
প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিকস্‌ রিসার্চ লেবরেটরী যুক্তভাঁবে 
এই পরীক্ষা-কার্য সম্পাদন করেন। 

ধাহ্াদের চেষ্টায় এই রকেটগুলি প্রস্তত হইতেছে, 
প্রতিরক্ষা! উৎপাদন মন্ত্রী তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
এবং কাঁজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন । 

তুলসীর মাহাত্ব্য 

নয়াপ্লীর, সংবাদে প্রকাশ__ তুলসীতে' ঙ্া- 
রোগের" জীবাগুর- বৃদ্ধি, প্রতিরোধের শক্তি আছে 
বর্ণ দখা গ্গি়ছে, | উজদুতে যুগের পর যুগ 
ধরিয়া রর এপ পবীরগ? ৫ আসিতেছে যে, 
উহা ব্যবহৃত হইয়! থ হাকে। | 

বল্পভভাই প্যাটেল -চেষ্ট ইনস্টিটিউটে পরীক্ষ।র 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, তুলসী হইতে প্রাঞ্চ 
তৈল যক্ষা জীবাণুর প্রতিকূল। 

আরও লক্ষ্য কর! গিয়াছে যে, রন্গুনেও বঙ্গ 
জীবাণুর প্রতিকূল কিছু শক্তি আছে। 

চাদে ভ্রমণের সমস্যা 

গ্রহাস্তরে ভ্রমণ যখন বাস্তবে পরিণত হবে এবং 
মানুষ যখন চন্ত্রে অবতরণ করবে, তখন সেই চন্দ্র 
যাত্রীর সেখানে সফর করা সমস্যা হয়ে দেখা দিবে । 
কারণ কম্পাঁস ব| দিক-নির্ণয় যন্ত্র চৌম্বক ক্ষেত্রের 
অভাবে কার্ধকরী হবে না৷ এবং হুর্যের সাহায্যে 
দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং অভি- 
যাত্রীদের প্রতিপদে বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হুবে। 

কলোরেডোর বোলডারস্থিত স্তাঁশন্তাল ব্যুরে৷ 
অব ষ্ট্যানডার্ডের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই সব 
সমস্য দেখা দিবে বলে অন্মাঁন করেছিলেন । চাঁদের 
উপরিভাগ ও অন্তান্ত বিষন্ন পর্যালোচনা করে তারা 
বলেছেন যে, চাদের উপরিভাগে ১৬ ওয়াটের একটি 
আ্যা্টিনা স্থাপন করলে এ স্থান থেকে ৬* মাইলের 
মধ্যে বেতারে বার্ড আদান-প্রদান কর! যাঁবে। 


বিবিধ 


৩৯১ 


চন্দ্রের উপরিভাঁগের মত পরিবেশে বিজ্ঞানীর! 
বর্তমানে এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন। 


পরলোকে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় ৩১শে মে পরলোঁকগমন করেন । মৃত্যু- 
কালে তাহার প্রায় ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। 

অধ্য/পক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৭ 
সালের ১৪ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্বের 
দৌহিত্র এবং তাহার সহধমিণী সত্যেন্্নাথ 
ঠাকুরের পোত্রী! ক্ষিতীশপ্রসাদ আই, এস-সি 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ 
সালে তিনি কেন্িজে যান এবং একটি থিসিস 
লিখিয়া “আযান্টনি উইলকিন্স” পুরস্কার লাভ 
করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয্বের আযানথে,পলজি বিভাগে অধ্যাপক 
হিসাবে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার 
পদে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনি দীর্ঘ এগার 
বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নেতাজী সুভাষচ্তর 
বন্থুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরে তিনি আবার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনথেপলজির প্রধান 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি 
এ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিগ্াসাঁগর 
কলেজের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংঙ্গি 
ছিলেন। 


১৯৪২ সালে তিনি নদীয়া জেল! কংগ্রেসের 
সভাঁপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি 
কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্ত নির্বাচিত হন। 
১৯৬* সাল পর্যস্ত তিনি বিধাঁন পরিষদের সদস্য 
ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে তিনি ইহার সদশ্য ছিলেন । 





আ।বদন 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেখ্ডে প্রায় চৌদ্দ বছর পুর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্টে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যার্দি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নাঁমে মাসিক পত্রিকাখান! নিয়মিতভাবে প্রকাঁশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্টে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃষ, 
সংগ্রহশালা, বন্তপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অন্ভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা কর! তো দূরের কথা, দনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অন্ুবিধার স্থ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থান্নিত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা৷ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোস্টে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আল্গকূল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ স্নীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাপণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহাধ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এনপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে স্ুপ্রতিঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশাহুরূপ অর্থ দান 
করে আমাঁদের উৎসাহিত করবেন । 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৪৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্পচন্্র রোড, | সত্যেজ্জনাথ বস্তু 
কলিকাতা--৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 











সম্পাদক- ভ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
দেবেনা বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্জ রোড হুইতে প্রকাশিত এবং গুগ্তপ্রেশ 
৩৭।৭ হেনিয়াটোল। লেন, কলিকাত! হুইতে প্রকাশক কৃ মুজিত। 
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আই. কিউ, বা বুদ্ধির মান 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


আই, কিউ €. 0) বা [10061116600 
0906670 কথাটি সকলের কাছেই পরিচিত। 
কিন্তু উহা যে কি, তাহ! আমর! অনেকেই জানি 
শা| আই. কিউ হইল বুদ্ধি পরীক্ষার মান। দৈর্ঘ্য, 
ওঞ্গন, ঘনত্ব প্রভৃতির ম্তায় বুদ্ধিও যে মাপা যায়, 
ইহ! অনেকের কাছে অবিশ্বাস্ত মনে হইতে পারে। 
কিন্ত আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, বুদ্ধিও মঁপ। যায়। 
অবশ্ত বুদ্ধি মাঁপিবার প্রশালী সুকুমার রায় বণিত 
'বিজ্ঞান-শিক্ষার' (আবোলতাবোল দ্রষ্টব্য ) প্রণালী 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আলোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধির 
পরিমাঁপ লইয়! কিছু বলিবাঁর চেষ্টা করিব। 

বুদ্ধি পরিমাপ করিবার আগে জানা দরকার, 
বুদ্ধি বলিতে আমর! কি বুঝি। বুদ্ধি কি জিনিষ, 
সে সম্বদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও নিঃসংশয় হইতে 
পারেন নাই। মানুষ ও বানর প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর 
প্রাণী ছাড়া অন্তান্তি প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির অস্তিত্বের 


কথাই অনেকে অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে সঠিক 
উত্তর দিবার সময় এখনও আসে নাই এবং সঠিক 
উত্তর দেওয়াও বোধ হয় অসম্তব। কানণ, বুদ্ধি 
জিনিষট! প্রত্যক্ষগে।চর নহে। প্রাণীদের ব্যবহার 
হইতে আমর উহ! অনুমান করি । তবে কোন কোন 
প্রাণী (যেমন__পিপীলিকা) যেরূপ জটিল ব্যবহারের 
পরিচয দেন, তাহাতে উহ।দের বুদ্ধি আছে বলিয়াই 
মনে হয়। সে যাহাই হউক, মামুন ও মানুষের 
নিকট জ্ঞাতি যে সকল প্রাণী-তাহাদের যে বুদ্ধি 
আছে, তাহ! সকলেই স্বীকার করেন। উচ্চশ্রেণীর 
প্রাণীদের সহিত নিষ়শ্রেণীর প্রাণীদের ব্যবহার তুলনা 
করিলে ছুইটি জিনিষ চোখে পড়ে £_-তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীর। অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাল 
রাখিয়া নিজের আচরণ পরিবতিত করিতে পারে না 
এবং পুরাঁতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়। নৃতন 
সমন্তার সমাধান করিতে পারে না। আগুনের 


৩৪৪ 


শিখ! দেখিলেই পতঙ্গ তাহাতে ঝাঁপ দিতে চায়, 
একবার পাখা পুড়িযা গেলেও নিরস্ত হয় না। 
চোখের সামনে অন্ত পতঙ্গগুলিকে মরিতে দেখিলেও 
দমে না| বৃষ্টি হইলেই লক্ষ লক্ষ উইপোকা আকাশে 
উড়িয়া পাখীদের হাতে প্রাণ হারায় ; কিন্ত সেই জন্ 
উড়া বন্ধকরে না। একটি গেলকধাধার একদিকে 
কিছু খাবার এবং অন্যদিকে একটি ব্যাৎ ও একটি 
বিড়াল রাখিয়া দিলে দেখ! যায়, বিড়ালটি ছই-একবা'র 
ব্যর্থ চেষ্টার পর ঠিক পথটি খৃ'জিয়। বাহির করে এবং 
তাহার পর সেই পথেই চলিতে থাকে । কিন্তু 
বোঁকা ব্যাং বহু চেষ্টার পর ঠিক পথটি বাহির 
করিলেও পরের বার পুনরায় ভুল করে ; বারবার 
ঠেকিয়াও উহা! শিখে না। এই যেঠেকিয়া শিক্ষা 
করা এবং তদন্থুপারে নিজেদের ব্যবহার পরিবতিত 
কর! ও পুরাতন অভিজ্ঞতাঁকে কাজে লাগাইয়া নৃতন 
সমশ্য/র সমাধান করিবার ক্ষমতা-_ইহাঁকেই বুদ্ধি 
বলিতে পারা যাঁয়। 

এখন এই বুদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে 
জানিতে পারিলে তাহা! মাপিবাঁর একটা ব্যবস্থা করা 
যায়। ফ্রেনোলজিষ্টরা মনে করিতেন যে, মস্তিক্ষের 
পরিমাণের উপর বুদ্ধি নির্ভর করে। এই মতবাদ 
অন্রপারে মাথার আকৃতি দেখিয়! তাহার| বুদ্ধি স্থির 
করিতেন। এখন এই মত কেহ স্বীকার করেন না। 
এই মত মানিয়া লইলেও বুদ্ধি মাপা বড় সহজ হইত 
ন1। মন্তিফ ওজন করিয়া বুদ্ধির পরিমাপ করা 
বুদ্ধিমানের কার্য নহে । বুদ্ধির কারণ যাহাঁই হউক, 
প্রত্যক্ষভাঁবে উহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই 
_অন্ততঃ সেরূপ কোন উপায় আমার জান! নাই। 
পাঠকদের ভিতর যদি কাহারও জানা থাকে, তবে 
জানাইলে বাধিত হইব। যেহেতু আমরা সোঁজা- 
সুজি বুদ্ধি মাপিতে পারি না, সেহেতু বাধ্য হুইয়াই 
আমাদের বাঁকা পথ ধরিতে হয়। কোন্‌ ধরণের 
ব্যবহারকে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার বলে, তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। যাহাদের মধ্যে এ ব্যবহার দেখি 
তাহাদের বুদ্ধিমান বলি, আর যাহাঁদের মধ্যে উহার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহাঁদের বুদ্ধির অভাব 
আছে বলিয়া স্থির করি। আমর! সচরাঁচর এই 
রূপেই বুদ্ধির মাত্র! স্থির করি। কিন্তু এই প্রণালী 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। ইহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত 
রুচির প্রশ্ন জড়িত । বিশে কারণে কোন ব্যক্তির 
প্রতি আমরা আকুষ্ট হইতে পারি, যাহ।র সহিত 
বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। লোকের মুখের অকৃতি, 
তাহার পরিচ্ছদ, জাতি এবং আমাদের তৎকালীন 
মানসিক অবস্থ/র উপর তাহার সম্বন্ধে আমাদের 
ধরণ]! যে অনেকটা নির্ভর করে, তাহাঁতে সন্দেহ 
নাই। ফলে বুদ্ধির পরীক্ষায় আমর! যাহাকে উচু নম্বর 
দেউ, প্রকৃতপক্ষে তাহার ততটা বুদ্ধি নাও থাকিতে 
পাঁরে এবং ইহাঁর বিপরীত ঘটাঁও বিচিত্র নহে। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে 
গেলে প্রথমে বুদ্ধি পরিমাপের একট] ইউনিট বা একক 
স্থির করিতে হয়। আমরা জানি-দর্ধ্যের একক 
ফুট বা সেন্টিমিটার, ওজনের একক পাউগড বা গ্র্যাম। 
কিন্তু এই সকলের ছ।র| বুদ্ধির পরিমাপ চলে না। 
এত গজ বুদ্ধি বা এত পাঁউগু বুদ্ধির কোন অর্থ 
নাই। বুদ্ধির একক হইল বুদ্ধি বা আরও সঠিক- 
ভাবে বলিতে গেলে সাধারণ বুদ্ধি (4%19£৪ 
অধিকাংশ লোকের যে পরিম|ণ 
বুদ্ধি থাকে, তাহাই হুইল সাধারণ বুদ্ধি। আমর! 
জানি, একই বয়সের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বুদ্ধির 
অনেক তারতম্য থাকে । এই পার্থক্য হইতে 
বৈজ্ঞানিকের! একটি গড় কল্পনা! করিয়াছেন। ইহাঁকেই 
আমরা সাধারণ বুদ্ধি বলিতে পারি। দুই-একটি 
ব্যতিক্রমের কথ ছাঁড়িস্া দিলে এই পর্যস্তই আঁমা- 
দের বুদ্ধির দৌড়। যাহাঁদের বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষ। 
বেশী, তাহাদের বুদ্ধিমান বলিতে পারি । যাহাদের 
বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা কম, তাহাঁদের বোকা বলা যায়। 
ইহাই হইল বুদ্ধি পরীক্ষার মতবাদ । এবার দেখা 
যাউক আসল বুদ্ধি-পরীক্ষা কি করিয়! হয়। 
বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য কোন মনোবিজ্ঞানীর নিকট 
গেলে তিনি প্রথমে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
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অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


করিবেন । প্রশ্নগুলির মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত 
সহজ- এত সহজ যে, পাঁচ বৎসরের একটি 
শিশুও উহার সমাধান করিতে পারে। কতক- 
গুলি তদপেক্ষা কঠিন। আবার কতকগুলি এত 
কঠিন যে, বয়স্ক লোকের পক্ষেও সেগুলির উত্তর 


দেওয়া শক্ত। প্রশ্ন ছাড়াও কতকগুলি বাস্তব 
সমশ্যা থাকে। কে কত অল্প সময়ের মধ্যে 
কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহার 


উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার একটি মানসিক বয়স 
ঠিক করা হয়। মনে করুন, কোন ব্যক্তির 
মনসিক বয়স ১৫।| ইহার অর্থ একটি ১৫ 
বখ্সরের সাধারণ বালক একই সময়ের মধ্যে 
্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। মানসিক বয়সকে 
প্রকৃত বয়স দিয়! ভাগ দিলে যে সংখ্য। পাওয়া 
যায়, তাহাকে ১০০ পিয়া গুণ দিলে আমরা 
এ ব্যক্তির বুদ্ধির মাঁন বা আই কিউ. পাই। 


আই, কিউ.- মানসিক বয়স ১৯১০, 
প্রকৃত বয়স 


যাহ।র আই. কিউ. ১০০, তাঁহাকে সাধারণ বা 
স্বাভাবিক লোক বল! যায়। আই কিউ ১০০ 
অপেক্ষা যত বেশী, বুদ্ধি ৩৩ বেশী ধরিতে হইবে। 
কাহারও আই. কিউ, ১০০ অপেক্ষা কম হইলে 
তাহাকে হীনবুদ্ধির কোঠায় ফেলা যায়। আই, 
কিউ. ১০*-এর যত কাছাকাছি থাকে, ততই ভাল। 
কারণ নানা সমন্তাঁকণ্টকিত বর্তমান সমাঁজ- 
জীবনে আত্মরক্ষা করিয়া মোটামুটিভাবে বাঁচিষা 
থাকিতেও খাঁনিকট। বুদ্ধির দরকার হয়। কিন্তু 
জীবনের সাধারণ সমন্ত।গুলির সমাধান করাও 
হীনবুদ্ধিদের পক্ষে কঠিন । এই জন্ত জগতে টিকিয়া 
থাকা তাহাদের পক্ষে একান্ত ছুরূহ। যাহারা 
হীনবুদ্ধিদের একেবারে নীচের স্তবে থাকে, 
তাহাদের 110৫0115 বলে। বয়স হইলেও এই 
জাতীয় লোকেরা শিশুর মত থাকিয়া যায়। 
কেহ ইহাদের লালনপালনের ভার না লইলে 
ইহারা বাচিতে পারে না। ইহাদের চেয়ে আর 


আই. কিউ. বা বুদ্ধির মান 
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একটু উপরে যাহার|, তাহাদের বলা হয় [010 
ইহাদের বুদ্ধি চিরকাল ৭1৮ বৎসরের বালকের 
মত থাকে । অপরে দেখাশুনার ভার না লইলে 
ইহারাঁও বাচিতে পারে না। পরিণত বয়সেও 
যাহাদের বুদ্ধি ১২ বৎসরের বালকের মত থাকিয়৷ 
যায়, তাহাদের [0০:০7 বলে। ইহারা মোটা- 
মুটি নিজেদের দেখাশুনা! করিতে পারে। সুযোগ 
ও চেষ্টা থাকিলে কোন অল্পবুদ্ধিস।ধ্য বৃত্তি, যেমন-_ 
নানারকম হাতের কাঁজ বা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বার 
জীবিকা অঞ্জনও করিতে পারে। কিন্তু কোন 
প্রকার জটিল কাজ কর! ইহাদের পক্ষে সম্ভব 
নহে। ভালমন্দ বোধ৪ কম থাকে এবং উপযুক্ত 
শিক্ষা ও দুষ্টান্তের অভাবে ইহারা অনেক সময় 
বিপথে যাইয়। 'চোর, গুণ্ডা প্রভৃতির সংখ্যা 
বৃদ্ধি করে। ইউরোপ, অ।মেরিকার় এই শ্রেণীর 
অপরাধীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সুপথে আনিবার 
ব্যবস্থ৷ ইইয়াছে। উপরে যাঁহাদের কথা বলিলাম, 
তাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না। ইহা 
ছাঁড়া যাহ।র! স্বাভাবিক মান্ম-মোটের উপর 
যাহাদের লইয়া এই পৃথিবী, তাহাদের বুদ্ধি 
সাধারণতঃ ১৭১৮ বৎসর পর্যস্ত বাড়ে। এ সময়ের 
মধ্যে মানষের মন্তিফ পুর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠে। 
তাহার পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। 

বৈজ্ঞানিকেরা আই. কিউ. সম্বন্ধে আর একটি 
জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহা হইল এই যে, কোন 
ব্যক্তির আই. কিউ. মোটামুটি একই রকম থাকে। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে বটে, কিন্তু আই. 
কিউ-এর বিশেষ পরিবর্তন হয় না। শৈশবে বা 
বি্ভালয়ে যাহারা বোকা থাকে, ভবিষৎ জীবনেও 
তাহার! বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। প্রতিভা- 
শালী ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা! করিলে দেখা 
যায় যে, বাল্যকাঁলেও তাহার! কৃতী ছিলেন। অবশ্ঠ 
ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারে নাই, তাহা নহে। 
অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ভাল ফল দেখাইয়া 
কোন কোন ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে বিশেষ সাফল্য 
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দেখাইতে পারেন নাই । আবার কেহ স্কুলে অখ্যাত 
ছাত্রজীবন কাটাইয়! পরে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। লুই পাস্তর, 
এডিসন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথা সহজেই মনে 
পড়ে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বুদ্ধি 
ছ।ড়া অন্ত কারণ থাকে । ছেলেবেলায় পড়াশুনার 
প্রতি বিরাগ, অধ্যবসায়ের অভাব প্রভৃতির উপর 
বিছ্ব(লয়ের ফল|ফল অনেকটা নির্ভর করে। আবার 
বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও মানসিক, চারিত্রিক বা অন্ঠান্ত 
গুণের অভ।বে উত্তর জীবন ব্যর্থ হইতে পারে। 
স্থতরং অধিকাংশ স্থলেই নিয়মটি প্রযোজ্য । 

বিভিন্ন লোকের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য শুধু যে 
পরিমাণগত তাহা নহে, অনেকটা প্রকৃতিগতও বটে। 
এক এক জনের এক একদিকে প্রতিভা লক্ষ্য কর! 
যায়। ছোটদের ভিতরেও দেখা যায়, কেহ অঙ্কে 
পারদ, কেহ বা ভাঁপ ছবি আঁকিতে পাঁরে, কিন্তু 
অঙ্কে ফেল করে। কাহারও হয়তো ব্যাকরণ মোটেই 
মাথায় ঢোকে না, কিন্ত গান গাহিবার বা অভিনয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ধর! যাক, গান গাহিবার ক্ষমতা বুঝাইতেছে। 
৪-এর ভিতরে 9$ বেশী থাকায় সে গান গাঁওষায় 
£&-কে ছাড়াইয়া যাইবে, কিন্তু অন্ত সকল বিষয়ে 
£-র সহিত পাঁরিয়া উঠিবে না। যাহার ষে দিকে 
বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহাকে সেই দিকে শিক্ষা 
দিতে পারিলে সে জীবনে সাঁফল্যলাভ করিতে 
পারে। এই জগ্ত আজকাল বুদ্ধি-পরীক্ষায় বুদ্ধির 
এই বিশেষ দিকটার উপর জোর দেওয়া হয়। 
গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটা আই. কিউ. স্থির না 
করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে কাহার কিরূপ ক্ষমতা, তাহা 
মপ! হয়। এই জন্ত অনেকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে থাষ্টেণেনের এই পদ্ধতির 
নাম করা যাইতে পারে । 

ছেলে ও মেয়েদের ভিতর কি বুদ্ধির কোন 
পার্থক্য দেখা যায়? আগে অনেকে মনে করিতেন, 
ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি কম। কিন্তু বুদ্ধি 
মাঁপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং মেয়েরা নিঃসংশয়ে 
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১নং চিত্র। 


করিবার ক্ষমতা আছে। কেন এইরূপ হয়? 
ম্পিয়ারম্যান বলেন, মানুষের বুদ্ধির দুইটি উপাদান 
আছে-_একটি হইল সাধারণ উপাদান, অপরটি হইল 
বিশেষ উপাদাঁন। কাহারও কাহারও ভিতর এই 
বিশেষ উপাদানটি অধিক পরিমাঁণে থাকে । ইহার 
ফলে বিশেষ দিকে তাহাদের প্রতিভা দেখা যায়। 
আর যাহাদের মধ্যে সাধারণ উপাদ।নটি বেশী 
থাকে, তাহারা সকল বিষয়েই ভাল করে। উপরের 
১নং চিত্রের দ্বারা ব্যাপারটি বুঝ[ন হুইল। 

£& ও 83 উভয়েরই আই. কিউ. সমান। ও 
যুদ্ধির সাধারণ উপাদান ও 54 একটি বিশেষ ক্ষমতা-_ 


ছেলেদের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতে 
পারে। তবে বিশেষ বিশেন বিষয়ে বুদ্ধির পার্থক্য 
দেখা যায় বটে! যেমন ছেলেরা অঙ্ক ও যন্ত্রবিগ্ঞয় 
ভাল এবং মেয়েরা সাধারণতঃ সাহিত্য, কলা 
প্রভৃতিভে ভাল করে। শিক্ষা ইহার একটা কারণ 
হইতে পারে। 

ছেলে ও মেয়েদের ভিতর যেবপ বুদ্ধির পার্থকা 
দেখা যায় না, বিভিন্ন জাতির ভিতরেও সেইরূপ 
বুদ্ধির খুব পার্থক্য পাওয়া যায় নাই। নিগ্রো বা 
ইহুদীদের বুদ্ধি কম বলিয়া যে ধারণ আছে, তাহা 
নিতাস্তই জাতিবিদ্বেষ প্রস্থত। 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


আজকাল বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যাপক প্রচলন 
ইইম্াছে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সকলেই 
উপলদ্ধি করেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মান ও 
শিক্ষণরীতি সাধারণ ছাত্রের উপধুক্ত। হীনবুদ্ধি 
ছাত্রদের নিকট উহা! অত্যন্ত দুরূহ, সন্দেহ নাই । এই 
সকল ছাত্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই অন্ত 
সকলের সহিত তাল রাখিতে পারে ন1 ও পড়াশুনায় 
পিছ।ইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাঁদের মনোবল ভাঙিয়। 
গিয়! হীনমন্ততা৷ দেখা দিতে পারে । আবার ভাল 
ছাত্রের নিকট সাধারণ পাঠ্যত।|পিকা নীরপ ও এক- 
য়ে পাগে। ইহার ফলে প।ঠে তাহার উৎস» ও 
উদ্ভম চলিয়া যায়। বর্তমানে বুদ্ধি পরীক্ষা করিয। 
এই সকল ছাত্রের জগ্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়| 
এক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারি' প্রভৃতি বৃত্তিতে যথেষ্ট বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয়। এই সকন গ্রেত্রে ছাত্রভতির পুনে 


যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি * 
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বুদ্ধি পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহা 
ছাড়াও সৈগ্ভবিভাঁগে, মানসিক রোগের চিকিৎসায় 
ও অন্তান্ত বন বাপারে বুদ্ধি-পরীক্ষার ব্যবস্থা 
আছে। 

পরিশেষে একটি কথা বলা বল! দরকার | বুদ্ধি 
ও বুদ্ধির প্রয়ে।গ এক নহে। জীবনে সাফল্যল|ভ 
করিতে ইহলে বুদ্ধি ছাড়াও অন্ত অনেক গুণ থাকা 
দরকার। মনোবল, অধ্যবসায় প্রভৃতি না থাকিলে 
কেহই উন্নতি করিতে পারে না। এই জন্ত বাস্তব 
জীবনে অনেক অল্পবুদ্ধিসম্প্ন লোকও তাহার চেষে 
বুদ্ধিমান লোককে ছড়াইয়। যামু। সুতরাং আই. 
কিউ কম হইলে শিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ 
ন|ই। অবশ্য যতটা বুদ্ধি লগ্ন! জন্মগ্রহণ করা খা, 
ত৩ই ভাল। কিপ্ত সেই সঙ্গে দেখা দরকার, যাহাঁঠ 
নুদ্ধির ধখ।যুখ 'ও সুটু পরিচালনা হর 


যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি 
শরীম্ৃত্যুপ্জয়প্রসাদ গুহ 


ৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের কথা । 

গ্রীষ্মের শেষ । প্রথম উমার নবীন কিরণপাঁতে 
ঈজিয়ান সাগরের বুকে নীলে-সোনায় মাখামাখি । 
আকাশ ও সমুদ্রে আলশ্ত-বিজরিত মন্থরতা। 
এমনি সময়ে এথেলবসীর! সভয়ে লক্ষ করলো, 
একের পর এক যুদ্ধ জাহাজ সারি বেঁধে এগিয়ে 
আসছে দিকৃচক্র অতিক্রম করে। অচিরেই তারা 
বুঝতে পারলো যে, পারস্তের প্রবল পরাত্রান্ত সম্রাট 
দরাযুসেৰ অসংখ্য রণতরী দ্রুত এগিদ্বে আসছে, 
এথেন্স আক্রমণ করব|র উদ্দেশ্য নিয়ে। পারন্তের 
সৈন্ত-সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়, অথচ সমগ্র 
এথেলের সৈম্ত-সংখ্যা মাত্র নয় হাজার। এখন 
উপায়! তখনই স্থির হলো, এই দারুণ সঙ্কটকালে 


প্রতিবেশী ম্পাটার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে 
ইবে। 

স্প।্টার দূরত্ব প্রায় দু-শ' মাইল। অথচ বিপদের 
এই বার্তা অবিলম্ষে পৌছানো দরকার সেখানে । এই 
অপাধ্য সাধন কে করতে পারবে? এই দুঃসাধ্য 
কাজের ভার পড়লো সে বছরের অলিম্পিক দৌঁড়- 
বিজমী মুবক ফিদিগ্লি দেসের উপর। স্বদেশ- 
প্রেমিক এই যুবক প্রাণপণে ছুটলো! ম্পার্টার দিকে 
সে কখনও দৌঁড়ায়, কখনও হাঁটে । কখনও দুর্গম 
প|হাঁড়ে ওঠে, আবার কখনও লাফিয়ে পড়ে 
গিরিখাতে। কখনও কোন নদী হয়তো পথ রোধ 
করে দীড়া়, তখন সে নিদ্িধায় অমিতবিক্রমে 
ঝাপিয়ে পড়ে নদীগর্ভে, স্লাতার কেটে চলে যায় 


৩৪৮ 


অনায়।সে | এমশি করে ছুর্গম বন্ধুর পথে অবির।ম 
চলে মাত্র ছুদিনের মধ্যেই সে পৌছে গেল তার 
গম্তব্যস্থলে। কর্তব্য সম।পন করে সে আবার 
ফিরে এলো সেই ছূর্বাপ গতিতে | তারপর স্বদেশের 
পৈথদের পাশাপাশি দীড়িযে যুদ্ধ করণে। 
মা।রাথনের প্রান্তরে । অদ্ভুত সেই যুদ্ধ! এখেন্স 
বাসীর। এমন বিক্রম দেখ।লো থে, স্পাটার সাহয্য- 
সৈম্ভবাহিনী এসে পৌছাবার আগেই তার। জয়লাভ 
করলে! । পরাজিত, পধুদস্ত পারশ্যবাহিনী ডাঙ্গা 
থেকে পাণিষ়ে জাহ।জে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো । 

এই বিধঘ-বার্ত। এথেন্সে পৌছে দেবার তার 
শিল ফিদিগ্লি দেসপ। ম্যারাথন থেকে এখেঙ্গের 
এর মাত্র ছাঁর্বিশ মাইল। জয়ের আনন্দে আত্মহারা 
এই মুবক ছুটতে পাগপো প্রাণপণে_-এমন দৌড় 
সে আর কোনদিন দৌড়ায় নি। এখেন্সের প্রাচীর 
তোরণের কাছে পৌছেই সে চীৎকার করে বলতে 
পাগণো- নগরবাসী তোমা উত্সব কর, আমরা 
জয়লাভ করেছি। কিন্ত হায়! এই কথা বলতে 
বলতেই তার প্রাণহীশ দেং পথের উপর পুটিয়ে 
পড়লো। সেই ঘটন।র স্থৃতি পিয়েই ১৮৯৬ সালের 
আধুনিক অলিম্পিকে “ম্যারাথন দোঁড়” নামে 
ছাব্বিশ মাইল পথের দৌড়-প্রতিযোগিতার প্রচলন 
হয়েছে। 

এই কাহিনীর কিন্তু শেষ এখানেই নয়। গ্রীক 
সৈগ্ভেরা যখন যুদ্ধজয়ের আনন্দে আত্মহাপ| হয়ে 
উঠেছে, সেই সময় সৈন্তাধ্যক্ষ মিশ্টিয়াদিস হঠাৎ 
লক্ষ্য করলেন, অদুরে এক পাহাড়ের চুড়ায় কি যেন 
হঠ।ৎ সুর্যের আলোয় ঝকৃমক্‌ করে উঠলো । একটু 
অনুসন্ধান করতেই জানা গেল এক বিশ্বাসঘ/তক 
টসনিক তার ঢালের সাহায্যে স্র্যালে।ক প্রতিফলিত 
করে পারশ্য-বাহিনীর কাছে গোপনে সংবাদ 
পাঠাচ্ছিল। সে জানিয়েছে, এথেজ নগরী সম্পূর্ণ 
অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, এখনই উপকূল দিয়ে 
ঘুরে গিয়ে এথেনস আক্রমণ করলে জয় সুনিশ্চিত। 
এই ভয়ঙ্কর সংবাদ জান! মাত্র মিষ্টিয়াদিস প্রমাদ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[. ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


গণলেন। বিপদের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে তিনি 
তখনই স্থির করলেন, যেমন করেই হোক এখনই 
এখেন্স রক্ষার ব্যবস্থা করতে হুবে। রণক্লাস্ত সৈন্দের 
আর এক মৃহ্র্তও বিশ্রাম করতে না দিয়ে তখনই 
তাদের শিয়ে চললেন এথেল্সের দিকে । 

পরদিণ প্রভাতে পারস্যের রণতরীসমূহ জলপথ 
দিয়ে ঘুরে এথেন্সে পৌছালো। তারপর সৈন্ঠ- 
বাহিনী বিপুল বিক্রমে সমুদ্রতীরে অবতরণ করণো। 
কিন্ত এ কি অদ্ভূত ব্যাপার! সারি সারি স্থুসজ্জিভ 
গ্রীক-সৈম্ত যেশ তাদের অত্যর্থনা করবার জন্টেই 
দাড়িয়ে আছে। তারা বিশ্ময়ে হতখাক--কারণ, 
এমশ একটা অবস্থার সম্মুধীন হবার জগ্তে তারা 
মোটেই প্রস্তত ছিল না। মাত্র একদিন আগেই 
তারা গ্রাকব।হিশীর কাছে পরাজিত হয়েছে। 
অবস্থা অন্কুল নয় বুঝতে পেরে তখন তাঁরা বিনা- 
যুদ্ধেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল জাহাজ । 

এথেকে ম্প্ই বোঝা যাবে যে, প্রাচীন কাণে 
দ্রতগামী দুতই ছিল সংবাদ আদান-প্রদানের 
সবোত্কষ্ট সহায় । এরা কখনও যেত পায়ে হেটে, 
কখনও যেত ঘোড়।র পিঠে করণে, আবার কখনও 
যেত উটের পিঠে চড়ে। আমাদের দেশে দুর্গম 
গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখ! যায়, একটা লেক ছুটতে 
ছুটতে চলেছে । পিঠে তার ডাকের থলে, কোমরে 
চাঁপরাশ, হাতে একট। সড়কী আর তাঁর মাথায় 
দুটা ঘণ্টা। লোকটির দৌড়ের তালে তালে শব 
হয়-বুমুর ঝুমুর । লোকটি রাঁণার, সে সরকাগী 
ডাক বয়ে নিয়ে যায়। তবে আগেকার দিনে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরুরী সংবাদ বহন করবার জন্ে 
দ্রুতগামী অশ্ব/রোহীর সাহাধ্য নেওয়া ছাড়! গত্যন্তর 
ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত কুকুরের 
গলায় বাধা তাধিজের মধ্যে ভরে চিঠিপত্র পাঠানো 
হতো, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত পায়রার 
পায়ে বাঁধা ছোট্ট তাঁবিজের মধ্যে ভরে সংক্ষিপ্ত 
সংবাদ পাঠানো হতো!। কিন্তু এসব ব্যবস্থায় সমন 
যেমন লাগতো বেশী, তেমনি গোপনীয় সংবাদ যে 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


যথাস্থানে ঠিকমত পৌছাবেই, তার কোন নিশ্চয়তা 
থাকতে! না। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় কোন 
গোপনীয় সংবাদ দৈবাৎ শকত্রর কাঁছে পৌঁছালে 
দরুণ ক্ষতি হবাঁর সম্ভবনা থাঁকতো। এজন্তে 
খন যোগাঁষোঁগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্তে 
/চষ্ট| করছে বহুকাল থেকেই । 

আগেই বলেছি যে, আশির সাহায্যে হূর্ধরশ্শি 
প্রতিফলিত করে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থাও সেকালে 
ছিল। এথেন্সের সেই বিশ্বাসঘাতক সৈনিকটি এই 
উপায়েই পারসিক সৈন্যদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে 
ছিল। ছুঃখের বিষয়, তাঁর এই কার্যকলাপ গোঁপন 
রাখা সম্ভব হয় নি, আর সে জন্তেই শেষ পর্যন্ত 
এথেল্স রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। 

এরূপ যন্ত্রের নাম দেওয়। হয়েছিল “হিলিওগ্রাফ' | 
এর একটা সুবিধা ছিল এই যে, পুর্ননিদিষ্ট “কোঁড' 
অনুযায়ী সংবাঁদ পাঠানো! হতো; কাজেই সকলে 
এর মম্ন উপলব্ধি করতে পারতো না। শেন! যায়, 
আফগান যুদ্ধের সময় একটিমাত্র হিলিওগ্রাফ 
যন্ত্রের সাহায্যে ৭* মাইল দূরবর্তী স্থানে সংবাদ 
পাঠানে সন্তব হয়েছিল। 

আগে দ্রুত সংবাদ পাঠাবার উদ্দেশ্টে আর 
এক রকম ব্যবস্থা প্রচপিত ছিল। এর নাঁম 
“বেকন ফাব্বার' | এজন্যে পুর্বের ব্যবস্থামত কোন 
বিশেষ স্থ'নে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জাঁল। হতে! এবং 
তাই দেখে সাধারণ লোকেরা বিপদের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে সময়মত সাবধান হতে পারতো । 
ম্পেনদেশীয় নৌবহর 'আর্মাডা, যখন ইংল্যাণ্ 
আক্রমণ করতে রওন। হয়, তখন সেই সংবাদ এই 
উপায়ে ক্রত প্রচারিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের গ্রাম 
থেকে গ্রামাস্তরে। এখনও ইউরোপের গির্জা 
এবং প্রাসাদের উপরে 'বেকন ফায়ার'-এর 
ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 

আগেকার দিনে আফ্রিকা এবং আমেরিকার 
গভীর অরণ্যের আদিবাসীরা বিপদকালে 
সাঙ্কেতিক ঢাক বাজিয়ে দৃরবর্তাঁ গ্রামবাসীদের 


যোগাষোগ ব্যবস্থার প্রগতি 


৩৯৯ 


সতর্ক করে দিত! তারা আবার রিলে প্রথায় 
সেই সংবাদ পাঠিয়ে দিত আরও দৃরবর্তা গ্রামে। 
এই ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপদের সংবাদ 
দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে | 

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে সংবাদ 
আদান-প্রদানের কত বিচিত্র ব্যবস্থাই ন1 প্রচলিত 
হয়েছিল! কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সব পদ্ধতিতে 
কতকগুলি নিদিষ্ট সংবাদই শুধু পাঠান! যেত, নতুন 
কে!ন সংবাদ পাঠানো চলতো না, আর ভাবের 
আদান-প্রদানও করা যেত না। কাঁজেই এসব 
ব্যবস্থায় মাজ্ষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই তারা 
দ্রুততর এবং উন্নততর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উদ্োশ্ছে 
সাধন! স্থুরু করেছিল। 

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে দৈবাৎ বিদ্যুৎ 
আবিষ্কৃত হলো। তাঁর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 
পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল। বিজ্ঞানী ওষ়রস্টেড 
প্রথম অন্থভব করলেন যে, বিদ্যুতের গতিবেগ খুবই 
দ্রুত, কাজেই একে হয়তো দ্রুত সংবাঁদ প্রেরণের 
উদ্দেশ্টে ব্যাবহার করা যাবে । তিনি আরও লক্ষ্য 
করেন যে, একটি তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ 
পাঠাঁলে তার নিকটস্থ চুম্বক স্থ/নচ্যুত হয়। এরপর 
ক্রুকস এবং হুইটুষ্টেরন উভয়েই এই তথ্য সত্য বলে 


প্রমাণ করেন! আর এ'দেরই চেষ্টায় প্রথম 
টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়। তবে তা বিশেষ 
জনপ্রিয় হয় নি! 


এতে পাঁচটি চুম্বক ছিল এবং প্রত্যেকটির অবস্থান 
লক্ষ্য করে তারপর ইংরেজী বর্ণমালার এক-একটি 
অক্ষর বুঝতে হতো | পাঁচটি চুন্কের জন্যে পাঁচটি 
তাঁর ব্যবহার করতে হতো । কাজেই ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে এর তেমন সমাদর হলো না। এভাবে ভ্রত 
সংবাদ পাঠানো! যেত ঠিকই, কিন্তু এতগুলি চুম্বকের 
অবস্থান লক্ষ্য করে একটিমাত্র অক্ষর নির্ণপ্ন করবাঁর 
কাঁজ ছিল খুবই কঠিন, সময়ও লাগতো৷ অনেক। 
তাই এই যন্ত্রটি জনপ্রিয় হলো না। তবে এই 
আবিষ্ষারের এতিহাঁসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে? 


কারণ এথেকেই একটি নতুন পথের সন্ধান পাঁওষ। 
গেল। 

বিজ্ঞানী মর্প টেলিগ্রাফ-যপ্্র নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষ। সুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এর 
আনেক উন্নতি সাধন করেন। তার এই আবিষ্/র 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি দেখলেন যে, একটি 
মাত্র তারের ভিতর দিয়েই যাবতীয় সংবাদ আদাঁন- 
প্রদান করা যেতে পারে। এজন্যে একটি নতুন 
“কোড”-ও তিনি আবিষ্কার করলেন। এতৈ একটি 
প্রেরক-যন্ত্র এবং একটি গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার করা 
হলো। প্রেরক-যস্ত্রের বোঁতাঁম টিপে টিপে প্রবাহ 
নিষ্বণ কর! হয়, আর গ্রাহক-যক্ত্রে বৈদ্যতিক 
প্রবাহের স্বাধিত্বকাল অন্গসারে "রে" এবং টিক্কা" 
(0০0 2170 10831) এই দু'রকম শন্ব হয়। টরে' 
এবং টটক্ক।' নানাভাবে সাজিদ্বে ইংরেজী বর্ণমালার 
সবগুলি অক্ষর এবং শুন্য থেকে নয় অবধি সবগুলি 
সংখ্য।র সঙ্কেত স্থির করা হলো। এর নাম দেওয। 
হলো মর্গ কোড ।' এই কোড যে জানে, সে অতি 
সহজেই সংবাদের পাঠৌদ্ধার করতে পারে । এই 
আবিষার যেমন সহজ তেমনি চমকপ্রদ | অল্পদিনের 
মধ্যেই পৃথিবীর সব দেশেই টেলিগ্রাফ অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠলো । বল! বাঁহুলা, আজও পৃথিবীর 
সর্বত্র এটিই দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের সবচেয়ে 
সহজ এবং সম্তা উপকরণ হিসেবে ব্যবজৃত হয়ে 
আসছে। 

কিন্ত মানুষ এতেও সন্তষ্ট হতে পারলে। না। সে 
ভাবতে লাগলো, কেমন করে দুরের মাঁচ্ষের সঙ্গে 
কথা বল! যায়। নানাদেশে গবেষণ। চলতে লাগলো । 
শেষে গ্র্যাহাম বেল ১৮৭৬ সাঁলে টেলিফোঁন 
আবিষ্কার করলেন। এর প্রেরক-যস্ত্রের সামনে 
কোন কথা বললে বাযুস্তরে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, 
তা একটি পর্দাকে কাঁপায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের 
পশ্চাৎভাগে অবস্থিত অঙ্গারচূর্ণ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত 
হয । এর ফলে যস্ত্রের ভিতর দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহের 
প্রাবল্য বাড়ে-কমে। সংযোগ-তারের ভিতর দিযে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


এই প্রবাহ চলে যাঁয় গ্রাহক-যন্ত্রে। সেখানে থাকে 
একটি তড়িৎ-চুম্বক। তার বাহুতে জড়ানে! তাঁর- 
কৃণডলীর মধ্যে প্রবাহের তারতম্য যেমন হয়, চুম্বকের 
শক্তি সেই তালে বাঁড়ে-কমে। এজন্টে চুম্বকটি তাঁর 
সম্মুখে অবস্থিত একটি পর্দাকে কখনও জোরে আবার 
কখনও আস্তে আকর্ষণ করে। তাই পর্দ|টি কাঁপতে 
থকে এবং শন্দটি পুনঃপ্রকাঁশিত হয়। টেলি- 
ফোনের সাহায্যে দূরের মাছুষের সঙ্গে কথা বলা 
যায়, ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। এজন্তে 
সকল সভ্যদেশেই টেলিফোন এত জনপ্রিয় হযে 
উঠেছে যে, টেলিফে।ন ছাঁড়। আধুনিক সভ্যসমাজের 
কথা কল্পনাই কর! যাঁয় ন1। 

কিন্তু মান্য এতেও সন্তষ্ট হয়ে নিশ্চেই 
থাকতে পারলো না। সে চেষ্টা করতে লাঁগলো, 
কেমন করে আকাশপথে বিনা তারে সংবাদ আদন- 
প্রদনি করা যাঁয়। তারই ফলে বিজ্ঞানের এক 
বিশ্মমকর অবদ।নের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে 
পারলাম। এর নাঁম রেডিও বা বেতাঁর। 

বিজ্ঞনী ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-প্রবাহের এক 
নতুন সংজ্ঞা দেন ১৮৬৪ পালে। তিনি বলেন, 
আকাঁশে কোথাও যদ্দি তড়িৎ-বলক্ষেত্রের তীব্রতা 
পরিবতিত হয়, তবে এই পরিবর্তনশীল বলক্ষেত্র 
তড়িৎ্-প্রবাহের গুণ পায়। ফ্যারাডের মতে, 
পরিবর্তনশীল চৌম্বক বলক্ষেত্রকে থিরে তড়িৎ-বল- 
রেখার স্থষ্টি হয়। ম্যাক্স ওয়েলের মতে, অনুরূপভাবে 
পরিবর্তনশীল তড়িৎ-বলক্ষেত্রকে ঘিরে চৌম্বক বল- 
ক্ষেত্রের আবির্ভাব হয়। তড়িৎ-বল এবং চৌম্বক 
বলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিমান, তাঁর 
গাণিতিক ভাষ্য দিলেন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল। 
তিনি একথাও বললেন যে, দৃশ্তঠ আলোক নিজেই 
তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তাঁর তরল-দৈর্ঘ্য কম। 

ম্যাক্সওয়েলের এই গাণিতিক ভাষ্য বিশ 
বছরেরও উপর চাপা পড়ে রইল। অবশেষে ১৮৮৮ 
সালে জার্মান বিজ্ঞানী হাইন্রিখ হেৎ্জ পরীক্ষা- 
মূলকভাবে প্রমাণ করলেন ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ- 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


চ্ষকীয় তরঙের অস্তিত্ব। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে তিনি তড়িৎ-বলক্ষেত্রের দ্রুত দিক্‌ পরিবর্তন 
করাঁবার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে দেখা গেল, যন্ত 
থেকে তড়িৎ-চুহ্বকীষ় বলক্ষেত্র বিকিরিত হয়ে আকাশে 
ছড়িয়ে পড়ে তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গ উঈথারের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় আলোর সমন বেগে। 
এভাঁবে হেৎজের পরীক্ষায় জন্ম হলে বেতার- 
এরঙ্গের। এর নাম দেওয়া হলো হেৎজ-তরঙ্গ | 

তখন গবেষণা সুরু হলে! মোটামুটি ছু-দিক 
থেকে । একদলের উদ্দেশ্ট হলে! হেৎজ-তরঙ্গ এবং 
দৃশ্য অলোর মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্যে পুঙ্থানুপুঙ্খ- 
রূপে অন্তসন্ধন করা । আর একদল চেষ্টা করতে 
লাগলেন, কেমন করে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে 
সবাদ আদান-প্রদান করা যায়| বারা হেত্জীয় 
গে[গীর অন্তভূক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অগ্রণী হলেন 
ইংগেজ বিজ্ঞানী সার অলিভার লজ এবং ফ্লেমিং, 
ইতালীয় বিজ্ঞানী রিথি এবং ভারতীষ বিজ্ঞনী 
জগদীশচন্ত্র বস্থু। এরা প্রত্যেকেই ভেত্জীয় 
রঙ্গ সম্পর্কে মৌপিক গবেসণ! করে ন্মরণীয় অবদান 
রেখে গেছেন। এই সব গবেষকদের গবেষণার 
ফলে ছোট ম(পের তরঙ্গ অর্থাৎ “ম।ইক্রো-ওষেভের 
যে উন্নতি ঘটেছিল, তা এখন ভাবলেও বিশ্মি৩ 
হতে হয়। আর এদিকে জগদীশচন্দ্র অবদ।|নই 
ছিল সবচেষে উল্লেখযোগ্য । 

ইতালীর প্রতিভাশলী বিজ্ঞানী মার্কনি কিন্ত 
বেতাঁর-তরঙ্গের ব্যবহ|রিক দিকের উপরই নজর 
দিলেন বেশী । মার্কনির গবেষণার ফলে যখন 
ভেত্জীষ় তরঙ্গের উপর মডিউলেশন বা তরঙ্গের 
চেহ|রাঁর ইচ্ছাষ্টরূপ পরিবর্তন কর! সম্ভব হলো, তখনই 
বেতারে বার্তা প্রেরণের মূল সূত্রটি আবিষ্কৃত হলে! 
বলা যায়। বাবহারিক জীবনে এই গবেষণার বিপুল 
সম্ভাবনার কথা চিন্ত। করে অনেকেই এই নবীন 
পথের যাত্রী হলেন। মার্কনি-গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা 
দৃশ্য এবং অপৃশ্ঠ তরঙ্গকে একনুত্রে গাথবার উদ্দোশ্টে 
গবেসণ| করবার চাইতে বার্তা প্রেরণের উদ্দোশ্টে 


যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি , 


৪০১ 


বাবহত যাঙ্িক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্তে 
গবেষণ| করাই শ্রেযঃ মনে করলেন। তাদের 
সাধন।র ফলেই বেতার দ্রুত উন্নতির পথে এগিষে 
গেল। 

মাঁকনি তার বেত।র-যন্ত্রের উদ্ভ(বন করেন ১৮৯৫ 
খুটন্দে। পরের বছরই সংবাদ আদান-প্রদান 
করবার উদ্দেশে এই যন সরপ্রথম ব্যবহ|র কর] হলো 
ইংলাগ্ডে। এর তিন বছর পরেই সমগ্র পৃথিবীর 
অধিবাসীপ! বিশ্ময়ে হতব।ক হয়ে শুনলো ধে, চিনি 
ঈংলিশ চা।নেল অতিক্রম করে বেতারে সংবাদ 
পাঠাতে সঙ্গম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ 
সালের মধ্যেই জনসাধারণের জন্যে ইংলা গু এবং 
আমেরিক।র মধো বিনা তারের টেলিগ্রাফ স।ভিস 
চান্দু হয়ে গেল। 

মার্কনির এই আবিষ্কার অত্ন্ত গুকত্বপূর্ণ বলে 
বিবেচিত হলে|। কারণ নেই থেকে সমুদ্রগ।মী 
জাহাজের পক্ষেও তাবের সংযোগ ছ।ড়াউ সব সমধ 
বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষ। করে চলব।ন 
ব্যবস্থা প্রচলিত হলে | দৈবাৎ কোন বিপদ উপস্থিত 
হলে সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সক্ষেত পাঠিয়ে সাহাধা 
চ।ওয়! সম্ভবপর হলো । এজন্যে চল/চল ব্যবস্থায় এল 
যুগান্তর। পরবন্তী কালে বিমান চালনার ক্ষেত্রেও 
নেতার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 

এখন বেতারের কার্ধপ্রণালী সম্পকে সামান্ত 
দু'চার কথা বলবো | বেতারের কারপ্রণ।লী 
অনেকাংশে টেলিফোনের মতই । এতে গ্রাহক- 
যন্ত্রের সম্মথে কোন শব করণে টেলিফে।নের মতই 
শন্দের সঙ্গে সঙ্গে তা বভ কম্পণযুক্ত দোলায়মান 
ড়িৎ-প্রবাঁচে রূপান্তরিত হম্ব। এই প্রবাহ 
অত্যন্ত মু, কাজেই প্রসারক-যন্ত্ের সাহায্যে এর 
প্রাবল্য বধিত কর! হম এবং পরে তারই সাহ।য্যে 
একপ্রকার ক্রুত কম্পমান তড়িৎ-চুগ্বকীয় তরঙ্গের 
অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এই 
তরঙ্গ আলোর সমান বেগে ধাবিত হয়; কাজেই 
তা* মুহূর্তের মধ্যেইঃসমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে 


৪০৭ 


আসে। এই বেতার-তরঙ্গ যদি কোন তরঙ্গ- 
গ্রহণোপযোগী সহধবনিত (0116) বেতার 
গ্রাহক-যস্ত্রের বাযুস্থ তার (61181) স্পর্শ করে, 
তবে সেই তারেও দোলায়মান প্রবাহের সাষ্টি 
হয়| টেলিফোনের বেলায় গ্রাহক-যস্ত্রে পরিবর্তন- 
গল ভড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় একটি পাতলা পর্দা 
প্রকম্পিত হয় এবং তারই ফলে শব পুনঃপ্রকাশিত 
হয, একথা! আমরা জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবাহ 
দিমুখী এবং এর ম্পন্দন-সংখ্যাও অত্যন্ত বেণী 
(দশ হাজার থেকে তিন কোটি); কাঁজেই এক্ষেত্রে 
পাতলা পর্দাটি স্থির থাকবার ফলে শব্দ পুনরুৎ- 
পাদিত হতে পারবে না। এজন্ঠে বেতাঁর-বিছ্যৎ 
ল।উড ম্পীকারে পাঠাবার আগে একটি কার্বো- 
রাগাম স্ষটিকের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে একাভিমুখী 
করে নেওয়া হয়। এই ক্ফর্টিকের নাম ডিটেকৃটর 
( পরবত্াঁকালে এর বদলে “'ভাল্ভ' ব্যবহার করবার 
ব্যবস্থা প্রচলিত হয়)। এখন এই একাভিমখী 
প্রবাহকে যদি লাউঙ ম্পীকারে পাঠানো যায়, তবে 
পর্দাটি কেপে ওঠে এবং শবটি পুনঃপ্রকাশিত হয় | 

বর্তমান শতার্ধীর গোড়ার দিকে যখন বেত।র- 
বার্তার প্রচলন হতে সুরু করলো, তখন দেখা গেল 
যে, দুর-দুরাস্তরে সংবাদ প্রেরণ করবার জন্টে 
প্রয়োজন হয় মাইক্রো-ওয়েভের তুলনায় অনেক ব্ধৌ 
লম্বা তরঙ্গের। ছুই-পাঁচ গজী মাঁপের নয়, একেবারে 
হাজার-দশ হাজার গজী মাঁপের। এজন্ঠে মাইক্রো- 
ওয়েভ, অর্থাৎ এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি মাপের তরঙ্গ 
সম্পফিত যাবতীয় গবেষণা তখনকার মত চাঁপা 
পড়ে গেল। 

প্রথম দ্রিকে বেতার-বার্তা প্রেরিত হতো মর্স 
কোডের সাহায্যে । প্রাষ ত্রিশ বছরের গবেষণার 
ফলে প্রথম ট্র্যান্স-আটলাট্টিক ওয়্যারলেস- 


ভ্তান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ 


টেলিফোন সাভিস চাপু হলে! ১৯২৭ সালে। ক্রমে 
বিভিন্ন দেশে অনেক বেতার প্রচার-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হলো, আর সেই সব অনুষ্ঠান শোনবার জন্তে ঘরে 
ঘরে বেতার গ্র।হক-যস্ত্র বা রেডিও সেটের আমদানী 
হতে লাগলো। 

বাস্তবিক লোকরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে রেডিও 
এখন গ্রামোফোনের চেয়েও অনেক বেশী জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রেডার সম্বন্ধে কিছু 
না বললে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । এই 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে মাইক্রো-ওয়েভ 
অবহেলিত হয়েছিল, তারই এক বিন্ময়কর প্রস্নেগ 
হয়েছে রেডারে। এর সাহায্যে মেঘ ও 
কুষাশর মধ্যে কিংবা রাত্রির অন্ধকারেও দূরের 
জিনিষের ছবি তোল! সম্ভব হলো। এই ছবি 
ফটোগ্রাফের মত স্পষ্ট না হলেও এথেকে 
মাঠঘাট, গাছপালা, সহর-বাঁজার প্রভৃতি বোঁঝবার 
পক্ষে যথে্ পরিষ্কার হলো। কাজেই যুদ্ধের সময় 
রেডার খুব কাঁজে ল।গলো। শুধু তাঁই নয়, ঘন 
কুয়াশা অথবা দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও 
রেডারের সাহ।য্যে আশেপাশের সব কিছু দেখে 
অনায়াসে এবং শিবিদ্ধে বিমান চালনা কিংব। 
জাহাজ চালন।র ব্যবস্থা! হলে।। ক।জেই এসব 
ক্ষেত্রে রেডার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করলো! । মুদ্ধের পরে যখন রেডার সম্পর্কে যাবতীয় 
তথ্য প্রকাশিত হলো, তখন দেখা গেল যে, উনবিংশ 
শতাঁব্ণীতে মাইক্রো-ওয়েভের গবেষকেরা যে সব 
যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলির প্রায় সবই 
রেডাঁরকে কার্করী করবার উদ্দেশ্টে প্রষোগ করা 
হয়েছে। আর এসবের অনেকগুলিরই প্রথম প্রবর্তন 
করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র । এট৷ 
আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় | 


এরাও উদ্ভিদ 
শ্ীসরোজাক্ষ নন্দ 


ফুল নাই, ফল নাই, কাণ্ড নাই, পাতা নাই, 
মখও নাই--তবুও উদ্িদ-বিজ্ঞানী বলবেন, এরাও 
উদ্চিদ| অবশ্ঠ উদ্ছিদ-জগতের নিমতম শ্রেণীতে, 
উছ্ছিদ-সাআ/জ্যের একেবারে প্রত্যন্ত দেশে এদের 
জন্ঠে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। উত্ভিদ-সমাজের এরা 
যেন পারিষ়া?। 

এই উদ্ভিদের (সঠিকভাবে বলতে গেলে উদ্ভিদ 
শেণীটির--ক|রণ এরা একট বিরাট গোি ভৃক্ত ) নাম 
বা] কগয" সোঁজা কথায় আমরা যাদের বলি 
জীব।ণু। বিবর্তনের ধারায় হষ্টির যে আদিমতম 
জীব পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিপ, তারা হচ্ছে 
কয়েক শ্রেণী এককোষী জীব। জীবজগতের 
দুটি প্রধান বিভাগ- উগ্ভিদ ও প্রাণী। বিজ্ঞানীরা 
বলেন, এর মধে; উদ্চিদই নাকি আগে জন্মেছিল। 
এই উদ্ভিদ-জগতের সর্বনিয় শ্রেণীতে আছে যাঁরা, 
তাদের দেই, কাণ্ড, পাতা, মূল-_কিছুই আলাদা করে 
চেনবার উপায় নেই, সব যেন এক সঙ্গে মিশে 
এধাক!র হয়ে গেছে। এদের বল! হয়েছে সমাঙ্গ- 
দেহী উদ্ভিদ ব| খ্যালোফাইটা। এদের মধ্যে বহু 
এককোষী ও বহুকোঁমী উদ্দিদ আছে। এককোধী- 
দের মধ্যে একট! বিশেষ শ্রেণীতে পড়েছে 
ব্যাক্ট্রিরিয়া। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের অন্ত দুটি 
শেণীর নাম হচ্ছে, আযালগি বা শ্যাওলা ও ফাঙ্গি 
বা ছত্রাক। এদের মধ্যে পার্থক্যের মুল বৈশিষ্ট্য 
হলো--আযলগির মধ্যে ক্লোরোফিল বা সবুজ 
কণার উপস্থিতি, য! ছত্র।কের মধ্যে নেই। কোন 
কোন বিজ্ঞনী ব্যাক্কিরিয়াকে এই ছত্রাক শ্রেণীর 
প্রকারভেদ মনে করেন এবং কোন কোন ছত্রাকের 
মত দেহ-বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে বলে 
এদের নাম দিয়েছেন সিজোমাইসেটিস বা দেহ- 
বিভাজনক্ষম ছত্রাক | 


ব্যাকঈপ্রিয়া আণুবীক্ষণিক জীব, শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ ছাড়া এদের দেখা যায় না। অধিকাংশেরই 
ব্যাস এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক 
ভাগ অপেক্ষাও কম। আকার এত ক্ষুদ্র বলেই 
এদের সম্বন্ধে জ্ঞানল/ভ কর! দুরূহ | ৩বুও শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণের নীচে বহুকাল পরীক্ষা করে এদের সম্বন্ধে 
অনেক কিছু জানা গেছে। ব্যাক্টিরিয়া এক-কোষী 
জীব, কখন কখন কতকগুলি এককব্রিত হয়ে ুত্রা- 
কারে, চাঁকতির আকারে বা অন্ত নানাবূপ অনিয়ত 
আকারে অবস্থরন করে। ব্যার্টিরিয়ার কোষের 
মধ্যে মাছে প্রোটোপ্রজম এবং তাকে থিরে থাঁকে 
একটা পাতলা পর্দা । প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে 
কওকগুলি ক্রোম্যাঁটিন-দ।ন1 দেখা যায়। প্রত্যেক 
জীবিত কোষেই এক বা একাধিক কেন্ত্রীন থাকে। 
কেন্দ্রীন হচ্ছে কোষের প্রাণম্বরূপ এবং এর। সব 
কিছুরই নির্ধারক | কিন্তু ব্যার্টিরিয/র কোষের মধ্যে 
কেন্দ্রীনের সাক্ষাৎ পাওয়! যাঁয় না। মনে হয়, 
ক্রোম্যাটিনের দাঁনাগুলিই কেন্ত্রীনের ক।জ করে। 
সাধারণ উদ্বিদ-কোঁষের মত এদের প্রোটোপ্র।জমের 
মধ্যে সবুজ কণিকা! ব! অগ্ঠ প্রকার প্লাষ্টিড কণিকা ও 
নেই, কিন্তু কয়েক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে। 
এজন্যে এদের নানাপ্রকার রং দেখা যায়। এদের 
মধে; অনেকেরই এক বা একাধিক হ্ত্রাকার 
বহিরাঙ্গ আছে, তাদের সিলিয়া বলে। সিলিয়ার 
সাহায্যে এরা চলাফেরা করতে পারে। কোষের 
আকুতি অনুসারে ব্যার্টিরিয়র কয়েকটি উপ- 
বিভাগ কর! হয়েছে । কোষের আকার গোঁল গোঁল 
হলে সেগুলিকে বলে কন্ধাস, দগ্ডাকার হলে 
ব্যাসিলাঁস এবং প্যাঁচাঁনো স্প্িং-এর মত হলে বলা 
হয় ম্পিরিলাস। বধিত আকারে কতকগুলি বিভিন্ন 
জাতের ব্যার্িরিয়ার ছবি এস্থলে দেখানো হয়েছে। 


ব্ক্িপ্রিয়। বশ রদ্ধির জন্তে ছু-রকম পন্থা! 
অবলম্বন করে। দুটি পঞ্থাই অযৌন--ক|গণ এদের 
স্রী-পুরুষ ভেদ নেই, অথবা দেহের মধ্যে পুং বা 
স্ী-জননকে নও থাঁকে না। অন্থুকল পরিবেশে, 
অর্থ।ৎ আশ্রয্নদ|৩তা জীব | খস্তর মধ্যে উপযুক্ত 
থাগ্ভবস্র সন্ধ।ন পেলে এরা স।ধারণতঃ দেই- 
বিভাজন প্রণলীত বংশবিস্তার করে। প্রথমে 


একটি কের দুটি কোসে ভাগ হয়ে যায়। কক্কাস- 
কো।বের মাঝখানট। ক্রমশঃ সঙ্গীর্ণ হয়ে আসে, 
*রপর কোনটা আড়আডি গু-ভাগে ভাগ হযে 
ধ্য/সিপাস-কো।ন পন্থালপ্ধি ছ-ভ।গে বিভক্ত 
থেকে অনুরূপ 


ব।য়। 


হয়| এভাবে একটা কো 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


এদের বংশবৃদ্ধি সংযত করে 


| ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ) 


প্রচগ্ুবেগে বংশবিস্ত।প অনিরিষ্টকাঁল ধরে ৮লতে 
পারে না, বৃদ্ধির পথে কতকগুলি বাহ ও 
আভ্যন্তরীণ বাঁধ এসে পড়ে। আলোক বা অক্সি- 
জেনের সংস্পর্শে অনেকেরই বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে 
যায়। আবার এদের শিজেদের দেহ থেকে এমন 
কয়েকটি জৈবর।সাঁয়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যেগুলি 
দেয়। আবার 
বহু ক্ষেত্রে এই বিশাল বাহিনী কর্তৃক অল্প সময়ের 
মধ্যেই থাগ্বস্ত ণিঃশেমি৩ হবার ফলে বংশবৃদ্ধি 
বন্ধ হয়ে যায়। 

বংশনৃদ্ধির অগ্ঠ উপায়টি ইলো স্পোর 
বা কীজরেণু গঠন। একে ব্যার্কিপিয়র খুদ্ির 





ক--্ট)ফাইলোকক্কাস (ফোঁড়া), খ- গ্রেঁপটোকক্ক।স ( রক্তদুষ্টি), গ-ব্যাসিলস 


(সাধারণ আকার ), ঘ--বি. 


টাইফোসাস 


(টাইফয়েড ), উ-_ম্পিরিলাস 


(সাধারণ আকার), চ-ম্পিরোকিটি প্যালিড! (সিফিলিস ), ছ--নাইট্রে/সো- 
মোন।স, জ-কমা ভিত্বিও (কলের! ), ঝা-বি. আযনথণসিস (আনখণক্স ), 
এবি, টিটাানি ( ধুষ্টংকার ), ট-ব্যার্কিরিয়ার জুগ্রিয়া অবস্থা ও ম্পোর গঠন। 


দুট। কোষের উৎপত্তি হয়। এন্প বিভাজন 
ক্রমাগত চলঠে থাকে । অন্কুল অবস্থায় 
ব্যাক্টিরিয়া বংশবৃদ্ধিতে এ৩ই সন্রিষ্ধ হয়ে ওঠে 
যে, বারো ঘন্টার মধো একটি মাত্র ব্যার্টিরিয়া 
থেকে প্রায় দেড়কোটি ব্যাক্টিরিয়। উৎপন্ন হতে 
প|রে। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই এরা বিশাল 
উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এক্প 


অবস্থা না বলে বিশ্রামের অবস্থা খললেই ঠিক হ্ধ। 
প্রতিকূল অবস্থায়, অর্থাৎ আশ্রয়দাতা জীব খ৷ 
পদার্থের মধ্যে খাছ্ধের অভাব হলে ব্যার্উরিয়। এই 
উপায়ে আত্মরক্ষা করে। সাধারণতঃ ব্যাসিলাস 
গোষ্ঠী এই উপায় অবলম্বন করে। বহুসংখ্যক 
ব্যাক্টিরিয়া একত্রিত হয়ে একরপ শ্লৈম্মিক পদার্থের 
মধ্যে আবদ্ধ হয়। কোঁষগুলির প্রোটোপ্লাজম 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


কোষের মধ্যে ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হয্ষে যাঁয় 
এবং তাঁদের চতুদিকে নতুন কোধ-প্রাচীরের স্কট 
»ঘ। এই অবস্থার প্রত্যেকটি কোঁষের মধ্যে এক 
ব| একাধিক ম্পোর বা বীজরেণু উৎপন্ন হয়। 
এই অবস্থাকে জুগিয়া অবস্থা (2০০৪1০ 3688০) 
বলা হ্য়। নতুন উৎপন্ন কোঁষ-প্র।চীর সাধারণ 
শবস্থ৷ থেকে অত্যধিক ছুর্ডেগ্ভ। এই ছুর্ভেগ্ভ ছুর্গের 
অন্তরালে বীজরেণুগুলি সাংঘাতিক রকম তাপ ও 
শত্য সহ করে বেচে থাকতে পারে । ফুটন্ত জল 
সে) বা তরল বামুর (-১৯৫৭ সেঃ) 
মধ্যেও বভকল বেচে থাকতে পারে, এমন 
বাসিলাসের সংখ্যাও কম নয়! এরূপ অবস্থায় 
এরা পৃথিবীর সনশ্র ব্যাপ্ত হয়ে খাকে। খাছ্ছের 
মধ্যে, জলের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, ধূলিকণার 
মধো, সগ্মুতম স্থানের মধ্যে--সবন্রই এদেব 
অবধ বিস্তৃতি। এই জন্তেই কোন খাগ্- 
পস্ব ধা অন্ত কোঁন পদার্থ বাতাসেপ সংস্পর্বে 
খকলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাতে হাজার হ|জ|র 
ব্[টিরিরার সন্ধান পাওয়। যাঁ। অনুকুল 
পরিবেশ পেলেই স্পোরগুণির কোধষ-প্রাচীর 
দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে । তারপর স্পোগুলির 
কোষ-প্রাচীর ভেঙ্গে চাপদিকে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং এক-একটি ম্পোর থেকে এক-একটি সাধারণ 
ব্যাক্টিরিয়া-কোষের সৃষ্টি হয়। এরা তখন খাছা- 
বস্তর মধ্যে প্রবেশ করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় 
বংশবিস্তার করতে থাকে। 

ব্াাক্টরিয়র শারীরবৃত্তীয়া ও বিপাকীয় 
পদ্ধতি অতি বিচিত্র। আগেই বলা হয়েছে, এদের 
মধ্যে সবুজ কণ! নেই, তাই এর! সাধারণ উদ্ভিদের 
মত শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে না। 
সুতরাং বাধ্য হয়ে এদের পরজীবী বা পুরীষ- 
ভেোজী (98009117566 ) হিসাবে জীবনধারণ 
করতে হয়। পরিপোষণের পদ্ধতি অঙ্সারে 
ব্যান্কিরিয়াগুণিকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে 


( ১৩০০ 


এরাও উদ্ভিদ 


৪৩৫ 


(১) পরজীবী ব্য।উরিয়1_এরা খাগ্য গ্রহণের 
ব্যাপারে অন্ত কোন জীবিত প্রাণী বা উদ্ছিদকে 
আশ্রয় করে থাকে। এরাই সাধারণতঃ জীবাণু 
ব৷ রোগ-জীবাণু নামে পরিচিত। এরাই মানুষ, 
অন্তান্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের অনেক রোগের মুল। 
তবে সব রকম পরজীবি ব্যা্টিরিয়াই রোগের বাহক 
নয়। এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী সম্পূর্ণ নির্দোষ । 
আমাদের মুখ ও নাকের শ্নেম্মিক ঝিল্লীর মধ্ো 
কয়েক প্রকার ব্যাক্টিরিয়। বাস করে, 
আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। 

রোগ স্ষ্টিকারী ব্যার্উরিয়া জীবি৩ প্রাণীর 
দেহতস্তর মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্নকুল 
পরিবেশে বিভাজন প্রক্রিয়া বংশবিস্তর করে 
এইবপে রোগের সংক্রমণ হয় এই সমম় 
ব্যার্টিরিযা আশ্রয়দ।তার দেহ থেকে খা গ্রহণ 


তার। 


করে এবং একরূপ টক্সিন” খা বিন ৩]1গ 
করতে থাকে । এই টক্সিন দেহতপ্ত ও রক্তের 
মধ্যে জমে ওঠে এবং তথেকেই রোগের 


অনিষ্টকারী প্রভাব দেখা দেয়। বিডিন্ন প্রকার 
ব্যাক্টিরিয়। বিভিন্ন প্রকার রোগের হষ্টি করে 
এবং এদের দ্বারা উৎপন্ন টঞ্সিনের প্রকৃতিও 
বিভিন্ন । অবশ্য এই সকল রে।গজীবাণু ও তাদের 
টক্সিন থেকে দেহকে মুক্ত রাখবার বন্দোবন্ত ও 
দেহের স্ব(ভ।বিক রেগ প্রতিষেধক শক্তিনূপে 
বর্তমান থাকে। 

রোগ হষ্টিকারী ব্যটকিরিয়।প কষেকটি শ্রেণী 
সম্পূর্ণ অবাতজীবী, অর্থাৎ 'এরা কেবল বিশা 
অক্সিজেনে বাঁচতে 'ও বংশবিস্ত।র করতে পারে। 
ধশুষ্টক্কর রোগের জীবাণু 'ব্যাসিলাস টিট্যাশি' 
এই শ্রেণীর জীবাণু । কিন্তু বেশীর ভাগ রোগ- 
জীবাণু এচ্ছিক অবাতজীবী, অর্থাৎ এরা অবস্থা- 
বিশেষে বিনা অক্সিজেনে জীবন ধ।রথ করতে পারে, 
আবার অক্সিজেনের সংস্পর্শেও স্ব(ভাঁবিকভাবে 
বাচতে পারে। 

এই রোগ হষ্টিকারী ব্যান্টিরিয়া মানুম ও 


৪৯৬ 


পশুর বিভিন্ন রকম মাপ|খক রোগের হষ্টি করে 
থাকে। সাধারণ ফোড়া থেকে আরম্ভ করে 
কলেরা, টাইফয়েড, ধশ্টঙ্ক(র, জলা তঙ্ক, যক্সা, ভেড়ার 
আযানথাক্স প্রতি বহু রকমের রোগ এই ব্যারউ- 
রিয়।দেরই স্যাষ্ট। কেবল মাম ও পশুই নয়, এর! 
উদ্ভিদকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। নানারূপ 
ব্টিরিয়।ঘটিত রে।গে প্রতি ধছর কত যে শশ্তহানি 
ঘটে, তার ইয়ত্তা নেই। 

(২) পুরীমভোজী ব্যার্টিরিয়_এই শ্রেণীর 
ব্যক্টিরিয়া মৃত ৰা গলিত জীবজন্তর দেহ ও অন্যান 
পরিত্যক্ত জান্তব পদার্থের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করে। 
এদের সঙ্গে প্রায়ই নানা শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র পুরীষ- 
ভোজী প্রাণী ও ছত্র।কজাতীয় উদ্থিদও বাস করে। 
এর! সম্মিলিতভাবে মৃত জৈব পদার্থ থেকে খাদ 
গ্রই” করতে থাকে এবং তাঁর ফলে জব পদার্থের 
পচন ও ক্ষয় আরম্ভ হয়। ব্য।ক্িরিয়া জিব পদ্ার্ধের 
মধ্যে বর্তমান জটিল যৌগগুলিকে অক্সিজেনের দ্বারা 
জারিত করে” অপেক্ষাকত সরল যৌগের সৃষ্টি 
করে। এর ফলে যে গতীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তার 
দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ করে। গাঁছপ।ল! ও জীব- 
জন্তর মৃতদেহ পড়ে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে তা 
যেন আপনা থেকেই পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে 
যায়। এই “মার্টির দেহ মাটিতে মিশে" যাও 
ব্যাপারটা যে ব্যান্টিরিয়া ও ছত্রাকেরই কাজ, তা 
বহু পরীক্ষান্গ প্রমাণিত হয়েছে। 

এই জাতীয় ব্যার্টিরিয়। সাধারণতঃ মান্তম ও 
অন্তান্ত জীবের অনিষ্ট করে না, বরং পরোক্ষভাবে 
নানারূপ উপকাঁরই করে । মুত জীবদেহ ক্ষয় করে 
এর নানারকম রোগ থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। 
আবার জীবদেহকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে 
উদ্ভিদের জন্তে মাটির সার বৃদ্ধি করে| সারের জন্তে 
যে গোবর গাদ৷ করে পাখা হয়, তাতে গে।বর পচে 
ওঠে এবং তাঁর মধ্যে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এই 
উত্তাপ ব্যাক্টিরিয়ার ছার জৈব পদার্থের জারণ থেকে 
উৎ্পপন্ন হয়। গোবর পচে একটা বিশেষ অবস্থা 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রপ্ত না হলে উদ্িদের পক্ষে তাথেকে খাগ্ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আলকোহছল থেকে থে 
আযাসেটিক আযসিডসম্পন্ন “ভিনিগার' বা সুরাঁসার 
উৎপন্ন হয়, ত1ও এক ধরণের ব্যার্টিরিয়ার কাজ | 
এদের নাম আসিটে। ব্যাক্টর আসেটি। 

মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত সাপ উৎপাদনের 
ব্যাপারে এক শ্রেণীর ব্যার্টিরিয়র বিশেস 
অবদান আছে। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রো- 
জেন আছে, কিন্তু উদ্িদ এই নাইট্রোেজেনকে 
প্রতাঙ্গভাবে নাইট্রেজেনঘটিও খা রূপান্তরিত 
করতে পারে না, যদিও তার দেহপুষ্টির জন্টে 
এরূপ খাগ্ঠের যথেষ্ট প্ররোজন। জমিতে শশ্য 
উত্প|দনের ফলে সারের পরিমাণ প্রতি বছর ক্ষয় 
পেতে থাকে | বজ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিপাতের ফলে অতি 
সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন ন|ইট্রেটরূপে মাটিতে 
আসে। কিন্তু চা্ীরা বনতকাল থেকে একটা 
জিশিস লক্ষ্য করে এসেছে ধে, শুটিধ|রী শশ্তের 
( েমন-__মটর, শিম, কলাই, ধঞ্চে প্রভৃতি ) চাঁন 
করলে পরের বছর জমিতে সার শা কমে বরং 
বেড়ে যায়। ৩খন নেই জমিতে অন্ত শশ্তের চাষ 
ভাল হয়। তাছাড়া এ শুটিধরী শগ্যগুপি খুব 
কম সারমুক্ত মার্টিতেও ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। 
এই ব্যাপারটা বহুদিন একটা ধাঁধার মত ছিল, 
কিন্তু বর্তমানে এর সন্তেষজনক ব্যাখ্যা প1ওয়া 
গেছে। 

কয়েক শ্রেণীর ব্যার্িরিয়র সন্ধান পাওয়া 
গেছে, যাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে 
তার! বাতাসের মুক্ত নাইট্রেজেন গ্রহণ করে 
তাঁকে পাইট্রৌোজেনঘটিত জৈব যৌগিকে পরিণত 
করতে পারে। এর] সাধারণতঃ মাটির মধ্যে বাস 
করে ও মার্টিতে বর্তমান শর্করাজাতীয় খাগ্ গ্রহণ 
করে বেচে থকে । এক্প ছুটি ব্য।ক্িরিয়র নাম 
আযাজোটে! ব্যাকটর ক্রুকোক্কাম ও ক্লুস্টি)ডিয।ম 
পাস্তরিয়ানাম। প্রথমোক্ত ব্য।ক্িরিয়া অক্সিজেন 
গ্রহণ করে বাচতে পারে, অন্যটি কিন্ত অক্সিজেন 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


না থাকলেই বাচে। এজন্তে দেখা যায় ক্লদ্টি- 
ডিযাম প্রায়ই আজোটো ব্যাকটর উপনিবেশের 
মধ্যে বাস করে। কারণ আআজোটো ব্যাকটর 
মাটি থেকে অক্সিজেন সরিয়ে নিলেই ওদের বাঁচা 
সন্তব হ্য়। এরা উভয়েই মাটিকে নাইট্রোজেন- 
সমদ্ধ করে তোলে। 

শু'ঁটিধারী গাছের শিকড়ে এই জাতীয় আর 
এক ধরণের ব্যান্তিরিয়া বাস করে। এরাও 
নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন যৌগ উৎপন্ন 
করতে পারে। এদের নাম ব্যাসিলাস র্যাঁডি- 
সিকোল|। এই জাতীয় গাছের শিকড়ে বহ- 
সংখ্যক গুটি দেখা যাঁয়। গুটিগুলি পরীক্ষা করলে 
উপরিউক্ত ব্যার্টিরিয়া প্রচুর পরিমাণে দেখতে 
পাঁওয়| যায়। এর! অবশ্য প্রথমতঃ মাটির মধ্যে 
খাস করে, তারপর গাছের মুলরে|মের ভিতর 
দিয়ে মুলের মধ্যে চলে আসে এবং সেখানে 
বংশবিস্তার করতে থাকে। তাঁর ফলে মূলের 
গ|য়ে অসংখ্য গুটি উৎপন্ন হয়| এই ব্যাঁপারটিকে 
রোগহ্থষ্টিকারী ব্যাট ঈরিয়।র আক্রমণের সঙ্গে তুলন। 
করলে ভুল হবে। এর! আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কেন 
অনিষ্ট তো করেই না, বরং উপকরই করে। এই 
ব্য ঈরিয়। নাইট্রেেজেন থেকে নাইট্রেজেনঘটিত 
গ1ছ্য উত্প|দন করে এবং তার কিছু অংশ তারা 
নিজেদের পুষ্টির জন্তে গ্রহণ করে, বাকীটা আশ্রয়- 
দ[ত] উদ্ভিদকে দান করে। এই দানটা দু'ভাগে হয় 
বলে মনে হয়। ব্যাক্িরিয় জীবিত অবস্থায় দেহ 
থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রেজেনঘটত পদার্থ 
নিঃসরণ করে এবং উদ্ভিদ তা মূলের সাহ।য্যে শোণ 
করে নেয়। আবার ব্যাক্িরিয়ার মৃত্যু হলে 
তাদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত খাগ্ও উদ্ভিদ শে।মণ 
করে। তারপর উদ্ছিদের সঞ্চিত নাইট্রেজেন সার 
মাটির মধ্যে চলে আসে। এর বদলে উদ্ভিদ 
র্যার্ক্রিয়াকে কি দেয়? দেয় উদ্ভিদের মূলে 
সঞ্চিত শর্করাঁজাতীয় খাছ, ব্যাক্কিরিয়া যা গ্রহণ 
করে বেঁচে থাকে । এরূপ যৌথ জীবনের উদাহরণ 


এরাও'উদ্ভিদ 


৪৯৭ 


নিম্শ্রেণীর প্রাণী ও উছ্িদের মধ্য কয়েক ক্ষেত্রে 
দেখা যায় । একে বলে “মিথোজীবিতা' | 

এই ধরণের আরও ছু'জাতের ব্যার্টিরিয়। 
ম|টির মধ্যে বাঁস করে । এদের মধ্যে “নাইট্রো- 
সোমোন।স' আমে।নি।কে জারিত করে নাইট্রাস 
আসিডে পরিণত করে এবং 'নাইট্রোব্যাক্উর, 
নাইট্রাস আঁসিডকে আরও জারিত করে নাইটিক 
আযপিডে পরিণত করে। এই দুটি ক্রিয়াকে নিয়- 


লিখিত সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা 
যেতে পারে ্‌ 
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এই রাপায়নিক ক্রিয়ার ব্যবহৃত আ্যমোনিয়া 
জীবদেহের পচন থেকে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন 
নইটিক আযাসিড থেকে নানা শ্রেণীর ন|ইট্রেট 
উৎপন্ন হয়। এর! উদ্ভিদের খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হয়। 

মাটির মধ্যে আরও এক শ্রেণীর ব্যান্টি- 
রিয়র সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের কাজ 
উপরিউক্ত ব্াক্টিরিয়ার ঠিক বিপরীত। এরা 
মাটির মধো বর্তমান নাইট্রেটকে মুক্ত নাইট্রোজেন 
গ্যাসে রূপান্তরিত করতে পারে। এরা সম্পূর্ণ 
অবাতজীবী। বাতাসে এরা নইট্রোজেনের 
সমতা] রক্ষা করে। 

আমাদের চে/খের আঁড়।লে এক বিশ।ল ব্যাত্কি- 
রিয়। সামাজ্য বর্তমান। এদের অধিবাসীদের 
সংখ্যা যেমন সীমাহীন, তেমনি এদের জাতি- 
প্রজাতির সংখ্য।ও বিরাট । গবেসণার ফলে 
ক্রমশঃ নতুন নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া 
যাচ্ছে। বর্তমানে এমন সব ব্যার্কিরিয়ার সন্ধান 
পাওয়া গেছে, যাঁরা গদ্ধক ও লৌহের যৌগ, 
মিথেন, কার্বন-এমন কি, হাইড্রোজেনকেও 
জারিত করতে পারে। এগুলির আবিষ্কারের 
ফলে জীব-বিজ্ঞানীদের একট! ধারণার পরিবর্তন 
হয়েছে যে, ব্যাক্টিরিয়া খাগ্য গ্রহণের ব্যাপারে 


৪০৮ 


সন্পূর্ণভ|বে জীবিশ ও মৃত জব পদার্থের উপর 
নির্ভরণীল; উপরিউক্ত ব্যাক্টিরিয়া কিন্ত সাধারণ 
উদ্ছিদের মত ক্লোরোফিলের সাহ।য্য ব্যতিরেকেই 
সরল অজৈব যৌগিক, এমন কি--মৌলিক পদার্থ 
থেকেও নিজেদের খাঁগ্য উৎপন্ন করতে পারে | জীব- 
নিজ্ঞানে এটি এক বিচিত্র ব্যাপার। এই শ্রেণীর 
বাক্টিরিয়দের বলা চলে স্বভোজী, অর্থাৎ খাছ 
গ্রহণ বা।পারে এব। অন্য জীবের উপর আদৌ 
নির্ভরশীল নয়। 

পরিশেষে একট! প্রশ্ন থেকে যায়, বাকি 
গিষ।দের উদ্ছিদ বলা হয় কেন? এদের প্রাণী 
বপতে বধা কোথ।য়? উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর 
শে 'ণকটা বিভেদ রেখা আছে, নিয়তম জীবদের 
ক্ষেত্রে সেই সীমারেখ। অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ। কিন্তু 
উদছ্িণদ '& প্রাণীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


আছে-__-উদ্ভিদ-কোষের সেলুলৌজ কোঁষ-্প্রাচীর 
আছে, যা প্রাণী-কোষের নেই। ব্যার্টিরিষার 
কোষ-প্রাচীর থাকে, তাই একে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ 
শ্রেণীতেই ফেলেছেন। 

রোগবাহী ব্যার্টিরিয়। একদিকে যেমন 
মারাত্মক রোগ হ্ষ্টি করে' অ।মাঁদের অকল্য।ণ 
সাধন করে, অন্যদিকে উপকারী ব্যাক্টিরিয়।ও তেখন 
প্রত্তিনিয়ত নানাভাবে আম।দের কল্য।ণ সাধন করে 
থাকে । সুতরাং ব্যাক্টিরিয়। মাত্রেই অনিষ্টকারী, 
এই ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। 
ব্যাক্টিরিয়। সঙ্গন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও খুব 
সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যতে এদের সম্বন্ধে আমরা যতই 
অধিক জ্ঞান লাভ করবে, ততই শারীর ও রুসি- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি সন্থণ 
হবে। 


স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু 
শ্রীঅমলকুমার মিত্র 


ইংরেজীতে “নার্ভাস চাইল্চ' বলতে ছেলে- 
মেয়েদের অনেক রকমের অন্থখের কথা বোঝায়। 
মানসিক অস্থিরতা, মানগিক অবসাদ, বদমেজাজ, 
খিটখিটে স্বভাব, অত্যধিক আনন্দ, অত্যধিক দুঃখ 
প্রভৃতি মানসিক অসুস্থতার অন্তভুক্ত। তাছাড়াও 
স্ায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু ক্ষুধা হীনতা, নিদ্রাহীনতী, 
অজীর্ণ এবং হৃদ্যস্ত্রের অসুখে কষ্ট পায়। এসব 
ছেলেমেয়েদের কু-অভ্যাঁস বলতে আঙ্কুল চোষা, নখ 
কামড়।নো, চিম্টি কটা প্রভৃতি বে।ঝয়। কথাবার্তার 
মধো আনুতৃতিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। ভাবাবেগ- 
বশতঃ শরীর ও মনের উপর শাসন হ।রিয়ে ফেলে 
এরা নিজেরাও কষ্ট পায়, অপরকেও কষ্ট দেয় । 

বলিষ্ঠ, সতেজ চেহারা বলতে যা বোঝাষ, 
সাসবিক রোগগ্রন্ত শিশুর চেহারা সেকপ নয়। 


চোখে ছুশ্চিন্তার চাঁউনি, মুখে একপ্রকার বিমন্্ 
হাসি--সব মিলে গভীর মানসিক অস্থিরতার পৃর্ণা্ 
ছবি। কথা বলতে গেলে এরা ঘেমে নেয়ে অস্থিব 
হয়ে ওঠে । মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিঠে 
গেলে এরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্রের উত্তর দিতে 
পারে না। একবার জামার কলার মুখে পোরে' 
আর একবার সার্টের বোতাম ধরে টানা হ্যাঁচড। 
করে। কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ও চাঁলচলনের 
মধ্যে সব সময়েই একটা অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠে । 
মনস্ততববিদ্‌ হাচিংসনের মতে, ঘুমের সময়েও 
এদের ঘুম শাস্তিপুর্ণ হয় না। ঘুমের সময় বারংবার 
ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে, ছটফট করে, ঘুমের পোরে 
কথা বলে। খাওয়াঁদাওয়! নিয়ে এদের খুৎখু 5 
ভাবের কথ! কারে। অজানা নয়। অন্যান ছেপে- 
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মেয়েদের তুলনায় পেটের অস্থখও এদের বেশী 
হয়। 

এসবের কারণ কি, সে বিষয়ে নানা জনের 
নানা! মত।| সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে 
গেলে এর কারণ ছুটি-_-শারীরিক এবং আহ্ুভৃতিক। 
ছুটিই অবশ্ঠ পরম্পর সংশ্রিষ্ট। শারীরিক কারণ- 
সমূহের মধ্যে সুস্থতা ও অন্ুস্থত।র প্রভাব । জীবন- 
ঘাত্র! নির্বাহের বিভিন্ন অভ্যাস এবং আন্মভূতিক 
ক।রণসমূহের মধ্যে আশ্টভূতিক প্রতিক্রিয়। জাগানো 
মে কোন অভিজ্ঞতাই শ্নায়বিক ছুর্বলতাঁর মানসিক 
ক|রণ হিস।বে নিরেশ করা যা়। 

স।য়বিক রোগগ্রন্ত শিশু সমশ্য/কণ্টকিত সমাজের 
সমস্ত বাড়ায় বই কমায় না। ঘরে এবং ঘরের 
বাইরে অভিভাবক এবং শিক্ষকের! এদের নিয়ে বিব্রত 
হয়ে পড়েন। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে 
ঠিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেসভাবে দৃষ্টি দিতে হবে £- 

(১) জন্মগত আয়ুমণ্ডলী, (২) দৈহিক স্বাস্থ 
এবং (৩) পরিবেশ । 

শিশুর জন্মগত মনসিক বিশেষত এবং গুণ 
অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের 
প্রতিক্রিয়া হয়--এটা আমরা জানি। আবার 
বিভিন্ন ব্যক্তির ন্সাঁষুমণ্ডলী বিভিন্ন হবার দরুণ 
একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়! হতে পারে 
-এটাও ঠিক। আমর! যদি শিশুদের জন্মগত 
বৈশিষ্ট্যের কথ! জেনে নিয়ে তাদের মানসিক 
গুণ।বলীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
পারি, তাহলে কিছু পরিমাঁণে এই সমস্যার সমাধান 
সম্ভব | 

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । শৈশবে বহুদিন শক্ত রোগে কষ্ট 
পেলে, সংক্রামক রোগে আক্রাস্ত হয়ে পড়লে, 
অপুষ্টি এবং দুর্বলতাঁজনিত রোগে তুগলে শিশুর 
দুর্বল স্বায়ুগুলি সহজেই উত্তেজিত এবং প্রতি- 
ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে । 

অনেকের মতে মআয়বিক অস্থিরতা জন্মগত। 


ও 


ক্ায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু 


৪০৯ 


মা যদি গর্ভাবস্থায় স্বায়বিক অস্থিরতায় ভোগেন, 
সম্ভনের উপরও সে উত্তেজন। বর্তায়। অনেকে 
আবার ভিন্ন মত পোঁষণ করেন। তারা বলেন-- 
পরিবেশের প্রভাবই শিশুকে স্ায়বিক রোগাক্রান্ত 
করে তোলে। মা-বাবার ব্যবহার, শিক্ষা, শাসনের 
উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শিশু-পরি- 
চালনায় পিতামাত! নিজেদের অজ্ঞ/তসারে অনেক 
সময়ে অনেক ভূলক্রি করে ফেলেন। শিশুর 
ম/নসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একদিন অতি মাত্রায় 
কঠোর হওয়। এবং পরদিন আদর দিয়ে তাঁকে 
মাথায় তোলা- কে।শটাই মঙ্গলজনক নয়। পিতা- 
মাতার এই অনিশ্চিত ব্যবহারে শিশুদের জীবন 
অশাস্তিতে ভরে ওঠে। 

ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ এবং পরিমিত 
শক্তির কথ! চিস্ত না| করে আমর! অনেক সময়ে 
বড় ভুল করি। পগীক্ষান্ন প্রথম হতেই হবে__ 
এই কথা বারবার বলে আমর! শিশুদের উপর 
অত্যধিক চাপ দ্িই। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল 
প্রদর্শন করতে ন। পারলে তাদের উপর তুর্যবহ।|র 
করি। এতে কাঁজের কাজ হয় না কিছুই, বরং 
অনিষ্টই সাধন করা হম্ন বেশী। সার|দিন কুলে 
পড়াশুন্! করে আপবার পর ছেলেমেয়ের শভা- 
বতঃই একটু খেলাধূলা করতে চায়, বেড়াতে যেতে 
চাঁয়। কিন্তু অনেক মা-বাবাই ছেলেমেয়েদের 
খেলাধুলাকে জাল চোখে দেখেন না। তাঁর! মনে 
করেন-_এতে পড়ার ক্ষতি হয়। ফলে প্রায় চব্বিশ 
ঘণ্টাই পড়াশুনা, শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা শিখতে 
শিখতে ছেলেমেয়েদের কেটে যায়। এইভাবে 
আদেশ-উপদেশের বোঁঝা চাঁপিয়ে শিশুকে যন্ত্রচালিত 
করে রাখবার ফলে সে গভীর বিরক্তি এবং উত্তেজন। 
অন্গভব করে। ডাক্তার রিচার্ডসন প্রমুখ অনেক 
মনস্তত্ববিদের মতে-_অভিভাবকের দুশ্চিন্তা, কঠোর 


শাসন, পিতামাতার অন্ুুখী দাম্পত্যজীবন 
এবং অতিমাত্রায় নৈতিকতার চাপেই শিশুর! 
সায়বিক রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ে। 


৪১০ 


স্থলের কু-পরিবেশ ও অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মনে 
অস্থিরতা এনে দেয়। সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধিবৃত্তি 
একই রকমের হয় না। একই বয়সের ছুটি ছেলে-- 
একজনের হয়তো বেশী বুদ্ধি, আর একজনের কম। 
“ম জন্যে যতদূর সম্ভব শিশুর ম|নসিক শক্তি অন্যাষী 
ক্রমনুস।রে তাদের গুলের শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। 
এর অন্যথা! হলে ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তির 
পার্থক্যকে স্বীকৃতি না দিম়ে তাদের যে কোন 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত করলে খুবই অপকর করা হয়। 
যে শিশু শ্রেণী-কক্ষে কার্ধধারার সঙ্গে নিজেকে 
খপ খ|ইয়ে নিতে পারে না, সে বড় উদ্বেগ অঙ্গভব 
করে। শিক্ষক মহ|শমের।ও এসব পিছিয়ে-পড়া 
শিশুদের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠেন। ফলে 
শিশুর মনে স্কুলের পরিবেশটাই জেলখ|নার 
আকার ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে ছেলে- 
মেয়েদের কাছ থেকে আমর! কি আশা করতে 
পারি? 

শিশুরা কেন স্বায়বিক রে।গগ্রস্ত হয়ে পড়ে, 
এতক্ষণ তাই আলোচনা করা গেল। এসব 
করণের জন্তে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি 
ঘটে। 

উপরিউক্ত কারশগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত 
লক্ষণগ্ুলি থেকে আমর বুঝতে পারি যে, ছেলে- 
মেয়েরা স্নায়বিক রোগে কষ্ট পাঁচ্ছে। 

১। খাওয়!-দাঁওয়ায় ওজর-আ পত্তি-_ন্ায়বিক 
রোগগ্রন্ত শিশুরা খেতে বসলেই “এট। খাব', “ওটা 
খাব না' করতে থাকে । এভাবে মায়ের উপর 
প্রতৃত্ব খাটাতে চেষ্টা করে। মা-ও যখন দেখেন 
ছেলে না খেয়ে থাকবে, তখন তার আবার 
মেনে নিষে আদর করে, প্রয়োজন হলে পয়সা 
পর্যন্ত দিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। 
এইভাবে মাকে জর হতে দেখলে শিশু প্রায় 
প্রত্যহ একই অভিনয় করে নিজের অভীষ্ট 
স।ধনে প্রয়াসী হয়। খাবার সময় মা এবং 
ছেলের মধ্যে যে খগ্ডযুদ্ধের সষ্টি হয় এবং তাতে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বধ, ৮ম সংখ্য। 


যে অশাস্তিমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাতে 
হাঙর ভাল খাবার পেলেও শিশু যে উপরূত হতে 
পারে না, সেটা আমর! সকলেই উপলব্ধি করতে 
পারি। 

২1] একমাত্র সন্ত।নের ক্ষেত্রে দেখ যায় যে, 
ছেলের খাওয়া, শোয়া, পড়াশুনা, অনুখ-বিস্ুখ-- 
সবট|তেই ম! বড় বেণী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই 
দুর্বলতার সুবিধা নিয়ে সে খাবার সময় বমি করে 
কিংব| বমি করবার ভাব দেখিয়ে মাকে 
ভয় দেখায়। ইংরেজীতে একে “নারাস ভে। মিটিং 
বল। হয় । মনস্তত্ববিদদের মতে, এভ।বে বমি করে 
শিশু মায়ের উপর প্রতুত্ব বিস্তারে প্রয়াস পাঁষ এবং 
মনের অনেক ইচ্ছা পুরণ করে। 

৩। পরাজয়ের ভব, অরুতকার্ধ হবার 
আশঙ্কা _স।য়বিক রেগগ্রন্ত শিশুদের আর একটি 
লক্ষণ। অতি প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চাঁকাজঙ্খী ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে এই লক্ষণ অরে বেশী প্রকাশ পান্ব। 
এসব ছেলেমেয়েদের পিতামাতা তাদের সন্তানদের 
কাছ থেকে অনেক আশ করেন এবং আশাঙ্গরূপ 
ফল না! পেলে ঘরে যে প্রতিকুল পরিবেশের সৃষ্টি 
হয়, তাতে শিশুর মনে নান।রূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। তখন শারীরিক এবং মানসিক কঠোর কষ্ট 
স্বীকার করেও তাঁরা অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করবার 
জন্যে উঠেপড়ে লাগে। শরীরের দিকে না 
তাকিয়ে দিনরাত পড়াগুনা! করে, নিজের ইচ্ছা! 
এবং অভিভাবকের ইচ্ছা পুর্ণ করতে যত্ববাঁন হয়। 
এসব কষ্ট ছাড়াও সব সময়ে একটা আশঙ্কা- 
“এত পড়েও যদি কিছু না হয়'_-তাদের অস্থির 
করে তোলে এবং স্নায়বিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে। 

৪। স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুরা নিজেদের 
প্রত্যেকটি ব্যবহার, কথাবার্তা এবং চাঁলচলন সম্পর্কে 
পুর্ণমাত্রায় সচেতন থাকে । আদর্শ ছেলেমেয়ের 
অভিনয় করতে গিয়ে তাঁরা অতি ছোটখাট বিষয় 
সম্পর্কেও ভয়ানক ন্ঠায়বান এবং সচেতন থাকে। 
ঘরের শিক্ষার জন্তেই যে এরূপ হয়, সে কথ৷ অল্প 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


দি করলেই বোঝা যাবে। টাতিকতার 
গোড়ামিতে অন্ধ অনেক মা-বাবাই ছেলেমেয়েদের 
অনবরত ধর্মের ভয় দেখান। ছোটখাট দুষ্ধার্গুলিকে 
বিরাট রূপে, ভয়ঙ্কর রূপে শিশুদের সামনে উপস্থিত 
করেন এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে পাপ পুণ্যের প্রশ্ন 
তুলে গভীর উদ্বেগ এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন। 
তখন ছেলেমেষ়েরাও শিশুস্থলভ স্বাভাবিক ইচ্ছা, 
আকাঙ্খা! এবং আচরণ দমন করে আদর্শস্থানীয় 
হতে প্রয়াস পাঁয়। এর ফলে নিজেদের মনের 
মধ্যে যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
কম বেগ পেতে হয় না। অভিভাবক এবং 
শিক্ষকের প্রতি অন্বাভ।বিক কর্তব্যবোধ এবং পাঁপ- 
পুণ্য, ভাল-মন্দ স্ধদ্ধে অস্বাভাবিক আতঙ্ক-_সব 


টেলস্টার ূ ৃ 


৪১১ 


মিলেমিশে একাঁকাঁর হয়ে শিশুকে বড়ই অসহায় 
এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে । এভাবে ঘরে মা- 
বাবা, স্কুলে শিক্ষক এবং সবার উপর 'ঈশ্বরের' ভয় 
স্া়বিক রোগের বীজ বপন করে এবং শিশুকে 
মনসিক সংঘাত ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে 
হয়। শিশুদের কাছে সব সময়ে নৈতিক আদর্শের 
কথা প্রচার করা এবং শিশুস্থলভ সব কাঁজের মধ্যেই 
গ্ায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের প্রশ্ন এনে সহজ, সরল, 
স্বাভাবিক জীবন-ছন্দের গতিকে ব্যাহত কর! 
অত্যন্ত অন্ুচিত। শিশুর মানসিক শক্তি এবং 
স্বভ।বের বিরুদ্ধে জোঁর করে ধরে-বেধে তাঁকে 
“ভাল ছেণে' করতে গেলে, সে কোনপিনই মানুষ 
হয়ে উঠতে পারবে না| 


টেলস্টার 


সোমনাথ চক্রবর্তী 


“আমি ফ্রেড ক্যাপেল, আগ্ডোভাপ মেইন 
থেকে বলছি। আমার কথাগুপি টেলস্ট।র থেকে 
রিলে করা হচ্ছে'*****কি পকম শুণতে পাচ্ছেন ? 
সেখান থেকে চার-শ' মাইল দুরে রাজধানী 
ওয়/শিংটনে বসে উপরাষ্্রপতি লাইডন বি. জনসন 
কথ|গুলি শুনছিলেন। উত্তরে বললেন “আপনার 
কথা চমৎকার শোন! য|চ্ছে”_ এই হলো! টেলস্টারের 
মাধ্যমে প্রথম বাঁত্তা বিশিময়। 

১৯৬২ সালের ১০ই জুল|ই সন্ধ্যা ?ট। ২৮ 
মিনিটের (ছ,10-1) সময় ঘটনাটি ঘটে। এর 
ঠিক পনেরো ঘন্টা আগে ভোরবেলা ১৭০ পাউগ্ড 
ওজনের টেলস্টার উপগ্রহটিকে নিয়ে ৯৭ ফুট 
পন্থা থর-ডেন্ট/ রকেট প্রচণ্ড গর্জনে ফ্লোরিডার 
কেপ ক্যানাভেরাল থেকে মহাশৃন্তে যাত্রা করে। 
উপগ্রহটি ১৫৭৮ মিনিটে নিজ কক্ষে পৌছে খায় 


এবং পৃথিবীর ৩৫০৩ থেকে ৫৯৩ ম।ইল দূরে 
বিষুব রেখ।র সঙ্গে ৪৪৮” কোণ করে ঘুরতে থাকে । 
অতি প্রাচীনকালে আগুন আ|পিয়ে বা ঢ|ক 
পিটিয়ে দূর-দূরান্তে সংবাদ আদ।ন-প্রদাঁনের ব্যবস্থা 
ছিল। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ 
প্রেরণের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে থাকে । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংবাদ প্রেরণের 
ইতিহসে নবধুগের শুচন! হয়। ১৮৩২ সালে 
স্যামুয়েল মগ টেলিগ্রফে সঙ্কেত প্রেরণের উপা্ধ 
উদ্ভাবন করেন। আলেকজাগ্ার গ্র্যাহাম বেল 
১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯৫ সালে ইটাপীর 
গুগ.লিএল্মো মার্কনি বেতার আবিষ্কার করে তারের 
সাহায্য ব্যতিরেকে বহুদূরে খবর আদান-প্রদানের 
ব্যবস্থায় নবযুগের স্থচনা! করেন। ১৯০১ সাপে 


৪১৭ 


অ।টলাট্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে প্রথম খবর 
প্রেরিত হয়| 

১৮৫৮ সালে প্রথম আটলাট্টিক মহাসাগরের 
এপাড়-ওপাঁড়ে কেবলের সাহায্যে বুটেন এবং 
আমেরিকার মধ্যে যোগাষেগ স্থাপিত হয় এবং 
রাণী ভিক্টোরিয়া ও রাগ্্পতি বুকনান পরম্পর 
শুভেচ্ছ। বিনিময় করেন। ১৯১৫ সালে হনণুলুঃ 
প্যারিস ও ওয়|শিংটনের মধ্য প্রথম বেতার 
টেলিফোন সংযোগ কর! হয় এবং ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে ১৯২৭ সাল থেকে ইউরোপ, আমেরিকা ও 
দূরপ্র/চো ছড়িয়ে পড়ে! ১৯২৭ সালে প্রেরিত 
খবরের সংখ্যা! ছিল ১১০** এবং ১৯৬১ সালে এই 
সংখা হয়েছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী। 

এগ্ডোভারে বেল টেলিফোন কোম্পানী এক 
অদ্ভুত ধরণের গশ্বঁজাকৃতি বিরাট গুহ নির্মাণ 
করেন। এর মধ্য টেলস্টার থেকে প্রতিফণিত অতি 
ক্ষীণ সিগন্যাল ধরবাঁর জন্তে ৩৮০ টন ওজনের 
একটি আযাট্টিন! স্থাপন করেছেন। ফ্রান্সেও ঠিক 
একই রকমের একটি আাট্টিনা স্থাপিত হয়েছে। 

১০ই জুলাই (১৯৬২) সন্ধ্যা ৭টা ১৭ মিঃ (0.7) 
টেলস্টারকে প্রথম হাইতির উপর দেখা যায় এবং 
পটা ২৮ মিঃ (19. ফ্রেডারিক ক্যাপেলের 
কথা টেলস্টারে প্রতিফপিত করে আা্োভারে 
ধর! হয় এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। এই সময় 
টেলস্টার প্রতি ঘণ্টায় মাইল বেগে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল। ৭টা ৪৫ মিঃ-এ (8.0. 
ফ্রান্স জানায় যে, সে টেলস্টার থেকে প্রতিফলিত 
কথা এবং টেলিভিসনের ছবি ধরতে সক্ষম 
হয়েছে। উপগ্রহকে বার্তা প্রেরণের মাধ্যম 
হিসাবে ব্যবহারের চিস্তা নতুন নয়। মানুষ 
যখন রকেটের সাহায্যে কোন বস্তকে মহাশুন্তে 
প্রেরণের চিন্তা করছিল, সম্ভবতঃ তখন থেকেই 
এর দ্বারা খবর আদান-প্রদানের সম্ভাব্যতার 
কথাও চিন্তা করেছিল। কিন্তু কোন চিন্তাকে 
কাঁজে রূপ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এজন্তে 


১৮০০৩ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


রকেট-বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স এবং উপগ্রহ নির্মাণের 
কাজে অধিকতর উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। 

বার্তা প্রেরণের এই ব্যবস্থা খুবই সাধারণ । 
মহাশুন্যে উপগ্রহটি (কিরূপে তৈরী হয়েছে তাৰ 
উপর নির্ভর করে) হয় রেডিও-তরঙ্গগুলিকে 
প্রতিফলিত করবে--আয়না যেমন আঁলোঁক- 
রশ্মি প্রতিফলিত করে, অথবা এটি একটি ছোট 
নকল রেডিও স্টেসনরূপে কাঁজ করবে এবং 
পৃথিবী থেকে পাঠানো তরঙ্গ গ্রহণ করে আরেক 
স্থানে পাঠিয়ে দেবে। সবই হবে অবশ্ঠ স্বয়ংক্রিয় 
ব্যবস্থায়। প্রথম শ্রেণীর উপগ্রহকে বলা হয় 
79551৬৩ 58061116 এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উপ- 
গ্রহকে বলা হয় 4০0৮০ 98061110 | টেলস্টাঁর 
দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উদাহরণ 

যেহেতু রেডিও-তরঙ্গ সরল রেখায় চলে, সেহেতু 
উপগ্রহটিকে এমন এক উ৮৮তাঁয় রাখতে হবে, যাতে 
সেটা প্রেরিও তরঙ্গের আওতায় পড়ে। কিন্তু ঠিক 
উচ্চতা কতটা? যত ছোট কক্ষে উপগ্রহটি ঘুরবে, 
ততই তাঁর গতি বেণী হবে এবং পৃথিবীর উপরিস্থি ও 
খবর প্রেরক স্থনের উপর দিয়ে অতি দ্রত 
অতিক্রম করবে। কাঁজেই ক্রমাগত খবর “রিলে 
করতে হলে অনেক উপগ্রহের প্রয়োজন হবে। এক 
হাঁজার মাইল উচ্চতায় কোন উপগ্রহের পক্ষে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করতে ছু-ঘন্টা সময় লাগে, ১২০০ মাইল 
উচ্চতায় এগারো ঘণ্টারও বেশী এবং ২২৩০০ মাইল 
উচ্চতায় ঠিক ২৪ ঘণ্ট। সময় লাগে, অর্থাৎ উপগ্রহের 
গতি পৃথিবীর গতির সুমান হয়ে যায়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গেছে যে, যদি উপগ্রহটি হাজার মাইল 
উচ্চতায় থাকে, তাহলে ক্রমাগত খবর আদান- 
প্রদানের জন্তে চার-শ' উপগ্রহের প্রয়োজন হবে। 
৫০০০ মাইল উচ্চতায় এই সংখ্যা দাড়াবে চল্লিশে। 
তবে ২২,৩০০ মাইল উচ্চতায় তিনটি উপগ্র্থের 
দ্বারাই এই কাজ করা হবে। যেখানে প্রতিটি 
উপগ্রহের জন্তে ছু'কোটি থেকে পনেরো কোটি 
টাকা খরচ হুয়, সেখানে স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিকেরা 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


সবচেয়ে কম সংখ্যক উপগ্রহের দ্বারা কাজ 
চালাবাঁর কথা চিন্তা করবেন। 

দ্বিতীয় চিন্তা হচ্ছে খবর প্রেরণ এবং গ্রহণের 
বিষয়। ২২,৩০০ মাইল দূরে রেডিও-তরঙ্গ যেতে 
এবং ফিরে আসতে প্রায় * ৬ সেকেও্ড সময় লাগে । 
কাঁজেই গ্রাহক-যস্ত্রে যখন কোন খবর ধরা হবে, 
তখন এক প্রতিধবনির সৃষ্টি হবে যাতে পরিক্ষার 
শোন! সম্ভব হবে না। এই জন্তে আপাততঃ কম 
উচ্চতায় পরীক্ষা চলছে। 

“প্যাসিভ” শ্রেণীর উপগ্রহের গঠন অনেক 
সহজ হবার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা এদিকে বেণী 
আকুষ্ট ইয়েছেন। যদিও উপগ্রহটির গঠন অপেক্ষা- 
কৃত সহজ, কিন্তু এর জন্তে প্রেরক এবং গ্রাহক-যদ্র 
'অনেক শক্তিশালী করতে হবে_যা ব্যবসামিক 
ভিত্তিতে চালানো সম্ভব নয়। 

“আযাকটিভ” শ্রেণীর উপগ্রহ নিজে অনেক 
জটিল হলেও প্রেরক এবং গ্রাহক-মস্ত্র অনেক কম 
জটিল। এতে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে উপগ্রহটির মধ্য 
শক্তি তৈরীর ব্যবস্থা । 

১৯৬০ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইউ. এস. আমি 
সিগন্যাল কোর থেকে “আ্যাকর্টিভ” শ্রেণীর একটি 
উপগ্রহ পাঠানো হপ্ন। ৫** পাঁউণ্ড ওজনের এই 
উপগ্রহটি সুর্ধরশ্মিকে বিদ্যুতে পরিবর্তন করবার জন্টে 
5111501) 9019: 0611 দ্বারা আবুত ছিল এবং ১৫৮ 
ম|ইল উর স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধো চারটি 
করে প্রেরক এবং ধারক যন্ত্র ও পাঁচটি টেপ 
রেকর্ডারও ছিল। যখনই উপগ্রহটি পৃথিবীর বিশেষ 
কোন স্থানের উপর দিয়ে যায়-_তখনই প্রেরিত খবর 
টেপ রেকর্ডরে ধরে নেয় এবং পরে সেই খবরগুলিই 
প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়। 

টেলস্টার এবং রিলেতে বিশেষ কোন তফাৎ 
নেই। টেলস্টার গোলাকার ও রিলে অষ্টভুজ 
প্রিজম। ৩০০* মাইল উধের্ব বিষুব রেখার সঙ্গে ৪৫৭ 
থেকে ৫০০ ডিগ্রী কোণে অবস্থান করে| টেলস্টারের 
কক্ষপথ ভ্যান আালেন বিকিরণ বলয়ের মধ্য দিয়ে 


টেলম্টার 


৪১৩ 


টেলস্টারে কেবল বিকিরণ পরিমাপের 
জন্তে ১১৫ রকম বিষয় আছে। টেলস্টার ৪১৭০ 
মেগাসাইকৃলে বার্তা! প্রেরণ করে। যদি টেলস্টার 
৩*০০ মাইল উচ্চতা থেকে আড়াই ওয়াট শক্তিতে 
সিগস্ভাল পাঠায়, তাহলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে 
পৌছুতে তা এক-শ' কোটি ভাগের এক ভাগের 
সমান হয়ে যায় এবং তাকে ধরবার জন্তে হর্ণের মত 
বিরাট এরিয়েলের প্রযবোজন হয়] এই হ্র্ণ 
আট্টিনায় ?1/১57২ নামে এক রকম অত্যাশ্র্য 
কেল(স (895 0155091) থাকে । 11571. 
এর পুরে! নাম হচ্ছে 10101098৬০ £1009117 
5০90101) 05 9৫090017660 চ201155£01) 0£ 
ঢ510101)| এই “মাপার” আধুনিক বিজ্ঞানের 
এক অত্যাশ্র্য অবদান । ডাঃ চার্লস এইচ. টাউনস্‌ 
১৯৫৪ সালে “মাসার” আবিষ্কার করেন। এই 
“মাসার” যখন তরল হিলিয়ামে (২৬৯০০) ঠাণ্ডা 
করা হয়, তখন এটা টেলস্টার থেকে প্রেরিত 
সিগন্তালের একশত ভাগের এক ভাগকে আমাদের 
কানে শোনবার মত বধিত করে তোলে_-যা অন্ত 
কোন বৈদ্যুতিক আযামপ্লিফায়ারের দারা সম্ভব নয়। 

এসব উপগ্রহগুলিকে থর-ডেণ্টা রকেটের 
সহায্যে মহাশুন্যে পাঠানো হয়। সাধারণতঃ 
এই থর-ডেপ্টা রকেটের সাহাযষো ৫** পাউও 
ওজনের উপগ্রহকে মাইল উচ্চ কক্ষে 
স্থাপন করা যাঁষ। উপগ্রহের ওজন কমিয়ে এবং 
ক্ষেপণের কোণ বদল করে উপগ্রহগুলিকে ডিগ্বাকৃতি 
কঙ্গে স্থাপন করা হয়। এই থর-ডেপ্টা রকেটের 
শক্তি একটি বিশেষ ওজন ও দুরত্বে সীমাবন্ধ। এই 
সীমাবদ্ধত! দূর করবার জন্তে অন্ত এক ধরণের শক্তি- 
শ(লী রকেট ব্যবহার করা হবে, যাঁর নাম “আযাটলাস 
এজেন] বি'। এট! ৬** পাউও্ড ওজনের উপগ্রহকে 
১২০০০ মাইল উচ্চ গে।লাকাঁর কক্ষে স্থাপন করতে 
সঙ্ষম। তাছাড়া একই রকেটের সাহায্যে একাধিক 
উপগ্রহ শুন্তে প্রেরণের জন্তে গবেষণা চলছে এবং 
এই প্রচেষ্টা সফল ইলে আখিক লাভ হবে প্রচুর। 


গেছে। 


৩০ ০ 


৪১৪ 


আগে সৌর-কোসের (5019: ০611) উল্লেখ 
কর! হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওর! 
গেল। সৌর-কোধের কাজ হলো হুর্ধরশ্বিকে 
বিছ্যাতে পরিবতিত কর! টেলস্ট।রটি এই সৌর- 
কে।মের দ্বারা আবৃত থ।কে--যার সংখ্যা ৩৬০০ এবং 
এপ ছ|রা ৬৫ ওষট শক্তি উৎপন্ন হয়। সৌর- 
কেম তরী করতে প্রচুর খরচ হয় এবং টেলস্টার 
যখন পৃথিবীর ছ।য়।প মধ্য দিয়ে যায়, ৩খন কোন 
রূপ শক্তি তৈরী করতে পারে না। কাজেই 
ক্রমাগত খবর পাঠাবার জন্তে টেলস্টারের মধ্যে 
ব্াটারীও পাখ! প্রঘে।(জন--যা অহেতুক উপগ্রহটির 
ওজন বাড়িয়ে দেয়। এছড।ও বৈজ্ঞ।নিকের। 
পক্ষ্য করেছেন যে, মহাশুস্তে বিকিরণ ইত্যাদির 


জ্ঞান ও বিজ্ঞ(ন 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দ্বারা সৌর-কোধগুলির কার্ধক্ষমতা কমে যায়। 
দেখ গেছে যে, যদি ভ্যাফায়ার-এর পাতলা 
আবরণ দিয়ে সৌর-কোগুলিকে ঢেকে দেওয়া 
যায়,। তাহলে কোষগুলি বেশী দিন কার্ষক্ষম 
থাকে । 

বৈজ্ঞ।নিকেরা মনে করেন যে, এমন একদিন 
অ।সবে যখন টেলস্ট|রের সাহ।য্যে পৃথিবীর যে কোন 
অংশে খবর পাঠানো যাবে এবং তাছাড়াও এটি 
টেলিভিসনে বিপ্লবাত্বক পরিবর্তন আনবে। তখন 
যে কেউ পৃথিবীর যে কোন অংশে ফোন করবার 
জন্তে সংখ্যা ডায়।ল করতে পারবে । টেলিগ্র/ম 
এবং টেলিফটে৷ অনেক দ্রুত পাঠানো যাবে। সারা 
ছুনিয়।র সব খবর নিমেষের মধ্য সর্বত্র পৌছে যাঁবে। 


সঞ্চয়ন 
হাজ।র হাজার দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে 


একজন অন্ধ ব্যক্তি বিশ্বের সমস্ত অন্ধদের জন্ঠ 
এক নৃতন আশা বাণী বহন করিয়া সম্প্রতি ভারতে 
অ।সিয়াছিলেন। তাহার শ!ম মিঃ জন উইলসন। 
ইনি “রয়েল কমনওষেলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণু 
নামক সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ। অন্ধত্বের বিরুদ্ধে 
বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম চালাইবাঁর জন্ত তিনি যে 
পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহারই 
চূড়ান্ত বূপ দিবার জন্য তিনি বিশ্বপরিক্রমাঁয় 
বাহির হইয়াছেন । 

২*শে মে হইতে ৩১ মে পর্যস্ত মালয়ে এক 
বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে 
উপরিউক্ত পরিকল্পনা আলোচিত হয়। পরি- 
কল্পনাটি কার্ধকরী হইলে এশিয়ার সহশ্র সহশ্র 
দৃষ্টিহীন ব্যক্তি বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে এবং 
অনেকে দৃষ্টিও ফিরিয়! পাইবে । 

মিঃ উইলপন ১২ বৎসর বক্সে অন্ধ হইয়। 


যান। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার পরিকল্পনাটি 
সারা বিশ্বের সমর্থন লাভ করিবে। 

মিঃ উইলসনের বিশ্বপরিক্রমা সম্পর্কে রিয়েল 
কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি রাইগ্ডের' জনৈক 
মুখপাত্র বলেন £ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বৎসর 
ধরিয়া এই মর্মে প্রচার চালাইয়া আসেন যে, 
এশিষাবাঁসীদের মধ্যে যে অদ্ধস্তের প্রাছুর্তাব লক্ষিত 
ইয়, তাহার অধিকাংশই নিবারণ করা যায়। 
এই প্রচার অভিযাঁনে মিঃ উইলসন এক প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সোসাইটি মনে 
করেন যে, অন্ধত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযান 
চাঁলাইবার এখন সময় আসিয়াছে এবং সেই 
অভিযানে কমনওয়েলথ নেতৃত্ব করিতে পারে। 

লগ্ডনে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মিঃ উইলসন 
বলেন যে, বিশ্বের মোট ১০১০০০১৯০০০ অন্ধ ব্যত্তির 
দুই-তৃতীয়াংশ এশিয়ায় বাস করে। ইহা সকলে 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ 


জানেন যে, ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার 
লোক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই আমি আমার পর্টবাধ্ধিক 
পরিকল্পনাটি রচন। করিয়াছি । 

অন্ধনব বিরোধী অভিযান সম্পকিত কতকগুলি 
সমস্যা সম্পর্কে আলে।চন! প্রসঙ্গে মিঃ উইলসন 
বলেন--ভারতে যে ২,০০০,০০০ অন্ধ ব্যক্তি 
আছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ট্র্যাকোম৷ রোগে দৃষ্টি 
হারাইয়াছে। ট্র্যাকোমা রোগ আয।ন্টিবায়োটিক বা! 
স।ণ্ফা ওনধ প্রয়োগে সারানেো যায়। মিঃ 
উইলসন বলেন যে, পঞ্চবাঁত্ধিক পরিকল্পন। অনুযায়ী 
এই সকল ওঁমধ প্রয়োগ করিয়া ট্র্যাকোমা রোগ 
ও অন্ধত্ব নিরময়ের জন্য ব্য/পকভাবে চেষ্টা কর! 
হইবে। 

তিনি বলেন অন্বত্বের আর একটি কারণ 
হইল ক্যাটার্যাক্ট বা ছানি--মাত্র ২০টি মিনিটের 
অপারেশনে যাহা দূর করা যায়। বর্তমানে এই 
অপারেশন করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার 
নাই। আমাদের কাজ হইবে ছানি ক|টিবার 
জন্য আরও অধিক সংখ্যক ডাক্তার সরবরহ কর|। 

তিনি বলেন_ তৃতীয় কারণ হইল, অপুষ্টি অথবা 
শিশুদের খাগ্ভে ভিটামিনের অভ।ব। যে সকল 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুধার বিরুদ্ধে অভিযান 


আবহাওয়। 


এই সন্বন্ধে ডাঃ ব্যালিস স্ভিরা লিখেছেন -- 
পারমাণবিক অবহবিদ্ভা বা নিউক্লিয়ার মিটিওরে।- 
লজির আলোচ্য বিষয় হলো, পৃথিবীর আবহমগ্ডলে 
যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, সেগুলির প্রকৃতি ও 
ধর্ম অন্ণীলন করা। বিজ্ঞানের এই শাখাটির উৎপত্তি 
ঘটে বৈজ্ঞানিক অনুপন্ধমনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সঙ্গমস্লে; যেমন-_তেজক্ক্রিয়া ও মহাজাগতিক 
বিকিরণ, ভৃ-তেজস্কিয়া, পৃথিবীর আবহুমগুলের 
ভৌতিক অবস্থাবৈগুণ্য ও তেজস্কিয় রসায়ন। 


সঞ্চযন 


৪১৫ 


চাল/ইতেছে, এই অভাব মিটাইবার জন্তও আমর! 
তাহাদের সহযোগিতায় কিছু করিতে পারি। 

তাহার পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হইলে মালয় 
সন্গেলনের পর ইহা কার্ষে পরিণত কর! হুইবে। 
পরিকল্পন! অম্থযাফ্ষী এশিয়ায় কল্যাণমূলক কাজকর্মও 
বৃদ্ধি পাইবে। এই কাজকর্ম হইল অন্ধ শিশুদের 
শিক্ষাদান করা এবং অন্ধ ব্যক্তিদের ট্রেনিং দিয়! 
কোন কাজের উপযুক্ত করিষা তোলা 

মিঃ উইলসন বলেন £ আমার পরিকল্পন! অঙ্গ- 
যাঁয়ী পৃথিবীর যে সকল গবর্ণমেণ্ট ও আন্তর্জাতিক 
সংস্থা অন্ধদের কল্যাণের জগ্ত কাঁজ করিতেছেন, 
তাহার! সকলেই পবম্পরের কাঁজে সহযোগিতা 
করিবেন। কমনওয়েলথ এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দাঁন 
করিবে এবং আমি আশা করি যে, আমেরিকার 
কল্য।ণব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলির সহাষতায় আমরা এমন 
কজ করিতে পাঁরিব যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
পৃথিবীতে অন্ধদের সংখ্যা অনেক হাস পাইবে। 

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি রাইও 
গত ১২ বৎসর ধরিয়া অন্ধদের কল্যাণ, শিক্ষা 
কর্মে নিয়োগ এবং অন্ধত্ব যথাসস্তব নিবারণের 
জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন। সোসাইটি এই 
ধরণের কাজে নিযুক্ত অন্তান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সর্বতে(ভাবে সহযোগিত৷ করিয়৷ থাকেন । 


ও পরমাণু 


গত শতকের শেষের দ্বিকে জানা যায়, 
ভৃপৃষ্ঠ ও মাটিতে যেসব তেজক্রিগ্ন মৌলিক পদার্থের 
(ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, আাকৃটিুরেনিয়াম ) 
অস্তিত্ব আছে, সেগুলির ক্ষয়প্রাধ্ির কোঁন 
একটি পর্যায়ে এক ধরণের গ্যাঁসীয় বস্তর উৎপত্তি 
হয়। পরবর্তীকালে এই ব্যাঁপারটার নাম দেওয়৷ 
হয়--ইমাঁনেশন বা নিঃসরণ। এই “মাটির শ্বাস- 
ক্রিয়া” কালে ওই গ্যাসীয় ইমানেশন আবহ- 
মগ্ডলে মিশে যায়। 
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তিন রকমের ইমাঁনেশন অ।ছে বলে এ-পর্যস্ত 
জানা গেছে- রেডিয়াম, থেরিম্।ম ও আকৃটি- 
নিদ্মের নিঃসরণ_যে ইম(নেশনগুলিকে বলা 
হম, যথাক্রমে রেডন, থখোরন ও আ্যাকৃটিনন। 
এদের সবগুলিই অস্থায়ী ও ক্ষয়প্রবণ। এই সকল 
পদার্থের অর্ধ-জীবনক।ল, অর্থ।ৎ নিঃসরণ-প্রক্রিম়া 
স্থুরু হবার সময় যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ 
ছিল, সেই পরিম|ণটুকু তেজক্রিয় ইমানেশনের 
ফলে বিষ্লি্ট হয়ে অর্ধেকে পরিণত হতে সময় 
নেয়-রেডনের ক্ষেত্রে প্রায় ৪ দ্বিন, থোরনের 
ক্ষেত্রে প্রায় ৫৫ সেকেণ্ড এবং আযাকৃটিননের 
ক্ষেত্রে প্রায় ৪ সেকেও্ড। 

বিশ্লিই হবর কালে গ্যাসগুলি প্রথমে 
উপনীত হষ বিসমাথ, সীস। আর পে(লোনিয়মের 
তেজক্কিয় আইসোটে।পে এবং শেন পর্যন্ত পরিণত 
হয় স্থাপ্ী ও তেজস্কি়/বিহীন সীসায়। তেজক্ত্রিয 
কঠিন পদার্থগুলির পরমাণু বাতাসে তাসতে ভাসতে 
অণুবীক্ষণা তীত ধুলিকণ।র উপর নেমে আসে । 

বাতাসে যে ধুলা ওড়ে, সেই ধুলার মধ্যে 
মিশে থকে ইউরেনিয়।ম, থোরিমাম, আযাক্টিনিয়।ম, 
পটাসিয়াম ও অন্যান্য পদার্থের তেজস্কিম পরমাণু । 
আবহমগ্ডলীয় তেজস্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এসব 
অতিন্্পা ধুলিকণা-আকারে ১ মাইক্রনেরও 
ভগ্নাংশ মাত্র__দীর্ঘকাল ধরে (এমন কি, কয়েক 
বছর ধরে ) বাযুমগ্ডলে ভেসে বেড়ায় । 

পৃথিবীর আবহমগ্লে স্থায়ী মৌলিক পদার্থগুলির 
তেজক্রিয় কণ।ও পাওয়া গেছে। এগুলি হলো 
ট্রাইটিয়াম (হাইড্রোজেনের তেজস্ক্রিয় পরমাণু), 
কার্বন (পারম।ণবিক ভ।র বা আযাটমিক ওষেট (১৪), 
বেরিলিয়াম (৭ ও ১*), সোডিয়াম (২২), 
সিলিকন (২২), ফস্ফরাসপ (৩২ ও ৩৩), 
সালফার ( ৩৫ ) এবং ক্লোরিন (৩৬ ও ৩৯)। 
. ভৃবিগ্তার দিক থেকে এই সমস্ত পদার্থের 
অর্ধ-জীবনকাঁল বিভিন্ন রকম--৩৫ মিনিট থেকে 
২৭' লক্ষ বছর। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


নেই যে, পৃথিবীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এদের 
উৎপত্বি হতে পারে না; কারণ সে ক্ষেত্রে এদের 
বহু আগেই ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটতো৷। অতএব ধরে 
নিতে হবে যে, এদের উৎপত্তি হয়েছে আমাদের 
সমকালেই-_সব সময়েই এই প্রক্রিয়া চলছে। গত 
ছুই দশক ধরে এই প্রক্রিয়াটির আবিষ্কার হয়েছে 
এবং অন্থশীলন চলেছে, যাঁর ফলে দেখা গেছে__ 
বামুমগ্ডলে এসব মৌলিক পদার্থগুলির উতপত্তি ঘটে 
মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে, অর্থাৎ মহাশৃন্ত 
থেকে যে সব বিপুল শক্তিবাহী কণা পৃথিবীতে 
অনবরত প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ছে। পরমাণুর 
নিউক্লিয়সের ধন তড়িতাঁবিছই কণা, অর্থ|ৎ প্রোটন, 
কিংবা হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলির নিউক্লিয়/সই 
মহাশুন্তে ঘুরে বেড়।য়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর! বৈদ্যুতিক 
ও চৌম্বক ক্ষেত্রে না ঢুকে পড়ে । লক্ষ লক্ষ বছরে 
তাদের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে বাঁড়তে কল্পনাতীত 
রকমের প্রচণ্ড হয়ে দীড়ায়। অন্রূপ দ্রতগতি- 
সম্পন্ন কণিকার উৎপত্তি তারকার গভীর 
অন্তর্দেশেও হতে পারে। এই প্রচণ্ড গতিসম্পরর 
কণিকা যখন পৃথিবীর বায়ুম গুলে প্রবেশ করে, তখন 
তারা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে 
নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ হাষ্টি করতে পারে। 

পৃথিবীর বাঁমুমগ্ুলের আইসোটোপিক ও 
রাসায়নিক সংযুতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে 
চলেছে। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা এবং 
তাঁর ফলে বাতাসের উপার্দানগুপির সংযুতি যদি 
কোন দিন বদৃলে যায়, তাহলে বায়ুমণ্ডলের অবস্থাটা 
কি দাড়াবে? বিজ্ঞানীরা ইদানীং এই প্রশ্নের 
উত্তর অনুসন্ধান করছেন। 

তেজস্কিয়ার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়৷ দুষিত 
হবার ব্যাপারে মান্থষের ক্রিয়াকলাপেরও একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে। পারমাণবিক শক্তির 
শাস্তিপুর্ণ ব্যবহার পৃথিবীর আবহাওয়াকে বিশেষ 
কিছু দুষিত না! করলেও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার 
ফলে বহু নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ উৎপাদনকারী 


অগা&, ১৯৬৩ ] 


শত শত তেজপ্রিয্ আইসোটোপের উদ্ভব ঘটে, যার 
কলে হৃম্ব-আযুর পদার্থ এবং কয়েক দশক ধরে 
গাম।-রশ্রি ও বিউ।-রশ্মি বিকিরণকারী পণার্থগুলির 
কষয়প্রাপ্তি ঘটে। এই মহাজাগতিক ধূলিকনা ও 
টক্চাকণ|র সঙ্গে তেজস্কিম পদার৫গুলি বাযুমগুলে 
প্রবেশ বরে। 


পাখিব বাদুমগ্ডলে তেজপ্রিন পদর্কবিকাব এই 
গনির।ম প্রবেশ শেন পর্যন্ত এক অত্যন্ত বিপজ্জনক 
মবগথার হ্ষ্টি করতে|মদি বিপপীভ এক শোধন- 
প্রশ্যি। সেই সঙ্গে না! থাকঙে। | ৬০ বছরব্যাপী 
শভিজ্ঞত[র ফলে বিজ্ঞানীর। এই বিময়ে শিঃসন্দে5 
হযেছেন ধে, বাঙাসে তেজস্িন পদােণ পরিমাণ 
'মাটের উপর অপরিবর্তিত এবং বিশদ্ধিকরখের 
+[জ্ট|ও বেশ সক্রিন পমেছে। বঘুমগুণীধ তেজস্িঘ|র 
হাসপ্র[প্তির 'একট। কারণ হলো! তেজস্িঘ্বার ক্ষয় । 
কিন্ব একমাত্র এটিই অ|বহমগুলের বর্তমান তেজ- 
ফ্রিবাগ পরিমাণের কারণ শয়। গবেষণার ফলে 
দেখ। গেছে, তেজক্রিপ্র কণা তুস।পপাত ব| বৃষ্টি- 
পাতের সঙ্গে নেমে এসে মাটিতে আর নেয়। 
হাছাড়। সামান্য কিছু তেজস্ত্রিন! আবশ্যই মত।শুগগে 
মিলিে যয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পৃথিবীর 
বনুমগ্ুলে প্রান্ধ শিখুতি এক ভারসাম্য রেখেই 
ঠজক্্িমজনিত ঘুষ্টি ও শোপশের  প্রক্রিম। 
চলে। 


বামুমগুলে তেজক্রিঘ পদার্থের পরিমাণ নিম্নমি৩ 
ও অনিয়মিত দুই ভাবেই পরিবতিত হয়| শিয়মি 5 
পরিবর্তনট৷ ধতু-অ|বর্তন ও আছিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সংশ্রি। অনিক্মিত ও ইতস্তত: পরিবর্তন 
ঘটে বাঁুমণ্ডলীয় প্রবাহ ও আবহ1ওয়াঁর পরিবর্তনের 
সঙ্গে। পৃথিবীর যে সব অংশে তজস্কিম 
পদের সমাবেশ ঘটেছে বেণী পরিমাঁণে, সাধারণ 
বায়ুপ্রবাহ সেই সব অঞ্চল থেকে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত 
করে দিয়ে মোটের উপর সমানভ।বে সর্বত্র ছড়িয়ে 
দেয়। শান্ত ও পরিষ্কার আবহাঁওয|য় বেশ সপ 


সঞ্চধুন 
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রকম একট! আঙ্িক ঠেদঞ্রিঘর পরিবর্তন লক্ষা 
কর! যায়। সকালের দিকে প্রাকৃতিক তেজক্রিয়ার 
পরিমাণ সর্দেচ্চ। আর মন্ধ্া-হছ তেজস্কিয়।র 
পরিমাণ সর্বনিয় থাকে এবং বিকালের দিকে এই 
অনস্থাট| ঠিক উল্টে যাখ। 


পারমাণবিক মাবহবিগ্ঠ।র একটি সমশ্য। হলো, 
তেজক্কি্ পদার্ধের কোথায় কি পরিমাণ সমাবেশ 
ঘটেছে, সেট! শিণষ কা । প্রাক্কতিক তেজক্রিয়াও 
ভৌগোপিক সমাবেশ অনেকাংশে নিব কৰে 
পৃথিবীর যে অংশে সেট শির্ি কর! হচ্ছে, 
সেই অংশের ভূহাত্িক গঠনের  উপর। 
পঙ্গান্গরে,। নন্ুমু-হ্ট গেজগ্রিন্ার ভৌগোলিক 
সমাবেশ সাধারণ বামপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভ।বে 
সম্পকিত | ৃ 


আবহমগুণীষ তেজক্রিম।র অগ্ুশীলন আবহ- 
বিগ্ার অনেক নতুন দিকের উপব আলোকপ|ত 
কর্ণঠে পারে। বাতাস, বুষ্টিজল ও মেথে 
»জক্ি্ পদের ধমাবেশ সম্বন্ধে অনুশীলন কবে 
কতকগুলি আবহ-প্রঝিমর সময় ঠিসেব কর। সম্তব | 
যেমন-__লিথুষাশি্ন[প বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির একটি ফোটার 
“আমু” আর্থাৎ বাধুমগুলে একটি বুষ্টি-ফৌোট। 
কতক্ষণ থাকে, দেই সমধটুকু হিসাব করে বের 
করেছেন | 

মপজোক ও পর্যবেক্ষণের কাকে স্বধবংক্রিঘ 
রে তোল।ট। এই ম্বযধিমকরণ ও সইব[রনেটিক- 
এর যুগে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । আবহ্মগুপীয় তেঅস্তিষা 
সম্পর্কে গবেদণ।ও অনিবার্ভাবে এই পথে 
অগ্রসর হবে। এর জন্তে ইতিমধ্যেই বহু রকমের 
ফিণ্টার (বৈদ্যুতিক ফিণ্টার সহ) তৈরী করা 
হয়েছে। বাতান ও মাটিতে তেজক্তি় কণার 
সমাবেশ এবং তার সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্কের 
বিসয়ে অনুসন্ধান চালাবার জন্তে ভিল্নিয়য়ে 
(রাশিয়া) একটি গবেগণা-কেন্ত্র স্বাপিহ 
হয়েছে। 


৪১৮ 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্লাষ্টিকের ব্যবহার প্রসারণ 


উন্নততর প্লাস্টিকের নতুন নতুন ব্যবহার যুক্ত- 
রঙের পণোর বাজারে এখন নিত্যই পরিলক্ষিত 
হচ্ছে । বর্তমান বছরে ৩০ লক্ষ টনেরও বেশী 
প্রস্টিক যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় । সম্পূর্ণ নতুন ধরণের 
এক প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন দেখা যাচ্ছে বিমান 
ও মে|টরগাড়ীর জানালা নির্মাণে। বিচ্ড্ুরিত 
আালে|র ছ্যতিতে চোখ যাতে ঝল্সে না যায়, সেই 
উদ্দোশ্েই এই প্ন।স্টিক নিথিত হয়েছে | 

বিজ্ঞানীর। আলট্রাভায়োলেট রশ্মি শে।মণকারী 
এমন কতকগুপি র।সায়নিক পদার্থ উদ্|াবন করেছেন, 
খ| প্রস্টিকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই নতুন 
প্লস্টিকের মধ্য দিয়ে সর্ষের ক্ষতিকারক আলগ্রা- 
ড|ষে(লেট রশ্মি প্রধেশ করতে পারে না। সাধারণ 
প্লাস্টিকে সুর্যের আলো পড়লে অনেক সময়েই হা 
বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন এগুপি অশেক কাজের 
পক্ষেই অচল হয়ে পড়ে। 

মে!টর গাড়ীর জনাঁল!র শ।সি এখন নির্ম[ণ কর! 
হচ্জে এই নতুন প্লাপ্টিকের সাহাঁধ্যে | এই প্লাস্টিকের 
৮রদর থাকে মাঝখানে, আর তার ছু-ধারে থাকে 
কাঁচ। বিম|নের জানাল।র ভিতরের দিকে থাঁকে এই 
প্লাস্টিকের শাসি, আর বাইরের দিকটাতে থাকে 
কচ 

শিউজ।সির ওয়েনে অবস্থিত সাষনাঁমিড 
উ্টরন্তাশন্ত।লের মতে-__এই নতুন ধরণের প্লাস্টিক 
আবিষ্কারের ফলে গৃহনির্মণ, নৌকা ও আসবাবপত্র 
শির্মণ, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত কর! এবং বাইরের 
আরও নানাবিধ কাজে প্রাস্টিকের ব্যবহার সম্ভব 
হবে । এই নতুন রাসায়নিক পদার্থ ও প্লাস্টিকের সঙ্গে 
মিশ্রণের জন্তে আরও নানা রকম রাসায়নিকের 
অন্যতম প্রধান উৎপাদনকারী হচ্ছে সায়নামিড 
ইন্টারন্তাশনাল কেম্পানীটি। 

সুর্যের রশ্মি এই প্লাস্টিকের কোনই ক্ষতি করতে 
পারে না। রৌদ্রালোক গৃহের অভ্যন্তরে যে সব 


সামগ্রীর ক্ষতিসাধন করতে পাঁরে, সেগুলির ক্ষেত্রে 
এই ধরণের প্লাস্টিক ব্যবহার করা যেতে পারে; 
যেমন-_-জান।লা-দরজার পর্দা, আসবাবপত্র প্রভৃতি । 


ফ্লুরেসেন্ট আলোর আলট্রাভাঁয়োলেট রশ্মি ঘরের 
যে সব জায়গাঁয় পড়ে, যেমন--মেবঝের টাঁলী 
প্রভতিতে এ আলট্রাভায়েলেট রশ্মিশোষণকরী 
এই নতুন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত প্লাস্টিক ব্যবহার 
কর] যায়। 


অ।সবাবপত্রে প্লাস্টিকের ধরণের কোন কোন 
আবরণের মধ্যে এখন আলই্ীভ।য়োল্টে রশ্মি- 
শোঁসক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে এই আবরণ 
দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং কাঠের রং বিবর্ণ হয় না। 


ছাদ, ক্কাইলাইট, বেড়া প্রর্তিতে ব্যবহৃত 
প্রাপ্টিকের চাদর, বুক্ষলতাদিকে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ 
থেকে রক্ষাকল্লে নিমিত গ্রীনউসের আচ্ছাদ নেব 
জন্তে ব্যবহৃত প্র।স্টিকের পাতল৷ চাদর, জাহ|জে 
ব্যবহত প্রাস্টিকেপ দড়ি,য|! শনের দড়ির চেয়ে দি 
টেকসই এবং দেকানের পণ্াদ্রব্যাদি রক্ষার্থে 
প্রদর্শনী-গব।ক্ষে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পরিবর্তে এই 
নতুন প্রাস্টিক খুবই কার্যকরী হবে। 

আলট্রাভায়েলেট শোষধকের একটি অঠি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহ|র দেখ! যাঁয়, উজ্জণ রঙের দ্বারা 
জেট বিমানকে চিহ্রিতকরণের কাঁজে। এই শোষক 
ব্যবহারের ফলে রং কখনও শান হয় না। কাঁজেই 
উজ্জল রঙে বিমানটি সহজেই দৃষ্টিগোচরে আসে এবং 
এভাবে সংঘর্ষ এড়াঁনে। সম্ভব হয়। কোঁন ধিমান 
যদি কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবতরণে বাধ্য হয়, তার 
উজ্জল গাত্রবর্ণের জন্যে অনুসন্ধ'নী দল সহজেই তার 
সন্ধান পেতে পারে। 

এমন কয়েক ধরণের প্লাস্টিক আছে, য। 
উৎপাদন করতে হলে উচ্চতাপের প্রয়োজন হয়। 
এ প্লাস্টিক যাতে এই উচ্চতাপ সন্ভ করতে 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


পরে, সে জন্তে তার সঙ্গে আযাপ্টি-অজিডেন্ট 
নামে আর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত 
কর হয়। 

আরও একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, 
য| প্লাপ্টিকের সঙ্গে মিশ্রিত হলে এ প্লাস্টিকের নুড়ি, 
বোতল, গ্রামোফোঁণ রেকর্ড প্রভৃতির উপর ধূলা 
জমতে দেয় না। 


সঞ্চয়ন 


৪১০ 


সয়ন।মিড ইন্টারন্।শন্তালের জনৈক পদস্থ 
কর্মচারী বলেছেন-_-নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের 
কত যে নিত্য নতুন ব্যবহার দেখা যাবে, তা 
আর বলে শেষ করা যায় না। নতুন নতুন 
উন্নততর মিশ্রণের সাহায্যে এর প্রযোগ- ক্ষেত্র 
আরও ব|ড়িয়ে তোলবার জন্তে রসায়ন-বিজ্ঞনীদের 
গবেষণা চণতেই থাকবে। 


মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি 


ভ|রতবর্ধের, তথা ভারত মহাসাগরের উপকুলবত্াঁ 
দেশগুলির অর্থ নৈতিক অবস্থ'র উপর মৌসুমী বাঁমুর 
প্রভাব অপরিসীম । আবহ-বিজ্ঞ/নীরা এই বিষয়ে 
সম্যক অবহিত এবং দীর্ঘক।ল ধরে নানা গবেষণায় 
ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আরব সাগর ও বঙ্ষেপ- 
সাগরের কতকগুলি গুরুত্পুর্ণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ 
| সেখান থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করবার 
সুযোগ "না থাকায় তাদের পক্ষে মৌসুমী বাঘুর 
বহন্যজাঁণ ভেদ করা সম্ভব হয় নি। 

ভারতে মৌন্মী বায়ুর প্রবাহ নির্ভর করে 
আরব সাগর ও বঙ্গেপসাগপ্ে বায়ুর গতিবিধি ও 
চাঁপের উপর । এতদিন পর্যস্ত এই ছুটি এলাকায় 
আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ 
করবার কোন রকম ব্যবস্থা না থাকায় যে সব 
নৈসগিক কারণে মৌন্ুুমী বায়ুর স্থাষ্টি হয়, তা! প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জান! যায় নি--অঙ্মান করে তত্বাদি স্থির 
হয়েছে। অথচ মৌস্থমী বামুর আগমন ঠিকমত 
নির্ধারণ করতে হলে এই সব নৈসগিক কারণ জান। 
বিশেষ দরকার। ভারতের আঁবহ-বিজ্ঞানীদের জন্তে 
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আবহ দপ্তরের চাঁরখানি গবেসণা- 
বিমান এই সব তথ্য সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক 
ভারত মহাসাগর সমীক্ষার কর্মস্থচীতে যুক্তরাষ্ট্রের 
তরফে বিমাঁনগুলি এভাবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 


বিমানগুলির মূল ঘাঁটি হলে! যুক্তরাষ্ট্রের 


ক্লোপিঙর গস্তর্গ৩ মিষ।মি বীচে। সেখানে এগ্ুপির 
সাহায্যে বিভাগীয় গবেষকের বড়, সামুদ্রিক 
ঝঞ্জা এবং আবহাওয়। সংরান্ত নানা বিয়ে 
গবেষণ! করে থাকেন। চালক ও বিভাগীয় গবেষক 
সহ এই বিমান চাঁরখ|নি গত ৩০শে এপ্রিণ থেকে 
বোখাইতে রয়েছে। 

বিমানগুলি এদেশে থাকবে তিন মাসপ। এই 
সময়ের মধ্যে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বারংবার 
ঘোরাফেরা করে তার নানাবিধ তথা সংগ্রহ 
করবে। এই কাজের জগ্তে এগ্তাণ বশুবিধ গু 
যন্্রপাতিতে স্ুুসঙ্জিত। এই বিমানগুপণি যে সব 
তথা সংগ্রহ করবে, তার সাহ।য্যে আবহ-বিজ্ঞ।নী- 
দের পক্ষে মৌনুমী বামুর রহ্শ্ুভেদ করা সহজতর 
হবে। 

মৌন্ুমী বাধুর গতি-প্রককতি উপলব্ধি করতে হল্পে 
বিশ্বব্যাপী বাযু-প্রবাহের গতি-প্রক্কতি উপণদ্ধি করতে 
হবে। অনাবৃষ্টি, প্লাবন এবং বাযুমণ্ডণের মাঝ [মাঝি 
স্তরে অত্যধিক তাঁপ কিম্বা শৈত্যাবস্থা প্রভৃতি 
আবহাওয়া সম্পকিত নানাবিধ বিষয়ের নিবিড় 
সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে। বিমানগুলি সমুদ্র-বিজ্ঞান 
বিষয়ক জাহাজগুলির সহযোগিতায় নানারকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এর মধে) কয়েকটি 
পরীক্ষার উদ্দেগ্ত হলো! সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন 
প্রভৃতি বিভিন্ন ঝড়ের উত্পত্তির কারণ নির্ণয় কর! | 
বাতাস অকন্মাৎ খুব বেশী রকম উত্তপ্ত হবার পরেই 


৪ 


এই সব সমৃর্রিক ঝটিকার চষ্টি হয়] এই তাপের 
2টি এবং ব|যুম গুলে হার প্রবাহের রূপ ও প্ররুঠির 
অঙ্গসঙ্গ(ণ করাই হবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
উদ্দোশ্ট | যুক্তরাপ্র থেকে অ|গত আঁবই-গবেষকেরাও 
এই বিষে সবিশেষ উৎ্সাহা। কারণ দেশে ঝড় 
ণা সামুদ্রিক ঝঞ্চা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে 
দেবার দায়ি তাদের । 

ভারত মহ|সাগর সমীঙ্চ। সম্পকি 5 আন্ত- 
থেকে 
ত|গা যে সব 


জ|তিক কর্মী উপলঙ্গে শাণা দেশ 
বিজ্ঞানীরা এদেশে এসেছেন | 
ওথ্য সংগ্রা১ করবেন? এপ ফলে আবহমগ্ডণ, সমর, 
সমুদ ও বাতাসের মধ্যে পারিষ্পরিক প্রতিক্রিয়া 
সম্পকে মাসের জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত হবে 
এখং তার ফণে সমগ্র মানবজাতির কপা।ণ স।ধি ও 
হবে। 

এই চারখ[নি দূরপাল্লার বিমান সমদ্রপুষ্ঠ থেকে 
মাত্র কেক শ' ফুট থেকে শ্বরু করে ৪০০০০ ফুট 
উধের্ব প|রে। মুক্তরাষ্তরের সায়েন্স 
ফাউ্ডেশন এবং আবহ দঞ্চরের আগ্গৰ্ণো বিমাণ- 
গুণি এই আন্তজীতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করছে। 

বিমান চাঁরখাণির মধ্যে ছুখাশি হলো ডিসি-৬ 
বিমান। এগুলি ২৩০০* ফুট পর্যন্ত টুডে উঠে 
প|রে এবং সাধারণভাবে এগুলির পালা হইলো ৩০০০ 
মাইল। অপর একখাশি হলো ক)।শবের| জেট 
বিমাশের রূপান্তর । এটি ১৮,০০০ ফুট উচুতে 
উঠতে সক্ষম এবং পাল্ল! সাধ|রণভ।বে ১৭০০ মাইণ। 
চতুর্থ বিমানখ[ণি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেপ একখানি 
সামরিক বিমান। এখানি স্বল্প উচ্চতায় চলাফেরা 
করে এবং এর পাল্লা ১৭০* মাইল। এই বিমাঁণ- 


উড় ও. 


গন ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ। খধ, ৮ম সংখ্যা 


গুপিতে বামুর চাপ, ত।পমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরি- 
মাপক আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পকিত নানাবিধ 
যন্্প।ত হাড়।ও অনেক রকম শ্থক্স যন্ত্প।তি রয়েছে। 
বিমানগুণি উড়ে যাবার সময় সুগম যন্ত্রপাতি সেই 
স্তরে বাভাসের গভিপথ, গতিবেগ বাতাসের 
বিক্ষুব্ধ অবস্থা এবং আরর্রতা নিগ।রণ করবে। 

বিমান'গুলিতে দূরপাল্লার রেডার আছে। এগুপিি 
স।হ!ধো মেথে বুষ্টি হবার অবস্থা আছে কি না, তা 
ধরা যাবে এবং তাথেকে অ।ধহাওয়। কতটা বিশ্ব 
হয়ে উঠবে) ৩1৩ পধর। পড়বে | তাছাড়া বিম|ণগুলি 
যঙে আপণ] থেকেই লুটুভাবে ৮লাচণ করণে 
পারে, হার জগ্ঠে এক ধিশেম ধরণের রেডার রয়েছে 
এই সব বিম|নে। 

এসব যন্ত্রপাতি ছাড়া বিমনগুলিতে আছে 
ফ(ট। তোলব।র স।জসরঞ্জষম | চলব|র পথে যে 
সব মেখ অ।সবে, তাদের ধার|ব|হিক চিত্রগ্রইণ ক4। 
হবে এগুপির সাহাযো। বিমানগুলি চলার পথে 
যে শখ থয সংগ্রহ করবে, ভ| সংখ্যার মাধামে 
একটি মগ নেটিক টেপ-এ লিপিবদ্ধ থাঁকবে। 
বিমনগুলি ঘ|টিতে ফিরে আসবার পর ইলেক্ট্রনিক 
কম্পিউটারে অল্প সময়ের মধোই তার পাঠোদ্ধ!র কখ। 
যাবে। বে।খই-এর এসো ইনকপোপেটেড 
(55০. [1)0.) এই কাজের জন্তে একটি কম্পিউটার 
যন্ত্র বাবহার করতে দিয়েছে। 

এই গবেধণামুলক কর্মক|গ্ডের ঘাটি হিসাবে 
বোখাই প্রকতই উপযুক্ত স্থান | এখানকার বিমাঁশ- 
ঘটির বিভিন্ন ব্যবস্থা খুবই উৎকু্। তাছাড়া 
গুরু*পূর্ণ স্থানগুণি এখানক।ধ পাল্প।র মধ্যে থাকবার 
ফলে এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পঙ্গে অনুকূল স্থান । 


ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী 


রমাপ্রসাদ সরকার 


কৌতৃহল শিশুমনের নিত্যসঙ্গী। অজানাকে 
জানবার, অচেনাকে চেনবার, অদেখাকে দেখবার 
আগ্রহ তাকে সব সময় পেয়ে বসে। অপরিসীম 
শন্গুসন্ষিৎসায় ভরা শিশুর চোখে বিশ্বজগণ্জ মূর্ত 
হয়ে ওঠে “কিশ ও “কেন”_এই ছুটি শৰের 
তির দিয়ে। অনভান্ত দৃষ্টি আর অনভিজ্ঞ মন 
শিয়ে সে যেন মহাবিশ্বের সব পইম্তকে জানতে" 
পুখতে-শিখতে চায়। কিন্তু দৈশপ্দিণ জীবনের 
কর্মব্যস্ততার চাপে শিশুমনের সেই একান্ত 
স্বাভাবিক অন্সদ্ধিৎসাঁকে আমরা স্থগত জানাতে 
পারি না, সাদর স্ধ্পনায় ৩|র মনকে ভরে দিতে 
পারি না শাকে ভবিষ্তের মহান আবিষ্কারের 
প্রচেষ্টায় উদ্চদ্ধ করতে । কিন্তু এট| সকলেই 
নুঝতে পারি থে, অ|জকের এই শিশুদের মানসিক 
দুধ! মেটান এবং তাঁদেপ বিজ্ঞান-সচেএন করে 
লা একান্ত দরকার | 

শিশুদের মনের এই চাহিদা মেট|বর জন্তে 
একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন 
“শিশুদের জগ্ে বিজ্ঞান” প্রদর্শশীর উদ্যোক্তারা 
শিশুদের মনে হ|সি-খেল[প মাধ্যমে বিজ্ঞ।নের 
গুদুরপ্রসাপী আবিষ্।ারের একটি সংক্ষিপ্ত ও 
নুবিস্তস্ত পরিচয় দেবার। সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রদর্শনী লক্ষ্য করেছিল, কেমন করে শিশুর মনে 
জানবার, দেখব|র এবং শেখবার এক অপুব 
আগ্রহকে পপ দেওয়া যায়, কেমন করে শিশুকে 
শেখানো যায় তার মনের কল্পনাকে বাস্তবে বূপায়িও 
করতে । এই প্রদর্শনীটি শুধু শিশুদের মধ্যেই নয়, 
জনসাধারণের মধ্যেও বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর অবদানের 
কথা সহজভাবে পৌছে দেবার আয়োজন 
করেছিল। লর্ড সিন্হা রোডের শ্রীশিক্ষাযনতনে 


১*ই থেকে ১৯শে মে পযন্ত অনুষ্ঠিত এই অপুর 
প্রদর্শনীটি তাই প্রতিদিণই বিপুল সংখ্যক দর্শক 
সম।গমে মুখরিত ইয়ে উঠেছিল। 

শ্রীশিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পর প্রথমেই 
দৃষ্টি আকর্ণণ করেছিল বিভিন্ন বিগ্য/লয়ের ছাত্র 
ছএীদের হতে তরী নানারকম বৈজ্ঞানিক মডেণ, 
চট ও যন্ত্রপাতি । ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতে টতৈপী 
এইসব বিপুল সংখ্যক মডেল আর চট আমাদের 
তৃপ্তি দিয়েছিল 'এই কপণে যে, আজ আর ছাশ্র- 
ইাঁত্রীর| শুধু পুথির পাতাশ্ন মণ আবদ্ধ পাথতেই 
ব্যস্ত নয়। যে সব অগ্ুণতি শিশু এখং কিশোর- 
কিশোরীরা প্রদর্শশী দেখতে গিম্নেছিণ, তাঁদের 
মনে প্রেরণ জেগেছিল নতুন কিছু হি করবার। 

এরপর ছিল জ্যোতিবিজ্ঞান বিভাগ | এখানে 
মঙেণ বিশেষ কিছু না থাকলেও বাঁচনভঙ্গীর 
চমত্ক|রিতে গ্রহনক্ষত্রের খৃঁটিন|টি খবর জেনে 
নিতে কারুর অন্থবিধা হয় শি, বরং সকলে 
বেশ আকৃ্ই হয়েছিণেন। বিভিন্ন গ্রহের 
আরতি, তাদ্রে অবস্থান ৬ সে অবস্থ/ন পরি- 
বর্তনের হার ইভা।দির সঙ্গে ছাগ্ন/পথ, শীহারিকা 
প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচিতি এখানে দেওয়। হয়েছিল। 
সেই সঙ্গে তিনটি মডেলের সাহ।য্ো গ্রহণ, 
পতুপরিবর্তন ও ৮শ্রকলার হাস-বৃদ্ধিও স্র্গরভাবে 
দেখানো হয়েছিল | 

উদ্ছিদবিদ্ঠ। বিভাগে ব্যাপক আমে।জন ছিপ। 
শিশুমনের সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চিদ ও ঙাদের বিভিন্ন 
প্রত্রিষ়্া, যেমন-_অঙ্গর আত্তীকরণ, শ্বাসকার্য 
ইত্যাদির পরিচধ্ধ ঘটিয়ে দেবার। বহু হূর্লভ 
উদ্ধিদের নিদর্শন এখনে সমবেত 'করা হয়েছিল, 
ছোটরা যাদের কথা শুধু বইয়েতেই পড়ে বা গল্পেই 


২২ 


শোনে, চোখে কে|শদিনই দেখতে পায় না। 
শিবপুরের বাগানে তো আগ সকলের যাওয়া হয়ে 
ওঠে না! তাই অনেকেই হয়তো এই প্রথম 
দন পেয়েছিল বনচাড়ল, ণজ্জবতী, লবঙ্গ 
আর দারুচিনি গাছের। অবাক হয়ে সবাই 
দেখছিল অনেক শোনা সেই কীট-পঙঙতুক 
গাছগুলিকে। জীবদেহের রস এর! নিংড়ে বের 


জান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর, ৮ম সংখ্য। 


এক হীঁদকবগ্র/হী প্রচেষ্টাকে লক্ষা করে আনন্দিত 
হওয়| গেল। হুর্লভ পাখী আর দুষ্প্রাপ্য জন্তর 
শিদর্শনে এই ধিভ।গটি সমুদ্ধ ছিল। যদিও একথা 
সত্য ধে, থে সব পশুপাধীর নিদর্শন সংগ্রহ 
কর হয়েছিল, তাঁদের প্রাণ ছিল ন|, তবুও একথ। 
অনস্বীকার্য যে, সেই সব নিদর্শনের ভিতরে যে 
অভিব্যক্তি ছিল, ৩| শুধু শিশুদেরই নয়, বয়স্কদের 





'অ।মাদের পৃথিবী' বিভ।গে 'পাথর-মাটি-সোনা- আমি' নামক মডেশ 


করে শিয়ে বেচে থাকে । আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ 
ল।গিয়ে সবাই দেখেছিল উদ্ছিদ-কোসেপ উপাদান | 

এর পর “আমাদের পৃথিবী” বিভাগে ছিল 
অজত্র উপকরণ, ছোটদের মনে দাগ কেটে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও যা আনশ দান করতে 


অক্ষম হয়নি। ছিল সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল 
পাথর--অনেকটা রবারের মত। ছিপ স্বপ্রে-দেখা 


সেই রাজকন্তার প্রাসাদের উপাদান-_প্রবাঁল 
কীটের কঙ্কাল। আরও ছিল স্ন্দর সুন্দর সব 
জীবাশ্ম । এদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন মডেল, যাঁদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে “পাখর-মাটি- 
সোনা-আমি” নামে মডেলটি। এতে সবকিছুর একত্র 
সমাবেশ হয়েছিল-_নদী, হুদ, পর্ব৩, আগ্নেয়গিরি, 
তৈলখনি ইত্যাদি । 

পণুপাখীদের ঘরে শিশুমনের সঙ্গে অপূর্ব সব 
পাখী আর বিচিত্র সব পশুর পরিচয় ঘটিয়ে দেবার 


মনেও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আপও আনন্দের 
কথা এই যে, খার| এই বিভাগে দর্শশীয় বিষয়ের 
পরিচিতি দেবার ভার নিষ্বেছিলেন, তারা তাদের 
অপুব বাঁ৮নভঙ্গীর সাহায্যে এই সব মতের 
মধ্যেও প্রথণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিপেন_- 
“খোকা হোকৃ” “বউ কথা কও”? কোকিল 
ইত্যাদি পাখীর কণম্বরকে বক্তব্োর মাধ্যমে মূর্ত 
করে তুলে ছিলেন। 

“মানদের উত্পত্তি” বিভাগে বিভিন্ন চিত্র ও 
ছশ্রাপা সংগ্রহের সাহাধ্যোে এরা ক্রমবিবর্তন- 
বাদটিকে সুন্দর করে তুলে ধরেছিলেন দর্শকদের 
স।মনে। প্রাচীন জীবজগৎ ও ত|থেকে মানুষের 
উৎপত্তির ক্রমবিকাশের ধারা এখানে লক্ষ্য করা 
গেল। বিভিন্ন দেশের আদিম অধীবাঁসীদের 
জীবনযাপন প্রণালীর নিদর্শন এই বিভাগটিকে 
বেশ সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


এর পরের বিভাগ মাঁনব-দেহতন্ত সম্পর্কে। 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত 
এই শারীরবিগ্ভা বিভাগে সকলের পরিচয় ঘটেছিল 
দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাঁদের কার্যকলাপের 
সঙ্গে। খাগ্ঘপ্রাণ আর সুমম খাছের সঙ্গে পরিচয় 


ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী | 


৪২৩ 


ও রেডিও ইনষ্টিটিউট অব সাভিস ইঞ্জিনীয়ারিং 
(২. ]. 9. চ) পরিচালিত এই বৃহত্তম বিভাগে দর্শক" 
দের পরিচষ ঘটেছিল আরও বড় এক জ্ঞানরাজোর 
সঙ্গে । সবাইকে চমকে দেবার জন্যেই বোধ হয় 
প্রথমে অন্ধকার ঘরে দেখ(নো হচ্ছিল নকল রামধনু। 





প্রাণীজগৎ বিভাঁগের একটি নিদর্শন | 


করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখানে৷ হয়েছিল গিনি- 
পিগ. আর ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ । 

এর পরেই লোকবিজ্ঞান বিভাগ । প্রধানতঃ 
কিশোর কল্য।ণ পরিমদ, স্থটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল 





তার পরেই দর্শকদের ঞরষ্টিপণে আনা হয়েছিল 
ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী এক মহল। কার্যকরী 
মোটর সহ এরোপ্লেন, ট্র্যানজিষ্টর সেট, ডিমের 
ভরের বাচ্চাপাখী, পেরিক্ষেপ ইত্যাদি দেখতে 


৪২৪ 


দেখতে শিশ্ব। আাননো অধীর হয়ে উঠেছিল। 
লোকবিজ্ঞনের ভিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে 
টেপিগ্রাফ+ টেলিফোন আর কণিং বেল-এর 
আহ্বানে সাড়। দিয়ে সকলে গিয়ে সমবেত 
হয়েছিল ঠহীরোশ্র ম্বযংক্রিষ ফোয়ারার কার্ধ- 
পণ]ণা পন একব।র জল দিয়ে চাঁলিষে 
দিলে তাতেই সে কাজ করে যাম়। এর পরে 
গবাউকে আরও অবাক করে দেবার জন্টে 
বোধতষ রাখ। ঠয়েছিল নকল কুমশার উতৎ্প।দন 
বাবস্থ।। ছাড়াও এই বিভ।গের “রডীন অগোর 
নিশ|না” সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। খুব কম চাপের 
গ্যাসের ভিচর দিয়ে তড়িৎ-শক্তি পাঠিয়ে তৈরী 
১চ্ছিলো র'-বেরঙের আলো--ঠিক যেমন আলে 
বাবহার কর। হয় রাস্তার বিজ্ঞাপনে । এই বিভাগে 
শিশুদের ম। বিশেষ ভবে আকর্ণ করেছিল, 
সেটি হচ্ছে প্রশ্নোত্বরের বোর্ড সমস্যার সন্মধীন হতে 
হয়েছিল শিশুদের । প্রশ্রেত্তর বোর্ডের প্রত্যেক 
প্রশ্নের জন্টে দেওয়া! তিনটি করে উত্তরের মধ্যে ঠিক 
উত্তরটির সঙ্গে এড়িৎ-সংযোগ করলে জলে ওঠে 
সণু্জ আলো, অগ্তথায় লাণ আলো। খেলচ্ছলে 
শিশুদের মনকে পরখ করব|র এই বাবস্থাটি খুবই 
*ন্বর হয়েছিল। লোকবিজ্ঞ/নের চতুর্থ কক্ষে প্রবেশ 
করতেই দর্শকদের এক্‌ লাগিয়ে দিয়েছিল বেতার- 
এরঙ্গের অদ্ভুত কারস।জি। সংযে|গবিহীন টিউব 
ল[ইট হতে থেকে জলছিল বেতাঁর-তরঙ্গের ক্রিয়ায়। 
বাঁ চলছিল দুরস্থিত চালকের বেতার-যন্ত্রে 
শির্দেশে। এসব জিনিসের কার্ষপ্রণ।লী ঠিক আয়ত্ব 
করতে না পারলেও জানবার আগ্রহ যে শিশুমনে 
বা।পকভাবে দেখা দিঘ়্েছিল-সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই। তাছড়। লোকবিজ্ঞনের বিভিন্ন 
পুস্তক ও পত্রিকার সংগ্রহ এই বিভাগের 
শ্রেষ্ঠত্বের আর এক কারণ 

এর পরের বিভাগটি ছিল- মহাশৃন্ত বিজয়। 
অবাক বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে দেখেছিল- মহাকাশে 
মান্ধষের জন্নযাত্রার ইতিহাস, মহ।কাশের গঠন”ও 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


তাঁর আচার-ব্যবহার। কৌতুহলী শিগু মনও বুনি 
সেই সঙ্গে সব আকর্ণণ থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল মহাকাঁশ যাত্রায়! 

পরবর্তী বিভাগ “আমাদের ভারতে | 
ভারতের বৈজ্ঞানিক কৃষ্টির পরিচয় দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশুর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল 
ভারতের শিল্পেক্তির সব নিদর্শন | ভারতের 
যে সব বিজ্ঞান-সাঁধক সক্মানের উচ্চ আসনে 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন-শ্রাদের সংক্ষিপ্ঠ 
পরিচিতিসহ আলেখা এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। 

সবশেষ বিভাগ “বিজ্ঞান ও শিল্প”। বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পমহবিগ্ঠ।লয়ের ছাত্র 
পরিচালিত এইট বিভাগে শিশুদের দেখানে। 
হচ্ছিল, বৈদ্যুতিক পাগার কলাকৌশল আর সুপেখ। 
কালির জন্মইতিহাস। দেখানো হচ্ছিল। খনি- 
গর থেকে কয়ল। উপরে তোলব।র সরঞ্জাম, 
দামোদর উপত্যকার বিশ্ময়কব প্রগতির সব 
নিদর্শন। আরও ছিল অক্সিজেন উদ্ধারের যন্ত্র 
বিবরণী- এমনি আরে! কন্ত কি। সবই দেখছিল 
বৈছ্যুতিক ট্রেনের অপূর্ব গভিবিধি। এই 
বিশ্মপ্নকর মায়াঁপুরী থেকে বেরিম্বে অডিটরিয়ামে 
গিয়ে চলচ্চিত্র দেখবার আগে সবাই একবার 
দেখে শ[চ্ছিল মাঠের পাশে তৈরী-করা ছোট 
কের কারখানা | 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান মান্ুসের জীবনের সঙ্গে 
এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে, বিজ্ঞানকে পরিই|র 
করে দৈনন্দিন জীবনে চলা অসম্ভব। বর্তমান 
যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হনে বিজ্ঞানের 
সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়। 
একান্ত প্রয়োজন। শিশুদের জিজ্ঞাস্থ মনের 
প্রশ্নগ্ুণির সত্তর দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জণ- 
সাঁধারণকে বিজ্ঞানসচেতন করে তোঁলবার জগ্ঠে 
এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা সত্যই 
প্রশংসনীয়। এই প্রদর্শনীতে বিষয়বন্তগুলির 
বিভাগীষ্ বিষ্ঞাস ছাড়! আর একটি জিনিদও 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


"বশ লক্ষ্য করবার মত সেটি হচ্ছে এইযে, প্রতি 
বিভাগেই দর্শনীয় বস্তগুলিকে বেশ পর্যায়- 
কুমিকভাবে রাখা হয়েছে, শিশুরা যাতে দেখতে 
গিষে খেই হারিয়ে না ফেলে। এই সঙ্গে এটাও 
উল্লেখযোগ্য যে, বিসয়-বিশ্লেষণের ভার দেওয়া 
হয়েছিল তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরই উপর। তারা 
অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সমস্ত দর্শনীয় বিষয় খুব 
স্ন্বর করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ফলে যারা 
নঝিয়ে দিয়েছে, তাঁদের জ্ঞান আর ধারণ! যেমন 


পট) তেমনি যার]! দেখতে গিয়েছে, তাদের 


তিলাপিষ্বা মাছ 


৪২৫ 


কৌঁতৃহলও বৃদ্ধি পেঘ্বেছে। একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে, এদের এই নিষ্ঠার জন্তেই 
প্রদশনীটি সর্বাঙ্গনুন্দর হয়ে উঠেছিল। প্রদর্শনীর 


সঙ্গে বিজ্ঞান-বিময়ক বন থাপুর্ণ চলচ্চিত্র 
প্রদশিত বায় ফলে দর্শকেরা বিশেষতাবেই 
লাভবান হয়েছেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে যে 
স্মররকগ্রন্থ প্রকাশিত 
শিশুদের উপযোগী না 
প্রচেষ্ট। হিসাবে ভালই হয়েছে বলহে হবে | 


তার সবগুলি 
প্রথম 


হয়েছে, 


রচন। হলেও 


তিলাপিয়া মাছ 


শ্রীমনোরগ্জন চক্রবর্তী 


আজকাল পৃথিবীতে যে হারে খাগ্ভসমস্থা 
বেড়ে চলছে-_তাঁতে নতুন নতুন খাগ্যের সন্ধান ন! 
পেলে এই খাগ্াযভাব মোচনের কোন উপায় 
হবে কিন! সন্দেহ। সম্প্রতি বিশ্বের খাছ ও কৃষি- 
সংস্থার বিশেষজ্ঞগণের এক সমীক্ষায় পূর্ব এশিয়র 
অনুন্নত দেশগুলিতে খান্ঘশশ্তের নিদারুণ ঘাটতির 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এঁ অঞ্চলে যে খাগ্ভাশস্ 
মরবরাহ কর। হয়-_তাঁর পরিমাণ দ্বিগুণ কর! একান্ত 
প্রয়োজন বলে সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে। 
এখানে উল্লেখ করা৷ যায়--সমগ্র ভারতবর্ষে তো 
বটেই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও প্রোটিন খাছোর নিদারুণ 
অভাব রয়েছে। কেবল ক্ষুধা দূর কর! নয়, পুষ্টির 
দিকেও নজর দেওয়া দরকার। পুষ্টিকর. খাছ্ছোর 
সংস্থান এবং মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রোটিনসমুদ্ধ 
ধাছের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে! বিশ্বের 
খা ও কৃষি সংস্থা আরও বলেছেন-_আগামী 
দশ বছরে যদি খাগ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি, 
অর্থাৎ খাগ্োৎ্পাদন বৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে 
পৃথিবীর ১* কোটি থেকে ১৫ কোটি লোক অনাহার 


ও অপুষ্টিতে মৃত্যু বরণ করবে । পৃথিবীর স্বল্লোন্নত 
অঞ্চলের কোটি কোটি লোক বছরের পর বছর দে 
গঠনের অন্যতম মূল্যবান উপাদান জান্তব প্রোটিন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 

এই সমস্যা সমাধান করবর জন্তে বিজ্ঞানীরা 
চেষ্ট/ করতে থাকেন । তাদের প্রধান উদ্দেশ্ট-_ 
এমন কোন খাগছ্ের সন্ধান কর|, | সহজসভ্য 
এবং প্রেটিনসমৃদ্ধ। কোন কোন বিজ্ঞানী 
তে। খাগ্/ভ|ব দূরীকরণের জন্যে কীট-পতঙ্গকে 
আমাদের দৈনন্দিন খাগ্-তালিক।য় স্থান দিতে 
বলেছেন। স্টাদের মতে -কীট-পতঙ্গের শরীরে 
মানবদেহের পক্ষে পুষ্টিকর উপ|দ|ন রয়েছে। যাচোক, 
দ্বিতীয় মহ।যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীদের 
নজর পড়ে তিলাপিয়৷ মাছের উপর। নান! পরীক্ষা” 
নিরীক্ষার ফলে দেখ! যায়-_-খাগ্ভ হিসাবে তিল।পিয়া 
মাছের ব্যবহার নান। কারণে লাভজনক । তিলা- 
পিয়া মাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া 
সম্ভব। তাছাড়া এই মাছগুলি সহজলভ্য এবং সন্ত 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়| অনুন্নত অঞ্চলে 


৪২৬ 
প্রোটিনের অভাব দুরধাকরণে ঠিল।পিয়। মাছের 
উমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ । 

তিলাপিয়। মাছের কথ। বশ্ছদিন পুথিবীর 


অনেক দেশেই অজ্ঞ।ত ছিল। এদের আদি বস- 
ভূমি ছিল পুর্ব আফিকর যোজাখিকের উপকূলবন্ঠা 
সমূদ্ধে। অন্তর নাকি 'এঠ মা আর দেখ। যেত 
না| করে থেকে ঠিলাপিষ্। মাছ মাসের খাছ 
ভিস।বে বাবহৃত হচ্ছে, তার সঠিক ইতিহাস জান। 
যায় শি। তবে যহ্দূর জানা গেছে। তাঠে 
দেখা যয়--১৯৩৯ সপে জাভাপ একটি হুদ 
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গুরু দিতে অনেকেই উৎসাহী ছিলেন না। 
অনেকের মনে নানা দ্বিধ! ও সন্দেহ ছিল। পরে 
অবশ্য তিল|পিয়। মাছের উপকারিতা ও সহজ- 
লভ্যতর কথ। চিন্তা করে সে সব দ্বিধা ও সন্দেহ 
দূর হয়েছে। 

আমাদের দেশেও তিল[পিয়। মাছ এখন যথেই 
পরিমাঁণে উৎপন্ন হচ্ছে, অথচ কিছুকাল পূর্বে আম।- 
দের দেশে ঠিলাপিয়া মাছের নামও কেউ জানতো 
না। এই মছের আর একটি নামও আমদের দেশে 
চালু আছে--আমেরিক।ন ঠক। এই বিচিত্র নাম- 


পুরুম তিলাপিয়! মাছ। 


কয়েকটা তিলপিষ়া মছ প।ওয়া যাঁয়। কেমন 
করে তার! আদি বাঁসস্থল থেকে জাভার উপস্থিত 
হলো, তার ইতিহাসও অজ্াত। এক ব্যক্তি 
এই মাছগুলি দেখে অধাক হয়ে যান এবং 
সেগুলিকে ধরে তিনি এক মত্শ্ত-বিশেষজ্ঞকে 
দেন। তিনি নানাভাবে খোঁজ-খবর করে এই 
মাছ সমন্ধে কিছু তথা সংগ্রহ করেন। সেই থেকেই 
তিলাপিয়ার আধুনিক ইতিহ|স সুরু হয়। 

প্রথম প্রথম তিণাপিয়াকে খাগ্ ইসাবে খুব বেশী 


করণের কারণ নির্ণয় করা শক্ত । বর্তমানে আমাদের 
দেশে অন্যান্য জ্যান্ত মাছের তুপন।য় তিলাপিষ়া মাছ 
দামে সম্তা। তিলাপিয়া মাছের দেহাকৃতির সঙ্গে 
আমাদের দেশের ন্তাদস বা নয়ন। মাছের দৈহিক 
গঃঠনে কিছুটা মিল আছে। উত্তর আমেরিকার 
সানফিপ' নামক মাছের সঙ্গেও তিলাপিয়া মাছের 
দৈহিক সাদৃশ্য আছে। তিলাপিয়! মাছের প্রধান 
খাগ্ঠ হচ্ছে শ্যাওলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ এবং 
পন্যাঙ্কটন | যতদূর জানা যায-_আমাদের দেশে 


গা, ১৯৬৩ ] 


সর্পপ্রথম ১৯৫২ সালের সেপ্টেখর মাসে কলগ্োর 
মত্গ্ঠ গবেষণা মন্দির থেকে ৫০০ জীবন্ত তিলাপিয়। 
ম|দ্রাজের মতন গবেষণ। মন্দিরে আনা হয়। উদ্দেশ্য 
ছিল--ভারতীয় আবহাওয়ায় তিলাপিয়। মাছের 
৮ষ সম্পর্কে গবেষণা করা | 


তিলাপিয়! মাছ খুব কম রোগাক্রান্ত হয়। এর| 
অতি ভ্রু প্রচুর সংখা।য় বংশবৃদ্ধি করে । এক জোড় 
ঠিলাপিয়া মাছ পুকুরে ছাড়া হলে কোন কোন 
“ঙ্গত্রে এক বছরের মধ্যে মাছের সংখ্যা হবে প্রায় 
১ হাজার। চার মাসের মধ্যে ম।ছগুলি খাবার 
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তিলাপিয়। মাছ 


ঠি ৮ 
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৪২৭ 


করতে সঙ্গম | কিন্তু িলাপিধ। মাছের ব্যাপক বংশ- 
বৃদ্ধি, ওদের দৈহিক বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। 
ছোট অবস্থা থেকেই স্্ী-ঠিলাপিক্ন। ডিম পাড়তে 
হর করে। ফলে মাছের সংখ্যা প্রচ্ধ বাড়ে 
এবং পুকরে শ্াদের খাগ্ভঠাভাব বছরে 
এর] নিদ্ষ্ট সময় অন্তর অন্তর একাধিক বার ডিম 
পাড়ে। খাগ্চ/ভাবের ফলে কোন মাছই ঠিকমত 
বাড়ঠে পারে না। ছে।ট ছে।ট মাছে পুকুর ভতি 
হয়ে যায়। কিন্তু সেগুলি খেতে সুহ্থাহ হয় শা। 
এবে চেষ্টা ও যঠের রা এই অসুবিধা দূর কর। 


ঘটে। 







সত্রী-তিিলাপিয়। মাছ। 


এক পোন্স। ব। আরও বেণা ওজনের 
শছগুলি খেতে লুন্বাছু। এই মাছ নান। ভাবে 
মুখরোচক করে রান্না! করা যায়। মিঠা ব। নেন| 
জলের যে কো।ন পুকুর-ডোবা-খাল-বিলে তিলাপিয। 
মাছের চাষ করা যায় এবং এই মাছের চাতে 
বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই শ্ামদেশ, ইন্দোনেশিয়া, আরফ্রিকা, মালয়, 
সিংহল, জ্যামেইক|, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যমেরুন প্রভৃতি দেশে 
তিলাপিয়া মাছের চাম বিস্তৃতি লভ করেছে। 
যে কোন স্থ/নে, যে কোন অবস্থায় এর| বংশবৃদ্ধি 


উপধোগী হয়। 


গবেষণার প্রমাণিত হয়েছে থে, 
উত্পাদন করে 
উৎপ|দন করা 


যায়। ইতিমধ্োই 
তিলাপিয়া মাছের মপ্যে বর্ণসন্কর 
কেবল পুকম ঠিল।পিয়। মাছ 
যায়। 

মানুনের খাছ হিসাবে তিলাপিয়ু। মাছের ব্যবহার 
আধুনিক ঘটন।| কিন্তু খুষ্টের জঞ্মের ২০১০ ধছর 
আগের মিশরের সমাধি মন্দিরের গায়ে এক 
জোড়া ছে।ট মাছের ছবি অঙ্কিত দেখ। গেছে। 
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাছ তিল[পিয়। নিলোটিকা 
(1191১15. 71190159) নামে পরিচিত | এই মাছ 
তিলাপিয়৷ মছেরই সমগোত্রীন্ন | মিশর, প্যালেষ্টাইন 


৪২৮ 


প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় মাছ মৃল্যৰাঁন খাস 
হিসাবে বিবেচিত হম। 

আগেই বল। হয়েছে যে, ঠিলপিয়। মাছের 
»।ষে বিশেষ পরিশ্রম নেই। উৎপাদন ক্ষমতা 
াড়।ব|র জন্তে পুকুরে সার দিতে হয়। এই সার 
প্রয়োগে পুকুরের নিয়ন্তরের উদ্চিদের উৎপাদন 
বুদ্ধি পায়। পর্মগ্ত পরিমাণে এই সব জলজ উদ্টিদ 
খেতে পেলে তিলাপিয়।র দৈহিক ওজনও বাড়ে । 

তিলাপিয়! মাছের চ।ম করবার সময় মাছের 
»র|গুলি কিছুটা! বড হওয়া মাত্র তাদের অন্ত 
একটি পুকুরে ছেড়ে দেওয়৷ দরক|র | মাছের চারা- 
গুলি এই দ্বিতীয় পুকুরে দ্রুতগতিতে বড় ইতে 
থাকে। মাছের সংখ্যা অঙ্গপাতে পুকুরে মাছের 
অন্যন্য খাগ্ভ হিস।ব করে দেওয়া উচিত। মাছগুলি 
বেশ বড় হবার পর জল থেকে ধরে এনে বিক্রয় 
করা হয়| 

পুকুর খুব তাঁড়াঙাড়ি তিলাপিয়।র অসংখ্য বাচ্চায় 
ভি হয়। সাধারণতঃ ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-মাছ 
ডিমগুলিকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলে। ৪* থেকে 
১২০টি পর্যন্ত ডিম এর! মুখের মধ্যে রাখতে পরে । 
ডিমগুলিকে গল।র থলির মধ্যে রেখে এর| অনবরত 
কুলকুচার মত কায়দায় ডিমগুলিকে নাড়াঁয়। ডিম 
ফুটে বাচ্চা বের হবর পরেও তারা মাছের 
মুখের মধোই থাকে এবং আধ ইঞ্চির ম৩ বড় 
হইলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়| তখন তার! 
স্বাধীনভ।বে ঘোরাঁফের। করে। এভাবে ডিম্ব গুলিকে 
ধর করবার ফলে শক্ররা এদের ডিম নষ্ট করতে 
পারে না। এটাও এদের অস্বাভাবিক সংখ্যা-বৃদ্ধির 
অন্ভতম কারণ। একটি ঘটনায় দেখ! গেছে-_৪ 
মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫০1 পূর্ণবয়স্ 
তিলাপিয়। মাছ থেকে ১৫,০০৭ এবং আর একটি 
ক্ষেত্রে ১৪টা পুর্ণবয়স্ক তিলাপিয়া মাছ থেকে 
আড়াই মাসে ১৪০০৭ বাঁচ্চা উৎপন্ন হয়েছে। 

পৃথিবীর বহু দেশেই ছেটি ছোট মাছ খাওয়া 
হয় সত্য, কিন্তু বৃহদারুতির ম|ছে মাংস বেণী থাকায় 


জ্ভান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখধ্য 


তাদের পুষ্টিমূল্যও বেশী এবং খাওয়াও সুবিধা- 
জনক। ছোট তিলাপিয়া মাছের খাগ্মূল্য 
থাকলেও স্বাদ বড় মাছের মত হয্ন না। একটা 
বড় তিলাপিয়। থেকে খাগ্ভেরপযোগী ষে পরিমাণ মাছ 
প|ওয়! যায়, ৪1৫ট1 ছোট তিলাপিয়া! থেকে সেই 
পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক 
দেশেই ছিপে তিলাপিয়া মাছ ধর! হয়। আবার 
কোন কোঁন দেশে মাছ ধরবার জন্তে টানা জাল 
ও বের জল ব্যবহার করা হয়। 


নোনা জলে তিলাপিক়্া মাছ চাষ করে দেখা 
গেছে -ডিম পাড়বার হার নোনা জলে কম হয়। 
মনে হষ-_-প্রজনন ক্ষমতাঁর উপর জলের লবণাক্ততার 
কিছুটা প্রভাব আছে । আবার কোন কোন জাতের 
তিল|পিয়! মাছের খুব বেশী পরিমাণে লবণাক্ত 
সহ করবার ক্ষমতা আছে। ইন্দোনেশিয়। এবং 
আরও কষেক স্থানে নোন। জলেই সাধারণতঃ 
তিলাপিয়া মাছের চাষ হয়। 

কোন কোন দেশে একটি পুকুরে সমান 
পরিমাপের ছোট ছোট তিলাপিয়ার বাচ্চা 
ছেড়ে দিয়ে সেগুলিকে ডিম পাড়বার উপযুক্ত 
ন1 হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী করে খাবার দিয়ে 
বড় করবার চেষ্টা হয়। ডিম পাড়বার অবস্থায় 
এলে পুকুরের জল বের করে দিয়ে মাছগুলিকে 
ধরা হয়। এই ভাবে যে সব মাছের চাষ হয়, 
সেগুলি খুব বড় না হলেও তাদের দেহ স্থগঠিত 
হয়। কোন কোন জাতের তিল।পিয়া মাছকে 
সিমূল আলুর পাতা খাইয়ে দেখা গেছে, তারা 
খুব দ্রুতগতিতে বড় হয়ে ওঠে। অনেক সময় 
তিলাপিয়্ন। মাছের পুকুরে তিলাপিয়া-শিকারী মাছ 
পোষা হয়। এদের সংখ্যা অবশ্ঠ হিসাব করে পুকুরে 
ছাড়! হয়। এই সব শিকারী মাছ বেশ কিছু 
তিলাপিয়ার বাচ্চা উদরস।ৎ করে পুকুরে তাদের 
অস্বাভাবিক ভীড় কমিয়ে দেয়। ফলে অবশিষ্ট 
তিলাপিয়ার টহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়--ক।রণ 
তখন তারা উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পায়। 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


ত্রিনিদাদে তিলাপিয়া চাষের পুকুরে গুয়াবিন, 
পূর্ব আফ্রিকায় নাইল পার্চ, ক্যামেরুনে বাস, 
জ্যামেইকায় টারপন প্রভৃতি তিলাপিয়া-শিকারী 
ম।ছ রেখে ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে সব 
ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হয় না। 
এই পদ্ধতিতে অসুবিধা অনেক। এমন সংখ্যক 
শিকারী মাছ রাখতে হবে, যাতে পুকুরের সব 
তিলাপিয়া যাঁছ খেষে তাঁরা উজাড় করে না দেয়। 
মঝে মাঝে পুকুরের জল একেবারে বের করে 
দিয়ে মাছগুলিকে দেখা দরকাঁর। চাঁষের উপযুক্ত 
পরিমাণে মাছ রেখে বাঁদবাঁকী ফেলে বা নষ্ট করে 
দিতে হয়। 

স্ত্রীও পুরুষ মাছ আলাদা আলাদা পুকুরে 
চাষ করতে পারলে এদের সংখ্যা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। মাছের দেহের রং, ডিস্বনালীর মুখের 
বহির্দেশের গঠন দেখে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করা 
যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তির ছোট ছোট তিলপিয়া 
মাছের ভ্ত্রী ও পুরুম নির্ণধ করতে 
পরেন। 

স্্রী-তিলাপিয়ার তুলনায় পুরুম তিলাপিয়ার 
বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি। স্ত্রী-বাঁচ্চ|গুণিকে 
গাঁপ|দা করে বেছে বাতিল করে দেওয়া হয়। শুধু 
পুরুষ বাচ্চাগুলি চাষের পুকুরে ছাড়া হয়। বাচ্চাগুলি 
একটু বড় হণে আবার বাছাই করা হয় শরীরের 


তিলাপিধা মাছ 


৪২৯ 


রং দেখে--তাদের মধ্যে কোন স্ত্রী তিলাপিক়্া 
আছে কিনা। যদি কোনক্রমে একটি স্ত্রী তিলাপিয়া 
পুকুরে থেকে যায়, তবে এদের সংখ্য। খুব বেড়ে 
যায়। কতগুলি পুরুষ মাছ একট! চাঁষের পুকুরে 
ছাঁড়া হবে, তা আগে থেকেই হিসাব করা হয়। 
এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছের দৈহিক আয়তন 
ও বৃদ্ধি খুব চমতকার হয়। তবে এই পদ্ধতিতে 
চাষ করলে স্ত্রী-মাছগুলির একেবারে সমূলে বিনষ্ট 
হবার সন্তাবনা। সে জন্তে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে পুরুম 
তিলাপিয়া উৎপন্ন করা হয়েছে। ফলে স্ত্রী 
পুরুম চেনবার হাঁঙ্গামা করতে হয় না এবং ইচ্ছা- 
মত পুরুষ মাছ উৎপাদন কর! চলে। বর্ণসঙ্কর- 
জাত পুরুষ মাঁছগুলি প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট। 
এদের বৃদ্ধিও . অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে হধ। 
সাধারণতঃ ছয় মাসে এদের দৈহিক 'ওজন হয় 
প্রায় আধ সের। এরা অন্যান্ত তিলাপিয়৷ মাছের 
তুলনায় খুব বেশী তেজীয়াঁন হয়। 

তিলাপিয়! মাছ নিষে বিজ্ঞ/নীদের গবেষণ। 
এখন'ও চলছে | কিভাবে এদের উত্পাদন বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে আরও সহজসাধা এবং দ্রত করা যায়, 
সেই সম্পর্কে চেষ্টা চলছে। তিলাপিয়া মাছের 
ব্যাপক উৎপাদনে বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের প্রোটিন 
ঘাটতির পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে হাঁস 
প|বে_ সে সন্ধে কোনই সনে নেই। 


শিপ্পে জীবাণুর ব্যবহার 
শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 


প্রাচান কাল থেকেই আগুন শিজের কাজের 
এ গাছপ।ল! অর পশ্রর সাহায্য শিতে অভ্যস্ত । 
মাত্র কয়েক যুগ আগে মানুণ জীবাণুর উপকারিহা 
সথন্ধে জ।ণ আজন করতে সঙ্গম হয়েছে। তলে 
একথ। সঞ] যে, বগ প্রাচীন কালি থেকেই মায় 
ঈগ্রের সাঠ।খো মছ্ঘ প্রস্তত করতে জানতো! । অবশ্য 
অনেকের তখন একট। অদ্ভ্ুঠ ধারণ ছিপ যে, 
ওগ্তনি কে।ন অলৌকিক উপ।য়েই হয়ে থাকে । 

প্রপুতপক্ষে ১৬৭৬ সালে ওপন্াজ বৈজ্ঞ|/শিক 
আন্টনী ভ্যান শিউযেশহেযেকই প্রথম এ জীবাণুর 
কে।ন সম্বন্ধে গবেষণা করেন) একটি শক্তিশালী আস 
কাচের সহ।যো | এর পর থেকে টবজ্ঞানিকের। 
অতান্ত আগ্রহ্রে সঙ্গে শিভিন্ন জীপ|ণুর আ।কতি- 
প্রকৃতি সম্দ্ধে গবেষণা করতে থাকেন । এর পরেই 
আসে জীবাণ-বিজ্ঞানের গেত্রে এক শ্বর্ণবুগ | 
কারণ উশবিংশ এ ওকে পর্পর কতকগুলি বিস্ময়কর 
আবিষাপ হওয়ায় ভবিষ্যতের অনেকগুপি আবি- 
করের উপর তাঁর প্রভাব দেখ যায়। এই সম্বন্ধে 
বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন ফর|সী বিজ্ঞানী লুই 
পাস্তর | তিনি প্রায় ত্রিশ বছরের উপর মগ্ঠ প্রস্ততের 
প্রকিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপুত ছিলেন। এই 
সঞ্চন্ধে তাপ অজিত জ্ঞ/ন ছিণ খা/পক । ১৮৭৬ সালে 
এই বিষয়ে তিনি একটি একটি পুস্তক্ও প্রকাশ 
করেন। এঈপুন্তকে তিনি নান। ধরণের আলকোহল, 
ল্যাকটিক ও আযাসেটিক শ্যাসি৬ সঙ্বন্ধে তার 
গবেষণাঁলব্ধ জ্ঞ।ন লিপিবদ্ধ করেন । জীবাণুর জন্তে 
যে এগুলি “ফারমেণ্ট' করে বা গেজে যায়, তাপ 
প্রভৃত প্রমাণ তিনি উপস্থাপি৩ করেন। এই বিষয়ে 
অন্ত আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হয় জার্মান 
বৈজ্ঞানিক রবাঁট ককের দ্বারা। তিনি বিভিন্ন 


ধরণের জীবাণু আপাদাঁভ।বে পালন করতে সঙ্গম 
হন। এই আবিষ্কার মগ্ছ টতরীর ব্যবসায়ের প্রভৃত 
উন্নতি সাধন করে। এই আবিষ্কারের আগে 
নান! ধরণের জীবাথুব মিশ্রণের সাহাঁষ্যে মদ 
গজানো হতো। কিন্তু রবাট ককের আবিষ্কারের 
ফলে কেন্‌ বিশেষ ধরণের জীবাণু এ কাজের 
উপযুক্ত, ত। দেখে নেবার পর এ বিশেষ জীবাণু 
প্রয়োগ করা ৮চলতো । 

উনবিংশ শতান্দীর শেষ ভাগে টঈজব রসায়নের 


জন্ম হ্য়। এই সমম্ন, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে 
বুখনার শাতৃদ্ঘয় ঈষ্টের সাহায্যে মদ গাজাবার 
পদ্ধত আখিক্ষার করেন। এর ফলে এ 


বিময়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সময় 
অন্তন্ত জীবাণুর গঠন সন্বন্ধেও বহুল গবেষণা 
সুব্রপত হয়। প্রকৃত পক্ষে এর ফলেই বর্তমানে 
শি্পে জীবাণুর ব্যখসার নিশ্চিত পথ ধরে চলতে 
সরু করে! প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বুটেনে 
আ।পসিটে|নেপ বিশেষ অভাব দেখা দেয়। বারুদ 
গলাবার জন্যে আসিটোনের প্রষ্ণেজেন হয়। 
এর ফলে যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ অস্থবিধ।র সৃষ্টি 
হয়। ফলে বিজ্ঞানীর বিশেবভ।বে অন্ত কোন 
দ্রাবকের সন্ধান করতে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ 
বৈজ্ঞ/নিক উইজম্য।ন একটি বিশেষ ধরণের জীবাণু 
(01950110100 সম্বন্ধে 
গবেধণ। করছিলেন । কৃত্রিম রবার প্রস্ততের সময় 
এ জীবাণুর সাহায্যে বুটানল প্রস্তত হয়। এর 
সঙ্গে আপসিটে।নও কিছু পরিমাঁণে মিশিত থাকে । 
এই আবিষ্ষারই বৃটেনকে যুদ্ধের সময় বিপদ থেকে 
উদ্ধার করে বলা চলে। উইজম্যাঁন পরে ইজরায়েলের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। 


৪০৪০০511000) 


আগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


ইতিমধ্ জীবাণুর সাহয্যে সাইটিক আয।সিও 
উৎপন্ন করবার উপায় আবিষ্কার হওয়ায় এই বিসয়ে 
যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হয়। খাছ স্ন্দীয শিল্পে 
এই আযাসিডের বহুল প্রয়েজন। ধিশেম5: যে 
'ীব1ণুর সাহাষ্যে সাইটিক আ।পিড প্রস্তত হন, সেই 
জীবাঁথুকে ২০* বছর অগে আ লব্রেক ভন হ্যালার 
গ্তকর বলেছিলেন । করণ প্রা প্রতিক্ষেত্রেই এই 
আীনাণু (45061811105 018৫1) সমস্ত কাজ বিনষ্ট 
করে ফেলতো৷। সেই কারণে সাইটিক আসিড 
প্স্থতৈর ক্ষেত্রে উতৎ্কর্ষধতা আনতে বহু গমধের 
প্রয়োজন হয়েছে। বর্তমানে এই জীবাণুই সাইটি ক 
ম্যাসিড প্রস্তবতের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। 

এই ধরনের জীবাণুর বাবহর সম্বন্ধে জ্র।ন 
অঞ্জন সম্ভব হওয়ায় আরও বভ আবিষ্ষারের পণ 
খুলে যায়। এই সময় নাঁনা ধরণের জব ম্যাসিড, 
যথা-ল্যাঁকটিক ওগ্ল,কে।নিক আযাঁসিড এই জীবাণুর 
সাহ।য্যে প্রভৃত পরিমাণে প্রস্তত হতে থাকে । এই 
সময় ইথানল নামক একটি মূল্যব।ন শিল্পজা1ত দ্রাবক 
গুড়ের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ ধরণের 
ঈষ্টের সাহ।য্যেই ত। সম্ভব হয়। এই সময়ে আও 
দেখা যায়- ইথাঁনল থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্রিসারলও 
প্রস্তুত কর! সম্ভব--যদিও বর্তমানে এ উপায়ে 
গ্রিসারল প্রস্তত হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
প্রকৃতিক রবারের অভাব হওয়|য় বিশেষভাবে 
ক্ত্রিম রবারের প্রয়োজন দেখ। দ্যে। এ সময় 
13900111075 এবং ৯০1০908০6০1 
761:0661965-_-এই দুই ধরণের জীবাণুর সাহায্যে 
কৃত্রিম রবার প্রস্ততের ব্যবসায় প্রভৃত উন্নতি ও 
প্রসার লাভ করে। তবুও মানুষের ইতিহাস সবচেয়ে 
বিশ্ময়কর ও প্রয়োজনীয় যে আবিষ্ণ।র এই জীব|ণুব 
সাহায্যে সম্ভব হয়েছে, তা হলে! আাণ্টিবয়োটিক | 
এই আযান্টিবাঁয়োটিকের আবিষ্ষারে মানুষ, জন্ত- 
জানোধার ও উদ্ছিদ-জগতের বহু উপকার সাধিত 
হচ্ছে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবাণুর 
সাহাধা ছাড়াই অতি সম্তাষ কৃত্রিম বভবিধবস্থ 


[0019 17)5 স৪ 


শিলে জীবাণুর ব্যবহার 


৪৩১, 


প্রস্তত করা সম্ভব । যেখনশ_ পেট্রোলিয়াম শো ধনের 
সময় বনল পরিমাণে কুত্রিম আলকোহল পাওয়া 
যায় ইথিলিন থেকে । ফলে জীবাথুবিজ্ঞানীরা এই 
সম্পর্কে বিশেসভাবে গবেনণায় বাপু ত হয়েছেন। 

বর্তম।নে শিল্পে জাবাণুর বাবহু|র সম্পূর্ণভাবে 
কতকণ্ভপি বিশেন বিয়ে কেন্দ্রীভূত হযে পড়েছে। 
বিশেষ কর্ধে জীবাণুর পাসাযূশিক প্রক্রিয়া সঙ্বগ্ধে 
গবেষণা প্রয়োজনীয় হ অনু 5 হস্ছে। শ্তরাং 
অতি আধুনিক আবিক্ষারের শিষ্য আলে।চনা 
করবার আগে জীবাণুর আচরণ সঙ্গঙ্গে আলে।চন। 
কর! প্রয়োজন 

অণবীক্ষণের সাহাযো যে সব জীবাণু দেখ। 
মা, বিজ্ঞানীর! সাগ|রণ ৩: সে সব জীবাণু সম্বন্ধে 
গবেষণ। করেন।' একমাত্র প্রেটোজোয়। ছ।ড়। 
বকীগ্ডুলিকে এক প্ধণের সজীব উদ্দিদ জাতীয় 
বলা চলে। এদের মধ্যে আছে আলাগি, 
ব্যাটটরিয়। ও ছত্র/ক। জীবাণুগলির গঠন অন্যন্থ 
সরণ। এদের মধো অনেক গুলির একটি মান 
কোন থাকে । 

রসায়নিক পরীক্ষার স।ঠ|ঘো জনা গেছে মে, 
জীবাণুর কোগুলি নানা ধরণের জটিল জৈব পদার্থের 
দ্বারা গঠিত। এদ্রে মধ্যে আছে কবেহ(ইডেট, 
প্রে(টিন, ভিটামিন আর নান] ধরণের আযাসিড। 
বন জীবাণুর কোদের অর্ধেক ওজন নিগ্র কৰে 
প্রোটিনের উপর জীবাণুর বিকাশের জন্যে খাছোর 
প্রয়োজন হয় সব সময়েই । কোন কোন জীবাণু 
নতুন নতুন কোন কষ্টি করতে সক্ষম হয় জল' 
কার্বন ডইঅক্স(ইড আর ন।ইট্রোজেনের সাহাষ্যে। 
এগুলিকে বল! হয় “অটোদ্পস্' । এই জীবাণুগুলিৰ 
জন্তে যে শক্তির প্রমোোজন, ত| আসে হুর্য থেকে। 
এদের মধ্যেকার ক্োরে|ফিলই এই কাজ করঠ 
সক্ষম। চিনির সাহ[য্যেও কোন কেন বিশেষ 
জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে থাকে। সেই কারণে 
জীবাঁণুবিদ্দের বিভিন্ন জীবাণুর খা্ভ সম্বন্ধে 
ওয়াকেফহাল থাক! অবশ্য প্রয়োজন। তাছাড়। 


৪৩২ 


জীব|ণু-_-অল্সিজেন, তাঁপ ও আসিডের কম-বেণী 
পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। কোনের মধ্যে খাছের 
বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জীবাণুর 
হ।স-বুদ্ধি ঘটে থাকে । 

বর্তম।নে জীব।ণুর সাহায্যে মগ্ভজাতীয় পদার্থ 
উৎপাদনের পরেই আান্টিবায়েটিকের স্থান। গত 
পনেরো বছরে এই আ্যাপ্টিবায়োটিকের উৎপাদন 
জীবাণু-শিল্লে বিপ্লবের সুচনা করেছে । ১৯২৯ সালে 
আলেকজাগার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়।ম নেোটাট।ম 
ন/মক ছত্রক (জীব|ণু) আবিষ্কার করেন। 
এর স!হাযোই তিশি পেনিসিলিন উৎপাদন 
করেন। সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে ওষুধ 
হিসাবে পেনিসিশিনের ব্যবহার সুর হয়। এই 
সময় অক্সফোর্ডের কয়েকজন বিজ্ঞনী-_হাঁওয়ার্ড 
ফ্লোরী ও আর্নষ্ট চেন-এর সাহাঁষ্যে নতুন ভাবে 
পেনিগসিলিনের ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করতে 
থাকেন । যুদ্ধাবস্থা বিশেষ করে এই বিষয়ে গবেষণার 
গুরুত্ব বাড়িয়ে তেলে। পেনিসিলিন ও স্টেপ টো- 
মাইসিন আবিষ্কার হওয়ার ফলে জীবাণু-বিজ্ঞানীরা 
আরও অন্ত ধরণের আান্টিবায়ে/টিক আবিষারে 
অ]শ্রণিয়েগ করেন | 


১০৯৪০ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


আ্যাপ্টিবায়ে!টিকের প্রভূত সাফল্যের ফলে শিল্পে 
ক্ষেত্রে জীবাণুর ব্যবহারও ত্বরান্বিত হয়েছে। এর 
ফলে অন্ঠান্ত বহু বিষয়েও উন্নতির লক্ষণ দেখা 
গেছে। বিশেষতঃ এই জন্তে জীব-বিজ্ঞানী ও জৈব- 
রাঁসায়নিকের গভীর সহযোগিতা প্রষে(জন। 
বিশেষজ্ঞের মতে-_ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ছুই- 
তৃতীয়।ংশ অধভুক্ত থাকে । এই অংশ যে খাস 
গ্রহণ করে, তা হয় প্রোরটিনবিহীন অথবা বিশেষ 
ভবে খাগ্প্রাণযুক্ত নয় । রাষ্ট্রসংঘের থাগ্য সংস্থ৷ 
এই বিষষে যথেষ্ট গবেষণ! করেছেন । বর্তমানে অবশ্য 
সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে, খ।গ্য হিসাবে 
জীবাণুর ব্যবহার। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, 
জীবাণুর মধ্যে অতি উচ্চস্তরের প্রোটিন ও বি- 
ভিটামিনের অস্তিত্ব আছে। এগুলি মাম্নষ বা অন্ত 
প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই বিষয়ে 
এস্থলে বিশদ আলোচন1! কর সম্ভব নয়। তবে 
একথা বলা যেতে পারে-_-ভবিষ্যাতে জীবাণুবিজ্ঞান 
আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে এবং মানুষের 
নানাবিধ উপকার সাধন করবে। মা্ষ অবশ্যই 
জীবাণুর সাহায্যে তার প্রয়োজনীগ্ন বছ উল্লেখযোগ্য 
পদার্থ ই প্রস্তত করতে থাকবে। 


ছুটি নয়ন মেলে 
মীর! চক্রবতী 


শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোগুলিও আজকাল 
সন্ধ্যার দিকে বড়ই মন হয়ে জলে। কম আলোতে 
কাজ করতে কষ্ট হয়। চোখের উপর জোর পড়ে। 
তবু মানছসের চোখ কোনমতে কাজ চালিষে 
নেয়। দেখবার জন্যে আলে! অপরিহার্য, এই 
পুরনো কথাই যেন নতুন করে অন্ভৃত হচ্ছে 
আজকাল। অবশ্ঠ দেখবার কাজে আলো ছাড়। 
আ।রও দুটি জিনিমের কথা আসে। একটি চোখ, 


অপরটি হলো দৃষ্টিচেতন! গ্রহণের উপযোগী মন্তি্ষ। 
এই তিন সত্তার সহজ মিতালীতেই বিশাল স্ৃষ্টি- 
রাজ্যের দৃষ্টিবেগ্ভ লীলা দীপ্যমান হয়ে ওঠে। 
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, 
পর্যাপ্ত আলোতে দেখবার কাজ স্বাভাবিকভাবেই 
চলে। আর স্বল্প আলোর আবছ! মায়া একটি 
কৃহেলীভরা দৃষ্টিচেতনা কোনমতে বজায় রাখতে 
পারে। হিসাব করে দেখা গেছে-অমাবস্থা 


অগাষ্ট, ১৯৬৩] 


রাতের আকাশভর! তারার ক্ষীণপ্রভ। প্রত্যক্ষ 
হুর্যালোকের ওজ্জল্যের দশ কোটি ভাগের একভাগ 
মাত্র। তবু চোখ সইয়ে নিলে নক্ষত্রের এ ক্ষীণ 
আলোতেও কোন মতে পথচলা যে সম্ভব, 
একথা মানতেই হয়। অবশ্ঠ হ্বল্লালেকে রঙের 
চুলচেরা হেরফের বিচার করা চলে না। পর্যাপ্ধ 
আলোতে রং তে৷ বটেই, দ্রষ্টব্যের পুঙ্থানুপুঙখ 
বিশ্লেষণও করা যাঁয়। অত্যল্প আলোকে একপ্রকার 
দৃষ্টিচেতন! উদ্রিক্ত হয় এবং পর্যাপ্ত আলোকে উদ্রিক্ত 
হয় অন্ত আর এক রকম দৃষ্টিবোধ । এই ছুই প্রকার 
দৃষ্টিচেতনার প্রতিটি তাঁর স্বীয় স্বাতিন্থ্যে চিহ্নিত 
এই ছুই চেতনার ছুটি পৃথক নামও বৈজ্ঞানিক ভামাঁয় 
পাওয়া যাঁয় 2. 

(১) স্বল্লতম আলোকোদ্রিক্ত দৃষ্টি, সংক্ষেপে 
স্বল্লালোকী দৃষ্টি (9০০96০13610 ড151017)। 

(২) পর্যাপ্ত আলোকোছ/সিত দৃষ্টি, সংক্ষেপে 
পর্য।প্ত-আলোকী দৃষ্টি (01700০99016 ৬151017) | 

্বল্লালোকী দৃষ্টি ও পর্যাপ্ত-আলো।কী দৃষ্টির চেতন। 
চোখ থেকে মণ্ডিষ্ধে পৌছায় দুটি পৃথক ব্যবস্থা ও 
মাধামের মারফত । সে আলোচনায় পরে 
আসা যাবে । আপাততঃ সরাসরি পরীক্ষায় চোঁখের 
দ্বৈত ভূমিকা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদি পাঁওয়! গেছে, 
তার একটা প্রাথমিক পর্যালোচন৷ প্র।সঙ্গিক হবে । 

সাদা আলে! যে সাতটি রঙের অন্তরঙ্গ 
পরিণষের ফল, ত। আমর! প্রায় সবই জানি। 
বেগুনী (৬1০1৪), গাঢ়নীল 007018০), নীল 
(8106), সবুজ (01661), হলুদ (6110), কমলা 
(0£81)86), লাল ()-_এই সাঁত রঙের ইংরেজী 
প্রতিশব্কয়টির আগ্াক্ষরগুলি পর পর সাজিয়ে 
সপ্তবর্ণের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী প্রতীক সুপরিচিত 
“ড৬[900২৮ শবটি তৈরী হয়েছে। অধ্য/পক 
গিবসন, টিগ্যাল, এমার্সন, বুম! প্রমুখ বিজ্ঞানীরা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, হুর্যালোক- 
বিচ্ছুরিত বর্ণালীতে হুলুদ-সবুজ অংশই স্বাভাবিক 
পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে সব চেয়ে বেশী উজ্জল 


ঙ 


দুটি নয়ন মেলে 


বলে মনে হয়। সপ্থবর্ণ-ষেণীর উজ্জ্বলতম এই হুলুদ্ব- 
সবুজ মধ্যমার এক পাশে আছে কমলাস্লাল রং, 
আর অন্য পাঁশে আছে নীল-বেগুনী রং। হুলুদ্- 
সবুজ থেকে সুরু করলে দেখা যায় যে,যতদুরে যাঁওয়! 
যাঁয়, ছুই পাশেরই বর্ণসজ্জ! তত শান থেকে শ্লানতর 
হতে থাকে। গভীরতর অনুসন্ধানে প্রতিষিত 
হয়েছে যে, নীল-বেগুনী প্রান্তের প্রভা কমলা-লাল 
প্রান্তের প্রভা অপেক্ষ! ক্ষিপ্রতর হারে ক্ষীয়মান। 

মানুষের রং দেখবার ও রং চেনবার ক্ষমতা সম্বন্ধে 
ওয়ালট।রস্‌, রাইট প্রস্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণাল্ধ 
যে সব মূল্যবান তথ্যাদি এ-পর্যস্ত প্রকাশিত 
হয়েছে, বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
চন্তরশেখর ভেঙ্কট রামন তাঁর নিজ পরীক্ষাগারে এ 
সব তথ্যাদি যাঁচাই করে ১৯৬ সালে তার 
স্থচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে, 
পরীক্ষাগারের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার সহায়তায় 
স্বাভাবিক পর্যাধ-আলোকী দৃষ্টিতে কমপক্ষে অন্ততঃ 
আড়াই-শ' রকমের রং হূর্যালোক-বিচ্ছুরিত বর্ণা- 
লীতে দেখ! সম্ভব। অবশ্ঠ তার জন্তে কিছু অন্ু- 
শীলনের প্রয়োজন । পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে 
ষে, স্বাভাবিক পর্য(ধ-আলোকী দৃষ্টিতে কমল! ও 
হলুদ রঙের মধ্যস্থিত সীমারেখা তীক্ষ ও নিদিষ্ট 
সেই রকম সবুজ ও নীলের মধ্যবর্তী সীমানাঁও 
সম্পষ্ট। কিন্তু হুদ ও সবুজের মধ্যবর্তা সীমারেখ। 
অত্যন্ত আবছা এবং অম্প্। আবার নীল-বেগুনী 
রঙের অন্তর্বত প্রাস্তপীমা একটি চওড়া পটির মত 
বলে মনে হয়। এই জন্তেই সেকালের বিজ্ঞানী 
নিউটন নীল-বেগুনীর মধ্যে প্রতীস্বমান প্রশস্ত 
সীমানাকে ১৬৬৫ সালে গাঁ়নীল (071£০)--এই 
বিশেষ নাম দিয়েছিলেন । 

্বল্লালোকী দৃষ্টিতে লাল, কমলা, হলুদ, নীল, 
বেগুনী প্রভৃতি বর্ণপজ্জার কোঁন গ্োতনাই যে 
থাকে না, সে কথা! আগেই বলা হয়েছে। বস্ততঃ 
ঘোর লাল রং প্রায়াদ্ধকার স্বল্পালোকে কালো 
বলে মনে হয়। দামী চুনীর মালা কম আলোতে 


৪৩৪ 


মুখ কালো করে থাকে। ন্বল্লালোকী দৃষ্টিতে 
বর্ণালীর সবুজ পটির অংশটুকুই সর্বাধিক দীপ্ধি- 
মান। তবে সবুজ রঙের আবছা একটু আভাস 
গাওয়া গেলেও রঙের সম্পূর্ণ বোধ স্কোটপ.টিক 
দৃষ্টিতে থাকে না। ফটোপিক ও স্কোটপ-টিক্‌ 
দৃষ্টিতে উদ্রিক্ত চেতনার তথ্য মোটামুটি বলা হলো । 

চোখের এই ছুই রকম দেখার মস্তিষ্কে 
পরিবাহিত হবার পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প 
প্রচলিত। এই প্রকল্পগুলি কি ভাবে আমাদের 
চোখের গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবার সে কথা 
কিছু আলোচন] করা যাক। 

আমাদের দর্শনেন্ত্রিয়ের সঙ্গে ফটোগ্রাফিক 
ক্যামেরার প্রায়ই তুলনা করা হয়। এই সব 
তুলনায় গঠনগত সাদৃশ্টেরে কথাই শুনা যায়। 
চোখ আর ক্যামেরা--এই ছুই যন্ত্রের কাঠামোই 
হলে! এক ধরণের রন্জরবিহীন কোটর। এ 
কোটরের সামনের দিকে থাকে প্রতিবিষ্ব সুষ্রূপে 
ভিতরের পর্দায় ফেলবার জন্যে লেন্স-সমন্থিত 
উপযুক্ত প্রতিসরণের ব্যবস্থা । কিন্তু চোখ আর 
ক্যামেরার যান্ত্রিক উদ্দোশ্ঠ ও বাবহারিক প্রয়োগ 
পৃথক পৃথক রকমের । ফটো-ফিলে নেওয়া ছবি 
একটি স্থায়ী ব্যাপার | ফিলোর এক জায়গায় একটি 
ছবিই নেওয়া চলে। চোখের আভ্যন্তরীণ পর্দা, 
যার নাম রেটিনা, সেখানে আপতিত প্রতিবিষ্ব কিন্ত 
স্থায়ী নয়। প্রতিবিশ্বের চেতন! মস্তি্ষে চালান 
করে দিয়েই রেটিনা! খাল।স। রেটিনা তখন আবার 
নতুন প্রতিবিদ্ব গ্রহণের জন্তে প্রস্তত। স্থৃতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে, রেটিনা একাধিক প্রতিবিদ্ব গ্রহণের 
উপযোগী পর্দ৷। প্রতিবিম্ব গ্রহণের কাজে 
রেটিনার যে অংশটুকু সবচেয়ে বেশী কাজে 
লাগে, তার নাম দেওয়া! হয়েছে “চোখের 
ফাগডাস্‌ | অপথ্যালমোক্কোপ যন্ত্রে সাহায্যে 
সুচারুরূপে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 
ফাঁগাসের এক জায়গায় ছোট্ট টোল-খাওয়া 
গর্তের মত একটু জায়গা আছে। এই অংশটির 
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নাম ফোভিয়৷ সেন্টালিস্‌। ফোভিয়া সেন্টলিস 
রক্তবর্পণের। ফোভিয়ার পরিবৃত্তিক অংশে রক্তবাহী 
কোন শিরা-উপশির! নেই। ফোভিয়া সেন্টালিস 
পরিবেষ্টনকারী এই বৃতীয় অংশের নাম ম্যাকুলা 
লুটিয়া। সমগ্র ফাণ্ডাসের ভিতর ম্যাকুল! লুটিয়ার 
রঙই গাঢ়তম। 

প্রায় এক-শ' বছর আগে চক্ষ-বিশেষজ 
ম্যাক্স স্থ্যল্টজে এক প্রকল্পে ঘোষণা করেন যে, 
ফাগাঁসের অন্তস্তলে যে সব হুক্ম ঝিলী আছে, 
তার কতকগুলির প্রানস্তভাগ স্তন্তের আকার-বিশিষ্ট 
(05117011581 )। কতকগুলি আবার শঙ্কুর 
(0০972) আকার-সম্পন্ন | বছ নিশাচর প্রাণীর 
চোখের উপর ছুরি চালিয়ে শল্য-ভিত্তিক পরীক্ষার 
পর অধ্যাপক স্থ্যল্ট্জে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, শঙ্কুর আকার-বিশি স্নামুগুলি পর্যাঞ্- 
আলোকী দৃষ্টির মাধ্যম এবং লাঠির আকারের 
স্নাযুসমূহ ্বল্পালোকী দৃষ্টির মাধ্যম। অধ্যাপক 
স্থ্যল্ট্জের প্রকল্পে কিন্তু পর্যাপ্ত-মালোকী দৃষ্টির 
বর্ণবিশ্লেষণী ক্ষমতার যাবতীয় খু'টিনাটি বৈশিষ্ট্য 
যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয় নি। 
সালে অধ্যাপক চন্ত্রশেখর ভেম্কট 
রামন দৃষ্টি-চেতনা পরিবাহী মাধ্যম ও প্রকরণ 
সম্পর্কে নতুন এক প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন। 
প্রকল্পটি পরীক্ষা-প্রতিঠিত ও যুক্তি-সমঘিত। এই 
প্রকল্পে তিনি বলেছেন যে, রেটিনার উপর তিন রকম 
বর্কণিকার প্রলেপ আছে। এই সব বর্ণ" 
কণিকার প্রলেপই হলো পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টির 
মাধ্যম! বর্ণকণিকার উপর আলোক শক্তি 
আপতিত হলে তার এ শক্তির কম্পন ও 
আন্দোলনে আবিষ্ট হয়--উত্তেজিত হয়। বর্ণ- 
কণিকাগুলি তখন এঁ সংগৃহীত উত্তেজনা বায়ুর 
মাধ্যমে মস্তিফ্ধে সঞ্চালিত করে দিয়ে দৃষ্টির ঘ্যোতনা 
জাগায়। উত্তেজনা সধ্ধালিত করে দেবাঁর পর 
বর্ণকণিকাগুলি আবার তাদের নিজদ্ব স্থিরাবস্থায় 
ফিরে আসে, নতুন উত্তেজনা গ্রহণ ও সঞ্চালনের 
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জন্তে পুনরুপযোগী হয়ে। উত্তেজন। সঞ্চালিও 
করা ও নবকর্ম সম্পাদনের উপযোগী হয়ে বণ- 
কণিকাগুলির স্টিরাবস্থার় ফিরে আসা- এই 
হই-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো হট সেকেও্ড। 
এই ব্যবধানই দৃষ্টির স্থিতিকাল নামে অভিহিত 
হয়ে থাকে । 

শিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী এক এক অংশে এক এক 
ধরণের বর্ণকণিকা আলো।কশক্তি গ্রহণ ও সঞ্চাপনের 
“ঘি পালন করে| 

(১) স্বাভাবিক পর্ধাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে 
বেগুনী, নীল ও ফিকে সবুজ রঙের বোধ যে বর্ণ: 
কণিকার মধ্যস্থতায় সংগৃহীত হয়ে মস্তিফে সঞ্চালি৩ 
£য়, তাপ নাম জ্যান্থোফিল। রসায়নের ভাষা 
এই বর্ণকণিকা দুটিন নামেও পরিচিত। লুটিনের 
পসায়নিক সন্কেত হলো 07 1756 0১ | 
মরগীর ডিমের ঝুুমে অনেকট। জ্য[ছ্ে/ফিল 
খাকে। কুসুমের উজ্জল হলুদ রঙের কারণ ইলো 
এই জ্যান্থেফিলের উপস্থিতি। জ্যাগ্থে(ফিল আমরা 
খাগ্ঘদ্রব্যের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং তা৷ রক্তচণ|চলের 
ভিতর দিয়ে সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়| শরীরের 
ভিতরের কোন রাসায়নিক বিদ্বিষ্।য় জাগ্রোফিল 
“দহাভ্যন্তরে উৎপাদিত হয় না 

(২) গাঢ় সবুজ, হণুদ ও ফিকে কমলা রঙের 
পরিবহন ঘটায় ফেরেহিম (70:01160)) বর্ণ- 
কণিকার মাধ্যমে | ফেরেহিম বর্ণকণিকা স্বক্পখ্যাত 
ইলেও একটি হেমি-যৌগের (6106-00029000179) 
বিশেষ খ্যাতি আছে। গ্রোবিন কণার সঙ্গে 
মিলিত হওয়াতে উৎপন্ন হিমোগ্োবিন যৌগের 
শাম আমরা অনেকেই শুনেছি। রক্তের লোহিত- 
সারে উপস্থিতির জন্যে হিমোগোবিন নামটি বেশ 
পরিচিত বলেই মনে হয়। আমাদের শরীরের 
ভিতর যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাথেকেই 
ফেরোহিম তৈরী হয় আমাদের দেহাভ্যন্তরে | 

(৩) গাঢ় কমলা থেকে ঘোর লাল রঙের 
চেতনা পরিবাহিত হয় ফেরিহিম বর্ণকণিকার 


দুটি নয়ন মেলে 
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মাধ্যমে | ফেরিহিম ধর্ণকণিকাঁও দেহাতভ্যন্তরেই 
প্রজনিত হয়। 

বস্ততঃ অপথাযাপমোস্কোপ যন্ত্রে ফাগ্ডাস পরীক্ষা 
করে এই সব বর্ণকণিকার অস্তিত্ের বাস্তব সাক্ষ্যও 
মেলে। ম্যাকুলা পুটিয়ার গাঁ হণুধ রঙের সঙ্গে 
জ্যাঞ্ছেফিলের উপস্থিতির প্রকল্প বেশ খাপ খায়। 
আধা ফোভিমা! সেন্টালিদ-এর গা রক্তবর্ণ 
ফেরো-ফেরিহিমের অন্তিত্-জ্ঞাপক বলে ধরে 
নেওয়|ট। স্বাভাবিক । 

(8) স্বপ্লালোকী দৃষ্টি পরিবহন-প্রকরণে 
চতুর্থ এক রকম বর্ণকণিকার গা প্রলেপই হলো 
ক্রিয়াখাল মাধ্যম। প্রলেপ গ।ঢ হওয়ায় সামান্ত 
উত্তেজনা এতে ধরা পড়ে এবং ম্পন্দনের 
সাড়া জাগায়। পর্যাপ্ত আলোকের তীব্র স্প্ন্ননের 
আন্দোলন আবেগের সংন্পর্শে এলে এই চতুর্থ 
ধর্ণকণিকায় এক বিশেষ ধরণের রাসাধনিক বিক্রিয়া 
নটে, যার ফলে এই প্রলেপ তাঁর ম্পন্দন-সংবেদন- 
শালতা হারিয়ে নিজীঁব ইয়ে পড়ে। স্বল্প আলো 
থেকে পর্যাপ্ত আলোতে এলে প্রথমটায় চোখ ঝল্সে 
যাবার যে শ্ন্ভৃতি হয়, ৩| এই রাসায়নিক 
বিক্রিয়র বিঘটনক|ল। আবার পধাপ্ত আলে।কের 
আন্দোলন আবেগের হাতি থেকে অব্যাহতি পেলে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এ নিজীঁব বর্ণকণিকাঁর স্পন্দন 
সংবেদনশালতা৷ পুনরুজ্জীবিত হয়। আমরা পর্যাপ্ত- 
অ।লো থেকে স্বপ্লালোকে এলে উক্ত “কিছুক্ষণকেই” 
চোখ সইয়ে নেবার সময় বলে ধরে থাকি । 

অধ্যাপক রামন প্রবতিত নব-প্রকল্পে ছুই প্রকার 
দৃষ্টি-চেতনার যাবতীয় ধর্মগুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে। তাছাড়া বর্ণবোধী দৃষ্টির যাবতীয় ক্ষমতা ও 
অক্ষমতার অন্পম বিশ্লেষণ এই প্রকল্পে সম্ভব। 
প্রকল্পট সন্দেহাতীতরূপে হয়তো! এখনও প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি, তবু অধ্যাপক রামনের পরীক্ষাভি ত্বিক 
তত্ব যেমন শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত তেমনই হৃদয়গ্রাহী | 
গত তারিখের ষ্টেটসম্যান দৈনিকে 
প্রকাশিত এক সংবাঁদে বল! হয়েছে যে, মাঞ্ষিন 
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বিজ্ঞানী ড|ঃ পল্‌ লিক্বেবম্যান এক অভিনব 
মাইক্রোস্পেকট্রেফটোমিটার যন্ত্র নির্ম।ণ করেছেন 
এবং ৩ঙ।র সাহায্যে রেটিন।র এ সব বর্ণকণিকা- 


গুলিকে আলাদ। আলাদা করে সনাক্ত করেছেন। 
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ডাঃ লিয়েবময।নের পরীক্ষায় অধ্যাপক রামনের 
প্রকল্লিত বর্ণকণিকাগুলির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য 
ইত্যাদি কতটা সমথিত হয়েছে, তার সঠিক 
বিবরণ অবশ্য এখনও পাওয়া যাষ নি। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


পৃথিবীর উধব”আবহমগ্ডলে হিলিয়াম 
গাসের সন্ধান 


নবতম মাকিন রুত্রিম উপগ্রহ একসপ্লোরার-১৭ 
প্রমাণ করেছে- পৃথিবীর উধর্ব আবইমণ্ডণে নিঞ্গি'ম 
হিপিয়াম গ্যাসের একটি স্তর আছে। 


হিলিয়াম হীক্ষা ও নিদ্িষ্ঘ গ্যাস । বাঘুমণ্ডল ও 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত বপুনকে স্ফীত 
করবার জন্তে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 
অন্ত আরও নান! কাজে এর প্রয়োজন হয়। 
পৃথিবীর মাটির অনেক নীচে এই গ্যাস পাওয়া 
যায়। এখান থেকে এই গ্যাস নিক্ষিমভাবে অবিরাম 
আবহমগুলে উথিত হচ্ছে। 


কক্ষ-পরিক্রমারত এক্সপ্লে(রার-১৭ বেতারযোগে 
যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তাতে জানা 
যাচ্ছে, আগে যতখানি মনে করা হতো তার চেয়ে 
অনেক বেশী পরিমাণ হিলিয়াম পৃথিবীর উধধ্ব 
আবহুমগুলে জমা রয়েছে। 


জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার 
বিজ্ঞ/নীরা ওয়াশিংটনে মাঁকিন ভূপদার্থ-বিজ্ঞান 
ইউনিয়নের বাধিক সম্মেলনে এক্সপ্লোরারের এই 
নতুন আবিষ্কারের বিবরণ দেওয়৷ হয়| 


আবহ্মণ্ডলে নিক্কিয় গ্যাসের উপাদান পর্যা- 
লোচনার জন্তে গত ২রা এপ্রিল কেপ কেনাভেরাল 
থেকে এক্সপ্লোরার-১৭ মহাকাশে উতক্ষিপ্ত হয়েছিল। 


মানুষের দেহে তেজক্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া 

প্রককতিতেই ধে তেজঙ্ত্রিম পদার্থ রয়েছে, মানস 
দীর্ঘকাল তার সংস্পর্শে খাকলে তার মধ্যে কি 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা নির্ধারণের জন্তে যুক্তরা্ট 
গবেষণা সুরু করেছে। 

এই ধরণের গবেনণা এর আগে আর হয় নি। 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চণের ৪টি অঙ্গরাষ্ট্রের ৫" 
হাজার অধিবাঁসীকে নিয়ে এই গবেষণার কাজ 
চলবে! এর! যে জল পান করে, তাতে স্বাভাবিক 
অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ রেডিয্নাম আছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল ডাঃ লুথাঁর এল. 
টেরী সম্প্রতি এই গবেষণার কথা ঘোষণ! করেছেন । 
তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং জন- 
স্বাস্থ্য বিভাগ যুক্তভাবে এই গবেষণা করবেন। 

এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের 
দেহে এই তেজক্ত্রিযতা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক 
থেকে কি প্রতিক্রিক়া আনতে পারে, তা এখনও প্রায় 
অজানা রয়ে গেছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, সারাজীবন 
তেজস্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকবার ফলে ক্যান্সার 
হতে পারে কি না, এই গবেষণার ফলে তা নির্ধারিত 
হতে পারে। 

ইলিনয়, আইওয়া, মিনেসোটা ও উইস্কণ্‌- 
সিনের কয়েকটি রাষ্ট্র বেছে নেওয়া হয়েছে এই 
গবেষণার জন্তে | কারণ ইতিপূর্বে পারমাণবিক 
শন্তি কমিশনের এক পরীক্ষান়্ প্রমাণিত হয়েছে 
যে, এই অঞ্চলে গতীর কৃপের জলে স্বাভাৰিক 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


অপেক্ষা বেণী রেডিয়াম আছে। এই রেডিয়াম 
স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, এটি পারমাণবিক ভন্মের 
ফল নয়। 


ভূত্বকের উপাদানের সন্ধান 


কি কি উপাদানের দ্বার! ভূত্বক গঠিত হয়েছে, 
সটা নিরূপণ করা যতটা কঠিন আগে মনে 
*য়েছিল, বর্তমানে তা আর তত কঠিন নয় বলেই 
মাকিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন। 

ভূত্বক সম্পর্কে তথ্য সদ্ধানের জন্তে বিজ্ঞাশ)রা 
সমুদ্গর্ভের মাটি খুঁড়ে মৃত্তিকার শেষ স্তর পর্যন্ত 
পৌছুবেন। 

এই সম্পকে প্রাথমিক তথ্যাদি সন্ধানে জন্যে 
গত বছর পুটোৌরিকোঁপ উপকূলে এক হাজার ফুট 
গভীর পর্যন্ত মৃত্তিক। খোঁড়া হয়। মৃত্তিকা খুঁড়ে 
ভূপৃষ্ঠের এক হাজার ফুট নীচে সারপেন্টাইন শ্রেণীর 
পাথর পাওয়া যাঁয়। বিজ্ঞশীরা মনে করেন, 
অতিশয় কঠিন ব্যাসাল্টের লাভ! শ্রেণীর পাথর 
ভেদ না করে কেবল সারপেন্টাইন শ্রেণীর পাথর 
ভেদ করে তৃপৃষ্ঠের শেষ শুরে গিষে পৌঁছানো 
যাবে। 

গঙ বছর পুটোরিকোয় মুত্তিকা খুড়ে যে 
শ্রেণীর পাথর পাওয়া গেছে, সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা 
খুড়েও অন্থরূপ পাথর পাওয়া যাবে বলে অন্গমিত 
হ়। 

গত বছর পুর্টোরিকোয় ভূত্বক পরীক্ষা করতে 
গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি 
রিপোর্ট তৈরী করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান 
ফাঁউণ্ডেশন। তৃত্বক পরীক্ষার জন্টে বিজ্ঞানীদের 
নিয়ে যে সংস্থা গঠন করা হয়েছে, ডাঃ হ্ারি 
এন, হেস তার চেয়ারম্যান। 


পরমাণু চুর্ণীকরণের নতুন যন্ত্র 


পদার্থের মৌলিক প্রক্কতি অনুসন্ধানের জন্তে 
পরমাণু চূর্ণ করবার যে নতুন যন্ত্রটি আমেরিকায় 


বিজ্ঞান-পংবার্দ 


৪৩৭ 


তৈরী হয়েছে। সম্প্রতি সাফলোর সঙ্গে তার পরীক্ষা 
সমাপ্ত হয়। 

প্রোটন চর্ণ করবার এই য্ত্রটি প্রিক্সটন বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের ফরই্টাল গবেষণাগারে স্থাপন করা 
হয়েছে । 

মাকিন পরমাঁণু-শক্তি কমিশনের উদ্যোগে ১২ 
লক্ষ পার বায়ে নিমি৩ এই যঙ্ত্রটি পরিচালনা 
করবেন প্রিক্সটন ও পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞানীরা । এই যর্থীটর বিশেষত্ব এই যে, নিউ- 
ইয়র্কের ক্রকাভেনের প্রোটন আর্সিপারেটরটির 
চেয়ে এই যন্ত্রটি এক শও গুণ দ্রুতবেগে ক।জ করবে। 

এই যন্থটি প্রায় আলোকের গতিবেগসম্পন্ন 
প্রেটন বা হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে চরণ করে 
লঙ্গ, পঞ্ষ মেসন সৃষ্টি করে | 

মাকিন পরমাণু-শক্তি কমিশন বলেছেন, যন্ত্রটি 
যদিও অত্যন্ত জটিল, তবুও বিজ্ঞানের ছাত্র ও 
গবেষকদের ব্যবহারযোগা করে এটিকে তৈরী কর! 
হয়েছে। যন্ত্রটির পরিকল্পন] গচিত হয় ১৯৫৪ সালে 
এবং ১৯৫৬ সাল থেকে এটি ততরীর কাজে হাত 
দেওয়া হয়। এই যষ্ত্রট নির্মাণের জণ্তে খরচ হয়েছে 
১ কোটি ২« লক্ষ ডলার 


শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র 


লটিন আমেরিকায় অতিশয় শক্তিশালী একটি 
রেডিওটেলিস্বেপ ধন্ত্র বসানো হয়েছে, দক্ষিণ 
আকাশের নর্গত্ররাজি ও ছায়াপথের সদ্ধানের 
জন্টে। 

মুক্তরাষ্ট ও লাটিন আমেরিকান সরকার এবং 
বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযে(গিতার ফলে এই 
যন্তবট বসানো সম্ভব হয়েছে। 

৯* ফুট ব্যাসের এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি 
ভাজিপ্টিনার লা প্রাটার ক।ছাকাছি আযাগ্ডিস পর্বতের 
উপরে স্থাপন করা হয়েছে । এটি স্থাপনের জন্তে 
প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করেছে কার্ণেগী ইনষ্টিটিউশন 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাঁউপ্ডেশন | 


8৩৮ 
এই যন্ত্রটি স্থাপনের ফলে বিজ্ঞানীর সমগ্র 
দক্ষিণ আকাশ পর্যবেক্ষণে গ্ুযেোগ পাবেন। 


বর্তমানে এপ একটি যন্ত্র কেবল অষ্্েলিয়ার 
সিডনিতে আছে। কিন্তু তার সাহাযো দক্ষিণ 
আকাশ পর্যবেক্ষণ কর! সম্ভব নয় | 


পাটের উত্পাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধির উপায় 
উদ্ভাবন 


ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির পাট চান 
গবেষণ। কেন্্র একর প্রি পাট উত্পাদন বিপুল 
পরিমাণে বুদ্ধি করিবার এক অতি সহজ ও সুভ 
পস্থ! উদ্ভাবন করিয়।ছেন । 

গবেমণ। কেন্দ্রে পরীক্গ। করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, সাদা পটগাছের (ক্যাপসুলািস ) পাতা 
উপরে ইউরিয়া ছিটাইয়া দিলে পাটের উতৎ্প।দন 
শতকরা ১১৬ ভাগ বেশা হয়। তোসা ( ওলি- 
টোরিয়াস ) পাটের ক্ষেত্রে উত্পাদন ৬৫ শতাংশ 
বাঁড়ে। 

ইউরিয়! অতি সহজে দ্রবীভূত হয় বলিয়৷ পাট- 
গাছে নাইট্রোজেন সার দিবার পক্ষে অত্যন্ত 
উপযোগী । পাটের পাত ইউরিয়া অতি সহজে 
গ্রহণ করিতে পারে। ইউরিষা প্রশমিত দ্রব্য 
বলিয়া ইহা পাটের পাতার কোন রকম ক্ষতি করে 
না। 

গবেষণা কেন্দ্র প্রয়েগ-পদ্ধত নিদেশ করিয়। 
বলিয়াছেন যে, ৪৩০ গ্যালন জলে ২০ কিলোগ্র্যাম 
ইউরিয়া মিশ্রিত করিয়া ৪ বার সমান ভাগে 
পাতার উপর ছিটাইয়! দিতে হয়। পাটের গাছ 
যখন ৩৫ হইতে ৪* দিনের মত বড় হয়, তখন 
প্রথমবার ইউরিয়! দ্রব পাটগাছের পাতায় ছিটাইয়া 
দিতে হয়। ইহার পর এক সপ্তাহ অন্তর ৩ 
বার অনুরূপভাবে ছিটাইয়া দেওয়া! প্রয়োজন । 

ছিটাইবার দিন সকাল বেলায় পাট পাতার 
নিচের দিক হইতে ইউরিয়! দ্রব ছিটাইয়৷ দিতে হয়। 

ইউরিষ! মিশ্রিত জল সাধারণভাবে ছিটাইয়া 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দিলেও চলে। তবে হস্তচালিত স্প্রেরারের 
স।হায্যে ছিটাইয়! দিলে অল্প সময়ে ও সহজে 
কাজ সম্পন্ন কর! যায়। 


মধ্যএশিস্সায় মরুভূমিতে ক্যাক্টাস্‌ চাষ 


মধ্যএশিয়ার মরুভূমিতে একদিকে যেমন সে 
নালা ও জলাধাপ নির্মাণে দীর্ঘমেক্বাদী কার্ধ- 
স্থচী গ্রহণ কর! হযেছে, তেমনই এই সব মরুভূমিতে 
স্থানে স্থানে ক্যাকৃটাসের (মনসাগাছ ) চাষ আরম্ত 
করা হয়েছে। প্রথম বছরের শীতের পূর ক্য।াকৃটাস- 
গুলি বেশ বড় হয়েছে। এই গাছ আমেরিকা। 
আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়।র নীরস অঞ্চলে জন্মায়। 
এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। এদের টিন্থ বা 
ওন্তগুলি জলাধার বিশেষ | মাসের পর মাস তাঁতে 
জল জম! থাকে । এদের কাগুগুলি পশুদের প্রিয় 
থাগ্ভ। ক্যাকটাস খেলে তাদের আর জলের 
প্রয়োজন হয় না। 

আশা কর! যায় যে, ক্যাকৃটাস চাষের ফলে 
এই সব নীরস অঞ্চল একদিন সরস পশু চারণ- 
ভূমিতে পরিণত হবে। তাছাড়৷ ক্যাকৃটাস বালি 
ধরে রাখতে পারে। ফণে মরুভূমির সম্প্রসারণ 
রোধ করা খায়। 

নতুন ক্যাকটাস উত্পাদনের ব্যাপারে রাশিয়াও 
যোগ দিয়েছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীরা 
আরও উন্নত শ্রেণীর ক্যাকটাস উদ্ভাবন করতে 
পারবেন । 


ছত্রাক থেকে প্রোটিন সংগ্রহের ব্যবস্থ! 


আমেরিকার ওহিয়ো বিশ্ববিদ্তালয়ের ছত্রাক- 
বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম ডি. গ্রে জানিয়েছেন যে, 
চৌদ্দ-শ' লোকের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পঞ্চাশ 
হাজার গ্যালনের একটি আধারে রাখা ছত্রাক থেকে 
পুরণ করা যেতে পারে। ইনি এ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞাঁন এবং গাছপালার নিদান-তত্ব বিষয়ের 
অধ্যাপক । 


॥ শিং 
ডা 
০ সি 


অগাষ্ট, ১৯৬৩] 


এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, প্রোটিন- 
সমৃদ্ধ এই জিনিষটি স্বাঁদগন্ধবিহীন | দেখতে 
অনেকটা রান্নাকর! ক্যাভিয়ার মাছের মত। এই 
সকল ছত্রাক শুকিয়ে ময়দার মত গুড়া করে 
বিস্কটের মত করে অথবা! বড়ি বানিয়ে রাখা যেতে 
পারে। এখনই এই জিনিষটি মান্ষের খা্ হিসাবে 
ব্যবহার করা হচ্ছে না। বর্তমানে এটি গবাদি 
পশুর খাগ্ে প্রোটিনের অভাব মিটাবার জন্টে 
ব্যবহাত হতে পারে। 

ডাঃ গ্রের মতে, বিশ্বের খাদ্য ঘাটতির মূলে 
আছে প্রোটিনের ঘাটুতি। এজপ্ে তিনি গত 
তিন বছর ধরে হাজার রকমের ছত্রাক নিয়ে একটি 
সংগ্লেষিত প্রোটিন তৈরীর জন্তে গবেষণা করছেন। 
শ্বেতসার জিনিষটি প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া 
যায়। ডাঁঃ গ্রের গবেষণাগারে 'ণকটি বিশেষ 
প্রক্রিয্বায় শ্বেতসার ও অজৈব নাইট্রেজেনকে 
প্রোরিনে পরিণত কর! হয়। শ্বেতসার ও অট্জব 
শাইট্রোজেনের মোট ওজনের এক ষষ্ঠাংশ প্রোটিনে 
পরিণত হয়ে থাকে । 


হুকওয়ার্মের নতুন ভেষজ 


ভকওয়ার্মে আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্তত| ও 
আস্ত্রিক গোলযোগ দেখা দক । এই রোগে মৃত্যু 
পর্যস্ত ঘটে থাকে । 

“ডি. এন. পি. ডিসোফেনল' নামে কুকুরের 
হকওয়ার্ম রোগের একটি নতুন ওষধ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। ওঁধধটি আবিষ্চর করেছেন নিউজাসির 
প্রি্পটনে অবস্থিত সাইনেমাইড ইন্টারন্ত।শঙ্ঠ।ল 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


8৩৪ 


কোম্পানী | কুকুর এই রোগে বিশেষ করে ভোগে 
মন্নয্াদেহেও কুকুর থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয়ে 
থাকে । এই ভেষজের আবিষর্তা জানিয়েছেন যে, 
কুকুরের তিন রকম হৃকওয়ার্ম রোগে এই ওঁষধ 
প্রয়োগে বিশে ফল পাঁওয়া গেছে। এই ওষধের 
কোন প্রতিক্রিয়ও হয় না। এই নতুন ওষধটি 
ইনজেকশন দিতে হয় বলে কুকুরের উপর প্রয়ে।গের 
সুবিধাও অনেক বেশী। 


নারী ও পুরুষের দেহে ওষধের 
ক্রিয়ার তারতম্য 


পুরুষ ও নাঁরীদেহে বিভিন্ন ওষধের ক্রিয়া 
কোন তারতম্য হয় কি না, সে বিষয়ে মিজুরীর 
সে্টনুই-এর গ্রে।ভ গবেনণাগারে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা 
করে দেখে বলেছেন যে, পুরুষের তুলনায় নারী- 
দেহের উপর আসপিরিন, ক্যাফিন প্রভৃতি 
ভেনজের ক্রিয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সুস্থ এবং 
অসুস্থ উভয় প্রকার দেহেই এই ওনধ প্রয়োগ করে 
তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভেষজ 
গ্রহণ করবার পর দেহের ন।নারকমের লক্ষণ, উপসর্গ 
ও প্রতিক্রিয়৷ প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞনীর! তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন। এছাড়৷ উনধ দেবার পুর্বে তারা এ সব 
ব্যক্তিদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। 
পরিণ[মে রে।গচিকিৎসান্ন 'উষধের ফল নারী ও পুরুম 
দেহে একই প্রকার হলেও সমসংখ্যক নারী ও 
পুরুমের উপর একই ওষধ প্রপ্নেছগের পর দেখা 
গেছে, পুরুষের তুলনায় অধিক সংখ্যক নারী সেই 
উমধে উপকৃত হয়েছে । 


পুস্তক পরিচয় 


আকাশ ও পুথিবী-্রীমৃতু্জমপ্রসাদ গুহ। 
প্রকাশক-_ইত্ডিি/ন আসোসিয়েটেড পাবলিশিং 
কোৎ প্রাঃ লিঃ; ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাঁতা-? ; পৃঃ_-৩২৬ ? মূল্য দশ টাক|। 

আকাশ ও পৃথিবীর কথা জানিবার জন্ত 
মানুষের একটা স্বাভাবিক কৌহৃহল থাঁকিলেও এই 
সঙ্দ্ধে অনেকেরই কোঁন পরিক্ষার ধারণা নাই। 
আলোচ্য পুস্তকখশিতে লেখক আকাশের গ্রহ- 
নক্ষত্র/দি সম্পকিত বিবিধ জ্ঞতব্য তথ্যাদি অতি 
প্রাঞ্জল ভ।মায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

অতি প্রাচীনকাল হঈতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
আঁকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহ-নক্ষত্র।দি জ্যোতিষ 
মণ্ডলী সথ্দ্ধে যে জ্ঞান অজিত হইয়/ছিল, পুস্তক- 
খানির প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক সেই সকল 
পৌরাণিক কাহিনীর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন । 

দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ) 
ধূমকেতু, উক্কা প্রভৃতি এবং সৌরজগতের উৎপত্তি 
সগ্গন্ধে আধুনিক মতবাদের বিষয় বধিত হইয়|ছে। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মান্ুমের মহাকাশ জয়ের 
পরিকল্পনা! কার্ধকরী করিবার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
অভিযানের কথা আলোচিত হইয়াছে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নক্ষত্র-জগতৎ এবং পঞ্চম 
পরিচ্ছেদে মহাজাগতিক রশ্মি সঙ্গদ্ধে বিশদ বিবরণ 
প্রদান কর! হইয়।ছে। 

পুস্তকখানির অন্যতম প্রধান আকর্মণ__ইহাঁতে 
রঙীন চিত্র, রেখ। চিত্র ও ফটে গ্রাফ মিলাইয়া প্রায় 
দু শতের মত ছবি আছে। এই সকল চিত্রের 
স।হ।য্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল বিষয়বস্তুও 
সহজবোধ্য হইবে। বস্ততঃ বিষয়বস্তর গুরুতর 
বিবেচনায় সাবলীল প্রকাশভঙ্গী যে পুস্তকখাঁনিকে 
সর্বস্তরের পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করিয়! তুলিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকখানির 
বহুল প্রচার কামন| করি। -গ 

আজকের সেরা মাকিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ; 
আজকের সেরা মাফিন রসার়ন-বিজ্ঞ।নী ; আজকের 
সের! মাকিন জীববিজ্ঞানী-_ইউনাইটেড ই্রেটুস্‌ ইন- 
ফরমেশন সাভিস, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও 
বিতরিত। 


এই তিনখানি পুস্তিকাতে সর্বসমেত সতের জন 
বিশিষ্ট মাকিন বিজ্ঞানীর জীবনী ও তাদের 
বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করা 
হয়েছে। প্রথম পুস্তিকাটিতে নোবেল পুরস্কার- 
প্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী ইসাডোর আইজ্যাক রোধ, 
ট্যানজিষ্টরের জনক ডাঃ উইলিয়াম শকৃলে, নোবেল 
পুরত্ক(র বিজদ্ী এডোয়ার্ড এম. পারসেল, বাঁব.ল্‌ 
চেম্বার উদ্ভাবক ডোনাল্ড এ. গ্লোসার, “মেসাঁর' 
আবিষ্র্তা চার্লস এইচ টাউনম্‌, নোবেল পুরস্কার- 
প্রাপ্ত এমিলিও জি. সেগ্রে__এই ছয়জন খ্যাতনাম। 
মাঁকিন পদার্থ-বিজ্ঞানীর কথা বলা হযেছে। 

দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে “রাসায়নিক বন্ধনের, 
প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের জন্যে প্রখ্যাত 
ডাঃ লাইনাস কার্ল পলিং, পলিমার গবেষণাঁর জন্টে 
প্রধ্য/ঙ ডাঃ রবার্ট বি. উডওয়ার্ড, নতুন মৌলিক 
পদার্থের আবিষ্ষর্ত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড।ঃ গ্লেন 
থিওডোঁর সীবর্গ, পারমাণবিক ঘড়ি আবিষ্্ 
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ উইলার্ড ফ্রাঙ্ক লিবি 
এবং আলোকসংশ্লেষণ গবেষণার অন্যতম পুরোধা 
নোবেল পুরস্করজয়ী ড1ঃ মেলভিন ক্যালভিনের 
অবদান বিবৃত হয়েছে। 

তৃতীয় পুস্তিকায় প্রখ্যাত প্রজননবিদ্বা। বিশারদ 
ডাঃ জর্জ ডব্লিউ বীডল্‌, বংশগতি ও প্রকরণ বিষয়ক 
গবেষণার জন্তে প্রখ্যাত ড।ঃ জন্ুয্া লেডারব!গ এবং 
ডঃ এডওয়ার্ড এল. টেটাস, শিশু পক্ষাঘাত প্রতি- 
ষেধক টিকা-উদ্ভাবক ডাঃ জন ফ্্রাঙ্কলিন আগা 
এবং ডি-এন-এ ও আর-এন-এ সম্পর্কিত গবেষণার 
জন্তে প্রখ্যাত ডাঃ সেভেরে৷ ওচোয়। এবং ডাঃ 
আর্থার কর্ণবার্গের অবদানের বিষয় উল্লেখ করা 
হয়েছে। এই ছয় জন জীববিজ্ঞানীই শারীরবৃত্ব 
ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। 
এথেকে এ দের অবদাঁনের গুরুত্ব উপলদ্ধি করা যায়| 


এই পুস্তিকা তিনখানি আধুনিক বিজ্ঞান- 
জগতের কয়েকজন দিকপালের সঙ্গে যেমন সাধারণ 
পরিচয় ঘটিয়ে দেয়, তেমনি তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত- 
ভাবে জানবার প্রেরণা যোগায় । র. ব. 


কিশোর বিজ্ঞানীর 
দ্র 


শান ও বিত্ঞান 





তগ7াঙট-- ১৯৬৩ 


১৬ বষা এ তন্টিম সাতখ77 





হরিণের শৃঙগসদৃশ প্রবাল 
প্রঝালটির প্রতোকটি খুজের গায়ে নু হক্প কাট1র মত যে সব জগ দেখা যায় _ সেওুলি হচ্ছে 
ভিতরকার ক্ষুদ্রাকার প্রাণীগুলির (পলিপ) বাসমস্থলের দরজা। 


বুদ্ধিমান যন্ত্র 


বুদ্ধিমান কথাটা আমর। সাধারণতঃ ব্যবহার করি মানুষের ক্ষেত্রেই, সময় সময় 
হ-একট। পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে । কিন্তু যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার কথায় বিস্ময়ের 
অন্ত থাকে না। কথাট। কিন্তু অবিশ্বাস্ত নয়--সত্য সত্যই এমন সব যন্ত্র তৈরী হয়েছে, 
যেগুলি বুদ্ধিমান মানুষের মতই কাজ করে । এই যন্ত্র গণিতের সব রকমের জটিল সমস্থ 
সমাধান করতে পারে। সরবরাহ-কর! খবরাখবর ছাঁটাই-বাছাই করতে পারে এবং মনেও 
রাখতে পারে। তাছাড়া কাজকর্ম করেও তড়িদগতিতে । সেকেগ্ডে হাজার বার 
গুণ আর পঁচ-শ' বার ভাগ করাও এর কাছে কিছুই নয়। যে সব শক্ত অঙ্ক কষতে 
সদক্ষ গণিতজ্ঞেরও দীর্ঘ সময় লাগে, স্ত্ব্যবস্থিত যন্ত্র তা করে দেয় মিনিটখানেকের মধ্যে। 
এই যন্ত্রকে বল! হয় কম্পিউটার। কম্পিউটারের কার্ধপ্রণালীর কথা শুনলে অবাক হয়ে 
যেতে হয়। অঙ্ক কঘবার সময় সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতি ছুই. শত ঘরে গড়ে একট করে 
ভুল হয়। আর এই যন্ত্রের ভুল এক পরার্ধবারে একবারেরও কম। শুধু অঙ্ক কষবার 
কথাই নয়, বড় বড় রাপায়নিক ও অন্যান্য কারখানা, তৈলশোধনাগ।র প্রভৃতি চালাতে 
শুধু এই রকম এক একট! যন্ত্রই যথেষ্ট। একটা গোট। আবহাওয়া! অফিসের হিসাঁব- 
নিকাশ এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত ব্যাপারে? এই যন্ত্র নিভুলিভাবে কাজ করে। 
অধিকতর কার্ধোপযোগী করবার জন্তে বৈজ্ঞানিকেরা এই যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধনের 
চেষ্টা করছেন। ফলে ক্রমশঃই উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে। এই সব কম্পিউটারকে 
মোটামুটি ছু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরণের নাম ডিজিট্যাল কম্পিউটার, আর 
এক ধরণের যন্ত্রের নাম আনালগ কম্পিউটার । অঙ্ক কষ! ব! নিয়ম-বাধ। কোন কাজ 
করবার যন্ত্রকে ডিজিট্যাল কম্পিউটার বল! হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি অংশ থাকে-- 
(১) অস্ক কষবার যন্ত্র; (২) কি উপায়ে অঙ্ক কষ! হবে, তা ঠিক করবার যন্ত্রঃ (৩) মনে 
রাখবার যন্ত্র--যা! আগের পাওয়া সব তথ্য মনে করে রাখে পরবর্তী কাজের জন্যে (যেমন-- 
অস্ক কষবার সময় আমরা মনে মনে বলি--তিন ছয়ে আঠারোর আট, হাতে থাকে এক, 
ইত্যাদি)। এক রকম চৌম্বক ফিতা এবং ক্যাথোড-রে টিউব মনে রাখবার কাজট1 করে 
দেয়। কম্পিউটারের অঙ্ক কষবার ব্যাপারটাও বেশ মজার । আমরা যেমন এক থেকে 
নয় পর্যস্ত সংখ্যা আৰ শূন্য দিয়ে অঙ্ক কবি, এই যন্ত্র কিন্ত সেটি করে কেবল এক আর শুন্য 
দিয়ে। এতে অঙ্ক কষাটা যন্ত্রের পক্ষে সহজ হয়ে আসে । 

আযানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় অন্যান্ত ধরণের বিশেষ কাজের জন্যে । 
যেখানে আপাতদৃর্টিতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন, যেমন--গাঁড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ বা লাউড 
স্পীকারের আওয়াজ প্রয়োজনমত বাঁড়ানে।-কমানে। প্রভৃতি কাজ। 


৪৪২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সব রকমের যন্ত্রকেই অবপ্ত তথ্য এবং কাজের ধরণ আগে থেকে জানিয়ে দিতে 
হয়। তারপর যন্ত্রটা। ভেবেচিস্তে উত্তরট| জানিয়ে দেবে নির্দিষ্ট জায়গায় । একট! 
আানালগ কম্পিউটারে দিনের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, গতি ও আর্দ্রতার হিসাব দিয়ে 
একট! বোতাম টিপলেই আবহাওয়ার পূর্বভাস এ যন্ত্রটাই বলে দেবে। হয়তে। বললো-_ 
“ঝড়ূবৃষ্টি” চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই । 

আগেই বলেছি, বৈজ্ঞানিকেরা অধিকতর কার্যক্ষম নতুন নতুন কম্পিউটার যন্ত 
উদ্ভাবন করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। এরকম ছু-একটা যন্ত্রের কথ। শোন। 
আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজিতে একটা নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হয়েছে। জটিল যন্ত্রাদির সুক্ষ অংশগুলি নিখুতভাবে তৈরী করতে এর জুড়ি নেই। 
যে ধরণের জিনিষ প্রয়োজন, তার ডিজাইন দেওয়া! হয় এই যন্ত্রটিকে, আর দেওয়া হয় 
কাচামাল। তার পরেই নিশ্চিন্ত । দরকারী হিসাবপত্র করে নিয়ে তৈরী করবার যন্ত্র 
(ঘেমন-__লেদ, প্লেনিং মেশিন, মিলিং মেশিন, ড্রিল ইত্যাদি) ঠিকমত চালিয়ে নিখু'ত 
যন্ত্রাংশটি তৈরী করে দেয় এ কম্পিউটার। মানুষের দক্ষতাকেও হার মানিয়ে দেয় এই 
যন্ত্র। এসব নিখুত যন্ত্রাংশের দরকার হয় রকেট, প্লেন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতির জন্যে । (যন্ত্রে 
দেবার আগে অবশ্য ডিজাইনটিকে যন্ত্রের বোধগম্যভাবে অনূদিত করে নেওয়া হয় )। 

আমরা আগেই বলেছি, সাধারণ কম্পিউটার কেবল মাত্র সরবরাহ করা তথ্য মনে 
করে রাখতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটা যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা করছেন, যা 
“অভিজ্ঞতার” সাহায্যে কাজ করতে পারবে এবং সেই জ্ঞান তার ইলেক্ট'নিক ভাড়ারে 
রেখে দিতে পারবে । আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক এই ধরণের একটা যন্ত্র প্রায় 
তৈরীও করে ফেলেছেন। এর নাম তিনি দিয়েছেন *পারসেপট্রন”। এই যন্ত্র প্রথম 
প্রথম ক।জ করতে একটু আধটু ভূল করবে বটে; তবে এর আবিষ্কারক আণ। করেন যে, 
“বয়সের সঙ্গে এর অভিজ্ঞতাও বাড়বে” । এটি হবে মানুষের তৈরী প্রথম যন্ত্র, যা বুঝতে 
এবং চিনতে শিখবে । এই যন্ত্রের একট চোখ আছে, য! চার শত ফটো-সেল ( আলোক- 
তরঙ্গকে বৈছ্যাতিক তরঙ্গে বরপায়িত করাই ফটো-সেলের কাজ) দিয়ে তৈরী । এই যন্ত্রটি 
যা দেখবে, তাই মনে রাখবে । বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে, শীঘ্রই এমন ধরণের 
পারসেপট্রন তৈরী কর! সম্ভব হবে, যা মানুষ চিনতে পারবে, আর দেখবামাত্রই নাম ধরে 
ডেকে উঠবে । এই যন্ত্র ছাপার লেখ! পড়তে পারবে, আর কথায় নির্দেশও দিতে পারবে। 
অবশ্য ইংলযাণ্ডের একদল গবেষক মোটামুটি এই ধরণের একট। যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। 
এর অক্ষর-জ্ঞান বেশ পাকা। ছাপানো সোজা লেখা সে গড়গড় করে পড়ে যায়, 
ঠিক মানুষের মত কণ্ঠন্বরে। তারপর ছবি মনে রাখবার মত কম্পিউটারও তৈরী হচ্ছে। 
কোন লোককে একবার দেখবার পর তার সঙ্কেতটি জানিয়ে রাখলেই ভবিষ্যতে যে কোন 
সময় সে আসবামাত্রই যন্ত্রের পর্দায় তার ছবি ফুটে উঠবে। 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] বুদ্ধিমান যন্ত্র : ॥ 8৪৩ 


এই সেদিন পত্রিকায় দেখছিলাম-_-ছু-একটা কম্পিউটার নাকি তাদের দেওয়। শব 
থেকে বাক্য--এমন কি, কবিতাও তৈরী করেছে! এই যন্ত্রে তৈরী একটি কবিতা 
দেখলাম _অবশ্ট হূর্বোধ্য ও জটিল। তবে অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রের তৈরী কবিতা এবং 
মানুষের তৈরী কবিতায় বোধ হয় পার্থক্ই খাঁকবে না! 

যন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে বাহাছুরী দেখিয়েছেন আমেরিকার ন্যাশান্তাল ক্যান্‌ রেজিষ্রার 
কোম্পানীর বৈজ্ঞানিকেরা। নতুন এক ধরণের চৌনম্বকায়িত স্ুক্ম কাচদণ্ডের সাহায্যে 
তার! ক্ষুদে এক কম্পিউটার তৈরী করেছেন। সাধারণ অতিকায় কম্পিউটারের চেয়েও 
মনে রাখবার ক্ষমতা এর অনেক বেশী, অথচ আকারে একটি স্ুট্‌কেশের মত। ট্রযানজিষ্টর 
দিয়ে তৈরী হান্ক। একরকম কম্পিউটারও হালে তৈরী হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের আশা 
করছেন যে, বিমানে উড্ডয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি পকেট সাইজের নির্দেশক 
কম্পিউটারও তার শীঘ্রই বাজারে ছাড়তে পারবেন। 

এরপর হয়তে। বাড়ীতে বাড়ীতে খবরদারী কম্পিউটার টেবিলে বসানো থাকবে__ 
ছোট 'ছেলেদের পড়ার উপর নজর রাখবে [কিংবা বলবে-াত নিয়ে নখ কাটছ কেন? 
আবার হয়তো বলবে-_বাইরে তাকাচ্ছ কেন, মন দিয়ে পড়। আর তোমাকে ভূগোল 
পড়তে তো মোটেই দেখি না। তবে ভয়ের কারণ নেই, কারণ সে সব যন্ত্র তৈরী হতে 
আমাদের সবচেয়ে ছোট্ট বন্ধুটিও তার ভূগোল পড়ার দিন অনেক পিছনে ফেলে আসবে । 

এই আশ্চর্য যন্ত্রের মনে রাখবার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে হয়তো একটা বাক্ত্রিক 
এন্পাইক্লোপিডিয়া তৈরী করা যাবে_-তাকে যে কোন প্রশ্ন করলেই উত্তর মিলবে। 
অবশ্য আমাদের ভাষার মার-পর্যাচ থেকে প্রশ্নট বুঝে নিতে যন্ত্রের খুবই কষ্ট হবে। 
তাই এক আইনজ্ঞ বৈজ্ঞনিক যন্ত্রের বোধগম্য সাধারণ একটা ভাষা তৈরী করতে 
লেগেছেন। যে ভাষার সব কথারই মাত্র একট করে মানে থাকবে এবং আর কোন 
প্রতিশব থাকবে না। 

অনুবাদক টাইপ রাইটার তো! অনেক আগেই বেরিয়েছে--এক ভাষায় টাইপ 
করা থাকলে তা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারবে । এবার শোনলাম নতুন এক 
রকম কম্পেউটার দিয়ে নাকি লেখা পড়েই অনুবাদ করাবাঁর চেষ্টা হচ্ছে । ব্যাকরণগত 
অশুদ্ধি হয়তো কিছু হবে, তবে অর্থ বিভ্রাট না থাকলেই হলো । 


তপনকুমার ঘোষাল 


জলম্তভ 


ভৃপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের অংশবিশেষের তাপ ও চাপের আকম্মিক তার- 
৩ম্যের ফলে সমুদ্র, হৃদ প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ে জলস্তস্তের স্থষ্টি হয়। আমরা এই বিস্ময়কর 
দৃশ্যের সহিত পরিচিত নই। জলস্তাস্তের উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
পূর্ব উপকূলের সমুদ্জে, চীন ও জাপানের সমুদ্রে এবং মেক্সিকো! উপসাগরে। ফ্লোরিডা ও 
প্যালেষ্টাইনের উপকূলবর্তী সমুদ্রেও জলস্তম্ত দেখ! যায়। 


টর্ণেডো** এবং জলস্তস্ত নমগোত্রীয়। টর্ণেডে! হইতেই জলস্তন্তের স্থগ্রি হয়। স্থল- 
তাগের বাযুমণগ্ডলে যে সকল নৈসগিক পরিবর্তনের জন্য টর্ণেডোর উৎপত্তি হয়, সমুদ্রের 
উপরিস্থিত বায়ুর তাপ, চাঁপ, আদ্র প্রভৃতির মেইরূপ পরিবর্তন হইলে উধ্ব মুখী বায়ু- 
প্রবাহ সমুদ্রের জলরাশিকে উপরের দিকে উত্তোলিত করিবার ফলে জলস্তস্তের উৎপত্তি 
হয়। টর্ণেডো এবং জলস্তস্ত উভয়েই আত্মপ্রকাশ করে উঞ্ণ ও আর্ররবায়ুতে । ইহাদের 
অভ্যন্তরের অল্লপরিসর বায়ুতে নিম্নচাপের ফলে যে ৬-অ।কৃতির ফানেলের ম্যায় গোলাকার 
উপ্ববমুখী বৃর্ণারমান বায়ু প্রধাহিত হইতে থাকে, তাহাই সমুদ্রের জলরাশিকে উধ্বে 
আকষণ করিয়া লয় এবং উখিত জলরাশি ম্দীর্ঘ স্তম্ভের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই ঘূর্ণন উত্তর-গোলার্ধে বামাবর্তে এবং দক্ষিণ-গোলাধে দক্ষিণাবর্তে সংঘটিত হয়। এই 
সময়ে ইহার পার্বণ বায়ুতে চাপের আধিক্য থাকে। সাধারণতঃ ছুইটি ভিন্ন তাপ ও 
আদ্রতাযুক্ত বিপরীতমুখী বাঘুপ্রবাহের সংযোগস্থলে বায়ুর এইরূপ আকম্মিক অবস্থার 
অনুকূল পরিবেশ স্থ্টি হয়। স্ৃধের উত্তাপও বায়ুমণ্ডলের এই অবস্থা স্প্টি করিতে 
খুবই সহায়ক হয়। সেই জন্য জলস্তন্ত সাধারণতঃ অপরাহ্ছেই দেখ যায়, রাত্রিকালে ইহার 
উৎপন্তি অজ্ঞাত। জলস্তস্তের আবির্ভাবের পুর্বে বায়ুমণ্ডল শাস্ত থাকে, কিন্তু তাপ অধিক 
থাকে এবং অনতিউচ্চে কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ ( 2100১০-00108]05 ) দেখা যায়। 


এইরূপ ঘন কৃষ্ণ মেঘের ওলদেশ হইতেই বায়ুতে মোচাকৃতি নিয্নচাপযুক্ত ফানেলের 
স্ষ্টি হয় এবং ইহার প্রাস্তীয় দীর্ঘ নলটি সমুদ্রে আমিয়। মিলিত হয়। সমুদ্রের জল তখন 
আন্দোলিত হইয়। ঘূর্ণায়মান বায়ুর সহিত উধ্বেউৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির 
ফলে ইহার অভ্যন্তর জলশৃন্ত থাকে । 


*টর্ণেডো-_তীত্র গতিসম্পন্ন অপরিসর ফাশেলের আকৃতির ঘূর্ণায়মান প্রবল বাঁযুপ্রবাহকে টর্ণেডো বলে। 
ইহার ধ্বংসাজআ্ক ক।ধাবলী কয়েক মিনিটের মধ্যে যে ভয়(বহ আকার ধারণ করে, তাহা অবর্ণনীয় | 
বাযুমগ্ডলের অতি তাপ ও আদ্রতা টর্ণেডো উৎপত্তির প্রধান কারণ। ইহার ঘূর্ণনের দিক জলস্তস্তের 
মতই এবং ভ্রমণপথ শত শত মাইলও হইতে পারে। | 


অগষঠি, ১৯৬৩] স্টোন ফিস . 88৫ 


টর্ণেডো ও জলস্তস্তের সঞ্চলনের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যস্ত 
হইতে পারে, কিন্ত ইহাদের অভ্যন্তরের ঘূর্ণায়মান বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় শতাধিক 
মাইলেরও অধিক হয়। জলস্তম্তের ব্যাস খুবই সন্কীর্ণ__মাত্র কয়েক গজ এবং ইহার 
মধ্যের বায়ু তীত্রবেগে আলোড়িত হইলেও পার্খ্ববত্ত ছুই শত গজ মাত্র দূরের বায়ুতে কোন 
চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না। টর্ণেডোর হায় জলস্ত্তর ধ্বসলীলা প্রবল হইতে পারে না। 
কারণ, ইহার স্থায়িত্ব কদাচিৎ এক ঘণ্টার অধিক হয় এবং ইহার ভ্রমণপথও কয়েক মাইল 
মাত্র। ইহ ছোট ছোট জলঘানের ক্ষতি করিতে সক্ষম হইলেও প্রসারতা কম হইবার ফলে 
জাহাজের বিশেষ ক্ষতিলাধন করিতে পারে না! । 


শ্রীহষীকেশ রায় 


স্টোন ফিস 


অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তর-পুর্ব উপকূল বরাবর বিস্তৃত গ্রেট বেরিয়ার রিফ-এ 
কুংদিৎ আকৃতির একপ্রকার বিপজ্জনক মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম 
35091)069. [70138 বা স্টোন ফিস। সাগরের অগভীর জলে প্রবালপুঞ্জের মধ্যে এরা 
বাম করে। এই মাছ দশ ইঞ্চির ধেশী লম্বা হয় না। জল থেকে তুলে ডাঙ্গয় রাখলে 
এরা কয়েক ঘন্ট। বেঁচে থাকতে পারে । পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মরক্ষা করবার 
ব্যাপারে -যাকে অভিযোজন বলা হয়- এর খুখই ওস্তাদ। দেহটাকে বাঁকিয়ে অগভীর 
জলে শিলাভভূপের মধ্যে স্টোন ফিস এমন নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে যে, দেখলে মনে হয় 
বুঝি বা একটুক্র মৃত প্রবাল। এদের দেহের চামড়া অজস্র আচিল বা গুটিকায় ভর!। 
চামড়ার উপরে শ্যাঁওল। জমে সবুজ রঙের একটি আস্তরণ স্থষ্টি করে। দেখে মনে হয়, দেহে 
বুঝি ছেংল! জমেছে । দেহটি কুক্জাকৃতির এবং সর্বত্রই খাজকাটা-_সাধারণ মাছের কোন 
বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ধায় না। এদের দেহের তলদেশ বরাবর পাখীর 
ডানার মত আকৃতিবিশিষ্ট পাখন সাজানো আছে। জলের নীচে ষ্টোন ফিস ধীরে ধীরে 
তার পাখন। নাড়ে আর চুপচাপ. বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায় । মাথার উপরে 
বসানো ছটি ক্ষুদ্র চোখের সাহায্যে মে আশপাশের সব কিছুই দেখতে পায়। 

জলের শোতে কত ছোট ছোট মাছ ভেসে যায়। তাদের অধিকাংশই 
ইল্পবেশী স্টোন ফিসকে চিনতে পারে না বলেই তারা স্টোন ফিসের অর্ধবৃত্তাকার মুখে 
গিয়ে পড়ে। এই মাছের পিঠে আছে ১৩টি কাটার সারি। কাটাগুলি পাত.লা চামড়ার 
দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সাধারণ অবস্থায় এই কাটার সারি পিঠের উপর নেপ.টে পড়ে 


৪৪৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


থাকে, কিন্তু প্রাণীটি উত্তেজিত হলে কাটার সারি খাড়। হয়ে ওঠে। খাড়া হওয়। 
কাট।গুলিকে ঈষৎ স্বচ্ছ কাচের ুশ্চ বলে ভ্রম হয়। প্রসারিত অবস্থায় সেগুলি দৈর্ঘ্যে 
আধ ইঞ্চি পরিমিত হয়ে থাকে । এই কাটাগুলির ডগ! এতই ধারালো যে, সেগুলি 
পাতল! জুতার তলা সহজেই ভেদ করতে পারে। উত্তেজিত স্টেন ফিসের কাটার 
বিষ অতি ভয়ানক । কোনক্রমে স্টোন ফিসের কাটা বিধলে তীব্র জ্বাল! ও বেদনার 
কারণ হয়। সেই অসহ্য জ্বালাযস্ত্রণা উপশমের জন্যে রোগীকে অনেক সময় বেদনানাশক 
ওষুধ প্রয়োগ করে অজ্ঞন করে রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে । 
তাই “গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' অঞ্চলের অধিবাসীর1 এই ভীষণ দর্শন প্রাণীটির ভয়ে সর্বদ! 
তটস্থ থাকে । তারা এই অঞ্চলে খালি পায়ে কেন, পাত.ল৷ চামড়ার তলাযুক্ত জুতা 
পরেও হাটতে সাহল করে না। 





স্টোন ফিস 


প্রাণী-বিজ্ঞানী আর্থার ক্লার্ক একদিন বৈকালে গ্রেট বেরিয়ার রিফ অঞ্চলে 
বেড়াবার সময় এক জায়গার আ্োতহীন অগভীর জঙ্গে একটি বড় শিলার পাশে 
এক ডিম্বাকার বস্তু দেখতে পান। হাতের বর্শাটি দিয়ে বস্তরটিকে স্বল্প খোচা মেরে 
তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওটি কোন কঠিন বসন্ত নয়। তিনি দ্বিতীয় খোঁচাটি মারলেন 
বেশ জোরে। তাতে বস্তটি জলের মধ্যে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো 


ধঠ 
সুপ 
হ আছি ৭ 


* 


অগা, ১৯৬৩ ] স্টোন ফিস ' | ৪৪৭ 
পরমূহুর্তেই আবার আত্মগোপনের চেষ্টা করলে! । ক্লার্কের আর বুঝতে বাকী রইলো 
না যে, ওটি আর কিছুই নয়__স্টোন ফিস। কিন্তু সমস্যা দেখ! দিল সেটিকে সংগ্রহ 
করবার ব্যাপারে । ক্লার্কের কাছে ছিল একটি কাচের বাক্স এবং রুটি কাটবার 
একটি লম্বা! ছুরি। তা দিয়েই তিনি সমস্যার সমাধান করলেন। ক্লার্ক ছুরির ফলা 
দিয়ে প্রাণীটিকে তুলে অতি সাবধানে রাখলেন কাচের বাক্সের ভিতর। মাছটি 
কিন্ত তাতে একটুও আপত্তি জানালে! না। নিশ্চল হয়েই মে পড়ে রইলে। তার 
নতুন আশ্রয়ে। 

ক্লার্ক পরে মাছটিকে অল্প জলপুর্ণ একটি চৌবাচ্চায় রেখে তার চারপাশে 
ছড়িয়ে দিলেন বালি ও অনেকগুলি প্রবাল খণ্ড। উদ্দেশ্য_বন্দী যেন বুঝতে ন! 
পারে যে, সে তার স্বাভাবিক আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। 

এই নতুন পরিবেশে তিনি মাছটির চালচলন ও দৈহিক গঠন পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পর্য- 
বেক্ষণ করেন। দেখলেন যে, প্রাণীটি জলে সাতার কাঁটতে পারে না। কোন কারণে 
উত্তেজিত হলে মে জেখাকের মত করে বেঁকে ফুলে ওঠে_তাকে ঠিক লাফানো বল। 
চলে না। আর মাঝে মাঝে জীবটি তাঁর পাখনার সাহায্যে আশ্রয়স্থল দৃঢ়ভাবে আকড়ে 
থাকতে চেষ্টা করে। 

গ্রেট বেরিয়ার রিফে অনেক স্টোন ফিল থাকলেও তাদের সাক্ষাৎ পাওয়৷ 
সহজ নয়। ক্লার্ক উক্ত স্টোন ফিসটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অতি 
প্রথর সন্ধানী দৃষ্টি এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সম্যক জ্ঞান না থাকলে স্টোন ফিসের 
অস্তিত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। লিভনী বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ডাঞ্চিন গ্রেট বেরিয়ার রিফ সম্পর্কে একটি অতি মনোরম তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা! করেছেন। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় অধ্যাপক তাঁর সার! জীবনে বহু চেষ্টা করে এ অঞ্চলে একটি 
স্টোন ফিসেরও দর্শন লাভ করেন নি। 


অমরনাথ রায় 
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জানবার কথা 


১। আমাদের জানা সব রকম পদার্থের মধ্যে হীর হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং 





১৭, চিত্র । 


অবিনাশী | শুনতে অদ্ভুত লাগলেও-__হীরা কিন্ত কান, অর্থাৎ অঙ্গারে তৈরী । বিশেষজ্ঞের! 


বলেন-_বাতাসের সংস্পর্শে যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত করলে হীর। পুড়ে যায়। 
২। ওয়াশিংটন, ডি. পি-এর কার্নেগী ইনষ্রিটিউসনের স্বপ্র ঈ্গনন-বিগ্য। বিভাগের 
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২নং চিত্র। 


হিসাব অনুযায়ী-__মানুষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার দময় থেকে ( অর্থাৎ প্রায় সাত হাজার 
বছর আগে থেকে ) ৩০ বিপিয়ন লোক পৃথিবীতে বাদ করেছে। 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] জানবার কৃথ। | ৪৪৯ 
৩। বিশেষজ্ঞদের ধারণাবাজি রেখে সব রকম খেলার মধ্যে পাশা-খেলাই 





৩নং চিত্র । 


বোধহয় সর্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে পাশ। খেলার প্রচলন ছিল। 
মহাভারতেও পাশ! খেলার কথা পাওয়! যাঁয়। 


৪। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সব সরীস্থপজাতীয় প্রাণী পৃথিবীতে বাস করতো, 
তার! ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । এই সব প্রাণীদের মধো সর্বাপেক্ষ। 
বহদাকৃতির ছিল ডাইনোসোর | এত বড় স্থলচর প্রাণী আর জন্মায় নি। দৈর্ঘের এর 





৪নং চিত্র। 


পরিমাপ ছিল ৮* ফুট। মাথার তুলনায় এদের শিরীড়ায় মগজের অংশ ছিল বেশী। 
মেরুদণ্ডের এই মগজ পিছনের পা এবং লেজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতো । 


৪৫৩ জ্ঞান ও বিজান [ ১৬শ বর্ষ) ৮ম সংখ্যা 


৫) আমাদের সমস্ত শক্তি পৃথিবীর থেকে আসে । বহুদূরে অবস্থিত নূর্য পরোক্ষ- 
ভাবে আমাদের দিচ্ছে কয়লা! এবং তেলের সঞ্চিত শক্তি--প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনী শ্ক্তি। 
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৫নং চিত্র। 


বিজ্ঞানীর। আবিষ্কার করেছেন-_স্র্ধের এই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর শক্তি পরমাণুর কেন্্রস্থলে 
আবদ্ধ। পরমাণুর এই বিপুল শক্তি মানব সমাজের সর্ধাঙ্গীণ কলযাণে ব্যবহারের 
চেষ্টা চলছে। 


৬। বিজ্ঞানীরা বালেন__মহা শৃম্তযান ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে চল,ল তার পক্ষে 





৬নং চিত্র। 


দশ ঘণ্টার মধ্যে ঠাদে পৌছান সম্ভব। এই গতিবেগে মহাশুন্যান ৫৮ দিনে মঙ্গল ও 
৪৩ দিনে শুক্রগ্রহে পৌছুতে পারবে। 


অগাষ্ট ১৯৬৩ ] জানবার কথা ৪৫১ 


৭। পঞ্চাশ বছর আগেও--কয়ল। থেকে যে ধোয়া উৎপন্ন হতে।) তা! মানুষের 
কোন কাজে লাগতো। না বরং তা অপকারই করতো1। যে সব স্থানে ধেণয়া উপরে ওঠবার 
বিশেষ ব্যবস্থা নেই, সেখানে ধোয়ার উংপাত যে কি মারাত্মক, তা ভূক্তভোগী মাত্রেই 





৭নং চিত্র 
জানে । শীতকালে ধোয়ার জন্যে টেকাই দায়। এই ধোয়াকে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মানুষের 
কাজে লাগিয়েছেন । ধোয়! থেকে তার৷ কাটঘ্প পদার্থ, কৃত্রম রবার, রং, বাণিস, সুরভি, 
আসপিরিন এবং আরও অন্যান্ত পদার্থ তৈরী করছেন। 
৮। ঘড়িকে কম্পান বল! চলে। একট! ঘড়ির মুখ (ডায়েল) উপরের দিকে রেখে-_- 
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৮নং চিত্র। 
তার ঘণ্টার কাটাটি সুর্যের দকে রাখলে ঘণ্টার কাটা এবং ১২টার মধ্যবতা' পথ উত্তর 
গোলাধে" দক্ষিণ এবং দক্ষিণ দিক গোলাধেউত্তর দিক নির্দেশ করবে। 


৪৫২ জ্ঞান ও বিজ্ঞীন [ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য 


৯। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মানুষ যে শব্দ ২০ ফুট দূর থেকে শুনতে পায় ন৷ 
কুকুর ৮* ফুট দূর থেকেও তা শুনতে পায়। মানুষের স্রাণশক্তি কুকুরের আাণশক্তির 





৯নং চিত্র। 
তুলনায় এতই কম যে, তা কল্পন! কর! যায় না। এই পার্থকে/র তুলন৷ চলতে পারে-__ 
খুব কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকের কোন রং বোঝবার ক্ষমতার সঙ্গে। 

১০। লবণ পৃথিবীর সাধারণ একটি খনিজ পদার্থ। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবং লবণের 
গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। প্রাচীন যুগে অপরাধীকে লবণহীন খাদ্য দেওয়া হতে! । 
এটাও এক ধরণের কঠিন শাস্তি ছিল। ইংরেজী 58185 কথাট। এসেছে ল্যাটিন শব্দ 
১91911010, থেকে । 5918111) মানে হলে। লবণের টাকা” । রোমান সৈন্যদের লবণ 





১০নং চিত্র। 


কেনবার জন্যে এই ভাতা দেওয়া! হতো! । ইটালীর একটা রাস্তার নাম হলো! ড195319119, 
অর্থাং লবণের রাস্তা । এরাস্ত! দিয়ে প্রচুর লবণ আমদানী-রপ্তানী হতো | মধ্যযুগে 


অগাষ্ট, ১৯৬৩) 


বিবিধ 


৪৫৩ 


ইউরোপে সামাজিক পদমর্ধাদ। স্থির হতো! লবণের মাপকাঠিতে। যিনি সামাজিক 
মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন, তিনিই টেবিলে রক্ষিত লবণের উপরের দিকে 
বদতেন। প্রাচীন কালে একসঙ্গে বসে লবণ খেয়ে বন্ধুত্ব করা হতে।। আমাদের সমাজেও 
লবণ সম্বন্ধে কতকথচলি প্রবাদ প্রচলিত আছে; যেমন--নুন বাই যার গুণ গাই তার; 


“নিমকহারাম, 'লবণ জ্ঞান নেই ইত্যাদি । 


এথেকে বোঝ! যায়, মানবসমাজের সঙ্গে লবণ 


কিরূপ আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাগর, মহাসাগর, হুদ এবং খনিতে লবণ পাওয়া যায়। 
এক সময় লবণের জন্যে যুদ্ধও হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে নতুন রাস্তা এবং সহরেরও 
উৎপত্তি ঘটেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এক সময়ে লবণকে টাকা হিসাবে গণ্য করা হতো। 


বিবিধ 


উত্তর ভারতে পঙ্গপালের আক্রমণ 
জস্তাবন।া 

গগুনের পঙ্গপালবিগরোধী গবেসণ| কের হইতে 
সম্প্রতি প্রচারিত এক প্রিপোটে পা্চিস্ত(ন এবং 
উত্তর ভারতের সিন্ধু, রাঁজস্থন এবং অন্রান্থ 
প্রতিবেশা এল।ক।গুলিঠে পঙ্গঈপ।লের আক্রমণের 
সম্ভাবন! সম্পর্কে সতর্ক করিয়। দেওমুা হইয়(ছে | 

রিপোঁটে বল। হইয়ছে খে, কোন অপর্গি' ৩ 
ঝাঁক এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকা এবং এশিয়ায় 
ইতস্ততঃ বিক্ষিগুতাবে অবস্থিত পুরণবয়প্ণ পঙ্গপাণ 
পরবর্তী তিশম1স কলে ইণ্টার-ট্রপিক্যাল কনভার- 
জেন্স জোন-এ ( যেখনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌ শুমী বায় 
অপেক্ষাকৃত শুধ্ধ উত্তরমুখী বায়ুর সহিত আসিয়া 
মিলিত হয় ) গিয়া পৌছিবে বলিয়া আশঙ্ক। করা 
যাইতেছে । সেই জন্ত কেবল পাকিস্ত/ন, ভর ও 
এবং ইথিওপিয়ারই নয়, দক্ষিণ আরব, স্থুদাঁন এবং 
উত্তর সোমাণী উপদ্বীপেও পঙ্গপালের যাত্র/পথের 
দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 


কেরলে আত্তর্জীতিক আবহ-রকেট খাটি 


জেনেভা হইতে এ. এফ. পি. কর্তৃক 
প্রচারিত সংবাদে জানা যায়--ভারতের কেরল 


বাজ্যের থুখ। নামক স্থনে একটি আস্তজ|তিক 
অ/বই-রকেট উৎক্ষেপণ ঘাট স্থাপন করা সম্ভব 
কিনা, তাহ পরীগণা করিয়। দেখিবার জন্য একটি 
বিশেনজ্ঞ পণ পাঠাইবার সি্গান্ত 
গ্রহণ করা হইছে । সিঞ্ান্ত গ্রঙণ করিয়।ছেন 
“মছাশুন্তের শান্ছিপূর্ণ ব্যবহার সংস্থার” বিজ্ঞান 
ও কারিগরী কমিটি । বিশেনঞজ দলে বিভিন্ন দেশের 
প[চজন প্রতিনিধি থাকিবেন। 


২৯শ মে 


সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত ধাতব দ্রব্য 


ক্যাণিফোণিয়। বিশ্ববিদ্থা/ণষ়ের ইনষ্টিটিউট অব 
মেরিন রিসোপেপ-এর ডাঃ জন এল মেরো আমে- 
রিকণ কেমিক্যাল সোসাইটির ১৪৪তম বাঁষিক 
অধিবেশনে বলেছেন যে, নিকেল, কোবাণ্ট, 
ম্যাঙ্গনিজ, ভাম! প্রভৃতি খনি থেকে সংগ্রহ করবার 
যে খরচ পড়ে, হার শতকর! ৫* অথব। ৭৫ ভাগ 
খরচে এই সকল ধাতু সমুদ্রের তলা থেকে সংগ্রহ 
করা যেতে পারে | সমুদ্রের তলা পিগু/কারে প্রচুর 
পরিমাণে এ সকল ধাতু সঞ্চিত রয়েছে এবং স্বাষ্টি 
হচ্ছে। 

কোন্‌ জাব্বগয় যে এ সকল ধাতব পিওড সঞ্চিত 
রয়েছে, তা টেলিভিশন ক্যামেরার সাহাধ্যে জানা 


যায় এব: যন্ত্রের সাহাঁধ্যে এ সকল পিও উত্তে/লন 
করা যেতে পারে। 

ডাঃ মেরে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে সারা বছরে যে পরিমাণ নিকেল ব্যবহার 
করা হয়, তার শতকরা ৫০ ভাগ, কোবাণ্টের শতকরা 
একুশ ভাগ এবং অগ্ঠ।স্ত ধ| তব দ্রব্য একবার চেষ্টার 
ফলে সংগৃহীত হতে পারে। এই পর্যন্ত সমুদ্র সম্পর্কে 
তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নি বলেই এই সম্পদ সংগ্রহের 
চেষ্ট/ও চলে নি। 


অতি-আধুনিক পরীক্ষক 


সোভিয়েট সংব1দ প্রতিষ্ঠান "টস" জানাই- 
তেছেন, পরীক্ষকের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে 
ছাত্রদের পরীক্ষ! গ্রহণ সম্ভব কিনা, তাহা পরীক্ষা 
করিধা দেখ! হইয়াছে । 

দেখ! গিয়।ছে যে, পত্রীক্ষক পরীক্ষার্থীকে যে 
নম্বর দিতেন, “ইলেকট্রনিক পরীক্ষক"-ও অন্রাস্ত- 
ভাবে সে নম্বরই দিয়াছে। 

'টাস' আরও জানান, লেনিনগ্রাডের একটি 
টেকৃনিক্যাল কলেজে পাইকারী হারে “ইলেকট্রনিক 
পরীক্ষক” উৎপাদন করা হইতেছে অতঃপর 
সেখানে “ইলেকট্রনিক পরীক্ষক যন্ত্র” ছাত্রদের 
পরীক্ষা লইবে। 


আবহাওয়।-নির্ধারক স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্র নোম্যাড? 


বঙ্গোপসাগরে আবহাওয়া-নির্ধারক একটি 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শীগ্ুই স্থাপিত হইতেছে। ইহা 
স্থাপিত হইবার পর ভারতীয় আবহবিদৃগণ প্রতি 
ছয় ঘণ্টা অন্তর এই যন্ত্রের মারফৎ জলবায়ুর গন্ি- 
প্রকৃত্তির পরিবর্তনের কথা জানিতে পারিবেন 
এবং তাহারা পুব হইতে সতর্ক হইবার স্থযোগ 
পাইবেন। 

আবহাওয়ার পুর্বাভাস সম্পর্কে সংবাদাদি এই 
যন্ত্রে ধরা পড়িবে এবং সেগুলি বেতারের মাঁরফৎ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


উপকুলবর্তী আবহাঁওয়া অফিসসমূহে পৌঁছাইয়া 
দেওয়া হইবে । আবহাওয়া অফিসের পঙ্গে 
আবহবার্তা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া তখন সহজ 
হইবে। ইহা ছাঁড়া কলিকাতা বন্দরে যে সকল 
জাহাজ প্রবেশ করিবে বা যেগুলি বন্দর ত্যাগ 
করিবে, তাহাদের সম্পর্কেও আবহবার্তা সংক্রান্ত 
বুলেটিন প্রকাঁশ করিবার সুবিধা হইবে । আগামী 
অক্টোবর-নবেম্বর মাসে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাজ 
চালু হইবে। বঙ্গোপসাগরে ঝড় ও ঘৃণিবাত্যা 
প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই যন্ত্র 
স্কাপনে সহায়তা করিতেছেন। 

এই ন্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ওজন আঁট টন। যন্ত্রটি 
ভারতে ইতিমধ্যে পৌছিয়৷ গিয়াছে। কলিকাতা 
হইতে আটশত মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের 
কেন্ত্রস্থলে যন্ত্রটি স্থাপন কর হইবে। 

এই যন্ত্রটর নাম 'নোঁম্যাঁড'। আবহ-বিশেষজ্ৰগণ 
বলিঘ|ছেন যে, বঙ্গোপস।গরে ঝড় ও ঘুণিবাত্যার 
উদ্ভব সম্পর্কে স্বপ্ংঞ্রিষ্ন যন্ত্রটি পুরা ছুই দিন আগে 
সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে । এখন মাকিন 
বিশেষজ্ঞগণের ছারা ইহার কাজ চালু হইবে। 
শেষপর্যন্ত ভারত সরকার ইহার পরিচাঁপনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিবেন । 


মস্তিষ্ক ও যকতেই রক্তের 
তাপমাত্রা সর্বাধিক 

উইস্কন্সিন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের জনৈক শাঁরীর- 
বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে, দেহের সর্বাধিক তণ্ত 
রক্ত প্রবাহিত হয় মন্তিফ ও লিভার বা যকৎ 
থেকে। একটি সুক্ম তাপ-সন্ধানী যন্ত্রের 
সাহায্যে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই 
পর্যালোচনার ফলে আরও জানা গেছে যে, 
ফুন্ফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসবার 
সময় রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বা তাপমাত্রা 
নামতে থাকে বলে জনসাধারণের যে ধারণা 
আছে, তা সত্য নয়। তবে ফুন্ফুসের রক্তপ্রবাহী 


অগাষ্ট, ১৯৬৩ ] 


নালিকাঁর খুবই কাছে আসে বাইরের বাতাস, 
শ্বাসশ্প্রশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু তাতেও এ রক্তের 
তাপমাত্রা হাস পায় না 


এর কারণ বর্ণন! প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন 
যে, দেহের ফুস্ফুস ও যকুতে সর্বাধিক রাসায়নিক 
রূপান্তর, অর্থাৎ মেটাবলিজম বা বিপাঁক-ক্রিয়৷ হয়ে 
থাকে । প্রাণশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রক্রিয়া 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ব৷ খাগ্ঘবস্তর রূপান্তর সাধন করে 
শক্তি বা এনাজি সংগ্রহে এবং পুরনো কোধসমৃহকে 
বাতিল করে দিয়ে নতুন কোষ ৃষ্টিতে এই দুটি 
্রত্যঙ্গ খুবই ব্যস্ত থাকে। এই অতিরিক্ত কাজের 
ন্তেই এ ছুটি অঙ্গে তাপমাত্র। খুব বেশী থাঁকে। 


যে কোন আবহাওয়ায় যে কোন গাছপাল। 
জন্মাতে পারে না 


যে কোন গাছপাল! যে কোন আবহাওয়ায় 
জন্মাতে পারে না। যেমন গ্রীন্মপ্রধান অঞ্চলের 
কোন গাছপালা অতি ঠাণ্ডা জায়গায় জন্মাতে 
পারে না। ক্যালিফোণিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ব- 
বিগ্তালয্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী 
ডাঃ জেম্স্‌ ক্লসন এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
বলেছেন, প্রতিটি বৃক্ষের বংশগতির মূলে যে ধরণের 
জার্ম-প্লাজম রয়েছে, তাঁর উপরই তাঁদের এই বিষয়ে 
প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য নির্ভর করে। গ্রীন্মপ্রধান 
অঞ্চলের কোন কোন গাঁছ অতিরিক্ত শীতে মরে যাঁয়, 
কিন্তু পাইন প্রভৃতি গাছ তাঁপমান্র! হিমাঙ্কের নীচে 
গেলেও বেঁচে থাকে-_এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে 
তিনি ত! উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, যে সব 
বস্তর জন্তে বৃক্ষের সহনশীলতা থাঁকে, তা লক্ষ 
লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে হয়তো নষ্ট হয়ে 
যায়। 


বিবিধ 
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থলেতে রুটি এবং অন্যু পণ্যদ্রব্যাদি ভর্তি 
করবার যন্ত্র 
যে সব ব্যবসায়ী পাউরুটি বা এই জাতীয় 
পণ্যা্দি থলেতে ভতি করে বাজারে বিক্রপ্ন করেন, 
তাদের শ্রম লাঘবের জন্তে আমেরিকায় একটি 
যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। যঞ্ত্রটর নম দেওয়া হয়েছে 
“ব্যাগ এ থন” | 
এক সঙ্গে পর পর সাজানো কতকগুলি থলে 
যন্ত্রটর উপর একটি বারকোসে রাখা হয়। যান্ত্রিক 
প্রক্রিয়ায় থলের মুখ হাওয়!তে আপনা থেকেই 
খুলে যায় এবং যন্ত্রের চ/লক থলের ভিতরে 
পণ্য ভরে দেয়। একটি থলে ভি হবার সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটি থলের মুখ খুলে যায়। এই 
ভাবে এক মিনিটের, মধ্যে ৩০টি পাউরুটি থলেতে 
ভি করা যায়। 
এক সঙ্গে এক হাজার পর্যস্ত থলে ভি 
করবার জন্যে রাখা যায় এবং এক।ধিক পণ্যও 
ভতি করা যাঁয়। নিউইয়র্ক লং-আ।য়ল্য।গু 
সহরের ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনারী কোম্পানি 
এই যষ্ত্রের শির্মাতা। যন্ত্রটির ওজন ৩* পাউণ্ডের 
কাছাকাছি এবং হাতে করে বয়ে নেওয়া চলে। 


মহাকাশ-যুগে গ্র্যাফাইটের গুরুতু 

সাধারণ পেন্সিলে যে সকল কাঁলো সীসা 
বা গ্র্যাফাইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, মহাকাশ-যুগে 
তাঁদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে যাঁবে। 
সম্প্রতি মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে রকেটের মুখে গ্র্যাফাইট 
ব্যবহার করে দেখ! গেছে যে, এই পদার্থ টি মহাঁকাঁশে 
অতিরিক্ত তাপ সহ করতে পারে। অন্তান্ত ধাঁতু 
৪০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে গলে যায়। কিন্তু 
গ্র্যাফাইট ৪৭০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যস্ত তাপ 
সহ করতে পারে। 





তআাথদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দোন্টে প্রান চৌদা বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীন্র বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্টে মাতৃভাষ|র মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ 
পরিষদ “জন ও বিজ্ঞন' নামে ম|/সিক পত্রিকাখান! নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিসয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্টে বিজ্ঞ।নের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্ত্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রষ্বোজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর! ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো! দূরের কথা, টৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অসুবিধ।র সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠ।নের স্থাগ্নিব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রষোৌজনীয়ত! অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্তে কলকাতা ইমৃপুতমেন্ট ট্রাষ্টের আন্ুকুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ দ্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহীয্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপ।য়ণে সাফলা লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আঁশ! করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন। 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দাঁন আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪।২1১, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড, | জত্যেক্রনাথ বস্থু 
কলিকাতা-_৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 








সম্পাদক- প্রীগোপালচক্জ্ ভট্টাচার্য 


শ্রীদেবেজ্রনীধ বিশ্বীস কতৃকি ২৯৪।২।১, আচ প্রফু্চন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপপ্রেশ 
৩৭।৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাত। হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 
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নাপ্ব_ 





৯ পপ পপি আতা 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ 


বিদ্ঞান 


.. নবম মংখ্যা 








রক্তের শ্রেণীবিভাগ 
শ্রীস্খমগ্ন ভট্টাচার্য 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলে।চন! করলে 
দেখা যাবে, বেশী দ্রিনের কথা নয় যখন সাঁমান্ত 
কারণেই চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে রোগীর দেহ 
থেকে রক্তপাতের বিধান ছিল। যক্ারোগ 
১য়েছে--মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, অতএব দেহে 
শক্তাধিক্য ঘটেছে। ডাক্তার বললেন- রোগীর 
শরীর থেকে কিছুটা রক্ত বের করে দিতে হবে। 
অ|জকাল অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত বের 
করা তো হয়ই না, উপরস্ত রোগীর শিরায় রক্ত 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আজ রাড ট্র্যাক্গ- 
ফিউসন' কথাটা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, 
হতোধিক পরিচিত রাড ব্যাঙ্ক' কথাটা যেখানে 
বিভিন্ন ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত নিয়ে জরুরী 
অবস্থায় রোগীর প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্তে 
জম রাখা হয়। 

'্রাড ট্র্যাঘফিউসন' কথাটা আমাদের পরিচিত 


হলেও কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। কোন দাতার 
শরীর থেকে রক্ত নেবার পর রোগীর দেহে সেই 
রক্ত প্রবেশ করাবার পূর্ব পর্যন্ত কতকগুলি পদ্ধতি 
পালন করতে হয়, যেগুলি প।লন ন৷ করলে রোগীর 
উপকারের পরিবর্তে অপকার হবাঁরই সম্তাবন।-- 
কারণ মানব সম।জের শ্রেণীবিভাগের মত রজেরও 
শ্রেণীবিভাগ আছে। রক্ত সষগোত্রীয়' না হলে 
তা রোগীর দেহে প্রবেশ করালে বিপজ্জনক 
প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে | রক্তের এই শ্রেণীবিভ।গই 
বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয় | 

রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে 
আযান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে কিছু জানা 
প্রয়োজন। আ্যা্টিজেন হচ্ছে, যে কোন বহিরাগত 
প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যা বাইরে থেকে ইন্জেকসন 
করে কোন প্রাণীর দেহে ঢুকিয়ে দিলে তার শরীরে 
আযার্টিডি তৈরী করে। এই আ্যার্টিবডিও 
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জাতে প্রোটিন-প্লাজমার গ্লোবিউলিন থেকে এর 
জন্ম। এই আযার্টিজেন ও আ্যার্টিডি পরম্পরের 
সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিক়্া শরীরের 
ভিতরেও হতে পারে অথব। শরীরের বাইরেও 
ঘটানে! যেতে পারে । এই বিক্রিয়ার কখনও উভয়ে 
মিলে থিতিয়ে যায়, কখনও বা চাপ চাঁপ জমাট 
বেধে যাষ। এরূপ বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া হতে 
পাঁরে। আযা্টিজেন বিভিন্ন রকমের হতে পারে, 
কিন্ত তাকে প্রোটিন এবং শরীরের পক্ষে আগন্তক 
হতে হবেই; যথা--যে কোন রোঁগ-জীবাণু, 
ডিমের আযলবুমিন বা অন্ত প্রাণীর রক্ত কণিক। 
ইত্যাদি । 

এই 'আ্যাস্টিজেন-আয।্টিবডি' তত্বের উপর 
ভিত্তি করেই রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
১৯১ সালে ল্যাগুস্টেইনার এবং ১৯০৭ সালে 
জেইনস্কি ও মস্‌ রক্তের শ্রেণীবিভাগ করেন। এর 
মধ্যে ল্যাগুস্টেইনারের শ্রেণীবিভাগই সুবিধাজনক 
ও বহুজনস্বীকৃুত। রক্তের শ্রেণীবিভাগ যে 
আান্টিজেনকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তাঁকে বলা 
হয় আইসো-আগ্ন,টিনোজেন। এটি থাকে রক্তের 
লোঙ্টিত কণিকার ভিতর এর অঙ্গরূপ আযান্টিবডিকে 
বলা হয় আইসো-আ্যাগ্ন,টিনিন। এটা থাকে রক্তের 
প্লাজমার অংশে । এই আযার্টিজেন ও আ্যান্টিবডির 
বিক্রিয়ার ফলে রক্ত-কণিকাগুলি দান] বেঁধে যাঁয়। 
একে বলা হয় আইসো-আ্যাগ্নটিনেশন এবং তারপরে 
তেঙে যেতে থাকে, অর্থাৎ হিমোলিসিস হয়। 
মান্ষের রক্তে 4 এবং 8 ছু-রকম আইসো- 
আযাগ্টিনোজেন থাকে । এদের অন্থরূপ আযাক্টি- 
বডি হচ্ছে আট্টি-/& বা“ এবং আঁদ্টি-৪ বা9। 
দেখ! গেছে, ঘে কোন লোকের রক্তে যে আইসো- 
আযাগ্নটনোজেন থাকে, তার প্রাঁজমায় তার 
অন্রূপ জ্যার্টিবডি থাকে না--তা যদি থাকতো 
তবে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। 

লোহিত কণিকায় এই & ও 8 আ্যার্টিজেনের 
(সংক্ষিপততার জন্তে এখন থেকে আইসো- 


জবান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


আযাগ্র/টনোজেনকে আ্যার্টিজেন এবং আইসো- 
আযাগ্ুটিনিনকে অ্যার্টিডি বলবো)। অন্ভি্ 
অগ্থবায়ী মান্থষের রক্তকে &) 8, &8 এবং 
0 গ্র,প-_এই চার ভাগে করা হয়েছে। 

& গ্রুপের লোহিত কণিকায় থাকে 4. 
আযান্টিজেন এবং প্রাজমায় থাকে 1 আযান্টিবডি। 
9 গ্রুপের লোহিত কণিকায়্ থাকে ৪ আ্যার্টিজেন, 
আর প্রাজমায় থাকে * আাট্টিবডি। 

9 গ্রুপের লোহিত কণিকায় থাকে & ও) 
উভয় আযাপ্টিজেন। প্লাজমায় কোন আ্যান্টিবডি 
থাকে না। ০ গ্র“পের লোহিত কণিকায় কোন 
আযাট্টিজেন থাকে না, প্লাজমায় ৭€ ও 19 দুটি 
আ।ট্িবডিই থাকে। 

সংক্ষেপে নীচের তালিকার সাহাঁষ্যে রক্কের 
বিভাগ খুব সহজেই বোঝা যাঁবে। 


লোহিত কণিকায় প্লাজমায় 
গ্রুপ 15০-8881800861)  [30-888106171 
4৯ 4৯ ৪ 
৪ 3 র্‌ 
413 /৯3 টি 
৬. -্্ ্থ. 9 


১৯০১ সালে ল্যাগুস্টেইনার 480 সিস্টেমে 
এই চারটি বিভাগ করেন। তারপর দেখা যায় যে, 
£ আযাপ্টিজেনের আবাঁর ছুটি অংশ আছে-_4. 
&9 1 তাহলে মোট গ্রপের সংখ্যা দাড়াচ্ছে ছয়টি 
259 22) &79১ 4৪9, 8 এবং 0 কিন্ত 
সহজে বোঝবার জন্তে আমর! মূল চারটি বিভাগ 
নিয়েই আলোচনা করবো! । 

তাঁহলে দেখা যাচ্ছে- ব্লাড ট্র্যান্সফিউসন 
করতে গেলে দাতা ও গ্রন্থীতার রক্তে দু-রকম 
বিক্রিয়। ঘটতে পারে। প্রথমটি হতে পারে 
দাতার রক্তের লোছিত কণিকার সঙ্গে গ্রহীতার 
রক্তের প্লাজমার ; অপরটি হতে পারে দাতার 
প্লাজমার সঙ্গে গ্রহীতার লোহিত কণিকার। 
তবে দাতার রক্তের প্লাজম গ্রহীতার রক্তে মিশে 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


এ৩টা পরিমাণে হাক্কা ( 0111660 ) হয়ে যায় যে, 
দাতার প্লাজমার সঙ্গে গ্রহ্থীতার রক্রু-কণিকার 
বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব নষ। কাজেই রাড ট্র্যা্স- 
ফিউসন করতে গেলে বিশেষভাবে দাতার 
পোঁছিত কণিকার সঙ্গে গ্রহীতার প্লাজমার সম্ভাব্য 
বিক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেন না, দাঁতাঁর 
লোহিত কণিক। জমাট বেঁধে গ্রহীতার রক্তআোতে 
'এম্বলিজম' ইত্যার্দি উপসর্গের স্ষ্টি করতে 
পারে। বিভিন্ন বিভাগের রক্তের লোহিত কণিকা 


রক্তের শ্রেণীবিভাগ 


6৫৯ 


এই চার্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 4 গ্র.পের 
কোন লোক তার নিজের গ্রুপের এবং 0 গ্রুপের 
লোকের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারবে। 
৪ গ্র,পের কোন লোকের দেহে সেই গ্রুপের বা 
০ গ্রুপের রক্ত দেওয়া যাবে। 8 গ্রুপ যে 
কোন গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে। 
আর ০ গ্র,পের রক্তে কেবল মাত্র 9 গ্রুপ ছাড়া 
অন্ত রক্ত দেওয়াই যাবে না। তবে দাতা হিসেবে 
0 গ্রপ আদর্শ_যে কোন গ্র,পকেই সে রক্ত দিতে 


ও প্লাজমার সম্ভাব্য বিক্রিয়া! এখানে দেওয়া হলো। পারবে । এজন্েই তাকে বল! হয় সার্বজনীন 
0 
ঠ 
রি 
88 
-__ ১ হ দেওয়া মাতে, 
--$৯৮ 2 ছ্গেওগা যাত্রে লা, 
১নং চিত্র 
দাঁতাঁর গ্রহীতার প্লাজমা দাঁত] (00151501581 001501)| অপর পক্ষে 28 
লোহিত (5০-88610610175) গ্রপ দেবার বেলায় নিজের গ্রূপ ছাড়া কাউকেই 
কর্ণিকা দেওয়া চলবে না| কিন্তু নেবার বেলায় সকলেন কাছ 
(1$০- থেকেই নিতে পারবে (01015613981 16010915006) | 
888০- ঢ ্ ও ক্ষেপে বলতে গেলে যে কোন গ্রুপের 
0০০- (গ্রুপ 4) (গ্রুপ ৪) (গ্রুপ 48) (গ্রুপ 0) তাহলে সংক্ষেপে বা ৭ 
8৫2) ৃ রক্তে সেই গ্রুপের রক্ত দেওয়া! যাবেই। তাছাড়া 
£& ৮ + -+ রি কোন্‌ গ্রপের রক্ত কোন্‌ গ্রুপে দেওয়া যাবে বা 
7 টু রি 7 যাবে না, ১নং চিত্রটি দেখলেই তা বোঝা যাবে। 
রি ্ _ ?ঃ মনে করা যাক, একজন লোকের দেহ থেকে 


+ -» বিক্রিয়া ঘটবে (4১8£10010901012)। 
-" "* কোন বিক্রিয়া হবে না। 


রক্ত নিয়ে একটি রোগীর দেহে দিতে হবে। আমরা 
কি করবো? প্রথমতঃ ছু-জনেরই রক্ত নিলাম 


৪৬০ 


এবং তারা কে কোন্‌ গ্রুপের, তা নির্ণন করলাম । 
রক্তের বিভাগ আমরা বের করতে পারি স্লাইড 
বা! টেষ্ট টিউবে করে। চারটি ল্লাইড নেওয়া হুলো। 
প্রত্যেকটির মাঝামাঝি একটা দাগ দিয়ে 
প্রত্যেকটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হলে । এখন 
সমস্ত স্গাইডগুলির এক অর্ধাংশে এক ফোটা আাষ্টি- 
£& বা সিরাম এবং 'অপর অর্ধাংশে এক ফোটা 
করে আ্যাপ্টি-ট বা 9সিরম নিলাম। তারপর 
যার রক্তের গ্রুপ জানতে হবে, তার রক্ত থেকে 
লোহিত কণিকা আলাদা করে স্যালাইন দ্রবণে 
মিশিয়ে তু-ফোটা করে প্রত্যেক ভাগে দেওয়] 
হলো। প্রত্যেকটা স্লাইড মিনিট দুয়েক একটু 
নাঁড়াচাড়। করে মিনিট কুড়ির জন্তে রেখে দেওয়া 
হলো। সাঁধ|রণতঃ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আযাগটি- 
নেশন সুরু হয়ে ঘায়। নিদিষ্ট সময় অস্তে প্রথমে 
থালি চোখে ও পরে অণুবীক্ষণে দেখা হলো _রক্ত- 


কণিকাগুলি দানা বেধেছে কি না। ফলাফল 
নির্ধারণ করা৷ হলো নিয়লিখিততাঁবে-_ 
আ্যা্টি-4 সিরাম আ্যান্টি-ট মিরাম গ্রুপ 


(দ-19০98881001)10) (9-1509881061)11)) 


4 -- £. 
- পঁ ৪ 

4 48 
-- -- 0 


+ » আ্যাগুটনেশন হয়েছে। 

_ »* বিক্রিয়া হয় নি। 

অনুরূপভাবে রক্তের শ্রেণীবিভাগ টেষ্ট টিউবে 
করেও নির্ধারণ করা যায় এবং এই টেষ্ট টিউব 
পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত বেশী নিওরযোগ্য। এভাবে 
দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হলো। 
যদি দু'জনের গ্রুপ এমন হয় যে, একের রক্ত 
অন্তের দেহে দেওয়া! যেতে পারে, তাহলেও কিন্তু 
সরাসরি রক্ত প্রদান করা হয় না। আগেদাতা 
ও গ্রহীতার রক্ত সরাসরি ক্রস-ম্যাচ (0£০85- 
19800) করানো হয়। দুজনের রক্ত নিয়ে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, নম সংখ্য 


তাথেকে কণিকা ও প্লাজমা আলাদা কর! হয় 
তারপর দাতার কণিকা ও গ্রহীতার প্লাজম, 
মিশিয়ে দেখা দরকার, কোন বিক্রিয়া হচ্ছে কি 
না| যদি লা হয়, তাহলেই এই দাতার রক্ত 
গ্রহীতাকে দেওয়া যাঁবে। 

ম।ম্ুষের রক্তের এই যে শ্রেণীবিভাগ, এটা জশ্ম- 
সুত্রে লাভ করা একটি বৈশিষ্ট্য ()1616117 
[0001)81)0)1| আগে মনে করা হতো--রক্তেব 
শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে ক্রোমোসোমে & ও 
8) জিনের অস্তিত্বের উপর এবং 0 গ্র,প মানে, 
ক্রোমোসোমে & ও ৪ উভয় জিনেরই অনুপস্থিতি । 
কিন্ত আজকাল বাণষ্টেনের মতবাঁদই সর্বজনসম্মত। 
এতে বল! হয়েছে যে, &, 3 এবং ০0-এই তিনটি 
জিনের দ্বারা রক্তের গ্রপ নির্ণাত হয়। এখন 
জান! গেছে-মানব-কোষের ২৪ জোড়া ক্রোমে।- 
সোঁমের মধ্যে প্রত্যেক জোড়ার একটি সে লাভ 
করে পিতার কাছ থেকে, অন্তটি মাতাঁর কা 
থেকে। প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমে থাকে &0- 
এর একটি জিন। যেমন-_পিতা যদি £, গ্রুপের 
হয় এবং মা হয় 8 গ্রুপের, তাহলে পিতার 
কাছ থেকে পাওয়৷ ক্রোমোসোমে থাকবে & 
জিন এবং মাতার কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমে!- 
সোমে থাকবে 8 জিন। ক্রোমোসোমে ষে জিন 
থাকবে, রক্তে তদন্থরূপ আ্যা্টিজেন তৈরী হবে, 
অর্থাৎ তাহলে সন্তান হবে 4 8 গ্রুপের | 280 
এই তিনটি জিন থেকে সম্ভাব্য যে সব জেনেটিক 
গঠন আমরা পেতে পারি, তা হলো--/%, 
৯0, &9, 98, ৪8০9 এবং ০0091 এর মধ্যে 
44 ও 4&০-কে & গ্রুপ, 89 ও 98-কে 
9 গ্রুপ, £৪-কে £8 গ্রুপ এবং ০০-কে 
0 গ্রুপ ধরা হয়। 

1, [বি এবং 9 আ্যাপ্টিজেন--১৯২৭ সাণে 
ল্যাওুষ্টেইনারই আবার আবিষ্ষার করেন যে, লোহিত 
কণিকার আরও ছু-রকম আ্যান্টিজেন আছে 
২ এবং টব। তদঙ্থ্যাক়ী তিন রকম শ্রেণী- 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


বিভাগ পাওয়া গেল--1, ই এবং বি; 
কিন্ত মান্ধষের রক্তে এদের অনুরূপ আ্যার্টিবডি 
থাকে না, আর আনট্টিজেন হিসেবে এর! দুর্বল, 
অর্থাৎ শরীরে ঢুকিয়ে দিলে আযাপ্টিবডি তৈরী 
করতে পারে না। 


তারপর জানা গেল--৮ আান্টিজেনের অস্তিক্ব; 
কিন্ত এরও অনুরূপ আ্যার্টিবডি, অর্থাৎ আযা্টি-০ 
আান্টিবডি রক্তে থাকে না। অতএব চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের দিক থেকে 1, টে ও ০ সম্পর্কে 
ছুশ্িস্তাগ্রপ্ত হবার কিছু নেই | 


রিসান্‌ আযাট্টিজেন ( [1505 8০09 )--- 
১৯৪* সালে ল্যাুস্টেইনারই এই আ্যান্টিজেনটির 
সন্ধান পান। এই রিসাস আ্যান্টিজেনটিও রক্তের 
লোহিত কণিকাষ থাকে, তবে এর অগ্ুব্প কোন 
আযান্টিবডি সাধারণতঃ মানুষের রক্তে থাঁকে না। 
তবে যেহেতু এটা একটা আ্যান্টিজেন, সেহেতু 
যদি কোন লোকের রক্তে, যাঁতে রিসাঁস আাট্টি- 
জেন নেই, সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে 
তার রক্তে এর বিরোধী আ্যার্টিবডি তৈরী হবে। 
ইউরোপীষদের মধ্যে দেখা! গেছে, শতকরা ৮৫ জন 
রিসাঁস-পজিটিভ, অর্থাৎ তাঁদের রক্কে রিসাঁস 
আ্যান্টিজেন আছে ; আর শতকরা ১৫ জন রিসাঁস- 
নিগেটিত। ভারতবর্ষে শতকরা ৯* জন রিসাস- 
পজিটিভ, আর ১* জন রিসাঁস-নিগেটিভ। এখন 
80 শ্রেণীবিভাগ অন্থ্যায়ী ছুজন লোক একই 
গ্রপের হতে পারে, তবু তাঁদের একজন রিসাস- 
পজিটিভ এবং অন্তজন রিসাস-নিগেটিভ হতে 
পারে। মনে কর! বাঁক, একজন লোকের দেহে 
রক্ত দিতে হবে এবং তার গ্রুপ 91 যেহেতু 


রক্তের শ্রেণীবিভাগ 


৪৬১ 


£809 বিভাগে একই গ্রুপের দাতার রক্ত 
তাকে দেওয়া যায়, সেহেতু তাকে একজন ৪8 
গ্রপের দাতার রক্ত দেওয়া হলো। লক্ষ্য করা 
হলো না যে, দাতা রিসাস-পজিটিভ আর গ্রন্থীতা 
রিসাস-নিগেটিভ | যাহোক, প্রথমবার কোন 
অঘটন ঘটলো! না। রক্তের ভিতর রিসাস আযা্টি- 
জেন নিজের আ্যা্টিবডি তৈরী করতে লাগলো । 
তারপর আবার হয়তো সেই রোগীর রক্তের 
প্রয়োজন ঘটলো । এবারও তাকে সেই একই 
দাতার রক্ত দেওয়! হলো। এবার আর রোগী 
নিষ্কৃতি পেল না। তাঁর রক্তের রিসাঁস আ্যা্টিবডি 
দাতার কণিকার রিসাস-আ্যাপ্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া 
ঘটালো । 

এই রিসাস-আাস্টিজেন নিয়ে ম।ঝে মাঝে 
আর একট! গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। মনে কর! 
যাক, পিতামাতার মধ্যে পিতা রিসাঁস-পজিটিভ এবং 
মাতা নিগেটিভ। মাতা অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভস্থ সস্তান 
হলো রিসাস-পজিটিভ। গর্ভস্থ সস্তাঁনের রক্তের 
লোহিত কণিকা প্ল।সেন্টা দিয়ে মাতৃরক্তে প্রবেশ 
করলো। ফলে মাতার রক্তে রিসাঁস-আ্যাট্টিবডি 
তৈরী হলো। সেই আ্যাট্টিবডি আবার সন্তানের 
রক্তে ফিরে 'এলো | ফলে সন্তানের রক্তে রিসাঁস- 
আযার্টিজেন ও আযাদ্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলো। 
এর ফলে ম্বৃত সন্তান প্রসব হতে পারে অথবা 
জন্মের পরেই সন্তানের হাইড্রপস ফিটালিস 
(51009 £909115) বা পেঁচোয় পাওয়া ইত্যাদি 
সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে 
যে জাতিতে রিসাস-নেগেটিভের সংখ্য। খুব কম, 
স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে এই সব অঘটনের 
সংখ্যা খুব কম। 


কয়লার কথা 


আবাল হুক খন্দকার 


বিশ্বপ্রকৃতি নানা বিচিত্র রঙের লীলা-প্রাজন 
সাতরঙ রামধন্থুর বর্ণসমষ্টি কত নষনাভিরাম ! 
সকাল ও সন্ধ্যার মেঘমালায় ক্ষণে ক্ষণে কত 
রঙের সমাবেশ ঘটে, পাতায় ও ফুলে কত 
বিচিত্র বর্ণ বিকশিত হয-_কিস্তু নিকষকালো 
আলকাতরা থেকে বিজ্ঞানীরা শুধু যে প্রকৃতির 
এমনি বহুবিধ বিচিত্র রং প্রস্তত করেছেন তা 
নয়, প্রকৃতিতে যে সব রঙের আভাস মাত্র 
নেই, সে সবও এই কালো কুৎসিত পদার্থ 
থেকে বিজ্ঞানীর! হ্ুষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন ! 
আর শুধু কি রং? এই দুর্গন্ধযুক্ত আলকাত রা 
থেকেই বিজ্ঞানীর| ততরী করেছেন কত জাতের 
সুগন্ধি, যা প্রকৃতির সেরা পুষ্প-সুরভিকেও হার 
মানায়। আবার এই তিস্ত ও বিষাক্ত পদার্থ থেকেই 
তৈরী হয় সবচেয়ে অধিক মিষ্ুদ্রব্য “এন্প্রেপোক্সি” 
যা মিষ্ত্ব প্রক্কতিজাত চিনি বা মধুর চেয়েও চার 
হাজার গুণ বেশী। তাছাড়া নানা জাতের 
বিস্ফোরক, আলোকচিত্র গ্রহণের বিভিন্ন দ্রব্য, 
ব্যাধি ও অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় নানাপ্রকাঁর 
ওধ এই কালো কুৎসিত আলকাত্রা থেকেই 
আজকাল তৈরী হয়। ধরতে গেলে আলকাতরা 
যেন বিজ্ঞান-জগতের এক বিচিত্র কামধেনু_ 
মাচুষের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই যেন 


বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করলে এথেকে তৈরী করতে 


পারেন । 


অবস্ত বিজ্ঞানীদের এই বিরাট সাফল্য খুব 
বেশী দিনের কথা নয়। কালো কয়লা যে অনস্ত 
রত্বের আকর, সে কথা উনবিংশ শতাব্দীর পুর্ব 
পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তেমন জানা ছিল না। কত়্লাঁকে 
শুধু মাত্র জালানী কিন্বা কোক্‌ হিসাবেই ধাতু 


নিষাশনের কাজে ব্যবহার করা হতো। তখনকাগ 
দিনে উন্দুক্ত প্রাস্তরে কয়লা জালিয়ে কোক্‌ 
তৈরী করায় কত মূল্যবান দ্রব্য যে বাতাসের মধ্যে 
মিলিয়ে যেত, কত অমূল্য সম্পদ যে এমনিভাবে 
মানুষ নিজেদের অজ্ঞতায় ন্ট করতো, তা৷ ভাবলে 
আপশোধ করতে হয়। 

যাহোক, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় কালো 
কয়লার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেতে থাকে 
অনেকটা সঞ্ধদশ শতাব্বীর শেষের দিকে। 
ইয়র্কসায়ারের রেভারেগ্ড জন ক্লেটন কর়লাঁকে 
বদ্ধপাত্রে উত্তপ্ত করে একপ্রকার কালো তেল 
ও আলানী গ্যাস তৈরী করেন, কিন্তু তাঁকে 
কোন ব্যবহারিক কাঁজে লাগাঁবার সন্ধান তিনি 
দিতে পারেন নি। তারপর ১৭৯২ খুষ্টাবে 
উইলিয়াম মারডক নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার কয়লা 
থেকে গাস তৈরী করে তাই দিয়ে অন্ধকারে 
পথ চলবাঁর এক প্রকার টর্চবাঁতি তৈরী করেন এবং 
পরে তিনি ছোটখাটে। একটি গ্যাস তৈরীর 
কল তৈরী করে তাঁর বসত বাঁড়ীটি আলোকিত 
করতে সক্ষম হন। মারডকের এই প্রচেষ্টা ও 
সাফল্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিছু- 
দিনের মধ্যেই তিনি এক হৃতাঁকলের কারখানা 
সম্পুর্ণ গ্যাসের আলোয় আলোকিত করবার ভার 
পান। ১৮*৭ সালে লগ্ডন সহরের কিছু অংশ 
যখন গ্যাসের আলোতে আলোকিত করে সুফল 
পাওয়া গেল, তখন প্রচুর পারমাণে এই গ্যাস 
তৈরী করবার জন্তে ১৮১* সালে লগ্নে সর্বপ্রথম 
একটি গ্যাস কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর 
ক্রমেই প্রয়োজনের তাঁগদে আয়োজনও বৃদ্ধি 
পেতে লাগলে! এবং অচিরেই নিত্য নঙ্কুন গ্যাস 
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তৈরীর কারখাঁনা নান! জায়গায় স্থাপিত হতে 
লাগলো । | 

গ্যাসের বাতি সেদিনের লোকের কাছে ছিল 
এক বিশ্ময়কর বস্ত। কেন না, সেকালে আলোর 
জন্তে ষে কেরোসিন বা মোম বাতির প্রচলন ছিল, 
তার ওজ্জল্য ছিল অনেক কম; আর সবচেয়ে যা 
আকর্ষণীয় ছিল তা হলে! এই যে, গ্যাস বাঁতিতে 
কোন সল্তে ব্যবহারের বালাই ছিল না 
তবুও নতুন কিছুর প্রতি মাঙুষের যে সংস্কারগত 
বিরূপ মনোভাব দেখা যায়, তার প্রকশি এক্ষেত্রেও 
প্রথমটায় দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ তাই 
অভিযোগ করেন--এই গ্যাস বাঁতাসকে বিষাক্ত 
করবে। কেউ কেউ বিস্ফোরণ ঘটবাঁর বা ঘরবাড়ী 
পোড়বার আশঙ্কায় গ্যাস বাতির প্রচলন বন্ধ করবার 
জন্তে পার্লামেন্টে লড়াই করেন। অবশ্ত তার কারণও 
যে একেবারে ছিল না,» তা৷ নয়। সেকালের যন্ত্রপাতি 
তেমন উন্নত ধরণের ছিল ন! বলে দু'একটা ছোট- 
খাটো অঘটন প্রথম দিকে ঘটেছিল। কিন্তু মানুষ 
একদিকে যেমন সহজাত সংস্কারের বশীভূত, 
অন্যদিকে তেমনি আবার স্ুবিধাবাদী। কাঁজেই 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি 'ও পরিবাহী নলের 
সাহাঁষ্যে যখন সম্ত।ষ উজ্জ্লতর আলে! পাওয়ার 
স্থযোগ ঘটলো, তখন উৎসাহভরে তাকে 
বরণ করে নিতে কারুর আর তেমন দ্বিধাদ্বন্ 
রইলো না 

কিন্ত চিরদিন কারোর সমান যায় না। বিজলী 
বাতির আবির্ভাবে গ্যাস কোম্পানীগুলির ছুদিনও 
ঘনিয়ে আসলো । কিন্তু পর পর কয়েকটি আকম্মিক 
ঘটনা! একদিকে যেমন গ্যাস কোম্পনীগুলিকে 
ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়ে দিল, অন্যদিকে 
তেমনি আবার কালো কয়লার অনন্ত রত্বরাজির 
সন্ধানের দিক উদঘাঁটিত করলো। গ্যাস তৈরীর 
কারখানাগুলি এতে শুধু যে বেচে উঠলো তা 
নয়, এই গ্যাস তৈরীর সুত্রে প্রাপ্ত আমোনিয়া ও 
আঁলকাতরা থেকে নানাবিধ দ্রব্যাদি টতরী করবার 


কয়লার কথা 


৪৬৩ 


প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে নানা দিকে নানাবিধ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে লাগলো । 

বিজলী বাতি যখন গ্যাস বাতির ওজ্জল্যকে 
নিষ্ররভ করে দিয়ে তার তীব্র প্রতিদ্বন্বী হয়ে 
দাড়ালো, তখন বুন্‌সেন নামে এক বিজ্ঞানী গ্যাসকে 
জালানীর কাঁজে ব্যবহার করবার জন্তে এক 
রকম বার্ণার আবিষ্কার করেন। এতে গ্যাসের 
প্রয়োজনীতার আর একদিক উদ্দুক্ত হলো। অন্ত- 
দিকে আবার ওয়েল্স্‌ ব্যাক নামে এক বিজ্ঞানী 
গ্যাসের সাহায্যে বিজলী বাতির সমকক্ষ উজ্জ্বল 
আলো উৎপাদনের একপ্রকার ম্যান্টেল তৈরী 
করেন। ওষেল্স্‌ ব্যাকের এই ম্যান্টেল আবিষ্কার 
অবশ্য অ।কমশ্মিকভাবেই ঘটেছিল। বিরল মৃত্তিকা 
নিয়ে একদিন তিনি যখন গবেষণায় ব্যাপৃত 
ছিলেন, তখন হঠাৎ খানিকট। উত্তপ্ত দ্রব্য পাত্র 
থেকে উপচে নীচর আযাসবেষ্টস বোর্ডে পড়ে 
বার্নারের শিখার সংস্পর্শে এসে উজ্জল আলো 
বিকিরণ করে জলতে ল।গলো। এই আকনম্মিক 
ঘটনা ওয়েল্স্‌ ব্যাকের গবেষণার ধারাকে 
একেবারে অন্ভপথে চালিত করলো । তখন 
থেকেই তিনি গ্যাস ও বিরল মৃত্তিক।র সাহায্যে 
উজ্জ্লতর আলো তৈরী করবার চেষ্টা চালাতে 
লাগলেন। অবশ্ঠ সফলত! তার সহজে আসে নি। 
দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর তিনি এক কার্ধকরী 
ম্যান্টেল তৈরী করতে সক্ষম হন। যাহোক, এই 
আবিষ্কারের ফলে গ্যাস কোম্পানীগুলিকে আর 
পথে বসতে হলো না; কারণ তাপ ও আলোর 
যুগপৎ কাজে গ্যাসের ব্যবহার, গ্যাসের প্রয়োজন 
ও চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দিল। গ্যাস 
কোম্পাঁনীগুলির ছুপিন শুধু যে এমনিভাবে কেটে 
গেল, ত৷ নয়--পরের দিকে নান! আবিক্ষিয়ার 
ফলে দিন দিন তাদের সংখ্যা ও কলেবর ক্রমান্বয়ে 
বৃদ্ধি পেতে লাগলো । 

গ্যাস তৈরীর সুত্রে যে উপজাত ভ্রব্য 
পাওয়া যেত, তার মধ্যে জালানী হিসাবে ও 


৪৬৪ 


ধাতু নিঘাশনের কাজে কোকের চাহিদা ছিল। 
গ্যাস পরিস্রত করবার আঁধার থেকে যে উপজাতি 
জ্রব্যগুলি উদ্ধার করা হতো, তাথেকে কিছু 
পরিমাণ জমির সার ও ফেরোসায়ানাইড তৈরী 
হতো | কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যে উপজাত 
দ্রব্য আমোনিয়া ও আলকাতর। প্রভৃতি পায় 
যেত, তার কেন প্রয়োজনীয়তার কথা জান! 
ছিল না। সেগুলিকে সরিয়ে ফেলব।র জন্তে 
কোম্পানীগুলির মাথাব্যথার অস্ত ছিল ন1| দূর্গন্ধ 
ও বিশাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে বাঁতাসকে দূষিত করা 
ছাড়াও সেগুলি জমির ফসল নষ্ট করতে। বলে 
আস্তানার কাছাক।ছি ফেলবার উপায় ছিল না| জণা 
কলুষিত কর! ছাড়াও মাছ বা অন্ান্ত জলচর 
প্রাণীকে ধ্বংস করে বলে নদী-ন।লাতেও সেগুলি 
ফেল! নিষিদ্ধ ছিল। অগত্যা! সেগুলিকে ব্যারেলে 
বোঝাই করে সুদুর সমুদ্রে ফেলে আসতে হতো । 
কিন্ত সে পরিস্থিতিরও একদিন পরিবর্তন ঘটলো । 
বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই অকেজে৷ পদার্থ থেকে 
নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য তৈরী করবার পথ 
প্রশস্ত হলো- আর সেই স্থত্রে গ্যাস কোম্পানী- 
গুলির শুধু যে মাথাব্যথা! দূর হলো-_-তা নয়, 
এই অকেজো পদার্থগুলিই তখন তাদের কাছে 
মূল্যবান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে লাগলো। 
আমোনিয়া থেকে তৈরী হলে। জমির সার-_ 
আমোনিয়াম সালফেট, রুটি তৈরীর জন্তে 
আমোনিয়াম কার্বনেট এবং গন্ধদ্রব্য, বিস্ফোরক 
প্রভৃতি প্রস্তুতির জন্তে নাইটিক আযাসিড। অন্ত 
দিকে আবার আলকাতরা থেকে নানাবিধ শিল্প- 
দ্রব্যাদি প্রস্ততের পথ উন্মুক্ত করলেন যুবক বিজ্ঞানী 
ম্যান্স্ফিন্ড। 
আলকাতবাঁকে উত্বপ্ত করলে কোলটার 
স্যাপথ। নামক একপ্রকার জালানী তেল পাওয়া 
যেত। ম্যান্স্ফিন্ড এই ন্তাঁপথা নিষ্বে কাঁজ 
ক্রু করেন এবং গভীর অধ্যবসায়ে তাথেকে 
বেন্জিন, কারবলিক আ্যাসিড, গ্ভাপথাপিন, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


আযানথাসিন প্রভৃতি পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম 
হন। বিবিধ শিল্পে এসব দ্রব্য ব্যবহারের 
কথা চিস্তা করে তিনি সেগুলিকে তৈরি করবাঁর 
জন্তে ছোটখাটো একটি কারখানা স্থাপন করেন। 
জিনিষগুলি তৈরীর কাজ নুষ্ঠভাবেই চলছিল ; কিন্ত 
একদিন দেখা গেল, পাত্রের তরল দ্রব্যগুলি ষেন 
খুব বেশী টগবগ. করে ফুটছে । ম্যান্স্ফিন্ড তাই 
তাপ কমাবার জন্তে ঘরের মধ্যে ছুটে গেলেন- কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ যাওয়ার আগেই সেই ফুটন্ত তেল 
পাত্র থেকে উপ.চে ঘরের মেঝেতে পড়তে লাগলো । 
বিপদ সত্তেও ম্যান্স্ফিল্ড কিন্তু ঘর থেকে বেরিষে 
না| এসে নান।ভাবে তাপ কমাঁবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। পরিশেষে য| ঘটবার তাই ঘটলো-_ 
সহস! মেঝের উপর ছড়ানো! তেলে আগুন ধরে গেল, 
আর সেই আগুন চারদিক থেকে মানস্ফিল্ডকে 
আচ্ছন্ন করে ফেললে! । লোকজন ছুটে এসে কোন 
প্রকারে তাকে উদ্ধার করলে! বটে, কিন্তু তাকে আর 
বাঁচানো গেল না-_হাসপাতালে তার মৃত্যু হলো। 
আলকাতর৷ শিল্পের গোঁড়াপত্বনে এক অসাধারণ 
প্রতিভাশালী ও অত্যুৎ্সাহী যুবকের অকাল 
মৃত্যু হলে! । কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করে যে পথের 
সন্ধান তিনি দিয়ে গেলেন, সেই পথে অনেক 
বিজ্ঞানীর কর্মপ্রচৈষ্টা অতি শীন্রই মিলিত হলো৷ এবং 
তাদের কর্মোৎ্সাহে অচিরেই নানাবিধ শিল্পন্রব্য 
প্রস্ততের বিরাট আয়ে।জন এক আলকাতবাকেই 
কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো । 

যাহোক, যুবক ম্যান্স্ফিন্ডের উদ্দীপন! যে 
কিশোর চিত্বকে সবচেয়ে গভীরভাবে উদ্দীপিত ও 
আন্দে(লিত করলো ভার নাম উইলিয়াম পাকিন। 
রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি তিনি প্রথম থেকেই এতটা 
আকষ্ট হয়ে পড়েন যে, মাত্র ১৭ বছর বয়সেই 
প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হফ.ম্যান তাকে গবেষণার 
কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। গবেষণার কাজে 
পাফিনের এতটা উৎসানত ছিল যে, অপরিপক্ক 
জান নিয়েই তিনি অবসর সময়েও নিজ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


বাঁড়ীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপূত থাকতেন। 
ম্যালেরিয়ার ওষধ ছিল তখন একমাত্র কুইনীন-_ 
আর তার দামও ছিল অত্যধিক! পাঁকিন 
আলকাত্রা থেকে ফিনান্ধিন পৃথক করে তা- 
থেকে , কুইনীন প্রস্তরতের জন্তে মনস্থ করেন। 
সেদিন প1ক্িনের পক্ষে এই অভিযাঁন ছিল সত্যই 
বেপরোদ্ব।! তখনকার দিনে কুইনীনের গঠন- 
প্রকৃতি জানা ছিল না, সংগ্েষণ প্রথারও তেমন 
উন্নতি ঘটে নি যে, মাত্র সতেরো বছরের এক 
বালক বিজ্ঞানীর -পক্ষে সে কঠিন সমন্ত।র সমাধান 
কর! সম্ভব হবে | বিষরটি যে কত দুরূহ তার গুরুত্ব 
এতেই উপলব্ধি কর! যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহুল উন্নতি সাধিত 
হলেও মাত্র কয়েক বছর আগে একদল অভিজ্ঞ 
বিজ্ঞ/নীর দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই কুইনীন টতিরী 
করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অদম্য উৎসাহে মানুষ 
অসম্ভবের বেড়াজালও ডিডিয়ে যাবার প্রত্বাসী 
হয়| তাঁই পাঁকিন সেই বালক বয়সেই এমনি 
অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছিলেন__কেন না, অজ্ঞতার 
চেয়ে তার উদ্দীপনাই ছিল অত্যধিক। 

যাহোক, ১৮৫৬ সালে পাকিন নিজ বাড়ীতে__ 
নিজের হাতে গড়া ছোট বীক্ষণাগারে বড় দিনের 
অবকাঁশে এই ছুরূহ কাঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 
এক দিন শেষ বেলা পর্যস্ত কাজ করেও আশাম্রূপ 
কোন ফল পাঁওয়া গেল না। পাঁকিন ক্লান্ত ও 
নিরাশ্্ে অবসন্ন | কিন্তু হঠাৎ কি খেয়ালে তিনি 
সমস্ত পাত্রের দ্রব্যগুলিকে একত্রে মেশালেন। 
কিন্ত কি আশ্র্-_এক অপরূপ উজ্জল বর্ণ ক্ষণিকের 
জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে ক্ষণিকেই মিলিয়ে গেল। 
পরিশেষে পাত্রের তলদেশে পড়ে রইলো! এক 
কালে! রঙের কুপ্রী তলাঁনী। অগ্ত কেউ হলে 
হয়তো এই কালো! রঙের শ্রতি তেমন আগ্রহণীল 
হতেন না-দুরেই নিক্ষেপ করতেন ! কিন্তু পাকিন 
ছিলেন অন্ত ছাচে গড়া। তিনি তাই সেটিকে 
ফেলে না দিয়ে তার মধ্যে সেই ক্ষণিক দেখা 
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বর্ণের সন্ধান করবার মনস্থ করলেন ! উজ্জল বর্ণের 
ক্ষণিক আভ।স তার দিনান্তের সমস্ত ক্লাস্তি ঘুচিয়ে 
দিয়েছে__দেহ-মন তাঁর এখন উৎফুল্প ও উজ্জ্রীবিত। 
গরম উৎসাহে তিনি তাই আবার কাজ নুর 
করলেন এবং এক সময়ে আলকোহলে দ্রবীভূত 
করতে গিয়ে সেই কালে! তলনী থেকেই উদ্ধার 
করলেন এক অপরূপ রং-য|র নম হলো! “মভ | 
এই মভই হলো আযশিলিন-অ।লক|ত.রা থেকে 
মায়ের ঠতরী সর্বপ্রথম কৃত্রিম রং। 

কৃত্রিম উপায়ে কুইনীন তৈরীর অস|ধ্য সাধন 
করতে গিয়ে পাফিন অজান্তে আবিষ্কার করলেন 
এক কৃত্রিম রং_কেন না, এই রং ঘে এমনিভাবে 
তৈরী হবে, তার কল্পনাও তিনি কোন দিন করতে 
পাগ্সেন নি। তাছাড়া আরও মজার কথ এই ষে, 
সেই পরীক্ষায় তিনি যে আ।নিলিন ব্যবহার করে- 
ছিলেন তাও বিশুদ্ধ ছিন ন1-ভাঁর অজান্তে সেই 
আয।নিপিনে টলুইডিন নামে একটি পদার্থ মিশ্রিত 
ছিল এবং এই টলুইডিন মিশ্রিত ছিল বলেই সে 
দিন এমনিভ।বে সেই অপরূপ রংটির আবির্ভাব 
ঘটেছিল । 

আজকাল অবশ্তঠ কোঁন গবেষণা! পাকিনের 
মত এমন এলোমেলোঁভাবে পরিচালিত হয় না 
আঁর তার সমর্থনও নেই। সম্ভাবনার দিক যেখ!নে 
পরিস্ফুট, সেখানেই মাত্র চেষ্টা চলে_তবু অসমধিত 
মত ও পথ কোন কোন ক্ষেত্রে যে কি বিরাট সাফল্য 
এনে দিতে পারে, পাফ্কিনের মত্‌ আবিষ্কার 
তার এক উজ্জল দৃ্টান্ত। পাকিন যদি বিশুদ্ 
আযানিলিনে সে দিন কাজ সুরু করতেন, আর 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে খেয়ালের বশে না 
মেশাতেন, তবে কৃত্রিম রঙের আকম্মিক আবিষ্কার 
সে দিন সম্ভব হতে। না এবং আলকাতরা যে 
কত বিচিত্র রঙের আধার, তা বিজ্ঞানীদের কাছে 
আরও কতকাল যে অজান। থাকতো, তা বলা 
যায় না। 


যাহোক, এই যুগান্তকারী আবিষ্কার যখন হুলো। 





৪৬৬ 


খন পাকিন ১৮ বছরের বালক মাত্র। তিনি 
প্রচুর পরিমাণে এই রং টতরীর জন্তে কারখানা 
খোলবার মনস্থ করলেন। এদিকে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে রং তরী করবার কারখান|গুলিতে কিছু রং 
পরঠিয়ে সন্তোষজনক ফলও পা1ওয়! গেল। 

রঙের কারিগরের। পাকিনের কৃত্রিম রঙের 
প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখ(লো। কাঁজেই রঙের 
কারখান! স্থাপনের চিন্তা নিয়ে পাকিন তখন 
দিবারাত্রি নানা জনের কাছে ছুটাছুটি করে বেড়াতে 
লাগলেন। অথচ এদিকে তার তখন অভিজ্ঞত।ই 
বা কতটুকু ! ব্যবসায়-বুদ্ধি তো দূরের কথা 
শিল্প প্রতিষ্ঠনগুলি কি করে চলে, তার ধারণ।ও তার 
ছিল না--এমন কি, রাসায়নিক কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেমন চাক্ষম পরিচয়ও ঘটে নি। 
তবুও তিনি বড় বড় শিল্পপতিদের কাছে ধন্ন 
দিলেন । শেষ পর্যস্ত সরকারের কাছেও আবেদন 
করলেন-_কিন্তু কেন কিছুতেই ফল হলো না 
কেউই এই বালক বিজ্ঞ/নীর কথায় কর্ণপাঁত করলেন 
না। পাঞ্চিন কিন্তু তবুও দমলেন না শেন পর্যন্ত 
তিনি .তাঁর বাবা ও এক ভাইকে রাজী করিয়ে 
ছোটখাটো এক রঙের কারখ।না খোলেন | 


একাগ্র প্রচেষ্টা কখনও বিফলে যায না__ 
পাকিনের উদ্ভম ও পরিশ্রম সার্থক হলো-_তিনি 
সেই রঙের ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করলেন 
এবং বিজ্ঞানী হিসাবেও প্রভূত সন্মমনের অধিকারী 
হলেন। পাকিন ধনী হলেন বটে, কিন্তু উদ্যমশীল 
সেই বালক বিজ্ঞানীর দুরদৃষ্টি ও কথাকে আমল না 
দিয়ে ইংল্যা্ড সেদিন যে ভুল করেছিল, সে জন্তে 
তাদের পদ্ধতি যদিও ইংল্যাণ্ডেই পাকিনের দ্বারা 
সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, তবুও রঙের ব্যবসায়ে 
একাধিপত্য বিস্তার করলো জার্মেনী। পাকিনের 
শিক্ষক হুফ ম্যান তখন অবসর গ্রহণ করে তার নিজ 
দেশ জার্মেনীতে ফিরে গেলেন এবং পাকফিনের 
গবেষণালক জ্ঞান তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 
জার্মেনীর শিল্পপতিরা- এমন কি, সেখানকার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


সরকার পর্য্যস্ত হফম্য(নকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে 
এলেন। তাই অচিরে আলকাত্‌র থেকে নানা 
জাতের রং সেখানে আবিষ্কৃত হতে লাগলো, আন 
রূটেন তার সংস্কঁর ও অদৃরদর্শিতার ফলে সর্বপ্রথম 
কৃত্রিম রং আবিষ্কার ও প্রস্তত করেও রং প্রস্ততি 
প্রতিযোগিতায় নির্মভ।বে পরাজিত হলো! ! 

যাহোক, পাকিনের সাফল্যের কথা যখন সার৷ 
ইউরোপে ছড়িয়ে গেল, তখন শত শত বিজ্ঞানী 
আলকাতর! থেকে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের গবেষণায় 
অ।ত্মনিয়েগ করলেন। ফরাসী দেশের রেনার্ড ও 
ফেরানক বিখ্য/ত ম্যাঁজেন্টা রং চালু করলেন। 
তারপর চললে! একাদিক্রমে নানারকম রঙের 
আবি।র ও তাঁর প্রচলন । 

র[স।য়নিক আবিক্ষিয়া জাতি ও মান্থষের জীবনে 
কতটা যে বিপ্লব ও বিপর্যয় ঘটাতে পারে, তার 
এক উজ্জল নিদর্শন কৃত্রিম টাকিরেড ও নীলের 
আবিষ্ষার। মাদার গাছের শিকড় থেকে প্রাকৃতিক 
টাকিরেড পাওয়া যেত এবং সে জন্যে ফরাসী দেশে 
এককা'লে প্রচুর পরিমাণে মাদার গাছের চাঁষ হতে] | 
এজন্যে অন্ততঃ তিন কোটি টাঁকা বিদেশ থেকে 
ফ্ষরাসীদের ঘরে আসতো, কিন্ত কালে সব কিছুই 
একেবারে বদলে গেল। ১৯২৮ খুষ্টাব্দে ছু'জন 
ফরাসী বিজ্ঞানী যদিও প্রমাণ করলেন যে, মাদার 
গাছের টাকিরেড আসলে আ্যালিজারিন নামক এক 
প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, তবু আযপিজারিনের 
গঠন-প্রকৃতি ও ত৷ সম্ভায় তৈরী করবার কোন পন্থা 
অনেককাল আবিষ্কিত হলে! না। কিন্ত প্রায় ৪, 
বছর পর যখন প্রমাণিত হলো! যে, আযলিজারিনের 
এক বিশিষ্ট অঙ্গ আলকাতরাঁর আযানথণসিন, 
তখন কৃত্রিম উপায়ে আলিজারিন তৈরী কর! নিয়ে 
পাঁকিন ও জার্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক তীব্র 
প্রতিযোগিতা সুরু হলো। মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই 
দেখা গেল যে, ইংল্যাঁণ্ডে পাকিন এবং জার্মেনীতে 
ক্যারো, গ্র্যাব এবং লিবারম্যান প্রায় একই 
সময়ে আলকত-াঁজাত দ্রব্য থেকে আলিজারিন 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। আঁলকাতরার 
আনথশীসিন থেকে সম্ভায় আযালিজারিন তৈরী 
হবার ফলে ফরাসী দেশের মাদার চাঁষের 
উপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দ্রিল এবং 
সত্যই ভোজবাজির মত একদিন যেন ফরাসী 
দেশের সমস্ত মাদার চাঁষ মিলিয়ে গেল। অবস্থা 
বিপর্যষ এমনি দাঁড়ালে, যে দেশ এককালে এই 
রঙের ছিল প্রধান উৎপাদক, সেই দেশকে তাঁদের 
লাল রঙের পোঁষাঁক তৈরীর রঙের জন্যে জার্মেনীর 
ঘরস্থ হতে হলো। 

ঠিক এমনি ধারার বিপত্তি একদিন ভারতীয় 
নীল চাঁষেও দেখা দিল। এককালে ভারত থেকে 
অন্ততঃ ৬ কোটি টাকার নীল বিদেশে রপ্তানী হতে।, 
আর তার সেরা আমদাশীকারক ছিল জার্মেণী। 
আযালিজারিনের সাফল্য আপকাতবাঁজাত ড্রব্য 
থেকে কৃত্রিম নীল তৈরীর দিকে বিজ্ঞানীদের উদ্ব্ধ 
করলো৷। ১৮৭৯ খুষ্টার্খে জার্ম।ন বিজ্ঞানী বাঁয়।র যদিও 
আলকাতরাজাত দ্রবা থেকে কৃত্রিম উপায়ে নীল 
তৈরীর কয়েক প্রকার প্রক্রিয়। উদ্ভান করেন 
কিন্তু অসম্ভব খরচ পড়া 
কাজে লাগানে। গেল না। নীল টতরী সহজ ও 
হুলভ দাড়ায় যর্দি অবশ্য সম্তায় প্রচুর পরিমাণে 
থ্যালিক আযসিড তৈরী কর! খায়, আর ৩ার উৎস 
হয় আলকাত.রাজাত ন্ভাঁপথাঁলপিন। তখনক।এ 
দিনে স্তাপথালিনের বিশেষ ব্যবহার ছিল না এবং 
সে জন্তে তার তেমন দামও ছিল না_বরং ধে সব 
কারখানায় উপজাত হিসাবে তা পাওয়া! যেত, সে 
সব কারখানা! থেকে তা সরিয়ে নিলে তার 
মালিকের! খুসীই হতেন। ন্তাপথাঁলিন থেকে নীলু 
তৈরীর চেষ্টায় জার্মেনীর এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 
তাই পরিশেষে এগিয়ে আসে এবং প্রচুর অর্থ- 
ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে বহু বিজ্ঞানীকে এই গবেষণার 
কাজে নিযুক্ত করে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এ নিয়ে 
পুরাদমে কাজ চলে এবং সে জন্তে প্রান্ম ৩ কোটি 
টাকা খরচও হয়ে যায়, কিন্তু কোন উপায়ে ন্যাপ- 


তাঁতে তাদের 
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থালিন থেকে তৈরী থ্যালিক আযসিডের পরিমাণ 
বাড়ানো গেল না। এতদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে 
যখন সাফল্যের কোন নিশানা দেখা গেল না, তখন 
সে কাজে আরও অর্থব্যয় ক্রমেই কোম্পানীটির পক্ষে 
পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো। অবস্থা যখন এরূপ তখন 
হঠাৎ আবার এক চমকপ্রদ আকম্মিক আবিষ্কার 
এতদিনের নৈরাশ্ঠ ও বিফলতাকে একেবারে 
চরম সাফল্যের পথে এনে দিল। সেই গবেমণার 
কাজে লিপ্ত এক বিজ্ঞনী একদিন এক প্রক্রিয়ায় 
স্তাপথালিন থেকে উদ্ভূত থ্যালিক আসিডের পরিমাণ 
লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলেন--যদিও গবেষণার 
লক্ষা ছিল একমাত্র তাই। বিশ্ময়ের কারণ অবশ্থ 
এই যে, ইতিপুর্বে এই প্রক্রিয়ায় থ্যালিক আসিডের 
এত বৃদ্ধি ঘটতে দেখ! যাষ নি! তাই আশাতীত 
সাফল্য দেখেও বিজ্ঞানী গভীর সমশ্যার় পড়ে 
ভাবতে লাঁগলেন--কেমন করে এটা সম্ভব হলো? 
অনেক চিন্ত। ও অনুসন্ধনের পর শেষ পর্যস্ত ঘা জানা 
গেল, ঠা খুবক্ট কৌতকাবই ! যে বালক তৃত্যটিকে 
তিনি গত পাত্রে কেন পাত্রস্থিত দ্রব্যগুলিকে মাঝে 
মানে নেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন-_-সে যে 
একটি খামেমিটারের সাহাধো ঠা সম্পর করতে গিয়ে 
পাত্রের মধ্যেই সেটিকে ভেঙ্গে ফেলেছিল, তা কে 
জানতো ! ভূত্যের স্বীক।বোক্তিতে তার অপকীতির 
কথা যখন জানা গেল, তখন এক বিরাট সমস্যারও 
সমাধান হয়ে গেল। জানা গেল যে, ভাঙ্গা থার্মো- 
মিটারের পারদই প্রক্রিঘাটিতে অন্গঘটকের কাজ করে 
থ্যালিক আসিডের পরিমাণ এমনি আশাতীত- 
ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রাঁপথালিন থেকে তাই 
প্রচুর থ্যালিক আযাসিড, ওথা কৃত্রিম উপায়ে নীল 
প্রস্তুতের পঞ্থ। শেষ পর্যন্ত জার্মেনীর এক কোম্পানীর 
এক ব|লক ভূত্যের অসাবধাঁনতায়-_একটি থার্মো- 
মিটার ভাঙ্গবার অপকীতির সৃত্রে আবিষ্কৃত হলো 
এবং প্রতিষ্ঠানটির অজশ্র অর্থব্যয়কে এমনি আকম্মিক" 
ভাবে একদিন সার্থক করে তুললো । জার্মেনীর এই 


প্রতিষ্ঠানটি প্রক্ৃতিজাত নীলের চেয়ে অনেক ০» 


৪৬৮ 


সস্তায় কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরী করতে লাগলো। 
এক কালে যে দেশ নিজে বাইরে থেকে নীল 
আমদানী করতো, সেই জার্মেনীই আবার সব 
দেশে নীল রপ্তানী সুরু করলে|। 

কুইনীনকে কেন করে একদিকে যেমন 
আলকাত.রাজাত দ্রব্য থেকে বিভিন্ন রকমের 
রং তৈরী হতে ল/গলো, তেমনি আবার সে 
সব দ্রব্য থেকে বিভিন্ন রোগের ওবধ প্রস্ততও 
সুরু হলো। কুইনীনকে বিগ্লেষিত করে যখন 
আলকাতরাজাত দ্রব্যের অন্ততম কুইনোলীন 
পাওয়া গেল, তখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন 
যে, কুইনোলীনের বিভিন্ন সংযোগজাত দ্রব)ও 
হয়তো কুইনীনের মত অনেকটা গুণসম্পর হবে 
এবং তা কুইনীনের বদলে ম্যালেরিয়ার ওষধ 
হিসাবে হয়তো উপযোগী হবে! বেষণ|য়ও তেমনি 
ফল পাওয়া গেল এবং থ্যালিন ও কেইরীন নামে 
ছুটি মূল্যবান ওষধ বাজারে চালু হলো। এর মধ্যে 
থ্যালিনকে আবাঁর পীতজরেও বেশ ফলপ্রস্থ হতে 
দেখা গেল। ১৮৮৩ সালে ডাঃ নর্‌ কুইনীনের 
চেয়ে অনেক সন্তা অথচ উপকারী ওষধ 
আযা্টিপাইরীন আবিফার করেন এবং তাঁর 
তিন বছর পরে আবার আকম্মিকভাঁবে আবিষ্কৃত 
হলো মূল্যবান আর একটি জরের ওষধ-_আযাঁসি- 
ট্যালিনাইড ঘটনাটি ঘটলো এক চর্মরোগীকে 
নিয়ে। ডাঃ ক্যান ও হেপ.-এর কাছে জ্বর নিয়ে 
এক চর্মরোগী চিকিৎসার জন্তে হাজির হলো। 
ডাক্তারদয় সে রোগীকে ন্যাপথ।লিন থাইয়ে তার 
চর্মরোগের চিকিৎসা করবার সিদ্ধান্ত করেন। 
এক আ্যাপ্টিপাইরীন কারখানায় তাদের এক বন্ধু 
কাজ করতেন। তার কাছেই তাঁরা এই পরীক্ষার 
জন্তে কিছু স্ভাপথালিন চেয়ে পাঠালেন। বন্ধুটি 
ভার এক কর্মচারীকে কিছু ন্তাপথালিন পাঠাতে 
বলে দিলেন। জিনিষ পেয়ে পরীক্ষা! সুরু হলো, 
কিন্ত আঁসলে চর্মরোগের উপর এর কোন ক্রিয়া 
দেখা গেল না$ তবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অন্ত- 
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ভাবে--রোগীর যে জর ছিল তা ভ্রত কমতে 
লাগলে! | এদিকে ওষধও প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই 
বন্ধুটির কাছে আরও কিছু স্তাপথালিনের জন্তে 
আবার তাদের অন্থুরোধ গেল- কিন্তু এবারে সেই 
বন্ধুটি নিজেই সে অনুরোধ পালন করলেন। 
আবার পরীক্ষ! চললো, কিন্তু আশ্চর্য, রোগীর জর 
এবার আর মোটেই কম্তির দিকে গেল না। 
চিকিৎসকদয়ের কাছে ব্যাপারটি বেশ রহস্তজনক 
মনে হলো এবং সেই রহম্ত উদঘাটন করতে গিয়ে 
জানা গেল যে, বন্ধুটি ঠিক ঠিক ন্তাপথালিন 
পাঠিয়েছিলেন, কিন্ত আগের বার তিনি যে বাঁলক 
কর্মচারীটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে ভুলক্রমে 
ন্ভাপথালিনের পরিবর্তে পাঠিয়েছিল আসি- 
ট্যালিনাইড | কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরীর মত 
এবারও তাই এক বালক ভৃত্যের অসাবধানতায় 
আযাট্টিপাইরীন তৈরীর কারখানার মধ্য থেকে 
তাঁরই প্রতিদ্ন্দী জরের ওষধ আ্যামিট্যালিনাইড 
আবিষ্কৃত হলো। অবশ্ত যে সব ওষধের উল্লেখ 
এই পর্যস্ত করা হলো, তা কিন্তু অনেক পরের 
আবিষ্ষার। আলকাতরাজাত দ্রব্য থেকে যে 
ওষধটি সর্বপ্রথম তরী হয়, তা হলো- ন্যালি- 
সাইলিক আযসিড, যা বাত-বেদনাঁর ওষধ হিসাবে 
আজও ব্যবহৃত হয়। 

নাঁনাপ্রকার ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের জন্তে 
একদিকে যেমন নানা ওঁষধের আবিষ্কার হলো, 
তেমনি আবার আলকাঁত্রাজাত দ্রব্য থেকেই 
পিকৃরিক আসিড, টি. এন. টি.১ লাইডাইট, 
মেলেনাইট প্রভৃতি শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরী 
করে ধ্বংসাত্মক কাজেও তা নিয়োজিত হতে 
লাগলো । রঞ্জক দ্রব্য, ওষধ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য 
ছাড়াও আলোকচিত্রের জন্টে প্রায় সকল রকম 
ফিল্ম ও ডেভেলাপার, কাঠ ও ধাতু দ্রব্যাদি রং 
করবার জন্ঠে বিভিন্ন রকমের বাঁণিস, নানাপ্রকার 
প্লাষ্টিক, কৃত্রিম চাচ, ছাড় ও আ্যান্থার, বৈদ্যুতিক 
শিল্পের প্রয়োজনীয় নানাবিধ সরঞ্জাম আজকাল 
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আলকাতরাজাত দ্রব্য থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। 
কয়লা থেকে সম্পূর্ণ রাসায়নিক উপায়ে যত খুসী 
আ'লকোহল ও পেট্রোল তৈরী করাও সম্ভব। 
অ।লকাত.রাঁর পীচ রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কাঁজে এবং 
কিয়োঞোট অয়েল রেল লাইনের স্লিপার, ঘরবাড়ীর 
খুটি, দীর্ঘস্থায়ী ও পচন থেকে রক্ষার কাজে 
গ্র্ুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আলক।তরার 
বেন্জিন রং তৈরীর কাজে লাগ! ছাড়াও দ্রুত- 
যানবাহন চালাঁবার কাজে ও পশমী জিনিষ 
পরিক্রত করার কাজে নিয়োজিত হয়। কয়ল। 
থেকে গ্যাস তৈরীর সময় উপজাত দ্রব্য হিসেবে 
যে গ্যাস-কার্বন পাওয়া যায়, তা দিয়ে বছ্যুতিক 
শলাঁক1, পেন্সিল, কলকক্জার তেল তৈরী হয়--এমন 
কি, গ্যাসের চিমনিতে যে কালো ময়লা! জমে, 
তাথেকেও নানা রকমের রং ও পালিস তৈরী 
হয়। ূ 
বেন্জাইল আযাসিটেট, কুমারীন, নাইট্রো- 
বেন্জিন, আয়ে।নোন, কৃত্রিম কন্তরী প্রভৃতি 
ম্ুগঞ্ধি পদার্থ আলকাতর(জাঁত দ্রব্য থেকে সস্তায় 
তৈরী করা সম্ভব হওয়ার আজকাল সব রকম 
ফুল ও ফলের স্থ্রভি কৃত্রিম উপায়ে তরী হয়ে 
থাকে। শুধু যে প্রকৃতিজাত পুণ্পের স্থগদ্ধিকে 
দুরদ্ধবিশিষ্ট আলকাতিরা হার মানিয়েছে তা নয়, 
প্রকৃতিজাত চিনি ও মধুর মিষ্টত্কেও চার 
হাজার গুণ ছাড়িয়ে গেছে আলকাত রাজাত 
এনপ্রোপোক্সি। মধুর চেয়ে ৫৫০ গুণ মিষ্টি 
স্যাকারিনও এই আলকাত.রাঁজাত পদার্থ। পাকিন 
যেমন তাঁর অজাস্তে মভ্‌ আবিষ্কার করেছিলেন, 
ফলবাগ নামে এক বিজ্ঞানীও তেমনি অজান্তে এই 
অতি মিষ্ট দ্রব্টটির সন্ধান পেয়েছিলেন । ফলবা্গ 
হপ.কিন বিশ্ববিস্ভালয়ে আঁলকাত.রাজাত দ্রব্য নিয়ে 
গবেষণা করছিলেন ; কিন্তু এই বিজ্ঞানীর স্বভাব 
ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের | মিষ্টদ্রব্য তিনি 
মোটেই পছন্দ করতেন না এবং সে জন্তে তিনি তার 
খাবারে কোন মিষ্টদ্রব্য ব্যবহার করতে গৃহকত্ত্রীকে 


কমলার কথ। 


৪৬৪৯ 


বিশেষভাবেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু একদিন 
খেতে বসে যে খাবারই তিনি হাতে নেন, সেটাই 
মিষ্টির জন্যে আর মুখে দিতে পারেন না। যে 
জিনিষ তিনি পছন্দ করেন না এবং যা তিনি নিষেধ 
করেছিলেন, তারই যেন বিশেষ আয়োজন 
সব কিছুতে লক্ষ্য করে তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলেন। চিৎকার করে টেবিলের সব জিনিষ 
আছড়ে ছুড়ে ভাঙ্গতে লাগলেন, ব্যাপার দেখে 
গৃহকত্রী ছটে এণ- আর বিজ্ঞ/নী মারমুখী হয়ে তাঁর 
খাবারে এত মিষ্টি দেওয়! হয়েছে কেন, জানতে 
চাইলেন। গৃহকনত্রী তো অবাক ! বারবার সে ধখন 
হলফ করে বলতে লাগলো যে, তার খাবারে কোন 
মিষ্টিদ্রব্যের কণামাত্রও ব্যবহার করে নি, তখন 
অবাক হওয়ার পলা এল বিজ্ঞনীর। তবে কি তার 
হাতের আঙ্কুলেই রয়েছে এই মিষ্টির উৎস? মুখে 
আঙ্গুল দিযে দেখেন--ঠিক.তাই! কিন্তু কি আশ্চর্য 
-কাঁজ থেকে ফেরবাঁর সময় তিনি তো ভাল 
করেই হত ধুয়ে এসেছিলেন এবং তার পরে তিনি 
তো কেন মিষ্টিদ্রব্যে হাত লাগান শি ! আবার তিনি 
হাত ধুয়ে,ফেলণেন ; কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, আছ্গুলের 
মিষ্টত্ব তাতে যেন আরও বেড়ে গেল। ঝ্।পার কি? 
তবে কি তার আজকের গবেষণার কাজে এমন এক 
অলৌকিক মিষ্টদ্রব্যের আবির্ভাব ঘটেছে, যার মিষ্ট 
শত প্রক্ষালনেও বিদুরিত হষ না? তাই গৃহকত্রাকে 
তেমনি বিমূঢ় অবস্থায় রেখে সেই মুহুর্তেই তিনি 
গবেষণাগারে ছুটে গেলেশ এবং পাগলের মত একের 
পর এক ত।র রী দ্রব/গুলির স্বাদ গ্রহণ করতে 
লাগলেন এবং এমনি কৌতুকপুর্ণ পরিবেশের মধ্য 
দিয়েই মধুর চেয়ে পাচ-শ' গুণ তীত্র মিষটদ্রব্য-_ 
স্য/কারিন অ|কম্মিকভাঁবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। 
পাফিনের সেই আকম্মিক আবিষ্কারের পর 
থেকে নিত্য নতুন কত অগণিত দ্রব্য ঘে আবিষ্কৃত 
হয়েছে এই কাঁলো৷ কষ্ণলা থেকে, তার ইয়ত্। নেই। 
এদের সকলকার কথা বলা তো৷ দুরের কথা, 
প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করাও বোধ করি কঠিন ! 


হৃদ্যন্ত্রের পটুতা ও অপটুতা 


স্রীসর্বাণীসহা' মন গুহ সরকার 


সকলেই জানে, হৃৎপিণ্ডের প্রধান কাজ হলো 
ক্রমাগত কাজ করে ও শক্তিউৎপাদন করে রক্তের 
সঞ্চালন বজায় রাখা । খাগ্ভজাত রসায়নিক 
শক্তিকে যায্ত্রিক শক্তি ও তাঁপে পরিণত করা এই 
কাজের প্রধান অঙ্গ । এই যাঞ্ত্রিক শক্তির কতক 
অংশ রক্তকে চাপনা করে, বাকী অংশ তাঁপের 
আকারে শরীরের সর্বত্র বিকিরিত ইয়। যে হুদ্যন্ত্ 
এই যাস্ত্িক ক্রিয়া সুষ্ঠভাবে করতে পারে, তাকেই 
কর্মপটু যন্ত্র বলা যায়। আর যখন রক্তের এই চাঁণনা 
করা৷ হৃদ্যস্ত্রের পক্ষে কঠিন হয়, তখশই সে অপটু হয় 
বা 'ফেল' করে। 

যে অবস্থায় রক্ত সঞ্চলন যথাধখভাবে চণে না? 
সে অবস্থায় ধদ্‌যগ্ত্রের সঙ্গে অন্ত শারীরিক যন্ত্রের 
সহযোগিতা করবার আবশ্যক হ্য়। এই সময়ে 
ধৎ্পিগুকেও পিজের স্বাভাবিক কাজ .চালাবার 
জন্তে বাড়তি বা সঞ্চিত শক্তিকে কাজে লাগাঠে 
ইয়। এই অবস্থাকে হাট ফেলিয়ের (17690 
£911016) বলে । এই সমষ্বে শরীরে এই অস্বাভাবিক 
পক্ষণ দেখ! যায় শ্বাসকষ্ট, জোধে জোরে শ্বাস 
নেবার আবশ্ঠকতা, শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে শোখ, 
চর্মের নীলাভা, যকৃতের আয়তন বুদ্ধি ইত্যাদি। 

হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনী ও তাদের ক্ষুদ্রতর ও 
ক্ুদ্রতম শাখ।গুলি এবং প্ক্তের কৈশিক নালীগুলি 
মিলে একটি জটিল নাঁড়ী-বিধানের হৃষ্টি করে| এই 
বিধানের প্রত্যেক বিভিন্ন অংশের রক্ত ধারণ ও 
চাঁলনের শক্তি সীমাবদ্ধ | হদ্যন্ত্রের পেষণ বা চাপেই 
রক্ত এদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তার 
পাম্পিং-এর কাজের পটুতা অন্গসারে রক্তপ্রবাহের 
গতি নিয়গ্রিত হয়। বিধানের কোন অংশে প্রতি- 
বন্ধকত! থাকলে বা বাড়লে এই গতিবেগ প্রতিহত 


হয় এবং যখন রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, 
তখন তাঁর বেগ ও শক্তি কমে যায়। 

হৃদ্যন্ত্রে এক সঙ্গে ছুটি পাম্প পরপর কাজ করে | 
দক্ষিণ এবং বাঁম ভেট্টিকল একটির পর আরেকটি 
সন্কুচিত হয়। প্রত্যেক ভেট্টিকলের সঙ্গে যে 
একটি করে অরিকল থাকে, সেখানে তন্ত ও বিধাঁন- 

থেকে রক্ত এসে সঞ্চিত হয়! এই ছুই 

প্রকোষ্টের যোগস্থলে কয়েক রকম ভাল্ভ থাকে, 
যার উপযুক্ত ক্রিয়ায় রক্ত একই নিণিষ্ট দিকে 
পরিচালিত হয়, বিপরীত দিকে ফিরে যেতে পারে 
না। জদ্যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেওয়া এই 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব বা আবশ্থাকও নয়। 

হৃদ্যস্ত্রের প্রধান ণাঁড়ীগুলি স্থিতিস্থাপক পান্রও 
বটে, নলও বটে। তাদের পরিসর বাড়তে বা 
কমতে পারে। এই কারণে হৃ্পিণ্ডের সিষ্টোলের 
সময় বহিষ্কত রক্তকে তারা স্থান করে দিতে পারে। 
পরমুহূর্তেই আবার ডায়াস্টোলের সময় নিজেদের 
সঙ্কে।চনেগ ফলে রক্তের অগ্রগতিকে সাহাষ্য 
করতে পার্সে। এই ভাবে নাড়ীর মধ্যে রক্তের চাপ 
সিস্টোলের সময় বাঁড়ে ও ডায়াস্টোলের সময় কমে। 
এওটা৷ নাঁমক প্রধান ধমনীর এই চাঁপ ১২৫ মিলি- 
মিটার পারদের সমাঁন। ফুসফুসের ধমনীতে এর 
পরিমাণ ২৫ মিলিমিটার মাত্র। 

কদ্রতর ধমনী ও শিরাগুলির পরিসর ক্ষুদ্র বলে 
পক্তের প্রবাহ সবচেয়ে বেশী বাধা পায় এবং এখানে 
সক্তে বাহিত শক্তির সবচেয়ে বেশী অপচয় ঘটে। 
শরীরের কোন অংশের শিরা ও ধমনীতে কতখানি 
রক্ত থাঁকবে বা চলবে, তার নিয়ন্ত্রণ করে প্রথমতঃ 
কয়েকটি হর্মোন ও দ্বিতীয্নতঃ স্ায়ুবিধানের বিশেষ 
অংশ (2 0607)0120005 2615003 5550600) | 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, শরীরের 
প্রত্যেক অংশে রক্তের পরিমাণ সর্বদা অপরিবতিত 
থাকে না। রক্তের কতক অংশের সাময়িক সঞ্চয়ের 
জন্যে বিশেষ বিশেষ ভাগার আছে। এই ভাগার- 
গুলিতে রক্তের পরিমাণ যত বাঁড়ে, শরীরের অন্তর 
সধালিত মোট রক্তের পরিমাণ তত কমে। তার 
ফলে হৃদ্যস্ত্রের 0890086ও কমে বা বাড়ে । 

ধমনীতে কোন কারণে রক্তের চাঁপ বাড়লে 
»ৎপিণ্ডের স্পন্দন-সংখ্যা/ আপনা-আপনিই কমে 
মায়। তার ফলে প্রত্যেক ম্পন্দনে অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিমাণ রক্ত সিস্টোলের সময় বেরিয়ে আসে। 
তবে যাদের রক্তের চাঁপ স্থায়ীভাবে বেশী, এদের 
এই ম্পন্দন-সংখ্য। কিন্তু পুর্নবৎ থাঁকে বা বেড়ে যাক 
এবং তার ফলে হৃৎপিণ্ডের কাজও বাড়ে | ধমনীতে 
চাঁপ বৃদ্ধিকর বাঁধা থাঁকলে এই কাজ কমে যাব । 
অন্তপক্ষে শিরাগুলি থেকে ষে রক্ত ফিরে অসে, 
তর পরিমাণ কোন কারণে বাড়লে এই কাঁজ বেড়ে 
ময় এবং রক্তের চাঁপও বাড়তে পারে। 

কোন কোন অবস্থায় জ্ৎম্পন্দনের নিয়মিত 
তাল' বদূলে যায়। তার ফলে 7:60320016 
০531016 ব1 £011000181 90111190017 দেখা যায়। 
সিস্টোল স্বাভাবিকভাবে না চললে রক্ত পুর্ণমাত্র় 
বেরিষে যেতে পারে না। কারণ রক্ত অরিকল থেকে 
ভেট্টিকলে পুর্ণমাত্রা় ফিরে আসে না এবং 
সেমিলুনার ভাল্ভগুলিও পুর্ণমাত্রায় খুলে যায় না। 
আবার ভেপ্টিকলের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীগুলি 


হৃদ্যস্ত্রের পটুতা ও অপটুতা 


৪৭১ 


মুচড়ে যাওয়ার ফলে এই রকম হতে পারে। 
পেরিকাডিয়ামে জল জমলে বা তা কঠিন হয়ে 
গেলে ভেঙ্টিকলগুলি ডায়াস্ট্লের সময় উপযুক্ত- 
ভাবে ভতি হতে বাধা পায়। আশেপাশে 
টিউম।র জন্মালেও এই রকম ঘটতে পাঁরে। এসব 
অবস্থায় হৎপেশীর সঙ্কে।চনশীলতা৷ অব্যাহত থাকলেও 
কোন উপকার হয় না। 

কোন কোন রোগে এই সঙ্কোচনশীলতা কমে 
গেলে সিস্টোলের পুর্ণফল পাওয়া যান্ন না, তখন 
হত্পিগুকে ম্পন্দন-হার বাড়াতে হয। বাইরের 
তাপ বেশী বাড়লে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির 
বেগ বাড়ে। আর খুব বেশী হলে কোন কোন 
প্রকারের কো নষ্ট হয়ে যায়। আবার পসায়নিক 
বস্তর মধো কোন কে।নটি তন্ত বা কোষের এনজাইম- 
গুলির ক্ষতি করে, তখন র|সাঁয়নিক ক্রিয়াগুলির 
গোলমান, ঘটে। স্বাভাবিক ধিক্রিয়া-জাঁত ত্যজ্য 
বন্তগুলি শরীর থেকে দ্রুত নির্গত না হলেও এমন 
ক্ষতি হয়। আবার ব্যাক্টিরিয়। ব৷ তাঁদের দেছ- 
নিঃহ্ুত বিষাক্ত পদার্থ হৃদ্যস্ত্রের মাংসপেশীর নন! 
রকম ক্ষতি করতে পারে। 

রক্তের সঞ্চালন উপযুক্তভাবে বজায় না র।খতে 
পারলে হৃৎপেশীর এই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়। 
আবার এই পেশীগুলি অপটু হলে হৃৎপিণ্ডের নিজের 
ধমনীতে (করোনারী আর্টারি) রক্তের সঞ্চালন 
কমে যায়। এভাবে £&115611018) শিক? ইত্যাদির 
কুফলগুলি ঘুরে ঘুরে বেড়ে যাঁয়। এর পরিণামে বিভিন্ন 
তন্ত এবং হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন সরবরাহের কমৃতি 
এবং হৃৎপিণ্ডের পটু তারও উত্তরোত্তর হ্বাস ঘটে। 

কোন কোন অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মোট আয়তন 
বেড়ে যায়। পেশীগুলিও র্ঘ্য, আয়তন এবং 
ওজনে বাড়ে । এমন হলে হদ্যন্ত্রে কাজ 
অপেক্ষাকত ভালভাবে চলে এবং পেশীগুলির 
সঙ্কেচনশীলত] কিছু কমলেও ক্ষতি হয় না। তবে 
এই অবস্থা শরীরের আবশ্তকতা অনুসারে ধীরে 
ধীরে ঘটে। কোন যাস্ত্রিক পাম্প অবশ্তটা এতাঁবে 


৪৭ৎ 


নিজের কার্ক্ষমতা বাড়াতে পারে না। দুঃখের 
বিষয়, করে|নারী ধমনীগুলি কিন্তু এই পেশীর 
বৃদ্ধির তালে তালে বাড়তে পারে না। হৃদযন্ত্রের 
অন্য পেশীগুলি বড় হয়ে গেলে তাদের রক্ত- 
সরবর|হকারী নাঁলীগুলি সেই তালে না বাড়ায় 
তাদের পোষক বস্ত ও অক্সিজেন জোগ।ন দেওয়া 
উত্তরোত্তর কঠিন হতে থকে । সুতরাং সাধারণ 
অবস্থায় পেশীগুলি বাড়বার ফলে যে উপকার 
হতে পারতো, তা সীমায় পৌছে বা শেষ হয়ে যায়| 
হৎ্পন্দনের হার বাঁড়িদ্নে ডায়াস্টেলে আনীত 
রক্তের পরিম।ণ বাড়িয়ে ব। পেশীগুলির আয়তন 
ব/ড়িয়ে যে উপক।র হয়, তা পরম্পর নিরপেক্ষভাবে 
ঘটে না। ব্যায়ামে অভ্যস্ত লোকের ব! খেলোয়াড়- 
দের হৃদ্‌যস্ত্রেে আ্নতন ট্রেনিং-এর ফলে সাধারণের 
চেয়ে এই ভাবে বেড়ে যায় বটে, কিন্ত তাঁদের 
্পন্দনের হার বাড়ে না_-বরং কিছু কমই থাকে । 
রক্তের চাঁপবৃদ্ধি রোগে গোড়ার দিকে আবার 
আবশ্তকের ফলে হৃৎপেশীর পুষ্টি বাড়লেও হ্ৃদ্যস্ত্রের 
মোট আয়তন অনেক ক্ষেত্রে বাড়ে না। 
স্বাভাবিক ব| সুস্থ এবং অস্বাভাবিক বা 
অসুস্থ হৃদযসত্রে মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন। 
হৃৎপিণ্ডের আয়তন বাড়তে বাড়তে এক অবস্থায় 
তাঁর বেণী কাঁজ করবার শক্তি সীমায় পৌছে 
যায়। তেমনি হৃৎম্পন্দনের হার বাড়তে বাড়তে 
এক অবস্থায় ডায়াস্টোলে ফিরে-আসা রক্তের 
পরিমাঁণ কমে যায়-_স্থতরাঁং স্পন্দন বাড়বার উপকার 
শেষ হয়ে যায়। করোনারী ধমনীতে রক্ত- 
সরবরাহ কমলে এই ছুই প্রয়াসেও হৃদৃক্রিঘ্না অটুট 
রাখা কঠিন হয়ে আসে। 
হৃৎপিণ্ড সাধারণ অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ 
করে এবং যে বেশী পরিমাণ কাজ সে আবশ্তাক 
হলে করতে পারে, এই ছুইয়বের বিতেদকে হৃদ্যস্ত্রে 
সেঞিত শক্তি' (0970150 16$61৬০) বল! যায়। 
যতই কাজ বাড়ানে৷ যায়, ততই এই সঞ্চিত 
শর্তির মাত্র! কমে যায়। আবার অসুস্থ অবস্থায় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


তার কাজ করবার সহজ শক্তি এবং সঞ্চিত 
শক্তি উভগ্নই কমে যায়| বিভিন্ন রোগে এই 
কমৃতি বিভিন্ন মাত্রায় ঘটে। যখন এই কার্ধশক্তি 
ও সঞ্চিত শক্তি খুবই কমে যায়, তখন রোগীকে 
বিছানা ছেড়ে উঠতে দেওয়া হয় না”-কারণ 
সামান্ত নড়াচড়াতে এমন অপটু হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া 
বন্ধ হতে পারে। 

কার্ধশক্তি যখন কার্ধের আবশ্টক তাঁকে অতিক্রম 
না করে ( অর্থৎ সঞ্চিত শক্তি যখন নিম্ন সীমায় 
পৌছে ), তখন প্রথমে. ক্লান্তি বা অবসাদ, বুকে 
বেদনা, শ্বাসকষ্ট, স্থানীয় রক্তসঞ্চযম় ও শোথ দেখ। 
যায়| অন্ত কারণগুলি বাঁদ দিতে পারলে ডাক্তার 
এগুলি লক্ষ্য করেই হাণ্যস্ত্রের সঞ্চিত শক্তির 
পরিমাণ মোটামুটি বুঝে নেন। তখন হৃদ্যস্ত্ে 
কাঁজের চাপ কমাবার জন্তে রোগীকে যথোচিত 
বিশ্রামের উপদেশ দেন। হৃৎপেণীর সঙ্কোচন- 
শক্তি কমলে ধমনীতে রক্তের চাপও কমে ব 
সিস্টোলের 08০8৮ কমে অথব! ছুই রকম 
লক্ষণই এক সঙ্গে ঘটে। তবে রোগী বিশ্রাম না 
নিলে প্রথমে ফুস্ফুসে ও পরে শিরা-বিধানে রক্ত 
সঞ্চয় হয়; অর্থাৎ সেখান থেকে রক্ত ডায়াস্টোলে 
দক্ষিণ অরিকল ও ভেপ্টিকলে বেশী পরিমাণে ফিরে 
আসে। তার ফলে সিস্টোলের 08৫০5 একে- 
বারে কমে যায় না বটে, কিন্তু হৃদ্যস্ত্রের আয়তন 
ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । এই অবস্থা ডাক্তারের 
স্টেথিস্কোপে ধরা পড়ে। তাছাড়া, হৎম্পন্মনের 
হারও বাড়তে পারে-_যার ফলে এই রক্তসঞ্চয়ের 
লক্ষণ কিছুটা কমে। কিন্তু হার্ট ফেলিয়োর কিংবা 
হৃংপেশীর স্থানীয় "গ্যাংগ্রীন অবস্থায় হৃৎপেশীর 
সঙ্কোচশীলতাই প্রথমে কমে যায় এবং সে অবস্থা 
দুর করবার জন্যে হৃৎস্পন্মনের হার বেড়ে যায়, 
অর্থাৎ তাকে দ্রুত তালে কাজ করতে হয়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হৃৎপেশীর দুর্বলত। 
থাকলে কোন সময়ে ফুম্ফুসে বা অন্তত্র রক্ত 
সঞ্চয়ের (0০7863601)) লক্ষণই প্রবল হবে, 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


আবার কোন সময়ে জদ্যক্ত্রের কার্ধশক্তিই হস 
পাবে। তবে ছুই অবস্থা এক সঙ্গে ঘটাও বিচিত্র 
নয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্যে যে সব কাজ 
করতে হয়, তাঁর ফলে হৃদ্যস্ত্রের কার্ধশক্তির উপর 
যে চপি পড়ে, তাছ।ড়৷ কিছু অস্বাভাবিক চাঁপও 
কোন কোন অবস্থায় বা রোগে ৃষ্টি হয়। জাদ্যন্ত্রের 
অপটুতা ঘটলে এই সব চাঁপ কমাবার জন্তে ডাক্তার 
রোগীর বেশী কাঁজ একেবারে বন্ধ করে দেন। 


জীবা গু'জগৎ 


৪৭৩ 


দরকার হলে তাকে বিছ।ন।ষ শুয়ে থাকতে বলেন। 
ওধধের সাহাযো জৎপেশীর কার্যশক্তি বাঁড়াবার 
চেষ্ট/ মোটেই সফল হয় না। কারণ এই হষ্ 
আঅকিজেন সরবরাহের কণৃতি সম করতে পারে না। 
কাজের চাপ বাড়ালে করোনারী ধমনীতে রক্ত 
ও অক্সিজেন সরবরাহে ঘ|টৃতি পড়ে ও হদ্যস্ত্রে 
সাধারণ অংশ ও এই বিশেষ অংশ পরম্পরের ক্ষতি 
করতে থাকে । 


জীবাধু-জগৎ 


আীমণীজ্দঘনাথ দাস 


১৬৭৩ থুষ্টান্সে হল্যাণ্ডের অধিবাসী আযান্টনি 
লিউয্বেনহোয়েক (১৬৩২-১৭২৩) সর্বপ্রথম প্রচার 
করেন--জল, স্থল" ও অস্তরীক্ষে অতি ক্ষুদ্র 
অসংখ্য অনৃশ্ঠ জীবাণু বর্তমান। তিনি বিবর্ধক 
কাঁচের সাহায্যেই এই যুগান্তকারী আবিষ্ক'র 
করিয়ছিলেন। লিউয়েনহোয়েক সর্বসমেত চারি 
শত অণুবীক্ষণ যন্ত্র শ্বহত্তে প্রস্তুত করেন। এই 
সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেবল একটি করিয়। বিবর্ণক 
ক।চ থাকিত, যাহার ব্যাস এক ইঞ্চির আট ভাগের 
এক ভাগ মাত্র । ইহার দ্বার কোঁন কুদ্র বস্তুকে 
১০০ হইতে ২*০ গুণ বড় দেখা যাইত। লিউযেন- 
হোয়েক ডোঁবার জলে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর সন্ধ/ন 
পাঁন, তিনিই প্রথম বীজকোম (99600 ০11) 
আবিষ্কার করেন এবং রক্তে লোহিত কণিকার 
অস্তিত্ব দেখেন। | 

আঁধুনিক অগুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোন বস্তকণাঁকে 
১৫০* হইতে ২৫০০ গুণ পর্যস্ত বড় দেখায়, আর 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে যে কোন নুঙ্ষ 
পদার্থের লক্ষ গুণ বড় ছবি তোলা যায়। 

মটি, জল ও বাঁতাঁসে বিভিন্ন প্রকাঁর জীবাণু 

ও 


বাস করে। এই সকল ক্ষুদ্রতম জীব|ণু অন্যান্থ 
কঠিন-প্র/ণ। বেলুনের সাহায্যে আকাশের 
৯৯*** ভ/জ|র ফুট উপবন্তরের বাতাস আনি 
পরীক্ষা করিয়া দেখ। গিয়।ছে যে, উহ্থাতেও যথেষ্ট 
পরিমাণ জীবাণু-বীজের অস্তিত্ব আছে। উধ্ব1ক।শ 
হইতে পতিত হিমশীতল শিলাতেও জীব[ণু-বীজ 
পাওয়া যাঘ। অন্ত দিকে ২৪*** ফুট নীচে 
সাগরতলেও অনেক প্রকার জীব।ণুর অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়। গিক্।ছে। . এখানে জলের চপ 
সাধারণ বাতাস্রে চাপের চেষে প্রায় ৮** গুণ 
বেহী। উঈষ্ট-কোষ (৪3 ০৫11) ৮০*০ গুণ বেশী 
বাতাসের চাপ সম্ভ করিতে পারে। সাহার! 
মরুভূমির শুফ তথ বালুক(তেও জীবাণুর অবস্থিতির 
কথ! জান! গিয়ছে। এই স্থান হইতে সংগৃহীত 
পনেরো গ্রেণ বাঁপুকাতে অসংখ্য রকমের জীবণুর 
অস্তিত্ব দেখা গিয়।ছে। 

তিন হাঁজ।র ফুট গভীর পেট্রোল কৃপেও 
বৈজ্ঞ'নিকের! জীবাণুর সন্ধ(ন প|ইয়াছেন। তেত্রিশ 
হাজার ফুট নীচে কয়লাস্তরে জীবাণুর অবস্থিতি 
দেখা গিয়াছে। ধে সকল উষ্ণ প্রশ্ববণের 


৪৭9 


জপমন্জ। ৯২০ সেন্টিগ্রেড, সেখ।নেও জীবাণু- 
বিশেষের অস্তিত্ব দেখ! যাম্ন। উচ্চতম পর্ণতশিখর 
ও বরফ শিল/তেও জীবাণুর সন্ধ(ন পাওয়া যাঁয়। 
মেরুসমুদ্রেও জীবাণুর অবস্থিতির কথ। প্রম[ণিত 
হইযাছে। এক রকম সিলিকন জীবাণু আছে, 
যাহারা সুকঠিন গ্রা।নিট ও ব্যাসা্ট প।থরকেও 
আক্রমণ করিম! ক্ষমিত করে । 

জীবাণুর জীবন --২৭৩০ সেন্টিগ্রেড হইতে +- 
১৭০০ সেপ্টিশ্রেড তাপম।ত্রা অবধি সীমাবদ্ধ, আর 
ইহাদের কোন কোনটির পক্ষে * হইতে ৮*** 
পর্যস্ত বাঁযুচাঁপ সহনীয়। তবে একথা ঠিক যে, 
সাধারণ বাযুচাপে এবং ২০০ সেট্টিগ্রেড হইতে 
৪৭০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্র/র মধ্যে অধিকাংশ জীবাণু 
উৎকর্ষ ল।ভ করে। 

জীবাঁণুগডণিকে প্রাথমিক প্র।ণী (2:9০9208), 
বীজাণু (88০665119) ও বিষাঁণু (৬174)-_-এই তিন 
ভাগে বিভক্ত কর! যাগ্। বলা বাহুল্য, সমস্ত 
জীবাণুর শরীরই একটি মাত্র কোষে গঠিত। 
এই সমস্ত এককে।মী জীবের আহ।র-বিহাঁর ও 
বংশবিস্তারের প্রণালী বিচিত্র। ইহাদের সুনিপিষ্ট 
কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। ইহারা সমস্ত দেহ- 
প্র/চীরের মধ্য দিয়।ই আহার্ব ও অক্সিজেন গ্রহণ 
করে এবং কার্ধন ডাইঅক্সাইড ও দুষিত পদার্থ 
বাহির করিষা দেয়। জীবাণুর শরীর গঠনের 
জন্য আমাদের মতই চিনি ও ছানাঁজাতীয় পদার্থ 
এবং চবির প্রয়োজন হয়। 

সমস্ত জীবাণুই বংশবিস্তারের সময নিজের 
শরীর দ্বিধ! বিভক্ত করে। এইবূপে নিজ নিজ 
দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহারা নৃতন জীবনের স্স্ট 
করে। অনুকূল অবস্থায় প্রাথমিক এককোষী প্রাণীর 
প্রতি একঘণন্টা অন্তর দেহ-বিভাগ করে, আর 
বীজাণুরা আধ ঘন্টা অন্তর শরীর বিভক্ত করে। 
বড় বড় এককোষী প্রাণী কয়েক দিন হইতে কয়েক 
মাস অন্তর বংশবৃদ্ধি করে। একটি হইতে ছুইটি, 
ছুইটি হইতে চারিটি--এইভাবে জ্যামিতিক নিয়মে 


ভান ও বিজ্ঞান 


এ 1 ত জিিকিতা ভা তি আকিকি 2৩৯০০ ইসিতিযির 


[ ১৬শ বর্ম, নম সংখ্যা 


ইহারা সংখ্যাবৃদ্ধি করিদ্না থাকে ।. তাপ বা বিম 
প্রশ্নোগ না করিলে ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই। 
প্রকৃত প্রস্ত।বে ইহারা অমর। 

সচরাচর অনুকুল আবেষ্টনীতে একটি বীজাণু 
প্রতি আধ ঘণ্টা অস্তর দ্বিধা বিভক্ত হয়। স্থতরাং ৩০ 
মিনিটে প্রত্যেকটি বীজাণু ২টি হইয়া যায়, ১ ঘণ্টায় 
৪টি, দেড় ঘণ্টায় ৮টি, ২ ঘণ্টায় ১৬, ৩ ঘণ্টায় ৬৪, 
৪ ঘণ্ট|য় ২৫৬, ৫ ঘণ্টায় ১০২৪, ১০ ঘণ্টায় ২২১৪৪ 
এবং ২০ ঘণ্টায় ১৯১৬৬৭২৯৯০৯ হয়, আর তখন 
সম্মিলিত কীজাঁণুদের ওজন হইবে প্রায় ১ 
রতির মত। ৪০ ঘন্টায় ইহাদের ওজন হইবে 
৫০৮৭২৩ মণ। সাধারণতঃ এরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্তব 
নয়। কারণ শক্রবুদ্ধি অথবা খাঁগ্ের অল্পতা ঘটিলে 
কিন্বা আবেষ্টনী অতিরিক্ত গরম, ঠাণ্ডা বা শু 
হইয়া গেলে বংশবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত হইয় যাঁয়। 
ইহা ছাড়! জীবাথুদের দেহনিঃস্ত দূমিত দ্রব্যের 
পরিমাণ বেশী হইয়া গেলেও বংশবিস্তার আপনা 
হইতেই বন্ধ হইয়া! যাঁয়। 

জীবাণুর! যে সর্বদ।ই দেহ-বিভাগ করে, তাহ 
নহে, এক এক সময় ছুইটি জীব|ণু সম্মিলিত হইয়া 
এককো।ৰ, একদেহ ও একপ্রাণ হইয়। যাঁয়। 

স।ধারণতঃ অধিকাংশ প্রাথমিক প্রাণীকোষ সচল, 
আর বীজ।ণুরা অচল। বীজাথুদের মধ্যে আবার 
টাইফয়েড ও কলেরা!র বীজাণু বেশ নড়াঁচড়1 করিতে 
পারে। জীব-বিজ্ঞানীর প্রাথমিক জীবকোঁষকে 
প্রাণী এবং কীজাঁণুকে উদ্থিদশ্রেণীর মধ্যে গণন। 
করিয়া! থাকেন। বিষাঁণু বা ভাইরাঁস যেন জড় 
ও জীবের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
প্রত্যেক প্রাথমিক প্রাণীর কোষকেন্দ্র (্ব0০15৪) 
আছে, কিন্ত বীজাণু (8০০66119) ও বিষাণুর 
(৬1:85) কোন কোধকেন্্র নাই। 

ডোবার জলে কখনও কখনও প্যারামিসিয়াম 
নামক বিভিন্ন আকৃতির অনেক রকম এককোষী 
প্রাণী দেখা যায়। ইহাদের শরীরের বিস্তার এক 
ইঞ্চির শতভাগের একভাগেরও কম। ধাছাদের 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


দৃষ্টিশক্তি খুব প্রথর, তাহার! ইহাদের খালি চোখেই 
দেখিতে পারেন। কিন্তু ১* * শক্তিবিশিষ্ট বিবধক 
কাঁচের সাহায্যে সকলেই ইহাদের প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন। একটি পাতলা কাচের উপর এক ফোটা 
পুকুরের জল স্থাপন করিয়া আলে|কের সম্মুখে 
ধরিয়া দশ শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাঁচ দিয়! পর্যবেক্ষণ 
করিলে অনেক সময় সচল প্যারামিসিয়ম বা 
এককোষী প্রাণী সুম্পষ্ট দেখা যায়। 

অধিকাংশ এককোধী প্রাণী তাহাদের শরীর 
সংলগ্ন এক বা একাধিক শ্ুত্রবৎ শোয়া নাঁড়িয়। জলের 
মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কে|ন কোন পুষ্রিণীর 
স্থির জল অসংখ্য উত্ভিদাণুর জন্যই সবুজভ দেখায় । 
লোহিত সাগরের রং অগণিত জীবাণুর উপস্থিতির 
জন্যই রক্তাভ। মিশরের পিরামিডসমূহ যে পাথরে 
তৈয়ারী তাহা অগণিত এককোঁধী প্রাণীর 
সিলিকা-নিমিত 'দেহাঁবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পু্ষরিণীর জলে আযামিবা নামক এককোঁধী জীব 
দেখা যায়। ইহারা পর্যায়ক্রমে নিজেদের শরীর 
প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া জলের ভিতর ঘুরিয়া 
বেড়ায় । প্রাথমিক এককোষী প্রাণী এক ইঞ্চির 
শতভাগের একভাগ হইতে এক ইঞ্চির ১২০০০ 
ভাগের একভাগ পর্যস্ত বিস্তৃত হয়, আর বীজাণুগুলি 
৪হ&ততত ইঞ্চি হইতে আধ ইঞ্চি পর্যন্ত লা হয়। 
এক প্রকার নিউমোনিয়ার বীজাণু হইল ক্ষুদ্রতম, 
আর বৃহত্বম বীজাণু হইল গদ্ধক বীজাণু, 
যাহার! প্রাক্ন এক সেন্টিমিটার পর্যস্ত লম্বা হয়। সে 


জন্ত ইহাদের খালি চোঁখেও দেখা সম্ভব। বীজাণু 


তিন রকমের হয়--গোলাকারঃ দগুকার ও 
বক্রাকার। বিষাঁণু বীজাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! সাধারণ 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের দেখা যাস না। ইহাদের 
পর্যবেক্ষণ করিতে হুইলে ইলেকট্রন মাইক্রস্কেপের 
সাহায্য প্রয়োজন । বিষাঁণু ত5হক্টততত ইঞ্চি হুইতে 
ছন্তডহত ইঞ্চি পর্বস্ত লম্বা হয়। 

সাধারণ পোঁপিলিনের ফিল্টারের দ্বারা 
প্রাথমিক জীবকোঁষ এবং সমস্ত বীজাণু ছাকিয়া 


জীবাণু-জগৎ 


৪১৫ 


লওয় যায়। কিন্তু বিষাণু এতই ছোট যে, ইহারা 
চিনামাটির ছাকুনির মধ্য দিয়াও যাতায়াত করিতে 
পারে। বিষাণুর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, 
উহার জ্যামিতিক আকারে দানা ঝাধিতে পারে। 
জীবস্ত জীবকোম ব্যতীত অন্ত কোন মাধ্যমে 
বিষণু বংশবিস্ত।র করিতে পারে না। সেই জন্ত 
ইহারা ডিমের কুম্ুম, সজীব প্রাণী ও উদ্চিদ- 
শরীরেই কেবল বধিত হয়| অন্তদিকে আদিম 
প্রাণীকোষ ও প্রাক সমস্ত বীজাণুই মাংসরস 
ও আয।গাঁর আগার নামক সামুদ্রিক উদ্ভিদ-নির্ধাস 
এবং অন্ত।ন্ত রাঁপান্নশিক ম।ধ্যমে সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হ্য়। 

ঈষ্টের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহার! অক্সিজেন 
ব্যতিরেকেও জীবনধারণ করিতে পারে। বটুলিনাস 
বীজাণু (93096811085) ও ধনুটঙ্কারের (65005) 
জীবাঁণুরও এই ক্ষমতা আছে। নিক্ষি্ 
(9০165) অবস্থায় জীবাণু তিন বৎসর পর্ষস্ত 
বাচিয়া থাকিতে পরে। --১৯০০ সেপ্টিগ্রেড ঠাণ্ড 
তরল বায়ুর মধ্যে নিমজ্জিত রাখা সত্বেও কোন 
কেন জীবাণু-বীজকে ছয় ম।স পর্যস্ত সজীব থাকিতে 
দেখা গিয়াছে। তবে সাধারণ; সম্মিলিতভাবে 
আধ ঘণ্টকাল ১২০ সেপ্টিগ্রেড তাপ ও বাঁন্পের 
চাঁপ প্রয্বোগ করিলে সমস্ত জীবাণুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
জীবাণু ধ্বংসের কাঁজে সচরাচর ক্লোরিনযুক্ত চুন, 
কার্বলিক আসিড ও পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট 
ব্যবহৃত হয়। 

এখন সকলেই জানেন- খাঞ্চ, প।শীয়্ বা বাতা 
সের সহিত কিন্বা জীবজন্তর স|হাধ্যে শরীরে 
সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিলে নানারকম 
রোগ হইতে পারে । যেমন-_ম্যালেরিয়া, কাঁলাজবর, 
নিদ্রারোগ এবং রক্ত-অতিসার প্রাথমিক প্রাণী- 
কোষ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। আর কলেরা, কুষ্ঠ, প্লেগ 
ও যক্ষা! ইত্যাদি বীজাণু সঞ্চারের জন্ত উৎপর হয়। 
বসন্ত, হাঁম, গলক্কফীতি, পীতজ্বর, পলিও, জলাতঙ্ক ও 
সদিজর ইত্যাঁদি বিষ।ণু সংক্রমণের জন্ত সঙ্ঘটিত হয়। « 


৪৭৬ 


কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সংক্রামক রোগের 
অ।সল কারণ অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞ/ত ছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও হেসাঁরের মত 
বিজ্ঞানী বিশ্বাস করিতেন যে, মহামারীর হেতু সুর্য- 
গ্রহণ, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, বন্ত। বা অগ্ন্যৎ্পাঁত। 
ঠবে খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শ ঠাঁ্দীতে থিউস।ইডাইড নামক 
গীক মনীষী আন্দ।কে বলেন-_প্লেগ ব্য।ধি খুব সম্ভব 
সজীব সংক্রমণের জন্যই (00176581810 ৬1010) 
হয়। রোমান খমি ভারে খুষটপূর্ব প্রথম শতাঁকীতে 
মনে করিতেন, ম্য।লেরিয়। জ্বর একরকম অঙিক্ষুদ্র 
অদৃশ্য জীবাণু কুক মানবদেহে সঞ্চারিত হয়। 

যৌগিক অণুবীক্ষণ স্তরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
অধিক।ংশ রোগ-বীজাণু আবিষ্কার করা সম্ভব 
হয়। নীচে কয্বেক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কারের 
সময় এবং কষেক জন আবিষ্ষাপকের নাম দেওয়] 


হইল। 

প্লেগ ১৮৯৪ ইয়ারসেন 
কলেরা ১৮৮৩ ক্কৃ 
বসন্ত. প্যাশ্চেন 
যন ১ ১৮৮২ ককৃ 
কুষ্ঠ ১৮৭১ হানসেন 
সিফিলিস ১৯০৫ শডিন 
ম্যালেরিয়া ১৮৮০ ল্যাভেরান 
রন্তদুষ্টি ১৮৮০ পাত্র 
ডিপথিরিয়। ১৮৮৪ ক্লিবস ও লোয়েফ্র(র 


মহামারীর প্রকোঁপে কেমন করিয়! ব্যাপকভাবে 
প্রণহাঁনি ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র ১১৭৬ সালের মন্বস্তর 
উপলক্ষ্য করিয়া তাহার এক ভয়াবহ চিত্র আনন্দমঠে 
অঙ্কিত করিয়াছেন | 

চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্র্যাকডেথ নামক ভয়াবহ 
প্লেগব্যাধি প্রথমে চীনদেশে আরম্ভ হইয়া এ 
অঞ্চলের সাড়ে তিম কোটি লোক নিঃশেষ করে। 
তাহার পর এই ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত 
হয় এবং ইহার কবলে পড়িয়! প্রায় আড়াই কোটি 
লৌক নিশ্চিহ্ন হইয়া ষায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


যে সংক্রামক সদিজর ([0061728) সমস্ত পৃথিবী- 
ময় ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে মৃত্যুর হার চারি 
বৎসরে যুদ্ধে নিহত সৈম্ত-সংখ্যা অপেক্ষাও 
অনেক অধিক হইয়াছিল। কেবল লগুন সহরেই 
এই জরে ১৮৯০ লোকের জীবনাস্ত হয়, আর 
এই দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৬* লক্ষ । 

প্রায় এক দশক পুর্বেও ভারতে সংক্রামক 
ব্য/ধিতে মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ ছিল-_- 


ম্যালেরিয়া ১২৫৪০০৪ 


৫০০০৪৩৪ 


2৩০০০ 


বসস্ত 

কলেরা 

প্লেগ 

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্ত বিভিন্ন জীবাণু 
ভঁক সমাঁনভ।বে প্রভাবিত হয় না। যেমন - কুষ্ঠ" 
ব্যাধি মাঁনুষ ছাড়া অন্ত কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে 
সংক্রমণ করা যায় না। অপর দিকে, আযনথণাক্স 
রোগ গরু, ঘোড়া ও ভেড়! প্রভৃতি পশুদের গুরুতর 
রকমই হয়, কিন্তু কুকুর, ইঁদুর ও মুরগীর মোটেই 
হয় না। বসন্ত ও যঙ্গমা আবার গরু ও মামষ 
উভয়েরই হয়। জীবাঁণুর জোর এক প্রাণী হইতে 
অন্ত প্রাণীতে সংক্রমণের সময় কিম্বা পরিবেশ 
পরিবর্তনের ফলে কম-বেশী হইতে পারে। 
জীবাণু যে শুধু মান্ষের মধ্যেই রোগ সঞ্চার করে 
তাহাই নয়, উহার অনেক সময় চাসের ফসল ও 
শাঁকসজীর প্রচুর অনিষ্ট সাঁধন করে। 

আমাদের শরীরে জীবাণু জয় করিবার ছুই রকম 
ব্যবস্থা আছে। রক্তরসের মধ্যে যে শ্বেত কণিকা 
থাকে, তাহার! বিজাতীয় কোন জীবাণু দেহে 
প্রবেশ করিলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া 
বিজাতীয় বীঁজাণুর আক্রমণ ঘটিলেই শরীরে এমন 
একরকম বিষ-বিধ্বংসী পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা 
জীবাণু ও তাহাদের দেহ-নিংস্থত বিষ একযোগে 
বিনষ্ট করে। 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির মৃত কিছা নিবার্য জীবাণু অথবা 


25699 


২৪৩৪৩০৬ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


তাহাদের দেছ-নিঃস্ুত বিষ সামান্ত পরিমাণে টিকা 
রূপে শরীরে গ্রহণ করিয়া! আমরা বিশেষ বিশেষ 
রোগ প্রতিরোধ করিয়া থাকি। ১৭৯৬ সালে 
স্থবিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার সর্ব- 
প্রথম টিকা দিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবন করেন। 
১৮৮৫ সালে ফ্রান্সের বৈজ্ঞ/নিক লুই পাস্র জলাতঙ্ক 
রে।গ প্রতিরোধ করিবার অভিনব উপাষ আবির 
করেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট ব্যক্তির 
দেহে জলাতঙ্ক ব্যাধির নিবীর্ধ বিমাণু পুনঃ পুনঃ 
প্রয়োগ করিলে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমত৷ জন্মায় 
এবং রোগীও রক্ষা পায়। 

শত বৎসর পূর্বে কোন অস্ত্রোপচার হইলেই 
জীবাণু সংক্রমণের জন্য প্রাপ্ই ক্ষত দুষিত হইয়া 
শতকরা ৪৫ জনের প্রাণহানি ঘটিত। ১৮৬৭ সাল 
হইতে বিখ্যাত ইংরেজ অন্ত্রচিকিৎসক লর্ড 
লিষ্টার অন্ত্রচিকিৎসাঁর সময় কার্বলিক আ্যসিঙ 
দিয় যন্ত্রপাতি ও রোগীর ক্ষত বিশোধন করিবার 
প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। ইহার ফল তখনই 
মৃত্যুর হার কমিয়৷ গিয়া মাত্র ১৫%-এ দীড়ায়। 
লিষ্টারের প্রায় কুড়ি বৎসর আগেই হাঙ্লেরীর 
ডাক্তার সেমেলওয়েজ (১৮১৮-৬৫) ধাত্রীবিদ্যা- 
সংক্রান্ত কার্ষে বিশোঁধনের জন্ত জলের সহিত 
ক্লোরিনযুক্ত চুন ব্যবহার করিয়। বিশেষ ফল 
পাইয়াছিলেন। 

স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু 
পরম্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়। প্রায়ই ধ্বংসপ্রাঞ্ 
হয়। লুই পাস্তর প্রথম লক্ষ্য করেন যে, আযানথ,াক্স 
জীবাণু সাধারণতঃ মাংসের সুরুরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত ষদি কোনক্রমে উহ্বার মধ্যে গলনজীবাণু 
প্রবেশলাভ করে, তাঁহা হইলে তাহারা অতিন্রুত 
বংশবৃদ্ধি করিয়া পূর্বোক্ত আযানথণাক্স জীবাণুগুলিকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নিব করে।. তাহার পর 
মেচনিকফক আবার প্রমাণ করেন যে, দধির 
বীজাণু অনায়াসে গলনজীবীদের বংশবিস্তার নিবারণ 
করিতে পারে। আলেকজাগ্ার ফ্লেমিৎ ১৯২৮ 


জীবাধু-জগৎ 


৪৭৭ 


সালে প্রথম পরীক্ষা করিয়া ৫দখেন যে, 
পেনিসিলিয়াম ছত্রাকাণ এইভাবেই অনেক প্রকার 
রোগ-বীজ।ণুর অগ্রগতি প্রতিগে।ধ করিয়া থাকে । 

ঈষৎ আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া থাস্দ্রব্য যে 
সহজেই পচিয়া নষ্ট হয়, তাহার কারণও জীবাণুর 
ক্রিয়া। আহার্য দ্রব্য রেফ্রিজারেটরে হিমশীতল 
অবস্থ/য় রক্ষা করিতে পারিলে অনেক দিন পর্যস্ত 
অবিকৃত থাকে। মাছ ও মাংস লবণাক্ত করিয়। 
রাখিলেও কিছুদিন ঠিক থাকে । ইহা ছাড়া দুধ, 
ফল, মাঁছ বা মাংস টিনের কোটায় ভরিষা উহ্নার মুখ 
রাং-ঝাল দিয়া বন্ধ করিবার পৃধে ২৩০৭ ফারেনহাইট 
উত্তাপ প্রয্বেগ করিলে খাগ্ছের মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি 
মরিয়! যায় এবং এ সকল দ্রবা অনেক দিন অবধি 
টাটকা থাকে। 

জীবাণু যে কেবল অ।ম।দের অপকারই করে 
তাহ। নহে, কতকগুলি জীব।ণু আমাদের জীবন- 
যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য । যেমন- শঈষ্ট (০৪50) | 
আঙ্রের রপ, মধু কিন! গুড়ে জল মিশাইয়। 
উহাতে খাঁমি বা হঈষ্ট দিলে কিছুকাল পরে সমস্ত 
দ্রব্টি গীজিয়! মগ্য উৎপন্ন করে। এইরূপে 
ঈষদুষ্ণ দুর্দে দশ্বল বা দই-উৎপাদক বীজাণু 
নিক্ষেপ করিলে কয়েক ঘণ্টা পরে এ ছুধ দইয়ে 
পরিণত হয়| শির্কা বা ভিনিগ।র প্রস্তত করিতে 
হইলেও জীবাণুর সাহ।য্য লইতে হন! মছ্ছে শির্কা- 
বীজাণু নিক্ষেপ করিলে কিম্নৎকাল পরে এ মদ 
অগ্নরসে পরিণত হয়। পাঁউরুটি তৈয়ারী করিতে 
গেলেও খামি বা ঈষ্টের প্রয়োজন। মাঁখ। আটা 
ব| ময়দার মধ্যে ঈষ্ট দিলে অঙ্গারাম্ন গ্যাস উৎপন্ন 
হয়, আর সমস্ত জিনিষটা ফাপিয়। ফুলিয়৷ ছিদ্রবহুল 
হইয়া যাঁয়। ইহার পর পাউরুটি অগ্নির তাঁপে 
সেঁকা হয়। 

মটরণু'ট ও শিম গাছের শিকড়ে একপ্রকার 
অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বাসা বাধে । ইহার! সোজান্মজি 
বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া 
জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মানব-সভ্যতার প্রার্ত 


৪৭৮ 


হইতেই দধিবীঞজ, শির্ক1ণু ও উষ্ট প্রভৃতি উপকারী 
জীবাণুগুলিকে সধত্বে নির্বাচন ও প্রতিপালন কয়া 
হইয়াছে। 

সজীব শরীর সহজেই জীব।ণুর প্রভাব প্রতিহত 
করে, কিন্ত কোন জীব মরিয়া গেলেই অগণিত 
গলনজীবাণুর আক্রমণে মৃতদেহ বিকৃত ও 
বিগলিত হুইয়! পুনর্বর জল, বায়ু ও মাটির সঙ্গে 
মিশিষ্া যায়। স্থৃতরাং নৃতন প্রাণী ও উদ্ভিদ 
তাহাদের শরীর গঠনের সকল উপাদান আবার 
সহজেই সংগ্রহ করিয়৷ লইতে পারে। প্রকৃতির 
রাজ্যে কণামাত্র বস্ত্ও বিনষ্ট হয় না 

পুরীর সমুদ্রজল অন্ধকর রাত্রিতে আলে'ক- 
উদ্ভাসিত দেখিম্বা' অনেকেই হয়তে। বিস্মিত 
হইয়াছেন। সমুদ্রজলের আলে! বিকিরণের কারণ, 
নকৃটিলুক! মিলিপ়্ারিসনামক আঁলে।ক-বিকিরণকারী 
অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব। 

পচনশীল খড় ও ঘাসপ|তার স্তুপে বিনা কারণে 
কখনও কখনও আপনা হইতেই হঠাৎ আগুন 
লাগিয়া যাইতে দেখা যাঁয়। ইহার হেতু, তাঁপ- 
উৎপাদক জীবাণুর ক্রিয়াশীলতা । 

এক রকম বীজাণু গন্ধকঘটিত হাইড্রোজেন 
গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করিয্না জীবনধারণ করে। আর 
এক প্রকার জীবাণু আমোনিয়! গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট 
করিয়া প্রাণধারণ করে। সাধারণতঃ লবণাক্ত 
পদার্থে কোন জীবাণু জন্মায় না, কিন্তু এমন এক 
জাতীয় রক্তাভ বীজাণু আছে, যাহার! লবণের 
দানার উপরেও বাসা বাধিতে পারে। মোম ও 
ম্তাপথালিন ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, 
পৃথিবীতে এরূপ জীবাণুরও অস্তিত্ব আছে। 

জলের কলের লোহার নলে কখনও কখনও 
এক রকম লৌহু-জীবাণু উৎপন্ন হয়। ইহারা লৌহ 
অক্সাইড উৎপাদন করিয়া এক এক সময় সমস্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য 


নলের মুখ বদ্ধ করিয়া! দেয়। ইটের বাড়ী এবং 
সিমেন্ট-লৌহ ও প্রস্তরধগ্ডের সমহ্থয়ে নিমিত সৌধও 
জীবাণুর আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না। গন্ধক- 


জীবাণু ও নাইট্রেউজেন-জীবাণু যথাক্রমে সাঁল- 


ফিউরিক আসি ও নাইটিক আযাসিড সৃষ্টি 
করিষ।! কালক্রমে বাড়ীর শক্ত দেয়াল ও কঠিন 
কংক্রিটও বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 

আর্দ্র আবহাওয়ায় কখনও কখনও রুটির গানে 
রক্তবিন্দুর মত এক রকম লাল রঙের দাগ ধরিতে 
দেখা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপের কুসংস্কারাপন্ন 
লোঁকেরা ইহাকে অলৌকিক কোন ব্যাপার মনে 
করিয়া অত্যন্ত আতঙ্কিত হইত। বলা বাহুল্য 
ইহার হেতুও রক্তবর্ণোৎপাদক এক রকম বীজাণু। 
আমাদের দেশে বাটনা বাটিবার শিলেও সময় সময় 


একপ্রকার ছত্রাকাণু জঙন্মিয়া লোকের মনে 
বিভীষিকার সৃষ্টি করে| 
টাস্কানির উঞ্চ প্রত্রবণে একজাতীস্ব 


বোরেসিক বীজাণু অছে, যাহারা ১,% সালফিউ- 
রিক আযপিড দ্রবে স্বচ্ছন্দে ঝাচিয়া থাকে। 
সমুদ্রের মধ্যে এমন জীবাঁণুও আছে, যাহারা 
জাহাজ হইতে পতিত খনিজ তৈলাদি ভক্ষণ করিয়া 
জীবনধারণ করে। এমন এক শ্রেণীর জীবাণুর 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহারা অঙ্গারের সহিত 
বায়ুর অক্সিজেন সম্মিলিত করিয়া উহ্থাকে কার্ধন 
ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত করে। সেই জন্য 
বনে-জঙ্গলে নির্বাপিত অগ্থির অঙ্গারাবশেষ ক্রমশঃ 
বায়ুর সঙ্গে মিশিয়! অদৃশ্ঠ হইয়া যায়। 

এই জগতেই যে কেবল জীবাণুর অস্তিত্ব আছে 
তাহাই নয়, জ্যোতিবিদের মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের 
বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, এই দুইটি গ্রহে উদ্ভিদ ও জীবাণুর 
অবস্থিতির খুবই সম্ভাবন! রহিয়াছে। 


উত্তাপ ও জীবন 
শ্রীঅনুকৃলচন্দ্র রায় 


উত্তাপের সহিত আমাদের যে নিগুঢ় 
সম্পর্ক, সে সন্ধে অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই 
আছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যেমন আমাদের প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হয় এবং আমর! ঠা! খুঁজিয়। বেড়াই, 
দারুণ শীতেও তেমনই আমাদের শরীরকে গরম 
রাধিবার জন্ত ব্যস্ত হই এবং গরম পোঁযাঁক 
পরিচ্ছদ পরিয়া৷ শরীরের তাপ রক্ষার জন্য সচেষ্ট 
হই। এই তাপমাত্রার অত্যধিক হ্াস-বৃদ্ধি হইলে 
আমাদের মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে। প্রতি বৎসর 
প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মে কতগুলি লোক প্রাণ হারায়, 
তাহা সংবাদপত্রের বিবরণ হুইতে বুঝিতে পারা 
যায়। সাধারণতঃ একট] নাতিশীতোঞ্ তাপমাত্রায় 
আমরা থাকি ভাল ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। সেই 
কারণেই সত্য মানব আজকাল তাহার বাসভবন, 
আপিস, প্রমোদশালা, রেলগাড়ী প্রভৃতিতেও কৃত্রিম 
উপায়ে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছে। 

সাধারণতঃ জড় পদার্থের কোনও নিজস্ব উত্তাপ 
থকে না। তাহার যখন যে পরিবেশের মধ্যে 
থকে, তখন সেই পরিবেশেরই তাপমাত্রা বরণ 
করিয়া লয়। কিন্তু প্রাণীদের কথা স্বতত্ত্র। 
জীবনের সহিত তাপের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ভ। তাপ- 
মাত্রার একটা নিদিষ্ট সক্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই 
প্রাণের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব। প্রাণীরা যতক্ষণ 
জীবিত থাকে, ততক্ষণ (প্রাণীতেদে কিছুটা 
তারতম্য হইলেও) তাপ উৎপাদন ও' বিকিরণ 
করে এবং তাহাদের দেহের তাঁপ একটা নির্দিষ্ট 
মাত্রা সংরঞ্ষণ করিয়! যায়। ইহাই জীবনের 
ধর্ম এবং জীবের মৃত্যু হইলেই কেবল এই তাঁপ 
উৎপাদন ও বিকিরণ বন্ধ হয়। পৃথিবীতে জীবন 
উদ্ধবের প্রথম ধাপে আলোক অপেক্ষা তাপমাত্রা যে 


অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল, তাহ! সর্বাপেক্ষা আদিম 
প্রাণী ব্যান্টিনিক্নাগুলির আচরণ হইতে বুঝিতে 
পারা যায়। ব্যাক্টিরিয়াগুলি উদ্ধিদজাতীয় হইলেও 
পত্রহরিৎবিহীন। কিন্তু ক্লোরোফিল না থাকিলে 
হূর্ধরশ্মি কাঁজে লাগাইবার উপায় নাই। 

তাপমাত্রার একটা সক্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যেই কেবল 
জীবনের উদ্ুব, প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটিতে পরে বলিয়া 
প্রাণের আবির্ভাব অতি বিন্মপনকর ও সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইলেও এই বিশাল বিশ্বের এক 
অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ নগণ্য অংশেই প্রাণের অস্তিত্ব 
সম্ভবপর | কারণ মহাকাশে যে লক্ষ কোটি নঙ্গত্র 
জল জল করিতেছে, সেগুলির তাপমাত্রা এতই অধিক 
(কয়েক সহম্র ডিগ্রী ) যে, তাহাতে প্রাণ তে। দূরের 
কথ!, কোনও পদার্থই নিমেষে বাশাঁকারে পরিণত 
না হুইয়। থাকিতে পারে না। এই জলস্ত অগ্নিপিগ- 
গুলি মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; তাহা! আবার 
এতই ঠাঁগা (চরম শৈত্যের মাত্র ৪” সেঃ উপরে 
অর্থাৎ-২৬৯০ সেঃ) যে, এখানেও কোন জীব তি্টিতে 
পারে না। একদিকে যেমন চরম উত্তাপ, অন্তদিকে 
তেমনই চরম শৈত্য | নক্ষত্র হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ- 
গুলি-_-যাহাপ্িগকে গ্রহ বল! হয়, তাহাদের মধ্যে 
যেগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়| শীতল হুইয়! জীবের 
উদ্ভব ও প্রসারের উপযোগী পরিবেশযুক্ত হইয়াছে, 
কেবলমাত্র সেইগুলিতেই প্রাণের আবির্ভাব ও 
প্রসার সম্ভব। একে তো যে ভাবে সুর্ধ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে এবং অপর 
নক্ষত্র হইতে গ্রহসকলের জন্ম হয় বলিয়া পণ্ডিত. 
দের ধারণা, তাহ! মহাকাশে অতিশয় বিরল ঘটন!। 
তাহার পর, গ্রহমাত্রেই যে শীতল হুইলে তাহাতে 
জীবের উদ্ভব হইবে তাহা নহে। কেবল ঘে গ্রহগুলি 


৪৮০ 


অ।দি নক্ষ্ হইতে একট| মিষ্ট গপ্ডীৰ মধ্যে 
অবস্থিত এবং উহা! হইতে নিদিষ্ট পরিমাণ উত্ত/প 
ল/ভ করিয়া! জীব আবির্ভ/ব ও পোষণের উপযোগী 
পরিবেশযুক্ত হুইয়।ছে মাত্র, সেগুলিতেই প্রাণের 
অস্তিত্ব সম্ভব । এক লঙ্গ নক্ষত্রের মধ্যে একটিতেও 
এইরূপ পরিবেশযুক্ত গ্রহ আছে কিনা সনোহ। 
চক্র আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া অত্যধিক 
শীতল হইয়া গিয়াছে! আমাদের পৃথিবী ও আরও 
কয়েক কোঁটি মাইল স্র্ধের নিকটে বা দূরে থাঁকিলে 
তাতেও জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হইত ন।। পৃথিবী 
সর্ধ হইতে সঠিক মাত্রার হূর্ধকিরণ (উত্তাপ ও 
আলোক) পাইতেছে বলিয়ই আমরা বাঁচির। 
অছি। এই তাপমাত্র।র সামান্ত মাত্র ব্যতিক্রম 
ঘটিলেই আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবাঁর সম্ভ।বনা। 

জীবনের সহিত উত্তাপের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
তাহার কারণ, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি 
তাঁহা পণ্ডিতগণের মতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
জীবকোমের সমহৃয়ে প্রাণীদেহ গঠিত, তাহাদের 
অভ্যন্তরে সঙ্গ হুঙ্গ রাসায়নিক প্রক্রিয়। হইতে 
উদ্ভুত বৈছ্যাতিক শক্তির অভিব্যক্তি মানত্র। জীবন 
মম্পকিত এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি তাপমাত্রার 
একটা সন্কীর্ণ গণ্তীর মধোই সুুভাবে চলে। জীবাণু 
সম্পকিত গবেষণার ছার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
৩৭* সেঃ বা ইহার অব্যবহিত নিকটবর্তী তাঁপ- 
মাত্রায় সাধারণতঃ তাহার] সর্বাপেক্ষা বেশী বংশ- 
বুদ্ধি করিয়। থাকে এবং ইহার উপরের দিকে ঝা 
নীচে যতই উত্তাপের বুদ্ধি বা হ্বাস হইয়া থাকে, 
বংশবিস্তারও সেই অন্গপাতে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে 
থাঁকে। সাঁধাঁরণত্তঃ ০০ সেঃ উত্তাপে জীবকোষের 
মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি এতই মন্দীভূত হয় 
যে, জীবনের কে।ন লক্ষণই প্রকাশ পায় না এবং 
৫৯০ সেঃ বা! ইহার উধ্বেআদে বংশবৃদ্ধি হয় না। 
তাপমাত্রার সহিত জীবাণুগুলির এই যে সম্পর্ক, 
তাহ! মোটামুটিভাবে সকল জীবের সহ্দ্ধেই অল্লবিস্তর 
প্রযোজা। সেই কারণেই প্রাণের উত্ভবের জন্তও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


একটা শিদিষ্ট গণ্ভীর তাপমাত্রা প্রয়েজন। 
প্রাণরক্ষা বা প্রাণের স্বাভাবিক কার্ধগুলি সুষ্ঠুভাবে 
নিষ্পর হুইবাঁর জন্ত বাহিরের তাপমা! যাছাই 
হউক না কেন, প্রাণীদেহের তাপ একটা নিদিষ্ট 
মাত্র/য় থাক আবশ্যক | 

পূর্বেই বল হইয়াছে যে, প্রাণীর! যতক্ষণ জীবিত 
থাকে, ততক্ষণই কিছুটা তাঁপ উত্পাদন ও 
বিকিরণ করিয়া! থাকে । এই উত্তাপ প্রাণীরা 
তাহাদের প্রয়োজনমত ভুক্ত খাগ্ছান্রব্যের একট! 
আংশ দহনের দ্বারা উৎপন্ন করে। খাস্চগ্রহণ 'ও 
তাঁহার আত্বীকরণ জীবনের একটা অন্যতম প্রধান 
ধর্ম। খাগ্গ্রহণ করিয়া প্রাণীরা তাহা নিয়লিখিত 
কার্যে ব্যবহার করিতে পারে £--(১) শরীরের 
অপচয় পরিপূরণ, (২) শরীর গঠন ও বৃদ্ধিসাধন, 
(৩) শরীরের তাপ সংরক্ষণ এবং (৪) গমনাঁগমন ও 
জীবনধাঁরণের উপযোগী নানাবিধ কর্ম নিশ্পর 
করিবার জন্ত শক্তি উৎপদন। ইহার মধ্যে প্রথম 
ছুই প্রকারের কার্য উত্তিদ বা জন্ত সকল শ্রেণীর 
প্রাণীদের মধ্যে প্রায় সমানভাবেই চলে। তাপ 
উৎপাদনের জন্ত তুক্ত খাগ্যাদ্রব্যের যে একটা অংশ 
দহন করিবাঁর আঁবশ্ঠক হয়, এই দহন-প্রক্রিয়! অন্থান্ত 
দহন-প্রক্রিয়ার ন্যয় অক্সিজেন সহযোগেই নিষ্পন্ন 
হয়। দেহের তাপ একট! নিদিষ্ট মাত্রায় রক্ষা 
করিবার জন্ত ষে তাপের আবশ্তক হয়, তাহা প্রাণীর 
প্রয়োজন অনুসারে ও শ্রেণীভেদে কিছুটা বিভিন্ন 
হইলেও একই শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় 
কিছুটা একা থাঁকে। এই দৈহিক তাপমাত্রা স্থির 
রাখিবাঁর কৌশল আমাদের দেহের মধ্যেই সন্িবিষ্ট 
আছে (মস্তিষ্কের তাপ. নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র) যদি 
দৈহিক তাপ উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনাঁধিক 
হুয় অথবা! পারিপাশ্বিক উত্বাপ বাঁড়িয়! যাঁয়, তাহা 
হইলে আমরা ঘাঁমিয়া উঠি এবং এ ঘাঁমের 
বাঞ্পায়নের দ্বারা দেহ শীতল করিবার চেষ্টা হয়। 
অন্তদিকে আবার তাপ উৎপাদন হাস পাইলে বা 
শারীরিক উত্বাপের অপচন্ন ঘটিলে আমরা কাপিতে 


সেপ্টেম্বর, ১৪৯৬৩ ] 


থাকি এবং এই কম্পনের দ্বার দৈহিক তাপমাত্রা 
বৃদ্ধিপ্রা্থ হয়। 

উদ্ভিদের চলাফেরা করিবার আবশ্বক হয় না 
বলিয়। তাপ উৎপাদনের জন্ত এই দহুনকার্ধ (শ্বস- 
ক্রি) খুব মৃদছুভাবেই চলিতে থাকে । অধিকন্ত 
তাহার! খাগ্াদ্রব্য দহনের দ্বারা যে সামান্ত তাপ 
উৎ্পাঁদন করে তাহাই আবার খাগাদ্রব্য প্রস্তত ও 
অন্তান্ত গঠনকার্ধে নিয়োগ করে বলিয়! তাহাদের 
দেহের তাপমাত্রা পারিপাশ্িক তাপমাত্র।র প্রায় 
সমান থাঁকে। 

উদ্ভিদেতর অন্তান্ত প্রাণীদের কথ! কিন্তু স্বতন্্। 
তাহাদের থাগ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও জীবনযাঁত্র। 
নির্বাহের জন্য অল্পবিস্তর গতিশীল না হুইয়৷ উপাষ 
নাই। তাহাদের শরীরের উত্তাপও সেই কারণে 
কিছুট। বেণী। দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য এই 
তাঁপ উৎপাদন প্রাণীদের অনাহারে থাঁকাকালেও 
একেবারে বন্ধ হয় না। তখন গ্লাইকোজেন, 
স্বেহপদার্থ ও অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রোটিন 
প্রভৃতি দেহের সঞ্চিত খাগ্থাদ্রব্য দহনের দর 
এই তাপ উৎপাদন চলিতে থাঁকে এবং মৃত্যু ন৷ 
হওয়| পর্যস্ত ইহ! একেবারে বন্ধ হয় না; কারণ 
ইহাই জীবনের অন্যতম প্রধান ধর্ম। 

দৈহিক তাঁপমাত্র/(ভেদে উদ্তিদেতর প্রাণীদেরকে 
মে!টামুট ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যর্দিও 'এই 
বিভাগ একেবারে সর্বাংশে নিখুত নয়। 

১। উষ্ণরক্তী (ড/৪: ৮1০০৭০০)--মেরুদণ্ডী 
প্রাণীদের মধ্যে সমস্ত স্তন্তপায়ী (192029915) ও 
পক্ষী প্রভৃতি কতকগুলি অন্তন্তপায়ী প্রাণী এই 
শ্রেণীতুক্ত। ইহাদের শরীরের তাপমাত্র। অন্যান্ত 
প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশী। ্‌ 

হংসচঞচু গ্ল্যাটিপাস ও মেরুদণ্ডী পিপীসিকাঁভুক 
একিডন। অন্তন্তপা্ধী জীবের ন্তাঁয় ডিম পাড়ে 
বটে, কিন্ত ডিম হইতে শাবক বাহির হইবার 
পর মাতৃছু্ধেই পরিপু্ট হয়। ইহারা স্তন্তপায়ী 
জীবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদিম এবং অন্তন্যপায়ী 


উত্তাপ ও জীবন 


৪৮১ 


ও শ্তন্তপায়ী জীবের সামারেখায় অবস্থিত। 
ইহারাও উষ্করক্তী | 
২। শীতলরক্কী (0014 91০০6৫) :--সকল 
অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মেরুদপ্তী প্রাণীদের মধ্যে 
মত্ন্য, উভচর (4100171818) ও সরীল্গপ এষ 
পর্ধায়ভুক্ত। ইহাদের শরীরের উত্তাপ উষ্ণরক্ী 
প্রাণীদের তুলন।য় অনেক কম। কতকগুলি বিভিন্ন 
-শ্রেণীতুক্ত প্রণীর গড় দৈহিক তাপমাত্র। নিয়ের 
তালিকার প্রদত্ত হইল £-_- 
মেরুদণ্তী স্তন্যপায়ী 
তাপমাত্রা ফারেনহ।ইট ডিশ্রিতে 
বানর-_-৯৯ গধা_-৯৮ 
বুকুর-__১৯২ হাঁতী--১*৯ 
বিড়াল--১০২ " ঘেড়া--৯৯ 
গরু--১০২ খরগোস-১০৭ 
ছ।গল--১০৪ বড় ইঁতর--১০২ 
ভেড়া-_-১*৪ কাঠবিড়।লী-_-১০২ 
বাঘ--৯৯ গিনিপিগ--১*৭ 
শুকর--১*৫ শুুক--১০, 
শগ।ল-_-১০ ১-১০২ 


মেরুদণ্তী অন্তন্যপায়ী পক্ষীজাতীম্ব 
মুরগী শাবক-_-১১১ 
ড় কাক--১০৭ 
মুরগী--১০৮ 

টিয়া পাখী--১*৬ 


চড়ুই--১*৮ 
কাক--১০৯ 
পাঁতিহাস--১০৯ 
রাজই[স--১১১ 


শীতলরক্তী 


তাপমাত্রা! ফারেনহাইট ডিগ্রিতে 
জোনাকী--৭৪ 
ঝিচক-_৮২ 
ব্যাং-- ৫৮-৬৩ 
জে 1ক--৫৭ 
শামুক--৭৬ 
স(প--৬৮-৮৪ 


৪৮২ 


উপরের তাঁলিক হইতে দেখ! যাঁয় যে, উঞ্করক্কী 
প্রাণীদের মধ্যে পক্ষীদের স্বাভাবিক দৈহিক 
তাপই সর্বাপেক্ষা অধিক। এই উচ্চ দৈহিক 
তাপমাঁত্/ অধিক চার্চল্য ও কর্মত্পরতার 
ঘ্বোতক। স্তন্তপায়ী জীবগণের (মাঙমেরও ) 
দৈহিক তাপমাত্রা পক্ষীদের তুলনায় কিছুটা কম 
হইলেও মোটামুটি প্রায় একই, তবে প্রজাতি- 
ভেদে সামান্ তারতম্য থাকে । স্থস্থাবস্থায় 
ম|নষের দৈহিক তাপমাত্র! গড়ে ৯৮৪০ ফঃ কিন্ত 
দিবর[ত্রির মধ্যে কিছুট। কমবেশী হয়। ঘুমন্ত 
অবস্থায় এবং রাত্রি ৪ ঘটিকা পর্যন্ত ইহা সর্বাপেক্ষা 
কম থাকে, আবার সন্ধ্যার দিকে তেমনই কিুটা 
(১ আন্দাজ )বেশী হয়। তিমি ও শুগুক জলচর 
প্রাণী হইলেও ইহারা মৎস্য নহে। ইহারা ডিম 
পাড়ে না, শাবক প্রপব করে ও স্তন্তপায়ী। 
সেই কারণে অন্তান্ি স্ন্তপাঁয়ী জীবগণের ন্যাস় 
ইহারা উষ্করক্তী শ্রেণীভুক্ত। বাছড় একটি অদ্ভুত 
জীব। গ্রীষ্মকালে বাছুড়ের দৈহিক তাপ উষ্ণরক্তী 
পক্ষীদের মতই হয় বটে; কিন্তু শীতকালে ইহারা 
যখন্‌ শীত-ঘুমে কাটায়, তখন ইহাদের শরীর খুব 
শীতল হইয়া যায় এবং জড়পিণ্ডের ন্তায় অবস্থান 
করে। 

সাধারণতাবে ৩৭০ সেপ্টিগ্রেড বা তাহার 
নিকটবর্তাঁ তাঁপমাত্র! জীবদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে 
উপযোগী হইলেও প্রাণীজগতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
এবং উষ্ণতা বা শৈত্যের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত 
একেবারে বিরল নয়। কতকগুলি জীবাণু 0 
সে্টিগ্রেডে শৈত্যেও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। 


জান ও বিজ্ঞান " 


[ ১৬শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 


সাধারণ 1395৪011105. ৬" সেঃ উত্তাপে বুদ্ধিপ্রাধ 
হপন। কোন কোন উষ্পপ্রঅবণে 058150015- 
০6৪৩ (3106-416617 ৪1886) যেগুলি বক্রমবিকাঁশের 
ধপে 8800608 ও /১1£8৫-এর মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত, সেগুলি ৬৩” সেঃ উত্তাপ সম্থ করিতে পারে 
এবং ৭৩” সেঃ উত্তাপে মরিয়া যাঁয়। ৮৯* সেঃ 
উত্তাপেও 858066116-কে জীবিত থাকিতে দেখ! 
যায় এবং কতকগুলি বীজভূত জীবাণু (920:6$ ০? 
061:091) 98০1111) ১০৫০ সেঃ উত্তাপেও ঝচিয়! 
থাকিতে পারে। আইসল্যাণ্ড এবং অন্তান্ত কতক- 
গুলি স্থ(নের উষ্ধপ্রত্রবণগুলিতে কতকগুলি কীট-পতঙ্গ 
জাতীয় জীব দেখা যায়, যাহারা ৭*" সেঃ উত্বাপও 
সহ করিতে পারে। এই তাপমাত্রায় সাধারণতঃ 
জীবদেহের প্রোটিনগুলি ডেল! বাঁধিয়া যাঁয় এবং 
জীবের মৃত্যু ঘটে। ইহা জীবের তাপ সহনশীলতার 
একটি উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত। উপরের দিকে এই সহ্‌ন- 
শীলতার একটা সীম! থাকিলেও নীচের দিকে, 
অর্থাৎ কি পরিমাণ বিশু শৈত্য প্রাণী সঙ্থ 
করিতে পারে, তাহা এক প্রকার অসীম 
বলিলেই হয়। কতকগুলি বীজভূত জীবাণু তরল 
হাইড্রোজেনের (প্রায় -২৫০* সেঃ) শৈত্যে রাখা 
হইলেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। যে শৈত্যে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে, ইহা 
তাহার বহু নীচে। এই তথ্য হইতেই পণ্ডিত- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই 
পৃথিবীতেই প্র।থমিকভাবে জীবের উদ্ভব হয় নাই, 
গ্রহাস্তর হইতে আগত এই সকল বীজভূত জীবাণু 
হইতেই পৃথিবীতে জীবের নুত্রপাঁত হইয়াছিল । 


সঞ্চয়ন 
পেড্রোৌল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য স্বাবলম্বনের পথে 


স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টায় 
কর্তব্য হলে! রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক উদ্ঘোগী হতে গিয়ে দেখা গেল, শক্তি ব্যবহারের 
স্বাধীনতায় রূপদান করা। কেন না, সমাজের ক্ষেত্রে আমরা এখনও গোবরের যুগেই রয়ে 
সবস্তরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না ঘটলে একদিকে গেছি। গোবর যতই পবিত্র বা জাঁলানী প্রস্তুতের 





১নং চিত্র। 
গুজরাটের আস্কেলেশ্বরের এক তৈলকুপের ডেরিকের দৃশ্য । 


যেমন দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হবে, অপর উপযোগী হোক, বৃহৎ শিল্প, ট্রাক্টর, বাঁস, বিমান 
দিকে তেমনি স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে দাড়াবে। এমন ও জাহাজ চালনায় তা একেবারেই অচল। 

কি-_ প্রত মূল্য দিয়ে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ আধুনিক যুগে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
করেছি, তা রক্ষা করাও হয়তো! দুরূহ হয়ে উঠবে। করলা ও বিদ্যুৎ ছাড়া পেট্রোলই হুলো সর্ব[পেক্ষা 


৪৮৪ 


প্রয়োজনীয় দ্রব্য । কৃষি, শিল্প পরিবহন এবং 
প্রতিক্ষায় পেট্রোল আজ অপরিহার্য 

১৯৪৮ সালে ভারতে পেট্রোলজাত দ্রব্যের 
চাছিদা ছিল ২৩ লক্ষ মেটিকটন। ১৯৬ সালে 
তা বেড়ে গিয়ে ৭৬ লক্ষ মেটিক টনে দীড়ায়; 
অর্থ।ৎ চাহিদা বছরে প্রায় ১০৬ শতাংশ হারে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


মুদ্রার এই অপচয় বন্ধ করবার উদ্দেশে সরকার 
দেশেই শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। 
স্বাধীন ভারতের প্রথম শোধনাগার স্থাপিত 
হয় ট্রম্বেতে। এর মালিক মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
্যাপ্ার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী । ১৯৫৪ সালের 
জুলাই মাসে এখানে উৎপাদন আরম হয়। 





২নং চিত্র। 
গুজরাটের আঙ্ষেলেশ্বরে তৈলকৃপ খননের দৃশ্ঠ। 


বেড়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চাহিদা 
হবে প্রায় ১ কোর্টি ৭* লক্ষ মেটিক টন। 

কিছুকাল আগেও ভারতের প্রয়োজনীয় 
পেট্রলজাত দ্রব্যের প্রায় সবটাই .আমদানী করা 
হতো । কেবলমাত্র ডিগবয় শোধনাগারে ৫ লক্ষ টন 
পেট্রোলজাত দ্রব্য উৎপন্ন হতো । এইভাবে 
পেট্রোল ও তজ্জ।ত দ্রব্যের জন্তে প্রতি বছরই বিপুল 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে যেত। বৈদেশিক 


এর পরেই ট্রন্থেতে বার্াশেলের একটি শোধনাগার 
স্থপিত হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হলো 
২০ লক্ষ মেটিক টন। তৃতীয় শোধনাগাঁরটি 
স্থাপিত হয়েছে বিশাখাপত্তনমে। এর মালিক 
হলো ক্যালটেক্স। এধানে বছরে ৬ লক্ষ ৭৫ 
হাঁজার মেটুক টন পেট্রেল ও পেট্রলজাত ভ্ব্য 
উৎপন্ন হবে। 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে পেট্রে।ল ও পেট্রেলজাত দ্রব্যের 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ 


চাহিদাও বেড়ে চলে তখন আরও অনেকগুপ্ি 
শোধনাগার স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির প্রস্তাবে স্থির হয় যে, 
ভবিষ্যতে প্রধানতঃ সরকারী ' উদ্োগেই ঠতল 
শিল্পের উন্নতি সাধিত হবে। সরকারী উদ্যোগে 
শোধনাগার নির্মাণ, পরিচালনা ও উল্লনয়নের 
উদ্বোশ্থে ১৯৫৮ সালে ইত্ডিয়ান রিফাইনারিজ 


সঞ্চয়ন ৃ 


৪৮৫ 


হয়। প্রথমটির জন্যে রুমানিয়ার এবং দ্বিতীয়টির 
জন্যে রাশিয়ার সাহ!য্ পাওয়া যায়। 

এর মধ্যে ভারত সরকার বার্মা অয়েল 
কোম্পানীর সহযোগিতায় খনিজ তেল অস্থু- 
সন্ধানের জন্তে অয়েল ইত্ডিয় লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান 
গঠন করেন। এই সংস্থা কয়েক স্থানে খনিজ 
তেল আবিষ্ধরে সাঁফল্যলাভ করে।: 





৩নং চিত্র। 


গুজরাটের আফ্ষেলেশ্বরে অবস্থিত একটি নতুন তৈলকৃপের ডেরিক ও 
অন্ঠান্ত যন্ত্রপাতির দৃশ্ঠ | 


লিঃ নামে একটি সরকারী সংস্থা গঠন করা 
হয়। গোঁহাটির কাছে নৃনমাঁটিতে সাড়ে সাত লক্ষ 
মেটিক টন উৎপাদন ক্ষমতাঁর একটি এবং বিহারের 
বারাউনিতে ২* লক্ষ মেটিক টন উৎপাদন ক্ষমতার 
অ।র একটি শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা 


গুজরাটের আক্ষেলেশ্বরে তেল ও প্রাকৃতিক 
গ্যাস কমিশন খনিজ তেলের সন্ধান পান। 
এই তেল শোঁধনের জন্তে রাশিয়ায় সহযোগিতায় 
আর একটি শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা 
কর! হয়। এর ক্ষমত! হবে ২০ লক্ষ মেটিক টন। 


৪৮৬ 


এভাবেই সরক|রী উদ্ভেগে খনিজ তেল শোধনের 
মোট ক্ষমতা দাড়াবে ৪৭ লক্ষ ৫* হাজার 
মেটিক টন। 

দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণে এই ক্ষমতাও 
যথেই্ট নয়। কাজেই সরকারকে শোধনাগার- 
গুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণে উদ্ধোগী হতে 
হয়েছে। নৃণর্মাটি শোধন]গ।রটির ক্ষমত| বাড়িয়ে 
সাড়ে ১২ লক্ষ মেটিক টন কর হচ্ছে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্য, ৯ম সংখ্যা 


স্বাপন করা হুবে। এর উৎপাদন ক্ষমত! হবে 
২৫ লক্ষ মেটিক টন। 

উৎপাদন সুরু হবার পর থেকেই শোঁধনা- 
গারগুলির উৎপাঁদন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। 
পচ বছরে এন্‌সো' প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ১২ 
লক্ষ মেটিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪ লক্ষ 
মেটিক টন। বার্মমশেলের উৎপাদন ২ লক্ষ 
মেটিক টন থেকে ৩৫ লক্ষ মেটিক টন হয়েছে 





৪নং চিত্র। 
আস।মের ম্ুনম।টিতে অপরিশোধিত তল শোধনের প্ল্যান্ট । 


বারাউনি ও কোইফালী শোধনাগারের প্রত্যেকটির 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হবে ৩০ লক্ষ 
মেটিক টন। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপ.ম্‌ পেট্রোলিয়াম-এর 
সহযোগিতার কোচিণে একটি শোধনাগার 


এবং ক্যালটেক্স প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ৬ লক্ষ 
+৫ হাজার মেটিক টন থেকে ১* লক্ষ ৫* হাজার 
মেটিক টন হয়েছে। এখন বেসরকারী উগ্চে'গে 
তেল শোধনের ক্ষমত৷ দাড়িয়েছে ৭8 লক্ষ ৫* হ|জাঁর 
মেটিক টন। 


সেপ্টেম্বর ১৯৬৩] 


১৯৬৬ সালে দেশে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত 
দ্রব্যের চাহিদা! হবে প্রায় ১ কোটি ৭* লক্ষ মেটিক 
টন এবং সে সময়ে সরকারী ও বেসরকারী 
উচ্চেগের মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি 
1৫ লক্ষ মেটিক টন। কাজেই চাহিদার অন্থপাঁতে 
উৎপাদন ক্ষমতা কিছু বেশীই থেকে যাবে। 
তখন পেট্রোল এবং পেট্রেলজাত দ্রব্যে দেশ 


সধচয়ন 


৪৮৭ 


স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেও সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা- 
কালে চাঁহিদা কিভাবে মেটানো যেতে পারে, 
তা এখন থেকেই বিবেচন| করে দেখছেন। আশা 
কর! যায়, এই সময়ের পরে এই অত্যাবস্টকীয় 
দ্রব্যের 


জন্তে ভারতকে আর পরমুখ[পেক্গী 


হযে থাকতে হবে না। 


ক্যাসার 


আর্কাদি সিমোনিয়ান এই সন্ধে লিখেছেন 
ক্যান্সার ব্যাধির কারণতত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীর! 
বহুকাল যাবৎ চিন্তা করে আসছেন। তাদের 
নিরলন গবেনণাঁর ফলে এই বিষয়ে অনেক কথা 
জানা গেছে এবং আরো অনেক কথা ভবিষ্থৃতে 
জানা যবে। আশা কর৷ যায়, ক্যান্সার রোগ কেন 
হয় ও কিভাবে হন, তাঁর একটা সছৃত্তর পেতে 
খুব বেশী কাঁল অপেক্ষা করতে হুবে ন1। 

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ক্যাল্রের 
করণ যর্দি একপ্রকার ভাইরাসই হয়, তথাপি 
বলতেই হুবে এই ভাইরাসের প্রভাব টিউমারের 
আবির্ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই প্রাথমিক 
অমঙ্গল সাধনের পরে ব্যাধির পরবতী ক্রমবিকাঁশে 
ভাইরাসের কোন ভূমিকা নেই। এমন যদি হয় 
ষে, ক্যাল্সারের কোন ভাইরাঁস নেই এবং এই 
ব্যাঁধির নুত্রপাত হয় বিবিধ শারীরিক ও রাসায়নিক 
কারণে--তাহলে? 

টিউমারের মারাত্মক বৃদ্ধির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
বিশদ পর্যালোচন! থেকে এই প্রশ্নের একটা উত্তর 
মিলতে পারে। 

ক্যা্সার রোগের মূল কারণ বা উৎস সম্পর্কে 
অবু্দবিদ্যা-বিশেষজ্ঞের শেষ পর্যস্ত যে সিদ্ধান্তেই 
পৌছুন না কেন, একটা বিষয় ইতিমধ্যেই তাদের 
কাছে ম্পষ্ট হয়ে গেছে বে, টিউমারের মারাত্মক 
বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুলির একটি হচ্ছে-_সেল্‌ 


বা কোষের মধ্যে মেটাবলিজম বা বিপ[ক-ক্রিম্ন।র 
ব্যত্যয়। 

বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে 
কৃত্রিম উপায়ে টিউম।র স্যষ্টি করে দেখেছেন, টিন 
বা তন্তর মধ্যে কোসের সংখ্যা হঠাৎ বুদ্ধি পায়। 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেরে জজিয়ার বিজ্ঞান 
পরিষদের অধ্যাপক নুয়পসাব সারাসিদজে 
বলেছেন-_কিছু কাল আগে পর্বস্তও মনে কর হতো, 
কে।মগত কার্ধকলাপের প্রাবল্যের ফলে ততস্তর 
মধ্যে কোষের সংখ্য। বুদ্ধি পায়। ততন্তর বুদ্ধি 
সন্বদ্ধে অনুশীলন করে অঙ্গসংস্থানবিদের! বহ্ুসংখ্যক 
কোঁষধকে বিভাজনের অবস্থায় দেখতে পান। 
আমর! আঁমাঁদের ইনৃষ্টিটিউটে এক নতুন পদ্ধতির 
সাহায্যে এই অন্থমনের সত্যত| নির্ণধন করবার 
চেষ্ট করেছি। আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছি। আমাদের মতে, 
কোমগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই হয়তো! টিউমার 
দেখা দেষ-কোসের কার্যকলাপের অবদমনের 
ফলে। 

কোষের বিপাক-ক্রিয়! যখন বিদ্বিত হয়, তখন 
কোঁষগুলির বিভাজনের কাঁলচত্র বুদ্ধি পায়। 
কোষের পরিবেশ পরিবতিত হয় এবং তার 
পুষ্টির অবনতি ঘটে। কিন্তু দু-একটি কোষ 
অবস্থার অবনতির সময় অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারে । এই কোধগুলির ঈথগতির 


৪৮৮ 


শৃঙ্খল] লঙ্ঘন করে সামনে বু'কে পড়ে" এক মারাত্মক 
ক্যালার সৃষ্টির কারণ হতে পারে। 

অধ্য/পক সারাসিদ্জ সম্প্রতি এই রিপোর্ট পেশ 
করেছিলেন ওয়ার-স মহানগরীতে অন্থষ্ঠিত হিস্টো- 
কেমিস্টদের প্রথম আ্তর্জ(তিক আলোচনার আসরে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, নম সংখ্যা 


এ আলোচনার আসরে যোগদাঁনকারী ফরাসী 
অবু'দবিগ্ক/বিশেষজ্ঞ সেসিলিপনা ভেদ্রোল ও 
পোল্যাণ্ডের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডুক্স বলেন যে, 
তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষর ফলাফলের নৈকট্য ও 
সাদৃশ্ঠআছে। 


ইস্পাত-শিপ্প উন্নয়নে মুক্ত-কুও চুলী 
শ্রীবীরেক্দ্রকুমার চক্রবতী 


ইম্পাতকে বদ দিয়ে বর্তমান সভ্যতার কথা 
চিন্ত! কর! যায় না। প্রচুর পরিমাণে ভাল ইম্পত 
সম্ভায় উৎপাদন করা সম্ভব না হওয় পর্যন্ত 
বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ মন্ত্রধিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিগ্য।র. 
এই এন্্রজালিক উন্নতি ছিল কল্পন[তীত। 
থৃষটাব্ধে ইংল্যগের সার হেনরী বেসিমার বিখ্যাত 
কনভাট|র চুল্লী আবিষ্কার করেন, যা 'বেসিমার 
কনভার্টার নামে সর্বত্র পরিচিত। এই চুল্লীতে 
তোড়-চুল্লী (81450 £ 1190) থেকে নির্গত গলিত 
পিগ-লেহকে ইম্পাতে পরিণত করা যায়। ফলে, 
এই প্রথম প্রচুর পরিমাণে ইম্পাত তৈরী কর! সম্ভব 
হলো। এই ইম্পাত যেমন দামে সন্তা, গুণেও 
তেমনি ভাল। এই চু্লী আবিষ্কারের পুর্বে 
সিমেন্টেশন পদ্ধতিতে অথবা ক্রুসিবল্-এর মধ্যে 
গলিয়ে কিছু কিছু ইন্পাত তরী হতো । কিন্তু 
এসব ইম্পাতে কাবনের পরিমাণ বেশী থাকায় এগুলি 
হতে! খুবই শক্ত। ফলে নানারকম প্রয়োজনে 
সহজে এগুলিকে নানাভাবে বাঁকিয়ে বিভিন্ন 
রকম রূপ দেওয়া সম্ভব হতে! না| অন্তদিকে 
পেটাই লোহা! (৬/:০৪1১৮ 1197) নামক যে 
অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ লোহা! তখন তৈরী হতো, তার 
মধ্যে কার্বন একরকম না থাকায় সেগুলি হতে৷ খুবই 
নরম। ফলে এই পেটাই লোহ। দিয়ে কোন শক্ত 
এবং স্থায়ী যন্ত্রাংশ তৈরী করা সুবিধাজনক হতে! 
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না। কিন্ত বেসিম।র চুল্লী থেকে যে নরম ইম্পাঁত 
প1ওয়! গেল, সেগুলির গুণাবলী অতি নমনীয় পেটাই 
লোহা এবং অত্যন্ত শক্ত ক্রুসিবল্‌ ইম্পাত্ডের 
মাঝামাঝি । কাঁজেই নানারকম যন্ত্র তৈরী, যন্ত্র 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ভায় বিভিন্ন কাজে তার, 
উপযোগিতা দেখা গেল। এতদিন পর্যস্ত ইম্পাতের 
ব্যবহার ছিল খুবই শীমাবদ্ধ। ছুরি, কাঁচি, দা, 
তলোয়ার প্রভৃতি নানারকম কাটবার যন্ত্র, নানারকম 
জিনিষ খোদাই করবার যন্ত্র, ছে।ট এবং সরল গঠনের 
কোন যঙ্্ এবং অন্যান্ত ছোটখাট জিনিষ তরী 
করতেই সাধারণতঃ তাঁর ব্যবহার হতো । এবার 
স্থরু হলো স্ুদীর্ঘ রেলপথ বসাবার কাজ, নদীর 
উপর বড় বড় সেতু নির্মাণ, বিশাল আকরুতির 
অট্টালিকার কাঁঠামো তৈরী এবং নানারকম জটিল 
ও শক্তিশ।লী যন্ত্র নির্মাণের কাজ। 

বেসিমার তার এই ইম্পাত উৎ্পাঁদন পদ্ধতির 
পেটেন্ট নিয়েছিলেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। 
ফলে তার অন্মতি ছাড় আর কাঁরে৷ পক্ষে এই 
পদ্ধতিতে ইম্পাত তৈরী করা সম্ভব ছিল না। কাঁজেই 
নান! জায়গায় জোর চেষ্টা চলতে থাকে, অন্ত 
কোঁন নতুন কৌশলে পিগ লোহা! থেকে ইম্পাত 
তৈরী করা যায় কিনা। বহুকাল আগে ১৭২২ 
খু্টাবঝে ফ্রাঙ্জের রোমার ইম্পাত ঠতরীর একটা 
নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন। তার 
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মতে, রিভারবারেটরী বা অনুরূপ কোন চুল্লীতে 
ঢালাই লোহা (0856 1:01) এবং পেটাই লোহাকে 
একত্রে গলিয়ে মেশালেই ইম্পাত তৈরী হওয়া 
সম্ভব। সে সময়ে এই বিষয়ে কিছুটা চেষ্টাও হয়েছিল, 
কিন্ত বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। 
বেসিমারের সাফল্য লাভের পর এই বিষয়ে আবার 
চেষ্টা স্থরু হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে একট। খুব 
বড় অস্থবিধা দেখা গেল যে, ইম্পাত তৈরীর 
জন্তে যে পরিমাণ তাপমা্রা দরকার, তা কিছুতেই 
তোল! সম্ভব নয়। অধিক উদ্বায়ী পদা্থযুক্ত কাঁচা 
কয়ল! জালিয়ে এবং তাঁর উপরে উচ্চ চাঁপে হাওয়। 
ঢুকিয়ে তাঁপমাত্র! কিছু বুদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু 
চুললীতে গলিত পিগ লোহা যতই ধীরে ধীরে পরিষ্কার 
হয়ে উঠতে থাকে, ততই গলনাঙ্ক বৃদ্ধির ফলে তার 
তরলতা কমে গিয়ে আঠার মত হয়ে ওঠে; 
অর্থাৎ ইন্পাঁতকে গলিত তরল অবস্থায় রাখবাঁর জন্তে 
যে পরিমাণ তাপের দরকার, তা এই পদ্ধতিতে 
পওয়] সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে 
স্রালসের সিরাঁই নামক স্থানে এমিলী ও উর পুত্র 
পেরী মার্টিন এই বিয়ে কাজ করছিলেন। তারা 
চেষ্টা করে দেখছিলেন, কাঁচ টতরীর জন্তে ব্যবহৃত 
একটা রিভারবরেটরী চুল্লীকে একটু অদল-বদল 
করে নিয়ে তার মধ্যে ইন্পাত তৈরী করা যায় কি 
ন।| কয়েক বছর ধরে নান।ভাবে চেষ্টা করেও তার! 
প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা তুলতে পাঁরলেন না এবং 
বুঝলেন যে, ঠাণ্ডা হাওয়া! ব্যবহার করে ইন্পাতকে 
গলিত অবস্থায় রাখবার উপযোগী তাপ সৃষ্টি করা 
সম্ভব নয়। " 

এদিকে প্রায় একই সময়ে ইংল্যাণ্ডে কার্প 
উইলহেল্ম সিমেনস্‌ কাচ তৈরীর টু্লীতে 
পুনরুৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা তাপ বৃদ্ধির কৌশল 
আবি্ধার করেন। সিমেনস্‌ জাতিতে জার্মান, 
কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নাগরিক ছিলেন। তিনি চুল্লীর 
কুণ্ড থেকে নির্গত দগ্ধাবশিষ্ট অত্যন্ত উত্তপ্ত 
গ্যাস এবং ধেণয়ার তাপকে একটি বিশেষ কৌশলে 


ইস্পাত শিল্প উন্নপ্নলে মুক্ত-কুণ্ড চুল্লী 
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চুলীতে প্রবেশকারী হাওয়া উত্বপ্ত করবার 
জন্তে ব্যবহার করেন। কোঁশলটি এই রকম-- 
উত্তপ্ত ধোয়া এবং গ্যাস চুললীর পাশে অবস্থিত 
একটা নাতিদীর্ঘ স্থড়ঙ্গ-পথের মধ্য দিয়ে চালিত 
করা হয়। এন্ুড়ঙ্গের ভিতরটায় অগ্নিসহ ইটের 
আস্তরণ দেওয়া থাকে । ফণে উত্তপ্ত গ্যাসের স্পর্শে 
স্থড়ঙ্গ-পথটি গরম হয়| এবার বাইরে থেকে টেনে 
নেওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া যদি এই গরম মুড়জ-পথ 
দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে পথের ম্পর্শে হাওয়া 
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এভাবে পুর্বোত্তপ্ত হাওয়া যদি 
চুলীতে ঢুকে কয়ল।র দহনে সাহায্য করে, তবে যে 
অগ্নিশিখা তরী হবে, তার তাঁপ অনেক বেশী হবে| 
১৮৫৬ খুষ্টা্ধে সিেনস্‌ তার এই তাঁপ-পুনরুৎ্পাদন 
পদ্ধতির পেটেন্ট নেন। 

সিমেন্সএর এই নতুন পদ্ধতির সাফল্যের 
সংবাদ ফ্রান্সের মার্টিন পরিব|রে গিয়ে পৌছুতে দেরী 
হলো না। তারা তখন তাদের ইম্পত তৈরীর 
চন্সীতে এই তাঁপ পুনরুৎ্পাদন পদ্ধতি ব্যবহার 
করবার জন্তে সিমেন্স্-এর কাছ থেকে লাইসেন্স 
নিলেন। ১৮৬৩খ্ষ্টান্দে তারা প্রথম তাদের চুল্লীতে 
ইম্প।ত উৎপাদন করতে সক্ষম হন। তাঁদের 
পদ্ধতির নাম “পিগ এবং ক্ধ্যাপ পদ্ধতি” (18 
8180 90180 0:090655); কারণ তার! পিগ লোহার 
সঙ্গে পেটাই লোহার ছাটাই টুকুর একত্রে গলিয়ে 
ইম্পাত তৈরী করেছিলেন। পিগ লোহার মধ্যে 
কার্ধনের পরিম|ণ খুব বেশী, পেটাই লোহায় খুব কম, 
আর ইম্প।তে মাঝ|মাঝি। কাজেই পিগ লোহার 
সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে পেটাই লোহা মেশাঁলে 
লোহার মধ্যেকার কার্বন-ঘনত! বিভিন্ন মাত্রায় 
কমে যাঁবে এবং বিভিন্ন রকমের ইম্পাত তৈরী হুবে। 
মার্টিনরা ১৮৬৫ ধুষ্টাননে তাদের এই নতুন ইম্পাঁত 
তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে পেটেন্ট নেন। এই হলো 
মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীর (0০967 [16210 00806) 
জন্মের ইতিহাঁস। 

১৮৬৫ থুষ্টাবে সম্ভবতঃ 


মার্টনদের এই 
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সাফল্যের সংবাদ পেয়েই সিমেন্স্‌ হ্বয়ং ইন্পাত 
তৈরীর কাঁজে তার তাপ-পুনরুৎপাদন পদ্ধতিটি 
ব্যবহার করে দেখতে মনস্থ করেন এবং তার উত্তাবনী 
প্রতিভাকে কাচ-শিল্প থেকে ফিরিয়ে ইম্পাত-শিল্পে 
নিবিষ্ট করান। ১৮৬৬ খুষ্টাব্ষেই তিনি তার চুল্লীতে 
ইন্পাত তৈরী করতে সক্ষম হুন। তাঁর পদ্ধতিটি 
মার্টনদের পদ্ধতি থেকে একটু আলাদা । এই 
পদ্ধতির নাম 'পিগ এবং আকরিক পদ্ধতি" (918 
8130 0:65 0:090653)| কারণ এখানে পিগ 
লোহার সঙ্গে কিছুটা আকরিক লোহা মিশিয়ে 
তাঁদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইম্পাত 
টিতরী হতো। পিগ লোহার মধ্যে কার্ধনের 
পরিমাণ বেশী। ইম্পাত তৈরী করতে হলে এই 
কার্নের পরিমাণ কমিয়ে আনা দরকার, 
অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রি্।র দ্বারা পিগ লোহ। 
থেকে কিছুট! কার্বনকে পুড়িয়ে বের করে দেওয়! 
দরকার। লৌহ আকরিক আসলে আয়রন 
অক্সাইড । কাজেই চুল্লীর মধ্যে পিগ লোহার 
সঙ্গে মিশিয়ে তাঁকে উত্তপ্ত করলে আয়রন 
অক্সাইড ভেঙে তাথেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত 
হবে। এই অক্সিজেন পিগ লোহার ভিতরকার 
কিছুটা কার্বন পুড়িয়ে কাঁবন মনক্সাইড, 
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হিসাবে টুল্লী থেকে 
বেরিয়ে যাবে। ইম্পাতে যতটুকু অবশিষ্ট কার্বন 
রাখবার দরকার, ত| বাদে পিগ লোহার মধ্যেকার 
বাকী কার্বনটুকু পোড়াবার জন্যে যতটুকু 
আকরিক দরকার, হিসাঁবমত ঠিক ততটুকু 
আকরিক ব্যবহার করা হয়। এভাবে আকরিকের 
পরিমাণ কম-বেণী করে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ইম্পাত 
তৈরী করা সম্ভব। 

ইন্পাত তৈরীর চুল্লী নিয়ে নানারকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সিমেন্স্‌ ভার তাপ- 
পুনরুৎপাঁদন পদ্ধতিটির প্রতৃত উন্নতি সাধন 
করেন। তিনিই প্রথম চুঙ্গীর জালানী-কুণ্ডকে 
চঙ্লী থেকে আলাদা করেন এবং কঠিন আলানী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


অর্থাৎ কয়লার বদলে গ্যাসের সাহায্যে চুঙ্গীর 
কুণ্ডে অগ্নিশিখা প্রজলিত করেন। এজন্তে 
বাইরে একটা গ্যাস-উৎপাদক যন্ত্র বসাতে হয়েছিল। 
১৮৬৮ খৃষ্টানদের মধ্যে আধুনিক মুক্ত-কুণ্ড চুন্সীর 
মূল সংগঠন এবং ক্রিয়্া-কৌশলগুলি প্রায় সবই 
তার হাতে রূপাক্ষিত হয়। এগুলি হলো--(১) 
গ্যাসীয় জালানী ব্যবহার, (২) গ্যাস এবং 
হাওয়া! উভয়কেই পৃর্বোত্তপ্ত করবার জন্তে তাপ- 
পুনরুৎ্পাঁদক ন্্ুড়ঙ্গ ব্যবহার, (৩) সিলিকা" 
ইট দিয়ে তৈরী চুল্লীর হাক্কা ছাঁদ এবং (৪) লৌহ 
আকরিকের দ্বারা পিগ লোহার বিশুদ্ধিকরণ। 

সিমেন্স্-এর চুল্লীর অন্তর্দেয়াল আগাগোড়া 
অর্থাৎ ছাদ, পার্খদেয়াল এবং কুণুস্থান 
(72:6%) প্রভৃতি সিলিকা জাতীয় অগ্নিসহ ইট 
দিয়ে তৈরী ছিল। ফলে এই চুলী বর্তমান 
অস্্াত্মক মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীর (4০10 0০67 76210) 
চা00)8০০) মতই ছিল। তখন পর্যস্তও ক্ষারীয় 
(8851০) পদ্ধতির ব্যবহার উদ্ভাবিত হয় নি। 
ফলে এই চুল্লীতে পিগ লোহার মধ্যেকার 
সালফার (গন্ধক ) এবং ফস্ফরাঁপ নামক ছুটি 
ক্ষতিকর মল দূর করা যেত না। ১৮৭৬ 
ুষ্টাব্ষে টমাস এবং গিলক্রাইষ্ট নামক দুজন 
ইংরেজ ধাতুবিদ বেসিমার চুল্লীতে ক্ষারীয় 
পদ্ধতি ব্যবহার করে ফস্ফরাস এবং সালফার 
দূরীকরণের কৌশল আবিষ্কার করেন। তাদের 
এই সাফল্যের সংবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় 
খুব দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর ফলে সর্বত্র 
চেষ্টা চলতে “থাকে কি ভাবে বেসিমার চুল্লীতে 
ব্যবহৃত পদ্ধতির মূল কৌশলটি মুক্ত-কুণ্ড চুন্নীতেও 
ব্যবহার কর! যাঁর়। ১৮৮* থুষ্টার্ে আমেরিকার 
ওহিও নামক স্থানে গোয়েজ এবং ওয়েলম্যান 
প্রথম ক্ষারীয় পদ্ধতিতে মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীতে ইম্পাত 
তৈরী করতে সক্ষম হন। ইউরোপে প্রথম হয় ১৮৮৪ 
থৃষ্টাকে, ওয়েলস-এর ব্রিষ্বো নামক স্থানে । ধাতু- 
বিদের নাম জে. এইচ. ডাৰি। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩] 
এই চুন্লীতে তাপ-সৃপ্টিকারী অগ্নিশিখা সোজা- 
সুজি চুল্লীর কুণ্ডে প্রবেশ করে এবং ধাতুর 
গলন ও শোধন-ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়, 
অর্থাৎ এখানে চুন্সীর কুণ্ড এবং কুণডস্থ ধাতু 
অগ্মিশিখার কাছে মুক্ত। এই জন্তেই চুলীর নাম 
“মুক্ত-কুণ্ড চুল্লী' এবং এই নামই সাধারণভাবে 
সর্বত্র প্রচলিত। তবে অনেক সময় একে সিমেন্স্‌- 


পাখীর বাসা 


৪৪৯১ 


মাটিন চুল্লীও বলা হয় এবং ফ্রার্জে একেই মার্টিন- 
চক্লী নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় 
আবার সিমেন্স্‌ চুল্লী বলতে শুধু অল্ল-পদ্ধতি 
(4০10. 0:9085$), সিমেন্স-মার্টিন চুললী 
বলতে শুধু ক্ষারীয় পদ্ধতি (88310 70:00638) 
এবং মুক্ত-কুগড চুল্লী বলতে অল্প বা ক্ষারীয়__ 
উভয় পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। 


পাখীর বাস! 
নাজিম উদ্দিন আহম্মাদ 


পাঁবীরা কেবল নীড়ই রচনা করে না--সৌকর্ষ 
ও পরিপাট্যের জন্তে পাখীর বাসার একটা স্বাতন্ত্র্য 
দেখা যায়। যে কারণে বসবাসের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত 
কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্থায়ী নিবাঁসকে আমর! “বাসা” 
বলে উল্লেখ করি, পাখীদের বসা নির্মাণেও সে সব 
কারণ বর্তমান। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি এবং 
বর্ণ বৈচিত্র্যের মত পাখীর বাঁসারও বৈচিত্র্যের সীমা 
নেই। আদিম পাখীদের বাঁসা নির্মাণের পদ্ধতি 
সরীস্থপ জাতীয় প্রাণীদের মত। মাটির মধ্যে গর্ত 
করে বাসা তৈরী হয়। 

বিবর্তনবাদীদের মতে, সরীস্থপ জাতীয় প্রাণী থেকে 

পক্ষী জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব--এটি হলো তার অন্যতম 
প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক পাঁধীরা, পৃথিবীতে যাদের 
আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষারুত পরে-_ঘাস-পাত 
প্রভৃতি নানাপ্রকার বয়নোপযোগী উপকরণের 
সাহায্যে বৃতি, স্থললী বা ডিম্বাককতির বাস! নির্মাণ 
করে। কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীরা কিন্ত 
বাঁস! নির্মাণ করে না, অন্ত পাখীদের বাসায় ডিম 
পেড়ে পরভূতিক জীবনযাপন করে। 

বিভিন্ন প্রকার পাখীদের বাঁস! নির্মাণের জন্ঠে 
স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশল বিভিন্ন । 

(ক) স্থান নির্বাচন £--পাখীদের প্রকৃতি ও 


প্রবৃত্তি অনুসারে তারা গাছের শাখা অথবা 
কোটরে, পাহাড়েরউপর অখবা কন্দরে, মরুভূমির 
বালির উপর অথবা মাটির নীচে, সমুদ্রতীরের বালি 
অথবা পাথরেব স্ুড়ির মধ্যে বাসা নির্মাণ করে । 

অস্টিচ বা উটপাখীর! ডিমগুলিকে সরীহ্ছপ 
জাতীয় প্রাণীদের মত জমা করে মরুভূমির উত্তপ্ত 
বালির উপর । 

গযানেট-_এই সামুদ্রিক পাখীর! চতুদিকে জল- 
বেষ্টিত দ্বীপে ব৷ পাহাড়ের উপর সামুদ্রিক উদ্ভিদের 
সাহায্যে বাস! বাধে । 

ঈগল-_সাধারণতঃ উচু গাছের পত্রহীন শাখায় 
বাসা বাধে । এই ব্যাপারে শকুনের রুচিও অন্থরূপ | 

হামিংবার্ড-হামিংবার্ড পছন্দ করে ছায়াচ্ছন্ন 
ঘন ঝোপের নিয়দেশ | 

বক- আমাদের দেশের সাদা ও নিশাচর বকেরা 
বাসা নির্মাণের জন্তে নদী বা জলাশয়ের নিকটবর্তী 
উচ্চ কিন্ত ঝোপযুক্ত গাছ পছন্দ করে। বকের 
বাসা যেন একটি আদর্শ অবলোকন-কেন্্রে 
(0936869:5) হিসেবে কাজে আসে । 

কার্যক্ষেত্রে এই স্থান নির্বাচন এত দীর্ঘকাঁপ 

' এবং প্রতিদন্দিতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যে, এর 
ফলে প্রচুর ডিম এবং শাবকের প্রাণহানি ঘটে 


৪৯২ 


হোট.জিন- ব্রেজিলের হোটুজিনেরা নদীর উপর 
প্রলিত ডালে বাঁসা বাধে। এর একটা বিশেষ 
কারণ আছে। হোট্ুজিন-শাবক চোখ ফোটব|র 
পর থেকেই পা ও ডানা সাহায্যে গাছের 
শাখায় শাখায় ক্রমাগত স্থ।ন পরিবর্তন করতে 
থাকে। কিন্তু বিপত্তি ঘটে তখন, মখন কোন 
বানর বা গেছো-সাপ এই সময় আবিস্তৃতি হয়। 

এরূপ প্রতিক্ুণ অবস্থার সন্মুখীণ হলে এই 
পক্ষীশাবকেরা জলে ঝ।প দিয়ে প্রাণ রক্ষ। করে 
এবং বিপদ দুরীভূত হপে আবাব পুর্বস্থানে ফিরে 
আসে। (ব্রাইটওযেল-_১৯৪৯ ) 

মরু-রেন-__আযারিজোন।র মরু অঞ্চলের বেন 
প|খীরা বিশাল ফ্ণীমনসা গাছের কাণ্ডে বাসা 
প্রস্তুত করে। এই গ|ছের কাণ্ড ঘন কাটার আস্তরণে 
ঢাকা থকে । কিন্তু এই অধ্যবসামী পাখীর| কঠিন 
মে তারই মধ্যে বাস। বেধে হিং প্রাণীদের 
হাত থেকে আত্মরঙ্গ। করে। 

পেট্রেল--সরীস্পদের আমরা গৃহসহচররূপে 
কল্পনা করতেও অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া! 
একপ্রকার সামুধ্রিক পাখী, পেট্রেলপ কার্বতঃ তাই 
করে থাঁকে এবং নিরাপত্তার দিক পেকে পাঁভবানই 
হয়। 

সরীহ্ুপ গোষ্ঠীর এক অপহ্থয়মান শাখর 
প্রতিনিধি প্রায় তিন ফুট লম্ব( টটের। নামক 
গিরগিটি সদৃশ প্রাণী সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে নরম 
মাটিতে নখরের সাহায্যে নিমিত সুড়ঙ্ষে বাস 
করে। এই নুড়ঙ্গের দক্ষিণ দিকে এরা ডিম পাড়ে 
এবং বাম দিকটি অধিকাঁর করে পেট্রেলরাঁ। 

(খ) নীড়-বৈচিত্র্য--পাখীর1 চু ও পদদ্বয়ের 
সাহায্যে বাস! নির্জণের উপকরণগুলিকে সহজাত 
প্রবৃত্তি অনুসারে সাজিয়ে তদনুসারে বাসার রূপ 
দান করে। 

সোয়ালো_মাঁটির সঙ্গে কাঠ-কুটা মিশিয়ে, 
এ মিশ্রণের সাহায্যে ভূমির উপর কলসীর আকারে 
বাস প্রস্তত করে। বাসার অভ্যন্তরে পালক 


গঠান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


ও ঘাসের আস্তরণ দিয়ে আরামদায়ক করে 
তোলে। 

মাছরালা-থরগোস, ইছুর প্রভৃতি প্রাণীদের 
পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে মাছের কাটা ও পালকের 
গ।লিচা বিছিয়ে মাছরাঙ্গা বাঁস। প্রস্তুত করে। 

অস্প্রে- পক্ষী সমাজে “এস্পায়ার ছ্রেট বিল্ডিংঃ 
রচনা কৃতিধ এরাই অর্জন করেছে। মিঃ চেরী 
কিয়।রটন (১৯৪৯) লক্ষ্য করেছেন-_-একজোড়া 
অস্প্রে বিগত কয়েক বছর যাবৎ একই বাসা 
মেরামত ও ব্যবহারের ফলে বাসাটির উচ্চতা 
২০ ফুটের উপর দাড়িয়েছিল। 

টুন্টুনি-__ছুটি কখনো বা তিনটি ঝুলন্ত ডুমুরের 
প|তার ধারে ঠোট দিষে ছিদ্র করে তুলার আঁশের 
সাহাযো সেলাই করে জুড়ে দে়। এবপে 
সেলাই-কর| পতি ছুটির “পকেটের” মধ্যে মস্থণ 
ঘস ব। তুলা বিছিয়ে তৈরী হয় এদের বাসা। 
টুনটুনির বাসা পক্গী-জগতে সীবন-শিল্পের একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

বাবুই__বাবুইদের পুরুষ পাখীটি পরিণয়ের পুর্বে 
শিজেই বাসা শিমাণের কাজ সম্পন্ন করে। তাল, 
শরিকেল বা খেজুর গ|ছের পাতার অগ্রভাগে 
ই সকল পাতারই সুগম ফালি নিয়ে চঞ্চ ও পায়ের 
অঞ্থুলির সাহায্য মনোরম ঝুলন্ত বাসা তৈরী 
করে। এই ঝুলস্ত বাঁসাষ একটি কক্ষ এবং মোটা 
নলের মত একটি যাতায়াতের পথ থাকে । কথিত 
আছে, এরা অন্ধকার রাত্রে বাসার ভিতরে 
জোনাঁকীর দীপ জালে । 

বাসার কাঁজ সম্পন্ন হবার পর কোন স্ত্রী- 
পাখী নিকটে উপস্থিত হলে পুরুষ পাখী ন্বৃত্য ও 
সঙ্গীতের দ্বারা নিজের বাসায় তাকে আমন্ত্র 
জানায়। : 

সত্ী-পাখী কর্তৃক পুরুষ পাখী নির্ধাচন তার 
সঙ্গীত এবং বাস! নির্মাণের উৎকর্ষতার উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে। (মুখাঁজী ১৯৫৭) 

ধনেশ--আফ্রিকা ও এশিয়ার ধনেশ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


(01017511) .পাখীদের স্ত্রী-পাখীটি প্রজনন খতুতে 
গছের কোটরে অবস্থান করে। পুরুষ পাখী 
তখন রজন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে অন্থান্ত বস্ত্র ও 
মুখের লাল! মিশিয়ে সামান্ত ফাক রেখে কোটরের 
প্রবেশপথটি সম্পূর্ণরূপে বুজিয়ে দেয়। উপরের 
ঘ|কটুকু দিয়ে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ স্ত্রী-পাখীটিগ খাছ 
গ্রহণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অব্যাহত থাকে। 
এই ভাবে ধনেশ পাধীদের ধাসাঁটি সাপ ও 
অন্ান্ত হিং প্রাণীদের বিরুদ্ধে দুর্ভেছ্ দুর্গবিশেষে 
পরিণত হয় । 

পুরুষ পাখীটির উপর তখন থেকে অস্তরীণ স্ত্রী- 
পাখী এবং তার শাবকগুলির ভরণ-পোঁষধণের 
তার পরে। স্ত্রী-পাধীটি প্রথমদিকে ছূর্বল হলেও 
পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু খাছের দাবী 
গ্রমাগত বাঁড়বার ফলে পুরুষ পাখী ক্লান্তি ও 
অবসাদে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু 
বরণ করে। 

অস্টিচ--অপ্টিচের পুরুষের! প্রায় ২০টির মত 
ডিম রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয়। এদের ডানা ওড়বার 
কাজে না লাগলেও প্রায় ২০টি ডিমকে আচ্ছাদন 
করে রাখতে পরে । ভ্ত্রী-পাখীরা কদাচিৎ এই 
বিষয়ে পুরুষ পাখীকে সাহায্য করে। 

মরুভূমির অস্বাভ।বিক অঞ্চলে পুরুষ পাখাটির 
প্রধান কাজ হলে! বালির অত্যধিক উত্তাপ 
নরোধ করে ডিমগুলিকে রক্ষা করা। এই ক্ষেত্রে 
প্রকৃতপক্ষে সৌরতাপেই ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা 
বের হয়। 

জৈব বিবর্তনের ধারার কথা চিস্তা করলে 
অস্ত্রিচদের ডিম ফোটবার পদ্ধতির মধ্যে আধুনিক 
সরীন্থপের ডিস্বের সাদৃশ্য মোটেই আকমশ্মিক 
নয়। অস্ট্রেলিয়ার ব্রাশটাকি পাখীদের মধ্যে 
সরীস্থপের এই বৈশিষ্ট্যটির সর্বাধিক সানৃশ্ঠ দেখতে 
পাওয়া যায়। 


ত্রাশটাকি--প্রজনন খতুতে একই পরিবারভুক্ত : 


স্ী-পাখীরা যখন কেবল খাগ্য সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত 


পাখীর বাসা 


৪৯৩ 


থাকে, তখন পুরুষ পাখীটি লম্বা বলিষ্ঠ পায়ের 
সাহায্যে পিছনের দিকে ঠেলে ঠেলে শু পাতা 
ও জঞ্জালের বিরাট স্তৃপ শির্মাণ করে। এই স্তুপের 
মধ্যে স্ত্রী-পাখীরা বুত্তাকারে ডিমগুলি সাজিয়ে 
রাখে । এই জঞ্জালের অভ্যন্তরে পচনক্রিয়র ফলে 
যে তাপ সঞ্চারিত ইয়, তাতে ডিমগুলি ফুটে 
শ।বক নির্গত হয়। 

মাঝে মাঝে পুরুষ পাখীটি এই জঙ্জালের স্তুপের 
মধ্যে মাথাটি প্রবেশ করিয়ে জিহ্বার সাহায্যে তাপ 
পরীক্ষা! করে এবং প্রয়্োজনামন্স।রে ডিমের সন্নিহিত 
অঞ্চলে জঞ্জীল যোগ করে উপযুক্ত তাপু সঞ্চার করে 
অথবা স্তুপ থেকে কিছু জঞ্জাল অপসারিত করে 
প্রষোজনাতিরিক্ত তাপ বিকিরণের সহায়তা করে। 

(গ) পাখীদের নীড় ও আত্মরক্ষা-_জীবন- 
চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মগোপনে সহায়ক রঙের 
জন্ঠে পাধীরা হিংশু প্রাণীদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে 
পারে। 

বলম়িত প্লেভার (108০ 109৬1) এক 
প্রকার বিশেষ রং ও আকারের পাথরের ছুড়ির 
মধ্যে ডিম পাড়ে। এদ্রে ডিমগুলি প।থরের 
সঙ্গে এমন মিলে যাষ যে, তাদের শক্ররা সেগুণিকে 
সহজে বিন করতে প।রে না। ( ফিসার-১৯৪১) 

ডাবলিউ এ. ফিলিপ (১৯৪') সিংহলের 
প্রকপ্রকাঁর শ্রাইক্‌ ধা শিকারী পাখীপ বিন্ময়কর 
বাস।র বর্ণনা দিয়েছেন । 

পাখীর বাসাটি লাইকেন অর গাছের বক্কলের 
রঙের সঙ্গে কেবল সামগ্রস্ত রেখেই তৈরী হয় না, 
পরন্ত স্থান নির্বাচন ও নির্মণ-কৌশলের গুণে বাসা 
গাছের একটি ভগ্ন শাখার গাঁট বা সন্ষিস্থল বলে 
ভ্রম হয়| 

মাতা-পিত! খ।গ্াস্বেষণে গেলে শাবকগুলি বাসায় 
এমন নিশ্চল-নিষ্পন্দ অবস্থায় অপেক্ষা করে যে, 
বারে! ফুট দূর থেকেও এদের জীবস্ত প্রাণী বলে 
চেনা যায় না। শাবকগুলির উধ্বধুখী চঞ্চগুলিকে 
মনে হয় যেন হঠাৎ ভেঙ্গে-যাওয়া শাখাটির কেন্দজীয় 


৪৯$ 


মজ্জার তীক্ষ কোঁণযুক্ত ভগ্ন/ংশবিশেষ। এইরূপে 
শাঁবকগুলি নিখুঁতভাবে মুণ্ডিত শাখার অন্গকরণ 
করে। 

(ঘ) নীড় রচনার পক্ষী-ম|নসিকতা-_পাঁখীদের 
প্রকৃতিগত অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে 
মরগ্যান (১৯৩৫) মন্তব্য করেছেন--একটি বিশেষ 
উপায়ে বাঁসা নির্মাণ বিশেষ বিশেষ উপজাতীয় 
পাধীদের সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভরশীল। 

কিন্ত ওয়।লেসের (১৯৪৯) অভিমত হলো-_- 
ফোন একটি বিশেষ ধরণের নীড় রচনার প্রেরণা 
নিহিত থাঁকে পাঁধীদের বংশধারার মধো। তাই 
বিশেষ প্রজাতির পাখীদের বাসার নিরিষ্ট উপকরণ 
ও নীড় রচনার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিমত্তার 
সঙ্গে বংশপরম্পরায় অনন্ত হয়ে থাকে ।”? 

টুনটুনি বা বাবুই পাঁধীর বাঁসা নির্মাণ যাঁর! 
মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন, বুদ্ধিবৃত্ি 
ব্যতিরেকে কেবল সহজাত প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে 
অনুরূপ নীড় রচনা! এবং ক্রমো্নতির পথে এত 
নিখৃ'তভাবৈ অগ্রসর হওয়া সত্যই সম্ভব কি না, 
সে কথা তাদের মনে আসা স্বাভাবিক । 

তাছাড়া, ভীষণদর্শন টটের|র সঙ্গে পেট্রেলদের 
কেবল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অঙ্ুসরণই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ] 


নয়, দিবারাত্র পরম্পরের সঙ্গে বাসা রক্ষার 
দায়িত্ব বিনিময়ের মধ্যে সাধারণ বাসাটির নিরাপত্ত। 
যে ভাবে রক্ষিত হয়, তা কেবল সহজাত প্রবৃত্তির 
ফল রলে ভাবতে বিস্ময় লাগে। 

পরস্ত পক্ষিতত্ববিদেরা ব্রাশটাকির স্তপারতির 
বাপায় পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রপাতি বসিয়ে অতিরিক্ত 
তাপ সঞ্চার বা 'তাপমান্র! হাস করে দেখেছেন, 
পুরুষ পাখীটি তার জিহ্বারপ নিখুত জৈব 
তাপমান যন্ত্র দিয়ে উপরিউক্ত উপাঁয়ে অভাবনীয়- 
রূপে অভিলধিত নিদিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষণের ব্যবস্থা 
করে তাদের সকল যাস্ত্রিক প্রয়াস ব্যর্থ করে 
দিয়েছে। (ব্রাইটওয়েল-১৯৪৯ ) 

আমর! জানি, যে সব পাখীর! মানুষের বসতির 
মধ্যে বাঁসা নির্মাণ করে, তারা মানুষের ব্যবহার্য 
দড়ি, কাগজ, পরিত্যক্ত কাপড়, কম্বল ও প্লাস্টিকের 
অংশ সংগ্রহ করে বাসা বাঁধে- এমন কি, মনুষ্য” 
নি্সিত নকল বাঁসাঁও তাঁরা গ্রহণ করে। 

এসব আচরণ লক্ষ্য করে জীববিজ্ঞানী নিউম্যাঁন 
(১৯২৯) ঘে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য-_ 
পাখীর! বাসা বাঁধবার ব্যাপারে কেবল চিরাচরিত 
রীতিই অনুসরণ করে না, প্রয়োজন অহন্থসারে 
বুদ্ধি করে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নিতেও এরা অপারগ নয়। 





জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 


জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 


প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের জাতীয় অধ্যাপক 
ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র গত ১৩ই অগাষ্ট (১৯৬৩) 
মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর । ভারতে বেতার 
সম্পর্কিত গবেষণার তিনি ছিলেন পথিরুৎ। তাহার 
মৃত্যুতে বাংলা, তথ ভারতের বিজ্ঞান সাধনা ও 
গবেষণার ক্ষেত্র হইতে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা 
অপন্থত হইয়৷ গেল। 

শিশিরকুমার সালে কলিকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। তীহাঁর পিতার নাম জয়কৃষ 
মিত্র। ভাগলপুরে জিলা! স্কুলে এবং টি. এন. জে. 
কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি প্রেসিডেল্গী 
কলেজে ভন্তি হন এবং ১৯১২ সালে পদার্থবিগ্তায় 
এম, এস-সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ 
হইবার পর তিনি বিহার ও বাংলার বিভিন্ন 
কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৯ সালে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ডি, এস-সি ডিগ্রি 
লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিবার পর 
তিনি প্যারিসে যন এবং সেখানে সরবোর্ন 
বিশ্ববি্থালিয়ে অধ্যাপক ফ্যাত্রির সঙ্গে গবেষণ! 
করেন। সরবোর্ন হইতে ১৯২২ সালে তিনি 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন | 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেতার-সংষোগের জন্য 
তিন-ইলেকট্রোড ভাল্ভের আবিষ্কার হয়। ইহার 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি নান্সি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স-এ যোগদান 
করিতে যান। ১৯২৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
পর তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালিয়ের খধ়রা অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। তখন হইতে তিনি পোষ্টগ্রাুয়েট 
পর্যায়ে 'বেতার' শিক্ষণের সূত্রপাত করেন | পদার্থ- 
বিস্তার পরীক্ষাগারেই তিনি বেতার' সম্পর্কে 


১৮৯৩ 


গবেষণা সুর করেন। তাহার চেষ্টার ফলেই 
ভারতের বহু বিশ্ববিগ্ভালয়ে ফিজিক্সের এম. এস-সি 
কোর্সে “বেতার” বিশেষ বিষয়রূপে গৃহীত হয়। তাহার 
চেষ্টায় ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও- 
ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স পৃথক বিভাগ হিসাবে 
স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প 
গবেষণা পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি পরিষদকে 
দিয়! একটি বেতাঁর-গবেষণ] কমিটি গঠন করেন এবং 
১৯৪৩ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যস্ত তিনি এ কমিটির 
চেয়ারম্যান ছিলেন। 

'আফ়নমগ্ডল ও আবহমণ্ডল সম্পকিত গবেষণার 
ফলে তিনি আন্তর্জতিক খ্যাতি লাভ করেন। 
তাহারই চেষ্টায় হরিণঘাটায় 'আয়নোশ্ষিয়ার ফিল্ড 
ষ্টেশন” স্থাপিত হয়। সম্্তি বিশ্ববিদ্ালয় অর্থমঞ্জুরী 
কমিশনের অর্থ সাহায্যে এ ষ্েশনটি পুনর্গঠিত 
হইয়াছে । ১৯৪৭ সালে “আপার আটমোক্ষিয়ার” 
নামক তাহার পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর 
বিশ্বের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়। পড়িয়া যাঁয়। 
১৯৫২ সালে এই পুস্তকটি রুশ ভাষায় অনুদিত হয়। 
আবহুমগ্ডল সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্ত তিনি 
১৯৫৮ সালে লগুনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো৷ 
নির্বাচিত্ব হন। 

তাহার বিজন সাধনা ও গবেষণার জন্ত 
তাহাকে ১৯৩৫ সালে রাজ পঞ্চম জর্জ সিলভার 
জুবিলী মেডেল, ১৯৪৩ সালে ইত্ডিয়ান আযাসো- 
সিয়েসন ফর দি কাঁলটিভেশন অব সাম্েজ্সের 
জয়কঞ্ণ মুখাজীঁ স্বর্ণপদক, ১৯৫৬ সালে এশিয়াটিক 
সোসাইটির বিজ্ঞান কংগ্রেস পদক এবং ১৯৬১ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের সার দেবপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। 

অধ্যাপক মিত্র ১৯৩৫ সাল পর্ধস্ত কলিকাতা 


৪ ৪৯৬ 


বিশ্ববিচ্া/লয়ের পদার্থবিদ্তার খয়রা অধ্যাপক 
ছিলেন। ইছার পর তিনি পদার্থবিগ্থার সার 
র/সনিহারী ঘে।ন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হুন। 
এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 
১৯৫৬ সালে মধ্যশিক্ষ। পর্দদের আযাডমিনিষ্টরে- 
টরের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালের 
এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ১৯৬২ সালে 
তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত গুন 
এবং এ সালেই ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
পম্মভূণ' উপ।ধিতে ভূষিত হন। 

অধ্যাপক মিত্র ১৯৫১-৫২ সালে এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতি ছিপেন এবং ১৯৫৫ সালে 
ভারতীয় বিজ্ঞ।ন কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত 
হন | ১৯৫৬-৫৮ সালে তিনি ইত্িয়ান সায়েন্স নিউজ 
আসোঁসিয়েসন এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ন্তাশিন্তাঁল 
ইনষ্টিটিউট অব সায়্ল্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি 
আন্তর্জাতিক তৃ-পদার্থতাত্তিক বৎসরের ভারতীয় 
কমিটি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং দেশীয় ও 
বিদেশীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদক 
মণ্ডলীর সদশ্য ছিলেন । 

সদা কর্মব্যস্ত জীবনেও অধ্যাপক মিত্র 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চয় উৎসাহী ছিলেন। 
বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বুপমূহও তিনি সহজবোধ্যভাবে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিষাছেন। বঙীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের যষ্ঠ-বাঁমিক প্রতিষ্ঠা-দিবস 
অন্ানে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মিত্র বাংল 
ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগিতা সম্পর্কে যে 
কথা বলিয়াছিলেন__ তাহার কি্বদংশ পাঠক- 
পাঠিকাদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি_ 

“পত্রিকাটি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান) যখন প্রতি মাসে 
আমার হাতে আসে ও আমি যখন পাতা উন্টে 
এর বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রবন্ধসম্ভার দেখি, 
তখন আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় ৪* বছর 
আগেকার একট] সঙ্কল্পের কথা মনে পড়ে যায়। 
সন্কল্প করেছিলাম যে, বাংল! ভাষায় বিজ্ঞ/নের কথা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


লিখে বাংল! ভাষাকে সমুদ্ধ করবো। বাংলায় 
বিজ্ঞনচর্চা বা প্রবন্ধ লেখায় কোনও আবশ্বাকতা 
বা কার্যকারিতা আছে কি না, যা নিয়ে আজকাল 
অনেক রকম তর্ক বিতর্ক হয়-সে প্রশ্ন মনেই 
ওঠে নি। এর প্রয়োজনীয়তা কেন যে স্বতঃ- 
সিদ্ধভাবে মেনে নিয়েছিলাম, তার কাঁরণ বোধ 
হয়--আমি আমার ছাত্রাবস্থায় সে সময়কার 
বাংলা মাসিক পৰ্রিকায় যে সব বিজ্ঞানের 
প্রবন্ধা বের হতো, তা আগ্রহ সহকারে পড়তাম 
এবং পড়ে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করতাম। 
সে সময়কার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক ও তাদের 
লেখার কথা এখনও আমার মনে শদ্ধার উদ্রেক 
করে। এখনও যদি সে সময়কার পুরনো 
পত্রিক। হাতে পাই তো এখনও সেসব লেখা 
আবার পড়ি। লেখকদের মধ্যে নাম করতে 
পারি, উপেম্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী, জগদানন্দ 
রায়, রামেম্্রন্ুন্বর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বন্ধু 
আন সৌভ।গ্যক্রমে এখনও জীবিত আছেন 
যোগেশচত্ত্র রায় বিগ্ভানিধি। বোধ হয়, এই সব 
লেখকদের মত আমার লেখাও একদিন লোকে 
পড়বে, পড়ে শিক্ষা 'ও আনন্দ লাভ করবে ও আমিও 
একদিন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক হিসাবে এদের 
মত সুপরিচিত হব, এই আকাঙা আমাকে 
ব|ংলাঁয় প্রবন্ধ লেখায় প্ররোচিত করেছিল। 
দুর্ভাগ্যক্রমে সন্কল্লে দুঢতার অভাবে ও সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতার জগ্তে আমার আকাঙ্খা পুর্ণ হয় নি, 
যদিও বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ করেই আমি 
কিছু কিছু লেখা সুরু করেছিলাম ।” 

“প্রায় ৪* বছর আগে বাংলায় এই দুটি 
বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ পড়াঁর প্রথম অভিজ্ঞতার কথা, 
যা আমার বিশেষ করে মনে আছে তা শ্রোতা- 
দের মধ্যে প্রবন্ধের বিষয় সম্বদ্ধে আরও জানবার 
আগ্রহ । এই আগ্রহ বা দেখেছিলাম তা আমার 
আশাতীত। অথচ শোতাদের মধ্যে বিজ্ঞানের 
ছাত্র বিশেষ কেউই ছিলেন না। শ্রোতাদের 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


গপিক|ংশই ছিলেন তখণকর দিনের সাধারণ 
প্রবাসী বাজ।ণী সমাজের লোক উকিল, স্কুলের 
শিক্ষক, গবর্ণমেন্ট অফিসের সাধারণ চাকুরে 
ইত্যাদি । বাংলা ভাঙাভাষীর জগ্তে বাংলার 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার উপযোগিত! সম্পর্কে 
গমার যদি ব কিছু সংশম ছিল, ত| এই 


টোম্যাটো। বা বিলাতী বেগুন * 


৪৯৭ 


অভিজ্ঞত| “কে সেদিন সম্পুরধ্পে  দূরীতৃ ৩ 
হয়েছিল।”" 

অধা(পক মিত্রের মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞ/ন- 
জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে । আমরা তাহার 
স্মৃতির উদ্দেশে আস্ধরিক শঙ্গাঞ্জলি নিবেদণ 
করিতেছি। 


টোম্যাটো বা বিলাতী বেগুন 


অমিয়নাথ মিত্র 


টোম্যাটে! বা বিলাতী বেগুন একান্থভ|বে 
পশ্চাত্যের দান| পাঁশতোগ ভাগুার থেকে 
যেসব আহার্ধ-পদার্থ ভ।রতীয় জনজীবনে প্রবেশ 
করেছে, তাঁর মধ্যে টোমাঁটে! নিঃসন্দেহে এক 
পুর্ব রসায়ন | এর নাম বেগুন কিন্ত একাধারে 
এত গুণ বোধ হয় আর কোন আহার্ধ-উদ্ধিদে 
সন্ভবে না| অল্প আষ।সে প্রভ্ভত পরিমাণে উত্প|দন- 
এক্তিসম্পন্ন 'এই টে|ম্য।টো৷ কেবল স্ুম্ব/তুই এম, 
একে সবরোগহর নধও বল! চলে। লেটুস ব! 
নীটে যে পরিম।ণ এ বা বি ভিটামিন থাকে, 
কমল, পাাতিলেবু বা অন্যান্ত লেবুজাতীয় ফণে 
ধে পরিম।ণ ভিট।মিন-সি থাঁকে, কীঁচা বা সিদ্ধ 
টোম্য/টোতে সবগুলি ভিট|মিনই প্রায় সেই 
পরিম।ণে থাকে | এমন কি, মাখমে যতটা ভিট|মিণ 
গ।কে, টোম্যাটে।র শু শ।সে তদপেক্গ। অধিক 
ভিট।মিন প1ওষ। যায়। টে|মা।টোতে তিন রকমের 
অন্নশক্তি প।ওয় যায়-_মা|লিক ম্য।সিড, ঝা অমর! 
আপেলে পাই, সাইটিক আযসিড-_যখ' কমল।, 
পাঁতিলেবু বা অন্ান্ত লেবুজাতীয় ফলে পাওয়া মা 
এবং শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী--বিশেষহঃ 
স্াযুমণ্ডলীর পক্ষে, সেই ফম্ফোরিক ম্যাসিডও 
টোম্যাটোচঠে প্রচুর পরিমাণে বি্বামান। সব রকম 
আহীর্ষ-বস্তর মধ্যে টোম্যাটোই সবচেষে বেণী 


ভিটামিনসমদ্ধ | কিন্বু কতকগুপি ভিট|মিন ও কিছু 
অন্রশক্কিই এর প্রধ।ন সগ্ল নয়। নান।প্রক।র ধতর 
পদার্থও টোমাটোতে আছে; যেমন প্রে।টিন, 
কস্‌্ফেট, পটাস লাইম, সোডিঙ্ন।ম, সাপফার ব| 
গন্দক জ।তীয় পদার্থ, ফ্লে/রিন এবং প্রচুর পরিম|থে 
লৌহ এই ফলটির মণ্যে পাওয়া খায়। আমাদের 
শরীরে রক্ত তৈরীর বাপরে লৌ5 একটি 
অপরিহার্ধ বস্ত। মাংসের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে 
লৌহ ব+ম|ন, কিন্তু দেখ! গেছে, পুষ্িস।ধনের 
দিক দিয়ে শাকসবজীর অভ্যন্থরস্থ লৌহ অধিক তর 
মাত্রায় কার্করী ও ফ্লপ্রনু | করণ এটি অভি 
সহজেই শরীরে শেসিত হয়| 

টোম্যাটের রোগপ্রতিরোধ ও নান।রকৃম ব্যাধি 
নিপ।ময়ের গমত1ও অভ্ভুত। ছুর্বল, রুগ্ন লোকের, 
বিশেনতঃ অপুষ্ট শিশুদের পঙ্ছে টোম্য।টে। একটি 
শেষ্ঠ উপ | পুষ্টিহীনতাঁয় আক্রান্ত শিশুদের আগ 
9মধের অভাবে শুধুমাত্র টোম্যাটোর রস খাইয়ে 
আশ্চর্য ফল পাওয়। গেছে। পুষ্টিহীনতার দরুণ 
চক্ুরে/গেও এটি বিশেষ ফলপ্রদ ; কারণ এর মধ্যে 
অতি বেশী পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে । রিকেট্‌স্‌ 
এবং স্কাভি রোগে টোম্যাটোর রস অত্যন্ত 
হিতকারী-_এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত সত্য। 
'ুরুভে।জনের পর, বিশেসতঃ আমিষ ভোজনের 


9৯৮ 


পয ছু'চারটি টোম্য।টে! সেবনে হ্ুক্তদ্রব্য অতি 
সহজেই হজম হয়ে যায়, কারণ গুরুপাক ও 
প্রচুর মশলা মুক্ত খাগ্য গ্রহণে কিছু পরিমাণ টক্সিন 
বা বিম উৎপাদনের দরুণ যে অসুস্থতা জন্মে, 
টোম্যাটোর রস সেই টক্সিনকে দ্রবীভূত করে। 
অধিক পরিমাণে মগ্য জাতীয় দ্রব্য সেবনে শরীরে 
যেবিস উৎপন্ন হয়, টোম্য।টোর রস তাও দ্রবীভূত 
করে। তাই রক্ত পরিষারে টোম্যাটোর রস একটি 
বিশিষ্ট পানীয়। বনুমূত্র বা ডাগ়াবেটিপ রোগীদের 
টোম্যাটো! শুধু একটি খাগ্কই নয়, 'ফধও বটে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


টে।ম্যাটোর রস পান করলে অল্নরোগের প্রকোপ 
থেকে নিস্তার পেতে পারে। সব রকম 
শাঁক-সবজীর মধ্যে টোম্যাটোই শ্রেষ্ঠ এবং এর 
দ্বার পাকস্থলী ও অস্ত্র সুস্ত ও সবল হয়। 
মেদবৃদ্ধি নিবারণে টোম্যাটো খাস এবং গঁদধ 
ছুই-ই-এটি বহু বিশেষজ্ঞের স্ুচিস্তিত অভিমত । 
চর্মরোৌগে টোম্যাটোর এই অত্যাশ্র্য উপকারিতা 
দেখে বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্গণ আঁহার্ধ-বস্তর মধ্যে 
টোম্য।টোর এক অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাই 
সুস্থ বা অসুস্থ লোকের দৈনন্দিন খাগ্ভ-তালিকায় 
টোষ্যাটে|র নিশ্চিত স্থান থাক! উচি ত। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


অমনরোগীর। ভো'জনের ঠিক পুর্বে কিছুটা 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বাধিক শক্তিশালী 
বেতার যন্ত্র 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়য় সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়ের 
'অ।ভাপ-সম্ব।নী রেডার রয়েছে নয়াদিল্লীর সফদরজঙ্ 
বিমান বন্দরে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক 
উন্নয়ন সংস্থা এজন্যে অনেক টাকার সাজ- 
সরঞ্চম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ কফরেছেন। এসব 
যঙ্্রের সাহায্যে তিন-শ" মাইলের মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, 
ববফপ।ত, ও তাদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে 


পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা! যাঁবে। তাছাড়া এ সকল' 


ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহ।য্যে মেঘের গঠন প্রণালী 
সম্পর্কেও সঠিক তথ্য সরবরাহ এবং তাদের 
গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। মেঘ, ঝড় 
প্রভৃতি আসবার চাঁর ঘণ্টা পূর্বে তাদের সম্পর্কে 
তথ্য।দি জানতে পারলে আঁবহ্বিজ্ঞানী ও বৈমা- 
নিকদের খুবই কাজে লাগবে। 

আবহাওয়া খারাপ থাকলে দিনরাত্রি সর্বক্ষণই 
সন্ধানী দৃষ্টি রাখা হয়। . এই রেডারের একটি 
অতিরিক্ত ইউনিট রাখা হয়েছে সফদরজঙ্গ বিমান- 


বন্দরের আঁবহুবিজ্ঞান সম্পকিত ব্রিফিং রুমে। 
আবহবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অন্ত 
সুত্র থেকে প্রাপ্ত আবহ্বিজ্ঞন সংক্রান্ত তথ্যাদি 
বিশ্লেষণ করে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, 
সেই সব তথ্য এই রেডারের সাহায্যে সংগৃহীত 
তথ্যার্দির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পান। 
বৈমানিকদের হুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্ক 
করে দেবার ব্যাপারে এই রেডাঁর যষ্ত্রে 
সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য বিশেমভাবে সাহায্য করে 
থাকে। 

সফরদরজঙ্গ ও পালাঁম -বিমান-্বন্দরের এয়ার 
ট্যাফিক কণ্ট্োল বিভাগকে এই সব তথ্য সংঙ্গিষ্ট 
ব্যক্কিবর্গকৈ সরবরাহ করবার জন্যে দেওয়া! হয়ে 
থাকে। 


স্বল্প ব্যয়ে ছুধ তৈরীর যন্ত্র 


আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান এমন একটি নতুন 
যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা মাখন-তোলা গুঁড়া 
ছুধের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে প্রকৃত দুধ প্রশ্তত করতে 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 


পারে। উপাদান ও স্বাদের দিক থেকে এই ছুধ 
টাটকা দুধেরই মত। 

নতুন উদ্ভাবিত যস্ত্রটতে ছুধ উৎপাদন স্বল্প 
বায়সাধ্য। এই যন্ত্র একটি ভ্রুতগতিশীল মোটরের 
সাহায্যে মাখন-তোল! গুড়! দুধের মধ্যে জল ও 
মাখন মেশায়। এভাবে উৎপাদিত দুধের মধ্যে 
ন্নেহপদার্থ পুরামাত্ৰায় বজায় থাকে । 

নিউইয়র্কের অন্তর্গত হড়্সনের গিফোর্ড উড 
কোম্পানী এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রে 
উৎপাদিত প্রতি গ্রাস ছুধের দাম এক সেন্টেরও কম 
পড়বে। 


মানুষের হৎপিগ্ড দৈনিক এক লক্ষবার 
স্পন্দিত হয় 


মানুষের হৎস্পন্দন নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিগ্ালয়ে 
সম্প্রতি এক গবেষণা হয়েছে। গবেষণার ফলে 
জানা গেছে, সাধারণভাবে একজন মানুষের 
হৃৎপিওড গড়ে দৈনিক এক লক্ষ বারেরও বেশী ম্পন্দিত 
ই | গবেষণাকাঁলে তার এক শত সুস্থ ব্যক্তিকে 
নিয়ে পরীক্ষ/কার্ধ* চালিয়েছিলেন। সিগারেট 
প্যাকেটের মত আয়তনের একটি ক্ষুদ্র হাৎ্পন্দন 
গণনা-যস্ত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষাকার্য চালানো 
হয়। প্রত্যেক লোককে তিনবার বা তাঁরও বেশী 
পরীক্ষা কর! হয়। 

যেসব লোঁকের হৃৎম্পন্দন পরীক্ষা করা হয়, 
তাদের বয়স ছিল ১৬ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে 
এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী ও 
অস্ঠান্ত অফিসকম্ এবং সেই ধরণের লোক, যাঁরা 
হাঁল্ক] শ্রমের কাজ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, 
২৪ ঘণ্টায় একজন মাুষের হ্ৃবৎম্পন্দনের মোট সংখ্যা 
বিভিন্ন সময়ে মোটামুটি একই থাকে । কিন্তু প্রত্যেক 
মানুষের ম্পন্মন একই রকম হয় না। কারও ব! 
স্পন্দনের সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় ৯৮ হাজার হয়েছে, 
আবার কারও বা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার হয়েছে। 


বিজঞাম-সংবাদ 


৪৯৯ 
মঙ্গলগ্রহে বাম্পের অস্তিত্ব 

মাকিন জ্যোভতিহিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে জলীয় 
বাণ্পের অস্তিত্ব এই সর্বপ্রথম সুনিদিষ্টভাবে আবিষ্কার 
করেছেন। 

তারা বলেন, পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনা 
মঙ্গলগ্রহে এই বাম্পের পরিম!ণ খুবই কম। তাবে 
অতি ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্বের পক্ষে এই পরিমাণ 
বাম্পই যথেষ্ট। 

ক্যালিফোিয়৷ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোপজীর 
বিজ্ঞানীরা মাউন্ট উইলসন ও মাউন্ট প্যালোমাঁরে 
রাখা শক্তিশালী দুরবীক্ষণে ধৃত মঙ্গলগ্রহের আলোর 
বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এই বান্পের সম্ধ(ন পেয়েছেন । 

নান রেডার ও আবহমগুলে বহু উধ্বে প্রেরিত 
বেলুনের সাহায্যে সম্প্রতি মঙ্গলগ্রই সম্পর্কে যে সব 
গবেষণা করা হয়েছে, তার ফলাফলের সঙ্গে মাকিন 
জ্যোতিবিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার পুরাপুরি মিলে 
গেছে। 


কৃত্রিম রাসায়নিক কাঠ 


মাঁকিন বিজ্ঞনীর। কাঠের একটি বিকল্প পদার্থ 
আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, ব্বিধ 
ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহ।র সম্ভব হবে। 

ওহিয্োর আযাক্রনে অবস্থিত গুডইয়ার রিসাঁচ 
লেবরেটরীতে গবেষণ|র ফলে কঠিন রবার, রজন ও 
অগ্তান্ত রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে এই কৃত্রিম 
কাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে। 

গুডইযার জানাচ্ছেন, এই কৃত্রিম কাঠ দিষে 
বন্দুকের কুঁদা, ক্রিকেটের উইকেট, গলফ, ষ্টিকের 
মাঁথা, জুতার ফরমা, মেয়েদের দ্ুতার উচু গোঁড়ালী 
প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে! 

এই রাসায়নিক কাঠ ব্যবহারিক দিক থেকে 
সম্পূর্ণ উপযোগী, বরং একদিক থেকে এর উপ- 
যোগিতা প্রাকৃতিক কাঠ অপেক্ষাও বেশী। 
আর্জতায় কাঠের ক্ষতি হুয়, কিস্ত রাসায়নিক কাঠের 
কোনই বিক্কৃতি ঘটে ন|। 


&৬০ 


পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রগুলির জন্য সুলভ 
. ইন্ধন প্ঈটোনিয়াম 

রটিখ বৈজ্ঞানিকেরা ১৫ বহসরের . গবেনণাপ 
পর এইটুকু বিশ্বাস করিতে পারিয়্াছেন যে, 
৬|হর| পারমাখবিক শক্তি-কেশ্রগুণির জন্ত লুপভ 
ইন্জন হিসাবে গ্রুটোনিষ|ম ব্যবহার করিষা বিদ্যুৎ 
সরব |হ্রে মুলা হ।স করিতে সঙ্গম ইইবেন। 

বৃটিশ আটমিক এজি অথরিটি থে|সণ| 
করিয়াছেন যে, উ।হারা গ্ুটো নিয়াম প্রে।সেসিং-এর 
এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়।ছেন এবং এই পদ্ধতি 
তাহ1র। অল্চারম্য।স্টন, ঠারওয়েপথ, উইনফিথ ও 
হর্থ-এর গবেমণ|-কেন্ত্র গুলির পারমাণবিক ফার্নেস- 
গুলিতে পরীক্ষা! করিয়া দেখিতেছেন। 

এই পর্যন্ত গ্লটে।নিয়াম-ইউরেনিয়|ম ইদ্ধনের এক 
উপজ৩ পদার্থ আ।টম বোম।র জন্য অথব। হাইড্রে।- 
জেন বোমার টিগারের জগ্ত িস্ফেরক পদাথ 
ঠিস।বে ব্যবহৃত £ইয়া আসিয়াছে । ১৫ বৎসর 
ধর্সিযা বর্তম।ন গবেমণ। চলিয়ছে। 

'আ।টমিক এনাজি অথরিটি অশ। করেন যে, এই 
পরীক্ষার ফলে এমন একটি প্রটোনিয়।ম রিয়্যাক্টরের 
মডেল নিম।ণ সম্ভব হইবে, যাহ! কেব্ল বিস্ফোরক 
পদর্থ না জালাইয়! অগ্ঠ।স্ঠ ফরনেসের জন্য অধিক ওর 
পরিমাণে প্ুটোনিয়।ম অথবা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়।ম 
উৎপাদন করিতে পারিবে। 


বিলহারজিম্াসিস রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


পরজীবীঘটি৩ বিলহারজি্[সিস ন।মক এক 
কঠিন রোগ সম্পর্কে যে সকণ বৃটিশ বৈজ্ঞ/নিকের! 
গবেষণা করিষা আপসিতেছিলেন, তাহারা সম্প্রতি 
এমন কতকগুলি রাসান্বনিক পদার্থ উত্ত/বন করিয়।- 
ছেন, য|হ! এ রে(গের বিরূদ্ধে সংগ্রমে যথেষ্ট শক্তি 
যোগাইবে। 

যে ধরণের শামুক এই রে।গের বাহক, কেন্টের 
শেল রিসাচ লিমিটেডের উডষ্টক কৃষি গবেমণ।- 
কেন্দ্রের বৈজ্ঞনিকেরা কয়েক বৎসরের চেষ্টায় 


শাল ও বিজ্ঞান 


জাপানে স্বাস্থ্য-বিশেসজ্ঞগণ 


| ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখা 


সেই ধরণের শ|মুক প্রজননে সঙ্গম ইন এব 
এইট শ|মুক লইয়। পরীক্ষা-কার্ধ পরিচালন। 
করেন । প্রসঙ্গত: উল্লেখযে।গ্য--এশিয়া, আফ্রিকা, 
ক্য।রিবিয়।, দঙক্িণ আমেরিকা! এবং পুর্ব ভুমধ্য- 
স।গর অঞ্চলে আুম।নিক ১৫০১০০০১০৭৯ লেক 
এই রে।গে ভুগিতেছে। 

শেল্‌ রিস।চের বৈজ্ঞশিক কর্তৃক উদ্ভাবিত 
র|সাম্ননিক পদার্থের নমুন| এখন আফ্রিক। ও 
কতৃক পরাঙ্ষিত 
হইতেছে। এই পদার্থগুলি বিলহরজিয়াস জীব।ণু- 
বাহা শ।মুকগুলিকে ধ্বংস করিলেও অন্তাগ্ত জলজ 
প্রণী ও উদ্চিদ্ের কোন ক্ষতি করিবে ন|। 


সর্পদংশনের ক্ষেত্রে প্রকতিদত্ত প্রতিষেধক 

প্রাণীদেহে “হেপারিন” নামে একপ্রকার 
র|সাযনিক পদার্থ আছে। এই পদার্থটি রক্তের 
জম|ট-বাধ! প্রতিরোধ করে। সম্প্রতি পরীক্ষা করে 
দেশ। গেছে- প্রাণীদেহে এই পরার্ঘটি সপ- 
দংশন, মৌমাছির ছল ফোট।নে৷ এবং নানাপ্রকাঁর 
বিষ সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত প্রতিমেধকের 
কাঁজ করে। এই বিষয়ে নান।রীপ পরীক্ষা-নিবীঙ্গ। 
করেছেন মুক্তরাষ্ট্রেদে টেক্সাস বিশ্ববিগ্তাল্বের 
অধ্য।(পক রবাঁট ডি-হিগিনবোথাম। তিণি ইতুরের 
দেহে সাপের বিষ ও অন্তান্ত বিষ ইনজেকশন করে 
এই দেহজ প্রতিষেধকের বিষ-প্রতিরোধক ক্ষমতা 
সম্পর্কে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখা গেছে, 
ক্কেপারিন এই সব বিষের বিষক্রিয়া নষ্ট করে 
দেয়। এছাড়া হেপারিন আ্যালাজি, ক|ট।, 
পোড়া এবং নানাপ্প ছোটখাট আঘ।তের ক্ষেত্রেও 
দেহকে বিষক্রিষর হ।ত থেকে রক্ষা করে। 


পতঙ্গের কীটস্ব প্রতিরোধক ক্ষমত। সম্পর্কে 
গবেষণ। 


জৈব ফস্করাস মিশ্রিত কাটদ্র ডায়াজিনন এবং 
ডি-ডি-টি ও লিন্ডেন প্রভৃতি ক্লোরিন মিশ্রিত 


সেপ্টেম্বর) ১৯৬৩ ] 


+টগ্ব রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়। রোধ করবার ক্ষমতা 
পহঙের মধ্যে কতটা আছে, সেট। নির্ণয়ের জন্যে 
বাটজার্স কলেজ অব এশ্রিক।লচার-এর একদল 
পওঙ্গবিদ্‌ গবেষণ। করেছেন। এই গবেনণ! পরি- 
চান! করছেন ডাঃ আগ, জে. ফরগা।শ। 
গবেষণার ফলে তারা দেখেছেন যে, যে পতঙ্গদের 
এই প্রকার প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশ আছে, 
হ|র| ধীরে ধীরে আপন দেহে কীটদ্ব পদ্র্থ 
শোষণ করে নেয়। 

গবেষকের। অ।রও প্রমাণ পেয়েছেন যে, পতঙগ 
দেহে ডি-ডি-টি প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে উঠলে 
তারা এই কীটগ্ৰ পদার্থ অঙ্গীভৃত করে আপন 
“দহজ এক প্রকার এন্জাইমের সাহায্যে ডি-ডি-ই 
নামক রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তগিত করে। 
ডি-ডি-টির অণুর মধ্যস্থিত মাত্র একটি পরমাণুর 
হেরফের ঘটুলে পতঙ্গদেহের উল্লিখিত এন্জ।ইমের 
কার্ধকারিত। নষ্ট হয়ে খাক্স। তবে ডি-ডি-টির 
অথুতে এই ধরণের পরিখর্তন ঘটানো হলে 
পতঙ্গেরাও ন্বপ্নকালের মধোই তাকে ধাতস্থ 
করে নেয়। 

পতঙ্গদেহের কোন অংশ কীটগ্ পদার্থ শুনে নেয় 
ব শুমে নিতে পারে না, ৩] নির্শ্ন করবার জন্থে এই 
গবেষকেরা তেজজ্রিয় ফসফরাস ব্যবহার করছেণ। 


মুরগীর ছানার বুদ্ধিমত্তা 


মুবগীর ছানা সমবঘ্নসী পর যে কোন 
প্রাণীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান--এই তথ্য সম্প্রতি 
পেল্সিলভ্যানিয়া স্টেট বিশ্ববি্থ/ণয়ের গবেষকের। 
আবিষ্ক'র করেছেন। হোয়াইট লেগহর্ণ শ্রেণীর 
মুরগীর ছানা! দু-সপ্ধাহ বয়সে বুদ্ধির পরিচয় 
দিয়ে এমন সব কাজ করে, যা অন্ততঃ দু-বছর 
বয়স ন! হওয়! পর্যন্ত রেসাস জাতীয় বানরের পক্ষে 
কর] সম্ভব নয়। 

মুরগীর ছানার মগজ সুগঠিত নয়। তথাপি 
তর! খ|বঝ|রের যন্ত্রের ঘথ।স্থ।নে ঠুকুরে খাবার বের 


বিজ্ঞান*সংবাদ | 


&০১ 


করে নিতে কয়েক দিনের মধ্যেই শিখে যাম়। এ- 
থেকেই প্রমাণ হয় যে, মুরগীর ছানার সহজেই 
বস্তঙ্ঞান জণ্মায়। ফলে তাদের আর অন্ধের মত 
*তড়াতে হয় প।| গবেষকের] আরও দেখেছে 
যে, নবজাত মুরগী ছান|র চলচ্ছক্তি বিক।শের 
ক্ষমত। যেন একটু বেশ মাত্র/তেই থাকে । 


মহাকাশে কার্যকরী পারমাণবিক রিয়ব্যাক্টরের 
নির।পত্ত। পরীক্ষা 


মহ|কশে পারমাণবিক রিষ্্যাক্টরকে কাধকপী 
করবার বিয়ে নাণাদ্ধপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চণছে। 
এই সুত্রে সম্প্রতি একটি নক বা ডমি 
রিয়্য।ক্টর মহাকাশে প।ঠ1নে! ইয়েছিল। এই পরীক্ষ। 
থেকে যে ফল প1ওষা গেছে, ৩| মহ।শুষ্ঠে কার্ধকরী 
রিষ্যকউরের নক্সা প্রণন্ননে সবিশেদ সহায়ক হবে। 
বৈজ্ঞাদিকের। এমনভাবে এই রিযন্াক্টর তৈরী 
করতে চাইছেন, যাতে পৃথিবীর বঙ্গাত কে 
মহা|শুন্তে প্রবেশ করতেই সেটি সম্পর্ণ ভন্মীত 
হয়ে যায় 

সম্পত 
খেকে স্ব(উট 
রিষ্য।কটবটিকে 


ভার্জিনিয়ার ধযাগ্গ আইল) 
রকেটের সাই।যো উল্লিখিত নকপ 
আ।টপান্টিক সামুদ্রিক অঞ্চণে ন৫ 
মইল উধ্বে পাঠানো ইয়। পিম্যাকরের সঙ্গে 
মন্ত্রপতি সমন্বিত একটি পাাকেটও উৎক্গিপ্ত 
হয়েছিল। এগুলির মোট ওজন ছিল ৪৮* পউ€। 

রিম্নক্টর এবং প্যাঁকেটটির জ।বহইমগ্ডলে পুনঃ- 
প্রবেশ করবার সময় গঠি ছিল ঘণ্টায় ১৫০০০ 
ম|ইল। রিয়্যাক্দ প্রভৃতি এই গতিঠে আবহু- 
মগুলে প্রবেশ করলে বাঙাসের ঘর্ষণে সব কিছু 
জলেপুড়ে খ।ক হবে কিনা এবং তেজক্রিয় 
উপাদ।নও নির[পদ্রূপে ভক্মীভূত হবে কিনা, তাই 
ছিল বিচার্ধ বিষষ। 

যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণ শন্তি কমিশনের জনৈক 
মুখপাত্র এই পরীক্ষা অন্তে বলেছেন যে, একটি 
এক্তিশ|লী ক্য।মের।র সাহ।ধো সব কিছুর উপগ 


&৬২ 


নজর রাখ! হয়েছিল। নকল রিয়্যাক্টরের মধ্যে 
পারমাণবিক ইন্ধনের পরিবর্তে রক্ষিত স্টনসিম্নাম, 
সোনা এবং রূপা ইত্যাদি ভন্মীভূঁত হবার সময় 
টক্টকে ল|ল, সবুজ, সাদ] 'ও গ।ঢ সবুজ রঙের সৃষ্টি 
হয়েছিল এবং এর সবই ক্যামেরায় ধর! পড়েছে। 

পর্যবেক্ষকেরাও ধাতুণ্ডলির ভম্মীভূত হওয়া 
দেখেছিলেন- যেন নয়টি ত|র| ঝিকৃমিক্‌ করছিল। 

মহ|শৃন্ঠে উৎক্ষিপ্ত বস্তুলির কিয়দংশ অদাহ্থ 
আঅ।বরণে আবৃত ছিল। প্যারাস্ুট সহযোগে ত৷ 
বরমুডার দক্গিণ-পুর্বে প্রশান্ত মহসাগরে অবতরণ 
করে। 

সেগুলি উদ্ধার করবার পর তাখেকেও নাখ।- 
রূপ তথ্য আবিষ্কৃত হবে ফলে আশা করা যাচ্ছে। 

গর্ভবতী নারীর পায়ের পেশী সঙ্কোচনের 
যন্ত্রণা উপশমের উপায় 

গঙাবস্থ'র শেষ দিকে মেয়েদের পায়ের গুলে খিল 
ধরে যাঁয়। সেটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থ।। ভেষজ 
প্রয়োগে যে এই যন্ত্রণার হাত থেকে অধিকাংশ 
গর্ভবতী স্ত্রীলোককেই রক্ষা করা যায়, সম্প্রতি 
যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক চিকিৎসক সে কথা জানিয়েছেন 

নিউজাসির রোঁজেল সহরের ডাঃ হাঁরসেল এস. 
ম।ফি সম্প্রতি আমেরিকান মেডিক্যাল আসোসিয়ে- 
শনের এক সভায় বলেছেন যে, ১** জন গর্ভবতী 
স্বীলৌককে তিনি আইসোপেরিন হাইড্রোক্লোরাইড 
সেবন করিয়ে দেখেছেন. যে, এরূপ পেশী 
সন্ষে/চনের ক্ষেত্রে ওষধটি বিশেষ কার্ধকরী এবং 
নির[পদও বটে। 

ডঃ মাফি আরও বলেন যে, উক্ত ওধধ সেবনে 
উল্লিখিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৮৫ জন থুব ভাল ফল 
পেয়েছেন এবং ১১ জনের ক্ষেত্রে ওষধটি বেশ 
কার্ধকরী হয়েছে। অবশিষ্ট ৪ জনের ক্ষেত্রে 
বধের বিশেষ কোন ব আঁদৌ কোন ফল দেখা 
যায় নি। পরীক্ষা! করে ডাঃমাফি আরও দেখেছেন 
যে, ওষধটির কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া! দেখা যায় নি বা 
প|কস্থলীতেও কোনরূপ গে।লযোগ ঘটে নি। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


হ্বগুপিণ্ডে শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্নতি 

অক্সফোর্ডের র্যাঁডক্লিফ ইনফারমারিতে শল্য- 
চিকিৎসকগণ প্রধান ধমনী “আযাওা”, যাহা হৎ্পিও 
হইতে রক্ত বহন করিয়া লইয়! যায়, তাহাতে 
ক্রটিযুক্ত ভাল্ভ, পরিবর্তনের নৃতন এক পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। বর্তমানে প্রাষ্টিক ভাল্ভ. 
বাবহারের যে রীতি রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ইহা 
'অনেক বেশী ফলপ্রদ হইয়াছে এবং ইহাতে রোগীর 
আয়ু অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

নৃতন পদ্ধতিতে শল্য-চিকিৎসকগণ দুর্ঘটন।ব 
শিহত তরুণ ব্যক্তিদের হৃৎপিগড হইতে সাউও 
ভাল্ভ্‌ সরাইয়া লইতেছেন। সাধারণতঃ ২, 
বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদের ভাল্ভ.গুলিতে কিছু 
কিছু ক্রট থাকিয়া যাঁয়, যাহার ফলে নূতন পদ্ধতিতে 
তাহ।র ব্যবহার অঙ্গপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 
তরুণ বয়স্কদের ভ।ল্ভ গুলি সাধারণতঃ দোঁষমুক্ত হয় 
এবং তাহা নয় মাস পর্যস্ত বামুশুন্ত অবস্থান বীজাণু- 
মুক্ত এবং শুষ্ক ও জমাট রাখা সম্ভব। এই ভাল্ভ, 
গুণি পরে প্রশ্নোজনমত ক্রটিমুক্ত আযাঁওটিক ভাল্ভ, 
পরিবর্তনের কাজে লাগানো যাঁয়। 


ডঃ পি ভুরান অক্ফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
সার্জারির শ্যফিল্ড অধ্যাপক পি. আঁর এলিসনের 
সহিত এই সম্পর্কে কাজ করিতেছেন এক সাক্ষারৎ- 
কারে তিনি বলেন যে, এই ভাল্ভ, সম্পর্কে সমস্া 
কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। প্রধান সমস্যা হইল 
উপযুক্ত ভাল্ভের সরবরাহ। 

শুকর ছানার হৃৎপিণ্ডের ভাল্ভ, কুকুরের দেহে 
সংস্থাপন করিয়া এখন যে পরীক্ষা চলিয়াছে, তাহা 
সাফল্যমণ্ডিত হইলে উপযুক্ত ভাল্ভের অভাব 
হয়তে! মিটানো যাইবে । 

ডাঃ ডুরাঁন বলেন, ইহাতে গ্র্যাফটিংসংক্রান্ত 
কোনরূপ সমস্ত। দেখ! দিবে না, কারণ কোলাজেন 
নামক এক স্বাভাবিক পদার্থের দ্বারা এই ভাল্ভ.- 
গুলি তৈমারী এবং ইহা প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধক | 


শোর বিজানীর দ্র 


ডলফিন 


বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ছ আরিয়নের গল্প মনে পড়ে। বিদেশে এক সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তিনি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে বিবেচিত হন এবং বহু 
মূল্যবান পুরস্কার!দি লাভ করেন। পুরস্কারের সামগ্রীসহ একটি জাহাজে চড়ে আরিয়ন ' 
ফিরে আসছিলেন স্বদেশে । জাহাজের নাবিকের। আরিয়নের পুরস্কারের সামগ্রীগুলি 
দেখে প্রলুব্ধ হয়। চক্রান্ত করে তারা তাকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে 
জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে আসে। 

এদিকে একটি বৃহদাকার সামুদ্িক জীব আযারিয়নের জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে 
আসে এবং তাঁকে পিঠে করে নিয়ে নিরাপদে পৌছে দেয় সমুদ্রতটে। বৃহদাকার 
এই সামুদ্রিক জীবটি হচ্ছে ডলফিন। এই কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, তা আমাদের 
বিচার্ধ নয়, তবে ডলফিন যে পূর্ণবয়ন্ একটি মানুষকে পিঠে চড়িয়ে অনায়াসে ভ্রুত 
সাতার কাটতে পারে--একথা সত্য । 

সমুদ্রের বাসিন্দ। ডলফিন--মাছ নয়-_স্তন্পায়ী মেরুদণ্ডী গ্রাণী। দৈর্ঘয সাধারণতঃ 
৮ থেকে ১২ ফুট, ওজন আনুমানিক ৩০৭ পাউণ্ড, মাথাটি ছোট, ঠোটটি লম্বা! । 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডলফিন চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, মুখে 
নানারকম শব্খ করে মায়ের ডাকে সাড়। দেয়। মায়ের পেটে অবস্থিত স্তনের ছুটি 
বৌট। থেকে হুধ টেনে খায়। 

সন্ভোজ।ত ডলফিন শিশুর দাত থাকে না। কয়েক সপ্তাহ পরে দ।ত গজায়। 
উপরের চোয়াল অপেক্ষা নীচের চোয়ালে দীতের সংখ্যা কম। এদের একটি মাত্র 
নাসারন্্র থাকে । তারই সাহায্যে. এর! শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। ছয় মিনিট সময় পর্যন্ত 
এরা জলে সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে পারে। তারপরই জলের উপরে মাথা তুলতে হয়-_ 
শ্বাস নেবার জহো। 

ডলফিনের দেহটি টর্পেডোর আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় জলের বাধ! কম 
পায়--ফলে ওর! দ্রুত সাতার কাটতে পারে। কোন কোন ডলফিনকে ঘণ্টায় ৩০ 
মাইল বেগেও সাতার কাটতে দেখা গেছে। মুখের ঠিক পশ্চাতেই ওদের 
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চোখ--'অনেকট। মানুষের চোখেরই মত। এদের শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ। স্কুইড, 
পিলকার্, ম)]াকারেল প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ শিকার করে এরা জীবনধারথ করে। 
কোন কোন শ্রেনীর ডলফিন আবার সম্পূর্ণ নিরামিষাশী । 

প্রধানত; আকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী ডলপফিনদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! যায়। রিসোর ডলফিনের মুখে একটিও দাত নেই, দেহের চামড়ায় লম্ব। 
লম্বা দাগকাট।। এই শ্রেণীর ডলফিনের এই ছুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভূমধ্যসাগর 
এবং আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলে বোতল-নাসা ডলফিনদের অধিক সংখ্যায় 
দেখতে পাওয়া যায়। তেল নিক্ষাশনের জন্গে এদের শিকার কর। হয়। দক্ষিণ 
আফ্রিকার উপকূলবর্তা সাগরের জলে হেভিসাইড ডলফিনদের বাস। এদের পিঠ 
এবং দেহের ছ'পাশের চামড়া সাদা ও কালে! রঙে রঞ্জিত। এটাই ওদের বৈশিষ্ট্য। 





ডলফিন। 


ডলফিন খুব ক্রীড়ামোদী। মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে ওরা ওস্তাদ। নিউজি- 
ল্যাণ্ডের এক বালকের খেলার সাথী ছিল একটি ডলফিন। বালকটি রবারের বল 
ছুড়ে দিত প্রাণীটির দিকে । প্রাণীটি জল থেকে মুধ তুলে নাক দিয়ে আঘাত করে 
বলটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিত ছেলেটির কাছে। এমনিভাবে ওদের বল খেল। চলতো । 

ডলফিন অন্ুুকরণপ্রিয় প্রাণী। জলের তল দিয়ে ডুবোজাহাজ যায়। ডলফিন 
জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ঠিক সে রকম শব স্যপ্তি করতে পারে-_-মানুষের উচ্চ 
স্বরের হালির অনুকরণ করতে পারে--পাখীর শিস্‌ দেবার মত শব করতে পারে। 
কবজাযুস্ত দরজায় যেমন আওয়াজ হয়--ওর। সেরূপ আওয়াজ করে থাকে । 

ডক্টর ওলসন নামে একজন প্রানী-বিজ্ঞানী ছুটি ডলফিনকে একব!র খুব মজার 
কাণ্ড করতে দেখেছিলেন। একটি ডঙ্গফিন তার লম্বা ঠোট দিয়ে লাল রঙের একটি 
স্যাপার মাছের লেজ চেপে ধরছিল এবং পিছন দিকে স্তরে আসছিল বেশ কয়েক 
ফুট। তারপর কোন ক্ষতি না করেই মাছটিকে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিচ্ছিল। আর একটি" 
ডলফিন একটি সামুদ্রিক কচ্ছপকে তার নাকের উপর বসিয়ে সাতার কাটছিল। 
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হাঙর শিকারে ডলফিনরা ওস্তাদ। হাঙর দেখলেই ওরা মুখে এক ধরণের 
শব করে। সঙ্গে সঙ্গে দলের আরও কয়েকটি ডলফিন ঘটনাস্থলে দ্রেত হাজির 
হয়। তারপর সবাই একে একে আক্রমণ চালায় হাঙরটির উপর। তার পাকস্থলী, 
মাথা ও কান্কোর পশ্চান্তাগে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। মে আঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে হাঙর নিজীব হয়ে পড়ে। 


অমরনাথ রায় 


তেরো মাসে বছর 

আজ কি বার, কত তারিখ--এই কথ জিজ্ঞাস করলে এখনকার একটি শিশুও 
ক্যালেগ্ডার দেখে বলে দিতে পারবে । মাস, তারিখ বলে দেবার জন্যে আমাদের 
চারপাশে রয়েছে ক্যালেগ্ডার, রেডিও, ঘড়ি, খবরের কাগজ । এদের দৌলতে প্রায় 
সকলেই ভুলতে বসেছে যে, ক্যালেগ্ডারের তারিখ এবং ঘড়ির সময় পৃথিবীর আহক 
এবং বাধিক গতির উপর ভিত্তি করে স্থ্টি হয়েছে। 

ক্যালেগডার এবং ঘড়ির আবিষ্ধার হবার আগে সময় জানতে হলে দিনে সুর্য 
এবং রাত্রে নক্ষত্রের উপর নির্ভর করতে হতো । 

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা লক্ষ্য করলে যে, রাত্রি থেকে দিন যত বেশী 
বড় হতে থাকে, উত্তাপ ততই বাড়তে থ।কে--মার উত্তাপ বাড়লেই তার! বুঝতে 
পারতো তাদের শস্য বপনের সময় নিকটবতাঁ। 

দিন দীর্ঘ হলেই মিশরের আদি অধিবাসীরা বুঝতে পারতো, এবার নীলনদে 
বান আসবার সময় এগিয়ে আসছে । কিছুদিনের মধ্যেই নীলনদ ছুই কূল প্লাবিত 
করে রোদে ফাট। শম্ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, আর সেই জলেই হবে 
তাদের সমস্ত বছরের অননসংস্থান । 

কাজেই নীলনদে ঠিক কখন বন্তা আসবে, তার উপর মিশরীয়দের ভাগ্য 
অনেকাংশে নির্ভর করতো । মিশরীয় রাজপুরুষের] লক্ষ্য করলো ভোরবেলা! সূর্য এবং 
সীরিয়াস নামে একটি উজ্জল নক্ষত্রকে যখন একসঙ্গে আকাশে উঠতে দেখা যায়, 
তার কয়েক দিনের মধ্যেই নীলনদে বান আসে। নীলনদের বন্তার গুরুত্ব লক্ষ্য 
করে রাজপুরোহিতের! সুর্যের গতিবিধির উপর খুব ভাল করে নজর রাখতে নুরু 


করলে! । 

এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, স্ূর্ধ এবং সীরিয়াস ঠিক একই গতিতে ঘোরে 
ন1। একদিন ছুজনে একসঙ্গে উঠলে পরদিনই সূর্য সীরিয়াস থেকে কিছু পরে উঠবে। 
এভাবে ঠিক ৯১ দিন পরে যখন নৃর্য উঠলো, তখন সীরিয়াস মধ্য-আকাঁশে এবং 


৫5৬ ভান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


১৮২ দিন পরে সূর্য যখন পুবদিকে উদ্দিত হচ্ছে, সীরিয়ান তখন পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে । 
আবার ৩৬৫ দিন পর অবশ্য হুজনে একসঙ্গেই উদ্দিত হলো--নীলনদে বান ডাকলে! এবং 
নতুন বছর নম্বর হলে । 


টাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় নিয়ে এক-একটি মাসের স্যপ্রি হলো। এই 
সময় হলে। ২৯২ দিন। কিন্তু যেহেতু ৩৬৫ দিনকে ২৯২ দ্বার! পূর্ণসংখ্যায় ভাগ করা 
যায় না, সেহেতু বছরকে পুরাপুরি মাসে ভাগ কর! কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে।। 


খুঃ পৃঃ ২০০০ অব্দেরও আগে ব্যাবিলনীয়ের যে পাঁজি ব্যবহার করতো, তাতে 
তারা ৩৬* দিনের বছরকে ১২টি সমান মাসে ভাগ করেছিল। বিস্ত সুর্যের পর্ধায়- 
কাল ৩৬৫ দিন, ৩৬০ দিন নয়। কাজেই ব্যাবিলনীয়দের পাঁজি অনুসরণ করলে 


কয়েক বছর পরই দেখ! যাবে ষে, পৃথিবীর খতু পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলভাবে 
পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে। 


সে যুগের ব্যাবিলনীয়েরাও এই বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিল। তারা চান্দ্র এবং সৌর 
বছরের এই তারতম্য দুর করবার জন্ে এক অভিনব পন্থ' মেনে চলতো ৷ রাজ এবং 
রাজপুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা .কয়েক বছর পর পর একটি বছর ১৩ 
মাসে ধার্য করতো । এই বিশেষ মানকে বল! হতো৷ মলমাস। 


মাসকেও এক এক ভাগে পাচ দিন করে ছয়টি ভাগে ভাগ কর] হয়েছিল। 
পরে সাতটি গ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনে সপ্তাহের কথ! তাদের মাথায় 
আসে। তাছাড়। সাত সংখ্যাকে আগেও তারা যাহ্গুণসম্পন্ন সংখ্যা হিসাবে 
গণ্য করতো । 


মিশরীয় ধর্মযাজকের! লক্ষ্য করলো যে, ৩৬: দিনে যদি এক বছর ধর! 
যায়, তাহলে দেখা যায়--চার বছর পর. স্র্ধ সীরিয়াসের এক ঘন্টা আগেই 
আকাশে দেখ! দিয়েছে। এই অন্বুবিধা দূর করবার জণ্তেই তারা খুব উচু 
ধর্মনন্দির তৈরী করলো এবং তাদের চূড়া থেকে সীরিয়াসের গতিবিধি সম্বন্ধে 
খুব ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরু করলো৷। বহু দিনের চেষ্টার ফলে তারা জানতে 
পারলো! যে, স্র্ধ এবং সীরিয়াস ৩৬৫ দিন পরে নয়, ৩৬৫৪ দিন পরে একসঙ্গে ওঠে । 


তাই তার! প্রতি চতুর্থ বছরের সঙ্গে একটি দিন যোগ করবার রীতি প্রবর্তন 
করলে।। মিশরীয়েরা অবশ্য ক্যালেগ্ডারে এই রীতির প্রবর্তন করে নি, জুলিয়াস 
সীজারের আমলে সর্বপ্রথম এই লীপ-ইয়ারের প্রবর্তন হয়। 


ধীরে ধীরে আরও অনেক পরীক্ষার পর জান! গেল যে, প্রতি বছরে দিনের 
সংখ্যা ৩৬৫২ থেকে কিছু কম। আমল সংখ্যা হলো ৩৬৫'২৪২২ দ্িন। খুষ্টায় ষোড়শ 
শতাব্দীতে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী এই ক্রটি সংশোধন করেন। তিনি ঠিক করলেন যে, 
কেবল চতুর্থটি ছাড়! পূর্বের অন্য শতান্দীর বছরগুলিকে লীপ-ইয়ার হিসাবে ধরা হবে না। 


বিংশ শতাব্দীর মাঝে এসে আজও আমরা এই ক্যালেগ্ডারই বাবহার করি। 
আবিষ্র্তার নামানুসারে এর নাম হয়েছে গ্রেগরীয়ান ক্যালেগ্ডার | 


সুনিচাপ্রসম্গম কর 


উদ্ভিদ-জগতে পরজীবিতা 


ংসাশী জীবজস্তরা অপরের রক্ত-মাংসে জীবিকানির্বাহ করে এবং নিরামিষাশী 
জীবজন্তর1 উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপরই নির্ভর করে। মানুষে মানুষে যখন কাটাকাটি 
খুনাধুনি করে, তখনও আমর! বলি মানুষ রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাণী- 
জগতের মত উদ্ভিদ-জগতে হানাহানি না দেখ। গেলেও কতকগুলি উদ্ভিদ অপর উদ্ভিদের 
দেহরস শোষণ করে জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। উদ্ভিদের দেহে খান্ভ সধ্ালিত হয় 
তরল পদার্থের মাধ্যমে । কোন উত্ভিদকে ছেদন করলেই খানিকটা তরল পদার্থ 
বা রস বেরিয়ে আসে । এই রস উদ্ভিদের দেহে প্রবাহিত হয় নানা! শিরা-উপশিরার 
মাধ্যমে । মাটি থেকে রস নিয়ে এবং বায়ুমণ্ডলের বিশেষ উপাদান থেকে উদ্ভিদ 
সাধারণতঃ নিজের খাছ্চ নিজেই প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ 
আছে যাদের এই ক্ষমতা নেই এবং তারা পরনির্ভরশীল; অর্থাৎ তারা জীবনধারণের 
জন্যে খাগ্চ আহরণ করে অন্ত উদ্ভিদের রস শোষণ করে। এই উত্ভিদগুলিকে 
শোষক গাছ বা পরগাছ! (818516) বল। হয়। এর! জীবনধারণের জন্যে 
প্রয়োজনীয় খাগ্যবন্ত্ পোষক (7950) গাছ থেকে শোষণ করে নেয়। কাজেই এদের 
পরদেহ শোষণে পুষ্টির ব্যাপারটাকে পরজীবিত। বলা হয়ে থাকে । 





স্ব্ণলতা 


অতি নিয়স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্ধস্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এই পরজীবিতার 
দষ্টাত্ত বিরল নয়। বিশেষ করে ছত্রাক জাতীয় উত্ভিদে এই পরজীবিত। বেশী দেখা যায়। 
ছত্রাক জাতীয় উদ্তিদের দেহে সবুজকপিকা থাকে না, কাজেই তার! নিজেদের খাছ 
তৈরী করতে পারে না। তাই এরা খান্ঠের জন্তে অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে 
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থাকে । এরা পোষক গাছের খাগ্ভ নিয়ে জীবনধারণ করে ৷ ফলে, সেই পোবক গাছ 
ক্রমশঃ তার জীবনশক্তি হারিয়ে ফেলে । এরূপ পরগাছাগুলির মধ্যে 001680 [050 
০৫৪৮০ 91181), 0০92. 5006 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এর। অনেক কৃষিজাত শস্য 
আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। 


পরগাছ। যে গাছে জন্মায় সে গাছ থেকে খাগ্ভ বা রস শোষণ করবার জন্যে এক 
প্রকার বিশেষ মূল স্থপ্টি করে। সে মূলগুলিকে বলে শোষক মূল (78560118)। 
পরগাছার মধো কতকগুলি সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ সমস্ত খাগ্ক পোষক গাছ 
থেকেই সংগ্রহ করে। আবার কতকগুলি আংশিক পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ এদের 
দেহে ক্লোরোফিল থাকে এবং সে জন্তেই এদের সবুজ দেখায়। পরগাছ৷ সাধারণতঃ 
কাণ্ড বা মূলের উপর জন্মায় এবং সমস্ত খাছ সে কাণ্ড বা মূল থেকে সংগ্রহ করে। কাণ্ডের 
গায়ের পরগাছাগুলির মধ্যে ন্বর্ণলতা বা [90091 (০950068) এবং আকাশবেল 
(095856178) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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বান্দাগাছ 


স্বর্ণলত রস শোষণ করবার সময় পোষক গাছের চারদিকে কুগ্ডলী পাকিয়ে থাকে এবং 
কুগ্ডলীর ভিতরের দিকে কতকগুলি আঠালো চক্রাকার যন্ত্র (015651$0 015০) তৈরী হয়, 
যা থেকে শোক মূল পোষক গাছের কোষে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে সেই পরগাছার 
সঙ্গে পোষক গাছের খাগ্ঠবাহী তত্তগুচলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং রদ শোষণ 
করে। ন্বর্ণলত। নিজের খান ও জলের জন্তে পোষক গাছের উপর নির্ভর করে। 
কিন্ত যে পোষক গাছ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, সমস্ত রস শোষিত হওয়ায় সে ধীরে 
ধীরে শুকিয়ে যেতে থকে । ূ 
স্বর্ণলত। ছাড়! বান্দ! গাছ (৬15০810) এবং মান্দা গাছ (1.01:81)61785) নামক কতক 
গুলি উদ্ভিদ আছে, যারা আংশিকভাবে অন্য গাছের কাণ্ডের উপর নির্ভরশীল । এদের 
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খান্চের কিয়দংশ এর! নিজেরাই প্রস্তুত করে এবং বাকী অংশ পোষক গাছ থেকে আদায় 
করে নেয়। 

বেলানোফোরা, অরক্রাঙ্কী প্রভৃতি কতকগুলি গাছ নিজেদের খা প্রাণের 
জন্যে সম্পূর্ণরূপে পোষক গাছের মূলের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের ক্ষুদ্র বীজ যখনই 
অন্ত পোষক গাছের মূলের সংস্পর্শে আমে, তখনই অঙ্কুরোদগম হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত 
গাছের মূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে । এমনি করেই সে পরের 
রস শোষণ করে নিঞ্জের জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে। 





অরব্রাঙ্গী 


স্থমাত্রা ও জাভায় রাফ লেশিয়া নামে এই জাতীয় আর একরকম উদ্ভিদ দেখ! যায়, যা 
ভাইটিস্‌ গাছের মূলের উপর নির্ভরশীল । এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর স্ৃতার 
ম্যায় কাগুডটি অতিকায় ফুল বহন করে--এত বড় ফুল উদ্ভিদ-জগতে বিরল। এমন কি, 
সুগন্ধী চন্দন গাছ (97769107 ৪1010) অন্ত গাছের মূলের উপর আংশিক পরভোজী । 

পরগাছাগুলির মধ্যে ফেসিলেরিয়ার জীবনধারণ প্রণালী দেখলে আশ্চর্য লাগে। কেন 
না, এর! নির্ভর করে অন্ত একটি গাছের (1.0:81)61)15) উপর, যে নিজেই পরগাছা। 
ফেলিলেরিয়ার জীবনধারণ প্রণালী দেখলে মনে হয়, যেন সে “চোরের উপর বাটপাড়ি” 
করে গ্লায়। 

উন্ভিদ-জগতে এরূপ খাগ্ঘ-খাদক সম্পর্ক--সত্যই বিচিত্র। এই সম্বদ্ধে অনেকের 
হয়তে। সঠিক ধারণ। নেই। তবে এদের জীবনধারণ প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত 
হওয়া এবং এদের কবল থেকে কৃষিজাত শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদকে রক্ষা কর! 
খুবই দরকার। এই সব শোষক গাছের বিশেষ বিশেষ নিপ্দি্ পোষক গাছ আছে এবং 
তাদের অস্কুরোদগম তখনই হয়, যখন এর! এ নির্দি্ইট পোষক গাছের সংস্পর্শে আসে। 
তাই মনে হয় পোবক গাছ যেন শোষক গাছগুলির কাছে জন্ম-জন্মাস্তর থেকেই খণী। 
ভূমেন দেওয়ান 


হিমবাহ ও বরফ-যুগ 

পৃথিবীতে সর্বসাকুল্যে ৩৫ কোটি ঘনমাইল পরিমাণ জল আছে। পৃথিবীর সমগ্র 
জলসম্পদের মাত্র শতকরা ১ ভাগ কঠিন অবস্থায়, অর্থাৎ বরফ ৰা তুষার রূপে থাকে। 
কি ভাবে জলের তিন অবস্থায় সুক্ষ অনুপাত বজায় থাকে, সেট! সমীক্ষা করে দেখ! গেছে 
যে, পৃথিবীতে যেখানে যেখানে জল বরফ বা তুষারের আকারে ভৃপীকৃত হয়ে আছে, 
সেই সপগুলিই এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জন্ভে বিজ্ঞানীর! সম্প্রতি খুব মনযোগের 
সঙ্গে পৃথিবীর এই তুষারাবরণ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন। একে হিমবাহ-বিজ্ঞান 
বল] হয়। 

হিমবাহ পৃথিবীর স্থলভাগের শতকরা! দশ ভাগ বা প্রায় ৬, লক্ষ বর্গমাইল 
আচ্ছয়্ করে আছে। অর্থাং পৃথিবী-পৃষ্ঠের তিন ভাগ তরল অবস্থার জলে ঢাকা, আর 
যে এক ভাগ স্থল তারও আবার ১০ ভাগের এক ভাগ কঠিন অবস্থার জলের দ্বারা 
আচ্ছাদিত। আর গ্যামীয় জল ব! জলীয় বাম্প তো সর্বত্র বিদ্ভমান। তবে স্থলভাগের যে 
অংশ বরফে আচ্ছন্ন, তার মধ্যে কি পরিমাণ বরফ আছে, তার এখনও সঠিক পরিমাণ কর 
যায় নি। কেন না, দক্ষিণ মেরুতে বিরাট মহাদেশ বরফের দ্বার। সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন । গত 
চার বছর থেকে প্রথিবীর সকল উন্নত দেশের বিজ্ঞানীর! ভীষণ শৈত্যের মধ্যে এর পরিমাণ 
নির্ধারণ করবার জন্তে ব্যস্ত আছেন। 

তুষারাচ্ছন্ন সমগ্র স্থলভাগের শতকর! ৮৬ ভাগ দক্ষিণ মেরু মহাদেশে অবস্থিত । বাকী 
দশ ভাগ গ্রীনল্যাণ্ডে আর বাকী চার ভাগ পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিভিন্ন পর্বত-শিখর ও অন্তান্ত 
স্থানে ছড়িয়ে আছে। উচ্চ পর্বতের শিখরে যে হাজার হাজার মাইল হিমবাহ থাকে, 
তাদের আয়তনের তাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তনের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে। হিমবাহ বা বরফস্তৃপের সমস্ত জল যদি কঠিন অবস্থা থেকে তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, 
তাহলে সমুদ্রের জলরাশি ৬৫ফুট থেকে ২০০ফুট পর্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠবে । যেখানেই শীতের 
সময় তুষারপাত হয়, সেখানেই গ্রীষ্মের সময় কিছু গলে যায়। যে সব জায়গায় গ্রীন্ে 
শীতের সমস্ত তুষার গলে ন৷ যায়, দেখানেই তুষার জমতে থাকে । তারপর নিঞ্জের ভারে 
আর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে নীচের দিকে নামতে থকে, কঠিন বরফের নদীর আকারে । 
একেই বলে হিমবাহ । সবচেয়ে ঠাণ্ডা দেশেই যে হিমবাহ বেশী হয়, তা নয়। আযালাস্কার 
দক্ষিণাংশের সমুদ্র-উপকূলেই হিমবাহের সবচেয়ে বেশী ছড়াছড়ি, যদিও আ্যালাস্কায় 
সবচেয়ে কম ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা কম হলেও তুষারপাত এখানেই বেশী হুয়। সমুদ্রজাত জলীয় 
বাস্প এ খানেই বেশী। হিমবাহের উপাদান কঠিন জল হলেও নিজ ভারে আস্তে আস্তে 
তরল জলের মতই এগিয়ে যায়, তারপর নীচে যথেষ্ট গরম জায়গায় এলে তরলাবস্থায় 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] হিমবাহ ও বরফ-যুগ | ৫১১ 


পরিণত হয়। গ্রীনল্যা্ড বা আযালাত্কার মত শীতগ্রধান দেশে হিমবাহ সমুদ্র পর্বস্ত 
প্রবাহিত হয়। জমির ঢাল অনুযায়ী হিমবাহের গতিবেগের অনেক তারতমা হয়। . 
পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যত তুষারাবৃত অঞ্চল আছে, তার হিসাব মোটামুটি 


এরূপ -- 
এশিয়-_ ৪৮৭০০ বর্গমাইল 
ইউরোপ-- ৪১০০ ৮ 
আফ্রিকা__ উহ 
উত্তর আমেরিকা__ ২৯৭০০ ” 
দক্ষিণ আমেরিক1- ৯৭০০ 
গ্রীনল্যাণ্ড__ ৬৯৫০০০ » 


ক্যানাডীয় মেরুপ্রদেশ- ৫৯২০০ ৮ 
ইউরোপীয় মেরুপ্রদেশ-:. ৪৮১০০  £ 
দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ--.:৪৮৮৪২০৭ £ 
এমন এক এক সময় গেছে, যখন কোথাও হিমবাহের অস্তিত্ব ছিল না। আবার 
এক এক সময় বর্তমানের বরফাচ্ছাদিত অংশের অনেক গুণ বেশী অংশ তুষারাচ্ছন্ন ছিল। 
এই সকল যুগকে বরফ-যুগ বল! হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের সাম্প্রতিক দশ লক্ষ বছরের 
মধ্যে এরূপ চারটি বরফ-যুগের চিহ্ন এখনও দেখতে - পাওয়1 যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে 
প্রবল যেটি, সে যুগে পৃথিবীর স্থলভ|গের প্রায় শতকর! ৩২ ভাগ হিমবাহের নীচে ঢাকা 
ছিল। এই বরফ-যুগের মধ্যে মধ্যে আবার উষ্ণ বাতাবরণ অনেক দিন স্থায়ী হয়েছে, 
যখন এই হিমবাহ প্রায় লোপ পেয়েছে । বর্তমান যুগটি এই ছুই যুগের মাঝামাঝি । 
সম্প্রতি যে বরফ-যুগ গেছে, তখন সমুদ্রের তলদেশ এখনকার চেয়ে প্রায় ২৫০ ফুট 
নীচে ছিল। পৃথিবীর স্থলভাগের তাপ ছিল এখনকার চেয়ে গড়ে ৭ থেকে ১৪ 
ডিগ্রী কম। পাঁচটি মহাদেশের প্রত্যেকটিতে প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল বরফে ঢাক ছিল। 
এর মধ্যে উত্তর আমেরিকা, লাইবেরিয়। ও ইউরোপের বরফ একেবারেই গলে গেছে, 
কেবল গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ মেরুতে এখনও আছে, আর পর্ধত-পৃষ্ঠে হিমবাহগুলি গুটিয়ে 
ছোট হয়ে গেছে। বরফের এই শেষ সমৃদ্ধি ঘটে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ বছরের মধ্যে। 
তারপর ১০০০ খুষ্টাব্ে আবার অবনতি ঘটে। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে 
হিমবাহগুপি আবার বধিত হতে আরম্ভ করে। গত একশত বছরে সমগ্র পৃথিবীর তুষারস্প 
আবার ছোট হয়ে আনছে এবং সমুদ্রের তলদেশ শতাব্দীতে প্রায় আড়াই ইঞ্চি বেড়েছে। 


ভ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য 


জানবার কথা 


১। আজকাল আমরা নানারকমের স্গন্ধি দ্রবা ব্যবহার করি। তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই হয়তো৷ ভাবতে পার--মামুষ এসব সুগন্ধি দ্রবা'হ!ল আমলে ব্যবহার করছে-_. 
তা কিন্ত মোটেই নয়। জানা গেছে_ মিশরীয়েরা প্রায় ৩০০ বছর আগেও মুখে একরকম 





১নং চিত্র 
ন্বগন্ধি ক্রীম মাখতো৷। প্রাচীন মিশরীয় সমাধি মন্ৰিরের মধ্যে যে সব কারুকার্ধ খচিত 
পাত্র পাওয়! গেছে, তাদের সুবাস নাকি আজও অক্ষুণ্ন আছে। 
২। অনেক সময় আমর সময় হাত-পা ও মাথার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ 
করি। ভাষাবিদ্দের মতে-_মুখ হাত-পা-আঙ্গুল ও শারীরিক কসরতের দ্বার! প্রায় 





নং চিন্র। 
৭৪৪১০০০ বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক আকার-ইঙ্গিত পরিক্ষারভাবে প্রকাশ কর। ঘায়। এসব 
আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা একট! পূর্ণ-বিকশিত ভাষার অনুরূপ কাজ চালানে। যেতে পারে। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] জানবার কথা ৫১৩ 


৩। পুরুষ পাখীর কেবল গানের জন্তেই গান করে না। আনন্দ প্রকাশ কর। 
ছাড়াও-_স্ত্রী-পাখীকে আকৃষ্ট করা এবং তাঁদের লীমার মধ্যে অনধিকার প্রবেশকারীকে 





৩নং চিত্র । - 
হটিয়ে দেওয়াই তাদের গানের প্রধান উদ্দেশ্য | যে অল্প সংখ্যক প্রজাতির স্ত্রী-পাখীর! গান 
গায়-_তাদের মধ্যে কাডিনাল পাখীর নাম উল্লেখযোগ্য | 


৪। মেক্সিকোর বিখ্যাত 'লাফানো মটরের' কথা তোমরা! হয়তো। কেউ কেউ 
শুনে থাকবে। মটরগুল খুবই অদ্ভুত-_টেবিল বা! কোন জায়গায় রেখে দিলে সেগুলি 
কিছুক্ষণ পর পর আপনা-মাপনিই লাফিয়ে থাকে । এদের লাফানোর দৃশ্য দেখে 
বেশ মজা পাওয়া যায়। আনলে কিন্ত মটরগুণল নিজেরা লাফায় না। এই মটর 





৪নং চিত্র 
হচ্ছে এক রকম গাছের বীজ। একজাতীয় মথের (7:0:01010 0200) লার্ড। বা শুককীট 
মটরগুলির মধ্যে থাকে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলে এর! এভাবে লাফিয়ে থাকে । শুককীট 
মটরের ভিতরের দিকে দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরে শরীরের পিছন দিক দিয়ে সজোরে মট 
নীচের দিকে আঘাত করে। তার ফলেই মটরটি লাফিয়ে ওঠে । | 


৫১৪ | জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬৭ বধ, ৯ম সংখ) 


৫। নেত্রাক্গা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডাঃ হারল্ড জে. বল পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 
সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কীট-পতঙ্গকে পালন করলে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন 





৫নং চিত্র। 
আলোর মধ্যে বধধিত কীট-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী হয়। ফলে তাদের দেহ।কৃতিও 
আলোর মধ্যে বর্ধিত কীট-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বড় হয়। 
৬। চিড়িয়াখানায় তোমর] কুমীর দেখেছ। এদের গায়ে যেমন জোর, স্বভাবও 
তেমনি উগ্র। এক জাতীয় কুমীরকে আলিগেটর (4111890:) বল! হয়। কিন্তু পৃথিবীর 





// 


৬নং চিত্র। 
মাত্র ছুটি জায়গায় আলিগেটর দেখা যায়--দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীন দেশের ইয়াংসি 
নদীতে । কেন যে এর1 কেবল এই ছুটি স্থানকেই বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করেছে-_ 
জীব-বিজ্ঞানীরা তার কোন সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি। মঙ্জার কথ 


হচ্ছে-স্থান ছুটির পারস্পরিক দূরত্ব সামান্য নয়। 


সেন্টেম্বর ১৯৬৩ ] জানবাঁর কথ! ্‌ 5৫ 


৭। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ছোট কিন্তু দ্রুতগামী এক ধরণের জলযান নিগ্সিত হয়েছে। 
এই জলযান নিয়ে সংলগ্ন ডানার মত যন্ত্রের সাহায্যে জলের উপর দিয়ে বিস্ময়কর 





৭নং চিত্র। , 
দ্রুতগতিতে এগিয়ে ষায়। জলযানটি সম্প্রতি নিমিত হলেও-_-এর মূল স্ুত্রটি আবিষ্কার 
করেছিলেন টেলিফোনের আবিষ্রর্ত1 বিশ্ববিখ্যাত আলেকজাণ্ডীর গ্র্যাহাম বেল। 
৮। বিশ্ববিখ্যাত মহিল| হেলেন কেলারের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে । তার 
হ'বছর বয়স পূর্ণ না হতেই গুরুতর রোগে তিনি কালা, বোবা ও অন্ধ হয়ে যান। তার 


পরে তিনি লিখতে-পড়তে ও কথা বলতে শিখেছেন। এখন তার বয়স ৭৫ বছর 
এ রর 





৮নং চিত্র। 
ছাড়িয়ে গেছে। এত বেশী বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম এবং কাজে তার 'উৎসাহও 
অপরিশীম। অঙ্গহানির জন্যে যারা অক্ষম, হেলেন কেলারের জীবনাদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা 
তাদের যথেষ্ট প্রেরণ। যোগায়। এইরকম অক্ষম লোকদের নুখ-ন্ুুবিধার জন্যে হেলেন 
কেলার আত্মনিয়োগ করেছেন। 


8১৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ] 


৯। গ্রীনল্যাণ্ডে এত বরফ আছে যে, সেই বরফের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে ১৭ 





৯ন চিশ্র। 
ফুট পুরু একটা জমাট আস্তরণে আচ্ছাদিত করা সম্ভব। এই সব বরফ যদি হঠাৎ 
এক সঙ্গে গলে যায়, তবে পৃথিবীর মাহান।গরগুলির জল ২৪ ফুট উচু হয়ে উঠবে । 
১০। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির মুদ্রিত পুস্তকটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 
ওয়াশিংটনে কংগ্রেস লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছে। এর চেয়ে ছোট কোন মুদ্রিত 
পুস্তক নাকি আর দেখা যায় নি। পুস্তকটির পাতাঁর সংখ্যা ১১ এবং তাঁতে লেখা 





১০নং চিত্র। 
আছে-_প্রভৃর প্রার্থনা । পুস্তকটির চারদিকের মাপ হচ্ছে এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের 
এক ভাগ । 
১১। যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারকে পৃথিবী থেকে ২১৯ মাইল দুরত্থে 
মহাকাশে উংক্ষেপ করা হয়েছিল। এক্সপ্লোরার সোভিয়েট স্পুটনিক-১ থেকে ৭৬ মাইল 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] জানবার ফথা ৫১৭ 


এবং স্পুটনিক-২ থেকে ৮৯ মাইল এগিয়েছিল। এক্সপ্লোরার পৃথিবী থেকে ১৫৮৭ মাইল 





১১নং চিত্র। 
দুরে যাঁয় এবং এটি হচ্ছে তার কক্ষপথের দূরভম স্থান।" সোভিয়েট স্পুটনিক-১ এবং 
২ পৃথিবী থেকে যথাক্রমে ৫৮৩ এবং ১৭৫৬ মাইল দুরে পৌচেছিল। 
১২। প্রাণীদের শীতথুম সম্বন্ধে বোধ হয় তোমর। কিছু জান। শীতদ্ুম 
হচ্ছে, শীতকালে কোন কোন প্রাণীর একটানা লঙ্! বিশ্রাম। শীতঘুমের সময় দেখে 
মনে হয়--তাদের দেহে প্রাণ নেই। আসলে কিন্তু এর মরে যায় না। তবে 





১২নং চিত্র! 
তাদের দেহে প্রাণের লক্ষণ সহজে বোঝা যায় না। এক জাতের গেছোবেড়াল 
(ড/০০৭০1,০০%) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মিনিটে ৩০ বার শ্বাসক্রিয়। চালায়। কোন 
কারণে উত্তেজিত হলে তার শ্বাসক্রিয়ার হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে মিনিটে ১০০ 
দাড়ায়। কিন্তু শীতঘুমের সময় সে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একবার শ্বাসক্রিয়৷ চালায়। 
শীতঘুমের সময় তার নাড়ীর গতি ৮* থেকে কমে প্রতি মিনিটে ৪ বা ৫-এ দাড়ায়। 


বিবিধ 


তৃতীর বাধিক 'রাজশেখর বন্থু স্মারক' বন্তৃতা 

১*ই অগাষ্ট বিশ্ববিগ্া/লম বিজ্ঞান কলেজস্থিত 
“সহ ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর 
বক্তৃত|-গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞাণ পরিষদের উদ্যোগে তৃতীয় 
বাসিক 'রাঁজশেখর বনু শ্ম(রক বক্তৃতা” অনুঠিত হয় । 
এই বক্তৃতা দেন অধ্যাপক প্রিয়দারগ্রন রায়। 
অধ্য।পক সঠেঃশ্রন।থ পস্ত এই অনুষ্ঠঠনে সভাপতিত্ব 
করেশ। 

অধ্যাপক প্রিপ্বপ|পগন রান্ন অতিকায় অণুর 
'আভিনব কাহিনী" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
উহাতে তিনি অতিকা অণুতত্ব এবং উহার বাব- 
হ|রিক প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ চিত্র সহযোগে 
ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, অনুর স্থষ্টিমূলক 
ব্যবহার বিশ্বে মা্ঠষের জীবনযাত্রা এবং অশন-বসন- 
ব্যপনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে। পারমাণবিক 
বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের সপ্তাবনায় পৃথিধী 
আজ আতঙ্কিত; কিন্তু উহার ৃষ্টিমূলক দিকটি মানুষ 
গড়িবাঁর, ধ্বংসের জন নহে। 


উচ্চ পর্বতৈর উপযোগী আবাস 

নমদিলী, ৪ঠা অগাষ্ট_সম্প্রতি প্রতিরক্ষা 
গবেষণা ও উন্নয্নন সংস্থা একটি নৃতন ধরণের গৃহ- 
নির্মাণের পরিকল্পন। করিয়।ছেন। এই গৃহগুলি উচ্চ 
পর্বতে সৈম্ত ও অভিযাত্রীদের পক্ষে খুবই উপযোগী 
ইইবে। এই গৃহগুলি ঘন্টায় ১০* মাইল গতি- 
সম্পন্ন বায়ুর বেগ প্রতিহত করিতে পারিবে। 
হিমাঙ্কের ৩* ডিগ্রী কম সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও এই 
বরগুলিতে বাঁস করা যাইবে । এই ঘরগুলির ছাদে 
প্রচুর বরফ জমা হইলেও ভাঙিবার আশঙ্কা নাঁই। 

তারাপুর পারমাপবিক বিদ্যুৎ-কেক্দ্ 

নম্ব।দিল্লী ১৭ই অগা্_১৯৬৭ সাল হইতে 
তার।পুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্ত্রে বিদ্যুৎ 


উৎপাদন স্থরু হইবে এবং ১৯৬৮ সাল হইতে পূর্ণ- 
গতিতে কাঁজ চলিবে। 

প্রক/শ, নষ়াঁদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পারমাঁণধিক শক্তি 
দপ্তরের পরামর্শ কমিটির এক বৈঠকে পারমাণবিক 
শক্তি দপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ হে!মি জে. ভাব! 
এই সংবাদ দিয়াছেন। 

প্রধানমন্ত্রী পীনেহরুর সভাপতিত্বে কমিটির 
বৈঠক হয়। 

গারো পাহাড় জেলায় কয়ল। আবিষ্কৃত 

নয়।দিল্লী ২শে অগাষ্ট- ও. ভি. আলাগেশান 
২শে অগাষ্ট রাজ্য সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন যে, ভারতবর্ষের ভূতাত্তিক সমীক্ষা আসাষের 
গারো পাহাড় জেলার অন্তর্গত নাঙ্গালবিবরার 
নিকট পশ্চিম দবংগিরি কয়লা খনি অঞ্চলে তৃগর্ভে 
১২ কোটি ৫* লক্ষ টন কয়লার সন্ধান প|ইয়াছে। 
এই কয়ল! উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তবে ইহাতে গন্ধকের 
পরিমাণ বেশী আছে। 

জাতীয় কয়ল! উন্নয়ন কর্পোরেশনকে এই কন্নলা 
উত্তেলনের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই কয়লার 
দ্বারা আসাম সরকারের নাঙ্জালবিবরা ত।প-বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রের চাহিদা! পুরণ করা হুইবে। 
শ্ীনালাগেশাঁন আরও বলেন যে, বর্ষার মরশুম শেষ 
হইয়া গেলেই এই স্থানে কয়ল! উত্তোলনের কাঁজ 
আরস্ত কর! হইবে । 

দক্ষিণ মেরুর তাপমাত্রা 

ওয়েলিংটন, ১৫ই জুলাই-_দক্ষিণ মেরুর আমুণ্ত- 
সন-স্কট গটি হইতে বিজ্ঞানীরা জানাইয়াছেন যে, 
সেখানে শীতের তীব্রতা এবার সর্বকালের রেকর্ড 
ছাড়াইয়া গিয়াছে__-তাপমা্রা শুন্ত' ডিগ্রী হুইতে 
১০৯০৮ ডিগ্রী কম (ফাঃ)। ১৯৫৯ সালের রেকর্ড 
ছিল ১০৯০৫ ডিগ্রী (ফ1ঃ)। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ] 
গুজরাটে ফ্লোরোম্পার খনিজের সন্ধান 


ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা গুজরাটের আঁ- 
ডোঙ্গার অঞ্চলে ফ্লোরোম্পার খনিজের সন্ধান 
পাইয়াছেন। এই পর্যস্ত এই অঞ্চলের ২৬টি বিভিন্ন 
স্থবটনে এই খনিজ সঞ্চিত আছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। 

প্রথম খনিজ স্তরের হিসাব লইয়! দেখা গিয়াছে 
যে, এই সকল স্থান হইতে দশ লক্ষ মেটিক টন 
ফ্লোরোম্পার পাঁওয়া যাইতে পারে। 

ফ্লোরোম্পার ইম্পাত শিল্পে ফ্রান্স হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। এতদ্বযতীত তামা, দস্তা, ম্যাগ্নে- 
সিয়াম ও আযালুমিনিয়াম ধাতু গলাইতেও ইহ! 
ব্যবহার করা হুইয়া থাকে । 


_ সুচনাতেই শিশুদেহে বিষাক্ত টিউমার 
নির্ণয়ের নৃতন পন্থা 


নিউরোরাষ্টোমা শৈশবের এক মারাত্মক ব্যাধি। 
এ হলো এক ধরণের বিষাক্ত টিউমার। শুচনাঁতেই 
এই রোগ নির্ণয় করা এতদিন সম্ভব ছিল না। 
কিন্তু এখন তা সম্ভব বলে “জার্নাল অব দি 
আমেরিকান মেডিক্যাল আসোসিয়েশন”এর এক 
সংবাদে জানা গেছে। 

ফ্লোরিডার গেক্সভিলের ডঃ ক্লাইভ এম. 
উইলিয়াম্স্‌ এবং ডাঃ মেলভিন গ্রীয়ার জানিয়েছেন 
যে, এই টিউমার হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর 
দেহে অতিরিক্ত পরিমাণে “ডোঁপা” নামক একটি 
রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্ষার 
থেকেই এখন স্ুচনায় রোগ নির্ণধ কর! সম্ভব 
হচ্ছে; কারণ প্রত্রাব পরীক্ষা করে দেহে এই 
র/সায়নিক পদের অস্তিত্ব ধরা যায়। 

ইতিপূর্বে এই রোগ সন্ধে নিঃসন্দেহ হতে 
হলে বায়োগ্সি (রোগীর দেহতন্ত সংগ্রহ করে 
পরীক্ষা ) করতে হতো। প্রায়ই দেখা যেত, এই 
পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ হুবার পূর্বেই রোগীর সর্ব- 
দেছে টিউমারের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। 


বিবিধ 


$১৯ 


পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রাহে 
৬০টি রাষ্ট্রের সহযোগিতা 

১৯৬৩-৬৫ স।লের মধ্যে আবহাওয়।, ধোগা- 
যোগ ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে 
ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল, ইরাঁন, তুরস্ক, 
সংযুক্ত আরব প্রজাতত্, সে।ভিয়েট রাঁশিক়! প্রভৃতি 
৬*টিরও বেশী রাতের সম্সিলিত সহযোগিতায় 
তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহের এ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে 
আমেরিকায় জাতীয় বিমাঁণ বিজ্ঞান ও মহাঁক।শ 


সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর হিউ ড্রাইডেন মন্তব্য 
করেছেন। 


ভারত, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব প্রজা- 
ওম্্ে ভূতলম্থিত “মন্ত্রাপাতির সাহায্যে তথ্যাদি 
সংগৃহীত হবে। 
গ্লকোম! রোগের চিকিৎসায় ডিজিটেলিসের 

প্রয়োগ 

দ্রোগের চিকিৎস|য়ই সাধরণততঃ ডিজি- 
টেলিস নামে এসধটি প্রয়োগ কর! হদে থাকে । 
আমেরিক।র ম্য।রিল্যাগুস্থ্িত বেথেস্ডার কেনেখে 
সমন এবং এল. বনটিং নামে দুজন চিকিৎসক 
প্ুকোমা রোগে এই এমধটি প্রত্নোগ করে বিশেষ 
ফল পেম্েছেন। এই চক্ষরে।গে দৃষ্টিশক্তি একে- 
বারে নষ্ট হয়ে যায়। তারা ষোলটি রোগীর 
উপর এই ওসধটি প্রযে।গ করেছিলেন । 

বর্তমানে আ।(সিটজে।লেমাইড নামে একটি 
ওসধ গুকোঁম। রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই 
রোগের যে সকল উপসর্গের দকণ আসিট।জোলে- 
ম।ইডের প্রয়োগ সম্ভব হয় না, তারা সে সক্কল 
ক্ষেত্রে ডিজিটেলিস প্রয়ে(গের সুপারিশ করেছেন। 
আমেরিকান মেডিক্যাল আসোপিয়েশন কতৃক 
প্রকাশিত আটাইভস্‌ অব অপখ্যালমোৌলোজী 
নামে সাময়িক পত্রে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। 
মিঃ সাইমন ও মিঃ বন্টিং ্তাশন্তাল ইনপ্টিটিউটস 
অব হেলথের চক্ষুরোগ চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে 
যুক্ত আছেন । 





০০০০ 


তাথদণ 


বিজ্ঞ/নের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেস্টে প্রায় চৌদ্দ বছর পুর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেন্টে মাতৃভামার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যার্দি পরিবেশন করবার জন 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ন[মে মাসিক পত্রিকাঁখাঁনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভামাঁয় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হ্বাঁর ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 
দেশব[সীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রপারণের উদ্দোশ্তে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, ন্তপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রশ্নোজনীয়ত বিশেষভাবে অঙ্ভৃত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর! ছুটি মান্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, টদনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচলিনেই অস্ুবিধ।র স্থষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠনের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিমদের একটি নিজন্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্টে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আঙ্থকুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ স্্রটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা! ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপ।য়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাঁদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে অ|বেদন জানাঁচ্ছি। আঁশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দাঁন 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 








[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪২১, আচার্য রফুল্লচনত্ রোড ৃ সত্যেজ্জনাথ বন্ধু 
কলিকাতা-_৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 














সম্পাদক-_ভ্ীগোপালচক্জ্র ভট্টাচার্য 


ঞীদেবেন্ত্র নাথ বিশ্বীন কতৃকি ২৯৪।২।১, আঁচীর্য প্রফুলচন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্রপ্রেশ 
৩৭1৭ বেনিয়াটোলা! লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 





অক্টোবর, 


৯ ১১১১১১০ উিউউিউিি 
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১৯৬৩ 





খাগ্য ও রাসায়নিক পদার্থ 
শ্রীপশুপতি সাধুর 
শরীরগঠন ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্তে মানুষের খান্ঠ সংরক্ষণ 


প্রয়োজন সুদম ও পর্যাঞধ পরিমাণ খাগ্ঘ। 
মানুদ তার খাছ্ের জন্তে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের 
উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্ররতিদত্ত উপকরণের 
অধিকাংশকেই খাগ্যোপযোগী করবার জন্তে আমরা 
নানারকম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাঁকি। খাগ্য- 
সংরক্ষণ, খাগ্ের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি, থাগ্যকে রঞ্জিত 
করে আকর্ষণীয় কর! প্রড়ৃতি বিশেষ বিশেষ উদ্দোশ্টে 
প্রায়ই আমর! প্রস্তত খানের সঙ্গে মিশিয়ে দিই 
নানারকম রাসায়নিক পদার্ধ--যেগুলি শরীরের 
কোন ক্ষতি করে না। এই সকল রাঁপায়নিক 
পদার্থকে বল! হয়--ইন্টেন্শন্তাল আযাডিটিভ.স্‌। 
এছাড়া খাগ্চের প্যাকিং, স্টোরেজ, প্রসেসিং প্রভৃতির 
স্থবিধার জন্যে ব্যবহৃত হয় নানারকম রাসায়নিক 
পদার্থ। এদের আমরা বলি ইন্সিডেন্টাল 
আযাডিটিভ.স্‌। 


জীবাণু শুন্ত করা ও জীবাণুর আক্রমণ প্রতি- 
রোধের জন্তে খাচ্ে রাসায়নিকের ব্যবহার 
অপরিহার্য | রুটি, কেক ও অন্তান্ত খাগ্ বাতাসের 
সংস্পর্শে, বিশেষতঃ ভিজ আবহাওয়ায় রেখে দিলে 
তার উপর সাদা আন্তরণ পড়ে। এগুলি হলো 
নিয়শ্রেণীর উদ্ভিদ এবং এদের বল! হয় মেল্ডি। রুটি 
বা কেকে মোল্ডের আক্রমণ রোধ করবার জন্তে 
আযাসেটিক আ্যাসিড, ডাই-আ্যাসিটেট, ফ্যাট 
আযাসিডের সোডিয়|ম লবণ, সোডিয়াম প্রোপিয়োনেট 
ব্যবহৃত হয়। মাইক্রো-অরগ্যানিজমের আক্রমণ 
থেকে খাগ্ভকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে র[সায়নিক 
পদার্থের ব্যবহার আমাদের বহু পরিচিত। কক্স 
সময়ের জন্তে মাছ-মাংস সংরক্ষণে আমরা বাড়ীতে 
সাধারণ লবণ ব্যবহ।র করি। বহু প্রাচীন. কাল 
থেকেই চলে আসছে লবণের এই ব্যবহার। লবশের 


€২২ 


সম্পৃক্ত দ্রবণে *২-৫% সোডিয়।ম নাইট্রাইট বা 
সোডিয়াম নাইট্রেট দিদ্নে সেই দ্রবণকেও মাছ 
সংরক্ষণে ব্যবহার কর! হম়। ইথিলিন, প্রোপিলিন 
অক্সাইড, হিথাইল ব্রোমাইড জমাট-বাধ! সামগ্রী 
সংরক্ষণে বিশেদ কার্যকরী এবং বহুল ব্যবহৃত। কারণ 
এই সকল পদার্থ উদ্বায়ী বলে সহজেই এদের 
দূর কর! যায়। ফলজাত দ্রব্যে সোডিয়াম বেন্‌- 
জয়েট ('১%) ও সালফার ডাইঅক্সাইডের (*৩৫%) 
ব্যবহার আছে। নকল মাখন ও অন্ান্ত 
বহুবিধ খাঁছসামগ্রীকে মোলন্ডের আক্রমণ থেকে 
বচাতে সোরবিক আসিড ব্যবহার করা হয়। 
আরো! মজার কথা--বিশেম কয়েক প্রকার কাঠ 
পুড়িয়ে তাঁর ধোঁয়। দিয়েও খাগ্চ সংরক্ষণ করা 
যায়। এই ধোঁয়ায় থাকে ফরমালডিহাইড, 
ক্রিষোজোট, ফেনল, পাইরে[লিগনিষাস আযাসিড 
প্রভৃতি জৈব-রাসায়নিক পদার্থ২-যেগুলি জীবাণু 
প্রতিমেধকের কাজ করে। 


জারণ-প্রতিষেধক 


মাখন প্রভৃতি বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে 
কয়েক দিন পরে তাতে দুর্গন্ধ হয় এবং তার রংও 
নষ্ট হয়ে যায়! এর কারণ হলো-_বাতাঁসের 
অক্সিজেন মাখনকে জারিত করে আলোক, 
জলীয় বাষ্প, তাম! প্রভৃতি এই জারণ-ক্রিয়াকে 
স্বরাস্বিত করে। ক্যাটিকল, হাইড্রেকুইনোন, 
টলুইন, আযাস্করবিক আযাসিড, কেফালিন (সয়াবিন 
তেল থেকে পাওয়া যায), টেকোফেরল ( উত্ভিদ- 
জাত তেল থেকে পাওয়। যাঙ্) প্রভৃতি জারণ 
প্রতিষেধক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। এদের 
প্রত্যেকটিই কিন্ত ব্যবহার করতে হয় খুব অল্প 
মান্ানন। মাংসের পচন রোধ করবার জন্তে মাংস 
প্যাকিং-এ প্রোপাইল জ্যালেট-এর ব্যবহার আছে। 
লক্ষ্য করলে দেখা .যাবে--কলা, আপেল, পীচ, 
আলু, প্রভৃতির খোস! ছাড়াবার পর কালো বা 
বাদামী দাগ পড়ে। এর কারণ হলো; এই সর 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


ফলে--বিশেষ করে খুব পাঁকা অবস্থান জারক 
এন্জাইম (00560151786  61529106 ) থাকে। 
বাতাসের অক্সিজেনের সংগ্পর্শে এন্জাইমের 
সাহায্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলে, তাঁর ফলেই 
ফলের গায়ে কাঁলো বা! বাদামী দাগ পড়ে। 
থায়োকারবোনেট বা থায়োইউরিয়ার খুব পাতলা 
দ্রবণে ডুবিয়ে নিলে এই জারণ-ক্রিয়া হয় না। 
সাইটিক আযসিডের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহা'র 
করলে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের জারণ-প্রতিষেধক 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 


খাস্য-রগ্ঁক 


আমাদের খাবারের অনেক কিছু রং করা 
হয়| এর কারণ হলো--_ক্রেতার কাছে খাস্ভকে 
আকর্ষণীয় করে তোল!। খাতে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ- 
গুলিকে তিন ভাঁগে ভ।গ কর] যেতে পাঁরে £ 

(১) প্রান্তিক রঞ্জক-_ লাল, কমলা, সবুজ 
প্রায় সব রকম রংই প্রকৃতিতে পাওয়া ঘ্লায়। 
এদের মধ্যে ক্লোরোফিল (সবুজ কণিকা), 
আযানাটেো ( উজ্জ্বল কমলা ), ক্যারামেল ( ধূসর ) 
প্রভৃতি থাদ্য-রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হুয়। পুডিং, 
মদ প্রভৃতিতে ক্যারামেল ব্যবহার কর] হয়। . 

(২) আলকাতরাজাত রং- আলকাত.রা- 
জাত রঙের সংখ্যা প্রায় ১৫০০--কতকগুলি 
্ষারধরমী, আর কিছু অল্লধ্মী। খানে ক্ষারধ্মী 
রঞ্জকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অক্নধর্মী অনেক রঞ্জক 
পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্তিকর। তাই মাত্র ১১ 
অ্নধর্মী রঞ্জক পদার্থ খছ্ছে ব্যবহৃত হয়। ফল ও 
ছুপ্ধজাত দ্রব্য, আআলকোহলবিহীন পানীয়, বিদ্কুট, 
জেলী, আইসক্রীম প্রভৃতি রডঙীন করতে 
আলকাতরাজাত রঙের ব্যবহার আছে। 

(৩) অজৈব রঞ্জক- এদের মধ্যে থাকে 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, যেগুলি নিদিষ্ট মাতার 
বেশী হলে শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে । 
তাই খাস্ে এদের ব্যবস্থার সীমিত। | 


অক্টোবর) ১৯৬৩ ] 


থান ও বিরঞ্জক (91680151778 8616) 

টাটকা ময়দার মধ্যে থাঁকে প্রাকৃতিক রঞ্জক 
পদার্থ, যার ফলে এটা! দেখতে হয় ঈষৎ হুল্দে। 
হল্দে রংকে নষ্ট করবার জন্তে বিভিন্ন জারক 
পদার্থ (00810131778 8£676 )- _আযমেনিয়াম 
পারসালফেট, পটাসিয়াম ব্রোমেট, ক্লোরিন ডাই- 
অক্সাইড প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। এরা প্রাকৃতিক 
রংগুলিকে বিরঞ্জিত করে নষ্ট করে দেয় বটে, 
কিন্ত নিজেরা রূপান্তরিত হয় অন্ত যৌগিকে, 
যেগুলি শরীরের পক্ষে সব সময় বাঞ্চনীয় নয়। 
তাই আজকাল অন্ান্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার 
করা হুয়- যেগুলি খাগ্বস্তকে বিরঞ্রিত করে, কিন্ত 
ক্ষতিকর কোন নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে ন|।| 


টকারিতা বৃদ্ধি 


শরীরে বিশেষ বিশেন রাসায়নিক পদার্থের 
অভাব ঘটলে নানারকম রোগ দেখা দিতে 
পারে। আয়োডিনের অভাবে গলার থাইরয়েড 
গ্যাণড আক্রান্ত হয়। একে বল! হুয় গয়টার। 
এই রোগে সাধারণ লবণের সঙ্গে অল্প পরিমাণ 
1 মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়। অনেক 
সময় দেখা যাষ যে, শিগুদের হাড় স্থসমঞ্জসভাবে 
বৃদ্ধি পায় না। এই রোগের নাম রিকেট। 
এর কারণ হলো শিশুদের দেহে হাঁড়ের প্রধান 
উপাদান ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি- 
এর অভাব। ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস ছুধের 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। তাই এই রোগে 
ছুধের সঙ্গে ভিটামিন-ডি মিশ্রিত করে শিশুদের 
খেতে দেওয়া হয়। বর্তমানে ময়দা বা রুটির সঙ্গে 
উপযুক্ত পরিমাণে থিয়ামিন (ড1090110 0+), রিবো- 
ফ্লেভিন (৬1810%) 89), নিয়াসিন প্রভৃতি মিশ্রিত 
কর! হয়। পেলাগ্রা রোগে গানের চামড়া কুঁচকে 
গুফ হয়ে যায়। রোগের প্রতিরোধে এই সমস্ত 
রাসায়নিক পদার্থগুলি খুবই কার্ধকরী। এছাড়াও 
সাধারণভাবে পুষ্টিকাঁরিত! বৃদ্ধির জন্তে ভিটামিন- 


থানা ও রালাক্ননিক পদার্থ 


৫৪২৩ 


এ, লাইসাইন, মিথায়োনাইন প্রভৃতি ফলজাভ 
থাগ্, ডাল, মাখন প্রভৃতিতে মিশ্রিত করা হয় । : 


মিষ্টি খাবার 


থান্ককে মিষ্টি করবার জগতে আমর! চিনি 
ছাড়া অন্তান্ত জিনিষও ব্যবহার করি। এদের 
মধেট আলকাতরা থেকে প্রস্তত স্াকারিন 
প্রধান। শ্যাকারিন চিনির চেয়ে প্রায় ৫৫০ 
€ণ বেশী মিষ্টি। তাছাড়া আযমোনিয়াম বা 
সোডিয়াম সাইক্লোহেকসিলসালফামেট, প্যারাফিনি- 
ট/ইল-ডাইন ইউরিয়া] ব্যবহৃত হতো । এগুলি চিনির 
চেয়ে প্রায় ৮০০-২৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। কিন্ত 
আমেরিকার ০০ ৪170 10106 &00106196107- 
এর গবেনণায় ফলে জানা গেছে যে, শ্যাকারিন 
ছাড়া এই সব “কৃত্রিম চিনি” শরীরের থাইরয্েড 
গ্যাণ্ড ও রক্তের পক্ষে ক্ততিকর। তাই আইন 
করে এগুলির ব্যবহার বদ্ধ করে দেওয়! হয়েছে। 


ইমালসিফিকেশন এবং ট্রেবিলাইজার 


তেল বা তেলজাতীয় পদার্থ জলে মিশিয়ে 
ভাল করে ঝাকিয়ে নিলে একটা ঘোলাটে মিশ্রণ 
পাওয়। যায়। এগুলি হলো জলে তেলের 
ইমালসন | ইমালসনগুলি সাধারপতঃ খুব 
স্থায়ী নয়--বিভিন্ন উপ|দান তাড়াতাড়ি পৃথক 
স্তরে ভাগ হয়ে যায়! ইমাঁলসনকে স্থাক্সী 
করবার জন্তে ব্যবহৃত হুম ইমালসিফাইং এজেন্ট। 
বাজারে যে সব আচার কিনতে পাওয়া ধায়, 
তাতে অনেক সময় সুগদ্ধি তেল মিশানো হয়। 
কিন্তু উপযুক্ত ইমালসিফাইং এজেন্ট না দিলে 
স্ুগস্ি তল পুরাপুরি মিশতে পারে না। একই 
কারণে বিভিন্ন পানীয়ের মধ্যে ইমালমিফাইং 
এজেন্ট মিশ্রিত করা হয়| ই্টিয়ারিল-২ ল্যাকটিলিক 
আয।সিড এই রকম একটি পদার্থ। 

আইসক্রীম ও জমানো খাস্ে লেসিথিন, 
জিলাটিন, ডাইসোডিয়াম ফমস্ফেট, সোডিয়াম 


৫২৪ 


সাইটেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এছ।ড়াও ক্যালসিয়াম 
ক্লোরাইড, পেক্‌টিন, স্তাপোনিন ব্যবহার করা হয় 
"জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাত প্রস্তুতিতে । 

গুড়া খাব।র যেমন- গু'ড়া দুধ, সাধারণ 
লবণ, গুড়া চিনি ইত্য।দিতে অল্প পরিমাণে মিশিয়ে 
দেওয়! হয় ক্য।লসিয়াম সিলিকেট বা ম্যাগনেসিয়াম 
সিলিকেট, যাতে গুড়! জিনিস সহজে দানা ন 
বাধে। 

অনেক খাগ্ক, বিশেষ করে পানীয় ইত্যাদিতে, 
যেমন--ভিণিগারে মিশে থাকে আয়রন ব! অন্তান্ি 
খনিজ পদার্ঘ। এদের দূর করবার জন্তে ব্যবহৃত হয় 
ক্লা/রিফাইং এজেন্ট--জল বাম্পীভূত হয়ে খা্ধকে 
যাতে শু করতে না পারে, তার জন্তে গ্ুকোজ, 
গ্রিস।রিন, প্রে!পিলিন, গ্লাইকল ব্যবহার করা হয়। 
আবার াগ্য প্রে/সেসিং-এর সুবিধার জন্তে ক্যাল- 
সিয়ামের লবণ, যথা- ক্যালসিয়াম আযাঁসিটেট, 
সাইট্রেট, ক্যালসিয়াম হেক্সামেট(ফমূফেট ইত্যাদি 
ব্যবহৃত হয়। 

তবে রাপায়নিক পদার্থের সঙ্গে ন।নারকম 
খনিজ পদার্থ খাগ্থে মিশ্রিত হয়ে যায়। পিদিষ্ 
পরিমাণের বেশী হলে এরা শরীরের পক্ষে বিশেষ 
্গতিকর হয়ে থাঁকে। কাজেই এই সব খনিজ 
পদার্থ-যুক্ত রাসায়নিকগুলি খুব পরিমিত মাত্রায় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বধ, ১ম সংখ্যা 


খাঞ্ছে মিশ্রিত করা উচিত। কতকগুলি খনিজ 
পদার্থের খাছ্ছে গ্রহণীয় পরিমাণ দেওয়া গেল-- 
খনিজ পদার্থ প্রতি ১ লক্ষ একক খাস্তের প্রকার 


ব! ধাতু খাছ পরিমাণ 
আর্সেনিক (/5)% ০৫ -- পানীয় 
১০ -- অন্ভান্ত থান 
কপার (০9) ২, -- পানীয় 
৩০-১০ -- অন্তান্ত খাস্ক 
লেড (0৮) ১"৫ -- পানীয় 
১০ -- ফলজাত খাছ 
২৫ -- অন্তান্ঠ খাস 
জিঙ্ক (21) ৫"০ __ পানীয় 
১০০ -" অন্যান্য খাস 


বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৭*৮টি 
র/সায়নিক পদার্থ বিভিন্ন উদ্দোশ্টে খাগ্ঘে ব্যবহৃত 
হয়। আমেরিকায় এই সম্পর্কে গবেষণার ফলে 
জানা গেছে যে, এদের মধ্যে ৪২৮টি রাসায়নিক 
শরীরের কোঁন ক্ষতি করে না। তাই বাঁকী ২৭৬টি 
রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
কর! প্রয়োজন। 


পপ 


* আর্সেনিককে ঠিক ধাতু বলা যাব না। 


প্থিবীর ঝয়স কত? 
রঞ্জিৎুরগ্ন দত্তওপ্ত 


পৃথিবীর কথা বলতে গেলে প্রথম যে প্রশ্নটা 
মনে আসে, সেট! হচ্ছে-পৃথিবী কি সনাতন, না 
এরও কোঁন আদি আছে? ছিসেব কষে পণ্ডিতের 
বলেন যে, পৃথিবী তে। পৃথিবী, সারাটা 
বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডেরও একটা বয়স আছে। বস্ততঃপক্ষে 


হাঁবলের মতানগসারে এই ব্রক্ষাণ্ডের বয়স অগ্মান 
প্রায় ছু-শ' কোটি বছর। 

হাঁবলের ছিসাঁব বুঝতে ডপলারের একটা হুত্র 
জেনে রাখা প্রয়োজন | এই হুত্রে জানা যায় ষে, 
কোন আলোর উৎস যাদ ক্রমশঃ দূরে সরতে থাকে, 


অক্টোবর, ১৯৬৩] 


তবে সেই উৎস থেকে নির্গত আলো আমাদের 
কাছে ক্রমশঃ লাল বলে প্রতীপ্নমান হতে থাঁকবে। 
অপরপক্ষে বলা চলে- কোন আলো ক্রমশঃ লাল 
খলে মনে হতে থাকলে বুঝতে হবে, সেই আলোর 
উত্ম আমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ দুরে সরে 
বাচ্ছে। হাবল লক্ষ্য করলেন-_-কোঁটি কোটি 
নক্ষত্রে গড়া এক-একটি নীহারিকীর অলোও যেন 
কুমে ক্রমে লাল হয়ে আসছে (খালি চোখে 
অবশ এ-রকমটা! দেখা যাবে না-_এর জন্তে বর্ণালী 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন )| অতএব ডপলারের 
সুত্রানুসাপে বুঝতে হবে যে, নীহারিকাগুলি 
পরম্পরধ্ের কাছ থেকে ক্রমশঃ দুরে সরে যাচ্ছে। 
এই থেকে হাঁবল কল্পনা! করেন যে, আমাদের এই 
বিশ্বত্রক্ষাগুটা একটা অতিকায় বেলুনবিশেষ, 
নীহারিকাঁগুলি তারই উপরে এক একটি বিরাঁট 
বিন্দু মাত্র এবং তারা একে অপরের কাছ থেকে 
দ্রুত অপহৃত হচ্ছে । এরকম একটা ছবি কল্পনা 
করে হাবল হিসাব করলেন- প্রায় দু-শ' কোটি 
বছর আগে ব্রঙ্ধাণ্ডের সমুদয় পদার্থ প্রায় 
একই স্থানে একটি কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। হাঁবলের 
এই অনুমান আজকাল অবশ্য কিছু কম বলে 
বিবেচিত হয়। সুগম বিচাঁর-বিশ্লেসণের পর অন্থমান 
কর! হয়েছে যে, ব্রঙ্গাণ্ডের বয়স প্রকৃতপক্ষে প্রায় 
পাঁচ-শ' কোটি বছরের কাছাকাঁছি। 

রঙ্গ ছেড়ে এব।র প্রথম প্রশ্নে আশা যক-- 
পৃথিবীর বয়স কত? বস্ততঃ এখনই এর উত্তর 
দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে যে, 
পৃথিবীটা যেহেতু ব্রক্ষাণ্ডের বহিভূত কেন বস্ত্র নয়, 
সেহেতু এর বয়সও পাঁচ-শ' কোটি বছরের মধ্যেই 
হবে। ৰ 

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের আর কোন উপায় 
আছে কি? এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে বিজ্ঞানীরা 
ইতন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবশেষে উধের্বে ও অধেঃ 
অনুলী নির্দেশ করেন। প্রথমে উধ্বদেশেই দৃষ্টি 
স্থাপন করা যাক। 


পৃথিবীর বয়ন কত ? 


৫২৫ 


বন্পস বিচারের একটা সোজা! উপায় হচ্ছে, 
সম্ততিবর্গের খবর নেওয়া--বিশেষতঃ জোনের বয়স 
অনুমান করা। একেবারে বেদবাক্য না হলেও 
বয়স নিধ/রণের এটা একটা উপায় বটে! 
বিজ্ঞানীরাঁও তাই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্্রের 
দিকে নজর দিলেন। চঙ্জের গড়ন এবং বাড় 
লক্ষ্য করে তার বর়স নিরূপণে লেগে গেলেন 
তারা । অবশেষে দেখা গেল-_লোঁকে যা-ই বলুক 
ন1] কেন, চাঁদ মোটেই পুরাপুরি গোলাকার নয়-_ 
বস্ততঃ পৃথিবীর দিকটাঁয় চাদের সামান্ত একটু 
স্কীতি লক্ষ্য করা যায়। 

জোয়ার-ভাট! আমর! সকলেই পক্ষ্য করেছি 
এবং সকলেই জানি যে, এর প্রধান একট! কারণ 
চন্দ্রের আকর্ষণ। , হিসাব কষে জেফ রী আর একটু 
জানালেন যে, যদিও জোয়ার-ভাটা একট! বিশুদ্ধ 
আকর্ষণের ফল, তথাপি এর প্রভাবে সমুদ্রবঙ্গে যে 
জলম্কীতি হয়, তাঁর জন্তে পৃথিবী এবং তার 
ছুদিকের ছুই জলরাশি--এই তিনে মিলে এক 
অসামঞ্জস্যের হ্ষ্টি করে। জেফরীর অন্কমান 
অনুসারে এই অস।মঞ্জস্তের ফলে চগ্র এবং পৃথিবীর 
মধ্যে এক বিকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয় এবং তাঁর 
প্রভাবে পৃথিবী থেকে চন্তর প্রতি শতার্ধীতে কয্পেক 
ফুট হিসাবে ক্রমেই দূরে সরে যাঁয়। এই হিসাবে 
পৃথিবী থেকে চন্ত্রকে বর্তমান দূরতে সরে আসতে 
সময় লেগেছে প্রায় চার-শ' কোটি বছর; অর্থাৎ 
চন্ত্রের বয়স প্রায় চার-শ' কোটি বছর। 

চঙ্ত্রের বয়স যদি চার-শ' কোটি বছর হয়, তবে 
সে যা থেকে উৎপর হয়েছে-সেই পৃথিবীর বয়স 
কত? পূর্বে চস্দর্রের স্ফীতির উল্লেখ করা হয়েছে। 
জেফ রীর হিসাব মতে এটা সম্ভব হয়েছে--চক্র 
তরল থেকে কঠিন পদার্থে পরিণত হুবার সময়। সে 
সময় চঞ্জের দুরত্ব ছিল কম--বর্তমান দূরত্বের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই নৈকট্যের জন্তে 
চঙ্ত্রের উপর পৃথিবীর দিকটাঁয় টানও ছিল বেশী। 
তাই জমাট বাধবার সময় পৃথিবীর দিকটায় 


৫২৬ 


চঙ্ত্রের এই স্কীতির আবির্ভাব। সেই লুদৃর 
অতীতে পৃথিবীতে সমুদ্রের গভীরতা ছিল অনেক 
কম এবং হিসাবে দেখা যায় যে, তারই ফলে 
চঙ্জের অপসরণ বেগও ছিল অতি দ্রত। প্রকৃত" 
পন্গে প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করতে 
ত্র খুব বেশী একটা! সময় লাগে নি। এদিকে 
আবার চন্দ্রের উৎপত্তি পৃথিবী থেকে, কাজেই এই 
পর্ধায়ে চন্দ্র তরল থাকায় পৃথিবীও তরল ছিল বলে 
ধর! ধায়; অর্থ/ৎ পৃথিবীর তখন প্রথমাবস্থা। অতএব 
এই হিপাব অন্থুপারে পৃথিবীর প্রথমা বস্থা ছিল প্রায় 
চ।র-শ' কোটি বছর অগে। স্থুতরাং এখানে 
ই।বলের সুত্রে প্রাপ্ত ব্রহ্মাত্ডের সংশোধিত বয়স উল্লেখ 
করে বলা যায় যে, পৃথিবীর বয়স আম্ুমানিক 
চার-শ' থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছরের মধ্যে। 

উধর্ব থেকে এবার অধেঃ নেমে আসা যাক 
-_-একেবার সমুদ্রগর্ভে। অসংখ্য নদী অজন্র ধার।য় 
কত রকমের মাঁটিই না বয়ে নিয়ে গেছে সমুদ্র- 
বক্ষে। মুগ যুগ ধরে সে সব পাথর আর 
মাটি সংমিশ্রিত হুঘ়ে অবশেষে সমুদ্রেরই গর্ভে 
জমা হয়ে গেছে। সমুদ্রগর্ভের এই মাটিই 
যে প্ৃথিবীবঙ্ষের নমুন।র একটা প্রকষ্ট গড়, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। এই মাটিরই সামান্ত অংশের 
বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর বয়সের 
প্রকৃত হদিস। নীচে সেই বিশ্নেষণ-পদ্ধতি 
মোটামুটি উল্লেখ করা গেল। 

তেজক্রিন্নতার কথা আমরা জানি। ইউ- 
রেনিয়াম বিভাজনের ফলে যে সীসার উৎপত্তি 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বধ, ১০ম সংখ) 


হয় তাও আমাদের জান! আছে। সাধারণতঃ 
এভ|বে উৎপন্ন সীস! এবং স্বাভাবিক সীস। মাটির 
মধ্যে এক সঙ্গে অবস্থান করে। ভাই বোক। ছুধর, 
কতটা সীসা ইউরেনিয়াম বিভাজনজনিত, আর 
কতট! সীসা স্বাভাবিক পর্যায়ের । এই পরিমাঁণ- 
গত ভেদট! জানবার জন্তে পৃথিবী-বক্ষে কি পরিমাণ 
সীস! বিগ্কমান, সেট! প্রথমে নির্ণন্ন করা হয়। 
বল! প্রয়োজন যে, উক্ধ(পিণ্ডে অবস্থিত সমস্ত 
সীসাই স্বাভাবিক পর্যায়ের। অতএব সমুদ্রগর্ভ 
থেকে আহরিত পৃথিবীর মাটির পুর্বোল্লিখিত এক 
টুকরা নমুনা থেকে উক্কাপিণ্ডে প্রাঞ্ধ ম্বাভাবিক 
পর্যায়ের সীসার পরিমাপ বাদ দিলে শুধু তেজক্রিয়- 
তার ফলে উদ্ভূত সীসাই অবশিষ্ট থাকে। 
ইউরেনিয়াম বিভাজনের ফলে এই অবশিষ্ট পরিমাণ 
সীসার উদ্ভব হতে কি পরিমাণ সময় লেগেছিল, 
তাঁর একটা হিসাব করা চলে। এদিকে আবাঁর 
পৃথিবীর সুরু থেকেই তেজক্রিপ্নতার এই ভাঙ্গন- 
প্রক্রিয়া চালু ছিল। অতএব এভাবে নির্ণাত কালকে 
পৃথিবীর বয়স গণ্য করা যেতে পারে । এই হিসাব 
অন্থসারে পৃথিবীর বয়স দাড়ায় প্রায় সাড়ে চার-শ' 
কোটি বছর। 

অ।জক|ল বিভিন্ন পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়সের 
হিসাব কর! হচ্ছে। তবে সব রকম পদ্ধতির 
গণনার ফল মেনে মোটমুটভাবে বল। চলে যে, 
আদি থেকে আজ পর্যস্ত আম।দের এই পৃথিবীর 
প্রান চার থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছর অকিক্কান্ত 
হয়ে গেছে। 


গ্রহের উপাদান 
্রীনুভাষকুমার সিকদার 


হুর্ধ ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিতগের 
রাসায়নিক উপাদান এক হওয়ায় অনেকে মনে 
করেছিলেন যে, হুর্ব থেকে উত্তপ্ত গ্যাঁসপিও বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহগুলির স্থ্টি করেছে। 
কিন্ত জ্যে।তিবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে 
জান! গেছে যে, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে হূর্ধের 
রাসায়নিক উপাদাঁনের হুবহু সাদৃশ্ঠ বিস্যমাঁন। 
পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য 
মতবাদের রচয়িতা অটো! শ্মিথ বলেছেন যে, হুর্ষের 
চতুর্দিকে বিচরণশীল একটা ধুলিকণার মেঘ থেকে 
বহকালের বিবর্তনের ফলে ধূলিকণাঁর সংযুক্তির 
দরুণ পৃথিবী ও অন্তান্তি গ্রহগুলির হি হয়েছে। 
এই ধূলিমেঘ হর্ষের মত উত্তপ্ত ছিল না। পূর্বোক্ত 
আবিষ্কারের ফলে এই মতবাদের সপক্ষে এই যুক্তি 
পাওয়া গেল যে, এই ধুলিকণার মেঘ যে ভাবেই 
হই হোক না কেন, তাঁর রাসায়নিক উপাদান 
সুর্যের মতই হবে। 

জ্যোতিবিজ্ঞানীদের হিসাবে বিশ্বের রাসায়নিক 
উপাদানের শতকর] ৯* ভাগই হাইড্রোজেন ও 
৯ ভ'গ হিলিয়াম (পরমাণুর হিসাবে )। তার 
পরের উপাদানগুলি হলো অক্সিজেন, দাইট্রেজেন 
ও কার্বন--একযে|গে মাত্র '৩%। অন্তান্ত উপাদান- 
গুলির মধ্যে আছে সিলিকন ও ধাতুসমূহ | উপযুক্ত 
অবস্থায় কার্বন, নাইট্রেরজেন ও অক্সিজেন পরম্পর 
রাসায়নিক সংযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড,. আঁমো- 
নিয়া, জল ও মিথেন উৎপন্ন করে। অনুরূপভাবে 
ভারী পদার্থগুলির সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগে 
দিলিকন ডাইঅক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড, আযাল্গুমিন 
প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের এই সাধারণ 
উপাদানে তুলনায় পৃথিবীতে নাইটোজেনের 


১০,০০৯ গণ অক্সিজেন বর্তমান। মুত্তিকার শিলাতে 
অক্সাইড ও অন্তান্ত যৌগিক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে 
অক্িজেন আটক আছে, কিন্ত নাইট্রোজেনের 
যৌগিক পদার্থ স্থষ্টির ক্ষমতা কম। অন্তান্ত 
উপাদানের মধ্যে ছিলিয়াম ও আর্গন' তেজক্রির 
পদার্থের ক্ষ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। নিক্ষিয়্ গ্য!ম- 
গুলির মধ্যে ক্রিপ্টন, জেনন ও নিল্নন পৃথিবীতে 
নিতাস্ত অল্প; অর্থাৎ এক কথাতব, অন্তান্ত গ্রছ- 
গুলির তুলনায় পৃথিবীতে বেশী অক্সিজেন ও কম 
হাইড্রে(জেন, হিলিয়াম ইত্যাদি আছে। 

শ্মিথের মতবাদ অনুযায়ী হূর্ধের চড়ুদিকে 
পরিক্রমণশীল ধূলিমেঘ এক ঘন চাকৃতির কৃষ্টি 
করেছিল, যার মধ্য দিয়ে শুর্ধের আলে! প্রবেশ 
করতে! না। ফলে সুর্যের কাছের অংশ উত্তপ্ত হতো, 
আর দূরের প্রান্তের উত্তাপ নেমে গিয়েছিল হিম- 
রেখার ২৭** নীচে। এই থেকে বোঝা যাব 
যে, হুর্ষের নিকটবর্তী প্রান্তে ধাতু ও কঠিন পদার্থ 
জড়ো হয়েছিল, আর অপর প্রান্তে গ্যাসীয় 
পদার্থগুলি জমে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে গ্রহ 
ষ্টির সময় হুর্ষের নিকটের গ্রহগুলি কঠিন পদার্থে 
ও দূরের এ্রহগুলি গ্যাসীয় পদার্থে তৈরী 
হয়েছে। পরীক্ষার ফলে প্রধাণিত হয়েছে যে, 
বুহম্পতি, শবৰি প্রভৃতি দূরের গ্রহগুলির রাসায়নিক 
উপাদানের বৃহত্তম অংশ গ্যাসীয়্ অন্য রয়েছে। 
এভাবে গ্রহগুলিকে ছই ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম ভাগে পৃথিবী, বুধ, প্রক্র, মঙ্গল প্রভৃতি ও 
দ্বিতীয় ভাগে বৃহত্বর গ্রহথগুলি। পুটো গ্যাসীয় 
চাকৃতির শেষ প্রান্ত থেকে সৃষ্ট বলে এর আন্বতন 
কম; তবু রাসাপনিক উপাদানের দিক ছিন্ন 
একে বৃহত্র গ্রছগুলির পর্যায়েই ফেলতে চষে | 


৫২৮ 


শ্মিখের অ।গে পৃধিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে 
মতবাদ প্রচলিত ছিল, তদগুযা নী সুর্য থেকে ছিট্‌কে 
বেরিয়ে-আঁসা উত্তপ্ধ গ্যাসীয় পি থেকে বিভিন্ন 
গ্রহের হৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অবস্থায় বিশ্বের যাবতীয় 
উপাঁদানই সব গ্রহের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান 
ছিল। যে সব গ্রহ আকারে বড় এবং যাদের 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশী, তার! হাইড্রেরজেন, হিলিয়াম 
প্রভৃতি হাল্কা গ্যানগুলিকে ধরে রাখতে পারতো । 
স।র ছোট আকারের গ্রহগুলির মাধ্যাকর্মণ কম, 
কাজেই হা'ল্ক। গ্য।সগুলিফকে ধরে রাখবার ক্ষমতাও 
কম। কাজেই ছোট গ্রহগুলিতে হাইড্রোজেন- 
ছিলিয়ামের পরিমাণও কম। অতএব দেখ! যাচ্ছে, 
গ্রহগুপির উপাদান গ্রহের আয়তন ও মাধ্যাকর্ষণের 
উপর নির্ভর করে। 

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের! সন্দিহান 
হলেন-_যখন দেখা গেল যে, শনির উপগ্রহ টিট।নের 
মিথেন. ও আযামোনিয়া সমন্বিত একটি ঘন বাযুমণ্ডল 
আছে! টিট/ন ভরে পৃথিবীর ৪* ভাগের এক 
তাগ মাত্র, তাই এর মাধ্যাকর্ষণও খুব কম। এই 
কারণে হাল্কা গ্যাঁপগুলির এ-থকে বেরিয়ে যাবারই 
কথা। তাছাড়া দুরত্ব হৃর্ধ থেকে বেশী হওয়ায় 
এর উত্তাপ-১৫** সেন্টিগ্রেড। পূর্বাবস্থায় এর 
উত্তাপ যদি অন্ততঃ ০০ সেপ্টিগ্রেড হতো, তাহলেই 
টিটান, আর সব গ্যাস ধরে রাখতে পারতে। 
না। এখন ছুটি কথা পরিঞ্(র হয়ে যাচ্ছে যে, 
বাযুমণ্ডলের প্রক্কৃতির সঙ্গে ভরের বিশেষ স্বন্ধ নেই, 
আর গ্রহগুলির উতৎ্পত্তিকাঁলে সকলেই উত্তপ্ত অবস্থায় 
ছিল না| তা যদি হতো, তাহলে বর্তমানে টিট।নের 
কোন বায়ুমণ্ডল থাকতো না। 

দেখা যাবে, এই মতবাদ পৃথিবীর বেলায়ও 
কার্যকরী হচ্ছে না। পৃথিবীতে সৌরজগতের তুলনাগ্গ 
নাইট্রোজেনের অনুপাত . কম, আর হিলিরাম, 
ক্রিপ্টন, জেনন তো একেবারেই কম। যদি 
বলা হয়-_হিলিয়ম হাল্কা গ্যাস, কাজেই 
মাঁধাকর্ষণ এড়িয়ে পৃথিবী ছ'উয়ে গেছে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


তাহলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনেরও সমপরিমাণ 
হারিয়ে যাবার কথা; কারণ নাইট্রোজেন ও 
অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রায় সমান 
(যথাক্রমে ১৫ ও ১৬)| আবার জেনন ও ক্রিপ্টন 
অক্সিজেন থেকে ভারী, কিন্তু এই গ্যাসগুলির 
স্বল্পতার কারণ কি? এই মতবাদ এখানে নিরুত্তর | 
অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির সময়ে সব উপাদান 
পৃথিবীতে অবস্থিত ছিল-_-এই কথ স্বীকার করা 
যায় না; অর্থ।ৎ কঠিন পদার্থেই পৃথিবীর সৃষ্টি 
যেমনটি বর্তমান মতবাদে বলছে। 

প্রথম বিভাগের গ্রহগুলির মধ্যে বুধ ছাড়। 
মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবীর ঘনত্বের মান বিশেষ 
লক্ষণীয়। এদের ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে ; যেমন 
- মঞ্ুলের ঘনত্ব প্রতিঘন সেষ্টিমিটারে ৩৯ গ্র্যাম, 
শুক্রগ্রহের ৫১ ও পৃথিবীর ৫'৫২। এদের 
রাসায়নিক উপাদান এক এবং ভরের পার্থক্যই 
ঘনত্বের অপমতার কারণ। ভর যত বেশী, 
মাঁধ্যাকর্ষণ ও বাইরের স্তরগুলির চাপ তত বেশী। 
বাইরের চাপ বেশী হলে পদার্থ সঙ্কুচিত হয়ে 
ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। বুধ সুর্যের নিকটতম বলে 
উচ্চতাপের প্রভাবে একমাত্র ভারী পদার্থ 
দিয়ে তৈরী হয়েছে। তাই এর ভর পৃথিবীর 
ভরের আট-দশমাংশ হলেও ঘনত্ব প্রায় পৃথিবীর 
সমান। পৃথিবী থেকে যতই বৃহদাকার গ্রহগুলির 
দিকে যাওয়া যায়, ঘনত্ব ততই কমে। কারণ এ 
গ্রহগুলি গ্যাসীয় পদার্থে গড়া। একটি বিষয় 
লক্ষণীয় -'সয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমিডি ও 
ক্যালিট্ো নামে বৃহন্পতির যে চারটি উপগ্রহ 
গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের প্রথম 
ছুটির ঘনত্ব শেষের ছুটির চেয়ে বেশী। এই তথ্যের 
ব্যাখ্যান্বর্ূপ বলা হয় যে, উপগ্রহ স্থির সময় 
বুহম্পতির উপরিভাগ উত্তপ্ত ছিল এবং তাকে ঘিরে 
সুর্ষের অন্রূপ একটি ধুলিমেঘ ছিল। যে ভাবে 
সর্ষের ধুলিমেঘ থেকে গ্রহগুলির . হষ্টি হয়েছে, 
সেতাবেই বৃহস্পতির উগগ্রহগুলির কৃষ্টি হয়েছে। 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


বৃহম্পতি থেকে দূরত্ব যত বেশী, উপগ্রহের উপাদানে 
হাল্কা গ্যাসের ততই আধিক্য, তাই ঘনত্বও কম। 
এথেকে বোঝা যায়, উপগ্রহ সৃষ্টির সময় বৃহুম্পতি 
ছিল উত্তপ্ত, বর্তমানে যা আর উত্তপ্ত নয়। বৃহম্পতির 
প্রবল মাধ্যাকর্ষণের ফলে উদ্কাপিণ্ডের মত শিলা- 
খগুগুলি বুহম্পতির বুকে আছড়ে পড়তো, আর 
ঘর্ষণের ফলে গতিশক্কি উত্তপে পরিণত হতো । 
এভাবে বৃহম্পতি সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত হয়েছিল। 
বৃহদাকাঁর গ্রহগুলির মধ্যে বৃহদ্পতি ও শনি 
ভরে ইউরেনাঁস ও নেপছুনের চেয়ে বড়। কিন্তু 
এদের ঘনত্ব ইউরেনাস ও নেপচুনের ঘনত্বের চেয়ে 
কম। বৃহম্পতি ও শনি হাল্কা গ্যাসে পরিপূর্ণ 
বলে এরকম হয়েছে। বৃহম্পতি ভরে শনির 
চেয়ে বড়, তাই এর ঘনত্বও বেশী। নেপচুনের ভর 


কেমিলুয়িনেসেল্স 


৫২৪ 


ইউরেনাসের প্রা সমান, কিন্তু ঘনত্ব বেশী; কারণ 
নেপচুনে ভারী পদার্থের পরিমাণ বেশী। তত্বীয় জ্ঞান 
প্রয়াগে দেখা যায় যে, বৃহম্পতির চাপে ও 
তাপে এর সমান ভর সমন্বিত সব গ্যাসের 
আয়তন ( একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়) বৃহম্পতির 
বর্তমান আয়তনের কম। এথেকে বোকা 
য|চ্ছে যে, রৃহম্পতির অধিকাংশই হাইড্রেজেনে 
গড়া। হিসাবে এই পরিমাণ শতকরা ৮* ভাগ 
বা তারও বেশী। অনুরূপভাবে শনির উপাদানের 
শতকরা ৭৫ ভাগই হাইডেেরজেন। বুহম্পতির 
পর থেকে গ্রটো পর্ধস্ত ক্রমশঃ হাইড্রোজেন 
কমেছে। যর্দিও অত্যন্ত দূরে থাঁকবার ফলে পুটোর 
উপাদান 'ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের আনের 
পরিধি নিতান্ত সীমিত। 


কেমিলুমিনেসেন্স 


স্রীভাঙ্কর ঘোষ 


প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের রূপ বদ্লাচ্ছে। ঠিক 
আগের মুহূর্তে যে অবস্থা, যে পারিপাখ্িক এবং 
তৎসংলগ্ন যে ঘটনাগুলি পর পর ঘটেছিল, 
তাদের প্রকাশ নিমেষের মধ্যে পরিবতিত হচ্ছে। 
এই বিবর্তনকে সাক্ষী রেখেই একদা শক্তির 
রূপান্তর গ্রহণের কথ! সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক 
সমাজে শুধু যে স্বীকৃতি পেয়েছিল তাই নয়, 
প্রচুর সমাদরও লাঁভ করেছিল। কোন একটি 
ইন্জিয়গ্রাহ ঘটনাকে বিশেষ দৃষ্টিতে না দেখে 
শক্তির রূপাস্তরের দৃষ্টিতে দেখাই বাঞনীয়। 

কেমিলুমিনেসে্স হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির 
পূর্ণতঃ বা অংশতঃ আলোকে রূপান্তরের ফলে 
উৎপর দৃশ্বমান জ্যোতি । এই জ্যোতি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্গীণ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 


শবের অর্থ ব্যাখ্য। কর! প্রয়েেজন। লুমিনেসেন্স 
বলতে এমন এক ধরণের আলোক বিকিরণকে 
বুঝাম্ন, যার সঙ্গে ত/পের সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। 
মোটের উপর লুমিনেসেন্সকে উত্তাপবিহীন আলোক 
বলেই অভিহিত করা যাষ়। ৫*** সে. এর কম 
তাপমাত্র/য়্ কোন বস্ত থেকে মালট্রভ।য়োলেট রশ্মি 
বিকিরণ বা দৃশ্তমান আলোক নির্গত হলে তা 
আমাদের অন্ভূতির সীমার মধ্যে আসে না। 
কিন্তু তাপ প্রয়োগ না করে যদি কোন উপায়ে 
ঘরের সাধারণ তাপাঙ্কে অলোক উৎপর করা যায় 
এবং সেট। আমাদের গ্রাছ্থের সীমানায় আসে, 
তবেই তাকে আমর! লুমিনেসেন্স বলে থাকি] 
লুমিনেসেল তিন রকমের; যথা_ ফ্লোরেসে্গ 
$81909:63০6006)) ফন্ফরেসেল্স,। (০0০৪১০- 
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£৩$০০০৪)এবং কেমিলুমিনেসেল (01610110- 
00110630610) | আবার এর মধ্যেও প্রথম ছুটি 
থেকে কেমিলুমিনেসেলের পার্থক্য এই যে, 'এখানে 
আলো।ককে দৃষ্টমন করতে কোন পৃথক মাধ্যম 
লাঁগে। ফ্লেরেসেন্স বা ফসফরেসেল্সের ক্ষেত্রে 
আল্ট্রাভায়েলেট রশ্মি সেই বিশেষ বস্তটির 
উপর পড়লে তবেই দৃশ্বম/ন আলোঁক বিকিরণ 
সম্ভব হুবে। কিন্ত কেমিনুমিনেসেল্সে রাসায়নিক 
বিক্রিয়াই এই বিকিরণ উৎপন্ন করে থাঁকে। অবশ্ঠ 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এই আলোকের 
উৎপত্তি হয, অথবা কোন কারণে আলোকের 
উদ্ভব হয় বলেই বিক্রিঘ়াটি হতে সহায়তা করে, 
ত! বল! কঠিন। | 

এক হিসেবে কেমিনুমিনেসেন্ট বিক্রিয়াগুলিকে 
ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়।র বিপরীত বলে অভিহিত 
করা চলতে পারে । কারণ ফটোকেমিক্যাল 
বিক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে আলোকের শোষণের উপর 
নির্ভউ করে। তার ফলে একের কারণ অপরের 
ঘটনায় পর্যবসিত হয়। 

যেকোন রাসায়নিক বিক্রিপ্াতেই সব অথুগুলি 
অংশগ্রহণ করতে পারে না। যেগুলি অংশগ্রহণ 
করে, তাদের বল! হয় ক্রিয়াশীল। প্রথমে যখন 
উপাদানগুলিকে একত্রিত করে বিক্রিয়া ঘটবার 
উপযুক্ত অবস্থার শ্াষ্টি করা হয়, তখন কিছু 
পরিমাণ শক্তি এ ক্রিয়াশীল অণু গঠন করবার 
জন্তে প্রয়োজন হয়। এজন্যে দেখা যায় যে, 
তাপশক্কির প্রয়োগে অধিকাংশ বিক্রিয়াই সহজে ও 
নুটুভাবে সম্পর হয়। এখন এই ক্রিপ্নাশীল অণুগুলি 
পরম্পরের মধ্যে অস্তঃক্রিয়া করে যখন শেষ 
স্তরে এসে উপস্থিত হয়, তখন আর তাদের 
সেই অতিরিক্ত শক্তিটকু ধরে রাখবার সামর্থ্য 
থাকে না। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া শেষ হওয়া 
মাত্র এই পরিত্যক্ত শক্তি বিভিন্ন রূপান্তরিত 
আকারে মানুষের অন্ুতৃতিগ্রাহথ হয়। অব্য 
জনেক স্থলে বিক্রিয়ার মধ্যবর্তা স্তরেই এই পরিত্যক্ধ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


শত্তি উৎপয় হয়। এই শক্তিকে বলে বিক্রিয়া 
তাপ। বযরদি এই শক্কি-বিকিরপের তরঙগ-দৈর্ঘ্য 
দৃশ্টমান আলোকের তরঙ্গ-ধৈর্ঘ্যের সঙ্গে সাদৃহমূলক 
হয়। তবেই আমরা এই আলোক-বিকিরণকারী 


বিক্রিয়াঁটিকে কেমিলুমিনেসেন্ট বলি। 
রূপান্তরিত আলোক-শক্তি প্রায়ই তাপ 
সমন্বিত হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক বাঁল্বে 


বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথমে তাঁপ-শক্তিতে রূপান্তরিত 
হয়ে ফিলামেন্টটিকে উত্তপ্ত করে এবং ফিলামেন্টটি 
অত্যধিক উত্তপ্ত হলেই আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্ত 
কেমিলুমিনেসেন্ট বিক্রিয়ায় যে আলোক উৎপন্ন 
হয়, তার অন্ুভূতিগ্রাহ্হ কোন উষ্ণতাই নেই। 

সাদা ফম্ফরাসকে জারিত করলে প্রথমে 
ট্রাইঅক্সাইড এবং পরে আরও জাঁরিত হয়ে 
পেন্টোলাইড উৎপন্ন হয়। বায়ুর অক্সিজেন 
যদি অল্প চাপে -১০* সে. থেকে ৪** সে. তাপাঙ্কের 
মধ্যে ফন্ফরাসকে জারিত করে, তবে এক 
ধরণের সবুজাভ-সাদ! আলোক নির্গত হয়। 
. বৈজ্ঞানিক পোঁলানী এবং তাঁর সহকর্মার। 
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার ফলাফল থেকে 
বলেছেন যে, বিক্রিয়াগুলি চেন বা শিকলের মত 
একের পর এক বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করে এবং প্রত্যেক স্তরেই আলোকরশ্মি বিকিরিত 
হয়ে থাকে । সোঁডিয়|ম, পটাসিয়াম প্রভৃতির 
বাম্পের সঙ্গে হালোজেন গোত্ীর* যে কোন 
যৌলের বিক্রিয়ার ফলেও ওই একই ধরণের 
আলে।কের উদ্ভব হয়। সোডিয়াম বাপ আর 
ক্লোরিন গ্যাস যদি ১০২মি, মি থেকে ১০ মি. মি. 
চাপে বিপরীতমুখে মিশ্রিত কর! হয়, তাহলে 
সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরী হবে, আর সঙ্গে 


* হালোজেন- ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ক্রোমিন ও 
আয়োডিনকে হ]লোজেন গোষ্ঠীর অন্তর্গত বল| হয়। 
ল্যাটিন ভাষায় হালো-_সমুদ্র-লবণ; আর জেন্ন্‌-- 
উৎপন্ন করে। 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


সঙ্গে কেিলুমিনেসেঙ্গ-এর কৃষ্টি হবে সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের সংযুক্তি কিক্রিয়ায় প্রতি: ১০০৭টি 
অধুর গঠনের ফলে মাত্র ১ কোল্নান্টাম শক্তি 
উৎপন্ন হয়। আবার সোডিয়াম আয়োঁডাইডের 
সংযোজনের ক্ষেত্রে ২***টি অণুর গঠনের ফলে 
১ কোদ্নান্টাম শক্তি নির্গত হয়। এথেকে স্পষ্টই 
বোঝা যায় ষে, কেমিলুমিনেসেস হৃষ্টির জন্তে 
যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তা! বিক্রিয়ার তাপ- 
শক্তির চেয়ে অনেক কম। সাধারণতঃ এই উদ্বৃত্ত 
শক্তিটুকু অণুর গতিশক্তিতে রূপাস্তরিত হয় ; অর্থাৎ 
কেমিলুমিনেসেল বিক্রিয়ায়-_বিক্রিয়ার তাঁপশক্তি স্" 
উৎপন্ন আলোকশক্তি+গঠিত অণুর গতিশক্তি। 

বৈজ্ঞানিক ট্রাউস যে বকিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে 
দর্শনীয় হলো।--0:000810870011)0)8116 ০5০11 
1)50192116- এর ক্ষারীয় দ্রবণের জারণক্রিয়া। 
এই রাসায়নিক পদার্থ টি হুনুদ রঙের গড়ার মত 
এই হাইড়াজিনের সঙ্গে সামান্ত 2৪ 02 এবং লঘু 
কষ্টিক সোডা মিশিষে ফোঁটা ফোট1 করে পটাসিয়াম 
ফেরিসায়ানাইডের ক্ষারীয় দ্রবণের উপর ফেললে 
প্রত্যেকটি ফোটার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সবৃজাভ 
আলোর উৎপত্তি হয়। তবে এই আলো! ক্ষণস্থায়ী 
বিদ্যুৎ-চমকের মত। যদি পটাসিয়াম ফেরি- 
সায়ানাইডের পরিবর্তে সোডিরাম হাইপোক্লোরাইট 
ব্যবস্থত হয়, তবে উৎপন্ন আলোর রং হয় নীলাভ। 
উভত্ ক্ষেত্রেই রাসায়নিক পরিবর্তন জটিল হলেও 
শেষ পর্যস্ত 010008081)001)678110 48010 এই 
জারশের ফলে উৎপন্ন হয়। 

ইন্সিয়াম সালফেটকে অধঃক্ষেপিত করবার সময় 
যে আলো উৎপন্ন হয়, তার জ্যোতি অনেক কম। 
অন্ধকার ঘরে ই্রনসিক়াম ক্লোরাইড এবং লঘু 
সালফিউরিক আসিড মিশিয়ে দিলে ট্রনসিয়াম 
সালফেট অধঃক্ষেপিত হয় | 

এছাড়া! পটাসিয়াম পারমজানেটের সঙ্গে 
নিলিকোন হাইড্রোক্সাইডের জারণ ঘটলেও অনুরূপ 


কেমিলুমিমেসেবা 


৪৩১ 


আলোক উৎপর্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি ১৯২৫ সালে 
বৈজ্ঞানিক কসি কর্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তিনি 
আলোকের উজ্দ্রপতার তুলনা! দিতে গিয়ে বলেন 
যে, ৩২ ক্যা, পাঃ দীপের সাহায্যে দেড় মিটার 
দুরের সাদা সমতল ক্ষেত্র যতটা আলোকিত হয়, 
এই আলোকের পরিমাণ ততটুকুই | কিন্তু আশ্চর্ধের ' 
বিষয় এই যে, যতটা বস্তুতে বিক্রিয়া হয়, তার 
তুলনায় বিকিরণের পরিমাণ খুবই কম। 

জোনাকী পোকার আলো! বিকিরণও এই 
কেমিলুমিনেসেলের ব্যাঁপার। জোনাকীর দেহে 
যে প্রোটিন আছে, তা! লুসিফেরিন ([,00165117)% 
নামক বিশেষ একধরণের পদার্থ সমন্থিত। বাঁযুতে 
যখনই এই লুসিফেরিনের জারণ ঘটে তখনই একটি 
ক্ষীণ রশি দৃশ্বমার হয় এবং একেই আমর! জোনাঁকীর 
আলো বলে থাকি। জোনাকির আলো! একটানা 
নির্গত হত না। সম্ভবতঃ শ্বাস গ্রহণের সময 
গৃহীত অক্সিজেন লুসিফেরিনকে জারিত করে 
উদ্দীপ্ত করে তোলে। কেমিলুমিনেসেলের শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ জোনাকীর আলো। এই আলো ৫৭*. 
আযাংই্ম তরজ-টৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 
আলোই মানুষের দৃষ্টিতে সর্বাধিক সংবেদী। 

যে সব পোঁড়ো জমিতে কাঠ বা উদ্ভিদজাতীয় 
বস্তর পচন হয়, সেখানেও বোধ হয় এই একই 
কারণে মাঝে মাঝে উত্তাপবিহীন আলো 
দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া অনেক রকম সামুদ্রিক 
প্রাণী, আণুবীক্ষণিক কীটাণু এবং মাছের মধ্যেও 
ফস্করেমেল নামে পরিচিত নিগ্ধ আলো 
বিকিরণের দৃশ্ঠ দেখ! যায়। 

তেজক্রিয়তার মত কেমিলুমিনেসেলও এক 
ধরণের স্বতঃন্ুর্ত ঘটনা। কৃত্রিম উপায়ে এরূপ 
ঘটনা! হৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে হয় না। যে 
কয়েকটি মুষ্টিমেয় বিক্রিয়ায় এই ঘটনার স্বাক্ষর আছে, 
তাদের নিয়েই গবেষণা চলেছে 


.& দুসিফেরিন থেকে তৈরী হয় বলেই এক- 


ধরণের দেশলাইকে লুসিফার ম্যাচ বলে। 


আমর! ভয় পাই কেন? 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 


মনোবিজ্ঞানে ভয় সম্থদ্ধে আলোচনার অভাব 
নেই। শাঁরীরবাদী মনস্তত্ববিদেরা ভয় সম্পক্কিত 
অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ভঙ় 
মা্গষের সহজাত সংস্কার । শৈশব থেকেই মনের 
কোণে তষ বাসা বেধে থাকে এবং বষস বাড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে যদিও কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করায় 
তার প্রাধান্ মন থেকে অনেক কমে যাঁয়, তবুও তা 
নিমূল হয় না-_একথা ঠিক। 

মনোবিজ্ঞানীরা যেমন মনে করেন ভয় এক 
ধরণের সহজাত বৃত্তি--তাঁর জগ্তে যেমন কেন 
প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না--তেমনি আত্মরক্ষাঁও 
এক রকমের সহজাত প্রবৃত্তি। ভষেরই পরিপুরক-__ 
আত্মরক্ষা (99160156158 01017) | ভয় না পেলে 
আত্মরক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। য্রেমন সাপ 
দেখে যদি কেউ আচমৃকা ভয় পান, তবেই তিনি 
আত্মরক্ষার জন্তে ছুটে পালিয়ে যাঁবেন, সাপ ন। 
দেখলে সে ক্ষেত্রে পালাবার কোন প্রয়োজনই নেই। 
সুতরাং বিজ্ঞানের অনুসরণে বলা যায়__-ভয়. এবং 
আত্মরক্ষার মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ বিগ্ম[ন। 

প্রশ্ন উঠতে পাঁরে-_ প্রাণীমাত্রেই ভয় পায় কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রাণীর আত্মরক্ষার 
ক্ষমতায় যখন আঘাত লাগে, তখনই সে ভয় 
পায়। সে তখন তার হতক্ষমত৷ পুনরুদ্ধার করতে 
এবং তার জন্তে আতঘ্মরক্ষ। করতে চায়। বেঁচে 
থাকবার জন্তে, প্রাণ বাচাবার জন্তে যে শক্তির 
প্রয়োজন, সে তার সবশক্তি দিয়ে তা প্রয়োগ 
করতে চায়। 

অনেকের মতে--তয় হচ্ছে জীবনরক্ষার অম্কুল। 
মানুষের তয় কোথাও অহেতুক, কোথাও সহেতুক। 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এমন কথা পর্বস্ত 


বলেছেন যে, ভয় মানুষের মনের একটি স্থায়ী ভাব। 
সাহিত্যিকেরা এই স্থায়ী ভাবকে বিভাঁবাদির 
সাহায্যে ভয়ানক রসে পরিণত করেন। ভয়ানক 
রসও মনোবিজ্ঞানে এক জাতীয় আবেগ (ছ00)০- 
(1019) বলে স্বীকৃত। 

ভয় অভিজ্ঞতাসাপেক্গ, ন৷ সহজাত”-এ 
নিয়ে মতানৈক্যের অভাব নেই। অনেকে ভয়কে 
অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলে স্বীকার করতে চাঁন না। 
তার! প্রমাণ দেখিয়ে বলেন-_ অন্ধকার, জোর 
শব, মা'র অদর্শন, জন্ত্-জানোয়ার, অচেনা! লোক 
ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তো! ছোট ছোট ছেলেমেয়ের 
মনে ভয়ের উদ্রেক করে! ভয় যদি অভিজ্ঞতা- 
সাপেক্ষ হয়, তাহলে মাত্র চার-পঁচচ বছরের সামান্ঠ 
সময়ের মধ্যে এই জাতীয় অভিজ্ঞতা জন্মায় কেমন 
করে? প্রশ্নটি শুনে মনে হবে, প্রশ্নকর্তার শিশু- 
মনস্তত্বের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় নেই। কেন না, এই 
কথ! সকলেই জানেন, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের 
শৈশব থেকেই ভয় সম্বম্ধে এক ধরণের আবেগ 
মনের কোণে বাঁসা বাধতে থাকে, যথার্থ শিক্ষা 
এবং অভিভাবকের অভাবে । অবশ্ঠ শিক্ষার 
অপ্রভুলতার জন্তে দায়ী অভিভাবকেরাই--এই 
কথাটি গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।, 

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মাত্র কয়েকটি বিষয়ের 
ভয় সহজাত-_তাছাড়া সবই অভিজ্ঞতাগ্রন্ত | 
আঁচম্ক1 কিছু দেখে ভয়, বাজ পড়বার শবে ভঙ্ব 
ইত্যাদি অভিজ্ঞতালব। অভিভাবকেরা ভয় 
দেখিয়ে খাওয়ান বা ঘুম পাড়ান। এতে তাদের 
উদ্দেশ্ঠ সফল হুয় ঠিকই, কিন্তু ভয়ের কথা বারবার 
শোনাবার ফলে তা সংস্করে পরিণত হয় এবং 
সর্পভ্রমে রজ্জু' কথাটির বাস্তবে পরিণতি ঘটে। 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


মনোবিজ্ঞানে যাকে অস্তরদর্শন বল৷ হয়েছে, 
ভয়ের ক্ষেত্রে তার কথা এসে পড়ে। যেমুহর্তে 
আমি ভয় পাই, ঠিক সেই মুহুর্তেই ভাবটিকে লক্ষ্য 
করতে পারি না। যখন খুব ভন পাই, তখন ভয়কে 
বিশ্বেষণ করতে পারি না--কারণ, মন তখন ভয়ে 
পরিপুর্ণ। তখন দ্রষ্টা। এবং দ্রষ্টব্যের মধ্যে কোন 
পার্থক্য থাকে না; কিন্তু কিছু সময় পরে পার্থক্য 
বুঝতে পারা যাঁয়। তখন হয়তো আমি চিন্তা করি, 
স।মান্ত একটা ব্যাপারে এতখানি ভয় না পেলেও 
চলতো | এর আগে পর্যস্ত কিন্ত আমার বিচার-শক্তি 
ছিল না, এখন সে শক্তি ফিরে এসেছে । এখন তাই 
নিরপেক্ষভাবে মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি। 
তাহলে পূর্ববর্তী ভয় (সাপ দেখে চঞ্চল এবং অস্থির 
আমি) এবং পরবর্তী মনোভাব (বিচারকের প্রশান্ত 
ভাব )- সম্পূর্ণ পৃথক । একেই মনোবিজ্ঞানে 
অন্তির্শন বা [00988০090 বলে ! 

অনেকে ভয়ের পরিমাপের জন্তে পরীক্ষামূলক 
পর্যবেক্ষণ বা 2060178610এর পক্ষপাতী । কিন্তু 
এই ধরণের পরীক্ষার অসুবিধা আছে-_বিশেষতঃ 
মনের উপর পরীক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । 
যেমন--আ।মি কারোর ভয়ের স্বরূপ পরীক্ষ/ করে 
দেখতে চাই, কিন্তু যে অবস্থায় ভয় হয়, ঠিক সেই 
অবস্থায় পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ইন্দ্র বেড়াতে 
বেড়াতে জঙ্গলের কাছে অদ্ভুত একটা জন্ত দেখে 
ভয়ে কেপে উঠলো, ঠিক সেই সময়ে এবং সেই 
অবস্থায় তাঁর মানসিক অবস্থ! পরীক্ষা করা 
প্রয়োজন। কিন্তু ইন্্র যেই আমাকে দেখতে পেল, 
তখনই তার আসল ভয় চলে গেছে। তখন 
পরীক্ষা করে যথাযথ ফল পাওয়! যাঁবে না। 

মনোবিজ্ঞানে আর এক ধরণের ভগ্ন সম্বন্ধে 
আলোঁচন] করা হয়ঃ যাকে লজ্জার নামাস্তর বল৷ 
চলে। এমন অনেকে আছেন, ধারা তের বশবর্তাঁ 
হয়ে কোন স।মাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন 
না। এ'দের অস্তমুী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মান্থষ বলা হয়। 
অনেকে আছেন, ধারা কোন সভা-সমিভিতে 


আমর! ভয় পাই কেন? 


&৩৩ 


বন়্ৃতা দিতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। -বলা 
বাহুল্য, এ সবই লঙ্জাজনিত তয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীত্বে 
অনেকে প্রষ্বোজন বা ইচ্ছা অনুযায়ী খেতে পারেন 
না। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মবোধ 
জেগে ওঠে। 

এসব ছাড়া ট্রামের তার ছি'ড়ে পড়বার ভয়, 
বজ্রপাতের ভয়, বাড়ী ভেঙে পড়ার ভয় ও জন্ত- 
জানোক়ারের ভয় ইত্যাদি প্রত্যেক মাহ্ষের মনেই 
কম বা বেশী পরিমাণে থাঁকে। সামান্ঠি কারণে অনেকে 
খুব বেশী চিন্তিত হবে পড়েন। ম্যানিয়া বা বাতিক 
এই জাতীয় ভয়ের অন্ততম আসক্তি। 05০০ 
81)815515-এর দ্বারা এই জাতীয় ভয় অনেকাংশে 
দুর করা সম্ভব হয়। মনঃসমীক্ষণের শষ্ট৷ ফয়েডের মতে, 
আতঙ্কগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক যদি একাত্ম 
হতে পারেন, তাঁহলে রোগীর ভয়ের কারণ নিণয়ে 
মোঁটেই অনুবিধ! হয় ন|। অবশ্ত চিকিৎসক ও 
রোগীর মধ্যে এই অবাধ অনুষঙ্গ ( ঢঃ৫৪ 
83309013010) হওয়।র পেছনে উভয়ের সমন 
সহযেগিতার প্রয়ে(জন। অনেকের ভয় পাওয়।র 
কাঁরণ হয় তো৷ খুবই সামান্ঠ, কিন্তু লজ্জায় মনঃ- 
সমীক্ষকের কাছে সে কথ৷ গেপন করায় ভুল 
চিকিৎসাও হতে পারে। এই জাতীয় ভয়ের 
বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যৎ দর্শন। সামান্ত অর হুলে 
অনেকের মনে নান। কঠিন রোগ হবার সন 
জাগে। এই জাতীয় ভয়ের চেতনা মোটেই 
মারাত্মক নয়। 

শুধু তাই নয়--অযৌক্তিক, অহেতুক ও 
অস্বাভাবিক ভয়ও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। 
মনোবিদের! এই জাতীয় ভয়কে মনিসিক বিরুতির 
দর্পণ বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের 
মনে মৃত্যুভদ্ন খুব বেশী থাকে, কিন্তু এই ধরণের ভয় 
একান্তই অহেতুক। কেন না, জীবমাত্রেরই 
মৃত্যু অবশ্বস্তাবী পরিণাম । সমাজে যত রকমের ভয় 
আছে, মৃত্যুভয় হচ্ছে সবার উপরে । মৃত্যু-রহুন্ 
আজও অন্ুদ্ঘ/টিত; তাই মৃত্যুভয় হচ্ছে 


৪৩৪ 


অজানার বিভীষিকা । মৃত্যু আমাদের চোখে একটি 
সীমাহীন, ছুজ্ঞর, ছুরধিগম্য রহম্য। এই মৃত্যু- 
ভয়কে জয় করবার পাশ্চাত্য নির্দেশ হলো--4৩৫০০ 
৪8886301019, যার পারিভাষিক শব্ব-'ভাবনা? ; 
অর্থাৎ কিন। মৃত্যুর ভয় করে কোন লাভ নেই। 
ভন্ন করে মৃত্যুকে এড়।তে পেরেছেন--এমন কোন 
মানুষ পৃথিবীতে নেই! 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


প্রত্যেক আবেগের মত ভয়েরও দৈহিক 
পরিবর্তনজনিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মনোবিজ্ঞানী 
ল্যাং এই মতের সমর্থক । ভয় পেলে গা শির শির্‌ 
করে, চোখের তাঁরা অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে, 
সারা দেহ কাপতে থাকে, বুকের ওঠানামা বেড়ে 
যাঁয়, অজন্র ঘাম হয়। এ সবই হয় হর্মোন বা 
উত্তেজক রসের প্রভাবে। 


মাটির কথা 


সবিত1 ঘোষ 


মটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ছোটবেল৷ 
থেকেই ; কিন্তু এর প্ররুত রূপটির সঠিক খবর 
আমরা ক'জনই বা জানি! সাধারণতঃ মার্টি 
বলতে বোঝায় এমন একটি প্রাকৃতিক বস্ত, যার 
প্রধান উপকরণ হলে! কয়েকটি খনিজ পদার্থ। 
এই খনিজ পদার্থগুলি খুব ছোট ছোট স্ফটিকের 
আকারে থাকে এবং এদের কাঠামো (866০6) 
প্রধানতঃ [2501905 81000191000) 91110862 
অথবা কখনও [1501000$ 11961)6310170 91110806 
খরা তৈরী হয়। আমরা জানি যে, মাটিতে 
জল মেশালে তা নমনীয় হয় এবং এ নমনীয়তা 
নির্ভর করে খনিজ উপাদানগুলির প্রকৃতি এবং 
তাদের দানার আয়তনের ক্ষুদ্রতার উপর। 
এখন এ খনিজ উপাদানগুলির গঠনভলী সম্বন্ধে 
কিছু আলোচন। করা যাক। 

অভ্রের গঠনে খেমন অনেকগুলি স্তর সমাস্তরাল- 
ভাবে সাজানো থাকে, ঠিক একই ধরণের স্তর- 
বিস্তাস মুত্তিকার খনিজ উপাদানগুলির মধ্যেও 
দেখা যায়। কোন্‌ নিয্নমের বশবর্তী হয়ে এ 
স্তরগুলির স্যর হয়েছে, তা জান গেছে উপদাঁন- 


গুলির একক-ম্ফটকের উপর বিভিন্ন ধরণের 
পরীক্ষা চালিয়ে। সাধারণতঃ এই সব সমান্তরাল 
পারমাণবিক স্তরগুলির মধ্যে থাঁকে 5, &1. 0 
(975) এবং কখনও কখনও এদের সঙ্গে 144, 
চ€ অথবা অগ্ত কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুও 
যোগ দেয়। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই পরমাণু- 
গুলি সমান্তরাল আন্তরণের মত বিত্যপ্ত থাকে 
এবং এই ধরণের বিন্তাসের মধ্যে একটি বেশ 
সমতা (357201605) লক্ষ্য করা যায়-_সাঁধারণতঃ 
ষড়তুজাকৃতি সমতা (87658801781 ১7001706005) 
থাকে। বিভিন্ন স্তরগুলি পরম্পরের সঙ্গে এমন দৃঢ়- 
ভাবে আবদ্ধ থাকে, যাঁতে তাঁরা অপেক্ষাকিত সরল 
অথচ বেশ স্থায়ী একটি কাঠামো গঠন করে। এই 
স্তরগুলিকে পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে কয়েকটি 
বল-এর (8০:০৪) প্রয়োজন হয়। এ সকল বল 
ও স্তরগুলির বিস্তাসের সমতা একসঙ্গে মিলে 
স্কটিকগুলির গঠন-কৌশলের মধ্যে এনে দেয় 
বৈচিত্র্য । অক্সিজেনের পরমাণুগুলি সিলিকন, 
আযানুমিনিয়াম এবং কখনও বা পরমাণুকে ঘিরে 
সৃষ্টি করে চতুস্তলীর মণ্ডলী (762:81760:91 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


£:০) এবং এ মগ্ডপীগুলি আবার যড়ভূজাকৃতি 
সমতার দ্বারা আত্তরণের মধ্যে পরম্পরকে শৃঙ্ঘলিত 
করে রাখে । এছাড়াও অক্সিজেন এবং ৫077) 
আয়নগুলি 4১1, 21, £€ প্রভৃতি পরমাণুগুলিকে 
ঘিরে.অষ্টতলীয় (0০081)6191) মণ্ডলীর হ্ষ্টি করে। 
১নং ও ২নং ছবি ছুটি দেখলে পরমাণুগুলির 
স্তরবিষ্তাস সম্বন্ধে একটা ধারণ! পাওয়া যাঁবে। 


মাটির বা 


€ ৩৫ 


আছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই স্তরগুলির একটি করে 
প্রকৃতি-নিরদশেক বেধ আছে। রঞজজেন-্রশ্মির 
সাহায্যে স্তরগুলির এ বেধ মাপা যায় এবং এ 
উপাদানগুলিকে তাদের প্রক্কতি-নিদেশক বেধের 
পার্থক্য ছিসাবে কয়েকটি বিশেষ গোঠীতে ভাগ 
করা যায়| যথ-(১) কেওলিনাইট গোষ্ঠী, 
(২) মণ্টমোরিলোনাইট গোষ্ঠী, (৩) ইল্লাইট 


১নং চিত্র। 
চতুস্তলীয় মণ্ডলী । 


এই জালের মত সমতলঙ্ষেত্রগুলির আয়তন 
প্রায় একই হওয়ার দরুণ মিশ্রিত চতুস্তলীয়__ 
অইতলীয় স্তরগুলির সৃষ্টি বেশ সহজেই হয়। 
এই স্তরগুলি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হতে পারে কিংবা 
নাও হতে পারে। এদের বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষতা 
নির্ভর করে একই স্তরের পরমাণুগুলির পরম্পরের 
মধ্যে স্থান পরিবর্তনের উপর। এই স্থান 
পরিবর্তনের ধার! বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুস্তলীয় আস্তরণের 
মধ্যে £1-এর স্থানে 51 এবং অষ্টতলীয় আতন্তরণের 
মধ্যে 208, ০ এবং ১1 পরম্পরের মধ্যে স্থান 
পরিবর্তন করতে পাঁরে। 

প্রতিটি খনিজ উপাদানের গ্রগুলির এক- 
একটি বিশেষ ধরণের গঠন-কৌশল বা কাঠামো 


গোঠী, (৪) ক্লোরাইট গোঠী এবং (৫ 
ভারমিকুল/ইট গোী। 

কেওলিনাইট গোঁষ্ী_এই শ্রেণীর খনিজ 
উপাঁদানগুলির গঠন-কৌশল যে সঙ্কেতের সাহায্যে 
প্রকাশ করা হয়, তা হলো £&12 (51905) 
(07)41 রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে এদের প্রক্কৃতি- 
নির্দেশক আস্তস্তরিক ব্যবধান মাপ! হয়েছে এবং 
তা হলে! ৭'১৪ আ্যাংগ্রম। 

আবার বৈষম্যমূলক তাপীক়্ বিঙ্লেষণের ছারা 
এই গোর্ঠীটিকে সনাক্ত কর! যায়। একে উত্তপ্ত 
করলে যথাক্রমে ৫০** থেকে ৭৯ সেঃ-এর 
মধ্যে একটি তাপগ্রাহক চূড়া ( ছ,8001367010 
2691 )১ ৯৫০০ থেকে ১**** সেংশ্এর মধ্যে 
একটি ভাঁপত্যজক চূড়া (ছ০6571015 7681) 


৫৩৬ 


এবং ১১৫০" থেকে ১২৫৭ সেঃ-এর মধ্যে আর 
একটি তাঁপত্যজক চূড়া পাও! যায়। 
মণ্টমরিলোনাইট গোষ্ঠী এই গোষ্তীটির 
বিশেষত্ব এই যে, একই স্তরের পরম|ণুগুলি পরস্পরের 
মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে। এর ফলে বিদ্যুৎ" 
নিরপেক্ষ থাকে ন। এবং খণ-তড়িৎ যুক্ত হয়। 
্বতর|ং স্তরগুলিকে বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ করব।র' জন্তে 
বাইরে থেকে অন্ত ধনায়নের প্রয়োজন হয়| যে 
সমস্ত বল-এর দ।র| স্তরগুলি পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ 
থকে, এক্ষেত্রে সেগুণি খুব ক্ষীণ হওয়ার দরুণ জল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্য 


১৮ আ্যাংঘ্রম পর্যন্ত হয় এবং সেট! নির্ভর করে 
আস্তন্তরিক ধনায়নের প্রকৃতির উপর। 

ইল্লাইট গো্ী-_এই শ্রেণীটি শুভ্র অভ্রের 
সঙ্গে তুলনীয়-_যিও কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য 
আছে। যেমন--পটাশের পরিম।ণ অভ্রের চেয়ে 
ইল্লাইটে অনেক কম এবং জলের পরিমাণ বেশী। 
রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে ছবি নিলে দেখ যাঁয় ষে, এর 
প্রকৃতি-নির্ধেশক আস্তস্তরিক ব্যবধান ১* আযাংঘ্্রম | 

ক্লোরাইট গোষ্ঠী--এই শ্রেণীটির গঠনে থাকে 


718 ও £1-এর [75:995$ 8111086 এবং কিছু 





গু. পরি, * / "- অক্সিজেন 


$ -_-- সিলিকন 


২নং চিত্র। 
আলন্তরণের মধ্যে ষড়তৃজাককতি সমত|। 


এবং অন্ত।ন্ঠ ধনায়ন (7+, 18+, 08৪+ ইত্যাদি) 
ছুটি স্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে প্রবেশ করে এ আস্ত- 
স্তরিক ব্যবধ|নের পরিবর্তন ঘটাঁয়। আবার এক 
ধরণের আত্তস্তরিক ধনায়ন অন্ত ধরণের ধনায়নের 
সঙ্গে বিনিময় করা সম্ভব হয় এবং তা নির্ভর করে 
পদার্থটির ধনাদ্বন বিনিময় ক্ষমতার (08010 
8১001991782 ০৪09০15 ) উপর। রঞ্জেন-রশ্মির 
সাহায্যে দেখা গেছে যে, এই উপাদানটির প্রকৃতি 
নির্দেশক আত্বস্তরিক ব্যবধান ১৪ আযাংষ্ম থেকে 


পরিমাণ লৌহ, ক্রোমিয়াম অথবা ম্য।ঙগানিজ। 
এর প্ররুতি-নির্দেশক আস্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ 
আযাংখ্্ম এবং এই পদার্থটকে ৫*** থেকে ৬*০০ 
সে.-এর মধ্যে উত্তপ্ত করলেও এ আন্তস্তরিক 
ব্যবধাঁনের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। 
ভারমিকুলাইট গোন্ঠী-এই খনিজ 
উপাদানটিকে যদিও দেখতে অনেকটা অভ্রের মত, 
তবুও -অভ্রের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। অভ্রের 
প্রকৃতি-নির্ধেশক আত্বস্তরিক ব্যবধান ১* আযাংষ্রম 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


ও -ভারমিকুলাইটের ১৪ আ্যাংই্ম এবং এর 
আস্তত্তরিক ধনায়নগুলি অন্য ধনায়নের সঙ্গে 
বিনিময় কর! সম্ব। কিন্তু অভের ক্ষেত্রে সেটা 
সম্ভব হয় না।, তাছাড়া ভারমিকুলাইটকে উত্তপ্ত 
করলে সেট! ফেপে (65601180192) ওঠে এবং এই 
অবস্থায় এর আয়তন আগের চেয়ে প্রায় তিরিশ গণ 
বেড়ে যায়। আবার ক্লোরাইট ও ভারমিকুলাইট, 
এই দুই গোষ্ঠীরই আস্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ আ্যাং্রম | 
কিন্তু পার্থক্য এই যে, ৭০** সে.-এ ভারমি- 
কুলাইটকে উত্তপ্ত করলে এর আস্তস্তরিক ব্যবধান 
১৪ আযাংস্ম থেকে কমে ৯'৩ আযাখ্র্ম হয়। 
সাধারণতঃ এইগুলিই হচ্ছে মৃত্তিকার প্রধান 
খনিজ উপকরণ। এছাঁড়। মিশ্রিত শ্রেণীর উপ|দ।নও 
কিছু আছে; যেমন__মভ্র। ভারমিকুলাইট-এর 
আন্তস্তরিক মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণের অন্গপাতও 


উপজাতীয় অঞ্চলে ম-প্রস্ততি 


৫৩৭ 


বিভিন্ন হতে পারে। এই ছুই শ্রেণীর মিঅিত ফলকে 
হাইড্রোবায়োটাইট বলে-যাকে উত্তপ্ত করলে 
ফেঁপে ওঠে এবং যার আত্তত্তরিক ব্যবধান ১১৫ 
আযাংই্রম। 


আবার ভারমিকুলাইট-ক্লোর।ইট স্তরের মিশ্রণ ও 
দেখা যায়। কিন্তু এই মিশ্রণে যদি ক্লোরাইট 
স্তরের সংখ্যা অল্প হয়, তবে প্রকৃত ভারমিকূল।ইট 
থেকে এই মিশ্রণের পার্থক্য ধর! খুবই শক্ত 


প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাতে এই সব অটজব 
উপাদানের সঙ্গে কিছু পরিম।ণ জৈব উপাঁদানও 
বিভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকে । মিশ্রণের অন্থ- 
পাঁতের এই বিভিন্নতার ফলেই পৃথিবী কোথাও 
উর্বর ও শশ্তহ্ামল, আব|র কোথাও অঙ্কর্বর এবং 


ক | 


উপজাতীয় অঞ্চলে মগ্ভ-প্রস্তুতি ও পুষ্টিবিজ্ঞানের তে 
মগ্চপান 
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় 
জল ও দুধের কথা ছেড়ে দিলে বোধ হয় এমন অববাহিক।র উপজাতীয়দের ছিছ। চার-পঁচ 


কোন পানীয় নেই, যা! মদের মত ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। জনসংখ্য! দিয়ে এই ব্য'পকতার পরিমাপ 
করা হচ্ছে না-ব্যাপকতার পরিমাপ হচ্ছে আন্ত- 
র্জতিকতা৷ এবং প্রচলন কালের দীর্ঘতা। পৃথিবীর 
এমন সমাজ বা দেশ খুব কমই আছে, যেখানকাঁর 
কিছু সংখ্যক'লোক মাদক দ্রব্যের কোন না কোন 
রূপের প্রতি. আসক্ত নয়। সমাজের শিক্ষার্দীক্ষা, 
সভ্যতার মান, শিল্পেন্নয়ন প্রভৃতির সঙ্গে মগ্ঘপানের 
বিস্বৃতির খুব একট! সন্বদ্ধ আঁছে বলে মনে হয় না। 
রুণীয়দের যেমন আছে ভড.কা, স্কচদের ভ্ইস্কি, 
ফরাসীদের ওয়াইন, তেমনি আছে স'াওতাঁলদের 
'পন্চাই বা গভীর অরণ্যে ঢাঁকা আযামাজন নদীর 


হাজার বছর আগেও মম যে মদ তৈত্রী করতে 
জনতো! এবং টতরী করতো, তার নিদর্শন পাওয়া 
গেছে । মনে হয় কমিজীবন গড়ে ওঠবার আগেই 
মাগ্তয মদ তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল। গজাবার 
জন্তে শশ্ত না থাকলেও শর্কর[সমৃদ্ধ ফল ও মধু 
মিলতো বনে । কুপিকেত্ট্রিক জীবন গড়ে ওঠে দি-- 
এমন আদিম সমাজ পৃথিবীর নান! স্থানে, বিশেষতঃ 
অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। বনে-জঙ্গলে পণ্ুপাধী 
শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করেই তারা জীবনঘাপন 
করে। তারাও মগ্ঘপানে অভ্যান্ত। রর 
শিল্পোন্নত বা কষিপ্রধান দেশে মদ তৈরীর জন্তে 
বড় বড় কারখাম! গড়ে উঠেছে। সেখানে 


& ৩৮ 


মগ্তপায়ীদের রুচি অনুযায়ী বিভিগ্ন ধরণের মদ 
তৈরী হয়ে থাকে। মগ্পায়ীরা লাইসে্সপ্রপ্ত 
দোকান থেকে সে সব মদ ক্রয় করে নিজেদের মছ্া- 
তৃষা! দূর করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে মদ 
তৈরীর অধিকার বা সুবিধা! কারে।র নেই। কিন্ত 
রণ্য ও পর্বতসন্কুল বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের জগতের 
যোগাষে।গের ব্যবস্থা ক্ষীণ, সেখ|নে মদ তৈরী 
করবার কাঁরখ|না নেই। এসব অঞ্চলের আদিবাসী- 
দের মগ্ঘগ্ীতি কিছুমাত্র কম নয! তাই সাধ(রণতঃ 
তার! নিজেরাই নিজেদের পানীদ্ন প্রস্তুত করে 
নেয়। মদ গজাবার কাঁজটা বন্ধনাদি কাঁজের 
মতই গৃহিণীদের উপর ন্তন্ত থকে । 

বিভিন্ন দেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মছ্য 
প্রস্তত করবার যে বিচিত্র প্রক্রিয়। প্রচলিত আছে, 
সে সম্বন্ধে কিছু বলা ঞ্গবং পুষ্টিবিজ্ঞানের দৃষ্টি- 
কোথ থেকে এই সব পানীষের গুণাগুণ বিচার 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্ট । বলা বাহুল্য, 
এস্থলে যাবতীয় বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব 
নয়। 
গ্কোজ, শ্বেতসার ও আলকোহল 

বিভিন্ন দেশের আদিবাসী অঞ্চলে মগ্ঘ-প্রস্তুতির 
যে সব কৌতৃহলজনক প্রক্তিয়া প্রচলিত আছে, 
সে সম্বদ্ধে সম্যক ধারণা করতে হলে মগ্ভ-প্রস্ততির 
মূল বিষয়টি জান! দরকার | 

মদের মূল বন্ত হচ্ছে ইথাঁইল আযালকোঁহল। 
হ্চ হুইস্থিই হোক আর তাড়িই হোক, তাতে আঁল- 
কোহুল থাঁকবেই। তৈরী করবার পদ্ধতির উপর 
মদে আঁলকোহুলের পরিমাণ নির্ভর করে। মদে 
যত বেশী আলকোহল থাকবে, মদ্যপানে মত্ততাও 
ভত বেশী হুবে। স্কচ ভ্ইস্কির মত উগ্র পানীয়ে 
আ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগের 
কাছাকাছি পর্যস্ত হয়ে থাকে। আবার বিয়ারজাতীয় 
পানীয়ে আলকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ 
শতকর! চার-পাঁচ ভাগের ভিতরেই থাকে । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আযালকোহল তৈরীর মূল বন্ধ হচ্ছে গকোজবা 
এ জাতীয় শর্করা। কিন্তু গকোজের আযালকোহলে 
পরিণতি সরাসরি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হয় না। 
এই রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্তে প্রয়োজন উঠ 
নামক আণুবীক্ষণিক এককোষী উত্তিদ। আমাদের 
দেহের নানাপ্রকাঁর জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া ও দেহের 
নতুন নতুন কোষ গঠনের জন্তে শক্তির প্রয়োজন 
সে শক্তি আমর! মূলতঃ খাছ্ছের গকোঁজ থেকে 
পাই। এই গ্লুকোজ আমাদের দেহকোষে 
নান।প্রকর জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
ও জলে পরিণত হয় এবং শক্তির উম্মোচন ঘটে। 
এই শক্তিই দেহের বিভিন্ন জটিল জৈবরাসায়নিফ 
ক্রিষার শক্তি যোগাঁয়। এক কথায় বল! যায় যে, 
নতুন নতুন কোষ গঠনে যে শির প্রয়োজন হয়, 
তা পাওয়া যায় গ্কোঁজ অণুর রাসায়নিক পরিবর্তন 
থেকে। ইষ্টের কোষবৃদ্ধির (অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি, 
কারণ ইষ্ট এককোষী উদ্ভিদ) জন্তেও শক্তির 
প্রয়োজন এবং তাও আসেগ্রকোজ থেকে। তবে 
ঈষ্ট গ্কোজকে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে 
পরিণত না করে আ্যাঁলকোহল ও কার্বন ডাই- 
অক্সাইডে পরিণত করে। পরিবর্তনের ছবিটা 
এই রকম £-- 

জীবদেহে £ 

গ্রকোজ + অক্সিজেন ---৯ কার্বন ডাইঅক্স- 
ইড + জল + শক্তি 

ঈষ্টকোষে £ 

গ্রকোজ ---৯ আলকোহল + কার্ধন ডাই 
অক্সাইড + শক্তি রা 
জীবের দেহকোষে বা ঈষ্টের কোষে গ্কোজের 
রাসায়নিক পরিবর্তন হয় ধাপে ধাপে। রাসায়নিক 
পরিবর্তনের কাজটা দোতল। থেকে সিড়ি ভেঙে 
ভেঙ্গে নীচের তলায় নামার মত। এক এক ধাপ 
সিড়ি অতিক্রম করা হচ্ছে, জটিল জৈবরাসায্বনিক 
প্রক্রিয়ার এক এক ধাপ ভাঙ্গা । এই ধাপ ভাঙ্গা 


অক্টোবর, ১৯৬৩] 


রাসায়নিক ক্রিম্বার যাজক হচ্ছে এনজাইম গোঁঠী। 
এক এক ধাপের কাজ করছে এক এক এন্জাইম। 
ছয় নম্বর সি'ড়ির ধাঁপ ভাঙ্গার কাঁজ সাত নঘ্বর 
সি'ড়ির এনজাইম দিয়ে করানো যায় না। 

ভম্থকূল পরিবেশে কোন পাত্রে গ্কোজ দ্রবণ 
নিয়ে তাতে উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ লবণ, বিভিন্ন 
ভিটামিন ও নাইট্রোজেনঘটিত দ্রব্য (যেমন 


উপজাতীয় অঞ্চলে মন্ভ-প্রস্ততি নর 


৫৩৪ 


মদ তৈরী করতে কিন্ত গকোজ দ্রবণ ব্যবহার 
কর! হয় না--করা হয় গ্রকোজ আছে এমন 
ফলের রস (যেমন-_-আঙ্রের রস), আলু বা 
শ্বেতসারসমৃদ্ধ শশ্াদি। গাঁজাবার পর তাতে 
আলকে।হুলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা চার- 
পাঁচ ভাগ থেকে শতকরা দশ-বারে ভাগ পর্বস্ত হয়ে 
খাকে। তবে এই গাঁজানো। দ্রব্য চোলাই বা পাতন 





শাল্পীমদির! সংগ্রহের জন্যে শালীবৃক্ষে আরোহগ করছে। 
মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার উপজাতি-অধ্যুষিত 
অঞ্চল। (লেখক কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র ) 


আমিনো আযপিড, আআমোনিয়াম নাইট্রেট 
ইত্যাদি ) মিশিষ্ে কয়েকটি ঈষ্ট-কোঁষ ছেড়ে দিলেই 
ঈষ্টের বংশবৃদ্ধি সুর হয়ে যাবে এবং গ্লুকোজ 
থেকে আলকোহলের স্থষ্টি হতে থাকবে | 

উষ্ট-কোষ কর্তৃক গ্লুকোজের এই রাসায়নিক 
পরিবর্তনকে বলে আযালকোহলিক ফারমেন্টেশন। 


(01561118600) করে আলকোহলের পরিমাঁগ 
আরও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। রম, 
পুইকিস ইত্যাদি এই রকম পাতিত মদ । পাতিত 
মদে আলকোহলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
পর্যস্ত উঠতে পারে। ্‌ 

আনু বা শ্বেতসারসম্বদ্ধ খাগ্যশ্ত গাঁজি়ে মদ 


তৈরী করা হয় বটে, কিন্তু ঈষ্ট-কোধ সোজাস্থজি 
শ্বেতসারকে আলকোহলে পরিণত করতে পারে না। 
তখ।পি কেমন করে ঈষ্ট-কোষের সাহায্যে শ্বেতসার 
থেকে আযলকোহল পাওয়া যায়, তা বুঝতে হলে 
শ্বেতসার আর গ্লুকোজ অণুর সম্পর্কটা জানা 
দরকার। শ্বেতসারের অণু প্ররুতপক্ষে অনেকগুলি 
গ্কোজ অধুর সমষ্টি। ঠিক গ্রকোঁজ নয়, একটু 
ছাটকাট করা গ্লুকে।জের অণু। এই ছাটিক।ট কর৷ 
গ্কোজে অণুর মালাই হচ্ছে শ্বেতসার বা ষ্টার্চের 
অণু। এই ছাটকাট করা গুকোজকে আমরা 
যদি গ্রকোজাংশ বলি, ৩বে শ্বেতসারের পট 
হবে ই রকম £-- 

্কোজাংশ _ গ্ুকোজাংশ _ গ্কোজাংখ- 
গকোজাংশ-গ.কে।জাংশ- ইত্য।দি। আযাসিড বা 
বিশেষ বিশেষ এন্জাইম দিয়ে শ্বেতসারের অণুকে 
ভেঙ্গে টুকরা টুকৃরা করে গুকোজে ( গকোজাংশ 
নয় ) পরিবতিত করা যায়। খাগ্ের শ্বেতসার রক্তে 
মিশধার আগে গ্রকোজে পরিণত হয়। এই পরি- 
বর্তন .সাধিত হয় কয়েকটি এন্জাইমের দ্বার1। 
থাচ্য যখন চিবনো হয়, তখন শ্বেতসার আংশিক- 
ভাবে মণ্টোজে পরিণত হয়। মুখের লালাতে 
আমিলেজ নামে যে এন্জাইম আছে, তাই 
শ্বেতসারকে আংশিক মণ্টোজে পরিণত করে। 
ছুটি মুকোজংশ নিয়ে গঠিত হয় একটি মন্টৌজের 
অণু £-- 

£্কোজাংশ-গ্ুকোজাংশ 
মণ্টোজ 

খাছ অস্ত্রে পৌছুবার পর শ্বেতসারের বাঁকী অপরি- 
বতিত অংশও মন্টোজে পরিণত হয় প্যাংক্রিয়াস 
গ্রপ্থি থেকে নিঃস্ছত আযামিলেজের ক্রিয়ার ফলে। 
অস্ত্রেই মশ্টোজ শেষ পর্যস্ত গ্লকোজে পরিবতিত 
হয়, মণ্টেজ নামে এন্জাইমের ক্রিপনা়। একটি 
মণ্টোজের অণু ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে ছুটি গুকোজ- 
অপুর । ঈষ্টের কোষে মন্টেজ এনজাইম আছে, 
কিন্ত আমিলেজ এন্জাইম নেই। তাই ঈষ্টের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংধ্যা 


কোষ মণ্টোজকে গ্ুকোঁজে পরিণত করতে পারে, 
কিন্ত শ্বেতস।রকে মন্টোঁজে পরিণত করতে পারে 
না! কাজেই ইষ্ট-কোষের সাহায্যে শ্বেতসার 
গাজাতে হলে তাকে আগে মন্টোজে পরিণত 
করে নিতেই হবে। তবেই ইষ্টের কোষ মন্টোজকে 
গ্কোজে পরিণত করে গাঁজান-ক্রিয়া স্বর করতে 
পাঁরবে। 

শ্বেতসারকে মণ্টে'জে রূপান্তরিত কর! হয় মণ্ট 
দিয়ে। মণ্টে ডাদ্বাষ্টেজ নামে একটি এন্জাইম 
আছে, যাকে আমরা উদ্ছিদ আমিলেজও বলতে 
পরি। অন্কুরিত শস্তে, বিশেষতঃ অস্কুরিত বাঁপি- 
শন্তে প্রচুর পরিমাণে ডায়াষ্টেজ পাওয়া যায়। 
শ্বেতসাঁরকে মণ্টেজে পরিণত করতে অস্কুরিত বালির 
ডায়াষ্টেজই ব্যবহ।র কর! হয়। বালি-শস্ত অন্ধুরিত 
হবাপন পর শুকিয়ে নিয়ে চুর্ণ করা হয়। এইচুর্ণের 
নামই মণ্ট। চূর্ণকর! বাঁলি-শশ্ের সঙ্গেই ডায়াষ্টেজ 
মিশ্রিত থাকে । আলু গম, চাঁ'ল ইত্যাদি গাজাধার 
পূর্বে সিদ্ধ করে মণ্ডের আকারে নিয়ে তাতে 
বিশেষ পরিমাণে মণ্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। মণ্টের 
সান্নিধ্যে খানিকটা সময় থ|কবাঁর দরুণ শ্বেতসাঁর 
মণ্টোজে পরিণত হয়। শ্বেতসারকে মন্টোজে 
পরিণত -করে তাতে দেওয়া হয় ঈষ্টের কোষ। 
গজাবার কাজ মুর হয়ে যায়। গজানো শেষ 
হয়ে গেলে পানীয়ে আলকোহলের পরিমাণ 
বাঁড়াবার জন্যে গাঁজিত দ্রব্য চোলাই কর! হয়। 
শশ্ত, আলু ইত্যাদি থেকে মদ টতরীর এই 
হুচ্ছে মূল কথা। 

প্রায় প্রত্যেক দেশের আদিবাসী অঞ্চলেই 
কোন না কোন রকম আ্যাঁলকোহলীয় পাঁনীয় ব্যবহার 
করা হয়। ধর্মীয় অনুঠ।ন, নাঁচগান ইত্যাদি 
সামাজিক অনুষ্ঠান তো মগ্তপান ছাড়া চলেই ন!। 
তাছাড়া বহু জায়গায় দৈনন্দিন জীবনেও অক্লবিস্তর 
মগ্ধপান করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ অঞ্চলেই 
চোলাইবজিত বা অপরিক্ষত বিগ্লার জাতীয় 'মদই 
বেশী চলে। 
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আদিবাসী অঞ্চলে মস্ত-প্রস্ততি 

উত্তর আমেরিকা 

মদ তৈরীর জন্তে কি কীচামাল, অর্থাৎ কোন্‌ 
জাতীয় শর্করা বা শ্বেতসারসমৃদ্ধ পদার্থ গাঁজিয়ে 
মদত্বৈরী কর! হবে, ত৷ নির্ভর করে স্থানীয় কধিজাঁত 
বা অরণ্যজাত শশ্য, ফলমূল বা বৃক্ষাদির উপর। 
উত্তর আমেরিকার মরু অঞ্চল এবং দক্ষিণ পুর্ব 
মেঞ্সিকোর বিভিন্ন শাখার রেড-ইগ্ডিয়ানেরা 
আগেভ নামক গাছের রপ ও কাণ্ডের, শ |সালো৷ 
অগ্রভাগ কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। কাণ্ডের 
অগ্রভাগ থেকে ফুলের ছড়া বের হবার সময় হলে 
কাণ্ডের ম।ঝখনট! খুঁড়ে বেশ দীর্ঘ এবং গভীর 
একট! গর্ত করা হয়। সেই গর্তে শর্করাবহল রস 
( অর্থাৎ যাতে গ্রকোজ এবং গ্লুকোজের সমধর্মী 
ফুক্টোজ ইত্যাদি শর্করা রয়েছে) সঞ্চিত হতে 
থাকে। রোজ চার থেকে সাত লিটার পধস্ত রস 
সঞ্চিত হয় এবং এক একটা গছ তিন থেকে ছয- 
মাস পর্যস্ত রস দেয়। এই রসের সঙ্গে ঈষ্টবহুল 
পুরনে৷ গাজানে। রসের তলানি মিশিয়ে একটি পাত্রে 
রেখে দিলেই রসের চিনি গেঁজে যায়। মরু অঞ্চলে 
স্বভাঁবত; জলের অভাব; তাই সেই অঞ্চলের 
লেকের কাছে আগেভের রস বিধাতার এক 
আশীর্বাদ স্বরূপ । 

অনেক সময় গ।ছের রস সঞ্চয় করবার আগেই 
কাণ্ডের শ্বতসারসমৃদ্ধ অগ্রভাগ কেটে শিয়ে সে- 
গুলিকে পোড়।নো হয়। তারপর দ্ধ শাসপালো 
অংশটা টুকৃরা টুকরা করে কেটে এবং থেৎলে নিয়ে 
শ্বেতসারের মণ্ড তৈরী কর! কর! হয়। তারপর 
ডাদ্াঞ্টেজ ও উষ্ট-কোধ মিশিয়ে তা গাঁজ।নো হয়। 

মেরু অঞ্চলে মনসাজাতীয় বড় বড় গাছ (7019 
০8০0৪) জন্মায়। সে সব গাছে বিশেষ খতুতে 
সুমিষ্ট রসবুক্ত ফল ধরে প্রচুর। গ্রামের লোকজন 
না ক্যাকটাসের বন থেকে ফল সংগ্রহ করে 
জলে সিদ্ধ করে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ আল 
দিলে ফলের রস ঘন হয়ে ছুঁড়ের মত হয়ে 


উপজাতীয় অঞ্চলে. মন্ভ-প্রস্তরতি ” 


৫৪১ 


যায়। তারপর সে গুড় মাটির হাঁড়িতে ঢেলে 
হাড়ির মুখ বন্ধ করে ঘরে রেখে দেওয়া হুয়। সার্ব- 
জনীন উৎসবের দিনে প্রত্যেক বাড়ী থেকে চাদা 
করে এই ফলের গুড় নিয়ে আসাহয়। ফলের 
গুড়ের সঙ্গে জল মিশিয়ে ও কিছু ঈষ্টের কোষ দিয়ে 
তাকে গাজানে হয় একট! বির।ট জালার মধ্যে। 
জালার নীচে অল্প অল্প আগুন জলতে থাকে, যাতে 
জল মিশ্রিত গুড় সামান্ত উত্তাপ পেতে পারে। 
এই সামান্ত উত্তপে গ।জবার কাজটা ভাল ভাবে 
হয়। 

এ ছাঁড়৷ হুট্রা, জংলী আনারস ইত্য।দি গাজি- 
যেও মদ তৈরী হয়। ভুট্র। গাজাবার আগে তা 
অন্কুরিত করা হয়- প্রয়োজনীয় ডায়াষ্টেজ তুট্রা 
থেকেই পাওয়া যাঁয় 


দক্ষিণ আমেরিক। 


আ্যামাজন নদীর বিস্তুও অববাহিকা ও আরও 
অনেক অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কোকামা; ওমাগুয়া, 
টুকান, তাড়ওয়ার! আর ওয়ক।ন ইত্যাদি উপ- 
জাতি । নানারকম মদ 'এদের প্রি পানীয়। এর! 
সাধারণতঃ তুট্র। ও ক্যাসাভ| বা ম্যাশিওকের মূল 
গজিয়ে মদ প্রস্তত করে। তাছাড়া নানাপ্রকার 
বন্যফল, আঁন।রস, কল! ইত্যাদি গাঁজিয়েও মদ 
তৈরী কর! হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকা বহু উপজাতাঁয় অঞ্চলে 
এক বিচিত্র উপায়ে শ্বে5স।রকে মশ্টোজে পরিণত 
করা হয়। উদ্ভিজ্জ আযামিলেজ (ডায়াষ্টেজ ) 
প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করা হয় মুখের পালার 
আমিলেজ। আগেই বলা হয়েছে, শ্বেতসারসমুদ্ধ 
খান্ত চিবুলে মুখের লালার আমিলেজ খান্ধের 
শ্বেতসারকে আংশিকভাবে মণ্টোজে পরিণত করে | 
বলা বাহুল্য, মুখের লালার এই কার্যকারিতা! 
উপজাতীয়দের জানা নেই--তবুও তার অভিজ্ঞতা 
থেকেই জেনে নিয়েছে যে, মদ এগাঁজাবার প্রথম 
ধাপের কাজে মুখের লাল! সবিশেষ কার্যকরী । 


৪৪২ 


এই প্র।থমিক কাজটা! তারা থুথু দিয়েই করে 
থকে। খানিকটা ক্যাসাভ1! বা ভুট্টার ময়দা 
মুখে নিম্নে চিবুতে থাকে মেয়ের । কিছুক্ষণ 
চিবানোর পর লালামিশ্রিত চিবানে! ময়দা রাখ। 
হন্ন একটা পাত্রে। এই রকম চিবাঁনো চলতেই 
থাকে। প্রয্নেধজনীয় পরিম।ণ ল/লামিশ্রিত ময়দা 
জমলে তা রেখে দেওয়৷ হয় খানিকট! সমব্ন। 
এই সময়ের ভিতর শ্বেতপার মণ্টোজে পরিণত 
হয়ে যায়। তারপর পরিমাণ মত জল আর ইঈষ্টের 
কোষ মিশিয়ে তা যথারীতি গ(জ।নে হয়। অনেক 
সময় ময়দা না চিবিষ্বে প্রথমেই তা জলে গুলে 
জাল দিয়ে লেই ঠিতনীকর। হম়। ঠা লেইয়ে 
বাড়ীর সবাই থুথু ফেলতে থাকে । পর্বাপ্ণ পরিমাণ 
থুথু ফেলবার পর থুধুমিশ্রিত ময়দ।র লেই ঢেকে 
রাখ! হয় খানিকট। সময়। তারপর গজাবার 
পালা । মুখ-নিঃস্থত থুথুও মানষের কাছে কত 
মূল্যবান ! 

অনেক উপজাতি তালজাতীয় গাছের রস 
গজিয়েও মদ তৈরী করে। রস গজানো হয় 
কাটা তাল গাছের গুঁড়িতে। গাছের গু'ড়ির 
মাঝখানটা চিরে ভিতরের অংশ ফেলে দিয়ে 
গুঁড়িটা বসিয়ে দেওয়া হয় ছু'পাশের খুঁটির উপরে । 
চেরা জায়গা দিয়ে রস ঢেলে দেওয়া হয়। 
তালগাছের অনেকটা ফাঁপ। গু'ড়িই হয়ে যায় 
তালরস গাঁজাবার পাত্র। 

গাজান-প্রক্রিয়ার সহায়তায় মদকে একটু 
ঝাঝালে করা বা মদে পছন্দমত গন্ধ আনবার জন্তে 
অনেক সময় চবিত শ্বেতসাঁর, তালরস ইত্যাদির 
সঙ্গে ফার্নগু'ড়ির টুকরা, তালগাছের শা সালে! 
ডগা, ভেড়া বা ছাগলের নাদি ইত্যাদি মিশিয়ে 
দেওয়৷ হয়। 


আফ্রিকা 


উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার উপজাতীয় 
অঞ্চলে প্রধানতঃ নানা জাতীয় মিলেট শশা, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


বিশেষ করে সরগুম, মদ ততরীর উপাদান হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। স্থানে স্থানে মধু গাঁজিয়েও 
মদ তরী কর! হয়। উত্তর রোডেশিয়ার লা! 
উপজাতির মধু গাঁজাবার রীতিটি চমকপ্রদ । 
মৌচাকের মধু (মধুতে গাঁজাবার মত গ্কোজ 
আর ফ্রুক্টোজ ছুটি শর্করাই আছে) আর 
মৌমাছির শৃককীট-_এই দুটি জিনিষই মধুমদিরা 
তৈরী করবার কাঁজে লাগানো হয়। বড় একটা 
ল।উয়ের খে(লাঁর (08183) ভিতরে শুককীটগুলি 
রাখা হয়, আর তাতে দেওয়া হয় খানিকটা ভুট্টার 
ময়দ।। লাউয়ের খোলার মুখট। ঢেকে এই অবস্থায় 
রেখে দেওয়া হয় একদিন। পরের দিন সকাল বেলার 
লাউ্বের খেল।র মুখ খুলে দিয়ে বেশ খানিকট! 
জল মিশানো মধু ঢেলে দেওয়া! হয় আর তার 
সঙ্গে দেওয়া হয় একটু ঈষ্টবুল পুরনে! মদের 
তলানী। তারপর খোলাটাকে বেশ করে ঝেকে 
নিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এভাবে দু-দিন কেটে 
যাবার পর মধু গেঁজে গিয়ে মদে পরিণত হয়। 
এই জাতীয় মধুমপিরায় নাকি খুব নেশা হয়। 
মৌমাছির শুককীট কেন দেওয়া! হয়, তা আমার 
জানা নেই, তবে মনে হয় শুককীটের দেহ- 
নিঃহ্ত রসে আমিলেজ থাকে এবং তা তুষ্টার 
ময়দার শ্বেতসারকে মণ্টৌোজে পরিণত করে। 
হয়তো শুককীটের রস মধুটাকে ঝাঁঝালো করে 
তোলে। 


অষ্ট্রেলিয়। 


অষ্ট্রেলিয়ায় এমন অনেক উপজাতি আছে, 
যাদের জীবন আজও সংগ্রহ-ভিত্তিক। কৃষির কাঁজ 
তারা করে না। এদের মদ তৈরীর ছু'-একটি 
বিচিত্র পদ্ধতির কথা বলছি। 

বনের মধু এদের একটি প্রিয় খাস্থ। মধু 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে মধু গাঁজিয়েই এরা 
মদ তৈরী করে। মৌচাকের মধু পাওয়া না 
গেলে কাজে লাগায় বনের ফুল। মধু আছে, 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


এমন ফুল খতুবিশেষে প্রচুর পাওয়! যায়। সেই 
ফুলগুলি জলে ভিজিয়ে রাখলেই মধু জলের সঙ্গে 
মিশে বায়। জল মিশানো ফুলের মধু থেকে 
তৈরী হয় মধুমদিরা | 

ভিক্টেরিয় প্রদেশের মারে ডালিং জেলার 
কয়েকটি অঞ্চলের আদিবাসীরা পতঙ্গবিশেষের 
দেহ-নিঃস্ছত জমাটবীধ! মিষ্দ্রব্য গাঁজিয়ে মদ তৈরী 
করে। সাইলা শ্রেণীর (689118 £87311) পতঙ্গের 
শুককীট কয়েক জাতীয় ইউক্যালিপটাস গাছের 
পাতায় আশ্রয় নেয় । শৃককীটের দেহ-নিংস্ত রস 
শুককীটের চাঁরধারে কয়েকটি ক্ষুদ্র মোচার (0016) 
আকাঁর নিয়ে জমা হয় এবং শৃককীট এই জমাট- 
বাধা আবরণের ভিতরেই থেকে যায়। এই 
মৌচাঁকৃতি জমাটবীধা! দেহু-নিঃস্গত রসকে আদি- 
বাসীরা বলে লারাপ। গ্রীত্ষকালে গাছের পাতা 
পাতায় সময় সময় এত লারাপ জমে যে, মনে 
হয় গাছের পাতা বুঝি তুষারে ছেয়ে গেছে। 
লারাপের স্বাদ মিষ্টি, রং সাদা বা ফিকে হলুদ । 
এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান সম্ভবতঃ গ্ুকোজ, 
ফুক্টোজ কিংবা ম্যানোঁজ নামক শর্করা । গ্কোজ 
আর ম্যানোজের রাসায়নিক সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। 
ঈষ্টের কোষ ম্যানোজ গীঁজিয়েও আযঁলকোহলের 
সৃষ্টি করতে পারে । লারাপ আমাদের চিনির মতই 


আদিবাসীদের একটি প্রিয় খাগ্ভ। লারাপের 
চিনি গাঁজিয়েই আদিবাসীরা একরকম আ্যাল- 
কোহুলীয় পানীয় তৈরী করে। 

ভারতবর্ষ 


ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই নাঁনা উপ- 
জাতি রয়েছে। তবে উপজাতীয়দের অধিকাংশই 
রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, উড়িব্যা, আসাম ও নেফাতে। 
প্রায় সকল উপজাতীয় অঞ্চলেই ম্দ একটি 
জনপ্রিয় পানীয়। চোলাইবজিত বিয়ারজাতীয় 
এবং চোঁলাই-করা হুইস্কি বা ব্রার্ডিজাতীয় পানীয়, 
উভয়েরই প্রচলন আছে। তবে অন্তান্ত আদি- 
বাসী অঞ্চলের মত ভারতের উপজাতীয় অঞ্চলেও 


উপজাতীক্ন অঞ্চলে ম্ভ-প্রত্বতি 


৫৪৩ 


চোলাইবজিত মদই বেশী পাঁন করা হয়। এই 
চোলাইবজিত পানীয় সাধারণতঃ নাঁনা জাতীয় 
মিলেট ( চিনী, কাউন, রাঁগি ইত্যাদি হলো মিলেট 
জাতীয় শশ্য) ও চশল গাঁজিয়ে তৈরী কর! হয়। 
নেফার উপজাতীয়ের৷ মদ তৈরীর জন্ভে মিলেট 
গাজায়। বাস্তারের মারিয়া এবং উড়িষ্ার গাদা- 
ভাদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়ত! রয়েছে। নেফার 
উপজাতীয়ের। এর নাম দিয়েছে আপাং, আর 
গাদ।ভার| লা্ডা। অধিকাংশ উপজাতীয় অঞ্চলেই 
চাল গাঁজিয়ে মদ তৈরী করা হয়। বিভিন্ন নামে 
এর পরিচিতি । কোথাও ডিখাং, কোথাও পচাই, 
কোথাও চুয়াক, কোথাও পেগাম। কোথাও 
কানিধান, কোথাও বা হণ্ডি। নেফ।র নিকটে 
নাগারা বন থেকে সংগৃহীত কন্দের শ্বেতসার 
গ(জিয়েও মদ ততরী করে। 

ভারতের আদিবাসী অর্চলে চোলাইবজিত 
মদ টিতরীর পদ্ধতিট। মোটামুটি এই 'রকম-- 
প্রথমে চাল বা! মিলেট ফুটিয়ে রাখা হয় একটা 
মাটির পাত্রে। সেটা ঠা হলে উপযুক্ত পরিমাণ 
গাঁজাবাঁর দ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া! হয়। গাঁজাবার 
দ্রব্য চালের গুড় দিয়ে তৈরী গোটা কয়েক 
মার্বেল আকৃতির গুটিকা। অবশ্ঠ তাতে শুধু চালের 
গুড়াই থাকে না-ডায়ে্টেজ ও ইষ্টের কোঁষও 
থাকে। গঁজন-দ্রব্য মিশাবার পর পাব্রটা 
কলাঁপাঁতা দিযে ঢেকে রাখ! হয়, দিন তিনেক। 
সিদ্ধ চা'ল বা মিলেট গেঁজে যায় এই সমগ্নের 
মধ্যেই। তখন তাতে বেশ খানিকট! জল মিশিষ্বে 
বাঁশের তৈরী ছ।কনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। 
ছাঁকনির ভিতর দিয়ে টোয়ানো তরল জিনিষটাই 
হলে! পানীয় । 

চোঁলাই-করা মদ তৈরী হয় মধ্যপ্রদেশ ও 
উড়িষ্ার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে মহয়া 
ফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফাল্ন-টচত্র মাসে 
গাছের তলায় অজন্র মহুয়া ফুল ঝরে পড়ে। 
টাটকা রসালো মহুযা ফুলে শতকরা চৌদ্-পনেরো 


ভাগ চিনি থাকে। আদিবাসীর| ফুল সংগ্রহ 
করে ঘরে শুকিয়ে রেখে দেয়। হাটে-বাঁজারে সে 
স্কুল বিক্রী হদ্ব। লাইসেন্সপ্রপ্ত ভাটিয়ল ছাড়া 
চোঁলাই করবার অধিকার কারোর নেই। শুকনো 
'মহুয়! মুল বড় বড় জালায় ভিজিয়ে রাখ! হয় 
- পিন পাঁচেক। ভিজাবার আগে পাত্রের জলে 
পুরনে! গ/জানে৷ ফুলের রস অথব! ঈষ্ট-কো।স আছে, 
এরকম চিটাগুড় দেওয়া হয় কিছুটা । মহুম্ার 
চিনি গেঁজে গেলে গাঁজন দ্রব্য চোলাই করা 
হয়| মহুয়ার মদে আলকোহলের পরিমাণ 
থাকে সাধারণতঃ শতকর! কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ । 
কয়েকটি উপজাতীয় অঞ্চলে ( যেমন, ত্রিপুরার. উপ- 
, জাতীয় অঞ্চল) চা'লের বিয়ারও চোলাই করা 
হুয়। এরকম চোলাই-কর! মদে আযলকোঁহলের 
পরিমাণ থাকে শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ । 
তবে অনেক সময়ে চোলাই-কর] মদ দ্বিতীয়বার 
. চোলাই করাতে আলকেহলের পরিমাণ শতকরা 
চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগে দাড়ায়। 

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেল! এবং উড়িষ্াার 
কুরাপুট ও গঞ্জাম জেলায় সাগু-পাম জন্মে। 
স্থানীয় উপজাতীয়ের এ গাছের নাম দিয়েছে 
, শাল্পী। গাছের বয়স সাত-আট বছর হলে 
কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে একট! বড় পুষ্পগুচ্ছ বের 
হয়--যেমন বের হষ কলাগাছের মোঁচা। পুষ্প- 
গুচ্ছের উপরের দিকট! কেটে নিলে গুচ্ছের গোড়ার 
দিকট। থেকে যায়। তখন কাটা অংশ থেকে 
ফোটা ফোটা মিষ্ট রস পড়তে থাকে । শাল্লীর 
রস সঞ্চিত হয় গাছে বাধা হাঁড়িতে । হাড়িতে 
পুরনো রসও থাকে কিছুটা । পুরনো! রসের সংস্পর্শে 
এসে টাটকা রসও গেঁজে যায়। গাছ থেকে 
গাঁজানে! রস পেড়ে নিষে স্ুরা-রসিকেরা গাছের 
নীচে বসেই তা৷ নিঃশেষ করে। 

- অদও পু 

আমর! দেখেছি, উপজাতীয় অঞ্চলে চোলাই- 

বর্জিত পানীয়ই বেণী চলে এবং সে সবপানীয়ের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


অধিকাংশের উপাদানই চাল, মিলেট ইত্যাদি খাস্ত- 
শস্য গাঁজানো দ্রব্যে জল মিশিয়ে চালুনী বা এ 
জাতীয় জিনিষ দিয়ে ছেঁকে নিলেই পানীয় তৈরী 
হয়। ছেঁকে নিলেও খাগ্ঘশস্ের পুর্টিকর অংশের 
(যেমন--অপরিবতিত শ্বেতসার, প্রোটিন, খনিজ 
লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিন ) বেশীর ভাগ পরিজ্রত 
পানীয়ের সঙ্গে চলে আসে । এই জন্তেই এই সব 
পানীয়ের যথেষ্ট খাগ্ঘমূল্য আছে। অবশ্য পানীয়টা 
কি ভাবে তৈরী হবে, অর্থাৎ খ্াগ্যশশ্য গাঁজাবার 
পদ্ধতি, ছাকবাঁর পদ্ধতি ইত্যাদির উপর পুষ্টিমূল্য 
(0৮166 ৮৪10৫) নির্ভর করে। এই পুষ্টি- 
মূল্যের জন্তেই দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন 
উপজাতি খাতুবিশেসে চোঁল।ইবজিত তভুট্ট।র মদকে 
প্রধান খাগ্ক এবং প্রধান পানীয়রূপে গ্রহণ করতে 
পারে। চোঁলাইবজিত বা অপরিক্রত মদে 
আযালকে|হলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকর! ছুই 
থেকে পাঁচ ভাগের ভিতর থাকে । তার অর্থ, এক 
বোতল (পাঁচ শত মিলিলিটার) পাঁনীয়ে 
আলকোহল থাকে দশ থেকে পঁচিশ মিলিলিটার। 
স্থরার মত্ততা এবং অন্তান্ত কুফলের মূলে রয়েছে 
আযঁলকোহল। চোলাইবজিত মদে আলকোহলের 
পরিমাণ কম থাকায় তা পরিমিত পরিমাণে পান 
কর] হয়তো! দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় । 

গ|ছের মিষ্টরস গাঁজিয়ে যে পানীয় তৈরী করা 
হয়, তাতেও আযালকোহলের পরিমণ বেশী 
থাকে না। শাল্লীর গাঁজানে! রসে অনেক. ক্ষেত্রেই 
আলকোহলের পরিমাণ শতকরা! দু-ভাগেরও কম 
থাকে। এই গাঁজানেো রসেও ক্যালরি প্রোটিন, 
নানারকম ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে । বল! 
বাহুল্য, টাটকা রসে যে পুষ্টিকগুলি (ট901620) 
থাকে, তা গজানো রসে পাওয়। যায়। তবে 
গ/জান-ক্রিয়ার ফলে অনেক সময় কয়েকটি 
ভিটামিনের পরিমাণ বেড়ে যাঁবাঁর সম্ভাবন! থাকে। 
ঈষ্টের কোষ, বিশেষ করে বি-কমগপ্রেক্স পরিবারতুক্ত 
কয়েকটি ভিটামিনের পরিমাণ বাড়াতে পারে। 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] 


ইষ্টের বংশবৃদ্ধির ফলে মিষ্ট রসে বা খাগ্শস্তে যে 
ভিটামিন ছিল না বা নাম মাত্র ছিল, তা নতুন 
করে তৈরী হতে পারে। 

চোলাই কর! বা পাঁতিত আাঁলকোহলীয় পানীয়ে 
আযলকোঁছলের পরিমাণ থাঁকে অনেক বেশী। 
সুতরাং পাতিত মদ্দিরার টদহিক ও নৈতিক অবনতি 
ঘটাবার ক্ষমতাও অনেক বেশী। ভারতের 
উপজাতীয় অঞ্চলে যে সব চোঁলাই করা মদ পান 
করা হয়, তাতে আযলকোঁহলের পরিমাণ 
সাধারণতঃ শতকর। পনেরো থেকে ত্রিশের ভিতর 
থাকে। খাছ্ভের শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্সেহ 
জাতীয় পদার্থ থেকে আমরা যেমন ক্যালরি বা 
শক্তি পাই, তেমনি আলকো।হল থেকেও আমরা 
শক্তি পেতে পাঁরি। এক গ্র্যাম শ্বেতসার বা 
প্রোর্টিন থেকে চাঁর ক্যালরী, এক গ্রযাম স্সেহ পদার্থ 
থেকে নয় ক্যালরী আর এক গ্র্যাম আযলকোহল 
থেকে সাত ক্যাঁলরী শক্তি পাওয়া যায়। 
পাতিত মঘ্ে জল আর আ্যলকোহল ছাড়৷ 
কিছু থাকে না-_স্থৃতরাঁং পাতিত মগ থেকে 
ক্যালরী বা! শক্তি ছাঁড়া আর কোন পুষ্টিক পাওয়া 
যায় না। দেহের প্রয়োজনীয় ক্যাঁলরীর জন্যে যদি 
আঁংশিকভ।বেও পাতিত মগ্তের উপর নির্ভর কর! 
যয, তবে খাছ স্থুমমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। 
ধরা যাক, ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত কোন 
গ্রামের পুরুষেরা রোজ গড়ে পাঁচ-শ' মিলিলিটার 
বা একবোতল করে মহুয়া সরাব পান করে। 
মহুয়! সরাবে যদি শতক র! পঁচিশ ভাগ আলকোহল 
থাকে, তবে পচ-শ' মিলিলিটার থেকে এক-শ' পঁচিশ 
মিলিলিটার আলকোহল বা মোটামুটি এক-শ' গ্র্যাম 
আযঁলকোহল পাঁওয়! যাঁবে। সুতরাং এ আলকো- 


উপজাতীক্স অঞ্চলে মন্ত-প্রস্তত 


হল থেকে পাওয়া! যাবে সাত-শ' ক্যালরী। যদি 
পুরুষ প্রতি শক্তির প্রয়োজনীয়তা হয় আঠাশ শত 
ক্যালরী, তবে বাকী একুশ ক্যাঁলরী তারা থাবায় 
থেকে নেবে। সরাব পান না করলে সবটা ক্যাল- 
রীই খাগ্ঘ থেকে আসতো । উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরী 
পাঁবার জন্তে যখন আমর! খাস্ভ খাই, তখন ক্যালরী 
পাওয়ার সঙ্গে অন্তান্ত পুষ্টিকও পেয়ে থাকি। 
ভাত বা রুটি শুধু ক্যালরীরই উত্স নয়--প্রোটিন, 
ভিটামিন ইত্যাদিরও উৎ্স। পাতিত মদ থেকে 
ক্যালরী ছাড়া আর কোন পুষ্টিক পাওয়া যায় না, 
তাই আঠাশ শত ক্যালরী পাওয়! যাঁয়, এমন খাস্ 
থেকে যে সব পুষ্টিক পাওয়া যেত, তাঁর অভাব 
ঘটে। সরাব পান করবার দরুণ ক্যালরীর সমতা 
রক্ষিত হয়, কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিকের অভাব ঘটে। 


একথা বলা যায্ব-যাঁরা অত্যধিক পরিমাণে 
চোঁলাই কর! মগ্য পান করে, তাদের অপুষ্ঠিজনিত 
রোগভোগের সম্ভবনা থাকে। সম্ভবতঃ 
ব্যাপকভাবে ভারতের কোন আদিবাসী 


অঞ্চলেই এতটা পাতিত মদ্ক পান করা হয় না। 
তবে এর ব্যতিত্রম হিসাবে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত 
গ্রাম বা জনোপনিবেশ যে নেই, তা বলা 
যায় না। 

মগ্ধপান উপজাতীয়দের কৃষ্টি, ধর্ম ও সামাজিক 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি 
তা সম্পুর্ণ বন্ধ কর! বাঞ্ছনীয় নাঁও হম, তবে অস্ততঃ 
দেখতে হবে, চোলাই করা বা পাতিত মগ্যের 
প্রচলন যেন ক্রমশঃ কমে আসে। শুধু উৎসব 
অনুষ্ঠানে পরিমিত পরিমাণে অপাতিত মগ্কপাঁনজনিত 
স্বাস্থ্যহাঁনি বা সামাজিক সমস্যা উদ্তব হবার সম্ভ'বন! 
থাকে না। 


য় বিমান বাহিনী আজ কয়েক মাস ধরেই 


সব 


ভারতে তৈরী প্যারাসুট 


ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহররত জওয়ানদের ভারতী 
ক।ছে ভোরবেল|য় বিমানের গে(ঙাঁনি এক শুভদিনের অক্রাস্তভাঁবে 


একাজ করে যাঁচ্ছেন। এই কাজে 


সঙ্কেত বাণী। হঠ1ৎ কিছুক্ষণ তদের মধ্যে একটা সবচেয়ে গুরুরপূর্ণ জিনিন হলো প্যারাস্থট। 


চপ! উত্তেজন! দেখ| দে । তারপর তারা আক।শের 


ভারতের অস্ত্-কারখানাগুলিতে আজ হাজার 





প্যারাস্থুটের কাপড় কাটা হচ্ছে। 
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্নানদের অবস্থার চাহিদ! পুরণের জন্তে উৎপাদন বাড়িয়ে 


এভাবেই ছুর্ভেগ্চ অগ্রবত এলাকায় জও 
জন্তে রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে 


দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে । 


দেওয়া হয়। 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ; সঞ্চল্পন ৫৪৭ 


ভারতে তৈরী এ প্যারাস্থটগুলির সাহাষ্যে প্যারাস্থট তৈরীর জন্তে যে সব প্যানেল ব্যবহৃত 
রসদ আর অন্ত্রশত্্র যেমন নামান যাঁয়, তেমনিই হয়, তাও ভারতেই তৈরী। নাইলনের ফিতাই 
প্রয়োজন হলে দুর্গম যুদ্ধক্ষেত্রে বৈমানিক ও ছত্রী হলো প্যারাহ্থটের প্রধান উপকরণ। প্যারাস্ুটের 
বাহিনীও পৌঁছে দেওয়া যাঁয়। প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরীর কাজে বেসরকারী 





দুর্গম পাবত্য অঞ্চলে প্যারাস্থটযোগে মাল নামানো হচ্ছে 


প্যারান্থট তৈরীর কাঁজ খুবই জটিল। এর সবস্থাগুলি প্রতিরক্ষা কারখানাগুলির সঙ্গে সহ- 
কাজ অত্যন্ত নিপুণ ও সুঙ্গা হওয়! দরকার । কাটায় যোগিতা করছেন। 
কাটায় সবটুকু করতে হয়--সামান্ঠিতম এদিক-ওদিক ৃ 
হলেই রা | এ সময় প্রতিটি বন্থাংশ নিখুঁত  প্যারানুটের সাহায্যে প্রায় সব কিছুই সরবরাহ 
আর টার রি এ টি কর! যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনী অগ্রবর্তা 
পর টেরা রিভার বেন ডাটের অঞ্চলে ডিম। ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ, 
বিচারে এতটুকু ভুলচুক থেকে গেলে অন্যকে ভীষণ জ্যান্ত পশ্ু-_এমন কি, জীপও আঁকাঁশ থেকে 
কম খেসারত দিতে হুবে। মামিয়ে দেওয়া হয় সেনা বাহিনীর জন্তে 


8৪৮ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখা। 


জীবাণু বনু শিশুর বুদ্ধিরৃত্তি বিকাশের অন্তরায় 


জীবাণু কেবল মানুষের শত্রই নয়, তার! 
মান্ধষের পরম মিত্রও বটে। এমন যে দই, 
যাকে বলা হয় পরমায়ুবর্ধক, তাঁও জীবাণু ছাড়া 
উৎপাদিত হয় না। তথাকখিত বহু বিস্ময়কর 
ভেষজ ও টিকার জণ্ঠেও প্রশ্নেজন হয় জীবাণুর । 

বর্তমানে আমেরিকায় রবার্ট গ্যাথরী নামে 
জনৈক চিকিৎসক কোঁন কোন শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ না হওয়।র মূলে কোন জীবাণু আছে কি না, 
তা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর এই তথ্য- 
সন্ধানী প্রক্রিয়। একটু অদ্ভুত। তিনি জীবাণুগুলি 
খাগ্চ না দিয়ে উপবাসী রাখেন। তারপর নব- 
জাতকের দেহের এক ফেঁটা রক্তের মধ্যে 
তাদের বাড়তে দেন। যদি দেখা যায়, এ 
রক্তে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলেই বুঝতে 
হবে এ শিশুর রক্তে এমন জিনিষ রয়েছে-যাঁর 
জন্ঠে এর মানসিক বৃত্তির বিকাঁশ ঘটে না। 
হুতরাৎ মস্তিষ্বের ক্ষতি করতে পারে_-এই রকম 
ধাগ্চ শিশুকে কম দিতে হবে এবং তার জন্তে 
বিশেষ ধরণের পথ্যের ব্যবস্থা করতে হুবে। 

ডাঃ গ্যাথরী নিউইয়র্কের বাঁফেলোস্থিত 
শিশু-হাঁসপাতালের চিকিৎসক এবং শিশুর্দের 
রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন। তাছাড়া তিনি 
সেখানকার বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিশুরোগ সম্পর্কে 
অধ্যাপনাও করেন। তিনি বাঁফেলোর নিউইয়র্ক 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এ বিষষে আআসোসিয়েট প্রোফেসর । 

তার মতে, কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য 
শিশুর দেহ গ্রহণ করবার পক্ষে অক্ষম হলেই তা 
তাঁর শরীরে জমা হয় এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি করে 
খাঁকে। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগে থেকেই 
তা জানতে পারলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন 
ফরা যেতে পারে এবং প্রকৃতির এই ক্রটি সংশোঁধন 
পম্ভব হতে পারে। 

ডাঃ গযাথরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন-_-আমরা 


যতদুর জানি শিশুর দেহে খাছ্ের রাসায়নিক 
বিপাক-ক্রিয়ায় ২৮ রকমের ক্রটি দেখা দিক্বে 
থাকে। সেগুণি শিশুর মন্তিষ্বের যথাযথ গঠনে 
প্রতিবন্ধক হুতে পারে। 

দেহকোষ থেকে নিঃস্ত এন্জাইম বিশেষ 
বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক 
এক রকম এন্জাইমের এক এক রকম নিরিষ্ট 
রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। কোন কোন এন্‌- 
জাইমের অভাব ঘটলে বা রাসায়নিক পদার্থের 
পৌনঃপুনিক প্রতিক্রিয়া পুরাপুরি না হলে দেহে 
কোন কোন বস্তর আঁতিশয্য ঘটে এবং সে সব 
বস্ত জম! হয়ে দেহের ক্ষতি করে থাকে । 

ফিনাইলে লেনাইন শিশুদেহের জন্তে অতি 
পুষ্টিকর পদার্থ। কি কারণে শিশুর দেহ এই পদার্থটি 
গ্রহণ করতে পারে না, তা ডাঃ গ্যাথরীর গবেষণার 
পূর্বে জানা ছিল না। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ 
না হওয়ার মূলে আছে শিশুর দেহের ফিনাইল 
কেটোন্ুরিয়া বা এই ফিনাইলে লেনাইন গ্রহণ 
করবার অক্ষমতা-_সংক্ষেপে “পি কে ইউ”। এই 
বিষয়টি পরীক্ষা করবার পদ্ধতি তিনি আবিষ্ধার 
করেন। 

তাঁর মতে-কোন কোন শিশু বড় হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের মধ্যে মানসিক শক্তি 
বিকাশের প্রতিকূল এই জিনিষটির পরিমাণ বাড়তে 
থাকে এবং সেটি তার মস্তিষ্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক 
ইয়। আগে থেকেই এই সম্পর্কে কিছু জানা 
গেলে এর দরুণ শিশুর অস্বাভাবিক প্রকৃতি 
গড়ে ওঠবাঁর আগেই বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থ। করে' 
তা৷ প্রতিরোধ কর! যেতে পারে। 

ব্যাসিলাস সাবটেলিস একপ্রকার জীবাণু । 
এই সকল জীবাঁণুকে অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর পদার্থ 
থেকে বঞ্চিত করে তাদের সাহায্যে এই বিষয়টি 
পরীক্ষা করে দেখা হয়। 


অক্টোবর ১৯৬৩] 


ডাঃ গ্যাথরী এই ক্ষুধার্ত জীবাণুগুলিকে একটি 
আঠালো বস্তর সঙ্গে মিশিয়ে একটি পিরিচে 
রাখেন। তার উপরে রাখেন এক টুকরা ফিলটার 
পেপার। এই ফিলটার পেপারে আগেই শিশুর 
সামান্য একটু রক্ত মাখিয়ে দেওয়! হয়। শিশুর 
রক্তে অস্বাভাবিক পরিমাণে ফিনাইলে লেনাইন 
থাকলে এ সকল ক্ষুধার্ত জীবাণু বাঁড়তে থাঁকে 
এবং এ ফিলটার পেপারের চারদিকে জমা হয় 
ও ধেয়াটে দ।গের স্থষ্টি করে। রক্তের উপাদাঁন- 
গুলি স্বাভাবিক পরিমাণে থাকলে এই সকল জীবাণু 
এঁ রক্তের মধ্যে খাবার পায় না বলেই শুকিয়ে 
যেতে খাকে। 

এই অপেক্ষাকত সহজ পদ্ধতিটি বর্তমানে 
মাকিন জনন্বাস্থয দপ্তর বা পাঁবলিক হেলথ সাঁভিসের 
চিলড্রেন্স্‌ ব্যুরোর অর্থ সাহায্যে ছয় লক্ষ নব- 
জাতকের উপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়ে।গ করা ইচ্ছে। 

সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটন্‌ হাসপাতালে ত্রিশ হাজার 
শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সাতটি শিশুর ফিনাঁইলে 
লেনাইন গ্রহণ করবার অক্ষমতা, অর্থাৎ পি-কে-ইউ 
রোগ ধরা পড়ে। এই ত্রুটি ধরা না পড়লে এই 
সাতটি শিশুর প্রত্যেকটিরই বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত না 
হবার ফলে পরনির্ভরশীল হবার জন্তে সারাজীবন 
লাঞ্ন] ভোগ করতে হতো । 


সপন 


৫৪৪ 


দেহযস্ত্রের ষে ক্রিয়ার ফলে পুষ্টিকর পদার্থ- 
সমূহ জৈবপদার্থে পরিণত হয়ে থাকে-_তাতে 
নানারকমের ক্রটি ঘটলেই দেহের উন্নতিতে বিদ্ 
ঘটে। অন্তান্তি যে সকল ক্রটির ফলে শিশুর মানসিক 
বিকাশে বিদ্ব ঘটে, ডাঃ গ্যাথরী বর্তমানে সে 
সম্পর্কে তথ্যানুসদ্ধ।নের চেষ্টা করছেন। 


আবাঁর তিনি উপবাসী জীবাণু নিপ্নে পরীক্ষা 
সুরু করেন। শিশুর রক্কে ও মূত্রে এই সব জীবাণু 
পুষ্ট হয়ে ওঠে কিনা, এবার তারই পরীক্ষা চলে। 
সেই সকল জীবাণু তাতে পুষ্ট হয়ে উঠলেই তা 
শিশুর পক্ষে মারাত্মক হয়। তারপর জীবাণুর বৃদ্ধি 
বন্ধ করার জন্যে তিনি তাঁতে একটি রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রয়োগ করেন। 


অনেক রকম জীবাণু অছে এবং তাদের বুদ্ধি 
বন্ধ করবাপ জন্তেও অনেক রকমের রাসাষনিক 
পদার্থ রয়েছে। ডাঃ গ্যাথরী প্রত্যেকটি শিশুর রক্তে 
এবং মুত্রে এই সকল জীব।ণু রেখে নানাভাবে পরীক্ষা 
করে দেখছেন । 

আর কোনও জীব|ণু যি এই প্রক্রিয়ায় বুদ্ধি 
পায়, তাহলে মানসিক রেগের রহশ্য সন্ধানে 
তিনি আরও থানিকটা এগিয়ে যাবেন বলে 
বিজ্ঞানীদের ধারণ|। 


সমুদ্র থেকে ভেষজ আহরণ 


সমুদ্র শুধু রত্বাকর নয়, খাগ্েরও আকর--একথা 
আজ অনেক বিজ্ঞ/নীই মনে করেন। তারা 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সমুদ্রজাত খাগ্থ হয়তো 
পৃথিবীর খা্।ভাঁব নিরসনে প্রভূত সাহায্য করবে। 
আর একজন বিজ্ঞানী--ডাঃ পল বার্কহোল্ডার সমুদ্রকে 
ভেষজের আকর বলে মনে করেন । ডাঃ বার্কহোল্ডার 
নিউইয়র্কের প্যাসিডেজ-এ ল্যাঁমন্ট অবজারভেটরীর 
জীববিগ্থা শাখরি চেয়ারম্যান । তাঁর ধারণা, সমুগ্র- 


জাত ভেষজ একদিন রোগঞ্রি্ট পৃথিবীকে নিরাময় 
করে তুলতে সাহায্য করবে। 

সমুদ্র থেকে ভেষজ সন্ধান করবার জঙ্কে 
কলাদ্দিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ের ল্যামণ্ট জিওলজিক্যাঁল 
অধজারভেটরীর জীব-বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধরণের 
লেবরেটরী তৈরী করছেন। এই ক্ষুদ্রাকৃতি, সহজে 
স্বানাস্তরযেগ্যি লেবরেটরীটি দুরদুরাস্তে নিয়ে গিয়ে 
তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেধণ। চালাবেন । 


৫৫৪ 


লেবরেটরীটি হবে আ্যালুমিনিয়ামের | গাড়ী 
অথব! জাহাজে করে দুরদূরান্তে, যেমন-_ প্রবাল দ্বীপ 
বা কোন দ্বীপপুঞ্জ কিংবা মেরুপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে 
সরেজযিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো যাবে । 
লেবরেটরীটি হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। আযা্টিবাঁয়ো- 
টিক এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে তৈষজ্যগণ সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্টে প্রষ্ধোজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরঞ্জাম থাকবে এই ক্ষুপ্র লেবরেটরীতে। 

স্থির হয়েছে, সমুদ্র থেকে ভেষজ আহরণ 
সংক্রান্ত গবেমণা জীব-বিজ্ঞানীরা চালাবেন দক্ষিণ 
আমেরিকার সুদুর দক্ষিণ প্রান্তে টিয়েরা ডেল 
ফুয়েগো দ্বীপণুণে, দক্ষিণ মের এলাকার পামার 
উপদ্বীপ অঞ্চলে এবং তাঁরত মহাস|গর ও প্রশান্ত 
মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে । ভারত মহাসাগরে 
গবেষণা চালানো হবে সেশেল দ্বীপপুঞ্জ ও মালদ্বীপে 
এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নিউক্যালেডোনিয়া, ফিজি, 
সামোয়া, তাহিতি, প্যালমাইরা ও হাওয়াই দ্বীপে । 

ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন-_খাঁগ্, বস্ত্র, আশ্রয় 
ও ওসধের জন্যে মানুষ বরাঁবরই নির্ভর করে এসেছে 
ভূপৃষ্টস্থ নৈসগিক সম্পদের উপর|। পলিনেশিয়াতেই 
মানুষ সর্বপ্রথম বিরাট এক তৃখণ্ডের উপর বসতি 
স্বাপন করে। কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের জীবন- 
ধাত্রার সঙ্গে জলের অচ্ছেছ্ সম্পর্ক এবং সমুদ্র থেকেই 
তারা জীবনধারণের উপাদান সংগ্রহ করে। 

পাশ্গত্য জগতে সাংস্কতিক বিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষ স্বতঃই খান্ধ ও ওষধের জন্তে স্বলচর 
প্রাণী ও বনজঙ্গলের গাছগাছড়ার উপর নির্ভরশীল 
হয়ে ওঠে । এই কারণেই আধুনিক ফার্ম/কোপিয়াতে 
যত মুল ওষধের নাম রয়েছে, তাঁর সব কিছুই আহত 
হয় গাছপালা থেকে । এমন কি, সাম্প্রতিক কালে 
জ্যাপ্টিবায়োটিক নিয়েও যা কিছু কাজ হয়েছে, তারও 
ভিত্তি হলো স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী, জলজ কিছু নয় | 

ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, বর্তমান যুগের সমগ্র 
কারিগরি দক্ষতা দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োগ 
করে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল প্রা্গীর ও দ্বীপ- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


পুঞ্জের জলে নতুন ভেষজ সম্পর্কে গবেষণা করলে 
সমুদ্রের জলে প্রাণীদেছে কার্যকরী এমন সব বস্তর 
সন্ধান পাঁওয়া যাবে, যা হয়তো! নতুন ও উন্নত 
ধরণের ভেমজের সন্ধানে মাগষকে অনেক এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পাঁরবে। 

সমুদ্র থেকে আযাগার (একপ্রকীর সামুদ্রিক 
গুল থেকে প্রস্তত এই বস্তুটি ভেষজ এবং জীবাণু” 
বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়), কড.লিভার অয়েল এবং 
খাছ।/দিতে ব্যবহার করা হয়--এরকম নান! জিনিম 
পাওয়া যাঁচ্ছে। আবার মাছের তেল থেকে প্রাপ্ত 
কোলেষ্টেরল ব্যবহৃত হয় হাইড্রোফিলিক পেট্রো- 
লেটাম তৈরী করতে। 

সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্মও ভেষজে 
ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, মাছের 
ফসিল থেকে প্রস্তত ইকৃথামল এর এক ছৃষ্টান্ত। 
কার্ধাঙ্কল এবং ত্বক বা অস্তঃস্তক সংক্রান্ত নাঁনারূপ 
রোগের চিকিৎস।র জন্তে মলমে ইকৃথাঁমল ব্যবহার 
করা হয়। সাল্ফা ড্রাগ কিংবা ত্যাপ্টিবাক্বোটিক 
আবিষ্কারের ব্‌ পুর্বে এই মলম দিয়ে বেদনাদায়ক 
কাটা ঘ! অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়ে তোল! হুতো। 

তিনি আরও বলেন যে, ব্রোমিন, আয়োডিন 
এবং ম্যাগনেসিয়াম বহুদিন যাঁবৎই সমুদ্র থেকে 
আহরণ করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এক- 
প্রকার সামুদ্রিক গুল্সের ছাই থেকে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় আয়োডিন তৈরী করা হুতো। বর্তমানে 
এটি তৈরী হয় সোঁরা কিংবা লোনা জল থেকে। 
ক্রোমিন আহরণ করা হয় সমুদ্র অথবা লোনা জল 
থেকে। ইলেক্টেিলিসিস পদ্ধতি কিংবা ক্লোরিন 
পৃথকীকরণের দ্বারা ক্রোমিন সংগ্রহ করা হয়। 
ভূগর্ভস্থ লোনা জল কিংবা সমুদ্রের জল থেকে 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সংগৃহীত হয়। 

ডাঃ বার্কহোল্ডার আরও বলেন ধে, উদ্লিধিত 
বন্তগুলি ব্যতীত আরও অনেক কিছু রয়েছে বিশাল 
সমুদ্রের অতলে। কিন্তু জানা নেই বলেই সেগুলি 
ভেষজ-বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্টিক- 
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নিন, জ্যাত্রোপিন, কিউরেরার প্রভৃতি নাঁনারূপ 
বিষাক্ত গাছগাছড়া থেকে আজকাল নানারূপ 
ওসধ তৈরী হচ্ছে। এগুলি ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কৃত 
হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে । 

ডাঃ বার্কছোল্ডারের মতে, সামুদ্রিক লতাগুল্স ও 
মতস্যার্দির বিশেষ বিশেম রাসায়নিক গুণ সম্পর্কে 
গবেষণ৷ করবার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে এখন। এগুলিকে 
সর্বতোমভাবে মান্ধসের কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে 
হবে। 

তিনি বলেন যে, সমুদ্রে যে ননারকম ভেমজ 
পাওয়া যবে তার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। প্রাথ- 
মিকভাঁবে যতটুকু জানা গেছে, তাতে মনে হয় 
কোন কোন জাতের অক্টোপাশের শরীরে আযাড়ি- 
নেলিন, নরআ্যাড়িনেলিন এবং ডোঁপাসেটিক 
আসিড রয়েছে। 

সামুদ্রিক পোকামাকড়, শামুক, জেলিফিস্‌, 
ষ্টোনফিস ও নানারকম মাছ বেশ বিষাক্ত। ড|ঃ 
বার্কহোল্ডার বলেন যে, এই বিষয়টি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাম্ষকে খাস্ভের বিষক্রিয়া থেকে 
রক্ষা করতে হবে এবং ঠিকমত গবেসণা করলে এই 
সবের নতুন কার্যকরী ওষধও পাওয়া যেতে পারে। 

তিনি বলেন, স্যাঁশান্তাল ইনষ্টিটিউট অব 
হেলথ-এ আমর! প্রমাঁণ করেছি যে, আবাঁলোঁন 
( এক প্রকার ঝিম্ৃক ) এবং গুক্তিতে এমন অনেক 
পদার্থ রয়েছে, যার যথার্থ প্রয়োগ ঘটলে ইদুরের 
দেছে ইনকুয়েঞজা এবং পোঁলিওর ভাইর[স ধ্বংস 


সঞয়ন 
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করে। ভাইরাস' বিধ্বংসী এই পদার্থটির নাম 
পাঁওলিন। 

গুক্তি (ক্র্যাম জাতীয় ), অক্টোপাস, জেলিফিস 
ও অন্তান্ত অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তৈসজ্যগুণ রয়েছে বলে ডাঃ 
বার্কহোল্ডর জানান। এদের মধ্যে ইন্ডোল নামক 
মৌল রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, আবার অক্টো- 
পাসের মধ্যে সেরোটোনিন রয়েছে। গবেষকের! 
মনে করেন, এই পদার্থ টিই প্রক্কৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ 
হব(র কারণ। 

সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ রকমের লতাগুল, প্রাণী ও 
মাইক্রোব রয়েছে-_ শুধুমাত্র মাছই আছে ২০১০০, 
রকমের | সব রকমের সম্পদই আছে এখানে, 
তাছাড়া খনিজ পদার্খও আছে। ড|ঃ বার্কহোল্ডার 
বলেন যে, এই সম্পর্কে জানতে হবে, একে 
ব্যবহার করতে হবে। 

তিনি আরও বলেন, নতুন ওমধ সমুদ্র থেকে 
পাবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জল। জলজ বস্ত থেকে 
জীব-বিজ্ঞান, রসায়ন এবং ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত 
অনেক কিছু আবিষ্কৃত হতে পাঁরে। এই সম্পর্কে 
আমরা যা জানি, তা হলো সমুদ্রের তুলনায় এক 
বিন্দু জলের মত। 

সমুদ্রের লতাগুল্স এবং প্রাণী থেকে আশ্চর্য 
রকমের নতুন ওষধ আবিষ্কার করতে হলে আমাদের 
আরও অনেক কিছু জানতে হবে এবং সম্ভবতঃ 
নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করতে হুবে। 


- ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জেহাদ 


ভয়াবহ ব্যাধি ক্যাব্স।র--এই ছুরস্ত অভিশাপের 
বিরুদ্ধে আজ বিজ্ঞানীরা একযে।গে জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন, অবিরত গবেষণা করে চলেছেন আরোগ্য 
মূলক ভেষজ উদ্ভাবনের প্রয়াসে । 

মাঁিন বিজ্ঞানীদের এই ব্যাঁপক প্রচেষ্টাকে 
সুসংহত করে তোলবাঁর জন্তে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি 


বিশেষ সংস্থা বা এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই 
ক্যালসার কেমোথিরাপি ন্তাশল্তাল সাভিস সেন্টার'- 
এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে মেরীল্যাণ্ডের 
সিলভার স্প্রিং-এ অবস্থিত। 

সংস্থাটি একদিকে যেমন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে 
এই বিপুল অভিযানের সামগ্রিক পরিকল্পনা করে, 
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অপরদিকে তেমনই লক্ষ্য রাখে যাতে ছু'জন 
বিজ্ঞানীর গবেষণ।কার্ধ একই রকমের না হয়। 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য বিজ্ঞানী যে গবেষণ। 
চালাচ্ছেন, তর ফলফলের তুলনামূলক বিচার করে 
এই সংস্থা | 

ভেমজ-বিজ্ঞ/নের ইতিহাসে ক্যাল্সার সেন্টারের 
এই প্রয়াস অতুলনীয়--এইরূপ বিপুল ও সুসংহত 
প্রধাস আর কখনও দেখা যায় নি। 

এই সব কিছুরই উদ্বোশ্ঠ হলো, এই দুরন্ত ব্যাধির 
আক্রমণ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে 
উদ্ধার করা। একমাত্র যুক্তরাষ্টরেই প্রতি বছর এই 
ব্যাধিতে ২ লক্ষ ৮* হাজার লোক প্রাণ হারাঁয়।.. 

সংস্থাটির নামের অন্ততুক্ত কেমোথিরাঁপি শব্দটি 
থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রয়াস চলছে 
ক্যালারের চিকিৎসায় ফলপ্রস্থ কেমিক্যাল বা 
রাসায়নিক পদর্থগুলিকে কেন্দ্র করে । নানাপ্রকার 
রাসায়নিকের সংমিশ্রণে উদ্ভূত কিংবা কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী প্রায় ৫০,** রকমের রাসায়নিক পদার্থের 
ক্যান্সার প্রতিরোধের গুণাগুণ নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা 
প্রতি বছরই গবেষণা করেন। এই সব 
রাসায়নিক পদার্থ সম্পকিত বিভিন্ন তথ্য সংস্থাটিতে 
রেকর্ড করে রাখ! হয় । 

বিশেষজ্ঞের এই সব গবেষণা করেন বিভিন্ন 
বিশ্ববিষ্ভালয়, হাসপাতাল, ব্যক্তিগত গবেষণাগার 
' এবং অন্ান্ত বেসরকারী সংস্থাতে। তবে বন 
ক্ষেত্রেই এই গবেষণ! হয় সরকারের উদ্যোগে । 

ক্যালসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাধির উপশম 
করে এবং তাদের বেশী দিন বেঁচে থাকতে 
সাহায্য করে-_এই রকম বহু ওযুধ আবিষ্কারের 
কাজ অনেকখানি এগিষ়েছে। এর আংশিক 
কৃতিত্ব এই ক্যান্সার সেন্টারের। ১৯৫৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এর কর্মীরা নিরলসৃভাবে 
এই বিষয়ে উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন । 

এত চেষ্টা সত্তেও একমাত্র “মেথোষ্ট্রেক্সেট” 
ব্যতীত এমন আর কোন ভেষজ আবিষ্কৃত হয় 


ভান ও বিজ্ঞান 
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নি, যাঁর প্রয়োগে ক্যাসার আরোগ্য হতে পারে 
কিংবা এ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। 
এই ওষুধটি আবার শুধুমাত্র একটি বিশ্লেষ ধরণের 
ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়--তা হলো 
চোরিকারসিনোমা! নামক ক্যালার। শুধুমাত্র 
মেয়েদের মধ্যেই এই ক্যালার. দেখা যায় এবং 
এর আক্রমণের সংখ্যাও আবার নগণ্য । এই 
রোগে আক্রান্ত কতিপয় স্ত্রীলোককে এই ওষুধটির 
সাহাঁষ্যে চিকিৎসা কর হয়েছে এবং তারা পাঁচ 
বছরেরও বেশী বেচে আছে। 

উল্লিখিত একটি মাত্র ওষুধ ছাড়া ক্যান্সার 
নিরাময়ের আর ছুটি পন্থা আছে-_অক্ত্রে'পচার 
এবং রেডিওথিরাঁপি। অনেক দিন ধরেই এই 
ছুই ধরণের চিকিৎসা চলছে। এই ছুই প্রকার 
চিকিৎসার পদ্ধতি এবং সাজসরঞ্জামেরও যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটেছে। 

ক্যা্সার চিকিৎসায় অস্ত্রোৌপচারই বোঁধ হয় 
সবচেষ্ষে প্রাচীন পদ্ধতি। এর মাধ্যমে যেখানে 
ক্যান্সার হয়েছে, সেই অংশটি কেটে বের করে 
নেওয়! হয়। রেডিওথিরাঁপি হলে! এক্স-রে 
কিংবা তেজস্কিয় আইসোটোপ থেকে বিচ্ছুরিত 
রশ্মির সাহাষ্যে ক্যান্সার ক্ষত পুড়িয়ে দেওয়া 
কিংবা তাঁর বুদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া । 

তবে শরীরের বিভির স্থানে ক্যান্সার ছড়িয়ে 
পড়লে অস্ত্রোপচার বা রেডিওথিরাপি করে 
বিশেষ ফল হয় না। আবার শরীরের এমন 
অনেক স্থানে ক্যান্সার হয়, যেখানে অস্ত্রেপচার 
বা রেডিওথিরাঁপি করতে গেলে দেহের কোন 
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। এই সব 
ক্ষেত্রেও এই ধরণের চিকিৎসায় ফল হয় না। 

বিশেষ করে এই রকমের ক্যা্সারের জন্তেই 
কার্ধকরী ভেষজ আঁবিষ্ষার কর! প্রয়োজন । 

লিউকেমিয়া বা রক্তে ক্যালসার হলে সেক্ষেত্রে 
অস্ত্রোপচার কিংবা! রেডিওথিরাপি নিক্ষল। মাত্র 
১৫ বছর পূর্বেও লিউকেমিয়া রোগে গুরুতর- 
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ভাবে আক্রান্ত হলে সেই শিশু তিন-চার মাসের 
বেশী বাচতো না। 

ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রে পাঁচটি ওষুধ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এর মধ্যে গত তিন বছরে যে তিনটি 
ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কৃতিত্ব ক্যালার 
সেন্টারের। এই ওযুধগুলির প্রয়োগে আক্রান্ত 
শিশুদের এক বছরের বেশী ঝঁচিয়ে রাখা সম্ভব। 
তবে লিউকেমিয়৷ আরোগ্য করতে পারে, এই রকম 
কোন কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। 

ক্যাব রোগে নিরাময়ের সম্ভাবনাপুর্ণ কোন 
রাসায়নিক দ্রবা উদ্ভাবিত হলে ক্যান্সার সেপ্টারের 
মারফত তা! প্রাথমিক পরীক্ষার জন্তে গবেষণা- 
কেন্ত্রগুলিতে পাঠাঁনে। হয়। গবেষণাগারে কৃত্রিম 
উপায়ে তৈরী ক্যালসারযুক্ত দেহকোষের উপর 
প্রথম পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষা সার্ক হলে 
পরবর্তাঁ পর্যায়ে পরীক্ষা চালনো হয় জীবজন্তর 
উপর। 

জীবজন্তর উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীর 
বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের উপর এ নতুন 
রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করেন। এছাড়া 
এই পরীক্ষার মাধ্যমে ভেষজ কিরূপ মাত্রায় ব্যবহার 
করতে হবে এবং এর কিনধপ প্রতিক্রিদ্না হতে 
পাঁরে, সে সবও নিরাঁত হয়। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পুথান্থপুঙ্ঘভাবে সব কিছু 
পরীক্ষা করবার পরেই মাত্র বিজ্ঞানীরা! পরীক্ষা- 
মূলকভাবে মানবদেহে ওষুধ প্রয়োগ করেন। 


সঞ্চযন 


৫৫৩ 


একে বলা হয় “ক্লিনিক্যাল ইাডিজ”। তবুও 
সাবধানতা ছিসাবে এই পরীক্ষা প্রথমে করা 
হয় এমন সব ক্যাজার রোগীর উপর, যাঁদের 
ভাল হবার আর কোন আশাই থাকে না। 

হাজারটা ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা করলে তার 
মধ্যে একটি মাত্র শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল 
ইাঁডির পর্যায়ে পৌঁছায়। 

কেমোথিরাঁপি নিষ্বে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন 
আশার আলো! দেখা! গেছে--তা হলে! “কদ্ি- 
নেশন থিরাঁপি”। এই প্রক্রিয়ায় অকস্ত্রোপচার 
ব1 রেডিওথিরাঁপির সঙ্গে একযোগে রাসায়নিক 
ভেষজ ব্যবহার করা হযম়। এই পদ্ধতির সার্থকতা 
বিশেষভাবে দেখা গেছে স্তনের ক্যালারের 
চিকিৎসায়। এই ধরণের রোগীদের উপর 
যেখানে শুধুমাত্র অঙ্স্েপচার কর! হয়েছে, সেই 
সব ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেকের মধ্যে এই রোগ পুনরায় 
আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু অঙ্বে(পচার ও ভেষজ 
একযোগে প্রয়োগ করে দেখ গেছে- রোগের 
পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ রোগীর মধ্যে । 

ক্যা্গার সেপ্টারের এই কার্যকলাপের জন্তে 
বছরে প্রায় ৩ কোটি ৩* লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। 
২৪টি দলে ভাগ হয়ে প্রায় ৭** গবেষক বিন। 
পাঁরিশ্রমিকে সেন্টারের কাঁজ করেন। 

এই সব গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন মেডিক্যাল 
জাণ্যাল মারফত সমগ্র পৃথিবীতে চিকিৎসক, 
বিজ্ঞানী ও গবে্কদের কাছে পৌঁছায়। 


সেমিকণ্ডাক্টুর 


জ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী 


কিঞিদিপিক চল্লিশ বছর আগে বাযুশূন্ত ভাল্ভ 
টিউব নামে যে জিনিষটির আবিষ্কার হয়নেছিল, 
বিজ্ঞনজগতে তার প্রয়োগ বিশেম তাৎপর্যপূর্ণ । 
কিন্ত তৎসত্েও এটি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়। উত্তপ্ত 
ক্য/থোড প্লেট প্রচুর শক্তি নষ্ট করে--তাছাঁড়। এদের 
গঠন এত বেশী জটিল যে, এগুলিকে খুব ছোট করে 
তৈরী কর! সম্ভব নয়। বাড়ীতে যে সব রেডিও-বা 
টেলিভিসন সেট ব্যবহর কর! হয়, তাদের কথা বাঁদ 
দিলেও অন্ত এমন সব যন্ত্র আছে- যেগুলি তৈরী 
করতে হাজ।র খনেক ভাল্ভের দরকার হয়। 
মেমন--ইলেকট্রনিক কম্পিউটার । স্বভ।বতঃই এদের 
আকার খুব বড় হতে বাধ্য। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ, 
মহাকাশ যান ইত্যাদি তৈরী করবাঁর জন্তে প্রথমে 
লক্ষ্য রাখতে হবে_-এদের আয়তন বড় হলে চলবে 
ন1। লুতরাং বিজ্ঞানীর! চিন্তা করতে পারেন--এমন 
র্জনিম আবির কর! যাঁয় কিনা, যা ভাল্ভের মত 
কজ করবে অথচ আকারে খুব ছোট হবে। 

পদার্থবিদের! প্রয়োজনমত জিনিষ বের করলেন, 
নম তার-সেমিকগুাক্টর। এই নতুন জিনিষের 
আয়তন হলো মাত্র ***১ ঘন সে মি। এতেন। 
আছে আযনাড বা ক্যাথোড, না আছে গ্রিড । 
সাধারণতঃ ভাল্‌্ভে যা দরকার হয়, তার কিছুই এতে 
লগে না; অথচ ভ|ল্বের মত বৈদ্যুতিক ম্পন্দনকে 
এর! পরিশে।ধন ও পরিবর্ধন করতে পারে। 

কিন্ত এই সেমিকগুক্টর কি জিনিষ? বিজ্ঞান- 
জগতে কগ্ক্টর বা পরিবাহী নামে অনেক ধাতুর 
পরিচয় অ।মরা পাই, যাঁর ভিতর দিকে তড়িৎ অবাধে 
চল/চল করতে পারে। আবার এমন জিনিষেরও 
আমর! নাম জানি, যেমন--রবার, অভ্র, গন্ধক 
ইত্যাদি--যাদের ভিতর দিয়ে কোঁন তড়িৎ যাতা- 


যত করতে পারে না। সেই জন্তে তাদের নাম 
ইননুলেটর বা অস্তরক। কিন্তু এই ধাতু ও অন্ত- 
রকফের মাঝামাঝি প্রচুর পদার্থ রয়েছে-_বাদের 
প্রকৃতি পরিব।হী ও অপরিব|হীর মাঁঝাম।ঝি রকমের | 
সেগুলিই ইচ্ছে সেমিকগুক্টর। সাধারণতঃ ধাতুর 
অক্স।ইড, গ্র্যাফ।ইট, সেলেনিয়ম, জার্মেনিয়াঁম, 
টেলেরিয়ম ইত্যাদি এই দলে পড়ে যদিও 
খনিজ পদার্থের মধ্যে এই সব জিনিষ প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়৷ যায়, তথাপি বভদিন ধরে বিজ্ঞানী- 
দের চোখে ধরা দের নি। গত কয়েক দশক ধরে 
মাত্র এগুলিকে জন! সম্ভব হয়েছে। 


পরিবাহী অপেক্ষা অস্তরকের দিক থেকে সেমি- 
কগু/ক্টরের ধর্ম বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 
কেন না, কোন অপরিবাহী ম্কটিক যখন ত্রটিযুক্ত হয়, 
তখনই তা সেমিকগু।কউরের রূপ নেয়। 


সেমিকগাক্টরগুলি মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে 
জার্মেনিয়াম। পিরিয়ডিক টেবল-এ এর স্থ/ন চতুর্থ 
গ্রপে। এই গ্রুপেই আবার কার্ধনের স্থান। 
সুতরাং এর ধর্ম হচ্ছে অপরিবাহী। কারণ এর 
পরমাণুর বাইরের কঙ্ষে আছে চারটি আবর্তন- 
শীল ইলেকট্রন, যারা রাপায়নিক বিক্রয়! বা তড়িৎ- 
পরিবহনে অংশ গ্রহণ করে। ক্ষটিকাকারে পরিণত্ত 
করবার পর জার্মেনিয়(মের পরমাণুগুলি একটি নিদিষ্ট 
নিয়ম অন্থ্যায়ী স্থান গ্রহণ করে, যাতে প্রত্যেক 
পরম।ণু অন্য চারটি পরমাণুর সঙ্গে ছুই-ইলেক্ট্রন- 
বিশিষ্ট বণ্ড (80730) তৈরী করে এবং অল্প তাপে 
খুব স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন মুক্ত 
ইলেকট্রন না| থাকবার দরুণ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের 
একটি স্টিক অল্প উত্ত/পে অন্তরকের কাজ করে। 
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কারণ একমাত্র মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতির জন্তেই 
ধাতুগুলি পরিবাহীর কাঁজ করে। 

বাইরে থেকে কোন অতিরিক্ত ইলেকট্রন ঢুকিয়ে 
দিয়ে বা ভিতরে একটি ইলেকট্রনের জন্তে খালি 
জায়গা (8016) করে দিয়ে সেমিকণ্ডাক্টরকে 
পরিবাহী করা হয়। স্কটিককে অধিক উত্তাপ 
দিলেই তাঁর মধ্যে পরমাণুর গঠন ভেঙ্গে যাওয়ার 
দরুণ তার স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং স্টিক পরিবাহীর 
ধর্ম পায়। কিন্তু জার্মেনিয়ামের স্ফটিকের মধ্যে 
আর্পেনিক (পঞ্চম গ্রপ) অথবা গ্যালিয়ামের 
( তৃতীয় গ্রপ) পরমাণু ভেজ।ল হিসাবে ঢুকিয়ে 
দিয়ে পরিবাহী করা হযে থাকে । পঞ্চম গ্রপের 
এই পরমাণুগুলির বাইরের কক্ষে যে পাঁচটি ইলেকট্রন 
আছে, তাঁর চারটি জোড়-ইলেকট্রন বগ্ড তৈরী 
করবার ফলে মাত্র একটি ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় 
থাকে । সুতরাং আ.সেনিক ভেজাল দেবার ফলে 
যে অতিরিক্ত খণাযআ্সক ইলেকট্রন জার্মেনিয়।মের 
মধ্যে আসে, সেগুলি চারদিকে অবাঁধে চলাচল করে 
জার্মেনিয়ামকে পরিবাহী করে তোলে। এই 
প্কমের জার্মেনিয়ামকে এন-টাইপ জার্মেনিয়াম 
বলে। আবার যদি তৃতীষ গ্র,পের গ্যালিয়াম ব| 
ইত্ডিয়াম জার্মেনিয়ামের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে 
জার্মেনিয়াম-স্কষটিকের কিছু কিছু পরমাণুর স্থানে 
ইপ্ডিয়ামের পরমাণু চলে যাবে। কিন্তু ইণ্ডিয়ামের 
পরমাঁণুতে বাইরের কক্ষে মাত্র তিনটি ইলেকট্রন 
থাকবার দরুণ জার্মেনিয়ামের একটি বপ্ু ফাঁকা থেকে 
যাঁবে। এই ধক! জায়গ! পুর্ণ করবার জন্যে পাশের 
পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন চলে এলে ইত্িয়াম 
পরমাণু একটি ইলেকট্রন বেশী পাওয়ার ফলে খণাত্বক 
ইয়ে পড়ে। এভাবে একজায়গ! পুর্ণ করতে গিয়ে 
আর একজায়গায় ফাক বা ঘাটতি সৃষ্টির দ্বার! 
ইলেকট্রনকে গতিশীল করে জার্মেনিয়ামকে পরিব/হী 
করা হয়। এই ধরণের সেমিকগাক্টরকে বলা হয় 
পি-টাইপ সেমিকগাক্টর। 

এখন দেখা যাক-_এঁ গতিশীল মুক্ত ইলেকট্রনের 


লেমিকণ্ার 


কি কাজ। পাউলির “এক্সব্ল,শন শ্রিপল্” অন্যায়ী 
স্কটিকের বণ্ডের মধ্যে এ ইলেকট্রনের যাওয়া 
নিষেধ। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সেগুলি 
স্থির অবস্থাতেও নেই, কারণ তাতে তাপশক্তি 
আছে। তাছাড়া জানা গেছে ঘে, একবার চলতে 
আরম্ত করে একই সরলরেখ৷ বরাবর সেগুলি ১-৫ 
সে. মি পর্যন্ত যায়, পরে দিগচ্যুত হয়। .. প্রকৃত 
প্রস্তাবে এত বেণী দূরত্ব সাধারণ কল্পন।র বাইরে-_ 
কেন না, ছুটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে যতট। 
ধক, তার চেয়ে এই দূরত্ব ১০০০ গুণ বেশী। চিন্তার 
বিসয় এই যে, পরমাণুগুলির বাঁধা অতিক্রম করে এঁ 
ইলেকট্রন কেমন করে অতটা! পথ গেল? 

বিজ্ঞানও পিছিয়ে নেই। সে বললো-_ইলেকট্রণের 
প্রকৃতি ছুই রকমের--বস্ত প্রকৃতি (9161016 
8909০) ও তরঙ্গ প্রকৃতি ( ৬/৪৮০ ৪392০€)। 
এখানে ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্রতি অধিক হর 
কার্ধকরী এবং জামেশিয়াম-স্কটিকের পরমা ণুগ্ডুলি 
নিদিষ্ট শৃঙ্খলে বধ! রয়েছে বলে ইলেকট্রনের রঙ্গ 
অবাধে তাদের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারে। 
প্রশ্নেরও শেস নেই! ইলেকট্রনের তরগ্ প্রকৃতি ধরে 
নিলে এট। স্বাভাবিক যে, ইলেকট্রন অবাধে সরল- 
রেখায় একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পারে। 
কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে তো" অঠট। যায না। এর কারণ 
কি? উত্তর এই যে-যে ৩|প ইলেকট্রনগুলিকে 
গতিশীল করে, তা স্ক্টিককে সর্বত্র একই অবস্থায় 
রাখে না। কেন না, পরমাণুগুলি তাদের গড় 
অবস্থাকে কেন্দ্র করে কম্পিত হয়। শ্বভাবতঃই 
স্কটিকের একটি একক পরবর্তী একক থেকে কিছুট। 
পৃথক হত । যদি তাপ আরও বাড়।নো যয, তবে 
স্কটিকের সুসমঞ্জস গঠন অ।রও বেশী নষ্ট হয় এবং 
মুক্ত ইলেকট্রনের সরলরেখায় যাওয়ায় প্রতিবারের 
দের্্যও কমে যা। 

এখন দেখা ঘ|ক, সেমিকগাক্টরকে কি ভাবে 
কজে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
(ক). রেক্টিফিকেশন বা পরিশোধন-- 


8৫৬ 


রে্টিফিকেশন বা পরিশোধন বলতে বোঝায় 
এমন একট! পায়, ঘা তড়িৎ-্প্রবাহকে একদিকে 
অল্প বাঁধা দেয় এবং অপরদিকে ভীষণ বাধা দেয়। 
এভাবেই বামুশূন্ত তাল্ভ পরিবর্তী তড়িৎ- 
প্রবাহ্কে পরিশে।ধন করে একদিকে প্রচুর তড়িৎ- 
প্রবাহ এবং অন্তদিকে শৃন্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে। 
সেমিকণডাক্টর আবিষ্কারের পর দেখ] গেল যে, 
পি-টাইপ ও এন-টাইপের জার্মেনিয়ীমকে পাশ!- 
পাশি রেখে খুব ভাল পরিশোঁধকরূপে ব্যবহার 
করা যাঁয়। 
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গান ও বিজ্ঞান 





[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করতে পারে না। এনাঁবে উচ্চ প্রতিরোধের হৃষ্টি 


কর! হয়। এই অবস্থকে তাপসমত। বা থার্ম্যাল 
ইকুইলিব্রিয়াম বলে (১নহ চিত্র)। 


এখন যদি এন-টাইপের সঙ্গে ব্যাটারীর পজিটিভ 


টার্মিগ্ভাল এবং পি-টাইপের সঙ্গে নেগেটিভ টামিন্তাল 
যেগ করা যায়, তবে ছুই অংশের সীমানায় 


প্রতিরোধ আরও বেড়ে যাওয়ার দরুণ ইলেক্ট্রন 
অধিক পরিম।ণে প্রতিহত হবে এবং তার ফলে 
তড়িৎ-প্রবাঁহু অনেক কমে যাবে (২নং চিত্র)। 

কিন্তু যদি ব্যাটারীর নেগেটিভ এন-টাইপের 


০৯১১২১১১১১১৬৬৬৬ 


(১). 


১নং চিত্র । 


এন-টাইপের জার্মেনিয়ামে যত ইলেকট্রন মুক্ত 
অবস্থায় আছে, পি-টাইপের জার্মেনিয়।মে ততটা 
ফাঁকা জায়গা! (7016) থাকে । এই ছুই ধরণের 
সেমিকণ্াক্টরকে পাশাপাঁশি রাখলে এন-টাইপের 
অংশ থেকে পি-টাইপের মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রবেশ 
করে এবং পি-টাইপের সীমানায় জমা হয়ে তাঁরা 


শি 





সঙ্গে ও পজিটিভ পি-টাইপের সঙ্গে যোগ করা 
হয়, তবে সীমানায় প্রতিরোধ কমে যাওয়ার ফলে 
প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন চলাঁচল করতে পারে বলে 
অধিক তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় (৩নং চিত্র)। 

এইট সেমিকণ্াক্টরকে পরিশোধক হিস।বে 
ব্যবহার করতে হুলে পরিবর্তা বিভব ব্যবহ।র করা 





৮১১১১১১৬১১৬১৭ 


নত (২) ৯ 


নং চিত্র। 


সেখানে খণাখ্ক আধানের কৃষ্টি করে আর বেশী 
ইলেকট্রনকে ঢুকতে দেয় না। এভাবে ছুই অংশের 
সীমানায় একটি বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয় এবং 
ইলেকট্রন এক অংশ থেকে আর এক অংশে প্রবেশ 


হয়। ফলে এন-টাইপ ও পি-টাইপের জার্মেনিম্নাম 
পর্যায়ক্রমে বিপরীত .আধানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় 
সীমান্তরেখার নিকট প্রতিরোধও পর্যায়ক্রমে 
কম-বেণী হয় । সুতরাং এই ছুই প্রকারের সেমিকণ্ডা- 


শক্টোকছ, ১৯৯০] সেমিকগুস্টি ৫১ 


উরের স্িতর দিয্সে একটি দিকে মাত্র অধিক পরি- গ্রিড ব্যবহার করা হপ্। তখন এ যস্ত্রের নাম 
মাণে তড়িৎ প্রবাছিত হুয় এবং অন্ত দিকে খুব হয়--ট্রায়োড। সেমিকপাক্টরকে যখন পরিবর্ধক 
কম যায়। এভাবে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাছকে হিসাবে ব্যবহার করা হুয় তখন পরিশোধনের কাঁজে 
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৩নং চিত্র। 


ব্যবহৃত যঞ্ত্রেরে সঙ্গে আর একটি জিনিন যেগ 
কর হয় এবং তখন একে সেমিকগ্াক্ঈর ট্রায়েড 
বা ট্র্ানজিস্টর বলে। ছুই পাশে ছুটি এন-টাইপের 


পরিশোধন করে একই দিকে প্রবহমান তড়িতে 
রূপান্তরিত করা হয়। একে বলা হয় সেমিকগডাক্টর 


ডায়োড 
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৪নং চিত্র । 
পরিবর্ধন । তাপ সমতা । 


(খ) পরিবর্ধন-- জার্মেনিয়ামের মাঝে একটি পি-টাইপের জার্জে- 


যে ইলেকটিক ভাল্ভকে পরিশোধকরূপে নিয়াম যোগ করতে হয় (৪নং চিত্র)। 
ব্যবহার করা হয়, তাকে ডায়োড বলে এবং তার এভাবে ছুটি সেমিকগুক্টর ডায়েডকে পাশা- 


হত 
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৫নং চিত্র। 
ইলেকট্রন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। 


ভিতর গুধু একটি আনোড ও একটি ক্যাথোড গাঁশি রাখা হলো। একটির সঙ্গে ব্যাটারীর 


থাকে। একে পরিবর্ধকরূপে ব্যবহার করতে হলে সামনের দিকে যোগ করা হলো ও অপরটিকে 
আনোড ও ক্যাথোড-এর মাঁঝামাঝি জায়গায় বিপরীত দিকে যোগ বরা হলো। ফলে প্রথম 


৫৫৮ 


ডাক্লোডটির সীমারেখা তড়িৎ প্রতিবন্ধক খুবই কম 
হবে, কিন্তু দ্বিতীয় ডায়োডটির সীমান্ত রেখায় এ 
বাধা ভীষণ বেড়ে যাবে। শেম পর্যন্ত পরিবধিত 
আকারে তড়িৎ-প্রবাহ পাঁওয়। যাবে ( €নং 
চিত্র )। 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরে পুবে প্রায় ১২৫০টি 
ভ|ল্ভ-এর দরক।র হতো । কিন্তু এখন সেমিকপ্ডক্টর 
ব্যবহ।র করায় বিদ্যুতৎ্শক্তি প্রায় শতকর] ৯৫ 
ভাগ কম লাগে। আগে যেখানে লগতো ৬২ 
কিলো ওম।ট, এখন সেখ|নে লাগে মাত্র ৩১৭ ওয়াট। 
অথচ যন্ত্রের আকার আগের চেয়ে অর্ধেক ও 
বর্তমানে আর কৃত্রিম উপায়ে একে ঠাণ্ডা রাখতে 
£ম ন1। তাছাড়া এগুলি আগের চেয়ে বেশী দিন 
টে'কে। 


সেমিকগুক্উবের প্রয়োগ কেবলমাত্র বেভা্ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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ইঞ্জিনীয়ারিং-এ সীধাঁবদ্ধ নয়, হিআনের অগ্ঠান্য বহু 
ব্যাপারে এর প্রয্বোগ লক্ষণীয় । সেমিকুক্টরের 
বিছ্যাৎ-পরিব্হন ক্ষমত| তাপের সঙ্গে পরিবর্তননীল 
বলে এর সাহায্যে এমন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব, 
য| দিয়ে তাপমাত্র| নির্ণয় করা যাঁয়। এদের বলা হয় 
থাগিষ্টর। এর সাহাঁষ্যে *****৫* ডিগ্রী তাঁপ পরি- 
বর্তনও লক্ষ্য করা সম্ভব। তাছাড়া সেমিকগাক্টরের 
দৌলতে তাপ-শক্তিকে সহজে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপা- 
স্তরিত করা যাঁয়। 

অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, ধখন এই 
সেমিকগাক্টরের কল্যাণে থার্মোইলেকটি.ক ব্যাটারী 
শীতকালে ঘর গরম রাখবে আর গরমকলে ঠাঁগা 
রাখবে। বর্তমানে এই জিনিষটির অদ্ভুত ধর্ম সম্বন্ধে 
এত নতুন নতুন আবিষ|র হচ্ছে যে, আগামী দিনে 
প্রাত্যহিক ব্যাপারে এর ব্যবহার হবে অপরিহার্ঘ। 


প্যাচার কথা 
্ীদেবত্রত মণ্ডল 


আমাদের দেশের পাখীর মধ্যে প্যাচার সঙ্গে 
প্রায় অনেকেরই পরিচয় তেমন নেই। কারণ দিনের 
বেলায় প্যাচার দেখ! পাওয়া খুব কঠিন_টদবাঁৎ 
দিনের বেলায় এদের দেখা যায়। এর! নিশ|চর 
শিকারী পাখী--শিকারের খোঁজে রাত্রিতে 
একাকী ঘুরে বেড়ায়, কখনও দলবদ্ধভাবে বিচরণ 
করে না। 

কথায় বলে-_প্যাচার মত জ্ঞানী । বোধহয় 


ভরিক্কী চাঁল-চলনের জন্তে তাদের জ্ঞানী বলা হয়।.. 


আসলে প্যাচা খুব নিরোধ পাঁধী--সহজেই শক্রর 
ফাদে পা দিয়ে বিপদ বরণ করে। বাচ্চা অবস্থায় 
পোষ মানিয়ে দেখা গেছে, প্যাচ দিব্যি পোষ 
মানে--বড় হয়েও সে পালককে ছেড়ে যেতে 
চায় না। 


প্যাচা সাধারণ পাখী হলেও এদের মুখের 
গড়ন অন্ান্ত পাখীর তুলনায় একেবারে পৃথক। 
দেখেই মনে হয়__কিস্ভুতকিমাকার। প্যাচার 
মুখকৃতি ষেন একখান! গোলাকার চ্যাপ্টা থাঁলর 
মত। শিক।রী বেড়ালের চোখের মত মাঁঝখ|নে 
বড় বড় গোলাঁকাঁর ছুটি ড্যাবডেবে চোখ । চোখের 
চতুদিকের ছোট ছোট পালকগুলি এমনভাবে সজ্জিত 
যে, দেখে মনে হয়--ঠোটটা যেন নাকের মত উচু 
হয়ে আছে। এদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি 
খুবই প্রথর। শিকার এদের চোখে ধুলা দিতে 
কদাচিৎ সক্ষম হয়। শিকারের চলাফেরায় যর্দি কোন 
শখ হয়--তাহুলেই এরা সহজে বুঝতে পারে। 
প্যাচার শিকারী পাধী হিসাবে খ্যাতি আছে। 
ছোট বড় নাঁনা রকমের পর্যাচা দেখা যাঁয়। এদের 
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মধ্যে হতোম প্যাচাই সব চেয়ে বড়। হুতোম 
প্যাচারও রকমারি আছে। এক রকমের হুতোষ 
প্যাচার মাথার উভয়দিকে পালকের ঝুঁটি থাকে। 
এই ঝুঁটি অনেকটা বিড়।লের কানের মত দেখতে। 
কান ছুটি সাধারণত? খাড়াভাবে থাঁকে। প্যাচার 
চোখ ছুটির গঠন-বৈচিত্রযে সহজেই নজরে পড়ে। 
সমগ্র দেহের অন্থপাতে চোখ দুটি খুবই বড়। 
এর! রাত্রিব্লোয় শিকারের খোঁজে বেরোয়, দিনের 
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পৃথিবীর নাঁনা দেশে প্রধানতঃ ঘই জাতের প্যাচ 
দেখা যায়-একরকম কুণে। প্যাচা, আর একরকম 
ঝুঁটিওয়ালা বা ঝুঁটিশৃন্ত বুনো পর্যাচা। এদের 
বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে--কৃণে! প্যাচা--31018:096 
এবং বুনো প্যাচ »৮9000101486 | আবার এই 
ছুই জাতের প্যাচার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছু-শয়েরও 
বেশী প্যাচ! দেখ। ঘায়। বিভিন্ন জাতীয় প্যাচার 
আকুতি-প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 


' বুনো প্যাচা। 


রেল।য় প্যাচ।কে চোখ মেল। বা বেজ অবস্থায় 
অনেক সময় দেখতে পাওয়। যায়। অনেকের ধারণ! 
এরা. দিনের বেলায় দেখতে পায় না; কিন্তু সেটা 
ঠিরু লুপ ।:দিনের বেলায় এদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হ্রাস 
পেল্পেওদেখতে খুব অন্ত্রবিধা হয় না। 


কুণো প্যাচার। অধিকাংশই ঘয়ের কোণে, 
পুরনো! বাড়ীর ফাটলে, পরিত্যক্ত গুদামে বা! অন্ত 
কোন নিরিবিলি জায়গায় বাসস্থান নির্বাচন করে। 
কুণো প্যাচার দেহ।কৃতি বুনো প্যাচার তুলনায় 
অনেক ছেট। 


৫৬ও 


ঝু'টিওয়াল৷ বুনে! প্যাচারা বড় বড় গছের 
কোটরে বাসা তৈরী করে। এদের বাপ! তৈরীর 
উপাদান খুবই সামান্ত। সাধারণতঃ অর্ণতুক্ত পাখীর 
পলক, হাড়গে।ড় প্রত্ততির সঙ্গে সামান্ত ঘাসপাঁতা 
ব৷ খড়কুটা সংগ্রহ করে এর বসা তৈরী করে। কিন্তু 
বসা টতরীর মধ্যে কোন নৈপুণ্যের পরিচয় 
প1ওয়! যা ন|। কেউ কেউ আবার অন্তের 
পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নেয়। আবার কোন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সোনালী এবং সাদা রঙের প্যাচাও দেখা 
যায়। এদের সর্বশরীর-এমন কি, পায়ের 
নখগুলি পর্যস্ত পলকে ঢাকা থাকে। এদের 
পায়ে বাঁকানো শক্ত নখ আছে। প্যাচার নখ 
এবং ঝাঁকানো! ঠোটই হচ্ছে শিকার ধরবার 
হাতিয়র। নখগুলি এত ধারালো ও শক্তিশালী 
যে, শিকার একবার এদের কবলে পড়লে 
অক্ষত দেহে মুক্তি পেতে পারে না। নখ দিয়ে 





কুণে প্যাচ 


কোন জাতের প্যাঁচ। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বা অন্য 
কোন প্রাণীর গর্তে বাস করে। 

গ্রীত্মপ্রধান দেশ থেকে স্থুর করে শীতপ্রধান 
দেশ পর্যস্ত--পৃথিবীর সর্ব৪ প্যাচ দেখতে পাওয়। 
যায়। 'ঘই সব প্যাচারা সাধারণতঃ লম্বায় 
ছয-সাত ইঞ্চি থেকে দু' ফুট পর্যস্ত হয়ে থাকে। 
অধিকাংশ প্যাচার গায়ের রং সামান্য সাদা ও 
ধূসর রঙে মিশ্রিত। তবে ধূসর, বাদামী, হুল্দে, 


এমন করে আকড়ে ধরে যে, নখ ছাড়িয়ে নেওয়া 
রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 

প্যাচা ইঁছুরের মারাত্মক শক্র। ইদুর দেখলে 
অখর কথা নেই-যে কোন রকমেই হোক তাকে 
আন্রমণ করবেই। কোথায়ও কোথায়ও ইছুরের 
উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্তে প্যাচার সাহায্য 
নেওয়! হয়। দিনের তুলনায় রাত্রিতেই ইছুরের 
উৎপাত বেশী হয়। এছাড়া ফসলের ক্ষতিকর 
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অনেক পোকাম।কড়ও এরা উদরসাৎ করে। 
কোন কোন জাতের প্যাচা হাস, মুরগী 
প্রভৃতিকেও আক্রমণ করতে ইত্স্ততঃ করে না। 
পলকের! নানারকম ব্যবস্থায় এদের আক্রমণ 
থেকে 'ইাস-মুরগীর বাচ্চা রক্ষা করে। প্যাচা 
ব্যাং মাছ, নানাবিধ পাঁখীও শিকার করে খাঁয়। 
আক্রমণ-স্বলে এর শিকার উদরসাৎ করে 
ন1। নখের সাহায্যে শিকারকে বাসায় নিষে 
আসে। আহারের সময় এরা হিস্‌ হিন্‌ শব্ধ করে। 
ভোজনপর্ব সমাধা করবার পর বাসার কাঁছেই 
শিকারের হাড়গোড়, পালক ইত্য।দি জড়ো করে 
রাখে । কখনও কখনও ছোট ছোট প্রাণীর 
স্্পীকৃত হাঁড়গোড় দেখে টের পাওয়া মায়-_ 
সেখানে প্যাঁচার বাসা আছে। ওড়বার সময় 
প্যচার ডানার কোন শব্দ হয় না। ফলে হতভ।গ্য 
শিকার আক্রান্ত হবার পুর্বে শক্রর আগমন টের 
পায় না। প্যাচার বাপস্থান নির্ণঘ করা অনেক 
সময় সহজসাধ্য হলেও এদের দেখ। পাওয়া কঠিন । 
কারণ এদের গায়ের কটা রং ব।সস্থলের রঙের 
সঙ্গে এমনই মিশে যা যে, সহজে এদের অস্তিত্ব 
খুজে পাওয়৷ যাষ না। তাছাড়া কোন শব্দ ন! 
করে এমনভাবে আত্মগে।পন করে থাকে যে, খুব 
কাছে গেলেও সহজে বোঝা যায় না, সেখানে 
প্যাচা বসে আছে। এই আত্মগোপনের ক্ষমতার 
জন্তে এর সহজেই শক্রর চোধে ধূলি দিতে পারে। 
আগেই বলা হয়েছে- প্যাচ দিনের আলো! 
সহ করতে পারে না-চোখ বন্ধ করে নিদ্রা যাঁধ 
বা চুপচাপ বসে থাকে। শক্রর আগমন টের 
পেলে--তাদের ড্যাবড্যাবে চোখ দুটা মেলে 
মাথ! ছুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে । 
এই সময় তাদের ঝুঁটির পালক খাড়া হয়ে ওঠে । 
সর্বদাই বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক থাঁকে। এদের 
চোখ বড় এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া সত্বেও 
একপাশে সরে দীড়ালে প্যাচা ঠিক ভালভাবে 
দেখতে পায় না। শক্রর গতিবিধি দেখে এরা 


গ্যাচার কথ! 
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আত্মরক্ষা বা পাণ্টা আক্রমণের জন্তে উদ্ভোগী হয়। 
এই সময় প্যাচার মুখভঙ্গী অদ্ভূতাকার ধারণ 
করে। 

শক্র কাছ।ক[ছি এমে পড়লে প্যাঁচ সাপের 
মত ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে থাকে এবং ঠোঁট 
দিয়ে খটুখট আওয়াজ করে' শক্রর মনে ভীতি উৎ- 
পাদনের চেষ্টা করে। এসব সত্বেও শক্র যদি 
প্রতিনিবৃত্ত না হয়--তবে প্যাচা পালাবার চেষ্টা 
করে এবং উড়ে গিয়ে গাছপালার মধ্যে 
লুকিয়ে থাকে । চোখের সামনে উড়ে গিয়ে 
নন্স্থানে বসলেও শক্র সহজে এদের খুজে 
বের করতে পারে ন1। গায়ের ধূসর ও কালো 
ডোরার জন্ে ডালপাঁলার মধ্য থেকে খুঁজে 
বের করা কঠিন।, কিন্তু নিরুরদ্ধিতার জন্তেই 
এর| শেন রক্ষা করতে পারে না-শক্তর হাতে 
ধর! পড়ে। 

কক পাঁচাকে খুবই উত্যক্ত করে-_একবার 
যদি পা্যাচার দেখ! পায়, তবে আর কথা নেই। 
সবাই মিলে এক সঙ্গে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে 
তাড়। করে এবং সুঁবিধ। পেলেই ঠোক্রাতে থাকে। 
পর্যাচার কোটরে ছান! ধরবার জন্যে হাত ঢুকিয়ে 
যাঁদের পা্যাচার ঠেটের দংশনে রক্তপাত হয়, তাদের 
প্যাচাঁর ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ধারণ! জন্মে যে, 
সাঁপে কামড়েছে। এই ভীতির ফলে অনেকে গাছ 
থেকে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে-ইছর হচ্ছে প্যাচার 
প্রিয় খাগ্ক। প্যাচার বাসার আশেপাশে নেংটি 
ইছুর কদাচিৎ দেখা যাঁয়। বাসায় বাচ্চা থাকলে 
এদের থাগ্য সংগ্রহের পরিমাণও বৃদ্ধি পান্ন। 
প্রতি দশ-বাঁরো মিনিট বাদে বাদে প্যাচা এক 
একট! শিকার ধরে বাসায় নিয়ে আসে। অদ্ধকার 
হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাচা শিকারের সন্ধানে 
বহির্গত হয়। শিকারে প্রবৃত্ত হবার আগে-- 
এর! গাছের উচু ডালে বসে গুরুগস্ভীর স্বরে কিছুক্ষণ 
ডাকতে থাকে । তারপর শিকার ধরতে যাত়। 


৫৬২ 


অত্যন্ত দক্গতাঁর সঙ্গে এর! জলের উপরে সম্ভরণ- 
কারী মাছকে ছে মেরে ধরে নিয়ে যাঁয়। সময় 
সময় ছুটি প্যাচ একত্রিত হলেই মারামারি, 
ঝগড়াঝাটি সুরু হয়। দুজনেই কর্কশ স্বরে ক্যাচ 
ক্যাচ আওয়াজ করতে থাকে এবং পরম্প্রকে 
ভয় দেখাবার 'জন্তে ঠোট দিয়ে খটখট আওয়াজ 
করে। কখনও কখনও এক প্রকাঁর অদ্ভুত কিচির- 
মিচির শর্খ করতে শোনা যায়। রাত্রির প্রহরে 
প্রহরে দুটি প্য।চা একত্রে কিচির-মিচির শব করে 
ডাকে । কখনও কখনও বিড়।লের মত “মিউ মিউ' 
শব্দ করে। 

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ঈগল-প্যাচা নামে এক 
জাতের হুতোম প্যাচ দেখা যায়। এর! নিঃশবে 
উড়ে গিয়ে খরগে।স, ছাগল-ছান। প্রভৃতিকে ছে 
মেরে নিয়ে যায়। উত্তর মেরু সন্নিহিত বরফে ঢাঁকা 
অঞ্চলে এক জাতের সাদ] প্যাচা দেখা যাঁয়। এদের 
মাথায় পালকের বু'টি নেই। এরা ছে।ট ছোট প্রাণী 
শিকার করে উদরসাৎ করে। 

সাধারণতঃ আমাদের দেশে ছু-তিন রকমের 
প্যাচা দেখ| যায়। ছোট ছোট প্যাচাদের মধ্যে 
ধূসর রঙের প্যাচাই বেশী। ভতোম প্যাচার! 
প্রায় দেড় ফুটেরও বেশী বড় হয়। আমাদের 
দেশের সাদা প্যাচাকেই লক্গী-প্যাচ বলা হয়। 
কালো অথবা ধূসর বর্ণের ছোট প্যাচাকে কাল* 
প্যাচা বা নিমর্পযাঁচা বলা হয়ে থাকে। কাল- 
পুরুষকে লোকে যমরাঁজ বলে জানে | কাক ও 
প্যাচ। নাকি যমরাজের দূত। কাকের! দিনের বেলায় 
এবং প্যাচারা রাত্রিবেলায় যমরাঁজের দূতের কাজ 
চালায়। সম্ভবতঃ এই জন্যেই সাধারণের মধ্যে 
প্যাচা সম্বন্ধে একটা কুসংস্কর আছে- এদের 
বিড়ালের মত মিউ মিউ বা নিম নিম শব্ধ নাঁকি 


জ্ঞান ও বিজান 


[ ১৬শ বর্ধ, ১*ম সংখ্য। . 


যমরাজকে ডেকে আঁনবার সঙ্কেত। এই সব 
কারণে প্যাচাকে লোকে ভয় করে। 

জ্যোত্ন! রাত্রিতে আমাদের দ্রেশে ছোট 
ছেট প্যাচা কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্ত জ্যোৎনসা 
রাত্রিতে হুতোম প্যাচ প্রায়ই দেখা যায়। 
পল্লীগ্রামে বড় বড় গাঁছের উপরে বা একটু 
নিরিবিলি জায়গায় হূর্ধান্তের কিছুক্ষণ বাদে হুতোম- 
পর্যাচার দেখা পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে 
এর! “ভূভুম' নামে পরিচিত। প্রত্যহই সন্ধ্যার 
সময় এর! যে যাঁর নিদি্ জায়গায় বসে গুরু- 
গম্ভীর শবে “বুবুমবুম” শব্দে ডাকতে থাকে। 
বদূুর থেকে এই আওয়াজ শোনা যায়-_ 
এই আওয়াজ কর্কশ নয়। ঘনায়মান অন্ধকারের 
নিস্তরূতার সঙ্গে হতোম প্যাচার এই গুরুগন্তীর 
শব্দের এক্ট৷ সঙ্গতি অনুভব কর! যাঁয়। কেউ 
কেউ বলেন--হুতে।ম প্যাচার! এই ডাকের দ্বারা 
“মগরেবের' আজান দেয়। এই ডাকের সময় 
হতোম প্যাচাকে পরিষ।র দেখা যায়। ডাকবার 
সময় এদের ঠোঁটের নীচ থেকে গল ও 
গাল ফুলে একট! বলের আকার ধারণ করে। 
তখন এদের চেহার! আরও ভয়ঙ্কর দেখায়। 

স্ত্রী প্যাচ! ৩৪ থেকে ৭1৮টি পর্যস্ত গোলাকার 
সাদ! রঙের ডিম পাঁড়ে। সাধারণতঃ এর! এক 
সঙ্গে সব ডিম পাঁড়েনা। কিছুদিন বাদে বাদে 
ডিম পাড়ে। এজন্ঠেই এদের বাসায় বাচ্চার পাশে 
দেখা যায় আরও কয়েকটি ডিম রয়েছে। বাচ্চার 
আহার যোগান এবং ডিমে তা' দেওয়া এক সঙ্গেই 
চলতে থাকে । ডিম ও বাচ্চার খবরদারীর জন্তে 
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনও 
কখনও দেখা যা, স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে ডিমে তা 
দিচ্ছে। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


প্লাস্টিক সার্জারির মারফত বালকের 
কান লাভ 
পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি গ্রীক বালকের সম্প্রতি 
বুটেনে চিকিৎসা হয়। তাহার কান বা কানের 
ছিদ্রপথ বলিয়া কিছুই ছিল না। চিকিৎসার পর 
বালকটি কান লাভ করিয়া জুলাই মাসের শেষে 
তাহার দেশ এথেলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । কান 
লাভ করিবার ফলে এখন সে দেখিতে স্বাভাবিক 
একজন মানুষের মতই হইয়াছে। 


বাঁলকটি হইল এরিস্টাইড.ম্‌ গোঁলিয়েলমো। তাহার 
মাতা তাহাকে গত অক্টোবর মাসে বুটেনে লইয়া 
আসেন। এই সময় হইতে সে অক্সফোর্ডের চাঁচিল 
হাসপাতালে একজন প্লা্টিক সার্জনের অধীনে 
চিকিৎসিত হইয়া আসিয়াছে। এই নয় মাসে 
তাঁহার উপর ১২ বার অপারেশন হইয়াছে । এখন 
তাহার হিয়ারিং এইড-এরও কোন প্রয়েরজন নাই। 
সে ইহা ছাঁড়াই শ্বাভাবিক একজন মান্থষের মত 
শুনিতে পাইতেছে। 

বাঁলকটির পজরাঁর শেধাংশের কার্টিলেজ বা 
তরুণাস্থি লইয়া তাহাঁর ছুইটি কাঁন তৈয়ার কর! 
হইয়াছে এবং গ্রযাফটিং-এর জন্ত চামড়া লওয়া 
হইয়াছে তাহার শরীরের অন্ত অংশ হইতে। 
কানের ছিদ্রপথ তৈয়ারির জগ্ভ কর্ণ-নাসিকা- 
গলদেশ বিশেষজ্ঞকে ছুইবার অপারেশন করিতে 
হয়। . . 

এই ধরণের অপারেশন পূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু 
নয় মাসে তাহা কখনও সম্পূর্ণ কর! ধায় নাই। 
সাধারণতঃ একটি কান তৈয়ারিতে সময় দরকাঁর 
এক বৎসর । 

গোলিগ্নেলমোর এই ছুরবস্থার প্রতি এথেলের 
বৃটিশ রাষ্ট্রদুতডের স্ত্রী লেডি মারের দৃষ্টি আকৃষ্ট 


হইলে তিনি লগ্ডনের ইন্টারন্তাশন্তাল হেল্প ফর 
চিলড্রেন ফাণ্ডের সাহায্য চাহিয়া পাঠান। 

এই তহছবিলটি একটি স্বেচ্ছা-সংগঠনের | ১৯৪৭ 
সালে ইহা প্রতিষিত হয়। বিশ্বের যে সকল শিশুকে 
সাহাধ্য করিবার কেহ নাই, সেই সকল শিশুকে 
সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্ট। তহবিলটি বালকটিকে 
চাঁচিল হাঁসপ।তাঁলে ভর্তি করিয়৷ দিবার সর্বরকম 
ব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং এই নয় মাস ধরিয়া বাঁলকটি 
ও তাহার মাতার শুভান্তভের প্রতি দৃষ্টি রাখে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জরুরী হাঁস- 
পাতাল হিসাবে এই চাচিল হাঁসপাতালটি নিগিত 
হয়। সার উইনস্টন চাঁচিলের নামাঁচুসারে ইহার 
নামকরণ হয় । ইহা! অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালগনের শিক্ষণ 
হাসপাতালের অঙ্গ। 


তৈল নিক্ষেপ করিয়া মরু অঞ্চলগুলিতে 
বৃক্ষ উৎপাদনের প্রয়াস 


“এসো” পেষ্রে(লিয়ম গবেষণার বিজ্ঞানীর! 
(যাহার বৃটনে, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, 
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মরু অরঞ্চলগুলিতে ঠতল 
ব্যবহার করিয়া বালুকা চলাচল বন্ধ করা 
সম্পর্কে পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছেন ) পশ্চিম 
জার্মেনীর অন্তত ফ্রাঙ্বফুর্টে সষ্ঠ বিশ্ব পেট্রোলিয়াম 
কংগ্রেসে তাহাদের গবেষণার ফলাফল উৎসাহ্‌- 
ব্যঞ্জক বলিয়া জানাইয়াছেন। 

এই গবেষণার অধিকাংশই পরিচালিত হয় বার্ক- 
শায়ারের অন্তর্গত এবিংডনের “এসো রিসার্চ 
লেবরেটরিসমূহে। সাহারা হইতে সংগৃহীত বালুকা 
লইয়] প্রসপ্তত বালিয়াড়ি লেবরেটরিতে উইগ্ড টানেল 
টেস্টে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম তৈলের সাহায্যে 
বাঁলিয়াড়িটিকে স্থিতিশীল করিবার পর দেখা যাঁর 


&৬৪ 


বায়ুর গতিবেগ উত্তর আফ্রিকায় বাঘুর গতিবেগ 
অপেক্ষা অধিক হইলেও (উত্তর আফ্রিকার কোন 
কোন স্থানে বায়ুর গতিবেগ হইল ৬* হুইতে ৭* 
মাইল) বাপুকা স্থানান্তরিত হয় না এবং তাহা 
স্থিতিশীল থাকে। ব্যবহৃত তৈলের পরিমাণ ও গুণ 
এবিংডনের উইণ্ড টানেলে গৃহীত পরিমাপের 
ভিত্তিতে স্থির কর! হয়। 

“এসো? জানা ইন্নাছেন যে, এই পদ্ধতিতে টি পলি- 
টানিয়ায় ইতিমধ্যে সাফল্যের সহিত আযাঁকশিয়া ও 
ইউক্যালিপটাসের চার!গাছ সংরক্ষণ কর! গিয়াছে। 
বালিয়াড়িগুলির উপর তৈল নিক্ষেপ করিয়! বালুকার 
চলাচলের পথে বাঁধা হৃষ্টি কর! হয় এবং এইভাবে 
গাছের বৃদ্ধির জন্ত প্রয়নোজনীয় আর্দ্রতা রক্ষা করা 
হয়| এক বৎসরের মধ্যে চারাগাছগুলি হয় ফুট 
লথ্থা হয় এবং তাহারা নিজেরাই বাঁযুর বেগ 
প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। 

এই পরীক্ষার ফলে পশ্চিম সিরিয়ায় ৫* হেক্টর 
পরিমাণ বালিয়াড়ি স্থিতিশীল করিবার এক কন্ট্রাক্ট 
লাভ করা গিয়াছে। 

পিলানি ও বিকানীরের (রাজস্থান ) মরু অঞ্চলেও 
পরীক্ষা-কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর্জেপ্টিনায় 
পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছে লনা পান্পা ও বুয়েনস 
আয়ারসে এবং কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ইইয়াঁছে 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসে । 

“এসো'র গবেষণা-কম্মীগণ দাবী করিয়াছেন যে, 
তৈল নিক্ষেপের ফলে কোন কোন স্থানে ঘাঁস 
পর্বস্ত জন্মাইয়াছে। 


চীর গাছের পাত। হইতে পশম 


আসাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত হিমালয় পর্বত" 
মালার নিমাঞ্চল বরাবর প্রচুর পরিমাণে পাইন বা 


উঠান ও বিজ্ঞান 


্‌ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


চীর গাঁছ জন্মিক়্া থাকে। এই গাছ হইতে তাপিন 
তেল ও ধুপ তৈরী করা হয়। বড় বড় চীর 
গাছ কাটিয়া তাহার কাঠ দিয়া প্যাকিং বাক প্রভৃতি 
প্রস্তুত কর! হয়। 

চীর গাছের পাতা সাধারণতঃ ফেলিয়া! দেওয়া 
হয়। তবে কোনও কোনও স্থানে পাতন যন্ত্রের 
সাহায্যে পাতা হইতে উদ্বায়ী তৈল প্রস্তুত কর! 
হয়। এখন পর্যন্ত ইহা! কুটারশিল্পের পর্যায়েই রহিয় 
গিয়াছে। 

পাতনের পর যে আশযুক্ত পাতা পাওয়া যায়, 
তাহা হইতে পাইন-উল বা চীর-পশম তৈরী করা 
সম্ভব হইয়াছে। ইহার দ্বারা গদি+ তৌষক প্রস্তত 
করা যায় এবং শুভ চীর-পশম দিয়! মোটা কাপড়ও 
বেন! চলিতে পারে। 

পরিত্যক্ত চীর-পাতা লোহার কড়াইয়ে শতকর। 
২ ভাগ কষ্টিক সোডাযুক্ত জলে প্রায় আধ ঘণ্টা 
সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে আশ পৃথক হইয়া! যায়। 
পৃথক করিয়া লইবার পর আশগুলি পরিষ্ষর জলে 
কয়েকবার ধুইয়া ল্লে বর্ণহীন আশ পাঁওয়া যায়। 
চীর-পশম হুইল এই শু আঁশ 

জন্থুর আঞ্চলিক গবেষণাগার এই পশমকে 
রিচ করিয়া সাদা পশম প্রস্তত করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। প্রথমে আশগুলি ৭ শতাংশ হাইড়ো- 
ক্লোরিক আযঁসিডে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয় 
রাবিতে হুয়। তারপর ধৌত করিয়া! সেগুলিকে 
**৫ শতাংশ রিচিং পাউডার দ্রবণে ২ ঘণ্টাকাল 
রাখিতে হয়। পুনরায় ধৌত করিয়া সামাগ্ত অন্নযুক্ত 
৩২৫ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার ভ্রবণে আধ ঘণ্টা 
ভিজাইয়! রাখিতে হুয়। ইহার পর আশগুলি 
ভাল করিয়া ধুইয়া লইলে সাদা চীর-পশম পাওয়া 
মায়! এই পশমকে রং করাও চলে। 


কিশোর বিজ্লানীর 
দাও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 








আক্টাবর--১৯৬৩ 


এ৬শা বয় ও দশায় সঙ্খ7। 


গাছপালায় আচ্ছাদিত বনভূমিতে আলো-দেওয! ব্যাঙের ছাতা । এই ব্যাঙের ছাতার 
উপরের ছত্রাকার অংশটি প্রস্ফটিত হইলেই তাহার নীচের দিক হইতে িগ্ধ 
নীলাত আলো নির্গত হইতে দেখ! বায়। | 





তারকার বিস্ফোরণ 


অনেক ক্ষেত্রেই বিক্ষোরণের আগে তারকা এত ক্ষীণ থাকে যে, একে খালি 
চোখে দেখা যায় না। তাই টেলিস্কোপ আবিষ্কারের আগে জ্যোতিধিদেরা মনে 
করতেন-_-মাকাশে নিশ্চই একট। নতুন তারকার জন্ম হয়েছে। এই কারণেই তার 
তারকার বিস্ফোরণের নাম দিয়েছিলেন নৌভ। বা! নবতারকা। 

খুষ্টের জন্মের সময়ে বেখলেহেমের আকাশে যে উজ্জল তারকাটি কয়েক দিনের 
জন্যে দেখা গিয়েছিল, সেটা একটা নোভা। তবে প্রথম এতিহাসিক নোভার খবর 
পাওয়া যায়, ডেনমার্কের বিখযাত জ্যোতিবিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহীর লেখায়। ১৫৭২ খুষ্টাবের 
নভেম্বর মাসে তিনি আকাশে একটা অতি উজ্জ্রলল নোভা দেখতে পেয়েছিলেন। দেই 
নোভাট।! প্রায় শুকতারার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৬০৪ খুষ্টাবর্বে আর একজন 
বিখ্যাত জ্ো।তিধিদি আর একটি নোভা৷ দেখেছিলেন। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে খালি 
চোখে দেখ! যায়, এরকম কোন তারকার বিস্ফোরণ ঘটে নি। শেষে ১৯১৮ খুষ্টাবঝে 
আযাকুইল! রাশিতে আবার একটা নোভ। দেখা যায়। আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তার! 
হলো! লুব্ধক। এই নোভাট! কিছুদিনের জন্যে লুব্ধকের চেয়েও বেশী উজ্জল হয়ে উঠেছিল। 

নোভাগুলি সাধারণতঃ সুর্যের চেয়ে ২৫০০০ থেকে ২০০০৭ গুণ বেশী উজ্জ্র 
হয়। মহাকাশে অসংখ্য তারকা আছে বলেই জ্যোতিবিজ্ঞানীর। তাদের বিস্ফোরণ 
সম্বন্ধে গবেষণা করতে পেরেছেন। আমাদের গ্যালাক্সিতে বছরে কুড়িটি নোভ।র 
আবিাব হয়; কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে আরও যে নব গ্যাপাক্সি আছে, 
তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এরূপ বিক্ষোরণ ঘটে থাকে । এই ধারণার বশেই অধ্যাপক 
জুইকি আকাশে সুবিধামত কয়েক শত একসট্রাগ্যালাকটিক নীহারিক1 বেছে নেন এবং 
প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই তাদের ছবি তুলতে থাকেন, স্পিড. ক্যামের। দিয়ে। মাস 
ছুয়েক পরে ১৯৩৭ লালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে সুদূর এক নীহারিকায় একটা। প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটে । এই নীহারিকাটির নাম এন, জি সি-৪১৫৭ এবং মেটা পৃথিবী থেকে 
পঁচিশের পিঠে আঠারোটা শৃন্ত দিলে যত মাইল হয়, ততদুরে ছিল। বিস্ফোরণট! আমলে 
সেদিন রাত্রেই ঘটে নি-যে দ্দিন ঘটেছিল, সে দিন অধ্যাপক জুইকি তো দুরের কথা-_ 
পৃথিবীতে মানুষেরই জন্ম হয় নি। কেন না, অতদূর থেকে আলো! আলতে সময় লেগেছে 
প্রায় ৪০ লক্ষ বছর। অতদুর থেকে যখন অতধানি আলোর ঝলক ফটোগ্রাফির প্লেটে 
ফুটে উঠেছে, তখন বিক্ফোরণট! নিশ্চয়ই ভীষণ রকমের । একে নুপারনোভা বলা হয়। 


৫৬৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


প্রথম স্বপারনোভার সাক্ষাৎ মিলেছিল ১৮৮৫ সালে আযান্ডোমিড! নীহারিকায়। 
১৮৮৫ সালের পর থেকে আরও অনেক স্থপারনোভ1 দেখা গেছে। একট! গ্যালাক্সিতে 
তে! মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই তিন তিনটি ম্থপারনোভ। দেখ! গিয়েছিল। সাধারণতঃ প্রতি 
গ্যালাক্সিতে ৬০০ বছর অন্তর একট] করে স্ুপারনোভার স্থট্টি হয়। 
বিস্ফোরণের ফলে তারাগুলির চারপাশ থেকে একট| কুগ্ুলী ঠিকৃরে বেরিয়ে এসে 
ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে । কখনও কখনও বিভিন্ন গতিতে ছু-তিনটি কুগুলীও বেরিয়ে 
আসে। এই বাম্পীয় কুগডলীর প্রপারণের গতি, নোভার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রতি সেকেগডে 
ছশ" মাইল। সুপারনোভার বেলায় কিন্তু এই প্রসারণের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ 
মাইলের চেয়েও বেশী হতে দেখ! গেছে। বিস্ফোরণের কিছুদিনের মধ্যে তারকাগুলি যে 
যার নিগ্কের চেহারা ফিরে পেলেও তাদের চারপাশে বাস্পের কুগুলীর প্রসারণ তখনও 
চলতে থাকে । এই কুগুলী সমেত তারকাগুলিকে একট] ভুল নামে প্রযানেট।রি 
নেবুলা বল! হয়। বিস্ফোরণের ফলে তারক! থেকে শুধু যে বাশ্পের কুগুলী বেরিয়ে 
আসে তাই নয়, কখনও কখনও অনেক বেশী হুর্থটনাঁও ঘটে । ১৯৩৪ সালে হারকিউলিস 
নক্ষত্রের কাছে একট। নে।ভা দেখ! গিয়েছিল। স্থপারনোভার বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড যে, 
তার ফলে বোধ হয় সমগ্র তারকাটিই বাষ্পে পরিনত হয়ে যায়। তার প্রকৃষ্ট নমুন। 
ক্র্যাব নীহারিকা । সিগনাস্‌ রাশিতে সরু তারের মত যে নীহারিকাটি দেখা যায় 
সেটার নুপারনোভ থেকেই জন্ম হয়েছে । 
কিন্ত আমাদের সূর্যও তো! আসলে একট! তারকা । সেও তে! একদিন ফেটে যেতে 
পারে! সুর্য ফাটুলে পৃথিবীর চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজ অবধি 
যত নোভ। ও স্পারনোভার সাক্ষাৎ মিলেছে, প্রত্যেকেরই আদি রং হয় উজ্জল সাদা, 
ন! হয় নীলাভ। সুতরাং মাঝারি উত্তপ্ত হল্দে নৃর্ধের বিক্ফোরণের নিশ্চয়ই এখনও 
সময় হয় নি। আমর! জানি, আমাদের গ্যালাকিতে প্রতি বছর প্রায় ২০্টা করে নোভা 
দেখ! যাঁয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, মহাবিশ্বের বয়ন ৬০০ কোটি বছর। ম্ুৃতরাং এই 
ছ-শ" কোটি বছরে আমাদের গ্যালাক্িতেই ১২০০০ কোটি তারকার বিক্ষোরণ ঘটেছে। 
কিন্ত আমাদের গ্যালক্সিতে তারক আছে মাত্র ১০০০০ কোটি। আমাদের সুর্যের 
বিক্ফোরণ যদিও ব! ঘটে, যে হারে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে, তাতে আশ। করা যায়, ততদ্দিনে 
বিজ্ঞানীর! পৃথিবীটাকে সৌরজগং থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবার কায়দ। আয়ত্ব করতে 


পারবেন। 
_ শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য 


জান কি? 


মৌমাছির রাসায়নিক কারখানা 

ছোট মৌচাকটির মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি বড়ই কর্মব্যত্ত--তাদের 
বাঁক্ষণাগারে নানা রকম রাসায়নিক ভ্রব্য প্রস্তত করতে । তার মধ্যে একটি হচ্ছে 
আমাদের অতি পরিচিত মধু। এই বীক্ষণাগারটি চলে প্রধানতঃ তিনটি উপাদান 
নিয়ে--জল, ফুলের পরাগ আর ফুলের মিষ্ট রস। এই তিনটি অতি সাধারণ উপাদান 
নিয়ে তারা মধু তৈরী তো৷ করেই, তাছাড়। ফরমিক আযামিড, মোম আর তাদের 
শিশুদের উপযোগী বিবিধ খাগ্ঠও প্রস্তুত করে। 

ফুলে ফুলে ঘুরে মৌমাছি তার সংগৃহীত মিষ্ট রদ পাকস্থলীর সঞ্চয়-কোষে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের ব্যবহার উপযোগী মধুতে পরিণত করে। এই কাজটি 
সম্পন্ন হয় মৌমাছির চাকে ফেরবার পথে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে। চাকে ফিরে 
মৌমাছি সেই মধু ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সঞ্চয় করে এবং তাতে কিছু ফরমিক আযামসিড দিয়ে 
দেয় সংরক্ষণের জন্যে। মৌচাকের কক্ষগুলি জলনিরোধক ও তাপনিয়ন্ত্রিত। এই 
মধুর গুণাগুণ নির্ভর করে বিভিন্ন ফুলের মিষ্ট রসের উপাদানের উপর। 

মোম তৈরীর পদ্ধতিটা! আরও জটিল। কতকগুলি মৌমাছি অতিরিক্ত মধু পান 
করে মৌচাকের কোন দৃঢ়দংলগ্ন স্থানে ঝুলে থাকে । তাদের দেছের বিশেষ পেশীর 
সধশালনে তলপেটের এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে মোম নিগত হয়। অন্যান্য মৌমাছির 
সেই মোম সংগ্রহ করে মৌচাক গঠন করে। 

এরূপ রাসায়নিক কারখানা মৌমাছির শরীরের বিভিন্ন অংশে রয়েছে । 
মধুমক্ষিকার সমবায় সমিতি 

অবাক হবার কথ! নয় কি? বুদ্ধিজীবী মানুষ যে সমবায় সমিতি স্ুশৃঙ্খলায় 
পরিচালনা করতে হিমশিম খেয়ে যায়, মৌমাছির! তাই নুশৃঙ্খলায় চালিয়ে যাচ্ছে বইরের 
পর বহর । 

মৌমাছি সামাজিক জীব। মৌচাকটি যেন এক বিশাল কারখানা--চারদিকে ' 
বর্মব্যস্ততা। একক কোন মৌমাছির সাধ্য নেই যে, মৌচাকের কোন সম্পদ একাকী 
ভোগ করে--যেমন তাদের কেউ একাকী পারে না মৌচাক তৈরী করতে বা তাতে 
মধু সংগ্রহ করতে। পরস্পরের সহযোগিতায় মোম তৈরী হয়, মৌচাক গড়ে ওঠে, 
আবার কক্ষে কক্ষে মধু সঞ্চিত হয়। মৌচাকের গঠন দেখলে বুঝ যায়-__ আকার, 
আয়তনে সবগুলি একই রকমের । মৌমাছি যেন স্থপতিবিদ্ভাতেও পটু! কোন কোন 
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মৌমাছি আবার এক রকম ফিকে খয়েরী রঙের মোমের মত আঠালো পদার্থ 
তৈরী করে। তার সাহ!য্যে সিমেন্টের মত তারা চাঁকের ফাটল, ছিদ্র প্রভৃতি বন্ধ করে। 
একদল মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে কক্ষে সঞ্চয় করবার পর অপর একদল তা 
₹রক্ষণের জন্যে তাতে পরিমাণ মত ফরমিক আ)াসিড ঢেলে দেয়। আর একদল 
তাদের ডান! দিয়ে বাতাস করতে থাঁকে, যাতে মধুর মধ্যে জল থাকলে সেই জল বাষ্প 
হয়ে নি'শেষে বেরিয়ে যায়। পরস্পরের সহযোগি না থাকলে এত রকমারী কাজ 
এক কারোর পক্ষে করা সম্ভব নয়। এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই যে যার কাজ 
শৃঙ্ঘপাবন্ধভাবে বরে যাচ্ছে। তাই তার! তাদের শ্রমের ফল ভোগ করে সবাই 
সমানভাবে । কাঙ্গেই মৌম।ছির কাছ থেকে আমর! প্রেরণা গ্রহণ করতে পারি ? 


শ্রীহষীকেশ রায় 


কাচের কথা 


আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে সর্বপ্রথম মিশরে কাচের আবিষ্ষার 
হয়। এখন থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগের মিশরের বেলিয়াসের মন্দিরের ইটে 
কাচের এনামেল কর। ছিল। তার অনেক বছর পরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর কাঁচ 
শিল্পের প্রধান কেন্দ্ররপে খ্যাতিল'ভ করে। বর্তমান যুগে কাচশিল্পের অদ্ভূত উন্নতি 
হয়েছে। বন্ততঃ কাচশিল্পই মানবের প্রথম রাসায়নিক শিল্প । 

কাচ কি করে তৈরী কর! হয়? 

কাঁচ কোন মৌলিক পদার্থ নয় । কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে কাচ 
তৈরী হয়। বে বিভিন্ন কাচের জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন। 

কাচ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথা_-(১) নরম কাঁচ, (২) শক্ত কাচ, (৩) 
বোতলের কাঁচ, (৪) ফ্রি কাচ, (৫) জেন! কাচ, (৬) পাইরেক্স কাঁচ। 

এক এক রকম কাচ এক এক রকম উপাদানে তৈরী। আবার বিভিন্ন 
প্রকারের কাচ বিভিন্ন কার্ষে বাব্ৃত হয়। যথা 

(১) নরম কাঁচের দ্বার গবেবণাগারের যন্ত্রপাতি, কাচের নল, জানালার 
কাচ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই কাচ বালি, সৌডা ও চুনের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। 

(২) শক্ত কাচ উচ্চ তাপসহ যন্ত্রপাতি তৈরী করবার কাজ্জে লাগে। 
এই কাঁচ বালি, পটাস ও চুনের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। 

(৩) বোতলের কাচ, নরম কাচের উপাদানের .সঙ্গে একটু লোহার অক্সাইড 
মিশ্রিত করে তৈরী করা হয়। 
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(8) ফ্রি কাচ--এই বিশেষ ধরণের কাচের দ্বারা লেন্স, প্রিজম্‌, বৈছ্যতিক 
বাতির বাল্ব, কৃত্রিম রত্ব ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই কাচ তৈরী করতে বালি, 
পটাস, লেড অকাইভ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। 

(৫) জেনা একটি বিশেষ ধরণের কাচ। এই কাচ তৈরী করতে বেরিক 
অক্সাইড, বালি, জিস্ক অক্সাইড এবং অল্প পটাস প্রভৃতি রাপায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। 

(৬) পাইরেক্স নামক বিশেষ ধরণের কাচ তৈরী হয় বেরিক অক্সাইড, বালি, 
আযলুমিনিয়াম অক্সাইড ও সোডা প্রভৃতি রসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে । যে ধরণের 
কাচ তৈরী করতে হবে, তাতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সঙ্গে পুরনে৷ ভাঙ্গ। কাচ 
মেশানো হয়। তারপর এক সঙ্গে সব কিছু মেসিনের মধ্যে ফেলা হয়। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই মেদিন থেকে পদার্থগুলি চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আমে । এখন মিশ্রিত পদার্থকে 
বড় বড় পাত্রে ভরে প্রোডিউসার নামক একপ্রকার জ্বালানী গ্যাসের দ্বারা ১৪০, 
ডিগ্রি সে্টিগ্রেডের মত উত্তপ্ত কর! হয়। 

এই অত্যধিক তাপে সমস্ত উপাদানগুলি গলে যায়। তারপর আস্তে আস্তে 
এঁ গলিত উপাদানকে ঠাণ্ডা করা হয়। যখন এ গলিত পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘন 
এবং বুদ্বুদশুগ্ঠ হয়, তখন এঁ পদার্থে নল ডুবিয়ে তুলে আনা হয় এবং ব্লো করে 
অর্থাৎ নলে ফু" দিয়ে বিভিন্ন আকারের কাঁচের জিনিষপত্র তৈরী করা হয়। আবার 
এঁ গলিত ঘন পদার্থকে ষ্াচে ফেলে এবং রোলারে চেপে বিভিন্ন আকারের কাচের 
ব্যবহারিক দ্রব্যাদি এবং কাচের সিট তৈরী হয়। 

আপাতদৃষ্টিতে এই কাজটা সহজ মনে হলেও--এটি মোটেই সহজ কাজ নয়। 
নরম কাচ থেকে বাজারে কাচের জিনিষপত্র হিসাবে আসতে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম 
করতে হয়। 

প্রথমে গলিত কাঁচ ছশচে ঢেলে তাকে ৮০৯ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ 
রাখ| হয়। তাঁরপর ৩** এবং ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কয়েক দিন রাখবার পর আরও 
কম উষ্ণতায় কয়েক দিন রেখে ব্যবহারিক কাচের দ্রব্যগুলি বাজারে পাঠানো হয়। 

কেমন করে বিভিন্ন রঙের কাচ তৈরী কর] হয় তা সংক্ষেপে বলছি । 

বিভিন্ন রঙের কাচ প্রস্তুত করবার জন্তে গলিত অবস্থাতেই কাচের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকারের রাপায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত কর! হয়। যেমন--নীল কাঁচ প্রস্তুত করতে হলে 
গলিত কাচে কোবাণ্ট ও কপার অক্সাইড, লাল কাচ প্রস্তুত করতে মিলেখিয়াস ও 
কপার অক্সাইড এবং বেগুনী, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি রঙের কাচ প্রস্তুত করতে 
সাধারণতঃ যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ্জ ডাইঅক্সাইভ, ক্রোমিয়াম অক্সাইড বা ফেরিক অক্সাইড 
ও মিলেখিয়াস সালফাইড প্রভৃতি রাপায়নিক পদার্থ মিশ্রিত কর হয়। ছধের মত 
সাদ কাঁচ তৈরী করতে সাধারণতঃ গলিত অবস্থায় কাচে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা 


হাড়ের গু'ড়া মিশ্রিত করা হয়। 
শিশিরকাস্তি রাস 
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রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ যদি পিছনে মোটর সাইকেল ট্ার্টের আওয়াজ 
শুনি, তাহলে আমরা চম্কে পিছনে ফিরে তাকাই বা! লাফিয়ে সরে যাই। কিন্ত 
কেন আমরা অমন লাফিয়ে উঠি? আসলে এর মধ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। 
ভয়ের কোন কথা তখন আমর] চিস্তাও করি না, কারণ চিস্তা করবার সময় তখন 
থাকে না। যেই মাত্র শব শুনি তখনই লাফিয়ে উঠি। শুধু তাই নয়--হঠাৎ 
কোন জোর আওয়াজ হলে আমাদের সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। ছোট একটা 
ধূলিকণা, আমাদের চোখে পড়বার উপক্রম হলে আমর] চোখ বুজি। একট! ধুলিকণ! 
যদি নাকে প্রবেশ করে, আমরা হাচতে থাকি; কিংবা! খাবার সময় খান্তের টুকৃর। 
যদি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তখন আমরা বিষম খাই। 

আমর! এই ধরণের যে কাজগুলি করি, সেগুলিকে বল! হয় প্রতিবতণ ক্রিয়া, 
অর্থাৎ [96197 90000, | এই সব কাজ করা কিন্তু আমাদের শিখতে হয় না! মোটেই। 
ছোট্ট শিশুও বয়স্কের মত একই ভাবে এই সব কাজ করে। আমর প্রতিবতণ ক্রিয়ার 
সহজাত শক্তি নিয়েই এই পৃথিবীতে আমি এবং সৌভাগ্যক্রমে এই সব কাজগুলি 
আমাদের দেহকে সুস্থ, সবল ও নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। 

এই প্রতিব্ত ক্রিয়াগুলির জন্যে আমরা আগে থেকে কিছু ভাবি না, কারণ 
ভাববার অবসরই পাই না। বৈজ্ঞানিকের! কিন্তু এই অভাবিত ক্রয় সম্পর্কে অনেক 
চিন্তা করেছেন। এই প্রতিবর্তা ক্রিয়া! সম্পঞ্কিত গবেষণার ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সব্জনন্বীকৃত বৈজ্ঞানিক হলেন আইভান প্যাভলভ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
১৮৪৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর। তিনি ছিলেন রাশিয়ার রিয়াজাম শহরের এক গ্রাম্য 
যাজকের ছেলে। তার বাব তাকে উচ্চশিক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে 
শিক্ষার পথ বেছে নেবার জগ্থে স্বাধীনত। দিয়েছিলেন। প্যাভলভ একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিয়ে সেখানে এমন একজনের সংস্পর্শে আপবার স্থযোগ পান-_-িনি ছিলেন 
একাধারে শিক্ষক ও ধর্মযাজক । এই শিক্ষানুরাগী যাজকই প্যাঁভ,লভের মনে বিজ্ঞান 
সন্বন্ধে অনুসন্ধিংসা জাগিয়েছিলেন। 

_. প্যাভলভ সেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়ে বিজ্ঞান পড়বার জগ্যে পিটার্স- 
বার্গের ইউনিভাপিটিতে গিয়ে ভি হন। প্যাভলভ এখানে এসে মস্ভিফ্ের 
'প্রাতিবতর্ধ ক্রিয়া নামে একটি বই পড়েন। সেই বইটির বিষয়বস্তু ছিল--দৈহিক 
ক্রিয়া এবং মানপিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্য়। এই বইখান1! পড়েই তিনি নিজের 
ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভের পথ ও লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেন। তিনি ডাকার হতে 
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চেয়েছিলেন_-যাতে দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। প্যাভলভ 
সামরিক চিকিংস। বিষ্ভায়তন থেকে ন্গঃতক হয়ে ডাক্তারি পড়! শেষ করেন। তারপর 
তিনি তার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুঘায়ী দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণ! সুর করেন এবং সেন্ট 
পিটাসবার্গে এক ডাক্তারখানার মধোই একটি লেবরেটরী তৈরী করেন। 

লেবরেটরীটি কিন্তু খুবই ছোট। প্যাভলভের সাহায্যের জন্যে কোন সহকারী 
ছিল ন।। তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জগ্গে খুব অল্প দ্রিনিষপত্রই ছিল। কারণ তিনি 
তার স্বল্প আয়ের অধিকাংশই নিজের গবেষণা-কার্ষে ব্যয় করতেন। গবেষণার কাজের 
জন্যে অচিরেই তিনি পার্খববর্তা অঞ্চলের লোকদের দ্বারা সন্বর্ধিত হয়েছিলেন । 
প্যাভলভের বয়ন যখন ৪১ বছর, সেই সময় তিনি সেন্ট পিটাসবার্গের প্রয়োগ-শিক্ষ! 
গবেষণ।-কেন্দ্রের দেহ-বিজ্ঞান গবেষণ।গাঁরের ভেষজবিগ্ঠার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 

প্যাভজভের পৌঠিক অন্ত (101£6501%2 5550010) সম্বন্ধে গবেষণা তাকে 
আস্তর্জাতিক সম্মান লাভের স্থযোগ এনে দেয়। ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। তিনি পোঁষ্টিক তন্ত্র এবং স্নায়ুতস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় ও বিশ্লেষণ 
করেন। প্যাভলভ. বিশ্বাস করতেন যে, দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নায়ুমণ্ডলীর 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। এরও বেশ কিছুকাল পরে বৈজ্ঞানিকের! দেহের পরিপাক-ত্রিয়ার 
উপর পিটুইটারী, থাইরয়েড প্রভৃতি নালীবিহীন গ্রস্থিনিংস্থত অস্তঃম্রাবী রসের প্রভাব 
কতখানি, তা জানতে পেরেছিলেন। 

আইভান প্যাভলভের ধের্য ছিল অপরিসীম, আর ছিল নিরলস উদ্ধম ও অটুট 
আবত্মবিশ্বাল। প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করেন কুকুরের পৌঁষ্টিক তস্ত্রের উপর। 
এই প্রচেষ্টায় তিনি কুকুরের পরিপাক-যস্ত্রের উপর সর্বাপেক্ষা কম আঘাত দিয়ে পরীক্ষা 
করতে চেয়েছিলেন এবং নেই উদ্দেশ্যে কুকুরের পাকস্থলীর ক্রিয়কলাপ নিরীক্ষণ করবার 
জন্যে এক কৌশলপুর্ণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পর পর তিরিশটি কুকুরের উপর 
সভার পরীক্ষা বিফল হওয়া সত্বেও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। একভত্রিশ বারের পরীক্ষায় 
তিনি সাফল্য লাভ কবেন। চূড়ান্ত সাফল্য লাভের দিনটিতে তিনি আনন্দে নৃত্য করে 
উঠেছিলেন। 

পৌঁষ্টিক তন্ত্রের পরীক্ষা প্যাভলভকে এনে দিয়েছিল নোবেল পুরস্ক'র, কিন্ত 
'আবস্থিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার' পরীক্ষা তাকে বিশ্বব্যাগী কীতি ও খ্যাতির অধিকারী 
করেছিল। যখন তিনি কুকুরের পৌঁ্টিক তন্ত্রের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় 
আর একটি বিষয়ের প্রতি তিনি কৌতৃহলী হয়ে ওঠেন। সেট! হলে! খাগ্য সম্পর্কে 
কুকুরের প্রতিক্রিয়া। তিনি জানতেন-_শুধু খাগ্ভ পেলেই যে কুকুরের মুখবিবর লালাসিক্ত 
হয়ে ওঠে, তা নয়-_খাগ্চ দেখলেও কুকুরের মুখ থেকে লালাক্ষরণ হয়। বিজ্ঞানীর! 
জানতেন যে, কুকুরের সুখ থেকে লাল! নিংস্থত হয় খাগ্ঠ পরিপাকের জন্ে, যেমন প্রত্যেকটি 
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মানুষের হয়। তারা বিশ্বাস করতেন, জীবের মুখে লালাক্ষরণ, শারীরিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার জন্যেই হয়ে থাকে । কিন্ত কুকুরকে যখন খান্ক দেখানো হয়, তখনই 
তার মুখ থেকে লাল! ঝরে কেন? 

এক অনাগত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার প্রাথমিক অনুমানের কথ। প্যাভলভ 
প্রচার করলেন। এই অনুমান তখনকার বৈজ্ঞানিক চিস্তারাজ্যে বিপ্লব স্থষ্টি করলো। 
প্যাভলভ বললেন--খাগ্ভ দেখবামাত্র কুকুরের মুখের লালাক্ষরণ তার মানসিক প্রতি- 
ক্রিয়ার ফলেও হতে পারে। শুধু দৈহিক প্রক্রিয়ার ফলে বোধ হয় ওট| সম্ভব নয়। 
এই বিষয় নিয়ে প্যাভলভ একটি পরীক্ষ! করেন। সেই পরীক্ষায় একটি কুকুরকে 
একট! ছোট ফ।ক। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়। হয়। খাবার সময় প্রত্যেক বার 
একটা ঘণ্টা বাজ্জাবার পরেই কুকুরটার সামনে খান্ত রাখা হতো এবং তৎক্ষণাৎ 
তার মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই লালা ঝরতে থাকতো। এই রকম অনেকবার 
করবার পর তিনি দেখলেন, নির্দিষ্ট সময়ে কুকুরটিকে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা 
বাজালেই তার মুখ থেকে লাল! নিঃস্থত হতে থাকে । প্যাভলভ প্রমাণ করে দেখালেন 
যে, তিনি কুকুরটির “আবস্থিক প্রতিবর্তাঁ প্রতিক্রিয়ার রূপাস্তর সাধন করেছেন। খা 
দেখলে যেমন, ঘণ্টার শব্দ শুনলেও কুকুরটির তেমনি লাল! নিঃস্ত হয়ে থাকে। 

প্যাভলভ আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষ। করেন। অন্ধকার ঘরে আলো 
জালবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি কুকুরকে খাবার দিলেন। সেই সময় ঘরের আলো- 
রেখাটি হলো বৃত্তাকার। কিন্ত অশ্যবার যখন ডিম্বাকার আলোরেখার আলো 
জ্বালানে। হলো, তখন কোন খাবার দেওয়। হলে! না। কুকুরটি সহজেই বুঝতে পারলো, 
যখন বৃত্তাকার আলোটি দেখ। যাবে, তখনই খাছ পাওয়া যাবে। ডিম্বাকার আলোককে 
ক্রমশঃ গোলাকার করে আনা হতে লাগলে! । কুকুরটি তখন আর বুঝতে পারলে 
না_-কোন্টি বৃত্ত, আর কোন্টি ঈষং ডিম্বাকৃতি আলোর রেখ! । সংশয়ের অস্থিরতায় 
সে আলো-রেখার গণ্ডীর মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগলো । প0াভ.লভ নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করলেন যে, লাল! নিঃসরণ তার অর্থাৎ কুকুরের মানসিক প্রতিক্রিয়া, দৈহিক 
প্রতিক্রিয়া নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্যাভলভের এই পরীক্ষা থেকে অনেক কিছু 
জানতে পেরেছেন। প্যাভলভের এই চিস্তাধারা, অর্থাৎ “আবস্থিক প্রতিক্রিয়ার 
মতবাদ শুধু যে পশুর বেলায়ই প্রযোজ্য, তা নয়-_মান্ুষের বেলায়ও তা সমানভাবে 
প্রযোজ্য । যেমন কোন শিশুর পিতামাতা যদি কুকুর, বিছা বা সমুদ্রকে ভয় করেন, 
তবে সেই শিশু এই তিনটি জিনিষকে ভয় করবে। কিন্তু পিতামাতা যদি ভয়শুগ্য হয়, 
তবে শিশুটিও নির্ভীক হবে। ূ 

মোটামুটিভাবে, প্যাভলভ তার জীবনব্যাগপী সাধনায় যা প্রমাণ করেছেন, 
তা হচ্ছে এই যে, কোন পশুকে কোন এক "আবস্থিক প্রতিক্রিয়ায় অভ্যন্ত করানে। 
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যত সহজ, তাকে পুনরায় অন্ত এক *আবস্থিক প্রতিক্রিয়ায় অভান্ত করানোও ততই 
সহজ। আর এই দিম্ধান্ত শুধু পশুদের বেলায়ই নয়, মানুষের সম্পর্কেও সমান- 
ভাবে প্রযোজা। তৎকালীন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্যাভ.লভকে প্রচুর আধিক সাহায্য ও 
সহযোগিতামূলক উৎসাহ দিয়েছিলেন । 

আইভান প্যাভলভ ১৯৩১ সালে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তার বয়ন হয়েছিল 
৮৭ বছর। দেহ-।বজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সেতুবন্ধনের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে চিরবরেণ্য 
বৈজ্ঞানিক আইভান প্যাভলভের নাম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণীক্ষরে লিখিত থাকবে। 


স্রীপ্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


জলের রূপকথা 


দেবু বিজ্ঞানের ছাত্র। তার আশা, বড় হয়ে সেও একজন নামকর! বিজ্ঞানী হবে। 
ক্লাসের সে সের! ছাত্র। তাই বিজ্ঞানের মাষ্টার মশাই তাকে খুব ভালবাসেন, সব কিছুই 
ভাল করে বুঝিয়ে দেন। দেবুও সব কথ! খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা- 
গুলি বিশেষ মনোযোগ সহকাকে পর্যবেক্ষণ করে। আজ তাদের রলূ।সে জল সম্পর্কে 
আলোচন। করা হয়েছে। মাষ্টার মশাই কতকগুলি মজার পরীক্ষা দেখিয়েছেন। 
রাত্রে পড়বার টেবিলে বসে দেবু সেই সব কথাই চিস্তা করছিল। তার সামনে রয়েছে 
একটা কাচের কুঁজা, আর তাতে খানিকটা পরিষ্কার জল টলটল করছে। দেবু একদৃষ্টে 
তারই দিকে তাকিয়ে আছে, আর গালে হাত দিয়ে একমনে ভাবছে। 

হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন অত্যন্ত মৃহ্ম্বরে তাকে ডাকছে-_ এই শুনছে! 
দেবু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এই সময় কে যেন আবার ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে বললো--এই দেবু শুনছো! আমি তোমাকেই ডাকছি। এই যে আমি এই 
কুঁজার ভিতর থেকে কথ বলছি। 

দেবু তে৷ একেবারে অবাক! সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ এই শান্ত 
মৃহ্‌ স্বর বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো আরব্যোপন্তাসের সেই 
দৈত্যটার কথা। দারুণ আতঙ্কে তার হাত-পা হিম হয়ে গেল। চীৎকার করে সে 
বলতে চাইলো-_-না না৷ তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলতে চাই না, তুমি এ কুঁজার 
মধ্যেই থাক, তোমার এখন বেরিয়ে এসে কাঞ্জ নেই। কিন্তু ভয়ে তার গলা বুজে 
এসেছিল, তাই গল। দিয়ে শুধু গে! গে আওয়াজ বেরুলে, কোন কথাই বোঝ গেল না। 

তার এই করুণ অবস্থা! দেখে কুঁজার মধ্যেকার অশরীরী আত্মাটি ধিল্‌ খিল্‌ করে 


&৭৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


হেসে উঠলে।। সে বললো-_দেবু, ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় কিচ্ছু বলবো না। 
আমি একজন জলপরী, এই কুঁজার মধ্যে থাকি। আমি এখান থেকে দেখি, তুমি রোজ 
রোজ কেমন মন দিয়ে লেখাপড়া কর। কত কথা ভাব। এজন্চে তোমাকে আমার খুব 
ভাল লাগে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করে । আজকে তোমায় একটা খুব মজার 
গল্প বলবো, শুনবে? এমন মিষ্টি কথা শুনলে কার না ভাল লাগে। দেবুও 
অনেকখানি আশ্বস্ত হলো। কিন্তু ভয়ে ও বিন্ময়ে মে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, 
তার মুখ দিয়ে কথ! ফুটলে! না, কোন প্রকারে ঘাড় নেড়ে জানালে যে, সে গল্প শুনতে 
প্রস্তত। জলপরী তার গল্প নুরু করলে! ৷ 

অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগের কথা । একট! পাহাড়ের কোলে ছিল একটা হুদ, 
আর তার মধো ছিল অসংখ্য জলকণ।। কিন্ত তার! খুব মিলেমিশে থাকতো। কখনও 
কারে সঙ্গে বগড়াঝাটি করতে। না । তারা বন্ধুভাবে নিজেদের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল 
ছোট-বড় অনেক মাছকে । মাছগুলি জল কেটে কেটে চারদিকে ঘুরে বেড়াতো, লাফাতো, 
ডিগবাজী খেতো!। জলকণাগুলিও সারাদিন তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকতো । 
পাহাড়ের কোণে একট ঝরণা ছিল। সেখান দিয়ে বির ঝির করে কতজল ঝরে 
পড়তো । হুদের জলে থাকতে। এক জলপরী। সে রোজ সেখানে আসতো স্নান করতে, 
খেলা করতে । তাকে ঘিরে মাছদের সঙ্গে সঙ্গে জলকণারাও মনের আনন্দে নাচতো, 
গাইতো, খেলা করতো । এমনি করে খুব সুখেই তাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। 

আর একটা মজার কথা শোন। এক-একটি জলকণা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল 

তিনজন করে। একের মধ্যে তিন, কেমন মঙ্জার--তাই ন1? এর! তিনজন কিন্ত সব সময়েই 
হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে থাকতে।। এদের বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। এর! চলতো- 
ফিরতো, কাজকর্ম করতো৷ সব একসঙ্গে । কাজেই তিনজন হলেও তাদের একজনই 
বল! চলে। | 

এদের একটির নাম অক্সিজেন । সে একটু স্ুলকায়, ওজনে ভারী। এর হাত 
হলে! ছুটি। কিন্তু সে খুব 'ধীর স্থির আর বিচক্ষণ। প্রতিটি অক্সিজেনের সঙ্গে থাকে 
ছুটি করে হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন যেমন ছোট, তেমনি হাল্ক।, আর ভারী ছট্ফটে। 
এর হাতও মাত্র একটি। বিধাতার নিয়মে একটি অক্সিজেন তার ছু'হাত দিয়ে ছুটি 
হাইড্রোজেনকে ধরে আছে দৃঢ়মুদ্িতে । এই বাঁধন সহজে আল্গ! হয় না। এজন্যে তাদের 
চলাফেরা! সবই একসলে করতে হয়। হাইড্রোজেন ছটফট করলেও পালাতে পারে না। 
অতিরিক্ত হাত ন। থাকায় অন্ত কাউকে আকড়ে ধরতে ৪ পারে না। তাই বলে তাদের 
কারো! মনে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ তাদের পরম্পরের মধ্যে খুব ভাব। 

হাইড্বোজেনদের মনেও কোন হুঃখ ছিল না। তারা ষে পরাধীন, এই চিস্ত 
তাদের মনে কখনও স্থান পায় নি। তাই তারা এভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে গাটছড়। বাধা 


অক্টোবর, ১৯৬৩ ] জলের ল্লপকথ। ৫৭৫ 


হয়ে থাকতে কখনও আপত্তি করে নি। তার! মনে করতো, এই হলো বিধাতার বিধান। 
তাই তার! সন্তষ্ট চিত্বেই সব সময় অক্িজেনদের সঙ্গে একাত্ব হয়ে থাকতো, মিলেমিশে 
কাজকর্ম করতো । 

এই শান্ত স্থির জলাশয়ের জল ছিল যেমন পরিষ্কার, তেমনি মিটি। তাই দুব 
দূরীত্ত থেকে গ্রামের মেয়ের! কলসী কাখে করে সেখানে আসতো, এ মিটি জল ভরে 
নিতে। জলকণারাও ভাবতো, এভাবে মানুষের সেবায় লাগতে পেরে তাদের জীবন 
সার্থক হলো । 

এমনি করে বেশ শান্তিতে নিরুপদ্রবে তাদের দিন কাটছিল । কিন্ত কালক্রমে 
তাদের মধ্যে কয়েকটি হুষ্টের আবির্ভাব হলো৷। এর! হাইড্রোজেন সম্প্রদায়ের। দলের 
সবার কানে কানে তার। কুনন্ত্রব/! দিতে লাগলে! । ফিস্‌ ফিস করে তারা বলতে 
লাগলো--আমরাই হলাম সবচেয়ে কুলীন--কারণ আমরাই সবচেয়ে সৃশ্্, সবচেয়ে 
হাল্ক1। অকিঞ্জেনর! সংখ্যার কত কম, অথচ তারাই আমাদের উপর প্রতৃত্ব করছে! 
আমরা কেন এসব পেটমোটা গোবরগণেশ অক্সিজেনের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা হয়ে 
থাকবো? এদের জন্যেই তে! আমর স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারি না) এমন কি-_-চলা- 
ফেরাও করতে পারি না। এদের কবল থেকে আমাদের যুক্তি চাই, আমরা চাই 
স্বাধীন হতে। 

এদের মধ্যে যার! বিজ্ঞ তারা এদের ভেদবুদ্ধি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তাঁর! 
অনেক করে বোঝালে। যে, এতে কারও কোন মঙ্গল হবে না। অনুনয় করে বললে।__. 
দেখ বাছারা, তোমর! এই ভেদবুদ্ধি পরিহার কর, সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর। 
কিন্ত ছোকরার! তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। উল্টে তার! বলতে লাগলো, 
ভাই সব, তোমরা কেউ ওদের কথায় কান দিও না। ওর! হলো অক্সিজেনের চয়। 
কাজেই অকিজেনের স্বার্থে ই ওরা কথা বলছে। 

ছোকরা হাইডোজেনর! দিনরাত পরামর্শ করতে লাগলে!--আঁসলে নানারকম 
চক্রাস্ত করতে লাগলো । অবশেষে তার! এক ভয়ঙ্কর মতলব স্থির করলে! । কিন্ত এ 
হলে! নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার মত। 

একাজে তাদের সহায় হলে তূশগ্ডি কাক । সেট। দেখতে যেমন কালো কদাকার, 
তেমনি কর্কশ তার গলার আওয়াজ । সবার উপরে তাঁর খ্যাতি ছিল কুটবুদ্ধির জন্তে ॥ 
ছোকর। হাইড্রোজেনদের কুপরামর্শে এই কাক নান! জায়গ। থেকে ঠোঁটে করে নানা- 
রকম জীবাণু এনে সেই হুদের জলে ছেড়ে দিল। এদব জীবাণু কিল্বিল করে 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, দ্রুত বংশবিস্তার করতে লাগলো । দেখতে দেখতে হুদের 
জল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বীজাণুতে ছেয়ে গেল। এভাবে হুদের জল বিষিয়ে উঠলে । 
চারদিকে মহামারী লেগে গেল। মাছগুলি সব একে একে মরে ভেসে উঠতে লাগলো । 
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হুদের চারদিকে কাক, চিল আর শকুনের ভিড় জমে উঠলে! । আতঙ্কিত গ্রামের মেয়ের! 
কেউ আর সেখানে আসে না জল নিতে । চারদিকে বিষাদের ছায়। নেমে এলো । 

জলপরী তখন নূর্যদেবের ম্মরণ নিল। তার কাছে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো-__ 
প্র! হ্র্মতি দূর করে এদের স্থমতি দাও। এই দারুণ বিপদ থেকে আমাদের 
পরিজাণ করে । 

সুর্ধদেব তখন জলকণাদের ডেকে বললেন--তোমাদের এমনি করে ঝগড়া-বিবাদ 
করে স্থ্টি নই করতে আমি দেব না। তোমর! কে কে আমার সঙ্গে যাবে, চল তোমাদের 
নিয়ে যাই দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। সেখানেই এর মীমাংসা হবে। 

একথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হাইড্রোজেনের! তাদের সঙ্গী অক্সিজেনদের 
টেনে-হিচড়ে নিয়ে উঠে পড়লো। সূর্ধদেবের রথে করে তারা এক নিমেষেই পৌঁছে 
গেল দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে। 


দেবরাজ তার সভায় এই আগন্তকদদের দেখে খুবই অবাক হলেন। তাদের 
সেখানে আগমনের হেতু কি, তাই জিজ্ঞেন করলেন। প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে 
হাইড্রোজেনরা সব এক সঙ্গে চীংকার করে তাদের দাবী জানাতে লাগলে।। কারও 
কথা শোনা যায় না, কারও কথা বোঝ। যায় না_সে এক তুমুল হট্রগোল। 
দেবরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, ছুন্দুভি বাজিয়ে সবাইকে চুপ করতে বললেন। কিন্তু 
কে কার কথা শোনে! দেবরাজের সভায় এমন দৃশ্য কেউ কোন দিন দেখে নি। এদের 
ধৃত দেখে দেবরাজ বিশ্ময়ে হতবাক, সভানসদেরা সৰ হতভম্ব। দেবরাজ ক্রোধে 
গর্জন করে উঠলেন, ছুন্দুভিতে আঘাত করে সবাইকে স্তব্ধ হতে বললেন। তার 
এই অগ্নিমৃতি দেখে সবাই চুপ করলে! । তখন তিনি অক্সিজেনদের বললেন তাদের 
বক্তব্য পেশ করতে । এতে হাইড্োজেনরা মনে মনে খুবই চটে গেল, তবুও তারা 
তখনকার মত চুপ করে রইলো । 

অবিজেনদের একজন প্রতিনিধি তখন ধীর স্থিরভাবে অত্যন্ত নম্বরে তাদের মহান 
দায়িত্বের কথা এবং সেই দায়িত্ব তার কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে, হাই- 
ড্রোজেনদের সঙ্গে তার কেমন মিলেমিশে কাজ করছে--এসব কথ! বুঝিয়ে বলতে 
লাগলে! । হাইড্রোজেনদের যে সর্দার সে এতে প্রমাদ গণলে।। মে যখন দেখলো! যে, 
তাদের কুমতলব ফেঁসে যাবার দাখিল, তখন সে রাগে, নিক্ষপগ আক্রোশে একেবারে 
দিশাহার! হয়ে পড়লো । সে চীংকার করে উঠলো--ভাই সব! এই হতভাগ! পেট- 
মোটা শয়তান গুলি চিরকাল আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার মতলবে এসব কথা 
বলছে। এদের কোন কথা বলতে দিও না। আমরা তে। সংখ্যায় বেশী, আমরা 
কেন চিরকাল এদের ভয় করে থাকবো? এস, আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে এদের 
আক্রমণ করি। ভাই সব, এক্ষুনি এদের মুখ বদ্ধ করে দাও চিরকালের মত। 
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সঙ্গে সঙ্গে মার মার, কাট কাট শব্দ করে হাইড্রোজেনর! সবাই নিলে 
অল্পিজেনদের আক্রমণ করলো! । তাদের আচ.ড়ে, কামড়ে, কিল-ঘুবি ও লাথি মেরে 
ব্যতিবাস্ত করে তূললে।। আগেই বলেছি, অক্সিজেনরা সংখ্যায় অল্প, তার উপরে তারা 
হলে। স্থুলকায় এবং অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। কাজেই তার! হাইড্রে'জেনদের এরূপ 
হিং্র' আক্রমণ সহা করতে পারলে! না। অচিরেই ধরাশায়ী হয়ে তার! পরিত্রাহী 
চীৎকার করতে লাগলো।-__বাঁচান! বাঁচান! দেবরাজ, আমাদের রক্ষা! করুন। 

তার চোখের সামনেই যে এমন একট] ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা দেবরাজ 
কল্পনাও করতে পারেন নি। এসব দেখে তিনি বুঝলেন, পৃথিবীতে শিষ্টাচার, নিয়ম, 
শৃঙ্খলাবোধ একেবারে লোপ পেয়েছে । ক্রোধে জ্ঞানশুস্ত হয়ে তিনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠলেন, 
দারুণ আক্রোশে বজ্ঞ ছু'ড়ে মারলেন। সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত 
হয়ে উঠলো। বজ্রের আঘাতে জলকণাগুলি নব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একদিকে ছিটকে 
পড়লে হাইড্রোজেন, অন্থদিকে অকিজেন। 

' কিন্ত ছর্দাস্ত হাইড্রোজেনরা এতে একটুও বিচলিত হলো!- না । নতুন স্বাধীনতার 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার! হানতে হাসতে, লাফ!তে লাফাতে ছুটতে লাগলো 
আকাশের দিকে। তারা মনে করলো, তার! তে৷ সবচেয়ে সৃঙ্্ম এবং হাল্কা; কাজেই 
তার! অনায়াসে পৌছে যাবে নক্ষত্রথচিত এ আকাশে--দেবতাদের বাসভূমিতে। সেখানে 
গিয়ে তার! ব্বতন্ত্র স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবে। হতভাগা অক্সিজেনর। পড়ে থাকবে নীচে, 
কোন দিনই আর তাদের নাগাল পাবে না। 

হাইড্রোজেনরা শে! শেশ করে উপর দিকে উঠতে লাগলো--উচু থেকে ক্রমে আরও 
উচুতে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বায়ুমণ্ডলের শেষসীমায় গিয়ে তাদের উধ্বগিতি একেবারে 
বন্ধ হয়ে গেল। নক্ষত্রলোকে পৌছুবার ব্যাকুল বাসনায় তাঁর! ছুটাছুটি, লাফালাফি 
করতে লাগলো । কিন্তু হায়-_-তাদের সব চেষ্ট! ব্যর্থ হলো। কিছুতেই তার1 পৃথিবীর 
আকর্ষণ কাটিয়ে যেতে পারলে! না। তাদের অবস্থা হলো ত্রিশঙ্কুর মত-_ন্বর্গেও নয়, 
আবার মত্যেও নয়। পৃথিবীর জনমানব থেকে বহুদূরে লবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
নিষ্র্মার মত তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলে! । 

এদিকে ছুদ্ধৃতকারী হাইড্রেজেনদের সাজ] দিতে গিয়ে নিরীহ সদাচারী অক্সিজেন" 
দেরও শাস্তি হলো দেখে অনেকেরই মনে ছঃখ হলো । তাদের কেউ কেউ দেবরাজের 
কাছে আবেদন জানালেন, এর প্রতিবিধানের জন্যে । তখন দেবরাজ বললেন- যার! সং 
এবং মহৎ তাদের কখনও কোন অনিষ্ট হয় না। অক্িজেনরা সৎ এবং মহৎ পরের 
হিতার্থেই তাদের জীবন উৎসগ্গাকৃত। অক্সিজেনরা এখন মর্তে্য ফিরে যাক, সেখানে গিয়ে 
জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং যাবতীয় দহন ক্রিয়ায় তার৷ সহায়ত! করতে থাকুক। 

অক্সিজেনরা তো! বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী। তাই তারা বাতাসে ভর করে 
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ধীরে ধীরে নেমে এল পৃথিবীতে । সেখানে এসে দেবরাজের অভিপ্রায় অনুসারে তার! 
জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে।। অল্পদিনের মধোই মর্ত্যের জীবদের কাছে তার! 
অপরিহার্ধ হয়ে উঠলো । অক্সিজেনদের গুণের কথা সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগলো । 

এদিকে নিষ্বর্মার মত ঘুরতে ঘুরতে হাইড্রোজেনরা ক্রমশঃ রাস্ত হয়ে পড়লে । 
কেউ তাদের ডাকে না, আদর করে না, ভালবাদে না। তার! যে আগুন জবালবে সে 
উপায়টুকুও নেই, কারণ তাহলেও তো! অক্সিজেনের সহায়তা দরকার। এজন্যে হাই- 
ড্রোজেনর। নিক্ষল আক্রোশে শুধু গজরাতে লাগলে।। এমন বেকার বৈচিত্র্যহীন জীবন 
কার ভাল লাগে বল? তাছাড়া সবার যুখে অক্সিজেনদের গুণের কথ শুনে শুনে তাদের 
মন খারাপ হয়ে যায়, হিংসার বুক ফেটে যায়। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। কারণ, 
এট] তে। তাদেরই কৃতকর্মের ফল! এখন তার! মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে, 
অকিজেনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে ভারা কি ভুলই না করেছে! ভারা ভাবে, এর 
প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই? 

শেষে একদিন সবাই মিলে পরামর্শ করে দেবরাজ ইন্দ্রে কাছে করুণ কণ্ঠে প্রার্থন। 
জানালো-_ প্রভূ! আমাদের অপরাধ মার্জনা কর। আমাদের ভূল আমরা বুঝতে 
পেরেছি । আমাদের খুব শিক্ষা হয়েছে। হে দেব! এমন নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল 
লাগে না। ফিরিয়ে দাও সেই শাস্ত নিপ্ধ মধুর জীবন। আমাদের আবার মিলিয়ে দাও 
অক্সিজেনদের সঙ্গে । এমন পৃথক হয়ে আমরা আর থাকতে চাই না। আমরা আবার 
মিলেমিশে কাজ করতে চাই । 

তাদের এই করুণ প্রার্থনা শুনে দেবরাজের মন গলে গেল। ঈশানের মেঘকে 
ডেকে তিনি বললেন--যাঁও হাইড্রোজেন আর অক্িজেনদের আমার কাছে নিয়ে এস। 


তার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হলো। হাইড্রোজেনরা এবারে মাথ! হেঁট 

করে রইলো, ছুষ্ট, অপরাধী বালকদের মত। দেবরাজের আদেশে তারা৷ আবার আগের 

মতই অক্সিজেনদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাড়ালো । তখন দেবরাজ বললেন-" 

বজ্জ দিয়ে স্পর্শ কর! মাত্রই এরা আবার মিলে যাবে-ক্ষুজ্জ ক্ষুদ্র জলকণ।য় পরিণত 

হবে। হে ঈশানের মেঘ, তুমি তখন এদের বহন করে নিয়ে যাবে পাহাড়ের কোলে 

অবস্থিত সেই ছোট্ট হদে, এদের পৌছে দেবে এদের পুরাতন আবাসে। এই বলে 

দেবরাজ বজ্ব দিয়ে তাদের ছু'য়ে দিলেন। হঠাৎ বিছ্াৎ চম্কে উঠলো, আওয়াজ হলো-- 
কড়-কড়-কড়াৎ। | 
৪ ন্ট ঞঃ গা গঁ 

একট1 বিকট শব্দে দেবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে ধড়মড় করে উঠে বসলো । 

বাইরে মেঘের ঘনঘটা, মু্মু্ু বাজ পড়ছে। সে বুঝলো, পড়বার টেবিলে মাথা 
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রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, এখন বাজ পড়বার শবে জেগে উঠেছে। দরুণ গুমোট, 
সর্ধাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় গল। শুকিয়ে কাঠ। তাকিয়ে দেখলো, টেবিলের 
উপরে রয়েছে কাচের কুঁঞা, তাতে পরিফার টলটলে জল। দেবু সেদিকে হাত 


বাড়িয়ে দিল। 


প্রসাদ ওহ 


বিবিধ 


সবুজের সংরক্ষণ 


রাশিয়ার প্রকৃতি সংরক্ষণ কমিশনের সদশ্য 
অধ্যাপক ইগব প্রোকোঁফিয়েভ লিখিয়াঁছেন যে, 
একটা শিল্পাঞ্চলের চিমনি হইতে প্রত্যহ প্রায় 
চার শত টন সালফার ডাইক্সাইড গ্যাস উত্থিত হইয়া 
আবহাঁওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। এই 
বিষাক্ত গ্যাসের হাঁত হইতে রক্ষ/ পাইবাঁর 
একমাত্র উপায় হইল-_বৃক্ষলতা পূর্ণ পার্ক ও উদ্যান 
গড়িয়া তোলা। 

কিন্তু শিল্পঞ্চলে কলকাঁরখ|ন।র পরিত্যক্ত ছাই 
ও ধুলিকণ। পাতার হুঙ্ম ছিদ্রগুলি বন্ধ করি দেয়। 
ফলে কলকারখান।র বেশ কিছু দূর পর্যস্ত গাছপাল। 
জন্মিতে পারে না। আবার বুক্ষলতা ন| জন্মিলে 
শিল্পঞফ্চলে মানুষের স্বস্থ্যিরক্ষ। করা সম্ভব নয় | 

এই সমন্যা সমাধানের দুইটি পথ হইতে পারে। 
একটি হই্ল--কলকারখানার ছ|ই ও অন্ান্ত 
পরিত্যক্ত দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করা, অর্থ।ৎ 
কলকারখান! বন্ধ করিষ়! দেওয়া । কিন্তু তাহা সম্ভব 
নয়। আর একটি পথ হইল সহর ও শিল্পাঞ্চল হইতে 
সবুজের উচ্ছেদ সাঁধনু। তাহাঁও অসম্ভব। 

পৃথিবীর বিভির দেশের বিজ্ঞানীরা এই উভয়- 
মুখী সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য চেষ্ট। করিয়া 
আসিতেছেন। তাহারা ইতিমধ্যে কিছুটা সাফল্যও 
লাভ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে কলকারখাঁনার 


গ্যাস শোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়লাথনির 
গুঁড়া ও ধূলি পরিত্যক্ত খনিগুলিকে ভর|ট করিবার 
কাজে ব্যবজত হইতেছে। কিন্তু কারখানার 
বয়লারের ছ।ই পুনরায় ব্যবহার কর! চলে না। 
প্রত্যেক কলক।রখানার পাশেই তাই ছাইয়ের গাদা 
জমিয়! উঠে। 

বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভাবিলেন, এই ছাইগাঁদার 
উপর বৃক্ষলত। জন্ম(ন সম্ভব কি না? দেখা গেল, 
অনেক গাছই ছাইগাদায় জন্মে না। যেগুলি 
জন্মে, সেগুপি বৃষ্টিতে ধূইয়! যায় বা ঝড়-বাতাসে 
উড়িয়। যায়। 

রুশ উদ্ছিদ-বিজ্ঞানী বি. ওয়াই, সিগালফ 
ছাইগাদার উপর এক স্তর মাটি ফেলিয়! তাহাতে 
সার দিয়। ঘাসের বীজ বুনিপ্বা দিলেন। এক 
বছরের মধ্যেই ছাইগাদ পাঁসে ঢাকিয়া! গেল। ছাই- 
গদার উপর মাটির স্তর থাকায় বৃষ্টি বা ঝড়ে 
ঘস ভাসি বা উড়িষা যায না। ঘাঁসের শিকড় 
ক্রমে ছ।ইগ।দ।র মধ্যে প্রবেশ করে| 

বৃটেনের বিজ্ঞানী আই. হান্ট, ডি, পি. ফেরান 
ও আই. ভি. টমসন এবং জার্মেনীর ওয়েইল অন্থরূপ 
পদ্ধতিতে কাজ করিয়। সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 
কিন্তু এই পদ্ধতির একটি প্রধান অন্ুবিধা এই যে, 
ইহাতে ব্যয় খুব বেশী হয়। 

রাশিয়ার ন্ভেরডলোভঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক 
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ভি ভি. তাঁরশেভগ্ক একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করিয়! সবুজ সংরক্ষণের কাজ-সম্ভব করিয়া তুলিয়া- 
ছেন। তিনি ছাইগাঁদার উপর বুলডোজারের 
সাহায্যে মাত্র এক ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পুরু মাটি 
ফেলিয়া দেন। তারপর সার দিয়া! মাটির উপর 
রোড রোলার চাঁলাইয়া ছইয়ের ভিতরে শক্ত 
করিয়। মাটি বসাইয়া দেওয়া হয়। এই মাটিকে 
বীজ বুনিবাঁর অগে জল দিয়া ভিজা ইয়া লওয়া হয়। 
তাড়াতাড়ি ঘ।স গজাইবার জন্য সাধারণতঃ যে 
পরিমাণ বীজ দেওয়া হয়, এই ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বিগুণ 
বীজ ব্যবহার করা হয়। প্রথম বছরে দ্বিতীয়বার 
সার দেওয়া হয়। দেখা গেল শরৎকালের মধ্যেই 
সমগ্র ছাইগাঁদা সবুজ ঘ[সে ছাইয়া গিয়াছে। পরে 
এই জমিতে ফল ও তরিতরকারী আবাদ করিয়া 
স্থফল পাওয়৷ গিয়াছে । 

কিন্ত বড় বড় ধাতু কারখ|নার পরিত্যক্ত শ্রাগ 
এবং ধাতুখনির পরিত্যক্ত খনিজ স্তরের উপর ঘাস 
জন্মান সম্ভব নয়। সেগুলি অন্যভাবে ব্যবহার কর! 
দরকার| বিজ্ঞানীর! ইতিমধ্যেই এই সকল পরিত্যক্ত 
দ্রব্য হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উতৎ্প(দনের 
উপায় উত্তাবন করিয়াছেন। এখন পরিত্যক্ত খনিজ 
হইতে সালফিউরিক আযাঁসিড ও অন্যান্য মূল্যবাঁণ 
রাঁসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। এই ভাবে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হইতে থাকিলে ভবিষ্যৃতে 
পরিত্যক্ত ও অপ্রষবে(জনীয় বলিয়া আর কিছু 
থাঁকিবে ন|। 

গুড়া মাথন 

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা 
গুড়! মাখন তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে। 

গুঁড়া মাখনে সাধারণ মাখনের মতই ৮২ 
শতাংশ ন্সেহপদার্থ থাকে । তাহা ছাড়াও ইহাতে 
১৫ শতাংশ দুধের প্রোটিন ও কিছু পরিমাণ খনিজ 


জ্রব্য থাকে । 
তবে জল দিয়। এই গু'ড়া মাখন হুইতে সাধারণ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


মাখন তৈয়ার কর! যায় না। ইহা আইসক্রীম, 
কেক্‌, সম প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার করিতে ব্যবহার কর! 
চলে। গরম আবহাওয়ায় ইহা সাধারণ মাখনের 
মত গলিয়া যায় না। অবশ্ঠ সাধারণ মাখনের তুলনায় 
ইহার দাম কিছু বেণী পড়ে । 


আনারসের ছিব ড়া হইতে অক্স্যালিক 
আসিড 


জোরহটের আঞ্চলিক গবেষণাগার আনারসের 
ছিবড়া হইতে অক্সযালিক আসিড প্রস্তত করিতে 
সঙ্গম হইয়াছে । আসামে প্রায় ৬ হাজার একর 
জমিতে আনারসের চাঁষ হইয়া থাকে এবং 
বৎসরে প্রায় ৩২৮৫৭ টন আনারস উৎপন হয়| 
এই বিপুল পরিমাণ আনারসের পরিত্যক্ত অংশ 
অক্স্যালিক আযসিড প্রস্ততের কাঁচামাল হিসাবে 
ব্যবহার কর! যাইবে । 

অক্স্যালিক আযসিড বিভিন্ন শিল্পে বিপুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসরে প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার এই আযঁসিড আমদানী 
করা হইয়া থাকে। 


সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে 
পরিণত করবার জেনারেটর 


আমেরিকার ওয়েস্টিং হ।উস কর্পোরেশন মহা- 
শূন্যযানের জন্তে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিছ্যুৎ- 
শক্তিতে পরিণত করবার একটি অভিনব জেনারেটর 
তৈরী করেছেন। কর্পোরেশনের জেনারেল 
ম্যানেজার মিঃ আর. ডবরিউ. এসাঁরে সম্প্রতি 
বলেছেন যে, তৃপৃষ্ঠে এই থার্মোইলেকৃট্িক বা 
তাপবৈদ্যুতিক জেনারেটরের সাহায্যে দশ ওয়াট 
পর্যস্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হুতে পারে। এই 
চেষ্টা সফল হুলে মহাঁকাশে ব্যবহারের জন্তে বৃহত্তর 
এবং আরও শক্তিশালী জেনারেটর ' তৈরী সম্ভব 
হবে। 

ছুই রকমের ছুটি ধাতুখণ্ডের সংযোগস্থলে তাপ 


অ্টেটুনর, ১৯৬৩ ] 
প্রয়োগ করলে যে ইলেক্ট্রন-শ্রেত প্রবাহিত হয়, 
তাতে বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ব্যবস্থাকেই 
এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে । 

কৃত্রিম উপগ্রহ সৌরশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবার 
উর্দোশ্টে একটি প্রতিফলক ব্যবহার করা হবে। এই 
কেন্জীভূত রশ্মি প্রতিকলিত হবে থার্মোইলেকটি ক 
জেনারেটরের উপর। এ জেনারেটরে থাকবে 
লিখিয়াম হাইড্রাইড। 

উপগ্রহটির উপরে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়বে 
তখন এর তাপমাত্রা দ্রুত হিমাষ্কের নীচে নেমে 
আসবে, লিথিয়াম হাইড্র।ইড ঘনীভূত হয়ে কঠিন 
আকার ধারণ করবে। এঁ সময়ে, অর্থাৎ এ 
ছায়ার আবরণ ছাড়িয়ে সুর্যালোকিত অংশে আসা 
পর্যস্ত লিখিয়াম হাইড্রাইড যথেষ্ট তাপ বিকিরণ করবে 
এবং তারই ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ অক্ষুপ্ন থাঁকবে। 

এই পরীক্ষামূলক চেষ্টা! সাঁফল্যমত্তিত হলে এই 
পদ্ধতিতে কয়েক শত ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎ্পাদন- 
কারী জেনারেটর তৈরী করা হবে এবং ৯* মিনিটে 
যে সকল কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা করবে, 
তাতে এগুলি ব্যবহৃত হবে। এঁ সকল উপগ্রহ 
৫৫ মিনিট থাকবে স্ৃর্বলোকিত অঞ্চলে, আর 
৩৫ মিনিট থাঁকবে পৃথিবীর ছায়ায়। 


সার্জনদের বীজাণু-সংক্রমণ থেকে রক্ষার 
নতুন ব্যবস্থা 
হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করবার সময় 


সার্জনের দেহে রোগ-বীজাণুর প্রবেশ রোধ 
করবার জন্তে নতুন এক ধরণের মুখাঁবরণ 
(সাজিক্যাল মাস্ক) আবিষ্কৃত হয়েচে। আবিষর্তা 
ডাঃ পল নিকোলাস ইউটা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কলেজ অব 
মেডিসিনে মাইক্রোবায়োলজি শাখার সহযোগী 
অধ্যাপক। 

অস্ত্রোপচারকালে এই মান্ধ সার্জনের দেহে 
পোগ-সংক্রমণকারী ব্যার্টিরিয়ার প্রবেশ নিরোধ 
করে। শতকরা ৯৯টি ব্যার্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই 


ধিবিধ 


৫৮১ 


নতুন মাস্ক কার্ধকরী হয়! বর্তমানে ঘে সব 
সাজিক্যাল গজের তৈরী মাস্ক ব্যবহার করা হয়, 
সেগুলি শতকরা মাত্র ১০টি ক্ষেত্রে কার্ধকরী। এই 
সব তথ্য ইউটা বিশ্ববিগ্ভালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের 
রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। 

এই নতুন মুখাঁবরণ দেখতে অনেকটা প্রচলিত 
মুখাবরণের মত। এই জিনিষটি সার্জনের নাক 
ও মুখ ঢেকে চিবুকের থানিকটা নীচু পর্যস্ত 
ঝুলে থাকে। শাছাড়া এটা নাঁকেমুখে চেপে 
থাকে না, একটু ফুলে থাকে । 

নতুন মুখাবরণের দু-দিকে রয়েছে কাপড়ের 
আস্তরণ এবং মাঝখানে মোলায়েম কাচের তিস্তর 
প্যাড। এই কাচের তত্তগুপি অত্যন্ত সুক্্ম এবং 
স্থিরবিছ্যুৎস্পৃষ্ট 'বা ইলেকৃট্রোষ্ট্যাটিক। বীজাণু- 
গুলি এই কাচের তন্তে আটকা পড়ে যায়। 


ভারত মহাসাগরের আজোতথার। অম্পর্কে 
নতুন তথ্য 


নিরক্ষবৃত্তের এল।কায় ভারত মহস|গরের শোত- 
ধারার সঙ্গে অগ্ঠান্ত মহাসাগরের মোতধারার মিল 
নেই। এই প্রোত কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বা প্রবল, 
সমভাবে প্রবাহিত নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে 
প্রবাহিত প্রবল মৌন্থমী বায়ুই হয়তো নিরক্ষবৃত্তের 
এলাকায় এই অস্বাভাবিক প্োত সৃষ্টির সহায়ক 
হতে পারে-দ্রাড আয়ল্যাও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক জন এ. নস. এই মন্তব্য করেছেন। ভারত 
মহাসাগরের আন্তর্জাতিক তথ্যসন্ধানী অভিযানে 
এ বিশ্ববিদ্তালয়ের পক্ষ থেকে তিনি অংশ গ্রহণ 
করছেন। হুক্তরা্ী সরকারের উচ্ছে।গে স্কিপস্‌ 
ইনষ্টিটিউশন অব ওঠ্ঠানোগ্র্যাফী এবং রোড 
আযায়ল্যাণ্ড বিশ্ববি্া(লয় এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ 
করছেন। স্ক্রিপস্‌ ইনস্টিটিউশন অব ওশ্যনোগ্র্যাফীর 
আরগো নামে জাহাজটি গত বছর সেপ্টেম্বর মাস 
পর্যস্ত তিন মাসের জন্তে এই মহাসাগরে তথ্য- 
সন্ধানের কাজে নিযুক্ত ছিল। 


৫৮২ 


ক্যান্সারের কারণ নির্ণয়ের অভিনব পদ্ধতি 


দেহের আভ্যন্তরীণ ক্যান্সারের কারণ নির্ণয় 
খুবই কঠিন ব্যাপার। শ্ানফ্রান্সিকের ক্যালি- 
ফোণিয়! বিশ্ববিগ্ত/লয়ের ডঃ রাসেল জে. এরিকসন 
কর্তৃক সম্প্রতি এই রে|গ নির্ণষের অভিনব পদ্ধতি 
উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তলপেট ও 
বক্ষস্থলে জমাট অতিরিক্ত তরল পদার্থের সাহায্যেই 
এই রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থ। হয়ে থাকে । ডাঃ 
এরিকসন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্যান্সার 
আক্রান্ত সেল বা কোষ থেকেন্ুস্থ কোষের তুলনাস্ব 
দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত ল্যাকৃটিক ডিহাইড্রো- 


জিনেস নামে এন্জাইম শির্গত ইয়ে থাকে | কোসের' 


শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই এন্জ।ইম অন্ুঘটকের 
(ক্যাটালিষ্টের) কাজ করে এবং সব রকম 
কোষই তা ব্যবহার করে থাকে। এর সাহায্যে এই 
রোগ পরীক্ষার প্রক্রিম্া! অন্তাগ্ত প্রক্রিষ।র তুলনায় 
অনেক বেণী নির্ভরযে!গ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন । 


হৃদরোগের চিকিৎসায় নতুন 
আ্যান্টিবায়োটিক 


১৯৫৯ সালে গ্রিসিও ফুণভিন শামে একটি 
নতুন আযাষ্টিবায়ে।টিক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে 
এই ওষধটির প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত 
হয়েছে। আ্যান্জিনা পেক্টোরিস নামে জদ্রোগে 
এই ওঁষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া 
গেছে--বুকের যন্ত্র উপশম হয়েছে। নিউ 
অরলিয়েন্সের টুলেন স্কুল অব মেডিসিনের গবে- 
ষকের! এই আবিষ্ধার করেছেন। জনৈক বয়স্ক 
রোগীর দেহে চর্মরে।গের চিকিৎসায় এই গঁষধটি 
প্রয়োগ করা হয়। তিনি আযান্জিন৷ পেক্টে।রিস 
রোগেও তুগছিলেন। এই ওষধ প্রয়োগের ফলে 
তাঁর বুকের যন্ত্রণার উপশম 'হয় ও আ্যান্জিনা 
পেক্টোরিসের অ।ক্রমণ থেকে রক্ষা পান। চিকিৎ- 
সকেরা এর পর দশটি রোগীর হৃদরোগের চিকিং- 
সায় এই ওষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পান। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১*মভাা 


সপ্তাহে বারা অন্ততঃ ২* বার আ্যান্জিঠ 
পেক্টেটরিস রোগে আক্রান্ত হতেন, এই ওঁষধ 
প্রয়োগের ফলে সেই সংখ্যাও অনেকটা হ্রাস 
পায়। 


ব্রক্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম বস্তর সন্ধান 


মাউন্ট উইলসন ও প্যালোমার মানমন্দিরের 
জ্যোতিবিজ্ঞানীরা ত্রন্ধাণ্ডে বহু দূরবর্তাঁ পচটি উজ্জল 
তারকা সমন্বিত ছায়াপথের নির্দেশ করেছেন। এ 
সকল ছাঁয়াপথের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও ভাঙ্গা গড়া 
চলছে। এর ফলে পৃথিবী থেকে এরা এত উজ্জ্বল 
দেখায় যে, আমাদের জ্যোতিবিজ্ঞানীর! এতকাল 
মনে করে এসেছেন এ সকল -তারকা! রয়েছে 
পৃথিবীরই ছায়'পখের মধ্যে। এদের মধ্যে দুটি 
পৃথিবীর ছায়াপথের নক্ষত্র থেকে একুশ গুণ 
উজ্জ্লতর | পৃথিবীর ছায়াপথের মধ্যে নুর্যসহ 
দশহ[জার কোটি নক্ষত্র রয়েছে । এই সকল ছায়াপথ 
আবিষ্কারের ফলে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, 
বর্তমান দুরবীক্ষণের সাহ|য্যে একহাজার কোটি 
থেকে বাঁরো-শ' কোটি আলে।কবর্ধ দুরে অবস্থিত 
বস্তর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান 
মঠ হচ্ছে শ্রন্গাণ্ড সম্প্রসারণশীল, ব্রন্মাণ্ডের সকল 
বস্তহই একটি অন্যটি থেকে ক্রমশঃ দুরে সরে যাচ্ছে। 
স্থৃতরাঁ এর পরে এক হাজার কোটি বা বারো-শ' 
কোটি আলোকবর্ষ দুরে অবস্থিত বস্তর সন্ধান দূরবী- 
ক্ষণের সাহায্যে আর পাওয়া যাবে না। কারণ এ 
সকল তারকা অতি দ্রুত বহু দুরে সরে যাচ্ছে 
এবং আলোর গতির তুলনায় এদের এই সরে 
যাওয়ার গতি অনেক বেশী। তাদের আলোক 
পৃথিবীতে কোন দিনই এসে পৌঁছবে না। (এক 
আলোকবর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোকরশ্মি 
যতটা দুরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাই বুঝায়। 
আলোক প্রতি সেকেণ্ডে চলে ১৮৬৩২৬ মাইল। 
স্থুতরাং এক বছরে আলোকের গতি হবে ১৮৬৩২৬ 
১৮৬০ ৯৬০ ৮ ২৪ ৩৬৫ মাইল )। 


নির) ১৯৬৩]. 


/ধান্ কি ভাবে দেহে শক্তি সঞ্চার করে? 


খাগ্ক কি ভাবে দেহে শক্তি সঞ্চার করে এবং 
তাকি ভাবে শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়--শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তার সন্ধান করেছেন। 
তর দেখেছেন যে, দেহের জীবস্ত কোষে শক্তি 
সঞ্চারিত হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর সাহ।যো। 
থাগ্যই হলে সেই শক্তির উত্স। অতি শক্তি- 
শালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো উারা 
দেহ-কোষে এ সকল অণুর সন্ধান পেয়েছেন। 
এদের মাথা পলকাট! এবং দেহ লগ্থা চোঁঙের মত। 
দেহ ও মস্তক ছুরটিরই আয়তন এক ইঞ্চির এককোটি 
ভাগেরও কম। মানষের দেহ-কোষে ৫* থেকে 
মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে। তাঁদের 
সাহায্যেই খাগ্ের অণু থেকে এ কোষে জারণ বা 
অক্সিডেশন ক্রিযায় শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। 
এই রাসায়নিক রূপান্তর সাধনে ৭০ রকমের বিভিন্ন 
এনজাইম ও কো-এন্জাইম সংশ্লিষ্ট রয়েছে, ২০ 
রকম এন্জাইম রয়েছে দেহ-কোষের এ প্রাথমিক 
অণুসমূহেই। 





৫9০০০ 


পাও রাজার টিবির প্রা্চীনত্ব 


অজয় উপত্যকায় পা রাঁজার টিবির দ্বিতীয় 
যুগ তিন হ|জার বছরেরও বেশী প্রাচীন। এ 
যুগের কাল খ্ৃষটপূর্ব ১০১২ হইতে শ্ষ্টপূর্ব ১১৩২ 
সাল। এ টিবি হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের 
“রেডিও কার্ধন' পরীক্ষার দ্বারা এই সময় নির্ধারিত 
হইয়াছে। 

প্রকাশ, যাঁদবপুর বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের পদার্থ-বিজ্ঞাঁন 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস 
চট্টোপাধ্যায় এ রেডিও-কার্বন পরীক্ষার শেষে 
সম্প্রতি উপরিউক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রত্ততত্ব অধিকারের এক মুখপাত্র 
বলেন যে, ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের 
পর বাংলা দেশ এশিয়ার তাত ও ব্রোঞ্জ 
সভ্যতার মানচিত্রে সন্দেহাতীতভাবে স্থান লাভ 


বিবিধ 


€৬৮৩ 


করিল। তিনি বলেন, পাও রাজার টিবির প্রথম 
যুগের সভ্যতা আরও প্রায় ২** বছর, অর্থাৎ 
এখন হইতে প্রায় ৩৩০* বছরের মত প্রাচীন। 
আগামী শীতকালে এ টিবিতে আরও ব্যাপক 
খনন-কার্ষের পরিকল্পনা হইতেছে বলিগ্না তিনি 
জানান। 


নিদ্বো-বিদায় 


লগুন, ৯ই সেপ্টেম্বর--এই শতাব্দীর শেমাশেষি 
মান্তষের মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমাইলেই চলিবে। 

“মেডিক্যাল নিউজ" পৰ্রিকায় প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে থাটনের মানসিক রোগ চিকিৎসা! হাসপালের 


বিশেষজ্ঞ ডাঃ নরসিংহম্‌ পাঁই বলেন, শতাব্দীর 


পর শতাব্দী. মানুষের নিদ্রা ' হ্রাস পাইস্না 
আসিয়াছে এবং তাহা! আরমস্ত হইয়াছে অন্ধকার 
দুর করিবার জন্য কৃত্রিম আলো! আবিরের দিন 
হুইতে। মানব বিবর্তনের পথে নিদ্রার প্রয়োজন 
আরও হস পাইবে । ডাঃ পাই আরও বলেন, 
হাতে দরকারী কাজ থাকে না বলিয়াই নিদ্রার 
প্রয়োজন। 

জাগিয়া থাকিবার উৎসাহ যাহার! পায় না, 
তাহারাই সর্বক্ষণ ঘুমের প্রয়োজন বোধ করে। 


চজ্জলোকে প্রথম মানব-অভিযান 


নিউইয়র্ক, ১লা সেপ্টেম্বর-_“নিউইয়র্ক টাইমস' 
পত্রিকায় প্রকাশ, কারিগরী ও অন্তান্ত কয়েকটি 
সমস্য! দেখা দেওয়ায় চন্ত্রলোকে প্রথম মাফিন 
মাঁনব-অভিঘ|নের তারিখ পিছাইয়া যাইতেছে 

বর্তমান দশকের শেষাঁশেষি চন্দ্রলোকে মানুষ 
পাঠানো সম্ভব হইবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন 
দেখ দিয়াছে । প্রস্ততি পর্বে ১৯৬৫ সালের মার্চ 
মাসে পৃথিবীর চতুদিকস্থ কক্ষপথে পরীক্ষামূলক 
প্রথম পরিক্রমার যে সঙ্কল্প এতদিন ছিল, ১৯৬৫ 
সালের শেষ ভাগে বা ১৯৬৬ সালের প্রথম 
দিকে তাহা হয়তো সম্ভব হইতে পারে। 











আখদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেস্তে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 
পরিষদ “জন ও বিজ্ঞান নামে মাসিক পত্রিকাখান] নিয্নমিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 
সহজবোধ্য ভ|যায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশ: বরধিত হবাঁর ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
, দ্রেশব।সীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোশ্টে বিজানের গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্পরদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করধার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অহতৃত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দুরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অন্থুবিধার স্থষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাক্িত্ব বিধাঁন ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিমদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ্-নির্মাণের উদ্দোষ্টে কলকাতা ইম্প্রুতমে্ট ট্রাষ্টের আনুকুল্যে মধ্য কলকাতার 
স।ছিত্য পরিষদ গ্ত্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এধন 
প্রটুর অর্থের প্রশ্নোজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ কর! সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে নুপ্রতিষ্টিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশাহুরূপ অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন। 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪।২|১, আঁচার্ধ গ্রফুল্পচন্জ রোড, | | সত্যেজ্জনাথ বস্থু 


সম্পাদক- ভ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
প্ীদেবেজরনীধ বিশ্বাস কতৃকি ২৯৪।২।১, আচার্য প্রচুল্চ্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুগ্প্রেশ 
৩৭৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকীপক কর্তৃক মুক্রিত। 











অধ্যাপক শিশিরকুমার মিজ্র 
জন্ম__২৪শে অক্টোবর, ১৮৯০ মৃভ্যু_১৩ই অগাষ্ট, ১৯৬৩ 


| শকল্যাণকুমার মিজ্মের সৌজ্ন্ে ] 
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নভেম্বর, ১৯৬৩ 


কাশ মংখযা 





ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র 
সত্যেজ্জনাথ বন্থু 


আচার্ধ প্রফুল্লচন্ত্র রোডে (আপার সারকুলার 
রোড) বিশ্ববিষ্ভালয় বিজ্ঞান কলেজে আজকাল 
বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার শিক্ষার বন্দোবস্ত 
হয়েছে। প্রথম যখন এই বাড়ীর গোড়াপত্তন 
হয়, তখন ওই তিনতলা বাঁড়ী কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের 
রসায়নশান্ত্রের শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত হবে 
--এই অনেকে মনে করতেন । আচার্য রায় যখন 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এই 
বাড়ীতে গবেষণ! সুরু করেন, তখনও এই ধরণের 
কথাই বিজ্ঞানীমহলে শোঁনা যেত। অবশ্ট তারক- 
নাথ পালিত এবং রাঁসবিহবারী ঘোষের কাছ থেকে 
যে দান বিশ্ববিদ্থালয় পেয়েছিলেন, তা বিভিন্ন রকম 
বিজ্ঞানের শিক্ষায় নিয়োজিত হবে--এই নির্দেশ 
ছিল। বিশ্ববিস্তালয়ও তা-ই চেয়েছিলেন। তবে 
তখন মহাযুদ্ধের হিড়িক চলছে। কাজেই ভিতর 
ভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক, বারা নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, ভারা তখন সকলে বিশ্ববিষ্ালয়ের কাজে 


যোগদান করতে পারেন নি। অধ্যাপক রমন 
তখনও সেকালের সরকারী বিভাগে কাজ করছেন। 
ডাঃ দেবেস্রমোহন বস্থ এবং অধ্যাপক আগরকার 
তখন জার্মেনীতে অন্তরীণ। তবু সার আগুতোম 
মনে করলেন অচিরে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্লাশ সুরু 
কর! দরকাঁর|। যন্বপাঁতির অভাব নানাভাবে 
মেটাবাঁর চেষ্টা হলো। কতক মন্ত্রপাতি জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদে পাওয়! গেল, কতক আন! হলো! 
বহরমপুর. কষ্ণনাঁথ কলেজ থেকে । শিবপুরেও 
তখন নুক্স কাজের উপযোগী কয়েকটা যন্ত্র ছিল, 
যা বহুদিন আগে আনা হলেও সাধারণ শিক্ষায় 
কাঁজে লাগতো! না। জার্মান অধ্যাপক ক্রল ভেবে- 
ছিলেন, এদেশীয় ছেলের! হুক মাপজোধে দক্ষ হবে। 
তাঁই থিওডোলাইট, মানদণ্ড ইত্যাদি যা সংগ্রহ 
করেছিলেন, তা তখনকার যুগে দ্াতকোত্তর ডিগ্রী 
প্রার্থাদের পরীক্ষার সময চমক ও-ভীতি উদ্রেক 
করছো। 


৫৮৬ 


সায় আগুতোষের আগ্রহে ১৯১৬ সালে বিশ্ব 
বিগ্ভ/লয়ে নতুনভাবে শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন 
হলো । পদার্থ-বিজ্ঞনের ক্লাসও সুরু হবে। এজন্টে 
জনকয়েক নবীন ডিগ্রীধারীদের তিনি পদার্থ- 
বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত করে সতেরো সাল 
থেকে জাঁতকোত্র ক্লাস সুরু করে দিলেন। ডাঃ 
শিশিরকুমার মিত্র সেই সময় এসে যোগদান করলেন। 
সার সি. ভি রামন তখনও ২১* নগ্বরের বনবাঁজার 
্রাটে ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশনে এসে সরকারী 
কাজের পর যা কিছু তাঁর অবসর মিলতো, সবই 
গবেষণার কাজে লাগাতেন। তার উৎসাহ 
অনেকের মনে আঁশ।র সঞ্চার করেছিল। উচ্চাঙ্গের 
গবেষণ! করবার দুরাঁশা! অনেকেরই হয়েছিল। তাই 
তারাও ইতণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে প্রোফেসর 
রামনের কাছে গবেষণ। স্থুরু করলেন । 

এদিকে উচ্চা্জ গণিতের রাঁসবিহারী ঘোঁষ 
অধ্যাপকরূপে ডাঃ গণেশপ্রসাদ কিছুদিন আগে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে যোগদ।ন করেছেন। তিনি সার 
আশুতোমকে সাহায্য করবার জন্তে ছাত্রদের 
গবেষণার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এর! প্রায় 
সকলেই কৃতবিগ্ভ হয়ে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন । 
পরে এই দলের অনেকেই বিশ্ববিস্যালয় বিজ্ঞান 
কলেজে শিক্ষকের কাঁজ গ্রহণ করেন। 

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও ফণীভূষণ ঘোঁষ, এ'রা 
দুজনেই, আলোক-তরঙ্গ বাধা! পেলে কিভাবে 
বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকার রাজ্যেও আলোছায়ার 
বিচিত্র সমাবেশ হৃষ্টি করে--তাই নিয়ে গবেষণা 
করতেন। ইত্ডয়ান আসোসিয়েশনে মিত্র 
মশায়ের কাজ ছিল এই ধরণের। সেই সময়- 
কার আনি-দুয়ানির যে বিচিত্র রকম ঢেউ খেলানো! 
বেড় ছিল, আলো সেই বাঁধাকে ডিঙিয়ে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে ছায়ারাজ্যে প্রবেশ করতো, 
তাদের বিচিত্র সমাবেশ সম্পর্কে ডাঃ মিত্র পরীক্ষা 
নিরীক্ষ। চালাতেন | এই ভাবে পরীক্ষায় যে নতুন 
তত্ব প্রকাশিত হলো | নবীন বিজ্ঞানীয়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ 


চেষ্টা করছিলেন ম্যাজওয়েলের তরঙগবাদ দিয়ে 
বুঝতে । এই ধরণের কাজ এদেশে একেবারে 
নভুন। আচার্য জগদীশচন্ত্র বনু তখন পদার্থ- 
বিজ্ঞানের কাজ থেকে সরে গিয়ে উদ্টিদ-জগতে 
প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তির রহুশ্য উদঘাটনে নিমগ্ন 
রয়েছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাই তার কাছে 
বিশেষ আমল পেত না। অধ্যাপক রামন 
কলকাত! বিশ্ববিগ্তালয়ের উচ্চাভিল|ষী ছাত্রদের 
পথ নির্দেশ করে এদেশে নতুন যুগের সৃষ্টি 
করেছিলেন । 

গতান্ুগতিকভাবে বিন কলেজে ঘা তকোত্বর 
শিক্ষ। চালু হলো! । কিছুকাল পরে ডাঃ রামন পালিত 
অধ্যাপক হয়ে যোগদান করলেন। তবে তার 
নিজের গবেষণ! নিয়ে ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে 
কাজ করতেন। যে সব ছাত্র তাঁর কাছে 
গবেষণাঁধীন ছিল, তারা সব সময় বহুবাজারেই 
কাঁজ করতো, যদিও আধুনিক যন্ত্রপাতি সবই 
পালিত ফাণ্ড থেকে কেন! হয়েছিল। কিছুদিন 
পরে ডাঃ রমনের এঁকাস্তিক সাধন! সাফল্য লাভ 
করলো! এবং বিজ্ঞান-লক্মী তাঁকে জয়মাল্য পরিয়ে 
দ্রিলেন। যে নতুন ধরণের কাজ তার নামের সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে, সেই তথ্য উদঘ|টনের দরুণ নোবেল 
পুরস্কার তার ভাগ্য জুটলো। ডাঃ মিত্র ও 
অন্তান্ত নবীন ছাত্রের! তা।রই অনুকরণে গবেষণা ও 
অধ্যাপনা--এই ছুই কাজেই নিজেদের ব্যাপৃত 
রেখেছিলেন । 

কিছুদিন বাদে ডাঃ মিত্র ফরাসী দেশে গিয়ে 
নতুন ধরণের কাজকর্ম সুরু করলেন। যুদ্ধোত্র 
কালে ইলেক্ট্রন ভাল্বের উচ্চাঙ্গের বিকাশের 
ফলে বিদ্যুৎ-বার্তা প্রেরণ তখন সহজসাধ্য হয়েছে। 
ক্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন তুলে ইথারের মাধ্যমে 
অপেক্ষাকৃত বহু দূরে সংবাদ প্রেরণ করা যায়-_ 
এই বিশ্মন্নকর আবিষ্কার প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই 
ঘটেছিল |. আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, 
হাজার হাজার মাইল দূরে খবর পাঠাতে ছলে 


সংখ্যা 


নতের র/১৯৬৩] 
সেু/ অনুযায়ী -শ্জিশীলী প্রেরকের সাহাধ্য নিতে 
হবে। এখন দেখা গেল, ছোটখাটো তরঙ্গের 
সাহায্যে এই ধরণের খবরও বহু দুরদেশে 
পাঠ।নো যায় ও ইলেক্ট্রন ভাল্ভের গুণে তার 
্ষীণশক্তি স্ফীত করে সহজ শ্রবণষে|গ্য করা 
যায়। কুক্তপৃষ্ঠ পৃথিবীর উপরে অবস্থিত গবেষণা- 
গার থেকে যে তরঙ্গ উৎপন্ন করা হতো, তা] 
পৃথিবীর বিশেষ আকুতির জন্তে সমতল আশ্রয় 
করে বেশীদুর অগ্রদর হতে পারে না-_গণিতজ্ঞের| 
এট! প্রমাঁণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই অন্য 
ধরণে এই ক্ষুদ্রকায় তরঙ্গের প্রসার চলেছে-__ 
এটা বিজ্ঞানীর! বুঝলেন | এইভাবে নজর পড়লো 
হেভিসাইড ও আযাপলটন-এর কল্পিত উচ্চাকাঁশের 
আয়নমণ্ডলের দ্িকে। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি 
প্রথয়ে উধ্বে ছুটে গিয়ে এই আরনমগ্ডলে প্রতি- 
হত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। 
তখন আযর়নমণ্ডল প্রায় আরসীর মত কাঁজ করে। 
বিরাট বাযুমগ্ডলের মধ্য দিয়ে গেলেও দ্রঙ্গের 
শক্তির বিশেষ হাঁস পায় না বলেই এই ধরণের 
সংবাঁদ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল --এটা বিজ্ঞনীরা 
বুঝলেন। যে সব বিজ্ঞানী এই নতুন আবিষ্কৃত 
রাজ্যে কাজ করতে এগিয়ে এলেন, ডাঃ মিত্র 
তাদের মধ্যে একজন এবং ভারতীয়দের মধ্যে 
প্রথম। এরই উৎসাহে আকাশবাণীর প্রাকৃ- 
যুগেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান কলেজ থেকে 
নানাবিধ চিত্তাকর্ষক প্রোগ্র।ম প্রচার করা হতো। 
তার কথা হয়তো এখনো অনেকের ম্নে 
আছে। 

ক্রাঞ্গ থেকে ফিরে আসবার পর ডাঃ মিত্র বেতার 
বিভাগ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং 
গেলেনও অনেক উৎসাহী ছাত্র। পরে ডাঃ রামন 
চলে যাবার পর তিনি রাঁসবিহবারী ঘোষ অধ্যাপক 
হলেন এবং নানাভাবে গবেষণা চলতে লাগলো। 
রক্ষিত, ভড় প্রমুখ কৃতী ছাত্রেরা, ধারা তার কাছ 


ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র | 


৫৮৭ 
থেকে দীক্ষা পান--ভীয়! বেতার বিষয়ে নতুন নুন 
কাজ করে যশস্বী হয়েছেন। উচ্চাকাশে আকন- 


মণ্ডল কি করে সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে ডাঃ মিত্র অনেক 
দিন গবেষণা করেছিলেন। যে গবেষক গোষী 


"তিনি একত্র করেছিলেন, তদের সমবেত চেষ্টার 


ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডল সম্পর্কে 
একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে ডাঃ 
মিত্রের সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। 
বিদেশ থেকেও এলে! তাঁর স্বীকূতি। 

বেতার-বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্-এর একটি পর্ণা্ 
বিভাগ গঠনের জন্যে ডাঃ মিত্র বহুদিন ধরে চেষ্টা 
করে আসছিলেন । স্বাধীনতার পরবর্তা যুগে সরকার 
ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ উভয়েই উপলদ্ধি করলেন, 
এই বিষয়টি পদার্থ-রিজ্ঞ।নের অংশ হিসাবে অন্ণীলিত 
হওয়ার চাইতে একটি সম্পুর্ণ পুর্ণাঙ্গ বিভাগ গঠন 
করা প্রয়োজন । তাঁর ফলে বিশ্ববি্বালয়ের বিজ্ঞ'ন 
কলেজের মধ্যে একটি নতুন গবেষণা-কেন্ত্র সৃষ্টি 
হলো। সেখানে ডঃ মিত্র যে কাজ আরম্ভ করেন, 
তার নান! দিকে ব্যবহার ও বিকাশ চলেছে। 

সারা জীবন বিজ্ঞ/ন-সাধনাঁর ক।জে ব্যাপূৃত 
থেকে তিনি একটি সতেজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে 
গেছেন। ভার ছাত্রেরা তারই পরিকল্পনা রূপা্িত 
করবার জন্তে পরিশ্রম করছেন। আজ তিনি 
আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু জীবনের শেমদিন 
পর্যন্ত তিনি যে বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মেৎসর্গ 
করেছিলেন, তা সকলের সামনে পথনির্দেশক 
হিসাবে সারা দিক দীপ্ত করে র।খবে। 

সেই যুগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞ/নের কথা প্রচার 
করবার জন্যে যে অল্লসংখ্যক কৃতী লেখক ছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে ডাঃ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে 
তার প্রথম থেকেই যথেষ্ট সষ্থাব ও সম্প্রাতি ছিল। 
জ্ঞন ও বিজ্ঞান'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় তার 
জীবনের এই কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


আয়নোক্ফিয়ার সম্পকিত গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক 
শিশিরকুমার মিত্রের অবদান 


শন্করসেবক বড়াল 


অধ্যাপক শিশিরকুম।র মিত্র তার কর্মজীবনের 
অধিকাংশ সময় আয়নমণ্ডল ও উধ্বাঁকাশ সম্পকিত 
গবেষণায় অতিবাহিত করেছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্থ/লয়ে পদার্থ-বিজ্ঞনের অধ্যাপক হিপাঁবে 
যখন তিনি বৈজ্ঞানিক গবেসণাঁয় মনোনিবেশ 
করেন, তখন বেতারের নতুন যুগ। বেতার- 
তরঙ্গে দূরপাল্লার যোগাযোগ সবে সম্ভব হয়েছে। 
রেডিও ভালভ. আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের 
বক্রুতা সত্বেও কি ভাবে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর 
এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে চলে যাচ্ছে, সে 
সম্ঘদ্ধেও কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে। পৃথিবী থেকে 
উচু দিকে ধাবমান বেতার-তরঙ্গগুলিকে আয়নো- 
ক্ষিপ্নার নামে যে আয়নটি পৃথিবী-পৃষ্ে ফিরিয়ে দেয়, 
তার সন্ধনও তখন পাওয়। গেছে। সারা 
পৃথিবীতে তখন বেতারের ক্ষেত্রে অন্থণীলনরত 
পদার্থ-বিজ্ঞানীর! এই আয়নোক্ষিয়ারের প্রকৃত স্বব্ধপ 
উদঘাটনে আগ্রহান্বিত হয়েছেন । ঠিক সেই সময়ে 
আমাদের ভারতবর্ষে এই বিষয়ে প্রথম মনোনিবেশ 
করেন বেতার যুগের যুগাবতার অধ্যাপক শিশির- 
কুমার মিত্র। 

তৃপৃষ্টচারী বেতার-তরঙ্গ ও আয়নোক্ষিঘ্ারে 
প্রতিফলিত শুন্তচারী বেতার-তরঙ্গ কি ভাবে 
প্রবাহিত হয়, তাঁদের প্রবাঞ্থের পথে জল, মাটি বা 
তড়িৎযুক্ত বাতাস য৷ কিছু পড়ে তাদের কি প্রভাব 
এবং বেতার-তরলের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ ও আকাশ 
সম্বন্ধীয় কি কি বৈজ্ঞানিক তথ্য বোধগম্য হয়--এই 
নিষ্বেই অধ্যাঁপক মিত্রের কাজ সুরু হলো। কাঁজের 
পরিধি ক্রমেই শোতের ধারার মত ছড়িয়ে পড়লে । 
তার গবেষণার বিষদ্ববস্ত ক্রমশঃ প্রসারিত হলো 


উধ্বাকাশ ও আবহ্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
মেরুজ্যোতি, অমানিশান আকাশের আলো, 
সৌরতেজ, পৃথিবীর চৌস্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি নানান 
বিষয়ে। এক বিরাট শিষ্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি 
এগিয়ে চললেন। সার! বিশ্ব তাঁর গবেষণার ফল 
মেনে নিল। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে সন্মানিত 
হলেন। উধ্বাকাঁশ সম্বন্ধীয় সারা পৃথিবীব্যাপী 
গবেষণার বিষয় লিপিবদ্ধ করে তিনি এক পুণ্তক 
প্রণয়ন করলেন। তার অন্তান্য কাজ বাদ দিলেও 
শুধু এই পুস্তকের জন্তেই তিনি বিজ্ঞানীসমাজে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । আকাশ ও মহাঁক।শ 
সন্বস্বীয় গবেষণাগারগুলিতে তার এই পুস্তক গীতা 
বা মহাভারতের মতই সমাদূত। এই পুস্তক প্রণয়ন 
সম্বন্ধে নোবেল পুরস্ক/রপ্রাপ্ত এড ওয়ার্ড আঁপল্টন 
বলেছেন--এই বৃহৎ পুস্তক এক অসীম সাহসের 
মূর্ত প্রতীক। এই বইটি লিখে অধ্যাপক মিত্র সারা 
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের কৃতজ্ঞতাঁভাজন 
হয়েছেন। উধ্বণক।শ সম্পকিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
কাজে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য । এটি উধ্বাঁ- 
কাশের বাইবেল | 

' বাস্তবিকই ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সালের 
মধ্যেই ভার এই পুস্তকের ছুটি সংস্করণ নিঃশেষিত 
হয়ে যাঁয়। ভারতের বাইরের বৈজ্ঞানিক সমা'জই এই 
পুস্তকের বেশীর ভাগ ক্রয় করেন। আজ পর্যস্ত এই 
প্রকারের বৈজ্ঞানিক মহাভারত আর কেউ লিখে 
উঠতে পারেন নি। রাশিয়াতেও তাঁর বই 
সম্মানিত, সমাদৃত ও রুশভাষায় অনূদিত হয়েছে। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তির এই 
যে বিজয়বার্তা পৃথিবী জুড়ে ঘোষিত হয়েছে, এটি 


দক 
নভেম্বর). ১৯৬৩ ] 


আনদ্দেরই কথা। আনন্দ প্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্য ও 
সবলত প্রকাশের প্রয়োজন, সে বল বা স্বাস্থা বুঝবি 
আমাদের নেই! অধ্যাপক মিত্রের কীতি একটি 
বৃহৎ কীতি। এই বৃহৎ কীতি কিন্ধপে সংক্ষেপে 
পাঠবর্গের সামনে উপস্থাপিত করবো, ত| জানি 
না। ছোটমুখে বড় কথা বলে যাব। পাঠকবর্গ 
ক্ষমা] করবেন | 

তখন ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি মধ্যম তরঙ্গের 
বেতার-কেন্্র প্রতিষিত হয়েছে, কিন্তু এই কেন্ত্রগুলির 
প্রভাবের পরিধি তখনও জান! যায় নি। প্রেরক 
যন্ত্র থেকে যতদুর যাওয়া যায়, বেতার-তরঙের ক্ষেত্র 
ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। স্থানীয় জল ও মাটি কি 
ভাবে বেতার-তরঙ্গের শক্তি শোষণ করে, তা মধ্যম 
তরঙ্গের বেতার-কেন্ত্রে অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিময়। 
ভারতবর্ষে এই বিষয়ে প্রথম কাজ নুরু করেন 
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র। 

বেতারে বার্তা প্রেরণের কৌশল জানবার পর 
সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম প্রথম 
দীর্ঘ ও মধ্যম তরঙ্গের ব্যবহার সুরু করে। সৌখীন 
বেতাঁর-উৎসাহীদের জন্তে তখন ২০* মিটারের কম 
দের্ঘ্যের তরঙ্গ বেধে দেওষা হয়। এই বেতাঁর- 
উৎসাহীরাই কিন্তু প্রথম দেখালেন যে, দূরপাল্ল।র 
যোগাযোগে হ্ুম্ব তরঙ্গের ব্যবহার সবচেয়ে 
উপযোগী । হুন্ব তরঙ্গে যোগাযোগ মধ্যম তরঙ্গ বা 
দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং অল্লায়াসে 
সাধিত হয়। তুম্ব তরঙ্গের এই প্রয়োগের পরীক্ষা 
বৈজ্ঞানিক মহলে কৌতৃহল জাগিয়ে তুললো | কয়েক 
বছরের মধ্যেই বেতার-্বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে হৃম্ব 
তরঙ্গের কদর বেড়ে গেল। প্রমাণিত হলো যে, 
আয়নোক্ষিয়ারে প্রবাহকাঁলে তুর্থ তরলের শক্তি 
অন্তান্ত তরঙ্গের শক্তি অপেক্ষ। অনেক কম শে(ধিত 
হয়। 

তৃপৃষ্টের বায়ুমণ্ডল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে 
উধ্বণকাঁশে ছড়িয়ে গেছে। তার শেষ সীমারেখা 
কয়েক হাঁজার মাইলেরও উপরে | তবে এই বামুর 


জায়নোস্ষিক্লার সম্পর্কিত গবেষণা 


৫৮৯ 


আত্তর়ণকে মোটামুটি চার ভাগে তাগ করা যাক়-_ 
ট্রোপোসন্ষিয়ার, ই্র্যাটোক্ষিয়ার, আয়নোসক্ষিয়ার ও 
এক্সোস্ষিয়ার | পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে ৫* কিলো- 
মিটার থেকে আরম্ভ করে অন্যন ৫** কিলোমিটার 
পর্যস্ত আয়নোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি । আয়নোক্ষিয়ারের 
বাত।স বিদ্যুৎ-পরিবাহী। মুক্ত ইলেকট্রন ও 
ধনতড়িৎ, খণতড়িৎ-বিশি্ আয়ন আছে বলেই 
এই বাতাস বিছ্যুৎ্-পরিবাহী। বাযুস্তরের উপর 
সর্ষের অতিবেগুনী রশ্রির প্রভাবে এই আয়নো- 
ক্কিয়ারের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দিক থেকে এই আয়ন 
সষ্টির অন্কণীলন বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । এই অনুশীলনে 
অণুর বিভাজন, ইলেকট্রন ও আয়নের সংযোজন, 
হুর্ধরশ্মির শোঁনণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক 


তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ুর্যতেজে আয়নো- 


ক্কিয়রের হুষ্টি। তাই দিনে-রাতে, শীতে-গ্রীন্মে 
এবং সৌরতেজের চক্রপরিবর্তনে এর রূপ বদ্লাঁয়। 
আবার পৃথিবীর চৌদ্থক ক্ষেত্রের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ 
আছে। আয়নোক্ষিয়ার সঙ্থন্ধে সঠিকভাবে জ।নবাঁর 
জন্তে তাই পুথিবীতে অনেক মানমন্সিরের 
প্রয়োজন । 

আয়নোসক্ষিয়ারে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন 
থেকে একদিকে যেমন সবচেয়ে উপযষে।গী তরঙগ- 
দৈর্ঘ্যের সিদ্ধান্ত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি 
প্রতিফলিত তরঙ্গের প্রক্কৃতি থেকে আঙ্ননমগুলের 
সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যের 
সন্ধান পাওয়। যায। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 
বৈজ্ঞানিক শিশিরকুমা'র মিত্র এই সব তথ্য আহরণ 
করবার চেষ্টা করেন। আরয়নমগ্ডলের বিভিন্ন স্তর- 
গুলির সৃষ্টির সঠিক কারণ নির্ণয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক 
মহলে অধ্যাপক মিত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাঁর 
করেন। যে সময়ে অধ্যাপক মিত্র তার গবেষণ। 
করেন, তখন উধ্ববামুস্তর সন্থদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষন্ন 
বেতার*্তরঙ্গের সাহায্য ছাঁড়। পাওয়! যেত না। 
আজ যে উধব্ণকাশে রকেট "ও কৃত্রিম উপগ্রহ 
পাঠানো সম্ভব হয়েছে, তাঁর মূলে আছে এই 
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বাদুস্তর সন্ধে ফেতার-তরঙ্গলঙ্ধ প্রারস্তিক আন। 
এই প্রাথমিক জ্ঞানের মূলে যে সব শ্রেষ্ঠ 
বৈজঞানিকদের অবদ।ন আছে, অধ্য।পক মিত্র 
তাদের মধ্যে একজন। 


বিদেশী বৈজ্ঞ।নিকের। বললেন-_আয়নোক্ষিপ্ারের 
সর্বনিয়ে একটি স্তর থাক সম্ভব, য| হৃম্ব ও মধ্যম 
তরঙ্গকে শোষণ করে এবং অতিদীর্ঘ তরঙ্ককে 


প্রতিফলিত করে। কিন্তু সম্ভাবন।ই প্রমাণ নয! 
কেবল অনুমান বা যুক্তিলে এর অস্তিত্ 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় ন|-- প্রত্যক্ষ 


নিদর্শন আবশ্ঠটক। অধ্য/পক মিত্রের তত্ব(বধাঁনে 
যে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা সুরু হলো, সেই খস্তে 
এই শোঁষণকাদী 0-স্তর সর্ব প্রথম ধরা পড়লো। 


সূর্য গ্রহণের সময় আয়নমণ্ডলে যে সব দ্রুত 
পরিবর্তন নুরু হয, তার অনুধ।বনে অনেক 
মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়। ধারা 
সর্বপ্রথম হৃর্ধগ্রহণের সময় এই উদ্দেশে আয়নো- 
শ্থিয়রের পর্বেক্ষণ চালান, অধ্যাপক মিত্র তাঁদের 
মধ্যে অন্যতম। তর নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশীবার 
এই পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে এবং অনেক মুলাবান 
তথ্যও পাওয়৷ গেছে। 

আয়নোক্ষিয়র সংক্রান্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে 
অধ্যাপক মিত্র আরও .অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার 
মূল হুত্রদ্েমণে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। মেরু- 
জ্যোতির বর্ণালীর উৎস সম্বন্ধে তার মৌপিক 
নিবন্ধগুণি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমহলে প্রশংসা অর্জন 
করলো । অমানিশার আকাশের আলো কি ভাবে 
সৃষ্টি হচ্ছে, তারও মৌলিক কারণ তিনি দিলেন। 
এই আলোকের উৎস আমাদের এই গ্রহের 
আয়নোন্ফিম(র--একথা তিনি সন্বেহাতীতভাবে 
প্রমাণ করলেন। বায়ুমণ্ডলের নিয়স্তরের সঙ্গে 
উধ্বাকাশের আয়নমগ্ডলের অবস্থা পরিবর্তনের 
কোন যোগাযোগ আছে কি না, সে সম্বদ্ধেও তিনি 
তার গবেষণ। লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সক্রিয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


নাইট্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি করে তার আলোকের 
উৎস সম্বদ্ধেও তিনি আলোকপাত করেন। 

১৯৩২-৩৩ সালে আস্তর্জাতিক মেরুবছরের 
কাজ সুরু হয়। সেই সময় আরনোসক্ষিন্নার ও 
পৃথিবীর চৌগ্গক ক্ষেত্র সম্বন্ধে সার! পৃথিবীব্যাপী এক 
গবেষণ।র কান্গ চালানো হয়। ইউরোপের অনেক 
দেশ এতে অংশ গ্রহণ করে। এশিয়া মহাদেশের 
মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই এই গবেষণায় অংশ 
গ্রশ্ণ করে এবং ভ।রতবর্ষের মধ্যে অংশ নেয় 
কেবলমাত্র অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ । এরপরে 
ভারতবর্ষে বেতার আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করবার 
কাজ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। আজ 
ভারতীয় বিমান সংস্থ(, রেডিও-প্রবাহ সংস্থা. 
বৈদেশিক রেডিও-টেলিফোন সংস্থা, আকাশবাণী 
প্রভৃতি এই কাজের মর্ম পুর্ণমাত্রায় উপলব্ধি 
করছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে কাঁজ চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্বিক 
বছর ([. 3. %-) নামে আর একটি আস্তর্জতিক 
গবেষণা বছর সুর হয়। আয়নোক্ষিয়ার সন্বদ্ধে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই গবেষণার একটি বড় অংশ 
ছিল। ভারতবর্ধে এই সময়েও অধ্যাপক মিত্রের 
নেতৃত্বে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 

বিশ্বের বিজ্ঞান সংস্থায় অধ্যাপক মিত্রের মহান 
নেতৃত্ব ভারতবর্কে অলঙ্কত করেছে। ১৯৪৯ 
সালে আমেরিকায় আস্তর্তিক আয়নোক্ষিয়ার 
কনফারেন্সে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হুন। 
বিশ্বের বেতার-বিজ্ঞান সংস্থায় ১৯৫২ সালে সিডনী 
অধিবেশনে ও ১৯৫৪ সালে হেগ. অধিবেশনে 
সম্ম(নিত অতিথি হিসাবে তিনি যোগদান করেন 
ও এই সংস্থার আয়নোক্ষেরিক কমিশনে নেতৃত্ব 
করেন। 

অধ্যাঁপক মিত্র বেতার-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষে 
কাজ সুর করেন সর্বপ্রথম। আজ ভারতবর্ষে 
২৩০টি গবেষণাগারে ক্ষুদ্র বা বৃুহদাকারে 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


আয়নোক্ষিয়ায় ঘা এ সংক্রান্ত গবেষণ। চলছে। 
এর প্রত্যেকটিতে ধার! নেতৃত্ব করেছেন, তারা 
সকলেই অধ্যাপক মিত্রের ছাত্র। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ইনৃষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স 
আটা ইলেকট্রনিকস, হুরিণঘাটার আয়নোক্ষিয়ার 
ফিল্ড ষ্টেশন তার অনেক কীর্তির মধ্যে দুটি জলম্ত 
কীতি। উধ্বণাকাশ সম্বন্ধীয় বইখানি আবার সার! 
গৃথিবীতে" এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরই কীতি 
ঘোষিত করছে। আয়নোক্ষি়।র সম্পর্কে গবেষণার 


বেতার গবেষণার প্রথম দিকের কথ 


৫৯১ 


ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের সকল 
লোকই মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার 


মৌলিক অবদান বিশ্ববাসী শ্বীকার করে 
নিয়েছে। 
আজ ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মহাকাশ 


অভিযান সংস্থায় অংশগ্রহণ করেছে-__উধ্বণকাশে 
রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করছে। অধ্যাপক 
মিত্রের অবর্তমানে ভারতের এই প্রচেষ্টা আজ 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের বেতার-গবেষ্ণার প্রথম 


দিকের কথা 
শ্রীহৃধীকেশ রক্ষিত 


আমর জীবনে যে কষজন শিক্ষকের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের 
মধ্যে অধ্যাপক শিশিরকুম/র অন্যতম। ছাত্রদের 
প্রতি দরদ ছিল তার অসীম, অথচ সাধারণ 
রীতিবিরুদ্ধভাবে কোন ছাত্রের প্রতি অযথা 
পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুনি নি। ছাত্রদের প্রতি 
তার দ্বেহ ও সহাহ্তভৃতি কখনও কখনও এমন 
আকার ধারণ করেছে যে, তার আপন পুত্রদেরও 
বিক্ষুব্ধ করেছে শুনেছি। বাইরে সাধারণতঃ তিনি 
খুব গম্ভীর, কখনও বা কঠোর থাকলেও তার 
অন্তর ছিল অতি কোমল। 

আমার মনে আছে, যখন ১৯২৮ সালে এম. 
এস-সি পাশ করবার পর তার কাছে বেতার- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্তে বই, তখন প্রথমে 
মোটেই উৎসাহ দেন নি এবং কেন গবেষণা 
করবার ইচ্ছ! হয়েছে, সে সন্বদ্ধে নানা কখ। জিজ্ঞাস 
করেন। সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন বোঁঝলেন-- 
আমি তার কাছে বেতার সম্পর্কে কাজ কর! 
স্থির বরেছি, তখন হল্পেন--আমার কাছে তো 


এখন কোন ছাত্র-বৃত্তি নেই, ভুমি কেমন করে 
কাজ করবে? সে প্রশ্নের সছওর দেওয়া আমার 


পক্ষে সম্ভব হয় নি, তবে সকল কথা গুনে বিশেষ 


সহানগভূতির সঙ্গে বলেছিলেন-_ যি ভাল কাজ 
করতে পার, তাহলে একট! বৃত্তির চেষ্ট করবো! । 
আসলে কিন্ত ভাল কাজের অপেক্ষা না করেই 
আমার জন্ঠে একটি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করে 
দিয়েছিলেন | যে দিন তার গবেষণাগারে প্রথম 
যাই, সেদিন তার রিসার্চ স্কলার বন্ধুবর 
শ্ীঅতুলকুষ্। চট্টে'পাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন-- 
এখানে কাজ করতে এসেছেন বটে, তবে পুরস্কারও 
পাবেন না, তিরস্কারও পাবেন না। তাঁর এই 
কথায় সত্যই একটু চিস্তিত হয়ে পড়েছিলাম, 
কিন্ত হতাশ হুই নি। পরবর্তী কালে আমার নিজের 
অভিজ্ঞত৷ কিন্তু একেবারে বিপরীত হয়েছে। 

আমার উপর প্রথম ভার পড়ে গবেষণাগারে 
যষেবিশালকায় /১000950196110 [6০09:061 ছিল, 
তার £১03011567-এর ভাল্ভগুলি পরীক্ষা করে 


'€দখবার। এখনকার মহ ৬৪1৩ 1686: তখন 
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ছিল না, তাই মামুলি প্রথায় 018180671506 
টেনে প্রতিটি তাল্ভের অবস্থা স্থির করতে 
হতো। কাজের ফলাফল নিয়ে যখন অধ্যাপকের 
কাছে যাঁই, তখন সব দেখে তিনি মন্তব্য করে- 
ছিলেন হ'ঃ, ভাল্ভগ্ুলির বেশীর তাগই তো ভাল 
আছে, সন্দেহজনক য| দু-একটা আছে তা বদল 
করে রেকর্ডারটা চালু করবাঁর চেষ্টা কর। তার 
কাছে কাজের বিশেষ উৎসাহ বা সন্ত সাহায্য 
না পেলেও তিনি যে বিরূপ মন্তব্য করেন নি, 
সেটাই যথেষ্ট পুরফ|র বলে মেনে নিয়েছিলাম! 

ইতিমধ্যে একদিন অধ্যাপক রামন ইংল্যাণ্ডের 
এক বৈজ্ঞ/নিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি 
অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইলেকট্রন- 
স্তর যে আলোকের গতির পরিবর্তন করতে 
পারে, তাতে সেই ইঙ্গিত ছিল। আমরা তখনই 
গবেষণাগারের মধ্যে তা গ্রমাণ কর! যাঁয় কিনা, 
সে সমন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে লেগে যাই। 
আমাদের বিচ|রের ফল।ফল ১৯২৯ সাঁলে বহ0016 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বেতার-তরঙ্গ 
সম্পর্কে অধ্য/পক মিত্রের গবেষণার সেই হয় 
প্রথম কাঁজ। কাগজে কলমে আম।দের বিচারের 
ফল আঁশাপ্রদ এবং পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা সম্ভব 
মনে হয়েছিল বটে, তবু বহু পরিশ্রম করেও 
আমর! পরীক্ষার রা তা প্রমাণ করতে সক্ষম 
হই নি। তার কারণ এখন সম্যক উপলব্ধি 
করলেও তখনকার দিনে আমাদের চিন্তাধারায় 
তার স্থান ছিল না। 

ইতিমধ্যেই সরকারীভাঁবে কলিকাতায় বেতার- 
কেন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল; প্রেরক যন্ব ও এরিয়েল 
বসানে৷ হয়েছিল কাশীপুরের টালা অঞ্চলে। টালার 
কাছাকাছি কোন কেন অঞ্চল এবং আরও 
অন্তান্ত স্থানের অধিবাসীরা অভিযোগ করতে 
থাকেন যে, তাঁর! বেতারের অনুষঠান ভালভাবে 
শুনতে পারছেন না। অভিযোগের কথা অধ্যাপক 
বিশ্বে গোচয়ে আনা ছলে আমন়া বিচায় কয়ে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


দেখলাম যে, যেতার-তবগের এই আপাত-প্রতীয়মান 
অনিয়মের, অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্র থেকে সমান দূরে দুই 
স্থানে বেতার-তরঙ্গের শক্তি অসমান হবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার 
জন্তে আমরা তখন কলিকাতা বেতার-কেন্ত্রের 
তরঙ্গের শক্তি কলিকাতা এবং তার পার্বতী 
বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কেমন হয়ঃ তা নিষে 
অনেক পরীক্ষা করি এবং ফলাফল চ1১1193011- 
০৪1 1109882156 পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
প্রয়োজনীয় হন্পাঁতি আমর! গবেনপাগারেই তৈরী 
করে নিয়েছিলাম এবং অধ্যাপক মিত্র আমাদের 
যথেষ্ট উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন । বলা 
বাহুল্য তখনকার দিনে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন 
যন্ত্রপাতি সন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ 
ছিল এবং বহু পরিশ্রম করে তা আয়ত্ব করতে 
হতো । ফলে গবেষণার দ্বারা কোন বিষয়ে স্থির 
সিদ্ধান্তে আসতে বেশ সময় লাগতো । আমার্দের 
এই প্রচেষ্টায় গবেষণাগারের সহকারী শ্রীসোমেশ 
চৌধুরী মহাঁশয় নানাভাবে, সময়ে অসময়ে 
আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তৃ-তরঙ্গের গতি- 
বিধিসংক্রাস্ত এই গবেষণার দ্বারা একদিকে 
যেমন বেতার শ্রোতাদের উপরিউক্ত অভিযোগ- 
গুলি সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, 
তেমনি ভারতীয় ভূমির তড়িৎ-পরিবাহিত৷ 
সম্পর্কেও অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম। 
ভারতবর্ষে এই ধরণের গবেষণা আমরাই প্রথম 
করেছিলাম । 

এই গবেষণার জন্তে ভাড়া! কর! মোটর গাড়ীতে 
আমাদের যন্ত্রপাতি বসিয়ে সহর ও সহরতলীর 
বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষ! করেছি ( চৌধুরীবাবু সঙ্গে 
থেকে সহায়তা করতেন ) এবং অনেকদিন সারা 
দুপুর প্রচণ্ড রোদে এইভাঁবে ঘোরাঘুরি করে বেলা 
সাড়ে তিনটা-চারটার সময় কলেজে ফিরতাম। 
কোনদিন বেশী দেরী হলে অধ্যাপককে আমাদের 
ফেবরবাঞ্প প্রতীক্ষায় অধীরস্কাবে সময কাটান 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


দেখেছি। বদিকোন দিন উল্লেধষেগ্য ফল পেয়ে 
ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জানাতে গিয়েছি, তিনি 
বলেছেন-_থ|ক, থাক--পরে গুনবো, আগে একটু 
ঠাডা হয়ে নাও । এই রকম ঘটনা হয়তো খুবই 
'সামান্ত, কিন্তু এলব ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই 
মানুষের স্বব্ধপের সন্ধান প।ওয়া যায়। 

ভূ-তরঙ্ষের গতিবিধি সম্পর্কে আমরা যখন এসব 
পরীক্ষা করছিলাম, তখন বিদেশে-+বিশেস করে 
ইংল্যাণ্ডে। ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে কেনেলী- 
হেভিসাইড পরিকল্পিত তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের 
শস্তিত্ব এবং তার বিভিন্ন ধর্ম সম্থদ্ধে জোর পরীক্ষা 
আরম্ত হয়েছিল। কেনেলী-হেভিসাইড শর 
উধবগাঁমী বেতারশ্তরঞ্গকে প্রতিফলিত করে তৃপৃষ্ঠে 
ফিরিয়ে দেয় এবং ঙারই ফলে দূরবতাঁ দেশের মধ্যে 
বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান কর! সম্ভব হয় বলে 
অন্মান করা হম্মেছিল। আকাশ-তরঙ্গ সম্পর্কে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উধ্বকাঁশের তড়িৎ-পরিবাহী 
স্তর সম্দ্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করবার আমাদের 
ইচ্ছ! হয়। কয়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক 
আযাঁপল্টন যে পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা করেছিলেন, 
সেই পদ্ধতিতেই আমাদের পরীক্ষা করা স্থির 
হলে! ; কারণ আমাদের আধত্বাধীন যন্ত্রপাতির কথ! 
বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী স্ুবিধা- 
জনক মনে হয়েছিল। কলিকাতাঁর সরকারী বেতার- 
কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মিডিয়াম তরঙ্গের সাহয্যেই 
এই পরীক্ষা চালানো! হয়েছিল এবং বেতার-কেন্ত্রের 
কর্মকর্তারা আমাদের প্রয়েজনমত-_এমন কি, 
অতি প্রত্যুষে আমাদের পরীক্ষার জন্তে প্রেরক যন্ত্র 
চালিয়ে নানাভাবে সাহাঁধ্য করেছিলেন। 

গবেষণার জন্তে যে যন্ত্রপাতির প্রশ্বোজন ছিল, 
তার সবই আমরা নিজেব! তৈরী করেছিলাম এবং 
জান ও অভিজ্ঞত! সীমাবদ্ধ থাঁকায় যথেষ্ট পরিশ্রম 
করতে হয়েছিল, তাছাড়া সময়ও লেগেছিল অনেক | 
পরীক্ষার পদ্ধতির প্রয়োজন অন্থ্যায়ী এমন এফটি 
স্থান নির্বাচন করতে হয়েছিল, যেখানে দিনের বেলায় 


বেতার গবেষণার প্রথম দিকের কথা 


৫৯৩ 


কেবল তৃ-্তরজ এবং রাত্রিতে ভূ-তরঙ্গ ও আকাশ 
তরঙ্গ উভয়ই বর্তমান থাকবে, অথচ আঁকাশ-তরঙ্গের 
তুলনায় ভূ তরঙ্গ অনেক বেশী শক্তিশালী হবে। 
ভু-তরঙ্গের গতিবিধি সম্বদ্ধে আমাদের পূর্বের 
গবেষণাঁলন্ধ জ্ঞ/ন এবং অন্তান্ত তথ্যার্দির উপর ভিত্তি 
করে আমর! স্থির করেছিলাম যে, কলিক|তা থেকে 
প্রায় ৭৬ মাইল দূরে দৌলতপুরে আমাদের গবে- 
মণার ঘণাটি করলে কাজের সুবিধা ছবে। প্রাথমিক 
পরীক্ষ/র জন্তে একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে 
দৌলতপুরে যাই এবং কয়েক দিন পরীক্ষার দ্বার! 
যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা নিষে কলিকাতায় 
ফিরে আসি। অধা|পক মিত্রের সঙ্গে আলোচনা 
করে স্থির হয় যে, দৌলতপুরেই আমাদের কাজের 
নবিধ| হবে। এই সিদ্ধান্তের পর আমাদের 
পরীক্ষার জন্তে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দৌলতপুরে 
নিয়ে গিয়ে ঘাটি স্থাপন কর| হয়। দৌলতপুরে 
প্রায় দু-মাঁস একাই পরীক্ষ। চাঁলিয়েছি। দৌলতপুর 
কলেজের পদার্থ বিগ্কার অধ্যাপক অপুর্বচন্ত্র নাগ 
মহাশয় এই সময় নানাভাবে সাহাধ্য করেছিলেন । 
যখন যা উল্লেখযোগ্য তথ্য পেতাম, অধ্যাপক 
মিত্রকে চিঠি লিখে জানাতাম এবং খুব তৎপরতার 
সঙ্গেই তিনি উত্তর দিতেন। তখনকার দিনে 
নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্বল করে দূর বিদেশে একা 
গবেষণা চালানো যেকত কঠিন ছিল, ত। এখন 
উপলন্ধি কর] কঠিন। পরীঞ্গ/র মধ্যে যন্ত্রপাতির 
গোঁলমালের জন্যে এক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছিল যে, অধ্যাপক মিত্রও হতাঁশ হয়ে পড়ে. 
ছিলেন। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আমরা 
সফলকাম হয়েছিলাম। এই পরীক্ষ।র দ্বারা আমরা 
একদিকে যেমন হেভিসাইড-স্তর সম্বন্ধে কিছু 
প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পেরেছিলাম, তেমনি 
অপরদিকে গবেষণার যন্ত্রপাতি সঙ্বদ্ধে আমাদের 
জান এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস ক্রমশঃ বাড়তে 
থাকে। এই পরীক্ষার ফলাফল যথাসময্বে 21110- 
90011০81 1১098951)-এ প্রকাশিত হয়েছিল 


৫8৯৪ 


ইতিমধ্যে আযাপল্টন তার পরীক্ষা থর 
প্রমাণ করেন যে, উধ্ব্ণক(শে ছুটি বিভিন্ন 
বৈছ্যত্তিক স্তর আছে-_নীচেরটির নাম দেওয়া 
হয়েছিল চু-স্তর এবং উপরটির ঢু-স্তর | আমরা 
দৌলতপুরে ঘটি করে কলিকাতা বেতার-কেন্জের 
মিডিয়াম তরঙগমলার স।হায্োে যে গবেষণা করে- 
ছিলাম, তাঁতে কেবলমাত্র চু-স্তরের অস্তিত্ব এবং 
তার বিশে ধর্ম সম্থ্দেই কিছু তথ্য জানতে পেরে- 
ছিলাম। দুরবর্তা দেশে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে 
সংব।দ আদান-প্রদানের কাঁজে বৈদ্যুতিক শ্তরগুলির 
গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা আমাদের গবেষণা নতুন 
করে চ।লিয়ে য।ওষ়া স্থির করি। কলিকাতা বেতার- 
কেম্ত্রের মিডিয়ম তরঙ্গমালা এই নতুন কাজে 
সহায়ক হয় নি; কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই কাজে 
আমেরিকার ব্রেইট ও টিউভ যে পন্থায় উধবণকাশে 
বৈদ্যুতিক স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন, 
সেই প্থাই বেশী কার্মকরী বিবেচনায় আমর! তা 
গ্রহণ করেছিলাম । ্‌ 

আম।দের কাঁজের উপযুক্ত গ্রাহক ও প্রেরক মন্ত্র 
ছুইই তরী করে নিতে হয়েছিল। কতযে 
পরিশ্রম হয়েছিল এবং সময় লেগেছিল তাঁর ইয়ত্ব। 
নেই এবং কত যে ভুল গোড়ায় করেছিলাম, 
তা মনে হলে এখন ভাসি পায়। কিন্তু তখন 
আমাদের সাহায্য করবার বা পরামর্শ দেবার 
কেউ ছিল না-_-নিজেরাই তুলত্রাস্তির মধ্য দিয়ে 
ধীরে ধীরে শিখতাম। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক 
মিত্রের অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের চেয়েও কম, 
স্থতরাঁং সময় সময় তিনি বেশ চিত্তিত হয়ে 
পড়তেন। তবে তাকে নিরৎসাহ হতে 
দেখি নি। আমাদের কাজে এত বেশী আনন্দ ও 
অনুরাগ দেখাতেন যে, শেষ পর্যস্ত সকল কাজেই 
আমরা সফল হয়েছিলাম । 

প্রেরক যন্ত্র তরী করে বিজ্ঞান কলেজে 
গবেষণাগারে স্থাপন করা হলো এবং নিজেদেরই 
টিতরী বিশেষ গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


আরম্ত করা হলে কাশপুরে টালাযর় কলিকাতা 
বেতার-কেন্ত্রেরে একটি ছোট ঘরে। সেখানে 
যাবার প্রধন কারণ ছিল, টেলিফেনে বিজ্ঞান 
কলেজের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা । প্রেরক 
ও গ্রাহক যন্ত্র এবং আ্ষঙ্গিক সরঞ্জাম সবই 
ছিল বিশেষ ধরণের এবং তাদের কাজের 
উপযোগী করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। 
যে দিন ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দায় নিঃসন্দেহে 
উধবণকাশের আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের 
প্রতিফলনের নিদর্শন স্বরূপ বছ্যৃতিক প্রতিধ্বনি 
বা ছ'০১০-র সন্ধান পাই এবং বিজ্ঞ/ন কলেজে 
অধ্যাপক মিত্রকে সকল অবস্থা বিশ্লেষণ করে 
বোঝাই, সে দিন তাকে এত উৎসাহিত ও 
উত্তেজিত দেখেছিলাম যে, ত৷ ভাষায় প্রকাশ কর! 
অসম্ভব। ক্রমশঃ আমাদের যন্ত্রপাতির উন্নতি 
সাধন করে পরীক্ষা চালানো হয় এবং কিছুদিন 
একটি ছোট মোটর বাসে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে 
বিজ্ঞান কলেজের প্রেরক যন্ত্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে 
এবং বিভিন্ন দিকে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার 
ফলাফল যথাসময়ে 21)119500101591 1419£92106-এ 
প্রকাশিত হয়। 

যখন আমরা মোটর বাসে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে 
বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করছিলাম, তখন লক্ষ্য 
করেছিলাম যে, প্রেরক যন্ত্র থেকে অন্ততঃ ৪০০ 
গজের বেশী দুরে গেলে তবেই 2০১০ দেখতে 
পাওয়া যায়। আমাদের আগে আাপল্টন 
ও ভার সহকর্মীরা প্রেরক যকতর থেকে মাত্র ১৮ 
গজ দুরেও চ:০১০ দেখেছিলেন; এর চেয়ে 
কাছে কেউ তখন 7:০০ দেখতে পান নি। আমরা 
দেখলাম, যদি একই স্থানে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত 
থাকে, তাহলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়__একজন 
কর্মী একাই প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র চালিয়ে সব 
কাঁজ করতে পারে। এর জন্তে নানা চেষ্ট'র 
পর ১৯৩৩ সালে আমরা সফল হুই এবং 
ফলাফল “৪0916, পহ্জিকায় প্রকাশিত হুয়। 


প্রথম যে দিন সন্ধ্যার পর আমরা সফলত! অর্জন 
করি, তখন অধ্যাপক মিত্র গবেষণাগারে এসে 
7০1১০ দেখে যে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, তা 
চিরকাল আমার মনে থাঁকবে। প্রেরক ও গ্রাহক 
যন্ত্র একই স্থানে পাশাপাশি বসিয়ে হ০)০ লক্ষ্য 
করবার কথা কেউ এর আগে প্রকাশ করেন নি। 
আমরা একই এরিয়েলকে প্রেরণ ও গ্রহণের কাঁজে 
লাগিয়েছিলাম এই ব্যবস্থাও কেউ আমদের আগে 
প্রকাশ করেন নি। অনেকে মন্তব্য করেন-- 
আমাদের এই কাঁজ ভবিষ্যৎ রেডারের ভিত্তি স্বাপন 
করেছিল। 

এর আগে ১৯৩২-৩৩ সালে আন্তর্জতিক 
মেরু-বর্ষে অংশ গ্রহণ করে কলিকাতা অঞ্চলে 
আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার ভার 
আমরা নিয়েছিলাঁম। পনেরো দিন পর পর 
স্থানীয় মধ্যান্তে ও মধ্যর[ত্রিতে আয়নমণ্ডলের 
উচ্চতা মাপা হতো এবং মাসে একদিন করে 
সারাদিন-রাঁতে প্রতি ঘণ্টায় একবাঁর করে উচ্চতা 
মাপ! হতো। প্রেরক যন্ত্র ছিল বিজ্ঞান কলেজে 
এবং চাঁলাবার ভার নিয়েছিলেন প্রধানতঃ 


জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 


৫৯৫ 


চৌধুরী বাবু। গ্রাহক যন্ত্র ও আহ্ঙ্গিক বন্ত্রপাতি 
বসানো হয়েছিল অধ্যাপক মিত্রের বালীগঞ্জের 
বাঁড়ীতে। আমরা যখন তার বাঁড়ীতে কাজে 
ব্যস্ত থাকতাম, তখন আমাদের থাকা-খাওয়া 
ও কাজের যাতে কোন রকম অন্থবিধা না! হয়, 
সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। দুর্গাপূজার 
ছুটিতে তখন প্রতি বছরই তিনি তাঁগলপুরে যেতেন ; 
কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে আমাদের যাতে কোন 
অন্থুবিধ! না হয়, তার জগ্ঠে প্রত্যেক জিনিষের 
সুবন্দোবস্ত করে যেতেন। 

এভাবে আয়নমণ্ডল সম্পকিত যে গবেনণ।র 
ক্ষেত্র প্রতিহত হয়েছিল, তাতেই অধ্যাপক মিত্র 
জীবনের শেষদিন পর্বন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ছাত্র হিসাবে 
তার কাছে যে স্নেহ, ভালবাসা ও সহামুতৃতি 
পেয়েছি, ত| লিখে শেষ করা যায না। যতদিন 
জীবিত থ।কবো, ততদিন তাঁর নেহের দান স্মরণ 
করে গর্ববোধ করবে!। আজ তিনি সশরীরে 
নেই_আমাঁদের আত্তরিক প্রার্থণা যে, তিনি 
অধরধ।মে শাস্তি লাত করুন এবং আমদের কাজে 
প্রেরণ! দিন। 


জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের 
স্মৃতি-তর্পণ 
রুত্রেজ্্কুমার পাল 


জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের 
স্মৃতিচারশায় আজ কত কথাই না মনে পড়ছে! 
১৯৩৮ সালের জান্থ্ারী মাঁসের প্রথম সপ্তাহের 
কয়েকটি দিন আমার স্থৃতিপটে অক্ষর হয়ে 
আঁছে। এ সময়ে লাহোরে ছিল ভারতীয় বিজ্ঞ'ন 
কংগ্রেসের অধিবেশন। এ দিনগুলি আমার 
কাছে চিরন্মরণীম ও উল্লেখযোগ্য ; কারণ এ 


সময়েই আমদের দেশের কয়েকজন প্রখ্যা তনাঁমা 
ব্যক্তির সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত ও দনিষ্ঠ হওয়ার 
স্যেগ পেয়েছিলাম। প্রথমতঃ কংগ্রেসের 
অভ্যর্থনা সমিতির সৌজন্তে ও সুব্যবস্থায় তদ।নীস্তন 
লাহোর হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ অ|ইন ব্যবহারজীবী 
এবং পরবর্তীকালে স্ব'ধীন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধন বিচারপতি শ্রীযুক্ত মেহ্রেটাদ মহাঁজনের 


৫৯৬ 


গৃহে সাদরে অতিথিভাবে থাকবার স্থযোগ আমার 
ঘটেছিল। দ্বিতীপ্নতঃ প্রতিনিধিদের জন্তে 
আয়োজিত তক্ষশিলাগামী স্পেশাল ট্রেনের একই 
ক|মরাপ় সহযাত্রী ছিসেবে আমর পরিচয় লাভের 
সৌভাগ্য হয়েছিল শিশিরকুমার মিত্র, জ্ঞানচন্ত 
ঘোষ, স্গেহমগন দত প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর 
সঙ্গে, য। পরে পরিণত হয়েছিল বিশেন অন্তরঙ্গ 
নেহের সম্থদ্ধে। অবশ্ঠট তর অ।গেও তাদের কখনও 
কখনও দুর থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে 
গ্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছি-_যেমন দেখেছি তারই 
আগের বছর কলকাতাঘ ভারতীয় বিজ্ঞ।ন কংগ্রেসের 
রজত জয়ন্তী উপলক্ষে । তখন অধ্যাপক মিত্র 
ছিলেন কংগ্রেসের সেক্রেটারী, কিন্তু তখন তাঁর মত 
্ব্নবাক গম্ভীর মুখবিশিষ্ট অধ্য।পকের কাছে খেঁষে 
পরিচিত হুব|র মত সাহস হয় নি। এ কালটিকে 
মনে রাখবার মত তৃতীয় আর একটি কারণও আছে। 
তক্ষনীল! স্টেশনে ট্রেন পৌছামাত্র তঙ্গগীলাঁর 
প্রত্থতত বিষয়ক যাঁদ্থরের তদ।নীস্তন কিউরেটার 
মণীষ্দরভূষণ গুপ্ত সে দিন যে ভাবে তার সম্পকিত 
ভাই পাটনাপ অধ্যাপক প্রমথ দ|শগুপ্ত এবং সম্পূর্ণ 
অপরিচিত আমাকে কেন এক অজ্ঞাত বিশেষ 
অপরাধের জন্তে গ্রেপ্ত।রী-পরওয়।না বলে গ্রেঞ্চ।র 
করে তার গাড়ীতে (পুলিশ-ভ্যান? ) পুরে, 
বিচারক তার পত্ধীর সম্মুখে আসামীর কাঠগড়াম় 
দাড় করিয়েছিলেন এবং নানা পত্রিক।য় মনের 
উত্তেজনাকর ভ্রমণ-কাহিনী লেখবাঁর শ্াস্তিন্বরূপ 
বধারবাব নান। চব্য-চোঘ্ু-লেহ-পেষ্ গলাধঠকরণের 
নিগ্রহ (?) মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। তা এ 
ভাবে দণ্তপ্রাপ্ত কোন আসামীর পক্ষে ভুলে যাওয়া 


অসম্ভব । 
এরই এক বছর আট মাঁস পরের ঘটন।। স্থান-_. 


টাঁকুরিয়া লেক (বর্তমানে রবীন্তর সরোবর )7 
কাল--অপরাহ্ন, তারিখ ১লা সেপ্টেষ্বর, ১৯৪* সাল, 
উপলক্ষ_দ্বিতীয় বিশ্বমহাঁসমরের জগ্তে সেখানকার 
মডেল ইয়ট ক্লাবটি (0০61 ৪৫০1) 018) উঠে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


যাওয়ার পর ৬ মিঃ ডি. সি. ঘোঁষ, ৬ মিঃ মোঁমিন 
মিঃ কালীপ্রসাদ খৈতান, ডক্টর কালিদাস নাগ, 
যতীন্ত্রমোহন মজুমদার প্রভৃতির একাস্তিক আগ্রহ 
ও চেষ্টায় সেখানে ক্লাবের গৃহের উদ্টোদিকে রাস্তা 
ও লেকের মধ্যবর্তী বাগানে “ক্রবৈঠক' নামক 
ক্লাবের উদ্বোধন উৎসব । চক্রবৈঠক ক্লাবের উৎসাহী 
সভ্য হিসেবে সেখানে ডাঃ মিত্রের সঙ্গে স্থাপিত 
হলে। যে ঘনিষ্ঠ যে।গাযোগ--তাই কালক্রমে সুদীর্ঘ 
তেইশ বছর ধরে পরিণত হয়েছিল একটি অচ্ছেগ্চ 
প্রীতির বন্ধনে। সোনার শিকলরটি শুধু চক্রবৈঠক 
ক্লাবের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে 
নি-শিক্ষা বিজ্ঞ/ন, সম[জ, পরিবাঁর--সকল 
ক্ষেত্রেই একটু একটু করে শুধু তার সাগ্লিধ্েই 
আমকে টেনে নিয়ে যায় নি, একেবারে তাঁর 
বুকের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালবাসার সাগরেও টেনে 
নিয়েছিল। কি বিশ্ববিদ্থ।লয়, কি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ 
কি ন্টাশন্ত।ল ইনষ্টিটিউট অব সায়েল, কি 
এশিক্স]টিক সোসাইটি, কি যাদবপুর, ইশ্ডিয়ান 
আযসোসিয়েশন ফর দি ক।লটিভেশন অব সায়েন্স-_- 
সকল ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ ধে।গাযোগ বিস্তার লাঁভ 
করেছিল। তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে আমার বড় 
ভাইয়ের মত। এক কথায়_-ঢ£1670, 00110 
50121)61 8120 &0146, আর আমি ছিলাম তর 
কাছে চির অগ্গ।মী প্রিয় লক্মণ-ভাইটির মত। 

১৯৪২ সালে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে 
যোগ দেবার ফলে শৈশবেই জমজমাট ক্রাবটি 
সামরিক প্রয়োজনে গৃহ্চ্যুত হয়েছিল। এই 
অবস্থায় সভ্যদের গৃহে গৃহেই হতো ্লাবের মিলন- 
অচ্ষ্ঠানগুলি--অনেকটা ছাঁড়া-ভাঙ্গা গোছের । 
অবশেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ১৯৪৭ সালে ষখন 
বাস্তহারা ক্লাব আবার ভগ্ন ও জীর্ণ গৃহ ফিরে 
পেল, তখনই অধ্যাপক মিত্র হলেন তার সভাপতি 
বা কর্ধার। আর- একরকম ' দেউলে, অর্থাৎ 
কোবষশুন্ত কোষাধ্যক্ষ করা হলে! আমাকে । বোধহয় 
তার পরের বছরই কর্মসচিবের ভার নিলেন 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ) 


শ্রশচীন বাঁগচি। আর কেউ আম্মুক বা না আসুক, 
আমর! তিনজন প্রতি সন্ধ্যায় ঘড়ির কাটায় কাটায় 
যথাসময়ে মিলিত হুতাঁম চক্রবৈঠকে-লেক-এর তীরে 
রম্য-উদ্তানে । শচীনদা তে। চিরকালের বলিয়ে- 
কইয়ে বৈঠকী মানুষ, আমিও কতকটা তাই। কিন্ত 
প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, নামকরা অধ্যাপক গুরু-গম্ভীর 
অধ্য/পক মিত্র চিরকালই ্বষ্পবাক। তাই আমরা 
প্রথমে কতকটা সমীহ করেই তীর উপস্থিতিতে 
কথাবার্তা বলতাম এবং তাঁর মধ্যে বেশীই ছিল-_ 
কেমন করে আবার আমাদের প্রিয় ক্লাবটিকে দৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্ত্প্রতিষ্ঠিত করা যাম়্। কিন্তু হঠাঁৎ 
একপিন বিন্ময়ে অবাক হবে আমর] লক্ষ্য করলাম, 
ঝুনা নারকেলের কঠিন আবরণে ঢাক। সুস্বাদু খাগ্ম 
ও সুমিষ্ট পানীয়ের মত ছদ্ম গাভভীর্যের আবরণে 
»কা অধ্যাপক-বিজ্ঞানী মিত্রের মধ্যে অতি 
অমায়িক, হান্ত-পরিহাসপ্রিযর় একজন উচুদরের 
মজলিণী ঘাহ্ুষকে। অন্তান্য সদন্তেরা প্রায়ই এসে 
দেখতেন যে, পত্রিণি উগ্রবীর্ধাণি” আগেই যথাস্থানে 
বসে আছেন। তাই কেউ কেউ আমাদের বিশিষ্ট 
নামকরণ করেছিলেন- চক্রবৈঠকের ব্রহ্গাঃ বিষু 
মহেষ্বর | 

চক্রবৈঠকের কেবল কয়েজন ন।মকণ। ব্যবসায়ী 
সদশ্ত ছাড়। আর কোন সদন্তই কেউ কোন প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা না| করলে নিজ নিজ বৃত্তি বা বিশিষ্ট জ্ঞ।ন 
সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করতেন না। চক্রবৈঠকে 
অধ্যাপক মিত্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক ছিলেন 
না, ছিলেন শিশুর মত সরল, অতি অমাফ়িক-_ 
সকলের সঙ্গেই একভাবে মেলামেশাক|রী বৈঠকী 
মাচ্ষ। চক্রবৈঠক লেকের দক্ষিপা হাওয়ায় খুলে 
যেত তাঁর স্বভবসিদ্ধ মুখের আগল, আর ৰদ্ধ 
মত্প্রাচীরের কার! থেকে একটি মাত্র ছিদ্রপথে যে 
ভাবে বেরিয়ে অ|সে স্ুখীতল ঝরণ।, তেমনি বেরিয়ে 
আসতে তার মুখে বৈঠকী গল্প ও হাস্ত-পরিহাসের 
অনাবিল ধার | কিন্তু এর মধ্যেও মাঝে মাঝে 
প্রকাশ পেত তার বৈজ্ঞানিক অনন্তসাধারণ 


জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 


৫৯৭ 


চিন্তার ধারা। কি সরল ও সহজতাঁষে তিনি 
প্রাঞ্জল বাংল! ভাবায় বুঝিয়ে দিতেন দুরূহ 
বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি! কখনে৷ কখনো আলোচনা 
হতে! দেশের সামাজিক, অথনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক সমশ্তগুলি নিয়ে। তিপি বলতেন, দেশের 
ম্ত্রী বা নেতাদের অক্ষমতার সমালোচন করে কি 
হবে, যতদিন আমরা জনস|ধারণের চরিত্রের 
মানোন্নয়ন না করতে পারি। যে যেমন তার 
সরকারও তেমনি ছাড়া আর কি হবে, সুতরাং চোর 
ব।জোচ্চোরের ভোটে যে নির্বাচিত হবে, সেও 
তাদেরই মত যোগ্য (?) প্রতিনিধি ছাড়া অর 
কি হবে? আবার বলতেন--ধযে দেশে বছরে 
পঞ্চাশ লাখ করে লোক বাড়ছে, সেখানে খাছ্য- 
সমস্থ কোন দিনই মিটতে পারে না। এর প্রতি- 
করের জন্তে “জন্মনিয়ন্ত্রণ” ব্যবস্থার তিনি ছিলেন 
সমর্থক। এই সম্থন্ধে বলতেন-_-মধ্যবিত্ত ঘরে লোকে 
ত| বোঝে এবং অর্থ নৈতিক কারণে আপনিই প্রজনন 
সীমিত, কিন্তু নিম্নবিত্ত বা নীচুস্তরে আছে যারা, 
তাদের মধ্যে চাই ব্যাপক প্রচার। তারই 
অনুরোধক্রমে আমার এই বিষয়ে 'জন্মনিয়নত্র 
বা পরিবার-পরিকষ্ঠান।' নামক ছোট বইখানি লেখা 
এবং প্রকাশককে অন্রে!ধ করি, যাতে বইখ।নি 
যতদুর সম্ভব স্বপ্লমূল্যে জনসাঁধ|রণের হাতে পৌছায়, 
তাপ ব্যবস্থা করতে । 

চক্রবৈঠকের সদন্সের| সময়ে সময়ে কলকাতার 
বাইরে গিয়েও আড্ডা জমাঁতেন; একেবারে 
কাছে ডায়মণ্ড হারবর থেকে সুদুর কাশ্ীর 
( অমরনাথ ) পর্বস্ত। অধ্যাপক মিত্রের রক্তের 
চাপ অধিক থাকায় দূরে কোথাও না| গেলেও 
কাছেপিঠে হুগলী, ডায়মণ্ড হারবার, উত্তরপাড়া 
গ্রভৃতি স্থানে ক্লাবের আড্ডায় নিজের বিশ্রামের 
ব্যাঘাত ঘটলেও আমাদের সঙ্গী হতেন। প্রতি 
বছর দুর্গাপূজার নবমী তিথিতে উত্তরপাড়ায় 
প্রযুক্ত বলাইলাল মুখোপাধ্য।য়ের সাদর আমন্ত্রণে 
আমরা যেতাম এবং শ্রীযুক্ত ও এ্রমতী 


&৯৮ 


মুখোপাধ্যায়ের আদর, আপ্যায়ন ও ভূরিতোঁজনে 
তৃপ্ত হয়ে ফিরে আঁসতাম। ডাঃ মিত্র ছিলেন 
অতি মিতাঁছারী, কিন্ত আমাদের কোন কোন 
সদস্যের মধ্যে প্রাই খাওয়াদাওষ়ার প্রতি- 
যোগিতা চলতো । একবার এমনি খেতে বসে 
“আরে! খাবোর জের চলছে, কিন্তু ঘড়ির কাটা 
এগিয়ে চলেছে রত্রি দশটার দিকে | ফিরতে যত 
বেশী রাত হবে, ৬৩ই শহরে নবমী রাতের 
ক্রমবর্ধমান ভীড় ঠেলে আসতে হবে। গৃহকর্রী 
হু/সিমুখে সগ্প্রস্তত উপাদেষ গরম জিলিপির 
থাল! হাতে শচীনদ।র পাতে বেশ এক গোছা 
দিয়ে বললেন, আর কিছু চাই? গভীরভাবে 


অধ্যাপক মিত্র বল্লেন__ইা চাই বৈ কি, এখন চাই 


একটি বাঘ। কথাটা! শুনে সকলেরই চোখ 
কপালে উঠলো-_গৃহকত্রীর চোখেও সপ্রশ্ন দৃষ্টি। 
একটু হেসে অধ্যাপক মিত্র বললেন-_-হা, এখন 
একটা জ্যান্ত বাঘ এসে ওঁকে খেলেই ওর 
খাওয়ার শেন হবে, তার আগে তো নয়! 
সকলের সশখ হাসিতে ঘরখানি ফেটে পড়বার 
উপক্রম . হলো। শচীনদা একসঙ্গে অবশিষ্ট 
ছুখানি জিলিপি মুখে পুরে খাওয়া ছেড়ে উঠতে 
বাধ্য হলেন--কিছু বলবাঁর চেষ্ট/ করেন নি, বিষম 
খাওয়ার ভষষে। 

চক্রবৈঠকের সদস্তেরা যেন একটি যৌথ 
পরিবারতুক্ত গোগী-_-এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন । 
বিশ্ববিগ্ঠালিয়, সেকেও্ডারী এডুকেশন বোর্ড, নানা 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা ক্লাব বা সোসাইটি 
প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে ক্লাবের সদশ্যের। 
যখনই তার সাহাধ্যপ্রার্থী হতেন, তখনই তিনি 
যথাসাধ্য তাদের সাহাধ্য করতেন। তিনি 
ছিলেন কলিকাতা রোটারী ক্লাবের বহু পুরাতন 
সন্মানিত সভ্য এবং একজন প্রাক্তন সভাপতিও। 
সেখানকার সভ্যপদ-প্রার্থী কোন একজন বিশিষ্ট 
বন্ধুকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে “চক্রবৈঠক' ক্লাবেরও 
সদন্য হবেন, এই সর্তে & ব্যাপারে সাহাঁষ্য 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


করেন। আবার চক্রবৈঠকেরও কোন কোন 
সভ্যকে রোটারী ক্লাবের সদণ্ত হতে অনুরূপ- 
ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এমনি একটি ব্যাপারে 
যখন কয়েকজন রোটারিয়ন একজোট হয়ে 
অন্তায়ভাবে তাঁর একটি প্রস্তাঁবকে বানচাল 
করবার চেষ্টা করেন, তখন তিনি, চক্রবৈঠকের আর 
একজন চক্রী জিতেন মুখ|জি এবং তাঁর বহু পুরাতন 
বন্ধু-_রোটারী ক্লাবের সদস্য ও প্রাক্তন প্রেসিডেট 
ডাক্তার অমূল্য উকিলও সে কারণে রোটারি 
ক্লাবের সভ্যপদ ছেড়ে আঁসতে দ্বিধা করেন নি। 
একই ভাবে ইত্ডিরান আসোসিয়েশন ফর দি 
কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর পরিচাঁলন। কমিটির 
সদম্যপদও তিনি ছেড়েছিলেন মতদ্বৈধতাঁর 
ফলে। দু'ছুবার কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সিপ্ডি- 
কেটের মনোনয়ন পেয়ে এবং ডাক্তার সুবোধ 
মিত্রের আকম্মিক মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী স্বীয় 
বিধানচন্ত্র রায়ের দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হয়েও তিনি 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সন্মনিত উপাচার্যের পদ নিতে 
স্বীকৃত হন নি। 

মাত্র ছু' বছর আগে যখন চক্রবৈঠকের 
সেক্রেটারী অশোক চৌধুরীর হঠাৎ পুরীতে বি. 
এন, আর হোটেলে মৃত্যুর সংবাদ এসে 
পৌছালো, তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাঁকবাঁর 
পর অশ্রসজল চোখে বললেন--সে কি! সে 
যে আমার ছেলের মত, সেই আগে চলে গেল! 
এক কথায় বলতে হয়-_শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক 
ও মনীষী, এসব খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একজন 
কর্তব্যনিষ্ঠ .অথচ সেহপ্রবণ খাঁটি মাগষ হিসেবে 
একদ্দিকে বজ্ের মত কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন- 
মনীয়ত। এবং অন্তদিকে কুসুমের মত কোমল 
মাঁনবিকতাই ছিল তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ 
বৈশিষ্ট্য । 

আমার প্রতি ছিল তার অপরিসীম শ্েহ। 
আজ সেই মহাপ্রাণ আর ইহজগতে নেই, তবু 
কত কথাই মনে পড়ছে। ১৯৫১ সালে বাংল! 


নভেম্বর) ১৯৬৩ ] 


ভাষায় বিজ্ঞান সম্বস্বীয় শ্রেষ্ট পুস্তকের জন্তে আমার 
দিল্লী বিশ্ববিগ্ভালয়ের 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' প্রাপ্তিতে 
আমার প্রতিবাদ সত্তেও চক্রবৈঠকের এক বিশেষ 
অনুষ্ঠানে আমার গলায় নিজের হাতে ফুলের 
মালার, আকারে তাঁর অনাবিল স্সেহের মালা 
পরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম ইউরোপ, 
১৯৫৫ সালে পুর্ব ইউরোপ, ১৯৬* সালে জাপান 
ও থাইল্যাণ্ড এবং মাত্র কয়েক মাঁস আগে মাকিন- 
যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের পর যখনই দেশে ফিরে এসেছি, 
চক্রবৈঠকের বিশেষ বিশেষ সভ]ুষ্ঠনে সভাপতিত্ব 
করে জানতে চেয়েছেন আমার ব্যক্তিগত অভি- 
জ্ঞতার কথা, আর পরিশেষে সভাপতির ভাষণে 
বলেছেন সরস করে তুলনামূলকভাবে নিজের 
আগেকার অভিজ্ঞতার কথা। ১৯৫৫ সালে 
সোঁভিয়েট আকাঁডেমী অব সায়েন্সের বিশেষ 
আমন্ত্রণে যখন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে 
মস্কোতে পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে গিয়েছিলাম, 
তখন ছুর্ভ|গ্যন্রমে স্থুপ্রসিদ্ধ বলশোয় থিয়েটার 
প্রেক্ষাগৃহে আমার সোনার খাপযুক্ত পার্কার-৫১ 
কলমটি চুরি হয়ে গেছে শুনে তিনি তার শ্নেহাঁতি- 
শয্যে আমাকে এরূপ শুধু একটি কলমই নয়, 
পুরাপুরি একটি পার্কার সেটই উপহার দিয়ে- 
ছিলেন। তার অকৃত্রিম ভালবাস।র নিদর্শন এবং 
স্বেহাণির্বাদ-পৃত সে উপহারটি আমার কাছে একটি 
অমূল্য সম্পদ । 

চক্রবৈঠকের মনোরম উগ্চাঁনটি ছিল আমাদের 
মধ্যে বাইরের নাঁনা বিষয়ের সঙ্গে পারস্পরিক ও 
পারিবারিক নানা বিষয়েরও আলোচনার স্থান। 
প্রায়শঃ সমাহ্নবতিতার ফলে আমর! ছুজনই প্রায় 
একসঙ্গেই গিয়ে সে বাগাঁনে উপস্থিত হতাম, তখন 
অন্তের উপস্থিতির আগেই হতে! এরকম ব্যক্তিগত 
বা পারিবারিক কথাবার্ত। শ্ত্রীবিষোগের পর থেকে 
তিনিই একাধারে ছিলেন ছুটি মাঁতৃহীন ছেলের 
পিতামাতা । অবশ্য এই দাত্িত্ব বহুনে তার শ্যালিকা 
মাধুরী দেবীর সহায়তা না গেলে তিনি যে এই গুরু- 


জাতীয় অধ্যাপক শিগিরকুমার মিত্র 


৫৯৭ 


দাত্রিক্কভার একা সুষ্ঠভাবে বহন করতে পারতেন 
না, সে কথা অসংখ্যবার বলতেন-_ আর মাঁধুরী 
দেবীর কোন কারণে শরীর অনুস্থ হলে তিনি 
অতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন । বহুদিন পর্যস্ত 
একমাত্র নাতনীই ছিল তাঁর নয়নের মণি। প্রায়ই 
সে টন্সিলের রোগে ভুগতে! এজন্তে তার মনে 
ছিল অত্যন্ত উদ্বেগ। নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক অপ|রেশনের কথা বললে আমাকে 
কনসাণ্টি না করে তিনি তাতে সম্মত হন নি এবং 
এই সর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, আমাকে এ সময়ে 
অবশ্যই কাছে থাকতে হুবে। 

অনেক সময়েই তাঁর নিজের হৃৎপেশীর অক্ষমতা 
( 081:0190 40311610161 ) থাকাতে এ-সন্বদ্ধে 
নতুন নতুন কি কি তথ্য গবেষণার ফলে জান! গেছে, 
ত আমার কাছে জানতে চাইতেন এবং নিজেও 
এ-সম্বন্ধে পড়াশুনা] করতেন যথেষ্ট । এক একবার 
বলতেন, বিদেশে এই বিষয়ে যে রকম গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে, তার জন্তে যদি কোন 
ভাল সার্জন তার শরীরের উপর এই বিষয়ে কোন 
পরীক্ষা করতে চাঁন, তো তিনি হাসিমুখে তার হাঁতে 
নিজকে সমপ্ণণ করতে রাজী আছেন। অনেক সময় 
আরো একটি কথা বলতেন- আমার মৃত্যুর পর 
মৃতদেহের 'পোস্টমর্টেম' যেন অবশ্ঠই হয়, যদি তারা 
আমার হার্টকে কেটে কোন নতুন তথ্যের সন্ধান 
পন, তবে ভবিষ্যতে আমার মত রোগীদের উপকার 
হবে। আরো বলতেন-মৃত্যুার পর আমাকে ন। 
পুড়িয়ে বরং আমার দেহকে যর্দি কোঁন মেডিক্যাল 
কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহে ছেলেদের হাতে 
ডিসেকূশনের জন্যে দেওয়া হুয়, তবে আমি সুখী 
হবে৷ । এমনি কথা শুনেছিলাম আর একজন প্রাতঃ- 
স্মরণীয় বিজ্ঞানী ডাক্তারের মুখে, ধিনি তার শেষ 
ইচ্ছ! প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, যেন তার মৃতদেহকে 
হ্াশন্তাল মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ-গৃহে 
অরশ্ঠই পাঠানো হয়। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার 
নুন্বরীমোহন দাস। মনে-প্রাণে। ধ্যান-জ্ঞানে, 


৬৩৩৩ 


জপে-তপে ও নিদ্রা-জ।গরণে একনিষ্ঠ বিজ্ঞ/নী 
ছাড়! এমন ইচ্ছা আর কে প্রকাঁশ করতে পারেন? 

বড় ছেলে অশে'ক বিন পর্নন্ত বিয়ে করতে 
চায় নি--সেই ছিল মনের মন্ত বড় গ্ষোভ। 
মাঝে মাঝে আমাক বলতেন- অশোক মাঝে 
মাঝে ছুটিতে ইউরোপে. শা, আমি তাকে 
বলেছি, দেশে হোক বিদেশে তাক, যেখানে 
তার পছন্দ, সে বিয়ে করুক, তাতেই আমি 
স্থপী হবো। কিছুদিন পরেই ছুটিতে দেশে এসে 
যখন সে মাতৃসম| মাপীমার পছন্দ-কর! মেষেকেই 
বিয়ে করতে রাজী হলো, তখন তাঁর আনন্দের 


অবধি ছিল না। অশোকের বৌভাতের রাত্রিতে, 


স্বভাবাত্মসংযমী অধ্যাপক মিত্রের মুখে যে আনন্দের 
ইটা! দেখেছিল/ম, আগে আর কখনো তেমনটি 
দেখতে পাই নি। .আর একটি নাতনী তার 
সংসারে এসেছে, অর্থাৎ অশোকের একটি মেয়ে 
হয়েছে, সে খবর তিনি নিজেই আমাদের টেলি- 
ফোন করে জানিয়েছিলেন আনন্দের সঙ্গে। 
আমার পন্নী ও আমি খুবই খুপী হয়েছিলাম, 
তার আনন্দের অংশীদাঁররূপে | কিন্তু তার পরেই 
হঠাৎ একি বিনাঃমেঘে বজপত! এই ক্ষণিক 
আনন্দের রেশ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের 
মতই হঠাৎ দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। 
অন্ুখ-বিস্ুখের কথ। কিছুই জান! ছিল না, হঠাৎ 
এডেন থেকে নিদ।রুণ সংবাদ এল যে, প্রাণাধিক 
জোষ্ঠপুত্র অশোক আর ইহলোকে নেই। নিয্নতির 
একি নিষ্ঠুর পরিহাস! মাত্র কয়েক মাস আগেই 
আর এক অশোকের আকম্মিক অকাল মৃতুাতে 
তিনি পুক্রবিষ়গ ব্যথার কথা উল্লেখ করেছিলেন ; 
এবার পুর্রপ্রতিম নয়, প্রাণাধিক পুত্র অশোকও তার 
পুনরাবৃত্তি করে চলে গেল মহা প্রস্থানের পথে! সগ্ভ 
পু্র-বিয়োগে কাতর পিতার কাছে বসে আমার 
মনে হয়েছিল, এরই নাম কি ছায়া-পূর্বগামিনী? 
এভাবে পুল্রশোকে মুহমান হলেও কর্তব্য নিষ্ঠ 
অধ্যাপক মিত্র নানা ক্ষেত্র থেকে; এমন কি তার 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


অতি প্রিয় চক্রবৈঠক থেকেও নিজেকে অনেকট। 
সরিয়ে নিয়ে প্রাপাধিকা বড় বৌমা ও ছুটি 
নাতনীর ভবিষ্যতের জন্তে ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ 
করেন। কথায় আছে--ছৃতার্গ্য কখনো একা 
আসে না। অধ্যাপক মিত্রেরও বোধ হয় তেমনি 
ছুঃসমন্ব এসেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ডাক্তার 
একমাত্র ছোট ভাইটিও মারা গেলেন। মনে 
হলো যেন ভগবান পরীক্ষা করতে চান-ঠার 
সন্থশক্তি ও মনোবলের। 

অন্দিকে ন! চাইতেই দেশ ও বিদেশের 
সর্বোচ্চ সম্খানগুলি এসে পৌঁচেছে। ইংল্যাণ্ডের 
রন্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলে! মনোনীত করলেন, 
ভারত সরকার প্রথমে তাকে “পদ্মবিভূষণ' 
উপাধি এবং পরে জাতীয় অধ্য(পক মনোনীত 
করে সম্মান দেখালেন । কিন্তু শোকাচ্ছন্ন মনে 
এগুলি আর কোন আনন্দ বা তৃপ্তির সঞ্চার 
করতে পারছে না। তার অতি ঘনিষ্ঠ নিকট 
বন্ধুরা তাঁর জাতীয় অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে 
চক্রবৈঠকে তাঁর যথোঁচিত স্ঘর্ধনার জন্তে তার 
অন্মতি চাইলেন। তিনি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত 
হন নি। শেসে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি 
রাজী হলেন এই সর্তে যে, চক্রবৈঠকের মধে]ই 
সেটি সীমায়িত থাকবে (কেবল তার দু'একজন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া) এবং সকল প্রকারের 
আড়ঙ্ছর বর্জন করা হবে। আরো অনেকেই এ 
প্রকার অনুরেধ করলেও তিনি কিছুতেই রাজী 
হন নি। ইদানীং তিনি আগের মত নিয়মিত- 
ভাবে চক্রবৈঠকে যেতেন না, কেবল স্বাস্থারক্ষার 
জন্ঠে প্রতি সন্ধ্যায় একবার করে লেকের কাছে 
বেড়িক়্ে বাড়ীতে চলে এসে নিজের পরিবারের 
মধ্যে অর্থাৎ ছেলে, ছুটি বৌমা, তিনটি নাতনী 
ও একমাত্র নাতির সঙ্গে থাকতেই ভালবাসতেন। 
তা সত্বেও প্রাপ্নই টেলিফোনে চক্রবৈঠকের 
প্রাত্যহিক খৃ'টিনাটি বিষয় জানতে চাইতেন এবং 
মালা বিষয়ে স্ুচিত্তিত পয়ামর্শ দিতেন 


নভেম্বর) ১৯৬৩ ] 


১৯৬২ সালের অগাষ্ট মাসে চক্রবৈঠক ক্লাবের 
গৃহ ও বাগাঁনের উন্নতির জন্তে থিয়েটার করে 
যখন টাঁকা তোঁলবাঁর কথ হয়, তখন তিনি শুধু 
মুখেই উৎসাহ জানান নি, তাঁর শোঁকসম্তপ্ত 
অবস্থায় সংকে।চবশে আমরা কেউ তার কাছে 
ভার ডোনেশন আনতে না যাওয়া সত্বেও আমার 
কাছে ১০০২ টাকার একখানি চেক পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। চক্রবৈঠকের ছোটখাটো লাইব্রেরীট 
ভারই হষ্টি। প্রতি মাসেই কেনবার জন্তে বইয়ের নাঁম 
লিখে পাঠাঁতেন এবং নিজেও নিয়মিত এঁ লাইব্রেরী 
থেকে বই নিয়ে পড়তেন | এথেকে স্পষ্টই প্রমাণিত 
হয় যে, চক্রবৈঠক তার কাছে কত প্রিদ়্ ছিল 
এবং এর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্তে তিনি শেষ 
দিন পর্যস্ত চিন্তা করে গেছেন। 

১৯৬৩ সালের ১৩ই অগাষ্ট শুধু বাংলা দেশের 
পক্ষেই নয়, গোটা ভারতবদের পক্ষেও একটি 


অধ্যাপক শিশির কুমার. মিত্র ও বেতার-বিজ্ঞান " 


৬৪১৬ 


অবিস্মরণীয় ছদিন; কারণ এ দিনে ভারতমাঁতা 
ধু শেষ, প্রাজ্ঞ, মনীষী বিজ্ঞানীই নয়, একজন 
খাঁটি মানুষের মত স্ুসস্তানকেও হারিয়েছেন, 
ধার স্থান ভবিষ্যতে কখনো পৃর্ণ হবে বলে মনে 
হয় না। সগ্ভ অভিহত অবস্থায় এখনো ঠিকমত 
বুঝতে পারছি ন| যে, তার আকম্মিক তিরোধানের 
সঙ্গে কতখানি হারালাম। হয়তো বা অদূর 
ভবিষ্থতে কোন নির্জন সন্ধ্যায় চক্রবৈঠক লেকের 
পাড়ে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে সঠিক 
উপলব্ধি করতে পারবো--সে হারানোর পরি- 
মাপটুকু। আজ এই স্মুতিতর্পণ-মৃহুর্তে ভগবানের 
চরণে প্রার্থন। করি-_-অমর্তযলোকে তার বিদেহী 
আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে চিরশান্তি লাস 
করুক। 

ও শাস্তি! 


৪শাপ্তি। ৪ শান্তি! 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও বেতার-বিজ্ঞান 
শ্রীন্ুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথ! মনে 
পড়ে-যখন অধ্যাপক মিত্রের সহিত আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ "হয় কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয়ে | 
তিনি তখন আমাদের কনভে।(কেশন উপলক্ষে 
বেতার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং বেতার 
যন্ত্রের সাহায্যে দেখান যে, বিনতারে কি ভাবে 
বৈদ্যুতিক শক্তি আকাশপথে ছড়।ইয়৷ যায়। 
আমর! তখন ছাত্র--তাহার বেতার-যস্ত্র চালনার 
সাহাধ্য করিয়াছিলাঁম। তাহার পর বহুবার ভাহ।র 
সহিত বেতার-গবেষণার স্থত্রে কাঁজ করিরাছি 
এবং সামান্ভ যাহ! কিছু শিখিয়াছি, তাহা তাহারই 
নির্দেশে । অল্প কথায় এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহার 
ছাত্র হওয়া পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়। 

ঙ 


তিনি ছিলেন একজন আদর্শ অধ্যাপক ও 
গবেষণার অধ্যক্ষ। কোনও জটিল তত্বকে সহজ 
করিয়া! বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহার অসাধারণ। 
আদর্শ গবেষণার অধ্যঙ্ষম্বরূপ তিনি সর্নপ্রথম 
আমাদের দেশে বেতারস্গবেষণার ভিত্বি স্থাপন 
করেন। তখন এই দেশে একটিও বেতার-প্রসারক 
যন্ত্র বা রেডিও ট্র্যান্সমিটার ছিল ন1। তিনি 
বুঝিয়/ছিলেন যে, আমাদের দেশের আঁথিক উন্নতি 
নির্ভর করে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তারের 
উপর এবং এই আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
নির্ভর করে দেশের লেকের সেই. বিজ্ঞানের সহিত 
পরিচয় ও তাঁহাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতার 
উপর। তাই তিনি সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ব" 


৬৪২ 


বিস্তালয়ে বেতার-বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থ'র 
জন্ত চেষ্টা করেন ও তাহ।তে রুতকার্ধয হনু। 
তাহার পর বহু বিশ্ববিগ্ভালগে তাহাকে অন্থসরণ 
করিয়া এবং তাহার যুক্তি ও সাহায্যে বেতার- 
বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা কর! হয়। তাহারই ফলে 
আজ প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞানের কেন্দ্রে বেতার- 
বিজ্ঞানের আলোচন! ও গবেমণ| উচ্চতম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

অধ্যাপক মিত্র প্রথম বেতার-গবেষণ| আরম্ত 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিগ্থ(লয়ের ছোট একটি লেবরে- 
টরিতে এবং প্রসঙ্গ ছিল, বেতার-তরঙ্গের পৃথিবীর 


উপর দিয়! ও উচ্চ আকাঁশপথের ভিতর দিয়া 


অভিযাঁন। তিনি সর্বপ্রথম তাহ।র নিজের লেবরে- 
টরিতে তৈয়ারী যন্ত্র দিয়া দেখান যে, কিভাবে 
বেতার-তরঙ্গ উচ্চ আকাশের আয়নযুক্ত স্তর বা 
আয়নোক্ষিয়ার হইতে ফিরিয়! আঁসে। ক্রমেই রেডিও 
ও ইনেকট্রনিক্স-এর প্রচর বুদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং অধ্যাপক মিত্রের গবেষণ|র সীমা আফ়নো- 
ক্ষিন্নার অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গিয়! পৌঁছিল। 
তাহারই ফলে তাহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক “আপার 
আটমসফিয়ার” লিখিয়।ছিলেন ও তাহার বেতাঁর- 
বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য রয়েল 
সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য 


কিন্ত সেই স্বনামধস্ত পুরুষ দেখিলেন যে, 
বেতার-বিজ্ঞানকে আর সামান্ত একটি ছোট লেবরে- 
টরিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। বহু 
চেষ্টার ফলে তাই আজ তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে [105610066 ০0৫6 [8010 70175315$ 8170 
71০০৮:০০1০5-এর স্থাঁপন। করিয়া গিয়াছেন, যেখানে 
বিশেষরূপে বেতার-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাই হইল আমাদের 
আদর্শ অধ্যাপকের পরিচয়। তাহার জ্ঞানের 
বিকাঁশ আজ আমাদের দেশব্যাপী হইয়া! রহিয়াছে 
তাহার বহু ছাত্র-ছাত্রী চারিদিকে বেতার- 
বিজ্ঞানের গবেষণা- করিতেছেন। আজ তাহারই 
জন্ত এই দেশে ঘরে ঘরে রেডিও সেট দেখ! যাই- 
তেছে ও পরে এবপই ট্র্যানজিস্টর সেট ও টেলি- 
ভিসন সেট দেখা যাঁইবে। প্রত্যেক নর-নারীর 
বেতাঁর-বিজ্ঞানের অন্ততঃ সাধারণ কিছু জ্ঞান 
থাঁকিবে। বেতার-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্ত 
বহু দেশ নিজের শিল্প উন্নয়ন করিয়া সমৃদ্ধশালী 
হইয়াছে। আশা! করি, আমাদের দেশবাসীও 
সেইরূপ বেতার-বিজ্ঞানের বিস্তার ও সাহায্যে 
দেশের দারিদ্র্য মোচন করিবেন ও ডাঃ মিত্রের 
স্বপ্র সফল করিবেন এবং তাহার নাম বিজ্ঞান- 
জগতে চিরম্মরণীয় করিয়! রাঁখিবেন। 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
_.. সতীশরঞ্জন খাস্তগীর 


আমার ছাত্রজীবনে অনেক প্রতিভাশালী 
ও খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে শিক্ষার্রুরূপে পাবার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এঁদের মধ্যে 
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র অগ্ভতম। ১৯১২ 
সনে কলিকাতার প্রেসিডেী কলেজ থেকে 
পদার্থবিদ্বায় তিনি এম, এস-সি পরীক্ষার 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিছুদিন 
বিহার ও বাংলার কয়েকটি কলেজে শিক্ষকতা 
করবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঁলয়ে বিজ্ঞান 
কলেজে পদার্থবিষ্থা বিভাগে অধ্যাপনাঁর কাজে 
নিযুক্ত হন। এই সময্বে অধাঁপক চন্ত্রশেখর 
তেস্কট রামনের কাছে তিনি আলোকের বিচ্ছুরণ 
সন্বদ্ধে গবেষণা করেন। ১৯১৯ সনে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালঘ়ের সর্বোচ্চ সন্ম/ন ডি. এস- 
সি. উপাধি পান। ঠিক সেই বছরেই পদার্থ- 
বিদ্বায় এম.এস-সি কোর্সে তাঁকে আমরা 
অধ্যাপকরূপে পাই। তিনি আলোঁক-বিজ্ঞান 
এমন ন্বন্দরভাবে আমাদের পড়িক্নেছিলেন যে, 
এত বছর পরেও যখনই সেই সময়ের সমপাগীর৷ 
অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর মিত্রের অধ্যাঁপনার কথা 
আলোচনা করি, তখনই একবাক্যে তার সহজ 
ও সরল শিক্ষা-পন্ধতি ও জটিল বিষয়ের মূলগত 
ভাবটি সুম্পষ্টভাঁবে ব্যাখ্যা করবার আশ্চর্য ক্ষমতার 
প্রশংসা না করে পারি না। এখনও মনে পড়ে, 
ক্লাশের প্রথম দিনে তিনি আমাদের প্রত্যেককে 
তার সগ্ভ প্রকাশিত নিবন্ধের পুনমু্্রণ উপহাঁর 
দিয়েছিলেন। এর বছরখানেক পরেই অধ্যাঁপক 
মি প্যারিসে যান ও সেখানে সরবোর্ন 
বিশ্ববিষ্তালয়ে অধ্যাপক ফাব্রির নিকট ল্পেক্টো স্‌ 
কোপি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করে ১৯২২ সনে 


সরবোর্ণ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। 
প্যারিসে ডাঃ খুঁতোর গবেষণাগারে ডিম্চার্জ 
টিউব-এর ভিতর দ্রুত বৈদ্যুতিক ম্পন্দনের 
কাজে তিনি বিশেষভাবে আর হয়েছিলেন। 
থামিওনিক ভ্যাল্ভ নিয়ে কাজ সেই সময়ে সবে 
হল হয়েছে-গ্ঠান্সি বিশ্ববিগ্তালয়ের ইনৃষ্টিটউট 
অব ফিসিল্স-এ তিনি কিছুদিন থেকে এ-বিযয়ে 
বিশেষ জ্ঞান লাঁত করেছিলেন । মাদাম কুরির 
গবেনণাগারেও তিনি কিছুদিন ছিলেন। 

১৯২৩ সনে দেশে ফিরে. এলে ডাঃ মিত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভ/লয়ে পদার্থবিদ্তায় খয়রা 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সমগ্নে 
আমি বিগ্ঞাথী হিসেবে বিদেশে | কলিকাতায় 
সায়েদ কলেজে তিনি তখন থেকেই পোষ্ট- 
গ্রাড়ুয়েট পর্যায়ে বেতার-শিক্ষণের ুব্রপাত 
করেন। শুধু তাই নয়, কয়েক জন গুণী ছাত্র 
নিয়ে তিনি আয়নম গুল (19009215616) সম্পকে 
স্চিস্তিত পরিকল্পনাচ্সারে গবেষণার কাজ সুরু 
কিয়েল। মনে পড়ে, আমি যখন ১৯২৬ সনে 
বিদেশ থেকে ফিরে অধ্যাপক শিশিরকৃমার মিত্রের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি-তখন তিনি তার প্রাজ্জন 
ছাত্রকে সাদরে অভিনন্দিত করেন। তার 
গবেষণাগারে তখন বিদ্যুৎপাতজনিত বৈছ্যাতিক 
বিক্ষেপযাকে সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষায় 
আযাটমস্‌ফেরিক্স বলা হয__এই সম্পর্কে গবেষণার 
জন্তে তিনি বিরাট এরিয়েল ও আনুষঙ্গিক 
যন্ত্রপাতি খাটিয়েছিলেন। এই সময়েই কলিকাতা 
সান্দেস কলেজে 202 নামে তিনি এক 
বেতার প্রেরক কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
এই বেতার প্রেরক কেন্ত্র থেকে তখন নির়মিত- 
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ভাবে বক্তৃতা ও গান-বাজনার প্রোগ্রাম 
চলতো । দেশ-বিদেশ থেকে 202 স্টেশনের 
স্থগ্রাহিত। সম্বদ্ধে যে সব চিঠিপত্র তিনি পেয়ে- 
ছিলেন, সানন্দে ও সাগ্রহে তিনি আমায় পড়ে 
শোনাতেন। বেত।র-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিল্প 
স্বীয় বিশিষ্ট জ্ঞান এইভাবেই তিনি নিজের 
হাতে শিখেছিলেন। ঠখনকাঁর দিনের তার 
ছাত্রের অনেকেই অপ ইত্ডিয়া রেডিও ও অন্যাপ্ত 
বেতার শিল্প প্রতিষ্ঠঠনে উচ্চপদে অধিঠিত 
আছেন। আয়নমগ্ডল নিযে ধারাবাহিকভাবে 
যে সব উচ্চাঙ্গের গবেষণা অধ্যাপক মিত্র করে 
গেছেন-_-তা আজ সর্বজনবিদিত। লগুনের 
রয়েল সোসাইটি আয়নমণ্ডপ সন্ধে তার বহ্ৃবর্ষ- 
ব্যাপী মৌলিক গবেষণার জন্তে ১৯৫৮ সনে তাকে 
ফেলে! নির্বাচিত করেন। ১৯৬২ সনে তিনি 
ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এ 
বছরেই ভ।রতের রাধ্পতি তাকে 'পন্নভূ্ণ' 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতবর্ষের ন।না 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন-- 
এর তালিকা দেওয়া নিতান্তই নিশ্রয়োজন। 
১৯৩৫ সনে তাকে পঞ্চম জর্জ জুবিলি পদক, 
১৯৪৩ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (70191 
/855001920101% 10: 006 08101801091 ০1 
9০170) থেকে জয়কঞ্চ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, 
১৯৫৬ সনে এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞ/ন কংগ্রেস 
পদক ও ১৯৬১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্য(লয় থেকে 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক দেওয়] হয়। 
১৯৩৫ সন পর্যস্ত অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ে পদার্থবিগ্ভার খয়রা 
অধ্যাপক ছিলেন। এর পর তিনি রাঁপবিহারী 
ঘোঁষ অধ্যাপকরূপে ১৯৫৬ সন পর্যস্ত কাজ করেন। 
আমি বাংলাদেশের বাইরে থাকায় অধ্যাপক 
মিত্রের সঙ্গে সচরাচর দেখা-সাক্ষাৎ হতো! না। 
তবে বখনই দেখা হয়েছে, তিনি তার গবেষণার 
কথ। পুত্ান্পুঙ্ভাবে আমাক বিবৃত করেছেন। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


ইংল্যাণ্ডে সার এড ওয়ার্ড আপ.ল্টন আর়নমণ্ডল 
নিয়ে যে সব কাঁজ করেছিলেন, কলিকাতায় 
অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ডাঃ খধীকেশ রক্ষিত, ডাঃ 
প্রেম শ্টাম, ডাঃ বতীক্রনাথ ভড়, ডাঃ সরবৃপ্রমাদ 
ঘোঁষ, ডাঃ সতো্ম্ত্রনাথ ঘোঁষ, ডাঃ সুধাংশু দেব, ডাঃ 
বড়াল, ড।ঃ অশেষ মিত্র, ডাঃ অরুণ সাহা প্রভৃতি 
বহু গুণী ছাত্রদের সাহায্যে সেই বিষয় নিয়েই 
নান। দিক পরিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। 
পৃথিবী থেকে ৯* কিলোমিটার উধের্ধে চূ-প্তর কি 
করে সম্ভব হলো-_এই প্রশ্বের উত্তর কোনও 
বিজ্ঞানীই সে সময় দিতে পারেন নি। ১৯৩৮ 
সনে অধ্যাপক মিত্র ও ডাঃ ভড় এর সুমীমাংসা 
করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যদিও এই তত 
আজ অচল বলে অনেকে মনে করেন-_-তবু এই 
তত্বের অস্তনিহিত অনেক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি 
বিশেষভাবেই প্রশংসার যোগ্য । [0-স্তর নিয়ে 
ডঃ স্টামের সহযোগিতায় অধ্যাপক মিত্র যে সব 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আজ বিজ্ঞান-জগৎ তা মেনে 
নিয়েছে। ডাঃ সুধাংশ দেবের সহযোগিতায় 
অধ্যাপক মিত্র ডিস্চার্জ টিউবের ভিতর বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ ও বিক্ষেপের উপর আলোকের প্রভাব নিয়ে 
যে সব নিবদ্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তা তত্ব ও 
তথ্যের দিক দিয়ে মূল্যবান মনে করি। আয়নমণ্ডলে 
বেতার-তরঙ্গের শোষণ (৪)50:90102) সম্পর্কে 
তার পরিচালনায় যে সব গবেষণা হয়েছে__ 
বিজ্ঞান-জগতে তার আদর হয়েছে। বেতাঁর- 
বিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্তে 
অধ্যাপক মিত্র ১৯৪৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
রেডিও ফিজিকৃম্‌ ও ইলেক্ট্রনিক্দ্‌ নামে এক পৃথক 
বিভাগের স্থাপনা করেন। ভারত. সরকারের 
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সখ্য হিসেবে 
তিনি একটি বেতার-গবেষণা কমিটি (910 
চ২6568101) 00202016666) গঠন করেন। ১৯৪৩ 
থেকে ১৯৪৮ সন পর্বস্ত তিনি এই কমিটির 
সভাপতি ছিলেন। তারই চেষ্টায় হুরিণঘাটায় 


নতেম্বর, ১৯৬৩ ] 


আয়নোক্ষিয়ার ফিল্ড স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। 
সম্প্রতি ইউনিভাগিটি গ্রান্টন্‌ কমিশন এই স্টেশনটির 
পুনর্গঠনের জন্ত প্রচুর অর্থ সাহা্য করেছেন। 
রেডিও ওয়েভ প্রোপাগেশন সম্পর্কে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে সম্প্রতি যে এক গবেষণা-কেন্ত্রের 
স্থচন। হয়েছে-তার মূলেও ছিলেন অধ্যাপক 
শিশিরকুমার মিত্র। 

অধ্যাপক মিত্রের “আপার আযটমন্ষিঘাণ' 
নামক পুস্তকটি ১৯৪৭ সনে প্রক।শিত হয়। বই- 
খানায় আবহমগ্ডল সম্পর্কে নান। গবেষণ মুলক 
তথ্য সুন্দরভাবে সংগৃহীত আছে। সারা বিশ্বের 
পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে এই পুস্তক এক অমুপ্য 
সম্পদ। এই পুস্তকটি রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
_ এইবার ব্যক্তিগত কতকগুলি কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করবে! | অধ্যাপক মিত্র আমার গুরু- 
স্থানীয় অধ্যাপক হলেও তিনি আমার আন্তরিক 
শুতানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তিনি শ্পেব্টোস্ক পি 
ছেড়ে বেতার-বিজ্ঞ।নের অন্গশীলন ও গবেষণা 
করে বিজ্ঞান-জগতে প্রভূত খ্যাতি অঞ্জন 
করেছিলেন। আমি বিদেশে অধ্যাপক 
বারুণর কাছে রঞ্জেন-রশ্মি নিয়ে ৪ বছর কাজ 
করেছিলাম। দেশে ফিরে এসেও কয়েক বছর 
& বিষয় নিয়ে গবেষণ। করি। রঞ্জেন-রঙ্ষি সন্থন্ধে 
গবেষণার কাজে নানা বাঁধা ও অস্গবিধা হওয়ায় 


অধ্যাপক শিগগিরকুমার মিত্র | 
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বেতার-বিজ্ঞ/নে আমি গবেষণা সুরু করি। তখন 
আমি ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যাপনা করি। 
এই সময়ে অধ্যাপক মিত্রের উৎসাহ ও সাহায্য 
না পেলে বেতাঁর-ধিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা 
আমার পক্ষে ' সম্ভব হতো না। তিনি 
বলেছিলেন--মআম।র যা বই বা জার্নাল দরকার, 
যা যন্ত্রপাতির নিতান্ত প্রষ্বোজন-__-তিনি 
সবই আমায় তাপ গবেমণ|গার থেকে দেবেন। 
আমি তারই গবেষণার পথ অনুসরণ করে আজ 
যা কিছু নতুন তথ্য ও শুত্ব প্রকাঁশিত করেছি, তার 
জন্যে অধ্য।পক মিত্রের নিকট চির-ধাণী। 
অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বস্থ তখন ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয়ে 
_-উার কাছ .থকেও এই সম্পর্কে নানা উপদেশ 
ও সাহায্য পেয়েছি, সে কথাও আজ শ্রদ্ধা 
ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি । 

অধ্যাপক মিত্র শুধু বিজ্ঞ/নের গবেষণা নিয়েই 
তার ছাত্রদের সঙ্গে আলোচন। করতেন না 
সামাজিক ও পারিবারিক ননা বিষয়ে আমরা 
তার কাছ থেকে সাহান্ভতি, সাহচর্য ও সাহাব্য 
পেয়েছি। আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে 
গেছেন_ভার স্থৃতি আমাঁদের মনে চিরজাগরুক 
থাকবে । আমাদের শ্রদ্ধে্ম অধ্যাপকের বিদেহী 
আত্ম(র চিরকল্য।ণ হোক, এই প্রার্থনা জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করি। 


উচ্চতর বায়ুমণগ্ডল বহিভূতি গবেষণ| ও অধ্যাপক মিত্র 
সুধাংঅশেখর দেব 


আয়নমগ্ডল, ৩থা উচ্চতর বামুমণ্ডল সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্ত অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের 
নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। দেশ ও বিদেশের 
যেসব উচ্চ সম্মান তিনি পাত করিয়! গিয়াছেন, 
সে সবই বিজ্ঞ/নের এই বিভ।গটিকে সমৃদ্ধ করিবার 
জন্ত | তাহার রচিত যে গ্রন্থধানি বৈজ্ঞানিক 
মহলে আলোঁড়নের স্থ্টি করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র 
অভিনন্দিত হইয়।ছিল, তাহ|র বিষয়বস্তও বিজ্ঞানের 
এই বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল 
কারণে এমন একটা ধারণার হৃষ্টি হওয়। সম্ভব যে, 
উচ্চতর বাযুমণ্ডল ছাড় বিজ্ঞানের অন্ত কোনও 
বিভাগে অধ্যাপক মিত্রের অবদাঁণ তেমন কিছু 
নাই। বিশদ পর্যালোচনায় কিন্তু এই জাতীয় ধরণ! 
ভুল প্রমাণিত হইতে বাঁধ্য। তাহার প্রতিতা 
ছিল ব্যাপক এবং ইহাঁরই ফলে প্রধানতঃ উচ্চতর 
বাঁযুমণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপূত থাঁকিলেও 
বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি বিভাগেও উহ] পরিব্যাঞ্ধ 
হইয়া উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছে। 
এই অবদান হইতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কতকগুলি 
বিচিত্র ফলাফলই যে শুধু পাওয়া গিয়।ছিল তাহা! 
নহে, স্থায়ী গবেষকমণ্ডলীর পত্তনও ক্ষেত্রবিশেষে 
হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত অধ্যাপক 
মিত্রের বৈজ্ঞানিক অবদানের এই দিকটায় কিছুটা 
আলোকসম্পীত করিবার তাই প্রয়োজন রহিয়াছে । 
ধর্তমান প্রবন্ধ ইহারই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা । বলা 
ধাহুলয, গোঁণ হইলেও তাহার এই জাতীয় 
গবেষণার পরিধি নিতান্ত সীমিত নহে । বর্তমান 
আঅ[লোষ্নাটি তাই অনিবার্ধ কারণেই হইবে 
সংক্ষিপ্ত আকারের। 

বিষস্ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ-_পুর্বেই উল্লেখ 


হইয়াছে যে, আফ়নমণ্ডল এবং উচ্চতর বায়ুমণ্ডল 
বহিভূত একাধিক বিভাঁগে অধ্যাপক মিত্রের 
অবদান রহিয়াছে । পরবতী আলোচন।র স্ববিধার 
জন্ত প্রথমেই এ বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করা 
প্রষ্োজন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রারস্তিক 
অধ্যায় যে আলো ও বর্ণালী সংক্রান্ত কাজে 
নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহ] হয়তো অনেকেই 
জাঁনেন। এঁতিহাসিক ধারাঁবাহিকতার খাতিরে 
প্রথমেই এই বিভাঁগটির নাম করিতে হয়। আয়ন- 
মগ্ডলে ইলেক্ট্রন এবং আয়নসমূহের পারম্পরিক 
সংঘাঁত এবং উহাদের সহিত তড়িৎ ও চৌম্বক 
ক্ষেত্রের সংযোগে যে সকল ভৌতিক প্রক্রিয়ার উত্তব 
হওয়া সন্তব, সেই সম্পর্কে গবেষণাগারে পরীক্ষা - 
নিরীক্ষার একটি প্রধান উপায় হইতেছে--গ্যাসীয় 
মোক্ষণ (70150181:6৩ ) সম্পফিত গবেষণা । 
তাহা ছাড়া যে বস্তরটির উদ্ভাবনের ফলে বেতার- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে, সেই রেডিও- 
ভাল্বের সঙ্গেও গ্যাসীয় মোক্ষণের সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ। সম্ভবতঃ এই ছুইটি কারণেই অধ্যাপক 
মিত্রের কার্ধস্থচীতে প্রথমে গ্যাসীয় মোক্ষণ এবং 
পরে রেডিও-ভাল্ব সংক্রান্ত গবেষণা স্থান 
পাইঘ্রাছিল। ইহা! ছাড়া ইলেক্ট্রনিক সাকিট 
সংক্রান্ত কাজও তাহার গবেষণাগারে নিয়মিত- 
ভাবে হইয়াছে। ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক 
আযাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্দ্‌ স্থাপিত হইবার পর ভাল্ব 
ও সাকিট, বিষয়ক গবেষণার স্থযোগ' বিশেষ- 
ভাবে প্রসারিত হয় এবং তাহারই উৎসাহ দানের 
ফলে একদল তরুণ কমী এ ইনষ্রিটিউটে বর্তমান 
ভাল্ব ও কম্পিউটর গবেষণাগারের গোড়া পত্তন 
করেন। 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


আলোক সংন্রাস্ত গবেষণা--কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্তালয়ে যোগদানের পর হইতে আরম্ত করিয়। 
প্যারিস বিশ্ববিদ্ভালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির 
সময় পর্যস্ত অধ্যাপক মিত্রের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী 
প্রধানতঃ আলোক সংক্রান্ত বিবিধ সমসায় সীমাবদ্ধ 
ছিল। প্সিট (911) জাতীন্ব বাধার জন্ত আলোর 
প্রতিবক্রণ বিভ্তাস (01250556070 0990620) 
পাওয়া যাঁয়। উহার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। 
গ্লিটের জ্যামিতিক গঠনে ক্রি থাঁকিবাঁর জন্ত 
প্রতিবন্রণ বিষ্তাঁস কি ভাবে পরিবন্তিত হইতে 
পারে, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্র বিশদভাঁবে 
গবেষণা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল 
প্রবন্ধের আকারে তৎকালীন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
পত্রিক1 701)110501171081 [08£9217)6-এ প্রকাশিত 
হয়। প্যারিসে তিনি যে সকল গবেষণা করেন, 
তাহার প্রধান উপজীব্য ছিল বর্ণালী-বিশ্লেষণ। 
তখনকার দিনে পদার্থের বর্ণালী-রশ্মিসমূহের 
তরঙ্গ-টর্ঘ্যের সঠিক পরিনাঁপ করা গবেষণার এক 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্ত ছিল। অধ্যাপক 
মিত্র এই জাতীয় কতকগুলি পরিমাঁপ করেন তামার 
নিকট অতিবেগুনী অংশে (২০০০-২৩০*)। 
বর্ণালী সংক্রান্ত কাঁজের মধ্য দিয়াই তাহার 
দৃষ্টি আৰষ্ট হয় পদার্থের গঠন বিষয়ক প্রশ্নের দিকে । 
মেগ্ডেলীফ-কত মৌলিক পদার্থের পর্যাবর্ত শ্রেণী- 
বিভাগের (0900010 01855190861018) কথা 
সকলেই অবগত আছেন । যখন এই শ্রেণীবিভাঁগের 
পরিকল্পন| করা হয়, তখন পদার্থের গঠন সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান ছিল নিতাস্তই সীমাঁবন্ধ। পরবর্তী 
কালে অনেকেই নবলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এ শ্রেণী- 
বিভাগীয় ছক (1৪16) নূতনভাবে সাজাইতে 
চেষ্টা করেন, যাহাতে মৌলিক উপাঁদাঁনগুলির 
সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ম্পষ্টতর এবং আরও 
বিশদভাবে উহাতে স্থান পায়। ১৯৩১ সালে 
অধ্যাপক মিত্র তাহার নিজের উদ্ভাবিত অনুরূপ 
এক ছকের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন 70181193001)1281 


উচ্চতর বাযুমগ্ডল বহিভূতি গবেষণ। 


ড৪৭ 


১9895106-এ। ইহার একাধিক বৈশিষ্ট্য তাহার 
মৌলিক চিস্তাশক্তি ও বিঙ্লেষণ-ধমা মনের 
পরিচায়ক । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেধ করা যাইতে পারে 
যে, পরবর্তা কাঁলে এই ছকটি তিনি তাহার বিখ্যাত 
গ্রন্থ “দি আপার আযাটমোস্ফীর়ারে' সন্নিবেশিত 
করিয়াছিলেন। 

গযাসীয় মোক্ষণ জংক্রাস্ত গবেষণা 
গ্যাপীয় মোক্ষণ সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রের প্রথম 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় [00081 ৫6 
ঢ1551006-এ ১৯২৩ সালে, যখন রেডিও-ভাল্বের 
বলিতে গেলে শৈশব অবস্থা । গবেষণার বিষয়বস্ত 
ছিল উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সীর ভোপ্টেজ তরঙ্গে গ্যাসের 
বিদরণাঙ্ক (91691:00/8 00106) নির্ণয় করা। 
প্রথম এই কাজটি কর! হইয়াছিল ফ্রান্সে থাকিবার 
কালে। অবশ্থ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও তিনি 
এই বিভাঁগে কাজ চাঁলাইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতে থাকেন। এতছৃপ্দেশ্ছে প্রয়োজনীয় যক্ত্রপাতি 
সংগ্রহ করিয়! গবেষণাগারে নিয়মিত কর্মস্চী গ্রহণ 
করা হয় কয়েক বৎসর পরে । ১৯৩* সাল হইতে 
তাহার অধীনে সম্পার্দিত গ্যাপীয় মোক্ষণ 
সম্পফিত গবেষণার বর্ণনা নিয়মিতভাবে পন্র- 
পত্রিকায় প্রকাঁশিত হইতে থাঁকে। বলা বাঁছল্য, 
প্রথম দিকক!র অধিকাংশ কাজই হয় উচ্চ 
ক্রিকোয়েন্সী মোক্ষণ (17181) £5061)05 
0150178:8 ) সম্পর্কে । প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
সম্ভবতঃ ৈ৪৮০-এর ১৯৩ সালের ৩*শে অগাষ্ট 
সংখ্যায়। বিষয়বস্ত ছিল মোক্ষণ পাত্রে পটেন্‌- 
সিয়েলের স্থানগত মানভেদ (928019] $81180301)) 
নির্ঘর করা। সাধারণ ডি. পি. মোক্ষণে এই 
জাতীয় পরিমাপের জন্য ল্যাংমুইর ও মট-ম্মিথ 
১৯২৩ সালে যে পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, অধ্যাপক 
মিত্রের গবেষণাগারে ব্যানাজীঁ (ডি) ও গাঙ্গুলী 
উহারই কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করেন, যাহাতে 
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্গীর এ. সি. মোক্ষণেও অন্থরূপ 
পরিমাপ সম্ভব হয়। শেষোক্ত রকমের মোক্ষণ 


৬৬৮ 


এমন এক জটিল ব্যাপার, যাহার সহজ কোনও 
বর্ণনা দেওয়া মুক্ষিল। পরীগ্গালন্ধ ফল।ফল বিশ্লেবণ 
করিতে গিয়! অধ্য।পক মিত্র ইহার এক আশ্চর্য 
রকমের সরল প্রতিকৃতি কল্পনা করেন | সাধারণ 
ছুইটি ডি, সি. যোক্ষণ পাত্র পিঠাপিঠি যুক্ত 
করিয়া! দিলে যাহা হয়, এ. সি. মোক্ণ পাত্র 
অনেকট! তাই__ইহাই হইতেছে এই নৃতন কল্পনার 
ভিত্বি। বলা বাঞ্ল্য, প্রতিকৃতিটি সর্বাংশে সত্য 
নহে। তথাপি পরবর্তা কালের অনেক বৈজ্ঞানিকই 
এই প্রতিরৃতিটি গ্রহণ করিয়া! তাহ।দের পরীক্ষালন 
ফলাফল ব্যাখ্য। করিতে সক্ষম হইয়ছিলেন। 


আয়নমগুলের গবেষণায় পরীক্ষাগারে লক্ষ 


জ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত।র কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
প্রধানত্তঃ এই কারণেই আগ্রনিত বায়ুর ডাইলেক্‌- 
টিক কনষ্ট্যা্ট-এর পরিমাপ করিবার গুরুত্ব 
সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্র অবহিত ছিলেন। লেচার 
তাহার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আল্ই-হাই- 
ফ্রিকোক়েলীতে এই জাতীয় পরিমাপ করিতে 
চেষ্টা করেন সালে। এই পরীক্ষার 
ফলাফলের দ্বারা বিখ্যাত একনেস-লাঁরমোর প্রকল্প 
নিশ্চিতরূপে সমথিত হয় । 

মেঘশূন্য ঘন অন্ধকার নৈশাকাশ হইতে যে 
ক্ষীণ আলোর ধারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, 
তাহার উৎপত্তি-রহস্ত কি? এই প্রশ্নের দিকে 
অধ্যাঁপক মিত্রের দৃষ্টি আকষ্ট হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়। বলা বাহুল্য, এই রহশ্য উদঘ।টনে তিনি 
সত্বই কিছুটা সাফল্য লাঁভও করেন। ইহার 
পরেই ১৯৪৩ সালে তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট হয় অনুরূপ 
আর এক সমশ্া__আযাকৃটিত নাইট্রোজেনের প্রতি । 
এই জাতীয় নাইট্রোজেন মোক্ষণ পাত্রে সহজেই 
পাওয়া! যাপন। আযাকৃটিত নাইট্রোজেনের অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, বৈছ্যতিক উত্তেজনার 
আধার ভোণ্টেজ তুলিয়া নিলেও ইহা! অনেকক্ষণ 
ধরিয়। আলো! বিকিরণ করিতে থাকে । অধ্যাপক 
মিত্র তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, 


১৪৯৩৫ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সর্যান্তের পরেও নৈশাকাঁশের রশ্রি যে উপায়ে টিকিয়া 
থ।কে, আযকৃটিভ নাইট্রোজেনের স্থলেও সেই একই 
উপায় কার্যকরী হওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে তাহার 
নৃতন প্রকল্পটি হইতেছে এই- মোঁক্ষণের ফলে 
নাইট্রেজেন-অণু আয়ন ও ইলেক্ট্রনে বিভক্ত হইয়া 
পড়ে। সাধারণ অবস্থার হাল্ক] ইলেক্ট্রনগুলি 
ত্বরিদগতিতে মোক্ণ পাত্রের দেওয়ালে গিয়া! এক 
্সীণ আবরণের সৃষ্টি করে। ভোন্টেজ তুলিয়। 
লইবার পর আয়নগুলি কালক্রমে দেওয়ালে আসিয়। 
পৌঁছায় এবং ইলেক্ট্রনের সঙ্গে অতি দ্রুত পুনরাঁর 
একীভূত হয়। এই পুনরেকীভবনের (:6০010- 
0178007) পুর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে অবস্থার 
তাঁরতম্যের জন্ত সর্বদাই কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির 
আবির্ভাব ঘটে, যাহা দেওয়াল শোষণ করিয়! লইয়া 
পুনরেকীভবনের পথ স্থুগম করিয়! দেয়। কোনও 
কারণে যদি দেওয়ালে পূর্বোক্ত ইলেকট্রন আবরণের 
সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে অবস্ত এই স্ুুবিধাটুকু আর 
বজায় থাকে না। এই অবস্থায় পুনরেকীভবন 
ঘটিতে পারে মোঙ্ণ পাত্রের মধ্যে এবং ঘটিতে 
পারে তখনই, যখন উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়! 
অতিরিক্ত শক্তিটুকু শোষণ করিয়া! নিতে তৃতীন্ব 
কোনও অণু অথবা পরমাণু উপস্থিত থাকে । উহ্থাতে 
এই জাতীয় ত্রিপাক্ষিক সংঘাতের (0৮:6৩ ৮০৫% 
০01115107) সম্ভাবনা সাধারণতঃ খুবই কম 
হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ভোন্টেজ তুলির! 
নিলেও মোক্ষণে স্্ট বিকিরণধর্মী আয়নগুলি সঙ্গে 
সঙ্গে অণুতে রূপাস্তরিত ন৷ হইয়৷ অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
টিকিয়া থাকিতে পারে। অধ্যাপক মিত্র কল্পনা 
করেন যে, নাইট্রোজেন মোক্ষণ পাত্রের গায়ে 
ইলেক্ট্রন আবরণের স্থক্টি হইতে পারে না, কারণ 
উহ্বাতে পূর্বেই পড়ে নাইট্রোজেন অণুর এক প্রলেপ, 
যাহার ইলেক্ট্রন-আসক্তি (ছ.18০%:00. ৪2801) 
প্রায় শুন্তের কোঠায়। এই সহজ, সরল প্রকল্পের 
খু'টিনাটির কিছু কিছু পরিবর্তন তিনি সময়ে সময়ে 
করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি ইহা যে তৎকালীন 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


ইবজ্ঞনিক সমাজের দৃহ্ি আকর্ষণে বিশেষভাবে 
সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই 
সম্পর্কে তাহার রচিত অন্ততম পুস্তক “১০০৮৪ 
ব10০£67--4 ি৩জ 716015 প্রভৃত সমাদর 
লাভ .করে এবং বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকায় উহার প্রশংসাস্থচক সমালোঁচন। বাহির 
হয়। আযাকৃটিভ নাইট্রোজেন সম্পর্কে অধ্যাপক 
মিত্র অনেকগুলি প্রবদ্ধ প্রকাশ করেন । এইগুলির 
মধ্যে ১ল! ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল এবং ১৫ই মে, 
১৯৫৩ সালের 21553105] [২০৬1৪৬-তে প্রকাশিত 
প্রবন্ধ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অধ্যাপক মিত্র যখন আযাক্টিভ নাইট্রোজেন 
সম্পফ্কিত তাহার নিজন্ব প্রকল্পকে বূপদ|ন করিতে- 
ছিলেন, প্রায় তখনই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যপক যোঁশী লক্ষ্য করিলেন যে, ওজোনাধার 
জাতীয় মোক্ছণ পাত্রে আলো ফেলিলে ক্ষেত্র- 
বিশেষে মোক্ষণজনিত কারেন্টের প্রভৃত পরিবর্তন 
ঘটে। পাত্রে ক্লোরিন অথবা অন্ত কোন 
হালোজেন জাতীয় উপাদান থাকিলে এ 
অবস্থায় কারেণ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস পায়। 
তথ্যটি আবিষ্কৃত হইবার অনেক দিন পরেও ইহার 
উতৎ্পত্তি-রহস্য অজ্ঞ/ত থাকিয়া! যায় । ১৯৪৫ সলে 
অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং 
অচিরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ওজোনাঁধার 
মেক্ষণ সম্পর্কে আমাদের সুষ্ঠ ধারণার অভ।ব 
এবং পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বিক্ষিপ্ততা ও 
যথোপযুক্ত সমীক্ষার অক্ষমতাই যোণী আবিষ্কৃত 
তথ্যটির রহস্য উদ্ঘাটনের প্রধ|ন প্রতিবন্ধক হইয়া 
রহিয়াছে। ওজোনাধার মোক্ণে যে পাত্রের 
গাঁয়ে ইলেকট্রন আবরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইবে, 
প্রথমেই তিনি সেই দিকে দৃষ্টি আকর্বণ করিলেন । 
প্রধানতঃ এই চিস্তাঁধার! অঙ্গঘরণ করিয়! তিনি ও 
তাহার সহকর্মীরা ওজোনাধার মোক্ষণেরর এক 
সহজ ও বোধগম্য চিত্র তুলিক্ল! ধরিলেন এবং 
পরীক্ষার সাহায্যে উহার মুখ্য বক্তব্যগুলির সতাতাঁও 

৪ 


উচ্চতর বায়ুমণ্ডল বনিভূত গবেষণা 
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প্রমাণ করিলেন। অতঃপর পরীক্ষালঙ্ধ বিক্ষিপ্ত 
ফলাফলের যে নৈরাজ্যের ্ষ্টি হইয়াছিল, বিস্তাস 
ও বিগ্লেণের সাহাযো উহ্বারও প্রস্থৃত উন্নতি সাধন 
করিয়৷ যোশী আবিষ্কৃত তথ্যটির উৎপত্তি-রহুস্থের 
উপর আলোক সম্পাতেও তাহারা অনেকটা 
সফলক|ম হইয়/ছিলেন। এই পর্যায়েও অনেকগুলি 
বৈজ্ঞ।নিক নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ্ন প্রকাশিত হয়, 
যাহার মধ্যে 0098001 ০0৫61130191) (01362001091 
৩০০1৪, ১৯৪৮ ও 0০901891০06 006031081 
[1)58103, ১৯১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হুইটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
রেডিও-ভাল্ব--বেতার-বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে রেডিও-তাল্ব এবং এই 
বিষয়েও যাহাতে ভারতে গবেষণা হয, সেদিকে 
অধ্যাপক মিত্র বরাবরই আ|গ্রহশীল ছিলেন। 
কিন্তু প্রগ্ন্রজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার 
মত আধিক সঙ্গতির অভাবে বহুদিন পর্যস্ত 
এই ব্যাপারে উল্লেখষে।গ্য কিছু করিয্া! উঠা 
সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকারের অধীনে 
১৯৪২ সালে বেতার গবেনণা! পরিষদ সংস্থাপিত 
হবার পর তিনি ক্ষেত্র গবেষণার জন্য প্রয়ে।জনীষ 
রেডিও-ভাঁল্ব টৈয়ারীর একটি পাইলট যন স্থাপনের 
পরিকল্পন1! পরিষদের নিকট দাখিল করেন। 
ইহাঁরই ফলে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠ।লষের বেতার- 
বিজ্ঞান বিভাগে ১৯৪৬-৪৭ সালে স্থাপিত হয় 
ভারতে ভাল্ব সংক্রান্ত প্রথম গবেনণা-কেশ্্র। 
কেন্দ্রটি প্রাথমিক উদ্দেশ্ত ছিল ভারতে ভাল্ব 
তৈয়ারীর সম্ভ।ব্যতা পরীক্ষা! করিয়া! দেখা । অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যাপ|রে প্রপংশনীয় সফল; 
অর্জন কর! সম্ভব হয়। এই জাতীয় শিল্প সংক্রাস্ত 
গবেষণাঁয় ও নাঁনাঁবিধ মৌলিক সমন্ার উদ্ভব হুইয়] 
থ।কে এবং অ।লোচ্য ক্ষেত্রেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম 
হয় নাই। ভাল্ব তৈয়ার করিতে গিয়া উহার 
ডিজাইন পদ্ধতির নান! ক্রটি-বিচ্যুতি ও 
অসম্পূর্ণতা এখানকার কর্মীদের দৃষ্টিপথে আসে 
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এইগুপির সংশোধন ও সম্পর্ণতা সাধনের ব্যাপারে 
াহ্ারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন। দৃষটান্ত- 
স্বরূপ উল্লেখ কর! যানে পারে-_ উপবৃত্ত।কাঁর 
(811120০) গঠনযুক্ত ভাল্ব ডিজাইনের নূতন 
পদ্ধতি বীম (৪8৫71) ভাল্বের কার্ধপ্রণালীর 
উন্নততর গাণিতিক ব্যাখা। এবং অক্সাইড 
প্রলেপযুন্ত ক্যাথেডের অন্সিজেন ও অন্ান্ত 
গ্যাসীয় পদার্থের বিমক্রিয়।র উপর নৃতন আলোক- 
সম্পাত। 

প্রাথমিক পর্য।ম্বে ভাল্ব সংক্রান্ত গবেষণার 
অর্থ যোগ।ন দেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেসণ! 
পরিষদ (0. 5. ][. ছ.)। ইনৃষ্টিটিউট অব রেডিও 
ফিজিক্স আযাগড ইলেক্ট্রনিক্স-এর পত্তনের পর 
ভাল্ব-গবেষণ|গাঁরটিকে উহার স্থায়ী বিভাগে 
পরিণত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারটিকে 
প্রসারিত করিয়। উহাতে আধুনিকতম মাইক্রো- 
ওয়েভ ভাল্ব বিষয়ক গবেষণ।র ব্যবস্থা করিবার 
কথাও অধ্।পক মিত্রের মনে উদ্দিত হয়। 
পরিকল্পনা পেশ করিয়৷ প্রয়োজনীয় আঁথিক ও 
কারিগরী সাহাষ্যের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুটা 
সময় কাটিয়া যায় এবং তিনি অধ্যক্ষতাঁর পদ হইতে 
অবসর গ্রহণের সামান্ত কয়েক দিন পূর্বে এই 
পুনর্গঠন কার্ধে হাত দেওয়া সম্ভব হয়| পরে 
অবন্ঠ তাহার সুযোগ্য শিষ্য অধ্যাপক ভড়ের 
উৎসাহ দান ও কর্মকুশলতাঁর ফলে এই পরিকল্পনার 
দ্রুত ও সার্থক রূপা্ণ সম্ভব হইযাঁছিল। 

সাঞফিট বিষয়ক গবেষণা--কলিকাঁতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ে বেতার-বিজ্ঞান বিভাগ স্থাপিত 
হইবার পর হইতে সাকিট সংক্রান্ত গবেষণা 
বরাবরই সেখানে কিছু না কিছু হইয়াছে। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে--ভোন্টেজ 
স্ুস্থিতাঁর € ৬০1৪০ 50911156:) সম্পর্কে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


ব্যানাজার (বি. এম.) গবেষণার কথা। 
বল! বাহুল্য, এই জাতীয় গবেষণায় অধ্যাপক 
মিত্রের ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ প্রেরণ! ও উৎসাহ 
দাঁতার। সাফিট বিসয্রক গবেষণায়ও সুসংহত 
প্রচেষ্টার জুযোগ আসে ইন্ষ্টিটিউট অব রেডিও 
ফিজিক্স আযাগড ইলেক্ট্রনিকৃদ স্থাপনের পর। 
১৯৫১-৫২ সালে একদল তরুণ কমা একটি স্থাত্নী 
সাকিট গবেনণাগার স্থাপনে অগ্রণী হইলে 
অধ্যাপক মিত্রের পুর্ণ সমর্থন লাভ করেন। এই 
প্রচেষ্টা হইতেই কালক্রমে রূপ গ্রহণ করে বর্তমান 
কম্পিউটর গবেষণাগার, যাহা অতি অল্প সময্বের 
মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সুখ্যাতি লাভে সঙ্গম 
হইযাছে। 

উপসংহার- পরিশেষে উল্লেখ কর! প্রয়োজন 
যে, উপরে যে সব বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইল, তাহা! ছাড়াও ছে।টখাঁটে। আরও নান! 
বিভাগে কিছু কিছু গবেষণা অধ্যাপক মিত্রের 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ তত্বাবধানে বা উৎসাহদাঁনে 
সম্ভব হইয়াছে। দৃষ্ান্তম্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে, মাইক্রোফোন ও লাউডম্পীকার, নিউক্লিয়ার 
ম্যাগ্সেটিক রেজোন্তার্সি ও ট্র্যানজিষ্টর সংক্রান্ত 
গবেষণার কথা। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় 
সব কিছুর আলোচনা সম্ভব হইল না। তবে যেটুক্‌ 
বলা! হুইল তাহ| হইতেই বুঝিতে পারা যাঁয়, 
বৈজ্ঞনিক হিসাঁবে অধ্যাপক মিত্রের অবদান কতটা 
ব্যাপক ছিল। শুধু উচ্চতর বাঁযুমণ্ডল নহে, বেতার- 
বিজ্ঞানের আর নাঁনা বিভাগে গবেষণ।র হুত্রপাত 
এই দেশে হইতে পারিয়াছিল তাহারই দূরদৃষ্টি ও 
উৎ্সাহদানের ফলে। সুতরাং এই দেশে বেতার- 
গবেষণার পথিকৃৎ 'বলিয়া তাহাকে যে প্রশস্তি 
জ্ঞাপন করা হয়, তাহা সর্বাংশে তাহার প্রাপ্য 


' অভিধা। 


[ বিগত ২৯শে মাচ অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র সপ্তম 52172 
71০0100161 [,০০011৪ হিসেবে একটি মনোজ্ঞ ভাঁষণ দিয়েছিলেন । 
বিষয়বস্ত ছিল [15513 ০£ 07৪ চ:01055 0901 908০ 
'জ্ঞন ও বিজ্ঞান” পত্রিকার তরফ থেকে তার এই বক্তৃতার 
বঙ্গম্ুবাদের জন্যে অনুরোধ জান।নো হয়েছিল। শাদীরিক অসুস্থতার 
জন্তে তিনি সে অন্থরোধ রাখতে পারেন নি; তবে বিশেষ ইচ্ছ! প্রকাশ 
করেছিলেন যেণ উর সহকমীদের ভিতর কেউ এ বক্তৃতাটিকে ভিত্তি 
করে বাংলাম্ন পুরাপুরি সম্ভব না হলেও অংশবিশেম ৩জমা করে। 
বর্তমান এই স্মৃতি-সংখ্য।য় ত|র সেই ইচ্ছার পরিপূরক হিসেবে 
পর পর দুটি প্রবন্ধ_দূর্ববর্তী ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র্রীসুভেন্দ দত্ত ও 
উধবণকাশের বায়ুমগ্ডুল-শ্রীদীপক বনু পরিবেশন করা হলে] 


প 


দুরবর্তী ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র ও আন্তগ্রহ চৌন্বক ক্ষেত্র 
শ্রাশুভেন্দু দর্ত 


পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি আছে-_এ কথ| বলার 
মধ্যে কোন নতুনহ নেই। কিন্তু এই চোগক 
ক্ষেত্রের বিস্তর ও পপ বিশ্লেষণ করবর মধ্যে 
অভিনব্ব অ|জও আছে। ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রকে 
মোট|মুটিভাঁবে দ্বিমেকজ বলা যায়৷ দগু-চুঙ্ধকের 
চৌদ্বক ক্ষেত্রের যে রূপ তাহাই দ্বিমেরুজ চৌস্বক 
ক্ষেত্র (১ (ক) চিত্র)। ভূ-চোম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা, 
ভূকেন্দ্রে অবস্থিত দণ্-ুম্বকের মতই (১ (খ) চিএ) | 
তবে ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু 3 দক্ষিণ মেরু 
পৃথিবীর ভৌগলিক উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে 
ভিন্ন__ভৌগলিক উত্তর মেরুর প্রায় ৯ পশ্চিমে ভ- 
চুম্বকের উত্তর মেরুর অবস্থান। নিরঙ্ষীয়' অঞ্চলে 
ভব-চৌথক ক্ষেত্রের প্রাবণ্য প্রায় **২৪ গস্‌ 
(কলকাতার উপরও প্রায় এঁ রকমই )। পৃথিবীর 
চৌগক ক্ষেত্রের বিস্তার প্রায় ৬*১*** কিলোমিটার 
পর্যস্ত ধরা হয়। এই ক্ষেত্রকে বল! হয় ম্যাগ নেটো- 
ক্কিয়ার। 


পৃথিবীর চৌহ্ক ক্ষেত্রের এই রূপ কিন্তু বহিবিশ্বের 
প্রতাবমুক্ত নম্ন। বহুকাল থেকেই বিজ্ঞানিকেরা 
লক্ষ্য করেছেন, উ৮৮ বামুমণ্ডলের কেন অবোধ্য 
ঘটন1 ভূ-চৌদ্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। স্ছধু 
তাই নয়, এই চৌম্বক ক্ষেত্রে মাধ্যমে মনে হয় 
পৃথিবীর সঙ্গে সুর্যের কোন এক যোগনুত্র আছে। 
এই সম্ভ।ব্য যোগশ্ত্র আরও পরিচিত পপ ধান্সণ 
করে বেতার-সংখোগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। 
সৌরকলঙ্কের সঙ্গে বেতার-সংযোগ ব্য।হত হওয়ার 
কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, সৌরকলঙ্ক 
ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রের 'দিমেকজ রূপের পরিবর্তন 
ঘটায়। এই ঘটনাকেই বলা হয় “চৌম্বক ঝটিকা' । 
এই চৌদ্বক ঝটিকার নুরু হয় কখনও অকন্মাৎ, 
কখনও ব| ধীরে ধীরে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। 
সাধারণতঃ এই ঝটিকার প্রভাব কয়েক ঘণ্টা 
থাকে। ১ কখনও কখনও বেশ কয়েক দিন 
অন্তর অন্তর চৌম্বক ঝটিকা দেখা যাঁ়। এই 


৬১২ 


অন্তরট] প্রায় ২৭ দিন। অন্যদিকে আয়নো- 
স্মিয়্ার ও মেরুজ্যোতির গবেষকগণ মনে করেন, 
হুর্ধ থেকে বিদুযুৎকণা প্রবাহ এসে পৃথিবীর উচ্চ- 
বামুমগুলে আঘাঁত করে-যাঁর ফলে এই স্থানের 
বায়ুস্তর আনমণিত হয় আর সময় সময় এথেকে 
অ(লোক-বিচ্চুরণও দেখ! যায়। ই বিদ্যুৎ 
কণা-প্রবাহের আসবার পথ নির্ণন্ করে পৃথিবীর 
শৌন্ক শ্রেত্র--য! এই কণা-প্রবাহকে মেরুপ্রদেশের 
দিকে কেন্দ্রীভূত হতেও সাঁহাধ্য করে (২ নং চিত্র)। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


এই সব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আর 
এক ধরণের গবেষণা দেখা যায়। এই গবেষণার 
সুত্রপাঁত হয় বুটেনে ১৬০* থুষ্টাবে। এই সময্ন ডাঃ 
গিলবার্ট একটি চুম্বক পাঁথরের গোঁলক তৈরী করে 
তাঁর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। 
এই গে।লকের নামকরণ হয় টেরেলা বা ক্ষুদে 
পৃধিবী। এই ক্ষুদে পৃথিবীর উপর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা আবার কর| হয় আমেরিকাঁয়--আজ 
থেকে প্রায় বছর বারো আগে। ১৯০০ সালে 


আদ 





চট [লে 


১নং চিত্র (ক)। দ'গুচুছকের বলরেখ! (দ্বিমেকজ চৌন্বক ক্ষেত্র )। 


মহাজ।গতিক রশ্মির গবেষকদের মতে, এই 
বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ শুধুমাত্র হুর্য থেকে নয়, মহা শুন্ঠ 
থেকেও আসে। এদের পথও কোন এক 
চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা__-আঁর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের 
বিস্তার এই জগৎ ছাড়িয়ে মহ।শুন্যেও। 


ট্রোমার সুর্য থেকে বিদ্যৎকণা-প্রবাহের স্বরূপ ও 
তজ্জনিত মেরুজ্যোতি ও পৃথিবী ঝেষ্টনকারাী 
তড়িৎ-প্রবাহের রূপ সম্পর্কে এক প্রকল্পের অবতারণ। 
করেন। আমেরিকায় বেনেট এই প্রকল্পের সত্যত। 
নিরপণের জন্তে ক্ষুদে পৃথিবীর উপর ইলেকট্রন 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


বর্ষণ করেন। ' এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় 
ঘে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কেবলমাত্র পথ নির্দেশক 
নয়--কণা-প্রবাহুকে কেন্ত্রীতৃত হতেও সাহায্য 
করে। 

'এখন এক সমস্য। দেখ। গেল -পৃথিবীর চৌন্বক 
ক্ষেত্র না হয় বিছ্যতৎ্কণা-প্রবহের পথ নির্দেশ করে, 
কিন্ত বিদ্যুৎ্কণা-প্রবাহ কি এই চৌম্বক ক্ষেত্রের 


নটি 
(চোন্বং 


দুরবর্তী ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র 


৬১৩ 


সর্যজনম্বীকৃত। এই বিশেষ ধরণের প্রতিদ্ধাপের 
নামকরণ হয়েছে--681 01001090611 ভূ-চৌন্বক 
ক্ষেত্রের এই রূপটা কিন্তু আমর! পৃথিবীতে বসে 
বুঝতে পারবো না। এই প্রতিরূপের সন্ধান 
মিলবে ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রের প্রায় সীমানায় গিয়ে-- 
ভৃ-কেন্ত্র থেকে প্রায় ৬০,*** কিলোমিটার গেলে। 
সব চেয়ে আশার কথা এই যে, রকেটের যুগে 


2০ উনের 





১ ১১ 
জেপি) 


১নং চিত্র (খ)। ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বিমেরুজ রূপ ( ম্যাগ.নেটোন্ফিয়ার ) 


উপর কোন প্রভ।ব বিস্তার করে না? এই সম্পর্কে 
১৯৩১ সালে চ্যাপ ম্যান ও ফেরারে! এক সুচিন্তিত 
অভিমত প্রক।শ করেন । তাদের মতে, সুর্য থেকে 
অ1গত বিছ্যুৎকণা-প্রবাহের সংঘাতে তু-চোস্থক 
ক্ষেত্রের হুর্যের দ্দিকে ফেরানো মুখটা ( দিনের 
দিকটা) খানিকটা চেপ্টে যাবে; কিন্তু বিপরীত 
দিকের অবস্থা সম্বন্ধে তখনও কিছু বলা যায় না। 
১৯৬২ সালে পিডিংটন দেখ|ন যে, বিদ্যুতৎকণা-প্রবাহ 
ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় ম্যাগ্লেটো- 
শ্ফিয়ারের রাতের দিকটা! টেনে লেজের মত লম্বা 
করে দিয়ে যাবে । বস্ততঃ এখন ছবিতে (৩নং চিত্র) 
দেখাঁনে। ম্যাপ্সেটোশ্ফিপ্নারের রূপটাই মোটামুটি 


এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।ও সম্ভব হয়েছে। 
এক্সপ্লোরার-১* ও পাইওনিক্ব/র-৫ ম্যাগ নেটে" 
স্কিয়ারকে দূর থেকে প্রান্ন অশ্রবিন্দুর মতই 
দেখেছে। পৃথিবী থেকে বহুদুরে গিয়ে ভু-চৌন্বক 
ক্ষেত্রের এই আকৃতিটা ধরা পড়ে বলে একে 
বলা হয়_দুরব্তা ভৃ-চৌন্থক ক্ষেত্র (0156916 
036092)281)6610 1619)। 

এই দুরবর্তী ভৃ-চৌন্বক ক্ষেত্র পেরিয়ে গিয়ে 
আর এক চৌগ্ক ক্ষেত্রের সন্ধান মিলে। তাকে 
বলা হয় আন্তগ্রহ চৌছক ক্ষেত্র (1170610181)6- 
োডে 2188206606 দ1613)1 এই আস্তগ্রহ 
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রবল্য কয়েক গাঁমার মত (এক 


৬১৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 1 ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


গাঁঘ1-”১*-৫ গস্)-্পৃথিবীর চৌহ্বক ক্ষেত্রের ভবিষ্যতে মেরিনার-২-এর মত অন্তান্ত গ্রহ ও 
প্রাবল্যের প্রায় এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। হৃর্ষের দিকে পাঠানো রকেটগুলি থেকে এই সম্বন্ধে 
পুর্বেই বল! হয়েছে, এই চৌন্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে আরও ভালভাবে জানা যাবে। তবে একথ৷ 





২নং চিত্র। হুর্য থেকে আসা বিছ্যতৎ্কণা-প্রবাহের পথ নির্দেশ 
করে ভূ-টুখকের বলরেখা | 


একট। আবছ! ধ|রণ] বৈজ্ঞ।নিকদের মনে বহুকাল সুনিশ্চিত যে, এই চৌম্বক ক্েত্র সম্পূর্ণূপে হুর্ষের 
আগে থেকেই ছিল। বর্তমানে কৃত্রিম গ্রহ 'ও সঙ্গে যুক্ত ও সুর্যের উপর নির্ভরশীল। সে জন্ে 
রকেটধ|নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই চৌম্কক আত্তগ্রহ চৌন্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে 


সস 


"ভুত খেকে আসা 
শিহ্যুং বাশা গ্রাবাহ্‌ ৫ 


আস 1 
। 
॥ 
|] 


এ৫--৩০৯০০০বিচ গর _-৪৮ 
(রাস) দঃ 


৩নং চিত্র। দুরবর্তা ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রের রূপ। নৃর্য থেকে আসা 
বিছ্যুৎ্কণা-প্রবাহের চাঁপে দিমের দিকটা চেপ্টে 
গেছে, আর রাতের দিকটা লেজের মত লম্বা 

হয়ে গেছে। 


ক্ষেত্রের সরাসরি মান নিরূপণ করা সম্ভব নুর্ষের চৌন্বক ক্ষেত্র সন্ধে কিছু জান! দরকার-_-আর 
হয়েছে। এ-পর্স্ত পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েক এই সৌরচৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তারেই আন্তগ্রহ 


লক্ষ কিলোমিটার পর্বস্ত এই চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌস্ক ক্ষেত্রের উতৎপত্তি। 
প্রাবল্যের মান পাওয়া গেছে । আশা কর! যায়, সুর্যের পৃথিবীর মত দ্বিমেকুজ কোন চৌম্বক 


নভেম্বর, ১৯৬৩]. 


ক্ষেত্র আছে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ আজও 
আছে। তবে আপ| কর! যাচ্ছে যে, পৃথিবীর 
মত হুর্ধেরও একটা দ্বিমেকজ চৌছ্বক ক্ষেত্র থাকা 
সম্তং--আর তার প্রাবল্য প্রায় ১ গস্‌-এর মত 
($নং চিত্র)। সুর্যের চেদ্বক মেরুর সঙ্গে তার 


দূরবর্তী ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্র 


৬১৫ 


যাবে, ত| কিন্তু আমর! আজকাল আগে থেকেই 
আন্দাজ করতে পারি। আরও দেখা গেছে যে, প্রায় 
এগারে৷ বছর বাদে বাদে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা 
সর্বাধিক হয়। একেই বলা হয় "15০৫7 5681 
515006০5016 গত কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৫৭ 





২৮. 3 


৪নং চিত্র। হৃুর্ষের দ্বিমেরজ চৌঁক ক্ষেত্র ও সৌরকলগ্গের প্রনল চৌনক ক্ষেত্র। 


ভৌগলিক মেরুর কোন অবস্থানের ব্যবধ|ন নেই। 
হর্ধ পৃথিবীর মতই তার মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম 
থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। সম্পূর্ণ একপাক ঘুরতে 
কুর্যের প্রায় আমাদের ২৭ দিন সময় লাগে। কিন্ত 
ুর্ধের চৌম্বক মেরুর চিত্র অর্থাৎ উওর মেরু ও দক্ষিণ 
মেরু, পৃথিবীর চৌন্বক মেরুর চিত্রের মত স্থির নয়__ 
মাঝে মাঝে এই মেরুচিহ বদূলে যায়, অর্থ/ৎ 
উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর চিত পায়, আর দক্ষিণ মেরু 
উত্তর মেরুর চিহ্ন পায়। মনে হয়, এর সঙ্গে 
116৬6 5681 ৪0129১01 ০5০1০'-এর কোন 
যোগাযোগ আছে। সৌরকলঙ্ক আমরা! হৃর্ষের 
উপর কালে! কালো ছাপের মত দেখি__কিন্তু এই 
স্বানগুলি আসলে প্রবল চোর্বক শক্তিসম্পর অঞ্চল। 
ুর্যের উপর এই সৌরকলঙ্ক কতগুলি দেখা যাবে, না 


সালে সৌরকলদ্দের সংখ্য| সর্ব।ধিক হয়। আশ! করা 
যায়, অ!ব[র ১৯৬৮ স।লে এই সংখ্যা সর্বাধিক হবে। 
এই সৌরকলঙ্কের জন্ঠেই ভূ-চৌঙ্গক ক্ষেত্রে চৌস্বক 
ঝটিক।র সৃষ্টি হম | এই চৌন্ুক ঝটিক।র প্রাবল্য 
নির্ভর করে সৌরকলঙ্কের আয়তনের উপর ও 
অনেকাংশে সংখ্যার উপরও। হ্ৃর্ষের ঘূর্ণনের 
ফলে একটি সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর দিকে ২৭ দিন 
অন্থর ফিরে আসে, সে জন্তে অনেক সময় ২৭ দিন 
অন্তর অন্তর চৌম্বক ঝটিকার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যে 
সময় সৌরকলঙ্ক থাকে না, তাকে বলা হয় সুর্যের 
শান্ত দিন (0916 ৫29 3879) । 

মোটামুটি ছুই ভাবে সৌরচোস্বক ক্ষেত্র আস্তগ্রহ 


'অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পার্কারের মতে, 


সুর্ধের করোনার তাপমাত্রা খুব বেশী (প্রঁয় দশ 


৪১৬ 


পক্ষ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড ) হওয়ার জন্তে সেই অঞ্চলের 
গস (প্রধনতঃ হাইড্রোজেন ও হছিলিয়ম ) 
আয়নিত হয়ে যার এবং প্র।ষ প্রতি সেকেণডে ৩৯০ 
কিলোমিটার বেগে বেরিক্বে আপতে থাকে । এই 
বেরিয়ে-আস| আদ়নিত গ্যাস তাদের সঙ্গে সৌর- 
চৌঙ্ছক ক্ষেত্রকেও টেনে আনে আস্তগ্রহ অঞ্চলে। 
এই প্রতিবপের নাম দেওয়া হয়েছে 9০181 1770 
বা সৌর বাযু। নুর্ধের ঘর্ণনের ফলে এই আফনিত 


ঞ 


রগ ৪ 


রি গ% চি 
4 ্ত 


সি 


* 


জ্যাম ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


মত। এই বর্ধিত গতিবেগসম্পন্ন সৌর বাধু পৃথিবীর 
চৌশ্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে এসে চৌন্বক বাটিকার সৃষ্ট 
করে। | 

গোল্ড সৌরচৌস্বক ক্ষেত্রের বিস্তারের আর এক 
প্রক্রিয়ার কথা বলেন--তিনি এটির নাম দেন 
1191)600 001)806 200৫6! বা চৌম্বক জিহ্বার 
প্রতিরপ। এই প্রতিরূপে কল্পনা! করা হয় যে, সৌর- 
কলগ্কের অঞ্চল থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলি 


রিবা ক 


স্্ 


৯» 


স্জ__ ২২ 


| এ৫০০০কিনি.|চনকে রি ৮০ ৰ 


চং রি শর্ট 
২. উপরে 
৬ | 5 
১৯২ টি রর 
505 2 ৪ 
হাশীত করস্্'পঠি 


৫নং চিত্র। পৌরবাযুর দ্বার! বিস্তৃত সৌরচৌন্বক ক্ষেত্র শীস্ত দিনের আন্তগ্রহ- 


চৌস্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। 


চিত্রে দেখানো 


বন্ররেখাগুলি 


সৌরবায়ুর গতিপথ হুচিত করে। 


গ্যাস-প্রবাহের গতিপথ বেঁকে যায় (৫ নং চিত্র)। 
সৌর বাধুর এই চিত্র সুর্ষের শাস্ত দিনে দেখা যায়। 
সে সময়ে আন্তগ্রহ চৌহ্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য এর 
উপরই নির্ভর করে। সৌরকলঙ্ক দেখা গেলে, 
সেই সৌরকলক্কের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে-আস৷ 
আয়নিত গ্যাসের গতিবেগ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে 
যা্ন--প্রতি সেকেও্ডে প্রায় হাজার কিলোমিটারের 


জিহ্বার মত বেরিয়ে আসে (৬ নং. চিত্র )| এবুও 
গতিবেগ প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে হাজার কিলোমিটারের 
মত। যখন এই চৌশ্বক জিহ্বা ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রে 
সংস্পর্শে আসে, তখন দেখা ধায় চৌম্বক ঝটিকা । 
আস্তগ্র অঞ্চলে এই চৌম্বক জিহ্বার প্রাবল্য বেশ 
ধীরে ধীরে কমে-তাই সুর্ষের শান্ত দিনগুলিতেও 
আত্তগ্রহ চৌহ্ক ক্ষেত্রের প্রাল্য দেখ! যায় | 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] দুরবর্তী ভূ-চৌত্বক ক্ষেত্র ৬১৭ 


্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে- এই সব প্রতি- বা উচ্চ বাযুমণ্ডলের অনুসন্ধ(ন থেকেও এ ছুই প্রতি- 
রূপের সঙ্গে বাণ্ুবের সংযোগ কতখানি? রকেট- রূপের সহায়ক তথ্যাদি পাওয়া যায়। পরিশেষে 
প্রেরিত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়-সৌরচৌন্গক এটুকু বলা যায় যে, রকেট-বি্ানের অগ্রগতি থেকে 
ক্ষেত্রের বিস্তারে উপরিউক্ত ছুই প্রক্রিয়াই অংশ মনে হয়--অদূর ভবিষ্তেই এই আস্মগ্রছ চৌগ্ছক 


ৌরকলক্ষ ও 
৮ 





“-___ পুরী ও তাহার 


৬নং চিত্র। আব্তগ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের “চৌম্বক জিহব। প্রতিরূপ?। 
সেকেণ্ডে হাজার কিলোমিটার বেগে সৌরকলঙ্কের 
অর্চল থেকে বেরিয়ে আসে। 
ক্ষেত্র ও দূরবতাঁ ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সরাসরি 
মাঁন নিরূপণের দ্র সঠিক চিত্র তৈরী করা সম্ভব 
হবে, আর সেটা আলোচিত প্রতিরূপগুলি থেকে 
খুব একট! ভিন্ন ধরণের হবে ন1। 


গ্রহণ করে। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে আস্তগ্রহ 
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি ও বিছ্যুৎকণ।-প্রবাহের 
গতিবেগ বৃদ্ধিরও প্রমাণ পাওয়। যায়। তাছাড়া 
মহাজাগতিক রশি, মেরজ্যোঁতি, আয়নোক্ষিয়াঁর 


উধ্ণকাশের বায়ুমণ্ডল 
দীপক বন্থ 


একথা সকলেই জানেন যে, তৃপৃষ্ঠের উপর 
বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাঁত/সের একটা আন্তরণ আছে 
স্প্যার নাম বাযুমগ্ডল। নানা কারণে এই বাযু- 
মণ্ডল আমাদের জীবনধারণের জন্তে অপরিহার্য । 
বাতাসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়৷ ছাড়া প্রাণী- 
জগৎ জীবনধ|রণ করতে পারে ন1, বাতাসের মাধ্যম 


ছড়া শব্দ পরিব।হিত হয় না। শুর্য থেকে আগত' 


প্রচণ্ড শক্তিশালী বিভিন্ন রশ্রিমালার আক্রমণ থেকে 
বাযুমণ্ডুলই আমাদের রক্ষা করে। 

বায়ুমণ্ডলের এই জাতীয় বিবিধ উপকারিতার 
কথা অনেক আগেই মানগুম উপলব্ধি করেছে, তাই 
বহুকাল থেকেই সে বামুমগুলকে বিশদভাবে জানবার 
ও বোঝবার চেষ্টা করছে। বাষুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের 
গঠন-রহস্ত, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং উধ্বণকাঁশে 
কতদূর পর্যস্ত এর অস্তিত্--এই সব সম্বন্ধে বর্তমানে 
অনেক কিছুই জান! গেছে। পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের 
স্থবিধ/র জন্তে এই ্থুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মোটামুটি- 
ভাবে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ কর! হয়েছে-_ 
উপোশ্ষিয়ার, ই্র্যাটে|ক্ষিয়ার, আয়নোক্ষিঘীর ও 
এক্সোক্ষিযার ( ১নং চিত্র দ্রব্য )। এদের মধ্যে 
উপোক্ষিক়ার ও ষ্ট্যাটোক্ষিয়ারকে বলা যায় নিয় 
বাযুমণ্ডল; আর আয়নোসক্ষিয়ার ও এক্সোক্ষিয়ারকে 
নিয়ে হলে! উচ্চ বামুমগ্ডল। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, তুষার- 
পাত-_ ইত্যাদি আকাশের যে সব প্রাকৃতিক 


বিপর্যয়ের সঙ্গে আমর! বিশেষভাবে পরিচিত-_ 


সেগুলি সবই ঘটে নিয় বাযুমগ্ডলে। অপর পক্ষে-_ 
মেরুজ্যোতি, বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন, চৌম্বক 
ঝটিকা ইত্যাদি যে সব ঘটনা! অনেকের কাছে স্বল্প 
পরিচিত, সেগুলি ঘটে উচ্চ বাযুমণগ্ুলে। 

নিম বায়ুমণ্ডলের ঘটনাগুলি মানুষের দৈনন্দিন 


জীবনের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং 
পরীক্ষাঁকার্ধের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে প্রথম 
দিকে এই অঞ্চল নিষ্েই গবেষণ! সুরু হয়। কিন্ত 
মানুষের অন্লসদ্ধিৎসার বুঝি কখনও শেষ নেই! 
তাই ক্রমশঃ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বাযুমগুলের উচ্চ 
অংশগুলির উপর | উচ্চাকাঁশ সম্বন্ধে গবেষণার 
জন্তে বিজ্ঞানের অনেক দিক থেকেই সাড়া পাওয়া 
গেল? যেমন-_পদার্থবিগ্যা, গণিতশান্ত্র, জ্যোতিবিগ্া 
ও ভূ-পদার্থতত্ব প্রভৃতি। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় 
গড়ে উঠলো নানারকম অভিনব পদ্ধতি । উধ্ব1- 
কাশের বামুমগুল সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণা-পদ্ধতি 'ও 
তাঁথেকে প্রাপ্ত এ অঞ্চল সম্পর্কে আম।দের আধুনিক 
ধারণা--এসবই হলো বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়। 

প্রথমতঃ যে সব বিচিত্র প্রণাঁলীতে উচ্চাঁকাশ 
সম্পর্কে গবেষণা চালানে। হয়েছে ও হচ্ছে, নিয়ে 
সে সব বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত কর! হলে! । 

(১) আয়নোক্ফেরিক রেকর্ডার- পৃথিবীর উচ্চ 
বাযুমগ্ডল সৌরশক্তির একটা বিরাট অংশ গ্রহণ 
করে। ফলে এ সবস্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। শুধু 
তাই নব, হুর্ধ থেকে আগত নান! জাতীয় শক্তিশালী 
রশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণুগুলি থেকে ইলেকৃট্রন 
বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের আয়নে রূপাস্তরিত করতে 
সক্ষম হয়। তৃপৃষ্ঠের উপর প্রায় ৫* কি. মি. 
থেকে ৫০* কি মি. পর্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইলেক্ট্রন 
ও আয়নের দ্বারা গঠিত এবং এরই নাম আয়নো- 
ক্ষিপ্নার। আয়নোক্ষিয়ার প্রধানতঃ চারটি স্তরে 
বিভক্ত । নীচে থেকে সুরু করে যথাক্রমে ডি, ই, 
এফ-১, ও এফ-২- এই চারটি ইংরেজী অক্ষর 
দিম্নে তাঁদের অভিহিত করা হয় (১নং চিত্র ষ্টব্য)। 


নভেম্বর» ১৯৬৩ ] 


ইলেক্ট্রনের খনত্বের উপর নির্ভর করে আয়নো- 
ক্ষিপ্নারের বিভিম্ন অংশ থেকে বিভির দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট 
বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রতিফলিত 
বেতার-তরঙ্গের বিভিন্ন গুণাবলী পরীক্ষা করে এ 


৬১৯ 
গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের আবির্ভাব হয় 
১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে । আস্তর্জাতিক ভূপদার্থ- 


তাত্বিক বছর নামে পরিচিত জুলাই (১৯৫৭) 
থেকে ডিসেম্বর (১৯৫৮) পর্ধস্ত আঠারো মাস- 
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এক্সোস্কিযার সমস্থিত পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের চিত্ররূপ | 


অঞ্চলের ইলেক্ট্রনৈর ঘনত্ব নির্ণন করা যায়, এরূপ ব্যাপী সময়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের! একযোগে 


যগ্ত্রের নাম আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডার | 


(২) কৃত্রিম উপঞ-_উচ্চ বাযুমগ্ডল সম্পর্কে উচ্চ বামুমণ্ডলকে কে করে 


ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্ধ চালান, কুর্য ও পৃথিবীর 
এই অনুষ্ঠনেরই 


৬২৩ 


অগ্ততম কর্মহুচী ছিল--ক্কত্রিম উপগ্রহ উৎঙ্ষেপণ। 
১৯৫৭ সালের ৪ঠ| অক্টোবর প্রথম কত্রিম উপগ্রহ 
স্পুটনিক-১ আকাশে উঠেছিল। তারপর থেকে স্থুরু 
করে আজ পর্যস্ত খতাধিক মহাশৃন্ভগাঁমী উপগ্রহ 
সাফল্যের সঙ্গে উতক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি উপ- 
গ্রহই মহাকাশ সম্থদ্ধে বিজ্ঞানীদের এনে দিয়েছে 
নতুন সব তথ্য । 
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২নং চিত্র। 
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০ শ্রগাটে। 
বব ধরি 
স্ম্ি সত পপ ভা টি 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


উপায় আছে। প্রত্যেক উপগ্রহই তার সঙ্গে নিয়ে 
যায় নানাবিধ যন্ত্রপাতি । এদের মধ্যে থাকে এক 
বা একাধিক বেতার-প্রেরক যন্ত্র। বিদ্যুৎ-পরিবাহী 
আয়নিত স্তরগুলির মধ্য দিয়ে আসবার সমগ্ব 
উপগ্রহ থেকে প্রঞ্নিপ্ত বেতার-তরঙ্গমালার অনেক 
পরিবর্তন সাধিত হয়। তরঙ্গমালার এই পরিবর্তন 
থেকে এবং উধের্” প্রেরিত যন্ত্রপাতি থেকে উচ্চ 


মস 
সি 





কৃত্রিম উপগ্রহথের ভ্রমণ-পথ | বাঁযুকণিকাঁর সঙ্গে ঘর্বণের ফলে 


গতিপথ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসে । 


ক্ত্রিম উপগ্রহ মেটামুটি উপবৃত্ত/কাঁর পথে 
পৃথিবীর চারদিক পরিক্রমা করে। ঘূর্ণায়মান 
অবস্থায় উধ্বাকাশের বাঁযুকণিকাঁর সঙ্গে ঘর্ষণের 
ফলে উপগ্রহের গতিবেগ ক্রমশঃ ত্র(স পেতে 
থকে। পরিক্রমণ-পথও ক্রমশঃ গুটিয়ে আসে 
( ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। এই গতিবেগ হ্রাসের পরিম।ণ 
থেকে এঁ সব অঞ্চলে ব।যুকণিকাঁর ঘনত্ব নির্ণয় করা 
যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একথাও জানা আছে 
যে, আমাদের পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়, 
অনেকট1 কমলালেবুর মত চ্যাপ্টা। তাই কৃত্রিম 
উপগ্রহের উপর আদর্শ গোলাকার পৃথিবীর যে টা'ন 
হওয়া! উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। এর 
ফলে উপগ্রহের গতিপথ ক্রমশঃ পরিবতিত হয়ে 
যাষ। এই পরিবর্তন থেকেও বাঁয়ুকণিকার পরিমাণ 
হিসাব কর! হয়েছে। তাছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহের 
সাহ্ছায্যে উচ্চাকাশ সম্পর্কে গবেষণার আরও প্রকট 


বাযুমণ্ডণ সম্থঙ্গে অনেক নতুন কথ! জানতে পাপা 
গেছে। 

(৩) চন্ত্রপৃষ্ঠ থেকে বেতার-প্রতিধ্বনি--১৯৫৬ 
থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যস্ত চার বছরকাঁল ইংল্যাণ্ডের 
ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্থ(লয়ের বিজ্ঞানীরা এক অভিনব 
পরীক্ষাকার্ধ চাঁলিয়েছিলেন। বিভির দৈর্ঘ্যের 
বেতার-তরঙ্গ তাঁরা চঙ্ত্রের দিকে প্রক্ষেপ করেন। 
চন্ত্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে এ সব তরঙ্গমালা আবার 
পৃথিবীতে ফিরে আসে । কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে 
আগত তরঙ্মালার মতই চন্ত্রে প্রতিফলিত 
বেতার-তরঙ্গও বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে 
আসবার পথে এ অঞ্চল সম্বন্ধে নানারকম তথ্য বহন 
করে নিয়ে আসে। এসব থেকে আর়ণিত অঞ্চলে 
ইলেক্ট্রনের পরিমাণ নির্ণন্ন কর! হয়েছে। 

(৪) হুইস্লার বিদ্যুৎ-অনেকেই বোধ হয় 
জানেন ' না! যে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


তাঁথেকে বড় বড় দৈর্ঘ্যাবিশিষ্ট বেতার-তয়ঙ্গের হট 
হয় এবং বেতার গ্রাহুক-্যস্ত্রে তাঁদের ধরা যায়। 
একটি বিশেষ ধরণের এই জাতীয় বিছ্যতের নাম 
দেওয়া হয়েছে হুইস্লার। কারণ বেতার গ্রাহক- 
যন্ত্রে এদের শীষ (হইস্ল্‌) দেবার মত শোনায়। 
হুইম্লার থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গমাল। টু 
অঞ্চল থেকে পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা বরাবর বাযু- 
মণ্ডলের বহিরাঁংশের ইলেক্ট্রন কণিকার মাধ্যমে 
এক গোলার্ধ থেকে অপর গোলার্ধে চলে যায় 
( ওনং চিত্র রষ্টব্য)। দ্বিতীয় গোল।্ধে প্রতিফলিত 
হয়ে তার! পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসে। 
এই ভাবে কয়েকবার এক গোলার্ধ থেকে অপর 
গোলার্ধে আসা যাঁওয়া করতে পারে। ম্বভাবতঃই 
তবঙ্গমালার গতিপথ নির্ভর করে এ অঞ্চলে 
ইলেক্‌নের পরিমাণের উপর। ফলে এই গতিপথ 
থেকেও উচ্চ বাঁমুমগ্ুলে ইলেক্ট্রনের ঘনহ নিরূপণ 
করা যায়| ্‌ 

উপরিউক্ত বিভিন্ন উপায়ে উচ্চ বাম গুল সম্বন্ধে 
সংগৃহীত তথ্যাদি সাহাযো এ অঞ্চল সম্বন্ধে নিয়রূপ 
ধ[রণা স্থিরীকৃত হয়েছে (১ নং চিত্র দ্রষ্ব্য)। 

আমরা জানি যে, বাযুমগ্ুল প্রধানতঃ নাইট্রো- 
জেন, অক্সিজেন, আর্গন, জলীয় বাষ্প এবং সামান্ত 
পরিমাণে হিলিয়াম ও হাইড্রেজেন গ্যাসের ছারা 
গঠিত। তৃপৃষ্ঠ থেকে ১** কি মি. পর্যন্ত সকল 
প্রকার বাঁযুকণিকা পরম্পরের সঙ্গে মিলেমিশে 
একই সঙ্গে অবস্থান করে। কিন্তু তাঁর উপরে গিয়ে 
এদের একতা নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা নিজেদের 
মধ্যে পৃথক হতে আরম্ত করে। স্বভাবতঃই যে 
সব কণিক! অপেক্ষাক্কত হাক্ষা, তারা৷ উপরে চলে 
যায়। অবশিষ্ট যারা নীচে পড়ে থাকে, তার৷ 
অন্যদের তুলনায় বেণী ভারী। 

হাঁক্কা কণিকার মধ্যে হিশিয়াম ও হাইড্রো- 
জেন গ্যাসের পরমাণুই প্রধান! তৃপৃষ্ঠের উপর 
ইউরেনিয়াম ও নানা জাতীয় তেজক্রিয় পদার্থ 
থেকে ছিলিয়াম গ্যাস নির্গত হয়। আর ৮* 


উধ্বণকাশের রায়ুমণ্ডল 


৬২১ 


কি মি.-এর উপর হুর্যকিরণের সাহায্যে জলীয় 
বাম্প থেকে ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার কথা জানা 
গেছে। হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন অত্যন্ত হান্ধ। 
বলে নীচে বা মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকতে পারে না-- 
সোজা উপরে উঠে যায়। এমন কি, উচ্চ বাঁঘু- 
মগ্ডলেও এদের দেখতে পাওয়া যায় না। এরা 
চলে যাঁর বায়ুমণ্ডলের একেবারে বহিরাংশে-- 
এক্সোক্ষিয়ারে। এই অঞ্চলে এক জটিল প্রক্রিয়া 
হাইড্রোজেন পরম।ণু থেকে হাইড্রোজেন আয়নেরও 
সৃষ্টি হয়। 

এদিকে ১০ কি. মি.এর উপর আলোক- 
রশ্রির প্রচণ্ড শক্তি অক্সিজেন অণুকে ভেঙ্গে 
অক্সিজেন পরম|থুতে, রূপান্তরিত করতে সঙ্গম হয়। 
ফলে এখান থেকেই নাইট্রেজেনের তুলনায় 
অক্সিজেন পরমাণুর অঙ্গপাঁত বুদ্ধি পেতে থাকে। 
এফ-স্তরের উপরে অ।লেোক-শক্কিই আব|র অকিজেন 
পরম|ণু থেকে ইলেকৃট্নের ঝিচ্যুতি ঘটিয়ে অক্সিজেন 
আয়্নের স্থষ্টি করতে পারে। তাই ৩৫* কি, মি 
এর উপরে অক্সিজেন পরমণু আর অক্সিজেন 
আয়নই বাযুকণিকার মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করে। 
তাছাঁড়। অবশ্য আলোচ্য স্থানে সামান্ত পরিম|ণে 
নাইট্রেজেনও পাওয়া যায়। 

৫৫* কি. মি.-এর উপরের অবস্থ। একটু 
অন্তর্ূপ। বায়ুমণ্ডলের মধ্যব্তাঁ অঞ্চণে কণিকাগুলি 
সর্বদাই পরম্পরের সঙ্গে ধাককাধার্ষি করছে। যে 
কোন কণিকাকে উপর দিকে ঠেলে দিলেও মাধ্যা- 
কর্ষণের টানে এবং উপরিস্থিত অন্ত কণিকাসমূহের 
সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সে বেশী উপরে যেতে পারে 
ন1| উচ্চতা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরপ ধাক্কাধাঁন্ধির 
পরিম।ণ এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি উভষই হ্রাস পায়। 
এভাবে একটি বিশেষ উচ্চতায় এসে কোন 
কণিকাকে উধর্বমুখে ধান্ধা দিলে দেখা যাঁয় যে, 
সে বহু উধের্ব চলে গিষে উপবৃত্তাকার পথ পরিভ্রমণ 
করবার পর আঁবার নীচে নেমে দুরবর্তাী কোন স্থানে 


৬২২ 


এসে পড়ে (৪ নং চিত্র দ্র্রব্)। এই জাতীপ্ন কণিকা 
নিয়েই বায়ুমণ্ডলের বহিরাংশ বা এক্সোম্ফিয়ার অঞ্চল 
গঠিত। ৫৫* কি. মি. উচ্চত| থেকে বাঁয়ুকণিকা- 
সমূহের এরূপ উপ্বগতি সুরু হব এবং এটাই হলো 
একঝোক্ফিয়ারের তলদেশ । এই অঞ্চলের কণিকা- 
গুলি বাযুমগ্ডুল ছেড়ে প।পিগ্বে যাবার চেষ্টা! করে বলে 
একে বণা৷ যেতে পারে পল|সবনী স্তর। 

পল|য়নী স্তরের ঠিক উপরে- ভৃপৃষ্ঠ থেকে 
১০৯০ কি. মি. পর্ধস্ত এলাকার গঠন এ স্তরের 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, 5১শ সংখ্যা 


তলদেশে--প্রধান প্রধান কশিকাসমূহের (এক-গরের 
উপরের দিকেও যাদের পাওয়া যায়) পরিমাণ 
প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১*৭ এবং ১৫** কি মি.-এ 
এই ঘনত্ব কমে গিয়ে দাড়ায় ১০৪ ঘ. সে. মি.। 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা নীচের দিকে নগণ্য 
হলেও শেষোক্ত উচ্চতায় তা প্রাধান্ঠ লাভ করে। 
বায়ুমণ্ডলের একেবারে বহিরাংশে--পৃথিবীর কেন্তর 
থেকে € ব্যাসার্ধ দূরে- হাইড্রোজেন আয়নের 
সংখ্য। দেখা যায় প্রতি ঘ. সে. মি.-এ কয়েক শত। 





৩নং চিত্র। হুইল্পার জাতীয় বিদ্যুৎ থেকে উদ্ভুত প্রাকৃতিক 
বেতার-তরঙ্গের গতিপথ । 


ঠিক পীচের মতই, অর্থাৎ সেখানেও আছে 
প্রধানত; অক্সিজেন পরম।ণু ও আয়ন এবং 
কিছু পরিমাণে পাইড্রেেজেন পরমাণু। কিন্তু 
আর একটু উপরে উঠলেই তাদের স্থান অধিকার 
করে লঘু কণিকর দল-_প্রথমে হিলিয়ম পরমাণু 
ও আয়ন (১২০০-৩৪০০ কি. মি.) এবং তারপর 
হাইড্রোজেন পরমাণু ও আয়ন। কৃত্রিম উপগ্রহ 
থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে অঙ্কিত ৫নং ও 
৬নং চিত্রে আলোচ্য অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। 
ছবিতে হিলিয়াম দেখ|নে! হয় নি, কারণ এর 
সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায় 


নি। শুধু এটুকু জানা গেছে যে, মোটামুটি : 


২*** কি. মি. পুরু একটি স্তর হিসাবে হিলিয়্াম 
১২** কি. মি. থেকে ৩৪০* কি. মি. উচ্চতায় 
অবস্থান করছে। 

এই ছুটি চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
৫৫* কি. মি. উচ্চতায়--অর্থ।ৎ এক্সোম্ফিয়ারের 


পক্ষান্তরে এই স্থানে হাইড্রেজেন পরম।ণুর সংখ্য। 
প্রতি ঘ. সে. মি-এ এক শতেরও কম। তাই 
হাইড্রোজেন আয়নকেই বলা চলে আলোচ্য 
অঞ্চলের প্রধান বায়ুক ণিকা। 


১নং চিত্রে দেখা যাবে যে, ১৪* কি, মি. 
উচ্চতায় উঞ্ণতাঁর পরিমাণ ৩**”, তারপর থেকে 
উষ্ণতা ক্রমশঃ সমানভাবে বুদ্ধি পেতে থাকে। 
বাড়তে বাড়তে পলাব্বনী স্তরে এসে উষ্ণতা 
দাড়ায় ১২৫*০। এরপর সমগ্র এক্সোস্ফিয়ার হলো 
সমতাপীয় অঞ্চল, অর্থাৎ ৫৫* কিঃ মিঃ-এর উপরে 
উত্তাপ সর্বত্র সমান। উচ্চতার সঙ্গে তার কোন 
পরিবর্তন হয় না। | 


উচ্চাকাঁশের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ উপরে 
দেওয়া হছলো-_সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর! একমত নন 7 
তাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 
আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ ও তা নিয়ে গবেষণার 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


পরেই উচ্চ বাযুমগুল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
ম্প্টতর হবে। 

অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর 
এই বায়ুমণ্ডলের শেষ কোথায় এবং সে অঞ্চলের 
অবস্থা কিরূপ? তার ওপারেই বা কি আছে? 
আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল. গ্রহ-উপগ্রহের 
মধ্যবর্তা অঞ্চল--যাঁকে বল! যেতে পারে আস্ত গ্রণা- 
হিক অঞ্চল-_সেটা একেবারে শুন্য, অর্থাৎ সেখানে 
কিছুই নেই। বর্তমানে দেখা গেছে যে, এ স্থনও 


উধ্বণকাশের বাুমণ্ডল 


৬২৩ 


মণ্ডলের শেষ সীমা। আতস্তগ্র্ণহছিক ধূলিকণ। 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অস্তভূক্ত নয়। তাই 
ওরা পৃথিবীর কেউ নয়। কিন্তু বায়কণিকাসমূ 
শেষ সীম পর্যস্ত এ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। ১* 
পাখিব ব্যাসার্ধেরও বেশী দুরে দুই প্রকার কণিকার 
ঘনক্কের মধ্যে এরূপ সমতা লক্ষ্য কর! যাবে বলে 
বিজঞানীদের ধারণা । আত্তগ্র্ণাহছিক ধুলিকণার 
মধ্যে যেগুলি বিদ্যুৎ-কণা--অর্থাৎ প্রোটন ও 
ইলেক্টন__তাঁদের উৎস হলো! হুর্য। এছাড়া সৌর- 





৪নং চিত্র। পলায়নী স্তরে বাযুকণিকাঁর উধ্বগতি। এদের গতিবেগ 


সেকেণ্ডে ৩৫ কিঃ মিঃ হয়। 


কখ ও গ বিভিন্ন কোণে 


উতক্ষিপ্ত কণিকার গতিপথ সুচিত করে । 


বিভিন্ন কণিকাঁর দ্বারা গঠিত, যাদের নাম দেওয়া 
হয়েছে আন্তগ্রথহিক ধূলিকণা | এদের মধ্যে 
বিদ্যুৎকণিক ও নিরপেক্ষ কণিকা-_ছুই প্রকার 
কণিকাই আছে। এদিকে আমর! জানি যে, 
ভৃপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে ওঠ! যাঁয়, বাঁযুমণ্ডলও 
ততই হ্থাক্ক৷ হতে থাকে; অর্থ/ৎ বায়কণিকার 
সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পায় । এভাবে এক জায়গায় 
এসে বায়কণিকার ঘনত্ব কমতে কমতে আস্তগ্রণ- 
ছিক ধুলিকপার ঘনত্বের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। 
বর্তমান ধারণা অন্যায়ী এই অঞ্চলই হলো বায়ূ- 


জগতের বাইরে থেকে আগত নিরপেক্ষ হ।ই- 
ড্রেজেন পরম।ুও কিছু পরিমাণে এখানে পাওয়। 
যায়। তবে সৌরকণিকার (প্রতি ঘ. পে. 
মি-এ ৩০০) তুলনায় হাইড্লেেজেনের সংখ্য। 
(প্রতি ঘ সে. মি-এ ৩ মাত্র) নিতান্ত সামান্ত। 
সূর্যাস্তের কিছু পরে আকাশের যে স্থানে 
সর্ব নেমে যায়, ঠিক সেই স্থটনেই অনেক সময়ে 
এক ধরণের আলো দেখতে পাওয়! যায়। এর 
নাম জোডিয়াকের আলো। আত্তগ্রাহিক ধূলি- 
কণার মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের মধ্যে হুর্ধালোক 


৬২৪ 


বিচ্ছুরিত হয়ে এই আলোর সৃষ্টি করে বলে বিশ্বাস। 
ফলে এই আলো-কে পর্যবেক্ষণ করে এ অঞ্চলের 
ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। কোন 
কে[ন হিসাব অনুরন্রী কুর্ব থেকে পৃথিবী যত দূরে 
আছে, সেই দূরকে সর্ব থেকে আগত ইলেক্‌- 
টনের সংখ্য। প্রঠি থ. সে. মি.এ ৬০* এবং 
তাঁদের উষ্ণতা ১০০*০। এত কম উত্তাপ মেনে 
নিতে অনেকেই আব।র রাজী নন! তাদের 
মতে এ সব অঞ্চলে উত্তাপ আরও বেশী। তারা 


৫ 


০ 


€ 


7 


০ 


পৃথিবীর কেত্দ্র থেকে ঢুব্রত্র পোহবি ব্মাসাধ) 
৩2 





১০ ১ 


০] 
স্তণিক্তাবর এন হঞ্থ্যা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


হাই সেরোভেে 
পর্রনাত্রে 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


হট, পাধিব বাযুকণিকার দ্বার! নয়। পৃথিবীর 
চৌম্বক ক্ষেত্র আবার ব্যাঁপারটিকে জটিলতর করে 
ফেলেছে। কারণ এর জন্তে সৌরবিছ্যৎ-কণিকাগুলি 
খুব সহজে বাযুমগুল ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ 
করতে পারে না, চৌন্বক ক্ষেত্র তাঁদের গতিপথকে 
পৃথিবীর দিক যেকে পরিবতিত করে দেয়। কিন্ত 
দেখ! গেছে যে, সুর্য থেকে আগত বিদ্বাৎ-কণিকা- 
গুলির সঙ্গেও কিছুট! চৌম্বক ক্ষেত্র জড়িত থাকে। 
এই দুই চৌস্বক ক্ষেত্রের পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে 





-১০০ -১৪৪ স্উ ০৯ 
৫৩্তি ঘন ড্বেন্টিঘিটার) 


৫নং চিত্র। বিভিন্ন উচ্চতীয় হাইড্রোজেন পরমাণু ও হাইড্রোজন 
আয়নের ঘনত্ব । 


আরও বলেন যে, এক্সোস্ষিয়ার ও আস্তগ্রণাহিক 
অঞ্চলের মধো পারম্পরিকভাবে কণিকার আদান- 
প্রদান চলে। অত্যন্ত ভ্রতগ্রামী হাইড্রাজেন 
পরমাণু ও আয়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
হিলিয়াম পৃথিবীর বাযুমণ্ুল থেকে পালিয়ে 
যায় বটে, কিন্তু তাঁরা বেশী দূর যেতে পারে না । 
সর্ষের আকর্ষণে আটকে গিয়ে আস্তগ্র্ণহিক 
অঞ্চলেই থেকে যায়। অপর পক্ষে, হইড্রোজেন ও 
আয়ন বাইরে থেকে মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে । এই ঘটন] থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে 
যে, এক্সোক্ষিয়ার--অস্ততঃ তার বহিরাংশ হৃর্যের 
বহিরাঞ্চল (করোনা ) থেকে আগত কণিকার দ্বারা 


হইস্লার বিছ্যৎ যে পথে প্রবাহিত হয়, 
সৌরকণিকাগুলি সেই পথে বাঁধুমগ্ডলের ভিতরে 
প্রবেশ করে। সৌরকণিকার দ্বারা পৃথিবীর 
বায়ুমগুলের বহিরাঁংশের গঠন সম্পর্কে এরূপ 
মতবাঁদের বিরুদ্ধে খুব বেণী কিছু বলবার নেই। 
আবার পাঁধিব কণিকার দ্বারা গঠন সম্প্কিত 
মতবাদও সমপরিমাণে বলশালী। প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ 
উত্ম থেকে আগত কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডলের 
বহিরাঁংশ গঠনের জন্তে দায়ী, তা স্থিবীকৃত হবে 
একমাত্র আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ, সে সথ্দ্ধে 
হিসাব-নিকাশ ও গবেষণার সাহায্যে। 

এতঙ্গণ বিভিন্ন প্রকার পরমাণু ও আন জাতীয় 


নভেম্বর, ১৯৬৩] " উত্বণকাশের বারুমণ্ডল | ৬২৫ 


কণিকা সম্বন্ধে বলা হলো। এগুলি ছাঁড়। উধ্বশকাঁশে 
আর এক জাতীয় কণিকাও আছে-সে হলো 
ইলেকৃন। এফসস্তর পর্যস্ত আয়নমণ্ডলে ইলেক্‌- 
টনের ঘনত্ব মাঁপা হত নীচে থেকে আয়নো- 
স্ফেরিক রেকর্ডারের সাহাঁয্যে। এফ-স্তরের 
উপরের অংশ পর্যবেক্ষণের বিবিধ পদ্ধতির কথা 
আগেই বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়া সম্প্রতি আর 
একটি অভিনব প্রণাঁলীর উদ্ভব হয়েছে । ছোট্ট একটি 


৭ নং চিত্রে তৃপৃষ্ঠের উপর বহুদূর পর্যন্ত বিভিন্ন 
উচ্চতায় ইলেক্ট্রনের ঘনত্ব দেখানো হয়েছে। 
হইস্লার জাতীয় বিছাৎ সম্পক্কিত পর্যবেক্ষণ থেকে 
গৃহীত তথ্যের সাহায্যে চিত্রটি অক্কিত। 

ইলেক্ট্রন এবং সর্বাপেক্ষা লঘু কণিকা--ছিলিয়াম ও 
হাইড্রোজেন আধ়নের দ্বার! গঠিত এক্োশ্ষিয়্ারকে 
বলা যেতে পারে বহিরাপনোশ্ষিযার ; আর 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন জাতীয় গুরভার আয়নের 





৬নং চিত্র। বিভির উচ্চতায় আয়নোক্ষিয়ারের অপেক্ষাকুত ভারী 
কণিকার ঘনত্ব। তুলনাঁর জন্তে চিত্রে হাইডে(জেনও 
দেখানো হয়েছে। 


আয়নোক্ফেরিক রেকর্ডার রকেটের সাহ।য্যে আয়নো- 
শির ছাড়িয়ে অনেক উধ্বে নিবে য1ওয়। হয়। 
নীচের রেকর্ডারের মতই রকেটবাহিত রেকর্ডার 
আয়নোক্ষিয়ারের উপর-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত 
বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করে। আধফনোক্ষিয়ারের 
অপর দিকটা এতদিন আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে 
অপরিচিত ছিল। এই পদ্ধতির ফলে তারও রহস্য 
উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। এরূপ পর্যবেক্ষণের ফলে 
এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে, যা থেকে সন্দেহ 
কর! হচ্ছে যে, এফ-স্তরের উপরে আরও একটি 
স্তর আছে। এর আন্মানিক উচ্চতা তৃপৃষ্ঠ থেকে 
৮**-১*০* কি. মি'। 


ঙ 


ঘারা গঠিত অঞ্চলের নাম দেওয়। চলে অস্তর।য়নো- 
স্ফিষার। 

উধ্বাঁকশের বায়ুমণগ্ডল সন্ধে এতক্ষণ য| বলা 
হলো, তা৷ মোটেই সম্পূর্ণ নয়। আলোচনাঁকে সহজ 
ও সংক্ষিপ্ত করবার জন্তে অনেক কিছুই বাদ দেওয়। 
হয়েছে। আর একটি কথ! মনে র।(খতে হবে যে, 
কত্রিম উপগ্রহ থেকে এত পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে 
যে, সে সব এখনও অন্শীলন করে দেখ! হয় নি। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃত্রিম উপগ্রহ্থ থেকে 
প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বর্তমানে 
তোল! হয়েছে। রকেট ব! উপগ্রহ বাহুমণ্ডলের মধ্য 
দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় সেই অঞ্চলকে 


৬২৬ 


বিশেষভ(বে আলোড়িত করে ঘাঘ। তাই মহ।কাশ- 
ঘান-বাহিত হুঙ্গা যন্ত্রপাতি থেকে এ আলোড়িত 
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বেতার-তরঙ্ব-বাহিত তথ্য 
সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কিনা, তা ভাল করে ভেবে 
দেখতে হুবে। এছাড়া আন্তর্জ।তিক ভূ-পদার্থ তাত্ত্বিক 
বছরে গৃহীত সব তথ্যের এখনও পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব হল নি। ১৯৬৩-৬৪ সালে আবার হচ্ছে 
আন্তর্জাতিক শান্ত সুর্য বছর। আবার সারা 
পৃথিবীর বৈজ্ঞনিকেরা একযে|গে পরীক্ষাকার্য 


হে 


&/ 
০২০০ 


প্রাতি হান লেন্টিলিটাব্র) 


০০ 


খ্যা, € 


ইবনকুট্রলেত্ এক 
$৬/ রী 


৪/ 


শি ৩ 


জ্ঞান ও বিজাম 


:১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


করতে সক্ষম নয়। কিন্তু গবেষণা কেবল এই 
ছুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে পর্যবেক্ষণ যে 
অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে-একথা বৈজ্ঞানিক সমাজ 
উপলব্ধি করেছেন। তাই উন্নত দেশগুলির সহ- 
যোগিতায় গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ 
গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থা অনুন্নত দেশগুলিকে 
রকেট দিয়ে উধ্বণাকাশে পর্যবেক্ষণের কাজে 
সাহায্য করবে। 

উচ্চ বাযুমণ্ডল সমপকিত গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত- 


৪ 


পৃথিবীর কেভ্্র থেকে দুত্ুত্ €পাথিবি ব্যাসাধ? 


৭ং চিত্র। হুইস্লাঁর জাতীয় বিদ্যুৎ থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গের 
গতিপথের পর্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণাতি বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব। 


চালাচ্ছেন শাস্ত সুর্য ও উচ্চ বাযুমণ্ডলকে নিয়ে। 
এই সব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শেষ হলে পর হয়তো 
উচ্চাকাশ সন্বদ্ধে এখনকার অনেক সমস্ার সমাধান 
হবে। বায়ুমণ্ডলের শেষ সীম! ও সেখানকার 
প্রকৃত অবস্থা সন্থদ্ধে হয়তো তখন সঠিকভাবে বলা 
যাবে। 

রকেট ও কত্রিম উপগ্রহ নিয়ে উচ্চাকাশে 
গবেষণা এখনও রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর কারণ, বোধ হয় পৃথিবীর 
আয়কোন দেশ এ ব্যাপারে এত বেশী অর্থব্যয় 


বর্ষের অবদান কম নয় ! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর পুর্বে 
কলকাতায় আধ়নোম্ষিয়ার সংক্রান্ত গবেষণাগার 
স্থাপিত হয়। ১৯২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 
গবেষণাগার প্রাচ্যদেশে এই জাতীয় গবেষণাগার- 
গুলির মধ্যে প্রথম এবং ১৯৩২-৩৩ সালে দ্বিতীয় 
আস্তর্জ।তিক মের বছরের অন্ষ্ঠান-স্থচীতে যোগ- 
দান করেছিল একমাত্র ভারতীয় কেন্ত্র। পরে 
ভারতের অন্তান্ত স্কানেও উচ্চবাযুমণ্ডস পর্যবেক্ষণ 
সরু হয়েছে--তাদের মধ্যে আমেদাবাদ, দিল্লী 


নতেম্বর, ১৯৬৩ ] 


ও ওয়ান্টেরলার প্রধান। আমাদের দেশে বর্তমানে 
মহাকাশ সম্বন্ধে উৎসাহী বহু সংখ্যক গবেষক 
আছেন। তারা যদি গবেষণার বিষয়বস্তব ঠিক 
ভাবে বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী সীমিত স্থান ও 
ওজনের মধ্যে যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারেন, 
তাছুলে অন্ত দেশের নিগিত উপগ্রহে এই যন্ত্র বসিয়ে 
পর্ধবেক্ষণ নেওয়! সম্ভব হতে পারে। এই প্রসঙ্গে 


অধ্যাপক-স্মরণে 
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অত্যন্ত আনঙ্গের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, 
সম্প্রতি ভারত সরকার কেরাঁলাতে রকেট 
উৎক্ষেপের একটি কেশ্ত্র স্থাপন করতে মনস্থ 
করেছেন। আশা কর! যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের 
উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বদ্ধে উৎসাহী গবেষকমণ্ডলী 
এ অনুষ্ঠানের পুর্ণ সযোগ গ্রহণ করতে 
পারবেন। 


অধ্যাপক-স্মরণে 
ভ্রীযতীকজ্মনাথ ভড় 


দিনপঞী লেখবাঁর বাতিক নেই, বড়াই করব।র 
মত স্থৃতিশক্তিও নেই। তাই পুরনে! কথা বলতে 
গেলে প্রতিপদে হেঁচট খেতে হয়। অতীত 
জীবনের পাতি! উন্ট/লে দেখি, বেশীর"ভাগই নিশ্চি্ 
হয়ে মুছে গেছে। শুধু পড়ে আছে পরীক্ষার্থীর 
পাঠ্যপুস্তকে দাগ কাটা অংশের মত বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার অন্পষ্ট অন্থলিপি। এমনি 
বিচ্ছিন্ন ঘটন৷ স্মরণ করে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
সম্বন্ধে দু'একটি কথ! বলবো । 


(১) 


কিঞ্দিধিক ত্রিশ বছর আগেকার কথ|। 
আমর! কয়েকজন ছাত্র মফস্বলের কলেজ থেকে 
বি. এস-সি পাঁশ করে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে 
পদার্থবিগ্কায় এম এস-সি পড়তে এল।ম! আজও 
মনে পড়ে, অনাগত ভবিষ্ণতে এম এস-সি পাশ 
করবার গৌরব লভের আশায় সে দিন যত না 
আনন্দিত হয়েছিলাম, তাঁর চেয়ে ধাঁদের শুধু নাম 
শুনেছি, এমন কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর 
সান্লিধ্লাভ করবো, এই সম্ভাবনা মনটাঁকে অনেক 
বেশী আলোড়িত করেছিল। এ'দেরই একজন 
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র । 

কবে কি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে প্রথম 
বাক্যালাঁপ করবার স্থযোগ পেয়েছিলাম, তা মনে 


পড়ে না। তবে প্রথম ধে দিন তিনি আমাদের ক্লাশ 
নিতে এলেন, সে দিনের কথা বেশ মনে আছে। 
সাড়ে দশটায় ক্লাশ সুরু হওয়ার কথা । আমরা 
উন্ুখ হয়ে বসে আছি। কিছুদিন আগেই কলেজের 
সেশন আরম্ত হয়েছে, আমরা প্রতিদিন আসছি 
যাচ্ছি, কিন্তু অধ্যাপক মিত্রকে তখনও ভাল করে 
দেখি নি। আজসেনুযোগ হবে। কাটায় কাটার 
সাড়ে দশট| বাজতে তিনি ক্লাশ ঘরে পদার্পণ 
করলেণ। খজু সুঠাম দেহ, প্রশস্ত ললাট, মাথায় 
ঘনরুধ্ কেখদ।ম সধত্র বিভ্ত্ত | ঠিক সাড়ে এগাঁর- 
টায় বর্তৃতা শেষ করে তিনি নিষ্কাস্ত হলেন। 
প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী তর এই বক্তৃতায় না ছিল 
বাগব।হুল্য, ন৷ ছিল অন্পইতার অন্ুমাত্র অবকাশ । 
ক্লাশে বসে নিছক পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে এমন নুসংবদ্ধ 
ও মাজিত বক্তৃতা ইতিপূর্বে কখনও শুনি নি। 
সে দিনের প্রথম পরিচয়েই মাঁনসপটে অঙ্কিত হয়ে 
রইলো! বেশভুমায়। চালচলনে এবং বাঁচনভঙ্গীমায় 
একটি পরিপাটি মানুষের ছবি। 


(২) 


এম. এস-পসি পরীক্ষায় আমার বিশেষ অন্ধু- 
গ্রীলনের বিষয় ছিল ওয়্যারলেস বা! বেতার- 
বিান। পাঁশ করবার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক 
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মিত্রের বেতার গবেনণাগ।রে এই বিময়ে রিসার্চ 
করবার স্থযোগ ছুটে গেল। 


স্থযোগ তো] জুটলো, কিন্তু সুযোগের সদ্ধবহার 
করে কে? প্রথম কয়েক মস রিসার্চের ধারেকাছে 
ধেঁষতে পারলাম না। বেতার-বিজ্ঞান সম্পকিত 
জনপ্রিয় ইংরেজী পত্রিক “ওয়্যারলেস ওয়াল্ড 
পড়া॥ স/তকোত্তর ছাত্রদের ওয়্যারলেসের একস- 
পেরিমেন্টগুলির তত্বাবধান করা, মার তারই ফাঁকে 
ফাঁকে অগ্রবর্তী গবেষকগণের কার্ধকলাপ দেখা 
এই তিনটি কাঁজেই বেশ আনন্দ পেতাম। মাসিক 
পঁচাত্বর টাকা বৃত্তি পাই, সুতরাং বেকার অপবাদের 
আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটতে 
লাগলে। | 


কিন্তু গোল বাধলে! একদিন। সকালের দিকে 
লেবরেটরীতে বসে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে খোস- 
গল্প করছি, এমন সময় বেয়।র। এসে জানালো, 
সাহেব ডাকছেন। এরকম অঘটন ইতিপূর্বে বড় 
একটা! ঘটে নি। ছু'একটি সামান্ত কথা ছাড়া 
অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে বাক্যালাপের এতদিন 
কেন প্রয়োজন ঘটে নি। পারতপক্ষে তার ঘরে 
তো ঢোঁকতাঁমই না-_ক্ষচিৎ কখনও বারান্দায় 
মুখামুখি দেখা হয়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে 
পারলে বাচতাম। অশ্রদ্ধার কথা নয়, কেমন যেন 
ভন পেতাম। ত।ই ডেকেছেন শুনে ঘাবড়ে গেলাম। 
নিশ্চিন্ত হবার জন্তে বেয়্ারাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 
স্কাকে ডাকছেন। আমাকে? সে সকল সনোহ 
নিরসন করে “হ্যা আপনাকে” বলে নিশ্চিন্তে 
বেরিষে গেল। নিরুপায় হয়ে যথাসম্ভব মনোবল 
সঞ্চয় করে অধ্যাপক সকাঁশে হাজির হলাম, প্রায় 
কাঠগড়ার আসামীর মত অবস্থা । 

সঠিক তারিখ মনে .নেই-শুধু মনে আছে, 
সেটা ১৯৩৫ সালের মধ্যভাগের ঘটনা । এতকাল 
পরে সে দিনের কথোঁপকথনের সারমর্ম যেটুকু 
ঘনে আছে, তাই লিপিবদ্ধ করলাম। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


অধ্যাপক--তুমি এখন কি করছ? 

আমি-- একটু-আধটু পড়াশুনা! করি । 

--কি পড়? 

--বেশীর ভাগ “ওয়্যারলেস ওয়াল্ড” পড়ি। 

_-আয়নোক্ষিয়ার সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা! করেছ? 

--যৎসামান্ত পড়েছি। 

এর পর তিনি ম্যাঁজসওয়েলের ইলেক্ট্রোম্যাগ.- 
নেটিক থিয়োরী থেকে সুরু করে ইংল্যাণ্ড ও 
আমেরিকার মধ্যে বেতাঁর-সংযেগ স্থাপনে 
মার্কোনীর সাফল্য, এই সাফল্যে প্রখ্যাত পদার্থ- 
বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি এবং 


এই সুত্রে উচ্চাকাশে আয়নমণ্ডলের অস্তিত্বের 


প্রমাণলাভ--এই সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে 
সহজভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করতে বললেন । 
বড় জোর দশ মিনিটের মধ্যে সব কথাবার্তা শেষ 
করে তিনি আমাকে বিদায় দ্রিলেন। ঘর থেকে 
বেরিয়ে মনে হলো--একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া কেটে 
গেল। 

অধ্যাপকের আদেশমত প্রবন্ধ লেখবার কথ! 
ভাঁবতে বসে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এতো 
বই পড়ে গল্প লেখা এর মধ্যে গবেষণার আছে 
কি? তবু বিগত দিনের উদ্দেশ্টহীন ও নিশ্চিন্ত 
কাঁলক্ষেপের পরিবর্তে অধ্যাপক কর্তৃক নিদিষ্ট 
কার্ধভার পেয়ে খুসীই হয়েছিলাম । অচিরেই প্রবন্ধ 
লেখবাঁর কাজে রীতিমত আত্মনিয়োগ করলাম। 
কত বই পত্র হাটুকে কত মকৃশ করে দিস্তার পর 
দিস্তা কাগজ নষ্ট হলো৷। কিছুতেই মনের মত লেখা 
আর হয় না। এমনি করে বোধ হয় মাঁসপাধিক কাল 
কেটে যাঁবার পর টাইপ করা চৌদ্দ-পনেরো পৃষ্ঠ।র 
মত একটি রচন! খাঁড়া করে একদিন ভয়ে ভয়ে 
অধ্যাপক সমীপে নিবেদন করলাম । সম্ভবতঃ সে 
দিন তিনি অন্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কাগজগুলি 
আমার হাঁত থেকে নিয়ে একটু উদ্টেপাণ্টে দেখেই 
বললেন, এটা এখন আমার কাছে থাক, পরে 
দেখবো। স্বস্তির নিঃশ্ব(স ফেলে বেরিয়ে এলাম । 


নতেগ্ছর ১৯৯৬৩ ] 


এরপর এ প্রবন্ধ সম্বদ্ধে তাকে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় নি, তিনিও কোন দিন 
আমার কাছে ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। সে 
দিন বুঝি নি, কিন্তু উত্রকালে স্ুম্পষ্টভাবে এই সত্য 
উপলব্ধি করেছি যে, অধ্যাপক মিত্রের সেই প্রথম 
আদেশের মধ্যে নিহিত ছিল গুরুর ই্টমন্ত্র। সেই 
প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টাই আমার অনভিজ্ঞ মনে 
আফ়্নোক্ষিয়ার সম্থদ্ধে কৌতৃহল জাগিয়ে আমকে 
এই বিষয়ে গবেষণায় দীক্ষিত করেছিল। 


( ৩) 


পঠকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্থ জাগতে পারে-_ 
বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণাগার, সেখানে নভো- 
মণ্ডলের আয়নোক্ষিয়ার সম্বন্ধে এত কৌতৃহলের 
কারণ কি? এক কথায় এর উত্তর--মআয়নো- 
ক্কি্ারের সঙ্গে দুরপাল্ল।র বেতার যোগাঁযেগের 
অবিচ্ছেগ্ত সন্দ্ধ। এখানে আসল ব্যাপারটা আর 
একটু পরিষ্কার করে বলা বোঁধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। জলপথে বা স্থলপথে ধাবমান বেশার- 
তরঙ্গ এত দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, তদ্বার! 
দেশ-দেশাস্তরে বেতার-বার্তা আদান-প্রদানের 
কাজ চলে না। কিন্তু উধ্বপথে ধাঁবিত বেতাঁর- 
তরঙ্গ অস্ষুপ্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়। উচ্চতর 
বাযুমগুলে পরিব্যাপ্ত আয়নোক্ষিষ/র এই উধ্ব'গামী 
তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে' তৃপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়। 
আয়নোক্ষিয়ারের এই প্রতিফলন-প্রক্রিয়াই পৃথিবীর 
এক প্রাস্ত থেকে অর এক প্রান্তে বেতার-সংযোগ 
সহজসাধ্য করেছে। এর মধ্যে আরও একটু 
কথা আছে। আয়নোশ্ফিয়/রের প্রতিফলন ক্ষমতা 
স্থিতিশীল নয়। নৈসগিক নাঁনা কারণে এর হ্াস- 
বৃদ্ধি ঘটে। কখনও কখনও এমন বিপর্যয়ও ঘটে 
যে, আয়নোক্ষিন্নার অগ্রগামী বেতার-তরঙ্গকে 
ফিরিয়ে না দিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ করে 
ফেলে। তখন দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ 
সম্পুর্ণ রহিত হয়ে যায়। এই সব কারণে উচ্চতর 


অধ্যাপক-স্মরণে + 


৬২৯ 


বায়ুমণ্ডলের অন্তর্বতা আয়নোশ্ষিক্ারের অবস্থা, 
প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি খু'টিনাটি জানবার প্রচেষ্টা 
বেতার-বিজ্ঞানীদের পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নয়, একান্ত 
প্রয়োজনীয়। 


সাজ্রে শেষভাগে অধ্যাপক মিত্র 
বিলাতে চলে গেলেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন 
গবেষণা-কেন্ত্রের কার্যকলাপ পরিদর্শন করে তিনি 
দেশে ফিরলেন । উচ্চতর বাযুম গুল, তথা আক্ননো- 
ক্ষিয়ার সম্বদ্ধে আধুনিকতম গবেষণালৰ সকল 
তথ্য সঙ্চলন করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবার 
বাসনা কিছুকাল অ|গে থেকেই তার মনে বাসা 
বাধছিল। আভাস-ইঙ্গিতে আমরাও তা বুঝতে 
পারছিলাম । এখন বিলাঁত খেকে ফিরে এসে সে 
বাসনা দু সংকল্পের রূপ নিল। ইতিমধ্যে তার 
গবেষণা-কেন্ত্রে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞান-কম সমবেত 
হয়েছেন এবং আঁয়নোক্ষিয়।র সঙ্গদ্ধে গবেষণায় 
উ/দের কাঁজ আন্তর্জাতিক স্বীক্কতিও লাভ করেছে। 
অধ্য।পক মিত্র এই গবেষক সম্প্রদ|য়ের সামনে তার 
সঙ্কল্লের কথা প্রকাশ করলেন। 


১৯৩৫ 


পরিকর্পিত পুস্তকের কাঠামো খাড়। করতেই 
বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর সকলকে 
ডেকে তিনি এই কাঠামো সবিজ্ত/রে বিশ্লেষণ করে 
বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বতন্ত্ভাবে এক একজনকে 
বিশেষ বিশেন অংশের খসড়। প্রস্তত করবার ভার 
দিলেন। ধীরে ধীরে কজ সুরু হয়ে গেল। 
একদিকে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, অন্যদিকে পৃথিবীর 
বিভিন্ন গবেরণা-কেশ্রে সংগৃহীত নবতম তথ্যসমূহ 
সমাবেশের আবশ্তকতা-_-এই দুই কারণে গ্রন্থের 
প|ুলিপি সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ বছর অতি- 
বাহিত হলো। এই দীর্ঘক।লব্যাপী প্রস্তুতির 
বোঁঝা বহন করতে অধ্যাপক মিত্র যে ধৈর্য ও 
কষ্টসহিষুতাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে আঁমনা 
সকলেই বিশ্মিত হয়েছিলাম । পুস্তকের নামকরণ 
হুলো “আপার আযটমস্ষিয়!র" | 


৬৬৬ 


(৪ ) 

পাঁঙুলিপি সম্পূর্ণ হবার কিছুকাল আগে 
থেকেই প্রশ্ন উঠলো প্রকাশক হবে কে? সকলেরই 
ইচ্ছা ইংল্যাণ্ড ব| আমেরিকার কোন প্রথম 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠঠন কর্তক এই পুস্তক প্রকাশিত 
ছোক। ছু'তিনটি বিখ্যাত কোম্পানীকে পুস্তকের 
বিষয়স্থচীসহ পত্রাঘাত করলেন অধ্যাপক মিত্র, 
কিন্তু তার! কেউ এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি 
নিতে রাজী হলেন না। লগুনের ম্যাকমিলাঁন 
কোম্পানী থেকে এই পত্রের যে উত্তর পাওয়া 
গেল, উল্লেখযেগ্য মনে করে তার সংক্ষিপ্ত 
বঙ্গানুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম £ 

“মহাশয়, প্রেরিত পত্র ও 'আপার আযাট” 
মস্ষিয়ার' গ্রন্থের বিময়স্থগী আমরা যত্রসহকারে 
বিবেচন। করেছি । আপনার নাম আমাদের ক।ছে 
স্ুবিদিত। সুতরাং আমাদের স্থির বিশ্বাস পুস্তকখানি 
উচ্চাঙ্গের হবে, কিন্ত দুঃখের বিষয় নানা কারণে 
এই পুস্তক প্রক।শনের ভার গ্রহণ করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হলো না। 

প্রথমতঃ এই বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাঁশনের ব্যয় 
হবে অত্যধিক। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে 
আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হয় যে, এই ব্যয় 
সন্গুলান করবাঁর মত পর্যাপ্ত বিক্রয় এই ধরণের 
গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্ততঃ, আমরা 
অন্থমান করি এই গ্রন্থ প্রকাঁশনের ভার গ্রহণ 
করলে আমাদের প্রভৃত আথিক ক্ষতি হবে।" 

এত দিনের পরিশ্রমের পর এই ধরণের উত্তর 
পেয়ে অধ্যাপক মিত্র তো বটেই, আমরাও মুস্ড়ে 
পড়লাম। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না। 

তখন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেলগল-এর 
সম্ভাপতি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। বিদেশী 
প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পাওঁলিপির বিষয়বস্ত 
সম্বন্ধে তিনি ওযাকেরহাল ছিলেন। তারই 
সুপারিশে এশিয়াটিক লোসাইটির সৌজন্ে শেষ 
পর্যস্ত এই গ্রন্থ ১৯৪৭ স।লে প্রকাশিত হুলো। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থ 
আশাতীত সমাদর লাভ করলো। সারা ছুনিয়ার 
নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা অধ্যাপক মিত্রের এই 
অবদানের ভূয়সী প্রশংস! করলেন। ম্যাকমিলাঁন 
কোম্পানীর মত স্থুবিখ্যাত সংস্থার অলগমান ও 
হিসাব মিথ্য। প্রমাণ করে তিন বছরের মধ্যে এই 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দু'হাজার কপি সম্পূর্ণ 
নিঃশেষিত হয়ে গেল। এশিয়াটিক সোসাইটি 
সংসাহসের পুরস্ক(রস্ববপ লাভবান হলেন, 
অধ্যাপক মিত্রের ললাঁটে অঙ্কিত হলো জয়টিকা। 

নিঃশেষিত পুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অধ্যাপক মিত্রের 
নিকট এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব 
করলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই 
ধরণের আধুনিকতম গবেসণাপ্রস্থত জ্ঞান ও তথ্য 
সম্ঘলিত পুস্তকের অস্থুবিধা এই যে, প্রতি সংস্করণে 
এর যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একাস্ত 
আব্ক। অধিকন্ত, আলোচ্য বিষয়ে গবেষণ! 
যদি দ্রুত প্রগতিশীল হয়, তাহলে নতুন সংস্করণ 
প্রণয়নের কাজ বিশেষ আয়াসসাধ্য হয়। 
উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের বিষয়টি এই পর্যায়ভুক্ত। তথাপি 
অধ্যাপক মিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নের প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন ১৯৫* সালে এবং বহুল পরিবতিত ও 
পরিবধিত আকারে এই সংস্করণ প্রকাশিত হলো 
১৯৫২ সালে। 


(৫) 


ভারতবর্ষে আয়নোক্ষিকার সম্থদ্ধে গবেষণার 
প্রথম পুজারী অধ্যাপক মিত্র। উচ্চতর বাযুমণ্ডলে 
পরিব্যাপ্ত এই বিশাল আয়নমগ্ডলের সম্যক পরিচয় 
পেতে হুলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শত শত 
পর্যবেক্ষণ কেন্তজ্রের প্রয়োজন। অথচ ভারতবর্ষের 
মত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তখন কলকাতায় একটি মাত্র 
গবেষণা-কেন্ত্র। ফলপ্রস্থ গবেষণার পক্ষে এই 
অবস্থা নিতাস্তই অসস্তোষজনক | অধ্য।পক মিজ্ত 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


স্বদেশের এই দুরবস্থা 
করলেন ১৯৩৫ সালে। 

কিন্তু পরাধীন দেশে এই পথের অন্তরায় অনেক; 
দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেসণা-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনার ব্যবস্থা করবার জন্তে প্রথমেই প্রয়োজন 
একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিষ্দ। সরকারের 
আহ্থকৃল্য ছাড়া এরূপ একটি সংস্থা গঠন অসম্তব। 
কিন্ত তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের আর যাই 
থাকুক, ভারতবাসীর বিজ্ঞ/ন-সাঁধন|র প্রতি কৃপা- 
দৃষ্টি কোনও কালেই ছিল না। ইংল্যাণ্ডে অবস্থান- 
কালে ১৯৩৬ সালের €ই মে তারিখে অধ্যাপক 
মিত্র পিকাডিলীর এক হোটেলে ওই দেশের শীর্ঘ- 
স্থানীয় ত্রিশ-পয়ত্রিশজন পদার্থ-বিজ্ঞানীকে এক 
নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রধান অতিথি 
হলেন বেতার-বিজ্ঞানীদের নেতৃস্থানীয় সার ই, ভি. 
আযাপল্টন। ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের “রেডিও রিসার্চ 
বোর্ড"-এর অনুরূপ একটি বেতার গবেমণ! পরিষদ 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্থন্ধে আলোচন। করবাঁর 
উদ্দেশ্থেই এই নৈশভোজের আয়োজন | উপস্থিত 
সকলেই এরূপ একটি সংসদ গঠনের পক্ষে নান! 
যুক্তির উল্লেখ করলেন। বিখ্যাত 'নেচার' পত্রি- 
কার সম্পাদক ডাঃ আর. গ্রেগরী ভারতবর্ষে 
একটি বেতার গবেনণ! পরিষদ গঠনের আবশ্যকতা 

দ্বে এক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় লিখলেন 

দেশে ফিরে অধ্যাপক মিত্র ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকদের অভিমত, নেচার পত্রিকার সম্পাদকীয় 
মন্তব্য প্রভৃতির উল্লেখ করে দশ্লীর দগ্তরে হান! 
দিলেন। বল! আবশ্থক, এই ব্যাপারে তিনি অমূল্য 
সহযোগিতা পেয়েছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার। 
অধ্যাপক সাহা তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্তালয়ে 
আয়নোক্ষি্নার সংক্রান্ত গবেষণা! আরম্ভ করেছেন। 
ভারতবর্ষে ব্রডকাষ্টিং এবং বেতার গবেষণার প্রসার 
ও উন্নয়নের ব্যবস্থায় ভারত সরকারকে উদ্ধ 
করবার জন্তে নব প্রতিচঠিত 'সায়েলস আও কাঁলচার' 
পত্রিকা তিনিও তীর স্বভাঁবসিদ্ধ তেজন্বী ভাষায় 


করণের পথে পদক্ষেপ 


অধ্যাপক-ম্মরণে 


৬৩১ 


অনেক লেখালেখি করলেন। কিন্ত আমলাতগ্ত্রের 
পাঁধানসৌধ শুধু লেখনীর আঘাতে বিচলিত 
হলো না। 

১৯৩৮ সালে অধা।পক সাহা ফিরে এলেন 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠ/লযবে-_পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত 
অধ্যাপকের পদে। দুই অধ্যাপক সন্সিলিত হলেন 
একই বিজ্ঞান মন্দিরে-পুর্ব পরিচিতি পর্যবসিত 
হলো অকৃত্রিম বন্ধুত্বে । ইতিমধ্যে ভারতের রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে সুর 
হয়েছে। তাইসরক্বের এক্সিকিউটিভ কাউজিলে 
এমন কয়েকজন সদশ্য স্থান লাভ করেছেন, ধারা 
দেশের সত্যিকার ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ সাধনে 
ব্গ্র। "ওদিকে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে 
উদ্দিগ্ন বৃটিশ ক্যাবিনেট ভারতীয় জনগণের 
সহান্ভৃতি ও আচ্গত্য অর্জনে সচ্ষ্ট। এই গরি- 
স্থিতির মধ্যে ১৯৪ সালে কমা বিভাণ্রোর 
কর্তৃত্বাধীনে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত গবেনণার 
উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্টে গঠিত হলো 'বোর্ড অব 
সাঁয়েস্টিফিক আযাও ইগ্ডাস্থীয়াল রিসাঁচ। 

কালবিলগ্ধ না করে অধ্যাপক মিত্র তার প্রস্তাব 
এই বোঁডে'র কাছে পেশ করলেন । এত দিনের লেখা- 
লেখির ফলে প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মহলের 
সকলেই অবহিত ছিলেন ১৯৪২ সালে বোর্ড অব 
সায়েন্টিফিক আযাণড ইতস্ীপাল রিসার্চের অধীনে 
প্রতিষঠিত হলো রে ডিও রিসার্চ কমিটি। অধ্যাপক মিত্র 
হলেন তার প্রথম সভাপতি। এই কমিটির পৃষ্ঠ" 
পোষকতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নুপরিকল্পিত 
বেতাঁর-গবেধণগাঁর স্থাপনের স্থযোগ ঘটলো! । 


(৬) 
প্রকৃত কর্মীর কখনও কর্মের অতাব হয় না 
একটি শেষ হতে নাহতেই আর একটি এসে জোটে। 
বেতার-গবেষণ! পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর্ব শেষ না হতেই 
আর এক নতুন সমস্া প্রকট হয়ে উঠলো। 
এতদিন পর্যন্ত বেতার-বিজ্ঞান পদার্থ-বিজ্ঞানের 


৬৩২ 


শাখ! হিসাবেই গণ্য হতো এবং এই হিপাবে 
কলকাতা বিশ্ববিগ্র।লয়ে এই নবজাত বিজ্ঞ/ন শিক্ষার 
ব্যবস্থা প্রণম প্রবতিত হথেছিল। পরে অন্যান্য 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠ।লয়েও অঙ্গরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত 
হয়। কিন্তু সে দিনযে বিজ্ঞান ছিল নবোদগত 
পল্পব মাত্র, শভাবনীয় ক্ষিপ্রতাঁয় বেড়ে উঠে শাখা- 
প্রশখায় সমৃদ্ধ হয়ে পনেরে! বছরের মধো সে বৃহৎ 
মহীরহের আকার ধ|রণ করলো। ম্বগাঁ মর্যদায় 
প্রতিষ্ঠিত এই দ্রুত প্রগতিশীল বিজ্ঞ/নকে পদার্থ 
বিজ্ঞানের অন্তরালে অবরুদ্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে 
উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্চনাঁতেই এবং 


তার কিছু পূর্বেও বেতার-বিজ্ঞ(নের কল্যাণে যে 


সব নতুন নতুন যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল, 
বিশ্ববিগ্য/লগ্বের প্রচলিত পাঠ্যক্রমে তাদের স্থান 
দেওষা সম্ভব নয় কিছুকাল যাব এই সত্য 
আমরা সকলেই উপলব্ধি করছিলাম। যে পাঠ্যক্রম 
অনুসরণ করে আমরা সাতকোত্তর ছাত্রদের শিক্ষা 
দিই, আধুনিকতম বেতার-গবেষণাঁর পক্ষে তা 
নিতান্তই সামান্য । তাছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রেও এই 
সীমাবদ্ধ পাঠযক্রমে শিক্ষিত ছাত্রদের মূল্য ক্ষীয়মান। 
এই অগ্রীতিকর অবস্থার প্রতিকার করতে হলে 
বেতার-বিজ্ঞানকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের 
মর্যাদা দিয়ে এর পাঠ্যক্রমের আমূল সংস্কার ছাড়া 
গত্যন্তর নেই--আমাদের এই ধারণ! অধ্যাঁপক 
মিত্রের নিকট নিবেদন করলাম। 

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে ভারত 
সরকার কর্তক মনোনীত এক সায়েট্টিফিক মিশনের 
সদশ্যকপে তিনি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা পরি- 
ভ্রমণে গেলেন। সেখানে বেতাঁর-বিজ্ঞন ও 
ইলেকট্রনিকের বিশ্মষকর অগ্রগতির চাক্ষুষ পরিচয় 
পেয়ে দেশে ফিরেই এই ছুটি বিষয়ের জন্যে একটি 
স্বতগ্র স্লাতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তনের প্রস্তাব বিশ্ব- 
বিগ্ঠালষ্ের কর্তৃপক্ষের কাছে থেশ করলেন। নান! 
কমিটি, সাব কমিটি ও বোর্ডের মধ্যে এই প্রপ্তাব 
বহুদিন ধরে ঘোরাফেরা করলো, কিন্তু অর্থাভাবে 


লো ১ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখা 


এই প্রস্ত/ব কার্ষে পরিণত হলো না। ১৯৪৭ সালে 
“অল ইপ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিকা।ল্‌ এডুকেশন- 
এর একটি পরিদর্ণক কমিটি প্রযুক্তিবিগ্যর প্রসারের 
জন্তে কলকাত। বিশ্ববিগ্ভ/লয়ের তত্বাবধানে কি কি 
করা যায়--সেই সঙ্গন্ধে অনুপন্ধীন করতে এলেন। 
অধা(পক মিত্রের বেত।র-বিজ্ঞান ও ইলেক্ইনিক্ের 
জন্টে স্বতন্থ স্াতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তনের প্রন্তাব 
তাঁরা অনুমোদন করলেন এবং এই উদ্দেস্তে আধিক 
সাাঁয্েরও স্পাঁরিশ করলেন। ১৯৪৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে “ইনিষ্টিটিউট 
অব রেডিও ফিজিকা আ্যাগ্ড ইলেক্ট্রনিক -এর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রাঁ়। নবপ্রবত্তিত প্লাতকোত্বর 
বিভাগ এবং পূর্বতন বেতার গবেণা-কেজ্র- 
কলকাতা! বিশ্ববিগ্ঠ'লয়ের এই দুটি প্রতিষ্ঠান সন্গিবন্ধ 
হলো এই ইনৃষ্টিটিউটে 


( 9.) 


নবনিথিত ইনষ্টিটিউট ভবনে ন্মাতিকোত্বর 
বিভাগের কাজ ও আহ্ুসঙ্গিক গবেষণার কাজ সুরু 
হলো ১৯৫২ সালে। কাউন্সিল অব সায়েট্টিফিক 
আযাগু ইণ্াস্্ীয়াল রিস।6-এর পৃষ্ঠপোঁষকতা় স্থাপিত 
হরিণঘাটার “ফীন্ড ষ্টেশন'-এ নিছক আয়নোপ্ছিয়ার 
সংক্রান্ত গবেষণার সকল কাজ স্থানান্তরিত হলে! 
১৪৫৫ সালে। একদিকে রেডিও ফিজিক্স ও 
ইলেক্‌টরনিক্সের উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ ও অন্তদিকে 
এই বিষন্বে আধুনিকতম গবেধশার স্থুবিধা-_এই ছুটি 


' উদ্দেশ্ত নিয়ে অধ্যাপক মিত্র যে প্রচেষ্টা সুরু করে- 


ছিলেন তার সার্থক পরিণতি ঘটলো! । 

এই বছরেই নভেম্বর মাসে তাকে বিশ্ব 
বিগ্থালয্বের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে 
হুলো। এরই কিছুদিন আগে একদিন পূর্বাহ্কে তিনি 
আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন । . এমন 
প্রতিদিনই ডাকেন, 'তবে দিনাস্তে ইনষ্টিটিউট থেকে 
বেরিয়ে যাবার কিছু আগে। সকালের দিকে 


নভেম্বর, ১৪৯৬৩ ] 


ডক পড়ায় বোঝলাম বিশেষ কোনও প্রয়োজন 
হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই একখানি বই এগিয়ে দিয়ে 
বললেন--এটা দেখো । নীল রঙের মল।ট. মোটা 
ব|ধানে! বই। রুশভাষাঁয় লেখা বইয়ের নম পড়তে 
পারলাম ন1। পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়লো 
কয়েকখানি ছবি। এ তো আমাদের “আপার 
আয।টমস্ষিয্নার" বইয়ের ছবি! তখন ত্তিনি ব্যাপারটা 
পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন-_রাঁশ্য়নরা আমদের 
“আপার আাটমক্ষিয়ার,-এর দ্বিতীঘ্ন সংস্করণের সম্পূর্ণ 
অন্বাদ প্রকাশ করেছে। প্রথিতষশ। ভারতীয় 
আঁবহত্তুবিদ ডাঁঃ কে. আর রমানাথন রাশিষ্বা 
গিয়েছিলেন । তারা তাকে এই বইখ।নি ভারতীয়ের 
লেখা বইয়ের অনুবাদ বলে উপহ।র দিয়েছেন। 
ডাঃ রমানাথন সেখ।নি উর কাছে পাঠিয়ে দিষেছেন 
দেখবার জন্তে | দীর্ঘকাল অধ্য।পক মিত্রের সান্নিধ্যে 
থেকেছি, তার মুখের ভাবে আনন্দ, বিসাঁদ, ক্রোধ 
প্রভৃতি মানবিক অনুভূতির সহজ প্রকাঁশ খুব কমই 
দেখেছি, কিন্ত সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর মুখে 
আত্মগরিমার অপুর্ব অভিব্য।ক্ত। 

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
“বোর্ড অব সেকেগুরী এডুকেশন'-এর আযাডমিনি- 
ট্রেটরের পদে মনোনীত হলেন। কিন্ত নিয়মিত- 
ভাঁবে ইন্ষ্টিটিউটে আসব।র অভ্যাস ত্যাগ করতে 
পারলেন না। আডমিনিষ্রেটরের কার্যভ।র গ্রহণের 
কিছুকাল পরে একদিন এশিয়াটিক সোস।ইটি থেকে 
খবর পেলেন যে, 'আপার আটমস্ষিঘন।র' গ্রন্থের ক্রম- 
বর্ধমান চাঁহিদার জন্তে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত 
হবার সম্ভাবনা দেখা যায়; অতএব এর তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। 
অধ্যাপক মিত্র বিচলিত হলেন। ইন্টারন্য|শন্তাঁল 
জিওফিজিক্যাল ইয়ারের (১৯৫৭-৫৮) কার্যক।ল 
শেষ হবার কিছু পরে একদিন তিনি এই গ্রন্থের 
তৃতীয় সংস্করণের জন্তে আবশ্তকীয় পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধনের সম্ভবনা সন্বদ্ধে আমার সঙ্গে গুরুতর 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ 

|. ৭ 


অধ্যাপক-স্মরণে 


৬৩ঙ 


প্রকাশের পর সাত বছর অতিবাহিত হয়েছে। 
এরই মধ্যে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহাযো 
এবং পৃথিবীব্যাগী অসংখ্া কেন্ত্রের পর্যবেক্ষণের 
ফলে উচ্চাকাঁশ সম্বন্ধে বিপুল তথ্যসপ্তার সংগৃহীত 
হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্তে এগুলির 
সঙ্ধলন, অনুশীলন, সমন্বয় সাধন এবং যথাযোগ্য 
ক্রমানুসারে সন্নিবেশ প্রভৃতি কাজ শ্ুচারুরূপে 
সম্পন্ন করতে হলে চাই একাম্ত অভিজ্ঞ কর্মীর 
স্থদীর্ঘক।লব্যাপী কঠোর পরিশ্রম। যে কয়জন 
সহকমী' হাতের কাছে আছেন, তারা সকলেই 
সগ্ধপ্রতঠিষ্ঠিত ও ক্রমবর্ধমান ইন্ফ্রিটিউটের শিক্ষণ, 
গবেনণ। ও আনুসঙ্গিক নানাক।জে সার|দিন ব্যপৃত 
থাকেন্। সবচেয়ে বড় কথা, অধ্য/পকের নিজের 
একান্ত সমম়াভাব এবং প্রতিকূল স্বাস্থ্া। এই 
সকল বিসয় বিবেচন। করে তৃতীম সংস্করণ প্রণযনের 
পরিকল্পন| তখনকার মত স্থগিত রাখাই স্থির হলে! 


(৮) 


এই আলোচন।প কিছুক।ল পরের কথা। 
১৯৬১ সলের ১*ই জানয়।রী। সকালে 
ইন্ষ্টিটিউটে প্রবেশ করে নিজের ঘরের দিকে 
যাচ্ছি, বারান্দায় কয়েকজন বেয়।রা ও আযসিস্ট্যান্ট 
দাড়ি্বে। তাদের চাউনিতে যেন কিসের ইঙ্গিত! 
গরে ঢুকে বসতেই একজন সহকর্মী এসে বললেন, 
স।র--খুব খারাপ খবর, প্রফেসর মিত্রের বড় 
ছেলে মারা গেছেন। বিশ্ময়ে হতব।ক হয়ে গেলাম। 
কই, উার কোনও অন্গুস্থত।র খবর তে। শুনি নি! 
সহকর্মী আরও বললেন_এডেন থেকে অ।জই 
সকালে কেবল্গ্রাম এসেছে, গত রাত্রে হঠাৎ 
হার্টফেল করেছেন। তৎক্ষণাৎ রওন| হলাম 
বালীগ্ঞ্জে অধ্য!পকের গৃহাভিমুখে। জনাকীর্ণ 
কঞ্গ নিস্তক্ষ। দেয়।ল-সংলগ্র একটি আর্ম চেয়ারে 
তিনি বসে রয়েছেন, মর্মান্তিক বেদনায় মুখমণ্ডল 
মসীলিপ্ত। পাশে গিয়ে দাড়াতেই অশ্ররুদ্ধ কে 
বলে উঠলেন_যতীন, অশোক মারা গেছে। 


৬৩৪ 


এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ শেম শা হতেই উর 
কণ্ঠরোধ হয়ে এল-_আ।র থাকতে পারলেন না, 
ডুকরে কেঁদে ওঠলেন। প্রিপ্ন পুত্রের আকম্মিক 
মৃত্যুতে পিতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদন! সংযমের সকল 
বাধ চূর্-বিচুর্ণ করে নিগত হলো অশ্রধরায় | 
অধ্যাপক মিত্রের চোখে এল__এই জদয়বিদ।রক দৃশ্য 
অসহনীয় । একটু প্রশমিত হবার পর সময়োচিত 
ছু'একটি কথাবার্ডা বলে বিদায় নিলাম । ফেরবার 
পথে একটি কথ| বাবব|র মনে হচ্ছিল, অতুলনায় 
আত্মসংযমে শর মন্জগত অধিকার, কি নিদ|রুণ 
মর্মবেদনায় সেই মানুলটির গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়লো 
অশ্রবিন্দু ! 

একে কিছুকাল যাবৎ হৃদরোগে 
ভুগছিলেন, তার উপর ঘটলো এই অভাবনীয় 
বিপর্ধধ্ন। আমর সকলে আশঙ্কা করল|ম, এই 
বুঝি তার কর্মময় জীবনের অবস|নের হুচন। 
কিন্তু যে বিধাত| পুত্রশে।ক দেন, তিনিই দেন 
বিশ্মঠি। ধীরে ধীরে আবার তিনি প্রকুতিস্থ হয়ে 
উঠলেন, হৃদরে।গের লঙ্ষণও অনেকটা প্রশমিত 
হলো। 

১৯৬২ সালের ১৬ই মাচ সন্ধ্যা আসন্ন । সে 
দিন অধ্যাপক মিত্র ইন্ষ্টিটউটে আসেন নি। 
আমি এক৷ ঘরে বসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে 
উঠলে।-তিনি বাড়ী থেকে ফোন করছেন। 
প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার ঘরে আর 
কেউ আছে? আমি “না” বলাতে তিনি বলতে 
লাগলেন- দেখ, তোমায় একটা সুখবর জানাচ্ছি, 
কথাটা এখন খুব গেপন রেখো। দিলী থেকে 
আজ হুমায়ুন কবীরের চিঠি পেয়েছি-_ প্রধান মন্ত্রী 
আমাকে গ্ভাশগ্তাল প্রোফেসরের পদে নিয়োগ 
করবার সুপারিশ করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না 
হওয়া! পর্যস্ত ব্যাঁপ|রটা গোপনীয় রাখবার জগ্তে 
বিশেষভাবে অন্থরোধ করেছেন তিনি। তাই 
অধ্যাপক আমাকে একাধিকবার সতর্ক করে দিলেন, 
কথাটা যেন আর কারও কাছে প্রকাশ না করি। 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ, ১১শ সংখ্য 


কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, দেড় বছর আগেকার পুত্র 
শোঁকাতুর পিতা বিজ্ঞন-সাধকের কর্মময় জীবন 
ফিরে পাওয়ার পূর্বাভাসে যেন আবার দৃপ্ত হয়ে 
উঠেছেন। 
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১৯৬২ স।লের ১০ই এপ্রিল স্যা।শন্ত।ল প্রোফে- 
সরের পদে মনোনীত হবার চুড়ান্ত সংবাদ 
সরকারীভাবে প্রকাশিত হলো। বোর্ড অব 
সেকেগ্রী, এডুকেশন থেকে অব্যাহতি পেয়ে 
তিনি এই পদ গ্রহণ করলেন ১ল! মে তারিখে । 
তার গবেষণা কার্যে সাহায্য করবার জন্যে নিষুক্ত 
হলেন তিনজন সহকারী । “অপার আয।টমস্ফিয়।র' 
গ্রন্থের তৃতীম্ন সংস্করণ রচন|র বিলীম়ম|ন বাঁসনা 
আব।র বলবৎ হতে লাগলো। 

অধ্যাপক মিত্রের নানা গুণের মধ্যে এক মহৎ 
গুণ ছিল_-ত।|র নিরপেক্ষ বিচারশক্তি। যে কোনও 
বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে তিনি সকল দিক 
দিয়ে ব্যাপারটি পুঙ্নুপুঙ্থবূপে বিচার করে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতেন । বহৃক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষ বিচার- 
শক্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু পরিণত 
বয়সে "আপার আ্য।টমন্ফিয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় 
সংস্করণ রচনার অদম্য আকাঙ্খা তার বিচাঁরবুদ্ধিকে 
খর্ব করে দিয়েছিল। উপ্সিত কার্ধের গুরুত্ব, 
লোকাভাব, সময়াভাব, নিজের দ্রুত স্বাস্থ্যনাশ 
__বাঁস্তবের এই সব বাধা-বিদ্ব তিনি যেন কিছুতেই 
স্বীকার করতে পারছিলেন ন|| কয়েক দিন একটু 
সুস্থ থাকলেই মনে করতেন, ওসব বাঁধা অতিক্রম 
কর] অসম্ভব হবে না, আবার স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটলেই উদ্দিগ্ন হয়ে পড়তেন। 

মৃত্যুর মস ছুই পুর্বে তার সঙ্গে এই সন্ধে 
আমার শেন আলোচন৷ হয়েছিল। সে দিন তাঁকে 
বলেছিলাম, কিছুদিন এই নতুন সংস্করণ রচনার 
কথা ভুলে থাকলে তার ম।নপিক উদ্বেগ কমবে, 
স্বাস্থ্যেরও নিশ্চিত উন্নতি হবে। তারপর এক দিন 


নভেঙ্থর, ১৯৬৩] 


সকলে মিলে গ্রন্থের যে অংশ তাঁর সবচেকে প্রিয়, 
সেই আয়নোক্ষিযার সংক্রান্ত অংশটুকুর আবশ্যক 
মত পরিবর্ধন সাধন করব।র পরিকল্পন1 করা য|বে। 
জুলাই মাসের শেষের দিকে কয়েক দিনের ছুটি 
শিষ্বে কলকাতার বাইরে গেলাম। ফিরে এসে 
শোনলাম, তিন-চার দিন আগে হঠাৎ তার খুব 
শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। 
ছুটির শেষে ইনৃষ্টিটিউটে এলাম ১৩ই অগাষ্ট ত।রিখে। 
ঘরে ঢুকেই তর বাড়ীতে টেলিফে।ন করলাম, তার 
পুত্রবধূ খবর দিলেন-_-তিনি অনেক সুস্থ আছেন। 
সেদিন এম. টেক-এর 'তাইভ।-ভো।গি' পরীক্ষা। 
স্থির করলাম পরীক্। শেসে বৈকলে তার সঙ্গে 
দেখ| করে বাড়ী ফিরবে! । কিন্ত পরীক্ষার কাঁজ 
সে দিন আর করতে হলো না। টেলিফোন ছেড়ে 
ঘরে ঢুকে সহ-পরীক্ষকের সঙ্গে কিছুক্ষণ প্র।রস্তিক 
আলাপ করছি, এমন সমস বিজ্ঞান কলেজের 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের স্মতি-প্রপঙে 
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সেক্রেটারী টেলিফোন করলেন প্রোফেসর মিত্র 
পরলে।ক গমন করেছেন, তখনও পনেরো মিনিট হন 
নি, তার বাড়ী থেকে খবর জেনেছি--তিনি 
অনেকটা স্থুস্থ আছেন। এইটুকু সমক্বের মধ্যে এ 
কি আকম্মিক দুর্ঘটনা! পরীক্ষ।র কাজ সে দিনের 
মত বদ্ধ করে দিয়ে সকলে মিলে. তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে 
পড়লাম। 

ইতিমধ্যে বভলোক সমবেত 
কক্ষে তিনি শেষনিহশ্/স তাগ করেছেন, সেই 
কক্ষে ট্ুকতেই চমকে গেলম। বত্রিশ বছর 
অ।গে দেখা সেই পরিপাটি মাহুসটি, সেই প্রশস্ত 
লল[ট, স্ঠ'ম দেহ ও পরিচ্ছন্ন বেশ-আজ চির- 
নিদ্রায় নিদ্রিত। অতীতের কত স্থৃতি এক সঙ্গে 
বাধভাঙ্গ। জলনো তের মত মনের মধ্যে তোলপাড় 


হয়েছেন। ধে 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের স্মৃতি-প্রসঙ্গে 


দেবেৈত্রমোহন বসু 


অধ্(পক শিশিৰকুমর মিত্র সম্পর্কে আমর 
সবচেয়ে পুরাতন স্মৃতির কথা ধখন মনে আনবার 
চেষ্টা করি, তখন তা সঙ্গে ছাট সক্ষাৎক।গের কথ। 
আমার মনে পড়ে। প্রথমটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের ঠিক আগে এবং দ্বিতীয়টি যুদ্ধ পরিসমাপ্তির 
কিছুদিন পরে। আর এই ছুটিগ বেলাতেই সময! 
ছিল এমন, যখন আমি দীর্ঘকাল ইউরোপে কাটিয়ে 
সবে দেশে ফিরেছি। ১৯১৩ স।লের জানুর়ানী 
মাসে আমি প্রান বছর প[চেক কেম্ত্রিজজ এবং লণ্ডনে 
কাট।াবার পর দেশে ফিরে আসি । আমার ফেরবার 
কয়েক মাস পরেই সার আঁশুতোর মুখোপাধ্য।য় 
আমাকে বি এস-পি পরীক্ষায় স্কটিশ চার্চ কলেজ 
কেন্দ্রে পদার্থবিগ্কায় 078০01081 এর পরীক্ষক 


করে উঠলো। বহুদিনের সঞ্চিত শ্রদ্ধা এই 
ম|চুনটির চরণে উজাড় করে দিয়ে বেরিয়ে এল ম। 
নিষ্বেগ করেন। ব্ব্গতঃ আচাধ রামেশ্রনুন্দর 


প্রিবেদী মহশয় একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার 
জায়গ।য় আমাকে নির্ন।চি৩ কর। হয়েছিল । এ সময় 
পরীক্ষাখাঁদের মধ্যে অতিশয় প্রতিভাবান একদল 
ছাত্র ছিলেন-_-একণা বিভিন্ন উপলক্ষে অমি অন্তত্র 
ছু-একবার উল্লেখ করেছি। নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্তাগয় 
বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিত, পদার্থবিগ্তা ও 
রসাষন বিভ।গে সার আশুতোন পরে এদের 
অধ্য।পক হিসাবে শিল্পে।গ করেছিলেন। 

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র এই ছাত্রগো্ঠীর চেয়ে 
কিঞ্চিৎ বযোঁজোষ্ঠ ছিলেন_-১৯১২ সালেই তিনি 
পদার্থবিগ্ঠ/য় এম এস-সি পাশ করে গেছেন। সেই 
সময় সম্ভবতঃ তিনি আচার্য জগদীশচক্দ্রের 
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কাছে গবেষক ছাত্র হিসাবে কাজ করছিলেন। 
একদিন সকালে শিশিরকুমার আমার বাড়ীতে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, একথা আমি 
বেশ ম্মরণ করতে পারি। যৃতদ্ূর মনে পড়ে, 
তার শরীর ছিল ক্ষীণকায়, পরিধানে ধুতি এবং 
ঘট্কাঁর চাঁদর। .যে ছুটি বিশ্ববিগ্য/লয়ের সঙ্গে আমি 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল|ম, তাদের কোন'ও একটিতে 
পদার্থবিগ্তান় স্াতকোত্তর শিক্ষালাভ করতে গেলে 
'কি রকম খরচ পড়বে, সে সম্পর্কে ডাঃ মিত্র 
আমার কাছে কিছু খে।জখবর জানতে চাইলেন । 
আমার মনে হয়, সাগরপ|রে গিয়ে উচ্চশিক্ষালাভ 
এবং গবেষণা করবার যে সযত্রলালিত অভিলা 
সার মনে ছিল, তা পূর্ণ করবার মত তাঁর আথিক 
সঙ্গতি সে সময়ে ছিল না। তবে পরবততাঁ কালে 
রেডিও-সঙ্গেত প্রেরণ সম্পর্কে তার অঙ্গরাগ গড়ে 
ওঠবার কথা যথন চিন্ত। করি, তখন মনে হয় 
ভ।গ্যের এই বিধান তার অন্ুকলেই গেছে। 

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে পদার্ঘবিগ্ঠায় দেন অধ্যাপকের পদ স্থষ্টি 
করা হয় এবং আমি এই পদে নিযুক্ত হই। 
আমি যাতে জার্দেনীতে গিয়ে সেখানের কোনও 
প্রসিদ্ধ বিশ্ববিগ্ঘ(লয়্ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্টে 
কাজ করতে পারি তাঁর জন্তে আমাকে ছু- 
বছরের ছুটি মঞ্চুর কর! হয়। তদানীন্তন রেজিষ্টার 
ডাঃ পি. ক্রল আমাকে গে|টিংগেন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
যোগ দিতে বলেন। কিন্তু তার উপদেশ অমান্ত 
করে আমি বালিন বিশ্ববিগ্তালয়ে যোগ দেবার 
সিদ্ধান্ত করায় তিনি বিশেষ প্রীত হলেন না। 
আমি ইতিমধ্যেই প্র্যাঙ্ক, নার্ন্ এবং রুবেন্স্-এর 
খ্যাতির কথা শুনেছিলাম । ১৯১৪ সালের মে মাসে 
আমি বাজিনে উপনীত হই। সেই সময়ে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আমার দেশে প্রত্যাবর্তন 
১৯১৯ সালের জুলাই মাস পর্যস্ত বিলম্বিত হলো। 
এই সমক্নে সারা জার্মেনীতে ততীয় এবং ব্যবহারিক 
পদার্থবিগ্তার যত দিকপাল পণ্ডিত ছিলেন, সকলেই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
বালিনে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে 
ছিলেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত আইনস্টাইন 
এবং গটিংগেন থেকে ডিবাই এবং বার্ন। 
এই দীর্ঘস্থাফ়ী বিদেশ-বাসের সময়ে আমি তীয় 
পদার্থবিগ্ঠার সকল শাখা সম্পর্কেই গভীরভাবে 
অনুশীলন করবার স্থুষে।গ পেয়েছিলাম। অধ্যাপক 
প্র্যাঙ্ক প্রদত্ত তিন বছরব্যাগী এক বক্তৃতামালা 
হলো এই শান্ত্রচর্চার মুখবন্ধস্বরূপ। যুদ্ধ চলবার 
সময়ে ইলেক্ট্রনিক ভ।ল্ভ-এর প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল এবং তাঁর ফলে বার্তা-বিনিময়্ ব্যবস্থায় 
যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধ যখন থেমে 
আসছে, তখন এই সব খবর আমাদের কানে এসে 
পৌঁছাঁতে লাগলো । 

আমি যখন পদার্থবিগ্া! বিভাগে কাজে ধোগ 
দেই, সেই সময় পদার্থবিগ্ভা বিভাগের পালিত 
অধ্যাপক সি. ভি. রাঁমন মহাশয়ের গবেষণাগারে 
ওখ]নের অনেক অধ্যাপক আলোকতত্ সম্পকিত 
নানা সমশ্তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এদের 
মধ্যে এস কে. ব্যানাঁজি, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশির 
কুমার মিত্র, বি. বি রায় এবং ব্রজেন্দ্রনাঁথ চক্রবতাঁর 
নাঁম উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশিরকুমাঁর মিত্র 
এবং বি. বি. রায়--এই ছুজনের ডি. এস-পি 
থীঁসিসের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম । অধ্যাপক 
মিত্রের সঙ্গে তাঁর থীঁপসিসের কতকগুলি দরকারী 
অংশ সম্পর্কে আমার যে আলোচন৷ হয়েছিল, 
সে কথা আমি বেশ স্মরণ করতে পারি। 

ফরাসী দেশ থেকে ফিরে আসবার পর ডাঃ মিত্র 
পদার্থবিগ্ভার খয়র অধ্যাপকের কার্ভার গ্রহণ 
করেন এবং [২৪10 171918£90101) সংক্রান্ত 
গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতে 
বেতার বিষয়ক গবেষণার তিনিই হলেন পুরোধা । 
তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় বেতার এবং ব্রডকাষ্টিং সংক্রান্ত নান 
দায়িত্বপুর্ণ পদে অধিঠিত রয়েছেন। চৌকোণা 
কাঠের ফ্রেমওয়ালা যে বেতার গ্রাহক-যস্ত্রটি নিয়ে 


নভেগ্বর,১৯৬৩ ] 


ডাঁঃ মিত্র £১0280311)51105 সম্পর্কে তথ্যাসসদ্ধ।ন 
প্রথম আরম্ভ করেন, সেটির কথা আমার বেশ মনে 
আছে। বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে তিনি যে সব জন- 
প্রিয় বক্তৃতা দিতেন, তার অনেকগুলি আমার 
শোনবার স্থযে।গ হয়েছে এবং এর ফলে আমি বেশ 
উপকৃত হয়েছি। 

বৈজ্ঞ/নিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশির 
কুমারের বহুবিধ অবদ।নের কথ। আমর চেনে 
যেগ্যতর ব্যক্তির! বলবেন। বিজ্ঞান কলেজের 
সেই গোড়ার দিনগুলি থেকে আরম্ভ করে নানা 
বিচিত্র' কর্মক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার যোগ।যোগ 
ঘটেছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, গ্তাঁশল্াল 
ইন্ষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইতণ্ডিয়া, কলকাতার 


শিশির-স্মরণে 


৬৩৭ 


এশিয়াটিক সোসাইটি, বন্থ-বিজ্ঞ/ন-মন্দিরের পরি- 
চালক সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে 
তার সংম্পর্শে এসেছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আমর। 
তার অকুঠ সহযোগিতা পেয়েছি । 

একটি ব্যাপারে আমদের অনেকের সঙ্গে ডাঃ 
মিত্রের গ্রভেদ লক্ষ্য করেছি-_-তিনি কখনই অসংখ্য 
সংস্থার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার পক্ষপাতী 
ছিলেন না এবং যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের কাজ তিনি 
হাতে নিয়েছিলেন, হার সবধগুলিই তিণি যত্ন সহ- 
কারে শিখুতিভাবে করতেন। বৃথা শকতিক্ষর না করে 
তার কর্মোগ্মকে তিনি শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই নিয়োগ 
করতেন, যেখানে তিশি বুঝতেন যে, তা সত্যি- 
করের ফলপ্রস্থ হয়ে উঠবে । 


শিশির-স্মরণে 
স্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ 


বিগত ১৩ই অগাষ্ট মধ্য।হে শিশিরের আকম্মিক 
মৃড্যু-সংবাদে স্তপ্ভিত হয়ে পড়েছিলাম প্রথমে মন 
মানতে চায় নি, কারণ তার কয়েক দিন আগেও 
খবর পেয়েছিল!ম যে, সে শারীরিক স্থুস্থ আছে 
এবং যথাপ্রীতি বিজ্ঞ/ন কলেজে যাতায়াত করছে। 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার “শিশির স্বৃতি সংখ্য। য় 
স্থৃতি-কথ। কিছু পিখে দিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 
পক্ষ থেকে অন্ুরূদ্ধ হয়েছি। দেশের এই প্রখ্য।ত 
বিজ্ঞানীর আত্মার উদ্দোশ্তটে বিজ্ঞান পরিষদের 
সময়ে(পষেগী স্থৃতি-তপণের সম্কপ্ন প্রশংসনীয় | 

কলিকতা বিশ্ববিগ্থ/লয়ে শিক্ষা-জীবনে, আমএ! 
ছিল।ম সমসাময়িক। শিশির পদার্থবিগ্ঠান্ন এম এস- 
পি এবং আমি গণিতশান্ত্রে এম. এ একই বছরে 
এখান থেকে পাশ করি | সেটা! ১৯১২ সালের 
কথা। কর্মজীবনেও আমরা উভয়েই স্ুদীর্ঘকাল 
বিভিন্ন পদ[ধিকাঁরে এই বিশ্ববিগ্থ।লয়ের সেবা করবার 


সুযোগ পেয়ে ধগ্ঠ হয়েছি। পিছনে ফেল্-আস। 
বহু বছরের অনেক কথা ও ঘটনাই আজ স্থৃতি- 
পথে ভেসে উঠছে। কিন্তু সব কিছুকে সুসংবদ্ধ 
করে লিপিবদ্ধ করবার মত মানসিক সজীব ঠ বা 
শ(পীরিক সুস্থত। হারিয়ে ফেলেছি ; কাজেই বিজ্ঞান 
পরিমদের চাহিদ। মথাযথভ|বে মেটাতে পারবো 
না অন্থরোধও উপেক্গ। করতে পারি শি, তাই 
স।মান্ত দু'একট। কথা মাত্র বলবে! | 

অধ্যবসায় ও কর্ব্যনিষ্ঠ। মানুষের জীবনে যে 
যশ ও সাফল্যে পরিপুর্মতা এনে দিতে পারে, 
শিশিরের জীবনালেখ্য তার জলন্ত শিদর্শশ। ছাত্র- 
জীবনে তাঁর মেধ|র পরিচয় প্রথম পাওয়া গিয়েছিল 
বিশ্ববি্থ/লয়ের সবশেষ পরীক্ষাক়। কর্মজীবনে 
প্রবেশ করবার পর থেকে প্রায় অর্বশতান্দীকাল সে 
বিজ্ঞ/নের শিক্ষা ও গবেমশার সাধন! করে গেছে। 
আজ তার বিশেষ পরিচয় -দেশের সেরা বিজ্ঞানী- 


৬৩৮ 
দের মধ্যে সে অগ্ততম, ভারতবর্ষে বেতাঁর-বিজ্ঞন 
বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার সে-ই পথিকৎ। সুদীর্ঘ 
কল বিজ্ঞানের সেবা করে দেশ-বিদেশের প্রায় 
সর্বপ্রকার সম্মনেই সে আজ অপগ্ত। তাঁর 
চ|রিত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উপ্পেখষে।গ্য ছিল তার 
শি়মাঙবতিতা, কর্তব্যণিষ্ঠ| ও অধ্যবপায়। সে 
ছিল স্বল্লভাষী। আপাত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও 
বন্ধমহলে অ।লাপ-আলোচনায় তার হান্যরসিক 
সতেজ মজলিসী মনেগ পরিচয় আমরা সব সময়েই 


পেয়েছি। 


তার আকশিক মৃত্যু-সংবাদে ব্যক্তিগতভাবে 


অ।মার মনে কি প্রতিক্রিয়। হয়েছিল, সেটা আমি 
৩ারই কথাতেই পিপিবদ্ধ করতে চাই। কয়েক বছর 
অ|গের ঘটন।_-সক|লবেল| সংবাদপত্রে খবর পেলাম, 
জাতীয় সরকার শিশিরকে পগ্মভূণ উপাধি দানে 
অলস্কত করেছেন। অভিননন জানাবার জন্তে 
টেলিফোন'করি। বলল|ম_-কে, শিশির? তোমার 
দেখছি চতুধিকে জন্নজপ়কার, ইংল্যাণ্ডের জুবিখ্যাত 
রয্য।ল সোসাইটি সদশ্য নিবাচন করলো, জাতীয় 
সরকার আজ পদ্মহ্ধণে অলপ্গত করলো-_খুবই 
আনন্দ ও গৌরবের কথা । তোমাকে টেলিফোনের 


উঠান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


মাধ্যমেই তাই অভিনন্দন জানাবার বাঁসনা হলো । 
পরিধার মনে পড়ে, বন্ধুবর অভিনন্দনের বিশেষ 
গুরুত্ব না দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল, তাতে তার 
অন্তরঙ্গ তার পরিচয়ে যথার্থ খুসী হয়েছিলাম। সে 
বলেছিল-দেখ, সতীশ--যতই দিন য|চ্ছে আশে- 
পাঁশে পরিচিত বন্ধুবাদ্ধবের দল থেকে তুমি আমি 
বল্বার মত লোকের সংখ্যা খুবই দ্রুত কমে যাচ্ছে। 
কাজেই আজ প্রভাতে বহু অভিনন্বনের ভিতরে 
তোমার স্বভাবস্থীলভ বাচনতঙ্গীতে বন্ধুত্বের অকৃত্রিম 
আস্তরিকতায় আঁমি বিশেষ আনন্দিত হলাম। 

শিশির আমাঁদের ছেড়ে চলে গেছে। জীবন- 
সায়াঙ্ছে এসে দড়িয়েছি। শিশিরের বিষোগে 
আজ আমিও বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছি 
তাঁর ওই কথাগুলি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ, কানে 
এখনও বাজছে । “তুমি আমি'র বন্ধুত্বের তালিকা 
থেকে আর একজন বিদায় নিল। তার আত্মার 
চিরশাস্তি কমন] করি--আর প্রীর্থন1 করি, তারই 
আরন্ধ সব কাজ তার অগণিত কৃতী ছাত্রগোর্ঠী 
যেন সুষ্ঠভাবে পরিচালন করতে পারেন-_বেতর- 
বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মহাঁন 
এভিহকে যেন অল্লান রাঁখতে পারেন। 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
শ্রীযুণালকুমার দাশগুপ্ত 


ভাঁরতবর্ধে মুষ্টিমে্ মে সব বিজ্ঞানী সুদীর্ঘ 
কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যস্ত বিজ্ঞানের সাধনা করে 
গেছেন, গবেষণা-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 
করেছেন, মাঁতৃভূমিতে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার 
প্রসারকল্পে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করে প্রাতংম্মণীয় 
হয়েছেন এবং বারা ভবিষ্যতের জন্তে বৈজ্ঞানিক- 
বংশধর রেখে গেছেন-অধ্াপক. মিত্র তাদের 
অন্যতম । বিগত ১৩ই অগাষ্ট ৭৩ বছর বয়সে তিনি 
ইহলোক পরিত্য।গ করেছেন। 

১৮৯ সালে ২৪শে অক্টোবর শিশিরকুম|র 
কলকাতার মধ্যবিত্ত এক.পরিব।রে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতা স্বগাঁয় জয়কঞ্ক মিত্রের আদি নিবাস 
ছিল হুগলী জেলার কোন্নগরে। মাত! শরৎকুমারী 
ছিলেন মেদিনীপুর নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গানারায়ণ বস্থু 
মহাশয়ের কন্তা এবং প্রখ্যাঁত মনীষী ব্বগাঁয় রাঁজ- 
নারায়ণ বন্্ মহাঁশয্বের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কোন্নগণ্ের 


মিত্র পরিবার ছিল হিন্দুধর্মাবলঙ্বী। কিন্তু জয়কুষণ 


ছাত্রজীবনেই ব্রাঙ্ষধর্মের প্রতি আৰৃ হন এবং 
স্বতাঁবতঃই পরিবারের অশান্তির কারণ হযে 
ওঠেন। দৃঢচিত্ত জয়কষের মনোভাবের কিছুতেই 
পরিবর্তন হলে! না, উপরস্ত সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ত্রাঙ্মমতে বিষে করলেন। ফলে পরিবারের সঙ্গে 
তর সামধিক বিচ্ছেদ ঘটলে! এবং তিনি মেদিনী- 
পুরেই বসবাস করতে লাগলেন $ ১৮৮৯ সালে তিনি 
কলকাতায় আসেন। স্বামী, স্ত্রী, ছুই পুত্র সতীশ- 
কৃমার ও সম্তোষকুমার এবং শিশু কন্ত। প্রতিভ।-_ 
পাঁচজনের সংসার । শিক্ষকতা ও টিউশনীর স্বল্প 
আয়ে জয়কষ্ণ পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। 
শরৎকুমাঁরী দেবী দেখলেন যে, স্বামীয় স্বল্প আয়ে 
সংসার চালনা করে সস্তানদের লেখাপড়ার উপযুক্ত 


বন্দোবস্ত কর! কষ্টসাধ্য-_-তাই তিনি সঙ্কল্প করলেন 
একটা কিছু শিখে উপা্জনক্ষম হবেন। তার সেই 
বাসন! জদ্নকৃষ্ পুরণ করলেন। ডাক্তারী শিক্ষার 
জন্তে স্ত্রীকে ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলে ভতি 
করিষে দিণেণ। তদাশীন্তন সমাজে সাধারণ 
সত্রীশিক্ষারই বিশেম প্রচলন ছিল না-সে ক্ষেত্রে 
ডাক্তারী শিক্ষার এই সিদ্ধান্তে স্বামী-স্ত্রী ঘুজনেই 
যথেষ্ট সৎসাহস ও মনোঁবলের পরিচয় দিদ্বেছিলেন, 
সন্দেহ নেই। জপ্বরুন্? ছিলের উদার মতাঁবলক্বী 
এবং সমাঁজ সংস্কারের পক্ষপ।তী। ইশ্বরচণ্র বিদ্বা- 
সাগর, শিবনাথ শাক্ধী, বিপিনচগ্্র পাল প্রমুখ 
মনীশিবুন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যেগ।যেগ ছিল 
এবং স্ত্রীর শিক্ষ।র ব্যাপায়ে ঠিনি ওদের পূর্ণ সমর্থন 
লভ করেছিলেন । শিশিরকুমারের জন্ম হলো ১৮৯০ 
সালে এধং তার ঠিক দু'বছর বাদে শরৎকুমারী 
দেবী সসন্ম(নে পরীক্ষায় পাশ করলেন। শিশির- 
কুমারের জন্মকালটা বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। জননীর 
বিশেষ ব্রত, সাধন, মনোবল ও একাগ্রতাঁর বীজ 
অস্কুরিত হয়ে রইলো শিশিরকুমারের মধ্যে । 

পত্রী ভগলপুরের লেডী ডাফরিন হাসপাতালে 
কার্ধভার গ্রহণ করলেন বলে জয়কঞ্ণকে সপরিবারে 
ভাগলপুরে চলে যেতে হলো এবং তিনিও 
সেখানক|র মিউনিসিপ্য/ল অফিসে একটি চাকরী 
পেলেন। সেখ।নে তাদের কনিষ্ঠ পুত্র সুকুমার 
জশ্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে স্থায়ীভাবেই বাস 
করতে হবে, তাই জজ্বকুঞ্চ কমেক বছরের মধ্যেই 
নিজন্ব বাঁড়ী নির্মণ করলেন। শ্রিশিরকুমার ও 
তার জোন্ঠ দুই ভ্রাতা ভ।গলপুর “জলা স্কুলে লেখা- 
পড়! করতে লাঁগলেন। আধিক অসচ্ছলতার তখন . 
কিছুটা লাঘব হয়েছিল বটে, কিন্তু জঙ়কষ্ণের প্রতি 


৬৪০ 


ভাগ্াযবিধ(ত| নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন ছিলেন ন|| পরিবারে 
ঘে।র ছুর্যোগ নেমে এলে| | ১৮৯৮ সালে জো্টপুর 
সতীশকুমর এবং ঠিক পাচ বছরের ব্যবধানে 
দ্বিতীয় পুর সজোসকুম1র অকালে মৃত্মুখে পতিত 
হলেন। শেরকাহত জয়রুষ। সর্পপ্রকার সন্শক্তি 
ত]রিয়ে ফেললেন, ষ্টার চরম মানসিক অবসাদ 
ঘটলে! এবং শল্পপিনের মধো পক্ষাপ।ত রে।গগ্রন্ত 
হলেন। পরপর এাতিবি্বে'গজ্জনি 5 দুঃখ, চোখের 
সামনে প্র, ব/কৃশক্কিহীন পিত্তদেবের অপহায় 
অবস্থ/-_-এই দুর্ষে!গ ও বিস|দময় পরিস্থিতির মধ্যে 
শিশিরকুমারের এক্টএস পরীক্ষার দিন এগিয়ে 
এলো। 
অন্গপ্রেরণ। ও আশীর্দাদ। যথ।সময়ে এণ্ট।স পাশ 
করে শিশিরকুমার ভ।গলপুরেই টি এন জে কলেজে 
এফ. এ ক্লাসে ভি হন। 
অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটতে লগলো এবং 
পুত্রের এফ. এ. পরীঙ্ষার কিছুদিন পুর্বে ঠিনি 
পরলোক গমন করলেন। অসহায় পিতৃহীন সম্তভ/ন- 
দের জননীই তখন সন পিতঠমাত।র দায়িত্ব ও 
কর্তব্য তখন এক। তারই । শোঁকাহন্র হয়েও 
শরৎকুম/রী দেবী ভেঙ্গে পড়েন নি, সন্তানদের 
ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের শোক, দুঃখ ভূলে 
গিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে গভীরভ।বে মনোনিবেশ 
করলেন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা_ ছেলেদের “মাঙ্গুষ' 
করা 

বিজ্ঞন-শিক্ষ।র প্রবল অনুরাগ শিশিরকুমারের 
শৈশবেই মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল। কলকাতার 
ভাল কোন কলেজে বি. এস্-সি পড়বার তীব্র 
আকাঙক্ষার কথ তিনি জননীকে জানান । শরৎ- 
কুমারী দেবী এই ব্যাপ।রেও যথেষ্ট মনোঁবলের 
পরিচয় দিলেন। আঘথিক অনটন বা পুত্রের 
সান্নিধ্য থেকে সাময়িক বঞ্চিত হব|র অস্বস্তির কথা 
তাঁর মনে স্থান পেল না। তিনি পুত্রকে প্রেসিডেন্সী 
কলেজেই ভর্তি করিয়ে দিলেন এবং শিশিরকুমাঁরের 
পিসেমশাই ন্বর্গতঃ শ্যামাচরণ চন্দ মহাশয়ের 


শান ও বিজ্ঞান 


ভরস|_ধৈর্ধের প্রতিমূৃতি মাতৃদেবীর ' 


জয়রঞ্জের শারীরিক, 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


বাড়ীতে তার থাঁকব!র বন্দোবস্ত করে দিলেন। 
প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ছিলেন বিজ্ঞানের ছুই 
দিকৃপ|ল--আচার্ধ জগদীশচন্ত্র এবং আার্ধ 
প্রফুল্লচশ্ব। এই ছুই বিজ্ঞ/নী শিশিরকুমারের মনকে 
অলক্ষ্যেই কিরূপ প্রভাঁবিত করেছিলেন, সে কথার 
উল্লেখ 'আম।র বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি 
করেছেন। যে প্রতিভার অঙ্গুর শিশিরকুমারের মধ্যে 
সুপ্ধ ছিল। | প্রকাশিত হবার সুষ্ঠু পরিবেশ 
এতদিনে হলো। বিশ্ববিগ্া।লয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাতেই 
শিশিরকুম।র ত।র প্রতিভ।র প্রথম পবিচয় দিয়ে 
সকলকে বিশ্মিত করলেন। সেটা ১৯১২ সলের 
কথা, তিনি পদার্থবিগ্ঘ।য় এম. এস্‌-সি পরীক্ষায় 
ফ]8ট কাস ফাষ্ট হয়ে স্বর্ণপদক ল|ভ করলেন। 
শে।কাতুরা জননীর অক্লান্ত পরিশ্রম সে দিন সত্যি 
সার্থক হলো-__পুত্রেরও মনো বাসনা পুর্ণ হলো। 
পাশ করবার পর শিশিরকুমার কয়েক মাস 
আচার্য জগদীশচন্ত্রের কাছে গবেষক হিসেবে 
ছিলেন, কিন্তু পারিব।রিক অসচ্ছলতাঁর দরুণ তার 
চাকরী করবার বিশে প্রয়োজন হলে! | তিনি 
প্রথমে ভাগলপুর টি এন. জে কলেজে এবং পরে 
বাকুড়। ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ 
করেন। ১৯১৪ সালে বরিশাল নিবাসী ন্বগীয় 
(রায়ব|হ।ছুর ) হরকিশোর বিশ্বাস মহাঁশয়েব জযষ্া 
সন্ত/ন লীলাবতী দেবীর সঙ্গে শিশিরকুমার পরিণয়- 
সুত্রে আবদ্ধ হন। হরকিশেরের যখন পত্বী- 
বিয়েগ ঘটে, লীলাবতীর বয়স তখন মাত্র ষোল 
বছর। বড় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, ভাই- 
বোনদের দেখাশুনা, এক কথায়_-গৃহিণীপণার 
গুরুদাত্িত্ব লীলারদেবীই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে 
পলন করেন। এমনি গৃহকর্মনিপুণা পত্বীলাঁভে 
পারিবারিক জীবনের বহুবিধ কাজকর্মের ব্যাপারে 
শিশিরকুম।র বিশেষভাবে নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
শিশিরকুমারকে বেশী দিন মফম্বলে কাটাতে 
হলো না। ভবিষ্যৎ ধার বহু সম্ভাবনাপুর্ণ 
তাগ্যবিধাতা তর প্রতি স্থপ্রপন্ন এবং ঠিক সময়ে 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


ঠিক স্ুযোগটিও অপ্রত্যাশিতভাবেই ভার সামনে 
উপস্থিত হয়। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
ডাক এলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্থ/লয়ের পদার্থ- 
বিদ্কার আ্াতোকত্তর বিভাগ গঠনের কাজে 
দেশের কয়েকজন সের! ছাত্রদের সঙ্গে শিশির- 
কুমারকেও তিনি আমর জাঁনালেন। ১৯১৬ 
স।লে কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে অধ্যাপনার কার্য" 
ভার গ্রহণ করলেন। গড়পারের এক ভাড়া 
বাড়ীতে সপরিবারে এসে উঠলেন। এখানেই 
তার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় অতি অল্প বন্পসেই পুত্রটি মার! গেলেন। প্রা 
ছুবছর বাদে এক বছরের ব্যবধানে পরপর 
জন্মগ্রহণ করলেন অশোককুষর ও কল্যাণকুম।র | 


কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শিশির- 
কুমার বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। 
পদার্থবিগ্ঘ/র তদাঁনীস্তন সার তারকনাথ পালিত 
অধ্যাপক সার চহ্ত্রশেখর ভেঙ্কট রামনের অধীনে 
[16610676006 220 10121906191) 06 11811 
সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯১৯ সালে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালষের ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। 
অতঃপর তিনি বিদেশে যান। প্যারীসে সোরবন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতিমান অধ্য।পক ফ্যাত্রির অধীনে 
আলোক-তরঙ্গ বিময়ক গবেষণা করে তথাঁকাঁর 
ডি. এস-সি হন। কয়েক মাস মাদাম কুরীর 
অধীনে কাঁজ করবার সৌভাগ্য ও তার হয়েছিল। 
ইলেক্ট্রন টিউব বা রেডিও ভাল্ব সম্বদ্ধে সম্যক 
জাঁনলাভের উদ্দোশ্টে তিনি স্কাঙ্গী বিশ্ববিদ্তালয়ে 
অধ্যাপক গুতনের কাঁছেও কিছুদিন কাঁজ করেন 
এবং রেডিও বা বেতার-বিজ্ঞানের সস্তাবনাপূর্ণ 
ভবিষ্যতের কথ! উপলব্ধি করতে পারেন। কলকাতায় 
ফিরে গিয়ে এই সংক্কাস্ত গবেষণার ব্যাপারে সার 
আগুতোষের মতামত জানতে চেয়ে তিনি চিঠি 
লিখলেন.। পুর্ণ সমর্থন ও অনুপ্রেরণার কথা 
জানিয়ে সার আশুতোষ লিখলেন__- 

৮ 


অধ্যাপক শিপিরকুমার ষিত্র 


৬৪১ 


0০০019011 ০6 7036 0:850080 068010178 
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(১/- ) £536991) 1/10101)61166 
১৯২৩ সালের শেষের দিকেই তিনি শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং পদার্থবিগ্কার *খয়রা 
অধ্যাপক" পদে অধিষ্ঠিত হন। সার আগুতোমের 
সমর্থনেই বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত 
হন। বাঁড়ীতে এবং কলেজে- ছুিকেই তিনি 
তখন গঠনমুলক কাঁজে ব্যস্ত। কয়েক বছরের 
মধ্যে ৯নং হিন্দুস্বান রোডে নিজ বাড়ী নির্মাণের 
কাজ ও অপরদিকে পদার্থবিগ্ঞ। বিভাগে বেতার” 
বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষ/ ও গবেষণার উপযুক্ত 
পরীক্ষাগাঁর গঠনের কাজ একই সঙ্গে এগিয়ে 
চললো । অবশ্ট প্রথমটির অনেক দারিত্বই তার 
নুযোগ্যাপত্বী বহন করেছিলেন। ভারতবর্ষে সর্ধ- 


৩৪৭ 


প্রথম এই কলকাত। বিশ্ববিগ্থালদ্বেই বেতার-বিজ্ঞান 
বিষয়ে জ/তকো(ত্বর শিক্ষা ও গবেষণার প্রথম 
প্রবর্তন হয়। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের 
এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

অধ্য।পক মিত্রের কর্মবহুল জীবনের বিডির 
দিক থেকে আলো চন! অন্তন্ঠি প্রবন্ধে করা হয়েছে, 
তাই পুনরাবৃত্বি না করে তার এই সংক্ষিপ্ত 
জীবনীতে ধার।বাহিকভাবে শুধুমাত্র ঘটনাঁপজী 
পরিবেশন করা হবে। অধ্য/পক-জীবনের কয়েক 
বছরের মধ্যেই অধ্যাপক মিত্র পেলেন একদল 
কৃতী শিষ্ু। এ'দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উচ্চাকাশের 
আবহুমগুল, বিশষ করে আয়নমগণ্ডল বিষয়ক 


গবেষণা প্রাচ্যদেশে সর্ধপ্রথম কলকাঁতায়ই করা 


হুলো। এরা আবন্তর্জীতিক স্বীকৃতি লাভ করলেন 
১৯৩২-৩৩ সালে আয়োজিত 9০010 10661 
17080100721 60181 ৪৪-এ আয়নমগ্ডল সংক্রান্ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতবর্ষে একমান্ এই গবেষণা - 
গারই অংশগ্রহণ করেছিল। 

১৯৩৫ সালের প্রথমদিকে তাঁর জননী ভাঁগল- 
পুরে দ্হত্যাগ করেন। অধ্যাপক মিত্র এতে 
পুনরায় নিদারুণ শোঁক পেলেন। বছরের শেষের 
দিকে তিনি দ্বিতীষবাঁর বিদেশে গেলেন। দেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পদার্থবিগ্ার সার 
ফ্লাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দুটি 
বিশেষ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তখন তিনি 
মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ ইংল্যাত্ডের রেডিও 
রিসার্চ বোর্ডের অনুরূপ ভারতবর্ষে একটি বোর্ড 
গঠন করা, দ্বিতীয়তঃ £0906: 40709315616, 
শীর্ষক বিভিন্ন তথ্যবছল একখানা পুস্তক প্রণয়ন 
করা। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অঙ্গপ্রেরণা ও 
সাহ্চর্যে কিভাবে বহু বাঁধা অতিক্রম করে শেষ 
পর্যস্ত ১১৪২ সালে 0.9. [. এর অধীনে [২৪৭1০ 
[০৪6৪1:০1) 9০৪10-এর হৃষ্টি হলো এবং তার 
লুযোগ্য শিষ্যবর্গের অকুঠ সহযোগিতায় বিখ্যাত 
গ্রন্থ 00269: 40090906161 ১৯৪৭ সালে 


জান ও বিজ্ঞান 


॥ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


প্রকাশিত হলো, সে সব কথ! ডাঃ যতীম্নাথ 
ভড় বিশদভাবে আলোঁচনা করেছেন। [২৪৭19 
[6588101) 8০0৪9:4-এর প্রথম চেয়ারম্যান 
(১৯৪৩-৪৮ ) তাঁকেই করা হয়েছিল। 

১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান মিশনের 
অন্যতম সদশ্য হিসেবে তিনি তৃতীয় বাঁর বিদেশে 
যান। রেডিও-ইলেক্ট্রনিক্সের দ্রুত প্রসার বিশেষ- 
ভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ত|র একান্তিক 
প্রচেষ্টায় রেডিও ইলেক্ট,নিক্সে পৃথকভাবে স্াতকোত্বর 
শিক্ষার প্রবর্তনও ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলকাতা 
বিশ্ববিচ্ভালয়েই হয়। ১৯৪৯ সালে গড়ে উঠলো 
তার অক্ষয় কীতি [5068066 0£ [২৪19 
& 12190010109 | আয়নমগ্ডল 
বিষয়ক গবেষণার প্রসারকল্পে ১৯৫৫ সালে 
0.5. 1. এর অর্থ সাহায্যে গড়ে তোঁলেন 
হরিণঘাটায় 10003210665 [1610 9686102| 
এই বছরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালষের 
কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্মুদীর্ঘ 
কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক মিত্র বিভিন্ন 
স্থযোগ্য শিষ্যবর্গের সহযোগিতায় 40303. 
01861105 10150178186 001:00810 08563, 7,169 
০0১০ [1800 9৮5১ 19005017606) 4১০0০ 
[ব16০$০7, প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় 
উল্লেখযোগ্য অবদাঁন রেখে গেছেন। বিশ্ববিস্যালয় 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢ00611003 0:965580: এবং 
0. 5. ], 2. কর্তৃপক্ষ 161] 508007-এর 
[1)5656189601-1-০08:86 পদে সমাসীন রেখে 
বিজ্ঞানীর যোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন । 

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী 
স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের বিশেষ অন্থরোধে 
তিনি ৬/০৩৫ 92178918981 ০ 96800130219 
5:00096101.-এর 4৯01010150960:-এর পদ গ্রহণ 
করেন। শুনেছিলাম একট! বিশেষ সর্ভে তিনি 
রাঁজী হয়েছিলেন-সেট। হলে! এই যে, অন্ততঃ 
সপ্ধাহে ছুদিন তিনি বিজ্ঞান কলেজে এসে 


[91)55105 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


গবেষণার কাঁজ দেখাশুনা করতে পারবেন। প্রায় 
ছ'বছর তিনি £১010801508601 পদে ছিলেন। 
শোনা যায় ঘষে, কলকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ের উপাচার্ষের 
পদ গ্রহণের জন্তেও তিনি ডাঃ রায় কর্তৃক বিশেষ- 
ভাবে অন্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিজনিত 
শারীরিক অবনতির অজুহাতে তিনি কখনই এই 
প্রস্তাবে সম্মত হন নি। 


১৯৫৮ সালে ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল 
সোসাইটি অধ্যাপক মিত্রকে তাঁর বৈজ্ঞানিক 
জীবনের বিভিন্ন অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য 
পদে নির্বাচন করেন। একই বছরে এ সদস্য 
পদে নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ 
বন্থ।. মনে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
কর্তৃুপক্ম আয়োজিত এই ছুই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর 
সম্বর্বনা সভায় অধ্যাঁপক মিত্র উদ্াত্তকে কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছিলেন তার ছাত্র ও সহকর্মীদের প্রতি, 
বিশেষভাবে নাষোল্লেখ করেছিলেন ডাঃ 
ধাধিকেশ রক্ষিত ও ডাঁঃ যতীন্ত্রনাথ ভড়ের। এটা 
গবধের বিষয় যে, বর্মন ভারতবর্ষে রেডিও 
ইলেক্ট্রনিক্সের শিক্ষা ও গবেষণার যত সংস্থা গড়ে 
উঠেছে, তার অধিকাংশের পুরেভাগেই রয়েছেন 
অধ্যাঁপক মিত্রের প্রাক্তন ছাত্রের! । 


পারিবারিক জীবনেও তখন তিনি পরম সুখী। 
ছুই পুত্র স্ব স্ব কর্মজীবনে স্ুপ্রতিষ্িত ; পুত্রবধূদ্য় 
ও নাতি-নাঁতিনীদের সান্নিধ্যে তিনি পরিতৃপ্ত । 
অবসর বিনোঁদনের জন্তে রয়েছে দাবা খেলা, সান্ধ্য- 
ভ্রমণ ও চক্রবৈঠক ক্লীব। কিন্তু অনৃষ্টের কি 
নিষ্টর পরিহাস-_বিনাঁমেথে বজঘাঁত ! এডেনে তাঁর 
দ্বিতীয় পুত্র “ডাঁঃ অশোককুমার মিত্র অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুন। জীবনসা়হ্ে অভাবনীয় 
এই শোকাবেগ অসীম ধৈর্ষের প্রতিমূর্তি শিশির 
কুমারের পক্ষেও সহ করা সম্ভব হলো না। তার 
দেহ ও মনে দেখ! দিল ভাঙ্গনের সুচনা । 

১৪৬২ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 


৬৪৩ 


শিশিরকুমারকে জাতীর অধ্যাপক পদে বরণ করে 
সম্মানিত করেন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার সার্ঘক 
রবূপাযণ 10906066০06 [২8010 701)53103 & 
ঢ19০0011০$-এ তিনি ফিরে এলেন। ভারত 
সরকারের 00101৬61819 31010 00100013810 
এর প্রবাতিত '06770066 601: &0581060 9080163 
9০101216-এর 7:219616 (001012116666-র তিন 
সদশ্ত নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত: বলা যেতে 
পারে [17306066501 18419 71255155 & 
[116০6010105 সম্প্রতি 2৪10 ভ/2৬০ 09:008. 
88001, [01906 00003017916 & 28010 
£50:015009-তে ভারভবর্ষে উচ্চতর গবেষণ।র 
কেন্দ্র হিসেবে মমোনীত হয়েছে এবং এই 
[0561606-এর বর্তমান প্রধান-_-অধ্য।পক মিত্রের 
স্থযে|গ্য শিষ্য ও কর্মজীবনের উত্তরাধিকারী ডাঃ 
যৃতীন্ত্রনাথ তড়ের নেতৃত্বে এই কেন্র স্থাপনের 
প্রাথমিক কাঁজকর্ম অনেকটা এগিপ়ে এসেছে । 
অধ্যাপক মিত্র তার বহু ব্যস্ততার মধ্যেও আর 
একটি উল্লেখষে।গ্য অবদান রেখে গেছেন, যে কথা 
অনেকেই হষষতো জানেন না।  901617618 
4১106115915 101500৬61, 809৮০ এ৫ প্রভৃতির 
কথা উল্লেখ করে তাকে প্রায়ই আক্ষেপ করতে 
শুনেছি যে, বিদেশে বিশেষজ্ঞের *9০981801- 
28092 01 9০181)০০ সথন্ধে কত যত্ববান, কিন্ত 
আমাদের দেশে বড়ই অবহেলিত। তিনি নিজে 
এই কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সুযোগ পেলেই 
বক্তৃতা দিতেন, প্রবন্ধ লিখতেন, ছাত্রদের 
বক্তৃতা ও লেখার ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ করতেন। তার 
বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বেতার 
কথিকায় অসংখ্য পাঞুলিপির সপ্ধ(ন পাওয়া গেছে। 
বক্তৃতা ও লেখাঁর ব্যাপারে তিশি বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। বাংলায় কি ইংরেজীতে বক্তৃতা ও লেখার 
তাঁর বিশেষ ভঙ্গীমা বা 91 অনেকের কাছেই 
স্থবিদিত। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেম্তরন।থ বস্তু কতৃক 
প্রবর্তিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শে তিনি 


৬৪৪ 


বিশেষ শ্রন্ধাবান ছিলেন ও 'জন ও বিজ্ঞান 
পত্রিকার পরম গুভান্ুধ্যায়ী ছিলেন। 

জীবনের বিভিন্ন সমমে তিনি যে সব গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদাঁধিকারে সম্মানিত হয়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেযোগ্য--0139100080, 18010 
[65680 30810 (1943-48) ) 716314606 
8518600 90০165 (1251752) 7 961776191 
716510676 [10197. 5016008 (07086633 
(1955) 7 70163106170 90017891 11561006 
91 9০1617068 (1959-60) 7 71691061)6) [110191) 
8০161106 16৬5 £550০190101) (1956-58) 3 
0:6811600  28০65 019৮, 081০006 
ইত্যাদি । তিমি [00197 2901019] 00207010666 
0071]. 3, ু.-র সদস্য ছিলেন, দেশের ও বিদেশের 
অনেক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্ত- 
ভুক্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
]001181 0£ 4১0000901)6010 ৫8. শ[611650091 
চ1)55103 এবং 0181)6015 & 908০6 ০13০০ । 
উার ধ্যাতিনন পরিপ্রেগ্গিতে তিনি নানাবিধ 
র্ণপদকেন খারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন--10108 
06০:8 ড 911$61 10101166 16091 
(1935); 105 70155010 10015061166 129] 
০ 016 [700191) 8550০190101 100 006 
0০010261017 06 90161706 (1943) 7 9০161)06 
00908683 206081 01 4518016 9০9০1609 
(1956) এবং 81: 10681319580 98159191125 
0010 70681 06 09150609 00101561515 
(1961 )। ১৯৬২ সালের জাতীয় সরকার তাকে 
'পঞ্সভূষণে' অলঙ্কত করেছেন। গত বছর জাতীয় 
প্রতিরক্ষা তছ্বিলে তিনি স্বেচ্ছায় এবং অকু্- 
চিত্তে তার সন্মানস্চক সবগুলি স্বর্পপদকই দান 
করে গেছেন। 


জবান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তার দুরদৃষ্টি, কর্তব্য- 
নিষ্ঠা, সম বিচারবুদ্ধি ও নিয়মায্ুবতিতা। চলাফেরা, 
কথাবার্তা, বেশতৃমা ও আচার-ব্যবহার সব কিছুর 
মধ্যেই তার স্বকীন্ধ বিশেষ একটা! আভিজাত্য ছিল। 
কর্মজীবনে তিনি ছিলেন প্রনৃত যশ, খ্যাতি ও 
সাফল্যের অধিকারী । অপর পক্ষে পারিবারিক 
জীবনে তিনি একটানা নুখভোগের অধিকারী 
বেণী দিন ছতে পারেন নি! জীবনের বিভিন্ন 
সময্নের প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় তিনি হয়েছেন 
অবসন্ন । জননীর চারিত্রিক গুণাবলীর উত্তরাধিকানী 
শিশিরকুমার সব বাঁধা, সব শোঁকই সহ করে- 
ছিলেন, জীবনসাদ্বাহ্ছে শুধু পারেন নি পুত্রশোঞ 
ভুলতে। জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি অনেকের 
অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। 
কৈশোরে জননীর প্রভাব, কর্মজীবনে আচার্য 
জগদীশচন্ত্, সার আশুতোষ, অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা ও ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের অনুপ্রেরণা এবং 
সর্বোপরি তীর প্রি শিষ্যবর্গের অকুষ্ঠ সহ- 
যোগিতার বিষয় তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করে 
গেছেন। 

বিগত ১৩ই অগাষ্ট মধ্যাহ্ছে ৭৩ বছর বয়সে এই 
সার্থক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। 09:0815 
£305008 রোগে মাত্র তিন দিন তুগে তিনি সঙ্ঞানে 
পরলোক গমন করলেন। অগণিত ছাত্র, বন্ধু ও 
বিভির সংস্থার শ্রদ্ধার স্মারক শ্বেত পুষ্পমাল্য 
নুসজ্জিত তার নশ্বরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে 
হূর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভন্মীভূত করা হলো! । বাংলা, 
তথা ভারতের আর একটি নুসস্তানের হুলো 
জীবনাবসান। কিন্তু তাঁর আত্ম। অমর হয়ে রইলে! 
তারই কৃষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে-_রেখে গেলেন 
একটা মহান এতিস্থ ! 


সন্ধলন 


(পুরাতন পাঞজুলিপি থেকে সংগৃহীত অধ্যাঁপক 
মিত্রের “আমার বিজ্ঞান-চর্া' শীর্ষক কথিকাটি উদ্ধৃত 
করা হলো। নিজের লেখা থেকেই তার জীবনের 
মূল হুত্রট হুমপষ্টরূপে পরিশ্ছুট হবে। স] 


আমার বিজ্ঞান-চর্চ 


 ধিজ্ঞান-চর্চ|য় কেন যে আত্মনিয়েগ করলাম, 
পে কথা ভাবতে গেলে অতীতে ছেলেবেল|ক।র 
অনেক কথাই মনে এসে পড়ে। ছেলেবেলায় এমন 
সব ছোট ছোট ঘটন! ঘটে, যা চিরদিনের জন্য 
মনের উপরে রেখাপাঁত করে দেয়। বিজ্ঞান 
শিক্ষার জন্ত. আমার সর্বপ্রথম আগ্রহ বোধ হয় 
এইরূপ একটা ঘটনা থেকেই হয়েছিল। যখন 
আমার বয়স ৭৮ বছর সে সময়ে কলকাতায় 
রামচম্ত্র নামে এক ব্যক্তি বেলুনে উঠেছিলেন। 
বেলুন গড়ের মাঠে উঠে বসিরহাটে গিয়ে নেমেছিল 
এই ব্যাপারে একটা ছড়া সে সময়ে প্রচলিত 
হয়েছিল। ছড়াটি এইরূপ-- 
উঠল বেলুন গড়ের মাঠে, 
নামল গিয়ে বসির হাটে ॥ 

বেলুন কিরূপে আকাশে উঠে একথা আমার স্ব্গগত 
বড়দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বেলুন 
ওড়ার প্রক্রিয়া মোটামুটি বুঝিয়ে দেন, আর বেলুনের 
আবিষার যে বৈজ্ঞ/নিক তথ্যের প্রয়োগে হয়েছে, 
তাও বলে দেন। যতদুর স্মরণ করতে পারি তাতে 
মনে হয় যে, সেই সময়ে সর্বপ্রথম আমার মনে 
বিজ্ঞান সন্ধে ওৎমুক্য জাগে । আাঁমাদের ছেলে- 
বেলায় যে সব মাসিক পত্ত্িক! বের হতো সেগুলিও 


আমার বিজ্ঞ/ন শিক্ষা ও আলোচনার দিকে ঝোঁক 
বাড়াবার জন্তে কতক পরিমাণে দায়ী। পত্রিকা- 
গুলিতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকত। 
আমি এগুলি দেখতে পেলেই পড়ে ফেলতাম । 
কোনটা বুঝতাম, কোনটা বুঝতাম না--কোনটা 
হয়তো আংশিকভাবে বোধগম্য হতে । কয়েকটা 
প্রবন্ধের কথা এখনও মনে পড়ে। এখনও পেলে 
সে প্রবন্ধগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই। 
আর এখনও মনে হয়, এমন লেখ। আজকাল বুঝি 
আর বের হয় না। 'মূকুলে' জগদীশচন্ত্ের 'গাছ্ছের 
কথা, আর উপেম্কিশের রায়চৌধুরীর 
সেকালের কথা” এই ছুটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি, 
প্রত্যেকটি ছবি এখনও মনে আছে। একবার 
'প্রবাসীতে' ৬উপেক্র রাঁ়চোধুরী আর যোগেশচঙ্্ 
রায়ের মধ্যে “উদয়ান্তের সময় চক্র, সুর্য বড় দেখায় 
কেন ?”--এই নিয়ে বাঁদাহ্থবদ চলেছিল। আর 
একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'প্রদীপ' পত্রিকায় 
বেতার-বার্তা সম্ঘন্ধে। মার্কনি তখন সবেমাত্র বেতার 
প্রচলন করেছেন, আর তাই নিয়ে সাময়িক 
পত্রিকাতে লেখালেখি চল্ছে। প্রবন্ধটি তখন 
মোটেই বুঝতে পারি নি, তবে তার ছটা একটা কথা 
এখনও মনে,.আছে। প্রেরক আর গ্রাহক যন্ত্রে 


৬৪৬ 


নক্সা দেওয়া হয়েছিল আর তাতে যঙ্ত্রেরে একটা 
অংশের নাম 001১61:61: ছিল । 001)61:61 কি - 
অনেক দিন পরে বুঝতে পারি। আমরা যখন স্কুলে 
পড়ি, তখন জগদীশচন্ত্রের সজীব ও নিজঁব পদার্থের 
সাড়া সম্থদ্ধে গবেষণা চলছে ও প্রবাসীতে এই 
বিষয়ে জগদানন্দ রায়ের লেখ। প্রায়ই বের হচ্ছে। 
প্রবন্ধগুলি ভাল বুঝতে পারত।ম না, তবুও উপ্টে- 
পাণ্টে দেখতাম। শুধু একট! সংবাদে মনের মধ্যে 
খুব কৌতুহল হয়েছিল। কাগজে পড়লাম জগদীশ- 
চন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে। 
কথাটার অর্থ বেশীর ভাগ লোকেই সে সময়ে ধরতে 
পারেন নি। আজও হয়তো অনেকে পারেন না। 
আমাদের পাঠ্যাবস্থায় জগদীশচন্দ্র আর 
প্রফুল্লচজ্জ-_এই দুই মনীষীর কথা অহরহ শুনতাম। 
আর এরাই তখন আমাদের কাছে আদর্শ 
পুরুষ ছিলেন। সে জন্তে যখন কলকাতায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার জন্তে এলাম, তখন 
এদের কাছে এসে মনে হতো যেন ছুই মহাঁপুরুষের 
সান্নিধ্যে এসেছি। এর] কি নিয়ে গবেষণা করছেন, 
কি তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন--এসব 
জানবার জন্যে খুবই কৌতুহল হতো। কোন 
সুযোগ পেলে জগদীশচন্তরে গাছের সাড়৷ 
লিপিবদ্ধ করবার যন্ত্র অথবা তাঁর বেতার-তরঙ 
উৎপাদন করবার যন্ত্র উকি মেরে দেখতাম ! তখনও 
ছাত্রের পড়া পড়ছি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাঁজ 
কিছুই জানি না, সে জন্তে শুধু দুর থেকে 
যন্ত্রগুলি দেখতাম, আর মনে শ্রদ্ধা-নিহ্থত বিস্ময়ের 
উদ্রেক হতো । খুব ছেলে বয়সে বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্তে মনের মধ্যে যে অদ্ধরোদগম হয়েছিল, 
কলেজে ছাত্রজীবনে এ সব পারিপাশ্থিক অবস্থার 
মধ্যে সে ইচ্ছা ভবিষ্তৎ জীবনের আদর্শে পরিণত 
হয়েছিল। সে সময়ে মনে হতো, কোন রকমে 
যদি গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করতে পারি, তাহলে 
সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটিয়ে দেব। 
বিশ্ববিগ্তালয়ের পাঠ শেষ করবার পর ও৪ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বছর কলকাতার বাইরে মফস্বলের কলেজে 
কাটাতে হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
জন্তে ইচ্ছা থাক! সত্বেও সযোগৈত্ষ অভাবে কিছু 
করতে পারি নি। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্য সকলকে 
জানাবার জন্তে মনের মধ্যে খুব আগ্রহ হতো। 
সে জন্তে যেখানে কাঁজ করতাম, সেখানে কলেজের 
পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক তথ্য বোবাবার জন্ঠে 
সহজবোধ্য 06290175658 0015 60961100017 
খাড়া করতাম ও তা দেখিয়ে বক্তৃতা দিতাঁম। 
বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও মাঝে মাঝে লিখে 
মাসিক পত্রিকাঁতে পাঠাতাম। কিন্তু অপরিচিত 


“লেখক ও কাচা হাতের লেখা বলে বেশীর ভাগ 


লেখাই ফিরে আসত। আর কোনটা যদিও 
বা বের হতে, তা বহু বিলগ্বে। অনেক দিন 
আগেকার একটা বক্তৃতার কথা এখনও মনে 
পড়ে। একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৪ সালে প্রায় আট মাস ভাগল- 
পুরে ছিলেন। তখনও তিনি দেশনায়ক হন নি, 
কিন্তু ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তখন তার প্রচুর 
খ্য/তি হয়েছে। ভাগলপুরের “সঙ্গীত সমাজে' 
চিত্তরঞ্জনকে সম্বর্ধনা করবার জন্তে একটা সভা হয় 
ও আমি সেই সভায় নানারূপ পরীক্ষা দেখিয়ে 
“সঙ্গীত বিজ্ঞান” সম্বন্ধে একটি বর্তৃত। দিই। সরল 
ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্তে চিত্তরঞ্জন আমাকে 
প্রশংসা করেন ও আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধরূপে 
লিখে তার মাসিক পত্রিকা “নারায়ণে' ছাপান। 
চিত্তরঞ্জনের প্রশংসার জন্তে সে সময়ে মনে খুব গর্ধ 
অনুভব করেছিলাম এবৎ বক্তৃতা দেওয়া ও বাংল। 
লেখা ছুইয়েতেই আমার উৎসাহ খুব বেড়ে 
গিয়েছিল। 

মফন্লে ৩৪ বৎসর ঘোরবার পর কলকাতায় 
আপা! ও গবেষণা-কার্ধে আত্মনিয়োগ করবার 
সুযোগ হয়। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় কলকাতায় ১৯১৬ সালে বিজ্ঞান কলেজ 
স্বাপিত হয় ও আমি এখানে এসে যোগ- 


নভেম্বর, ১৯৬৩ ] 


দান করি। সে সময়ে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহকীগের মধ্যে ছিলেন 
অধ্যাপক সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, ঢাকার 
সত্যেজনাথ বঙ্গ প্রভৃতি। অধ্যাপক রামন 
আমাদের চাইতে বয়সে বড় ও সেই সময়েই 
বৈজ্ঞানিক গবেষকরূণপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 
আমি আমার প্রথম গবেষণা করি অধ্যাপক 
রামনের সাহচর্যে। গবেষণার বিষয়বস্ত ছিল 
আালোকের বিকিরণ | যখন প্রথম গবেষণা- 
প্রবন্ধ বিলাতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
ইলো, তখন মনে কিরূপ আত্মপ্রসাঁদ লাভ করে- 
ছিলাম, তা! এখনও মনে পড়ে। সেই সময় অর্থাৎ 
২০২২ বৎসর পুর্বে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক 
গবেষকের সংখ্যা খুব অল্প ছিল। গবেষণার 
প্রতিষ্ঠানও বেশী ছিল না। কলকাঁতাঁর বিজ্ঞান 
কলেজ সে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণার জন্যে 
ভারতবর্ধে একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল, একথা বললে 
বোধ হয় অতুযুক্তি করা৷ হবে না। ভারবর্ধে এখন 
অনেক বিশ্ববিষ্ঠালয়, অনেক গবেষণ।গাঁর হয়েছে, 
কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 
এখনও যে শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম, 
সে কথা নিঃসক্কোঁচে বলা চলে। 

বিজ্ঞান কলেজে ৪8৫ বছর কাজ করবার 
পর বিদেশে গিয়ে নতুন শিক্ষালাভ করবার 
যোগ উপস্থিত হয় ও ১৯২ সালে ফ্রান্সে 
যাই। তখন গত মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে ও 
সেই সঙ্গে রেডিও টেলিফোঁনির আবিষ্কার হয়েছে। 
রেডিও টেলিফোঁনির আবিফারের মূলে ছিল 
৬৪1৮৫, যা আপনারা আজকাল রেডিও সেটে 
অহরহ দেখে থাকেন। যুদ্ধের সময় ৬৪1৬০ সন্বদ্ধে 
অণেক গবেষণা হয়েছিল। কিন্তু বিবদমাঁন 
জাতিরা গবেষণার ফল সাধারণের কাছে প্রকাশ 
করে নি। যুদ্ধ অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ৪1৮৫ 
পশ্বদ্ধে সমস্ত তথ্য সাধারণের কাছে প্রকাশিত 
হলো ও ৬৪!৮৫-এর অদ্ভুত গুণ পদার্থ-বিজ্ঞানের 


আমায় বিজ্ঞান-চর্চ৷ 


৬৪৭ 


অনেক জটিল পরীক্ষণের কার্ধে লাগাবার উপায় বের 
ইতে লাগলো। আমি যখন ফাজে গিয়ে উপস্থিত 
হয়েছি, তখন ড৪1৮৪ নিম্নে সম্ত বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানেই নানারপ কাজ চলছে। এমন কি, 
সাধারণ লোক, যাদের বিজ্ঞানের দিকে সামান্ত 
একটু ঝে।ক আছে, তারাও ৪19০ নিম্নে 
নিজেদের বাড়ীতে নানারপ পরীক্ষা স্ুক্ করেছে। 
এই সব দেখে আমি স্থির করল।ম যে, ড51৬6 নিয়ে 
কিছু গবেষণা করবো। সে সময়ে লে 8170) 
বিশ্ববিগ্থলয়ের অধ্যাপক 306607, ৮৪1৮৫ স্দ্ধে 
বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতিল/ভ করেছিলেন। আমি 
তাঁর কাছে গিম্নে এ৭ মাস ড৪1% নিয়ে কাঁজ 
করি। বেতার সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রথম 
হাতেখড়ি আম।র এখানেই হয়। 

১৯২৪ সালে বিদেশ থেকে ফিরে দেখলাম যে, 
আমাদের দেশে বেতার সন্ধে লোকের সবেমান্ত্ 
একটু কৌতুছলের উদ্রেক হতে সুরু করেছে। 
[00121 908665 800 75366117 4১861০5 নামে 
একটি কোম্পানী হাইকোর্টের কাঁছে একটি প্রেরক 
বস্ত্র স্থাপন করে সাধারণের কাছে বেতার ব্রড- 
কাষ্টিং-এর বিসয়্ বিজ্ঞাপিত করছেন। সেই সঙ্গে 
বেতারের বিষয় আলোচনার জন্তে [২৪109 018৮ 
০ 83817891 নামে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 
হয়েছে। এই [৪৫1০ 019৮-এর প্রথম সভাপতি 
ছিলেন কলকাতা 3£860107-এর অধুনা ডিরেক্টর 
মিঃ ্টেপজ্টন। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে এই 
ক্লাবে যোগ দিয়েছিলাম। তখন ব্রডকান্টিং 
কোম্পানী স্থাপিত হয় নি বলে নিয়মিতরূপে কোন 
রকম বেতার প্রোগ্রামও ছিল না। রেডিও ক্রাষে 
ও বিজ্ঞান কলেজে আমরা সে জন্তে ছুটি বেতার যন্ত্র 
স্বাপন করি ও তাথেকে কয়েক বহর নিয়মিত- 
ভাবে বেতার প্রোগ্রাম পাঠানো হয়। ১৯২৬ সালে 
ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয়। তখন আমাদের 
এই প্রেরক যন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। 

বিজ্ঞান কলেজেই সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে 


৬৪৮ 


একমাত্র বেতার গবেষণার প্রতিষ্ঠান ছিল। পৃথিবীর 
কুম্ধপৃষ্ঠ অনুসরণ করে বেতাঁর-তরল্গ এক দেশ থেকে 
অর এক দেশে কিরপে যায়, সে সম্বদ্ধে আমর! 
বিজ্ঞ/ন কলেজে গবেষণ! সুরু করি। পৃথিবীর 
পৃষ্ের ৬০।1* মাইল উপরে পৃথিবীকে আচ্ষ।দন 
করে একটি বেতার-রঙ্গ প্রতিফলক স্তর আছে। 
বেতাঁর-তরঙ্গ সে জন্তে পৃথিবীপৃষ্ঠ ছেড়ে পালিয়ে 
খেতে পারে না_কিছু দূর উপরে উঠে এই 
প্রতিফলক স্তরে ধান্ক। খেয়ে আবার তৃপৃষ্ঠে ফিরে 
অ।সে। এই প্রতিফলক স্তর আছে বলেই আমর! 
দূরদেশ, যেমন--ইংল্য/গু, আমেরিকা থেকে প্রেরিত 
বেতাঁর-বার্ত| ধরতে পারি । 
প্রতিফলক স্তর ঠিক কতটা উচ্চে, খতুর পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এর উচ্চতার কি রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, 
স্তরের উৎপত্তির কারণ কি-_ইত্যাদি বিষয়ে 
গবেষণা আরস্ত করি। এই গবেষণায় আমার সহ- 
ক।রী ডাঃ হৃমীকেশ রক্ষিত আমাকে প্রভৃত সাহায্য 
করেন। স্তর সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কয়েক 
বছর আগে আমার গবেষণ।র সহকারী ডাঃ 
যতীক্মনাথ ভড় ২৫ মাইল উধের্ব নতুন একটি বিছ্যুৎ- 
প্রতিফলক স্তর আবিষ্কার করেন। ৩ বছর পূর্বে 
আমি যখন একবার ইংল্যাণ্ডে যাই, তখন এই 
আবিফারের কথা সেখানকার গবেষকমগ্ডলীর কাছে 
বগলে তারা অনেকেই এই স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে রাজী হন নি। কিন্তু আমি বিলাতে থাঁকা- 
কালেই আমেরিকার ড/65£ ড৬1781715 বিশ্ববিদ্ঠা- 
লয়ের অধ্যাপক 0০1৪1! এইরূপ স্তরের সন্ধান 
পেয়েছেন বলে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
“80816৮-এ একটি বিবরণী দেন। আমরা যে এর 
আগেই এই স্তর আবিষ্কার করেছি, তা তিনি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


আমাদের দেশে এই . 


[ ১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 


জানতেন না। [9/016-4 আদি এই সঙ্্ধে চিঠি 
লিখলে পরে তিনি আমাদের আবিষ্কার স্বীকার 
করেন ও বিলাতের অন্তান্ত গবেষকেরাও আমাদের 
আবিষ্কৃত স্তর যে বাস্তবিকই আছে, তাঁও মেনে নেন। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আঁবিঞার সন্বদ্ধে তু- 
একটি কথা বলে অ।মার বক্তব্য আজ শেষ করবো। 
প্রথম শ্রেণীর প্রতিভসম্পর্ন বৈজ্ঞানিক, লেখক বা 
চিত্রশিল্পী কেউ ইচ্ছা বা চেষ্টা করে হতে পারে 
না। এদের অসাধারণ প্রতিভা এরা জন্মের 
সঙ্গেই লাভ করেন। সেই কারণে মনে হতে পারে 
যে, উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উচ্চশ্রেণীর 
লেখা বা প্রথম শ্রেণীর চিত্র শুধু এইরূপ প্রতিভা সম্পর 
লোকের দ্বারা হওয়াই সম্ভব। এ-কথা মোটামুটি 
ভ।বে লেখক বা! চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে খাটে। পাঁচজন 
সাধারণ চিত্রশিল্পী একজোটে কাজ করে প্রথম 
শ্রেণীর চিত্র আকতে পারবেন না। পাঁচজন 
স।ধারণ প্রতিভাসম্পর্ন কবিও একসঙ্গে চেষ্টা করে 
একট! প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচন! করতে পারবেন 
না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি কিন্তু একটু 
অন্ত রকমের । উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার যে শুধু প্রথম 
শ্রেণীর অসামান্ত প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকই করতে 
পারেন, তা নয়। পাঁচজন সাধারণ প্রতিভাঁপম্পর 
বৈজ্ঞানিক যদি একযোগে কাজ করেন, তাহলে 
তারাও উচ্চাঙ্গের গবেষণা বা আবিষ্ার করতে 
পারেন। এই কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহ- 
যোঁগিতাঁর দাম খুব বেশী। আমার গবেষণা কার্ধে 
যদি কিছু সাফল্য হয়ে থাকে, তার জন্তে আমি 
আমার সঙ্গে ধারা সহযোগিতা করেছেন, তদের 
কাছে বহু পরিমাণে খশী। এই সুযোগে আমি 
তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 


শিশিরকুমার মিত্র 


সম্পাদক-_-ভ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
গরদেষেন্রনীথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার প্রছুলচজ রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুণুপ্রেশ 
৩৭৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুঞ্জিত। 











ডিসেম্বর, ১৯৬৩ 


| ম 


শপ পর ৯ পা 


ছাশ মখ্যা 






সপ খর পাস প্র রত হা, এ ৮৯ 





অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
শ্রীপ্রিষ্বদারগন রায় 


পরিণত বয়স হলেও অধ্যাপক শিশিরকুমাঁর 
মিত্রের মৃত্যুকে বলতে হবে আকশ্মিক। তার 
আত্মীয়স্বজন ও নিকট বন্ধুবান্ধব কেউ এর জন্যে 
প্রস্তত ছিলেন না ব! প্রস্তত হবার অবকাশও পান 
নি। যে সোমবার দ্িপ্রহরে তার মৃত্যু হয়ঃ তার 
আগের বুধবার সন্ধ্া(কালেও রাত্রি ৯টা অবধি 
বর্তমান লেখকের সঙ্গে তার নানা কথাবার্তা হয়, 
রবীন সরোবরের মুক্তাকাশের তলে প্রাত্যহিক 
নিয়ম মতে। বৃহম্পতিবার সন্ধ্যার সময়েও তিনি 
রবীন সরোবরে বায়ুসেবনে এসেছিলেন, কিন্ত 
অন্ুস্থবোধ করে সহসা ফিরে যান। এমন কি, 
মৃ্যুদিবসের সকালবেলায়ও খবর পাওয়! মায়-_ 
তিনি অপেক্ষাকৃত ভালই আছেন। তাঁর অন্ুখ 
যে গুরুতর হয়েছিল বা গুরুতর হবার কোঁন 
সম্ভাবনা! ছিল, এরূপ আশঙ্কা তাঁর চিকিৎসকও 
কয়েন নি। তাই তার আকণশ্মিক মৃত্যুসংবাদে 


প্রিক্পপরিজন ও অন্ুরক্ত বন্ধুজশ সবাই মর্মাস্তিক 
আঘাত পাঁন। লেখক তাদের মধ্যে একজন। 
ভারতের যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানী ডাদের 
গবেষণার উৎকর্ষের ফলে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী- 
মহলে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, 
অধ্যাঁপক মিত্র ছিলেন তাদেরই একজন। আমা- 
দের দেশে বেতার ও রেডিও-বিজ।নের তিনি 
ছিলেন পথিকৎ এবং তারই পরিচালনায় গড়ে 
উঠেছে ভারতীয় রেডিও-বিজ্ঞানী সম্প্রদায়। 
বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট' শাখার শিক্ষা, গবেষণা বা 
সংগঠনে ভারতবর্ষে আজ ধারা অগ্রণী তাঁদের 
অনেকেই হচ্ছেন অধ্যাপক মিত্রের কৃতী শিষ্ঠু কিন্বা 
প্রশিষ্ব। তীর মৃত্যু ভারতীয় বিজ্ঞানের একটি 
অপুরণীয় ক্ষতি। বাংল! দেশের পক্ষে এটা একটা 
বড় রকমের দুর্ভাগ্য । বাংলার বড়ই ছুদিন চলেছে 
গত ৭1৮ বছরব্যাপী। বঙ্গজননীর বন্ধ কৃতী- 


৫৪ 


বিজ্ঞানী সম্ভান এই কয় বছরের মধ্যে পর পর 
পরলোকে প্রয়াণ করেছেন বাংলাকে নিঃস্ব এবং 
নিঃসছায় করে। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম 
করা যায়-ডাক্তার মেঘনাদ সাহা, ডাক্তার জানচন্ত্র 
ঘোষ, ডাক্তার বীরেশচন্ত্র গুহ, ড।ক্তার নিখিল- 
রঞ্জন সেন এবং অধ্য!পক শিশিরকুমাঁর মিত্রের । 
এঁর! সবাই বিজ্ঞানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিলেন 
এক একজন দিকপ।ল। ডাক্তার সাহা এবং 
অধ্যাপক মিত্র ছিলেন আস্তর্জ/তিক বিজ্ঞানী- 
মহলে সুপরিচিত 'ও শ্রদ্ধার পাত্র। আজ বাংলার 
তরুণ বিজ্ঞানকর্মীদের কেউ যে তাঁদের অভাব পুরণ 


বা] স্থান অধিকার করতে পারবেন, এরূপ সম্ভাবনা, 


দেখি না। বছর বছর বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা বহুল 
পরিমাণে বেড়ে চলেছে? তা সত্বেও এ-কথা বললে 
হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, বাংলার এক গোঁরবো- 
জল বিজানের যুগের অবসানের লক্ষণ দেখ] 
গিয়েছে। এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশে 
ধারা অধ্যাপক মিত্রের মত বিজ্ঞানের যুগপ্রবর্তক 
এবং বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধীর! তাদের 
কর্তব্যনিষ্টা থেকে বিচলিত হন নি, অর্থ ও যশো- 
লিগ্গা ধাদের লক্ষ্যত্রষ্ট করতে পারে নি, বিজঞাঁন- 
সাধনায় তাদের সেই নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাঁর 
দৃষ্টান্ত আধুনিক বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে কদাচিৎ 
দেখা.যায়। অথচ স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানচগ৷ ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে বহু অনুকূল অবস্থা ও 
পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, ভারত ও প্রাদেশিক 
সরকার যে এই উদ্দেশ্টে অর্থব্যয়ে অকপণ--একথা 
অন্বীকার কর] যায় না। 

অধ্যাপক মিত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যায়ন 
কর! আমার কাজ নয়। রেডিও ও বেতার- 
বিজ্ঞানের ধার! বিশেষজ্ঞ অথব! তার কৃতী শিষ্, 
তারাই এ-সছ্দ্ধে আলোচনা করবার একমাত্র 
অধিকাঁরী। তবে আমরা সবাই জানি যে, তার 
লেখা “উধ্ববাকাশের আবহুমগুল” (0০০6: 
4১100317616 ) শীর্ষক বইখানি বৈজ্ঞানিক জগতে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


একটি বিশেষ মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে 
সমাদৃত হয়েছে। বইখানির ছুটি সংস্করণই অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেধিত হয়ে যায়। শারীরিক 
অসুস্থতার দরুণ তিনি তার তৃতীয় সংস্করণ করে 
যেতে পারেন নি। কিছুকাল আহ্গ বইখানি রুশ 
ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আপন চেষ্টা, সাধনা 
ও উচ্চাঙ্গের গবেষণায় অধ্যাপক মিত্র বিশ্ববিজ্ঞান 
সমাজে খ্যাতিলান্ভ করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি 
করেছেন। এই কারণে তিনি আমাদের বরেণ্য । 
কিন্তু তাকে আমর! আরো! বিশেষ করে শ্রদ্ধা! করি 
যেহেতু তিনি শুধু নিজে বড় হন নি, নিজেগুধু 
জ্ঞানী ও গুণী হুন নি, পরন্ত যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে 
এসে তার কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করেছে, 
তাঁদের অনেককেই তিনি বড় করে, জ্ঞানী করে 
ও গুশবান করে গেছেন। সোনা! সকলের কাছেই 
মূল্যবান, কিন্তু যে জিনিষ অন্ত কিছুকে সোনায় 
পরিণত করে তার মুল্য আরে! বেশী; অধ্যাপক 
মিত্রের রেলায় একথ। বলা চলে। 

অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 
১৯১৯-২* সালে, আমি যখন বিজ্ঞান কলেজের 
চাকরীতে যোগদান করি। কিন্তু তাকে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে জানবার স্থযোগ ঘটে তখন, যখন আমি 
বালিগঞ্জে বাসা করি ১৯৩* সালে তাঁর বাড়ীর 
খুবই সন্গিকটে। বালিগঞ্জে তখন বিরল বসতি। 
হিন্দৃস্থান রোডের আশেপাশে আমরা কযসেকজন 
শিক্ষক, অফিসার, উকীল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসার 
বন্ধুর মধ্যে সকাল-বিকাল দেখাণগুনা হতো। 
পাড়ার মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্ধ 
মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের মেলামেশার 
আভ্তানা ছিল। তার বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাজণে 
উদ্ভানের একপাশে একটি চাঁলাঘরে আমরা 
সমবেত হতাম প্রতিরাতে ৪টায় আহারের পর। 
রাঁত ১০ট1-১*২টা অবধি আমাদের আলোচনা 
চলতো নানা বিষয়ে--সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্পণ? 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 


ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সমর- 
নীতি ইত্যাদি এমন কোন বিষয় ছিল না, যা এ 
আলোচন! থেকে বাদ পড়তো--এমন কি; ব্যক্তি- 
বিশেষের সমালোচনা বা চরিব্র-বিষ্লেষণও নয়। 
এছাড়। প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন সকালে ১*টায় 
এ চালাঘরে বসতে! দাবাখেলার আঁড্ডা। 
অধ্যাপক মিত্র এর কোনটাতেই কামাই করতেন 
না। তিনি ছিলেন খুব নিয়মিত সদস্য। বছর- 
খানেক কি তারও কিছুদিন পরে রাতের 
বৈঠকটি যায় একপ্রকার ভেঙ্গে । কিন্তু রবিবার 
ও ছুটির দিনে দাবার প্রতিযোগিতা চলে 
রীতিমত সকল বাধাবিদ্ব এড়িয়ে। অধ্যাপক 
মিত্রই এই বৈঠকটি চালু রেখেছিলেন তাঁর 
মৃত্যুর আগের সপ্তাহ অবধি। অবশ্ট ঠবঠকটি 
অধ্যাপক . ভট্টাচার্যের মৃত্যুর কিছুকাল পরে 
অধ্যাপক মিত্রের নিজবাটীতে স্থানাস্তরিত 
হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কলিকাতার 
রাস্তাঘাঁটের আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে অন্ধকারে 
চলাফেরা কঠিন ছিল, তখন অধ্যাপক মিত্র 
ও আমর! কয়েক বন্ধু মিলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় 
রাঁসবিহ্থারী এভিনিউর দেশশ্রিয় পার্কে বসে গল্প- 
গুজব করতাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাদের 
এই সাস্ধ্যমিলন স্থানাস্তরিত হয় লেকে, বর্তমান 
রবীন সরোঁবরে। এখানে অধ্যাপক মিত্র 
উপস্থিত থাকতেন সপাহে ৫ দিন করে। 
বাকী ছু'দিন তিনি যোগ দিতেন লেকের 
চক্রবৈঠক ক্লাবে! এ ক্লাবের তিনি ছিলেন 
সদন্ত এবং এক সময়ে সভাপতি। বন্ধুবিয়োগের 
ফলে ও অন্তবিধ কারণে লেকে আমাদের 
সাদ্ধ্যবৈঠকের সদন্তের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে 
দু'জনে 'ঠেকেছিল--আমাতে আর অধ্যাপক 
মিত্রে। এডেনে তাঁর বড় ছেলের মৃত্যুর পর 
তিনি চক্রবৈঠকে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
লেকেও মাসাবধি বায়সেবনে আসতেন না। 
কিন্ত পরে নিয়মিতভাবে প্রতিসদ্ধ্যাঙ্্ন এসে 


অধ্যাপক শিশিরভুমার দি 


৬৫১ 


রাঁত প্রায় ্ অবধি ধাকতেন। তখন তিনি 
আর আমি-সআমরা ছু'জন বসে নানা জালোচনা 
ও পরম্পর ভাববিনিমননে সময় কাটাতাম। 
পারতপক্ষে আমরা লেকে আসতে কখনে। 
কামাই করতাম নাকি ছুদিন, কি ঝাড়বৃষ্টি 
দুর্ধোগের মধ্যেও । তিনি গাড়ী করে এসে অল্প 
পায়চারী করে একটি বেঞ্ে বসে থাকতেন, 
আমি খানিকক্ষণ ঘুরে বা পাকচন্কর দিয়ে এসে 
তার সঙ্গে ছুটতাম। বহু বছর তার সঙ্গে 
এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ফলে আমাদের 
মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতার হৃঠি হয়েছিল এবং 


মান্য হিসাবে তাঁকে জানবার আমার সুযোগ 


ঘটেছিল অসাধারণ। কারণ, তার কর্মজীবনের 
সকল বিষয়েই তিনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি- 
ভাবে আলোচনা করতেন--এমন কি, নিজের 
আধ়ব্যয়, ঘরকক্নার বিষয়েও | এছাড়! কয়েকটি 
জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানেও তার সঙ্গে কাজ 
করবার আমার সুযোগ ছিল; যেমন--ভারতীন়্ 
বিজ্ঞান পরিষদে (10181) 48300180101) 0: 
016 091052007) 9£ 9০16009), বিজ্ঞান ও 
সংগ্কতি (901605066 815] 0016016 ) শীর্ষক 
পত্রিক পরিচালনায় এবং ভারতীয় বিজ্ঞান 
সভার (9০161)06 00977816593) কাজে । ভারতীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তিনি বহু বছর যাবৎ 
বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গোড়ায় সম্পাণক 
হিসাবে, পরে তার কাউন্সিলের সদশ্য, ট্রাষ্ট 
এবং কিছুকালের জন্তে অধিসভাপতি (৬1০৪. 
ঢ:531161)0) হিসাবে । বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি , 
(96161706 ৪170 0:016016) নামক পত্রিকার পরি 
চালক সমিতির তিনি ছিলেন কিছুকালের অত 
সভাপতি (:691061)0) এবং অনেক বছর 
ব্যাপী কর্মসচিব (380155815), সম্পাদক 
(5007) এবং অধিসভাপতি | ভারতীয় বিজ্ঞান 
সভার তিনি এক সমধে সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন এবং বন বছরব্যাপী কর্মসচিব 


৬৫২ 


ছিসাঁবে এবং কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিসাবে 
তিনি তার সেবা করে গেছেন। অনেক জন- 
কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সঙ্গে 
অধ্যাপক মিত্রের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 
ৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যেতে পারে__ইউনিভাপিটি 
ইনষ্টিটিউট, রোটারি ক্লাব, হিন্দুস্থান ইনসিউরেল, 
বাথগেট কোম্পানী, ক্যালকাটা কেমিক্যাল 
কোম্পানী ইত্যাদি। ন্যাঁশন্াণ ইনষ্টিটিউট অব 
সায়েলের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন 
কয়েক বছর আগে। অনেক বছর যাবৎ তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের 


(560010081/ দ:080০80010) 83০98:0) ছিলেন, 


পরিচালক (১৫101715080) | সকল ক্ষেত্রেই 
রেখে গেছেন তিনি তার ব্যক্তিত্বের ছাপ। 

দীর্ঘকালব্যাগী সাহচর্যে অধ্যাপক মিত্রের 
ব্যক্তিত্ব স্দ্ধে আমার যে ধারণা হয়েছে এবং 
মাজয হিসাবে তাঁকে যেরূপ জানতে পেরেছি, 
তা এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যায়__ 
তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন নিষ্ঠাবান 
কর্মী । শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা ছিল তার সকল কর্মের 
নিষ্ামক। প্রথম জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল বলেই 
হয়তো! তিনি মাহ্ছষের জীবনে শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার 
মূল্য নিরূপণে সক্ষম হয়েছিলেন। গীতাকার এই 
সত্যই ঘোষণা করে গেছেন--শশ্রদ্ধাবান লভতে 
জ্ঞানম”। জীবনের ছোট-বড় সকল কাজেই 
এই সত্যের অন্গসরণই ছিল তার এঁকাস্তিক 
“ প্রশ্াস। তাই মাছষ হিসাবে অধ্যাঁপক মিত্রের 
জীবনের মুল্যায়ন করতে হুলে বলতে হয়-- তার 
জীধন ছিল কর্তব্যনিষঠা, ভ্তায়নিষ্ঠী, নিয়মনিঠা ও 
_ শৌন্দর্যনিষ্ঠার প্রতীক | 

ছোট-বড় সকল প্রকার কাজ যথাসম্ভব দোষ- 
টি পরিহারপুর্বক হুচাকরূপে সম্পাদনের 
রয়ে ছিল অধ্যাপক দিত্রের অক্কত্রিম অঙ্ক্রাগ 
এধং একফান্ডিক শ্রন্ধা-সে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 


জান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বধ, ১২শ গংধ্যা 


জটিল সমন্তা সমাধানই হোক, টৈজানিক বা 
সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ রচনাই হোক, এমন কি--কোঁন 
পত্রের উত্তর দেওয়াই হোক, অথব! ঘরকল্পার 
দৈনন্দিন কাঁজকর্মের বিধিব্যবস্থা করাই হোঁক। 
কোথায় কমা, সেমিকোলন বাদ পড়েছে, 
কোথায় শর্খ প্রয়োগে এক্যের অভাব ঘটেছে-_ 
যেমন, এক জারগায় 2:0£688০: এবং অন্তন্র লেখা 
হয়েছে 2:০৫, আবার কোথায় ইটালিকৃসের বদলে 
রোমান টাইপ বসেছে এসব খুঁটিনাটি তার 
সতর্ক নজর কখনো! এড়িয়ে ঘেতে পারতো না। 
কোন রচন! তিনি ছু-তিনবার সংশোধনে মাঞ্জিত 
না করে ছাপাতে দিতেন না। এই ছিলঙার 
বাধা নিষম। তিনি যা লিখতেন তাতে ভাষার 
রশ্বর্য বা আড়ম্বর থাকতো না! বটে-_কিস্তু সৌষ্টব, 
সামঞ্জন্ত ও শৃঙ্খলার শ্র| ফুটে উঠতো] | মুক্তিবাদী 
বিজ্ঞানীদের এটিই হচ্ছে ম্বভাঁবস্থলত। উচ্ছাসের 
হায়! বা অনাবশ্ঠক ও অতিরঞ্জিত বাকের 
কুয়াসায় বক্তব্য বিষয়কে জটিল বা দুর্গম করে 
তোলা ছিল তার কাছে অসহনীয়--রচনার 
অসারতার পরিচায়ক বলেই তাঁকে তিনি গণ্য 
করতেন। 

শাসন এবং সংগঠনের ক্ষেত্রেও অধ্যাপক 
মিত্রের কর্তব্য নিষ্ঠা, ্াযনিষ্ঠ! ও নিয়মনিষ্ঠার অনেক 
পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনন্দিন. জীবনের ছোট- 
খাটে! কাজে এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। এই অবস্থায় 
সাধারণতঃ মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে সত্যতা- 
ভব্যতার পোষাকে সাজাবার বিশেষ অবকাশ 
পান্ন না। এসব অসতর্ক মুহূর্তের ব্যবহার ও 
কার্ধকলাঁপে মান্ষের প্রন্কত পরিচয়ের ল্ুযোগ 
ঘটে। 

বিজ্ঞান কলেজে রেডিও রিসার্চ বিভাগে তিমি 
বখন পরিচালক ছিলেন, সে সময় বিজান কলেজ 
থেকে হুরিণঘাটার গবেধণান্থলে বাবার জন্তে 
একটি জিপ গাড়ী কেন! হুয়। গবেষণা সংকান্ত 
কাঁজ ছাড়া অন্ত কোন কাজের জন্তে তিনি সেটা! 


উধ্যাপক শিপিযকুদার দির 


কাফেও ব্যবহার করতে জছুঘতি দিতেন না 
নিজে তো করতেনই না।  নেছাঁৎ কারো কলেজ 
সংক্রান্ত কোন কাজে ব্যবহার করতে হুলে তাকে 
মাইল পিছু নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দিতে হুতো। 
এই প্রসঙ্গে তার সৌনর্বনিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যায়| বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু 
বছর যাবৎ কলেজের ঘরবাড়ী ও তার বিস্তৃত 
প্রাঙ্গ বড়ই অধত্বে রক্ষিত ও অপরিষ্কার 
অপরিচ্ছন্ন থাকতো | প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে ছিল 
গোয়ালাদের খাটাল। বাগান করবার ও তার 
রঙ্গপাবেক্ষণের জন্ঠে মালী নিযুক্ত থাক সত্বেও 
বাগানের কোন লক্ষণ ছিল না। এই সময়ে 
অধ্যাপক মিত্রেরই বিশেষ চেষ্টায় প্রথম গৃইরক্ষণ 
কমিটি (70886 (008101666) গঠিত হয় এবং 
তিনিই তাঁর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর ফলে 
বিজ্ঞান কলেজের চেহারা অনেকটা বদূলে বায়। 
প্রাঙ্গণ থেকে গোয়াল! এবং গরুর দল চলে যায়, 
মালীর! চারধারে ফুলের বাগান গড়ে তোলে 
এবং ঘরদোর, প্ন।নাগ! ও শোচাঁগারগুলি সকাল- 
বিকাল ধোয়া-পোছার ব্যবস্থায় পরিফকার-পরিচ্ছর 
হয়ে ওঠে । পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের 
পরিচালক থাকাকালীন এ পরিষদের বহু কল্যাণ- 
কর সংস্কার তিনি করে গেছেন। অফিসের 
কর্মচারীদের মধ্যে যে জড়তা, অসর্তকতা এবং 
অনেক ক্ষেত্রে দাত্লিত্ববোধের অভাব ছিল, যা 
দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সকল অফিসেই 
অল্লবিস্তর দেখা! যায়, তা৷ দূরীকরণে তার ছিল 
বিশেষ মনোযোগ | এপ্রসঙ্গে ভার কাছে বহু 
ঘটনার কথ! গশুনেছি। তারই একটির কথা এখানে 
উল্লেখ করবো । কোন বালিকা স্কুলের প্রধান 
শিক্ষদ্দিত্রী ভার স্কুলের কোন বিশেষ ক।জের জন্তে 
অধ্যাপক মিত্রের নামে কি একটা আবেদন পত্র 
রেজিস্ত্রি ডাকে পাঠান। দশ-বারে! দিন পরেও 
ফোন প্রাধি-সংবাদ না পেয়ে ভঙ্তরমহিল! 
অধ্যাপক্ষ ছিত্রের খাক্ীতে সে উপস্থিত হুদ। 


৬৫৩ 


অফিস সংক্কান্ত কোন বিষয়ে কারে! সঙ্গে বাড়ীতে 
দেখা করা তিনি পছন্দ করতেন না। এ-ক্ষেত্রেও 
তিনি শিক্ষরিত্রী মহোদয়াকে সে কথা জানান। 
ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, অফিসের ঠিকানার ঠাকে 
রেজিন্্রী ডাকে চিঠি দিয়েও জবাব না পাওয়ায় 
বাড়ীতে এসেছেন। ডাঃ মিত্র ভদ্রমহ্লাকে তার 
অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। 
তিনি প্রথমে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার কথা সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করতে পারেন নি--কেন না, ১০১২ দিনেও 
রেজিস্ত্রী করা চিঠি না পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ 
থাকতে পারে না| তথাপি তিনি সেদিন অফিসে 
গিয়ে প্রথমেই খোজ করেন, কোন রেজিস্থী 
চিঠি তার নামে কিছুদিন আগে এসেছে কি না। 
অনেক অন্থসদ্ধান্র পর সে রেজিত্বী চিঠি বেরুলো। 
নয় দিন আগে এ চিঠি গ্রহণ করেছেন এক 
কর্মচারী । তিনি সে চিঠি পাঠিয়ে দেন যিনি বন্টন 
করেন তার অফিসে, দিন ছুই পরে। বন্টনকারী 
কর্মচারী আবার দু'দিন পরে পাঠালেন পরি- 
চালকের খাস অফিসে । খাস অফিস থেকে 
পরিচালক অধ্যাপক মিত্র পেপেন তার অঙ্গসক্ধানের 
ফলে প্রায় ৮৯ ধিন পরে। অথচ যে কর্মচারী 
চিঠি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কাজ করেন 
এক তলায় এবং পরিচালক বসেন দোতলায়, 
অর্থাৎ চিঠিখানির একতলা থেকে দোতলায় উঠতে 
ল/গলে। ৮1৯ দিন। অধ্যাপক মিত্র এর জন্তে 
কৈফিয়ৎ চাওয়ার জবাব পেলেন- মাঝে ছুটি ছিল 
এবং একদিন পিওন ছিল না বলে গ্রহণকারী 
চিঠিখানি বন্টনকারীর নিকট পাঠাতে পারেন নি। 
অথচ বন্টনকাঁরী কাজ করেন গ্রহ্কারীর ছু'খানি 
ঘরের পরে। অফিসের কর্মচারীদের এ-রকমের 
গাফিলতি ও দারিত্ববোধের অভাবের অনেক গল্স 
তার কাছে গুনেছি। এই প্রকারের লেপাফাছ্রত্তি 
ধ! অফিসের বান্ধিক বিধি-বিধানের নির্মম অত্যা* 
চাপের ফলে যে সাধারণের কি অন্কবিধা ও অনেক . 
সময়ে নিদারুণ ক্ষতি হয়, সে বিষয়ে [তিনি বিশেষ 
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সতর্ক ছিলেন। এসব অর্থহীন অথচ সাধারণের 
অন্ুবিধা ও ক্ষতিজনক ব্যবস্থার বহুল সংস্কার 
করেছিলেন তিনি তার কার্ধযকলে, মাধ্যমিক 
শিক্ষা পরিষদের অফিসে । 
_ স্তাশস্ভাল ইনষ্টিটিউট অব স|য়েল্পের সভাপতি 
থাকাকালীন অধ্যাপক মিত্র এক সময় আমকে 
বলেম--দেখুন, ইনষ্টিটিউটের ফেলে! নির্বাচনে বহন 
গলদ আছে; এর কিছু বিছিত করা আবশ্টুক। 
প্রথমতঃ, প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে এর জগ্তে বড় 
ধরাধরি করেন, যা বিধিনিধিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, 
নির্বাচক সমিতির সদস্তেরাও অনেক স্থলে 
নিরপেক্ষভাবে মতামত দেন ন]। 
ও আশ্রিতবাৎসল্যের (প্রচ্ছন্নভাবে ) দুষ্টাস্তের 
অভাব নেই। ফলে সকল সময়ে যোগ্যতমের 
নির্বাচন হয় না। এর প্রতিবিধানের জন্তে তিনি 
তার কার্ধকাঁলে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, 
কাউজিলের অনুমোদন নিয়ে। নির্বাচক সমিতির 
রিপোর্টগুলি তিনি কাউপ্সিলে দেবার আগে 
বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার রিপোর্ট যাবতীয় কাগজ- 
পত্র সহ এ শাখাতে কোন প্রবীণ ও বিচক্ষণ 
সদস্তের নিকট মতামতের জন্তে পাঠাতেন। দৃষ্স্ত- 
স্বরূপ উল্লেখ করা খায়--জীববিগ্তার অধ্যাপক 
হুলডেনকে, ভূবিদ্তায় অধ্যাপক ওয়াঁডিয়াঁকে, সংখ্যা- 
বিজ্ঞানে অধ্যাপক মহলানবীশকে--ইত্যাঁদি। 
পরে নির্বাচক সমিতির রিপোর্টের সঙ্গে এসব 
বিশেষজ্ঞের মতামতও কাউন্সিলে পেশ করতেন । 
যোগ্য তমের যাতে নির্বাচন হয় এবং কোন প্রকার 
অন্তাক়-অবিচার না হয়, সে বিষয়ে তার চেষ্টার 
কোন ক্রটি ছিলনা । অবশ্ত এসব কাজ তিনি 
খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্রন্ভাবে সম্পাদন 
করতেন। জানি না, এই ব্যবস্থা এখন কতটা 
পালন করা হন্ন! 

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথ! বলবো 
' এখানে । দিল্গীতে ভ্ভাশক্ঠাল ইনষ্রিটিউটের বাধিক 
অধিবেশন হবে। সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক 


জান ও বিজ্ঞান 


পক্ষ সমর্থন, 
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মিত্রের উপস্থিত থাকবার কথা । কিন্তু তার শরীর 
তখন অন্ুস্থ। তথাপি দিল্লী যাবার জন্তে প্লেনের 
টিকিট কাটলেন তিনি । যাবার দিন দেখা দিল 
ভীষণ দুর্যোগ । সকাল থেকে চললে দারুণ 
ঝড়বৃষ্টি। কলিকাতার রাস্তাঘাট গেল জলে ডুবে । 
অধ্যাপক মিত্র ভার নিজের গাড়ী করে চললেন 
দমদম এরোড্রোমের পথে! নানা ঘুরপাক 
করে দমদমে পৌঁছলেন। গ্রেন ছাড়বাঁর কথা 
রাত প্রায় ১*টা কি ১১টায়। শোনলেন প্লেন তখন 
ছাঁড়বে না। ঝড়বৃষ্টি ঘি কমে তবে রাত ১টা 
কি ২টায় ছাড়তে পারে। বসে রইলেন সেখানে 
অপেক্ষা করে। ২টার সময় জানানো হলো! গ্লেন 
আর সে রাত্রিতে ছাড়বে না| অগত্যা] তাকে ফিরে 
আসতে হলো বাড়ীতে বাধ্য হয়ে। অন্ুস্থ শরীরে 
সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় বাড়ী 
এসে পৌঁছলেন। এই ব্যাপার জানতে পেরে 
তাঁকে যখন বললাম যে, এক্সপ হঠকারিতায় বিপদ 
ঘটতে পারে, তিনি তখন উত্তর দ্বিলেন- একটা 
দায়িত্ব আছে তো! নিজেকে বিপন্ন করে দাকিত্ব 
পালনের প্রয়াস কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠটার পরিচাপ্নক 
সন্দেহ নেই--বিশেষতঃ দায়িত্বটা যখন এক্ষেত্রে 
এমন কিছু গুরুতর ছিল ন1। 

অধ্যাপক মিত্রের নীতি, নিয়মনিষ্ঠা এবং 
স্বাতঙ্্য-প্রিয়তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো 
এখন | ১৯৫৫ সালে বরোঁদায় ইত্ডিয়ান সায়েজ 
কংগ্রেসের বার্ধিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব 
করেন। আমারের ম্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেছেরুকে সাগ্নেজ্স 
কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন উদ্বোধন করবার জন্তে 
আহ্বান করবার রীতি প্রচলিত হুয়েছে। বৃটিশ 
আমলে এই কাজের জন্তে বড়লাটকে আমন্ত্রণ করা 
হুতে| | মঞ্চের উপর প্রথম চারটি আসন সংরক্ষিত 
কর] হয় প্রধানমন্ত্রী পত্তিত নেহকু; কংগ্রেসের 
সভাপতি, প্রদ্দেশপিতি এবং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতির জন্তে | প্রচলিত রীতি অন্যাক্্ী 
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কংগ্রেসের সভাপতির আসন হওয়া উচিত 
মধ্যস্থলে, তার দক্ষিণে প্রধান অতিথি উদ্বোধকের 
এবং বাষে রাজ্যপাল ও অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতির । কংগ্রেসের সভাপতিরই সভার কার্ধ 
নির্বাহ করবার কথা। কিন্তু কি কারণে বল! 
যায় না, ১৯৫৪ সাল অবধি প্রধানমন্ত্রীরই বসবাঁর 
ব্যবস্থা ছিল মধ্যস্থলে এবং সভার কার্ধ পরিচালিত 
হতে! ভারই নির্দেশমতে। অধ্যাপক মিত্র এরূপ 
ব্যবস্থা অন্থাভাবিক মনে করে বরোদায় তার 
সংস্কার বিধান করেন ও কংগ্রেসের "সভাপতি 
হিসাবে সভার কার্ধ পরিচালনা করেন। তিনিই 
প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে প্রধান অতিথি 
হিসাবে কংগ্রেসের বাধ্ধিক অধিবেশন উদ্বোধন 
করবার জন্তে আহ্বান করেন। 

ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন 
অব সায়েল, ইপ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ আযসো- 
সিয়্েশন, বনু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা! রোঁটারি 
ক্লাব ইত্যাদি আরে! অনেক বৈজ্ঞানিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধ্যাপক মিত্রের 
বিশেষ যোগাষোঁগ ছিল, সে কথ! পুবেই বলা 
হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রেও তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও 
স্তায়নিষ্ঠার বহু পরিচয় পাওয়া বায়। তার 
বিবরণ দিয়ে ও দৃষ্টাত্ভের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রবন্ধকে 
ভারাক্রান্ত করতে চাই না। 

শুধু কাজকর্ম ও গবেষণায় নগ্ন, অধ্যাপক 
মিত্র ছিলেন মনেপ্রাণে বিজ্ঞানী । যুক্তিবাদ হচ্ছে 
বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই যুক্তিবাদই ছিল তাঁর 
সকল প্রকার চিস্তাধারা ও মনোবৃত্তির প্রধান 
অবলম্বন। বুদ্ধিবিচার ও যুক্তি দিয়ে যা সমর্থন করা 
যায় না, একপ কোঁন বিশ্বাসে তার আস্থা ছিল 
না সে ধর্মসংক্রাস্তই হোক কিংবা সামাজিক 
আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্কার সম্পকিতই হোঁক। 
মানবাত্বা ও চেতনার স্বরূপ এবং জন্মাস্তরবাদ নিয়ে 
তার সঙ্গে আমার বহু আলাপ-আলোচন! হয়েছে, 
বিশেষতঃ তার বড় ছেলের মৃত্যুর পর। এসব 


অধ্যাপক শিশিরকুমার মিজ্ 
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বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতের মিল হতো! না 
অনেক সমর | জন্মাস্তরবাদে ভার বিশ্বাস ছিল 
না কিংবা বিশ্বাস করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন, 
কেন না, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে তার প্রমাণ মিলে 
না। তিনি বলতেন--একট! অনাদি, অনস্ত.চেতন্‌ 
সত্ব! রয়েছে সমস্ত বিশ্ব ছুড়ে; ব্যক্তিগত মানব- 
চেতনা তারই কণিকাবিশেষ--অনুকূল অবস্থায় 
জড়দেহ আশ্রয় করে হয় তার অভিব্যক্তি। মৃত্যুর 
পর সে চেতন কণিকা ঘায় অনস্ত চেতন সভার 
মধ্যে বিলোপ হয়ে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে এটিই 
সরল ব্যাখ্যা বলে তিনি মনে করতেন, জগ্মান্তর 
মানতে গেলে বিষয়টি জটিল হয়ে ওঠে এবং এমন 
সব সমন্যার স্থষ্টি হয়, যার সমাধান মিলতে 
পারে না কোন" প্রমাণ বা যুক্তিবিচারে-_ এটাই 
ছিল তার সিদ্ধান্ত । জদ্মাস্তর ও কর্মবাদের সমর্থন 
করতাম বলে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করে 
বলতেন--আপনি বিজ্ঞানী হয়ে অবিজ্ঞানীর মত 
তর্ক করছেন। কিন্তু লেখকের ধারণ! 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর তার গভীর শ্রদ্ধা 
সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার থেকে তিনি 
নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। 
কেন না, এক সময়ে তর্কচ্ছলে তিনি আমাকে 
বলেছিলেন-_মৃত্যুর পরও যদি মানবাত্বার কোন 
অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি আমার বড় ছেলের 
আত্মার কোন সন্ধান পাচ্ছিনা কেন? বোঝ! 
যায় যে, তিনি সত্যই ব্যাকুল ছিলেন জন্মাত্তর 
বিশ্বাসের জন্তে-কিস্ত তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ 
ছিল তার প্রধান অস্তরায়। 
প্রায়ই শুনতে পাওয়া বায় যে, বহুযুগের 
পরাধীনতার ফলে আমর] আমাদের কর্ম সম্পাদনের 
ক্ষমত1 ও সত্যাবিষ্ষারের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। 
এর প্রধান কারণ, কর্মেনেই আমাদের নিষ্ঠা এবং 
সত্যে নেই শ্রদ্ধা। অধ্যাপক মিত্রের জীবনী 
হচ্ছে কর্মের প্রতি এঁকান্তিক অঙ্থরাগ এবং সত্যের 
প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার একটি উজ্জল দৃষ্টাত্ত। 


তার জীবনের দৃষ্টান্ত যদি আজ বাংলার 
ছাত্রছাত্রীদের মনে কর্মগ্ীতি ও সত্যান্থরাগু 
জাগিয়ে ভুলতে পারে, তবেই তার স্থতির 
প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয্নাস 
সার্থক হুবে। 

বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক মিআ দেশে- 
বিদেশে বহু খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভারত 
সরকার তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন জাতীয় 
অধ্যাপক নিয়োজিত করে। কিন্তু বিজ্ঞানী হয়ে 
তিনি শুধু সত্যের পুজারীই ছিলেন না, তিনি 


জান ও বিজ্ঞান 


ছিলেন হুন্দরেরও উপাসক। ভার গোছালো 
হ্বভাঁব, নিপুণ ও স্থুচারুভাবে সকল কর্ম সম্পাদনের 


প্রয়াস, পরিষ্ষার-পরিচ্ছ্নতার দিকে তাঁর সতর্ক 


দৃষ্টি, ঘরে-বাইরে শোতান্ছরাগ এবং নিয্ুষদিষ্ঠাই 
তার সৌনদর্যপ্রিয়তার অন্রান্ত পরিচায়ক । সত্য 


এবং সুন্দরের অন্ভুসরণই ছিলি তার জীবনের 


সাধনা। শিব বা কল্যাণের দর্শনলাতে হয় 
এই সাধনার সিদ্ধি। আজ আমর! তাঁর পরলোক- 
গত আত্মার কল্যাণ কামনা! করে তার স্মৃতির 
প্রতি আমাদের শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করি । 
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প্ীঅলোক। রায় 


যে খাছ্ে আমর! অভ্যস্ত তার প্রতি আমাদের 
যেমন ছুর্বলতা আছে, তেমনি অভ্যন্ত নই এমন 
থাগ্যের উপর রয়েছে বিরূপতা। মিঠা জলের 
মাছের অর্ধেক দরে সমুদ্রের মাছ পাওয়া গেলেও 
তাদের দিকে সহজে মুখ ফিরাই না। এই 
বিরূপত শুধু বাঙালীদের একচেটিয়া নয়, এটা সকল 
দেশের সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ভারত- 
ভ্রমণে এসে ভ্রমণবিলাঁসী মাকিনী মুসাঁফিরকে যদি 
ডাল, ভাত, চাঁপাটি, সন্বরম, প্যাড়া ও' লাডডুর 
উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁর তাজমহল বা 
মহাবলীপুরম দ্রেখা ঘুচে যাবে-_ফিরতি প্লেনেই 
তিনি নিউইয়র্কে ফিরে যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে 
পড়বৈন। অপরিচিত খাস্ের উপর মানুষের বিরূপতা 
কত তীত্র হতে পারে, তার একট! উদাহরণ ইতি- 
হাসের পাতা থেকে দিচ্ছি। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কথা। শ্বেত 
গুপনিবেশিকের! ক্ষেতখামারে শ্রমিকের কাজ করবার 
জন্তে বহু জ্রীতদাস নিয়ে বায় ওয়েই-ইতিজ ভ্বীপ- 


পুঞ্জে। দাঁসগুলিকে পেটভরে খাওয়ানোট! একটা 
সমশ্য! হয়ে দীড়ায় । ওদের পেট ভরে খেতে দিলে 
লাভের অঙ্কটা মনোমত হয় না। ওয়ে্ট-ইগ্ডিজে 
ফসল বেশী হতো না, ভাল জমিতে চাষ করা হতো 
শুধু আখ। তাই বিদেশ থেকে শশ্য আনতে হুতে|। 
এর জন্তে বেশ খরচা পড়তো । শ্বেত মালিকেরা 
দাসগুলির পেটভর| নিয়ে মাথা ঘামাতে! না, যদি 
তার সঙ্গে কাজ আদায় করবার সম্পর্কটি না 
থাকতো৷। গরুকে পেট ভরে ঘাঁস-বিচুলী না দিলে 
গরুও যে জোয়াল টানতে পারে না! সমস্তা হলো 
অল্প খরচে কি করে দাসগুলির পেট ভরানে.যায়। 
জাহাজের এক বিখ্যাত ক্যাপ্টেন ব্লাই 
মুস্কিলের সম্ভাব্য আসানের পরামর্শ দিলেন। সাউথ 
সী দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের এক প্রধান খা 
ব্রেডফুট| পেট ভরাবার মত বেশ বড় বড় ফল, 
ফলেও সেখানে প্রচুর । ওয়ে্উ-ইপ্ডিজের পতিত 
জমিতে এই ফলের চাষ করতে পারলে দাসগুলিকে 
খাওয়াবার সম্কা মিটে যাকন। মালিকদের মনে 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 
কথাটা লাগলো । সাউথ সী দ্বীপপুঞ্জ থেকে বীজ 
এনে ওয়েউ-ইত্ডিজে ব্রেডফ্র,টের চাষ সুরু বরা 
হলো। অপর্যাপ্ত ফসল ফললো। কিন্তু মুস্িলের 
আসান হলো না। কারণ গোড়াতেই ছিল গলদ। 
নিখো ্ীতদাসের! পেটভরে ব্রেডফ্র,ট খাবে কিনা, 
সে কথা মালিকের! চিস্ত/ করে নি। যাদের কোন 
রকম স্বাধীন চিস্তা করবার অধিকার নেই, তাদের 
ষেখাছ্ের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা থাকতে পারে, 
একথা মালিকদের মনেই হয় নি। দাসের! কিন্ত 
নতুন খাছ্ের প্রতি কোঁন রকম উৎসাহই দেখালো 
না। আধপেট! খেয়ে রইলো, পিঠ পেতে হাঁজার 
চাবুক নিল তবুও ব্রেডস্রুট থেলো৷ না কেউ। শেষে 
মালিকের! হতাশ হয়ে ঘোঁড়া-গরুকে ব্রেডক্র,ট খেতে 
দিল। ব্রেডফ্রুট কিন্তু অথাগ্য-কুখাপ্ত কিছু নয়, বরং 
স্থখাগ্যই বলা যায়। 
অপরিচিত খাগ্যবস্তর প্রতি মাহুষের বিরপত। 
থাকলেও দেখা যাঁয়, এক কালের সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ধান্তও ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠে। তার 
রসাম্বাদনে আমর! অভ্যন্ত হতে আরম্ভ করি, শেষে 
সেই থাস্ই আমাদের প্রিক্ন খান্ধের তালিকাতুক্ত 
হয়ে যায়। দাসপ্রথা রহিত হবার বহুদিন পরে 
ওয়ে্-ইগ্ডিজের অধিবাপীর! ব্রেডক্রুট খেতে সুরু 
করে। আজ ওয়েষ্ট-ইগ্ডিজের কেউ হয়তো ব্রেড 
ফুটের নামে মুখ বাকায় না। ইউরোপে আলু, 
জার টোম্যাটোর চাষ জনপ্রিয করে তুলতে বহু 
বছর লেগেছে। এই সেদিন পর্যস্তও ইংল্যাণ্ডের বু 
রক্ষণশীল লোক টোম্যাটে! পরিহার করে চলতো] । 
তারা মনে করতো, টোম্যাটোর সঙ্গে ক্যান্সার 
রোগের একটা চাপা সম্পর্ক আছে। 
একদা অপরিচিত খাগ্য পরিচিত জনপ্রিক্র খান্ছে 
পরিণত হুয়। আঁবাঁর বহু দেশে বহু জনের বিচারে 
উত্তম বলে পরিচিত খাগ্ভও যুগ বুগধর়ে আমরা 
বিষবৎ পরিহার করে চলি, বঙ্গি সে খাগ্ভের উপর 
সাঘাজিক বাধা-নিষেধ থাকে--ইংরেজিতে যাকে 
বলে “ফুড ট্যারুঃ। 
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ধর্মের অন্থশাসন থাকলে তে ফথাই নেই 
পৃথিবীর বহদেশের জনগণের প্রিয় খা্। কিন্ত 
হিন্দুর পক্ষে নিশিদ্ধ গোমাংসের কথা বল! যেতে 
পারে। এমন একদিন গেছে যখন গোমাংস একবার 
দাতে কাটলেই সমস্ত হিন্দুত্ব ধুরেমুছে যেত। 
বিগঙ্ড মহাযুদ্ধের সময় যুক্ত বাংলায় যে ভয়াবহ 
দুভিক্ষ হয়, তাতে কয়েক লক্ষ চাষী-ম্ুর ন| খেয়ে 
মারা যায়। প্রায়ই দেখা! যেত, বহু হিন্ছু চাষী 
পরিবারের লোকেরা দীর্ঘদিন আঅমাহাবের চরম 
যন্ত্রণা সহ করেছে, অনেকে না খেকে মারাও 
গেছে--তথাপি বাড়ীর গাই, বলদ বা বাছুরগুলির 
সংখ্যা কমে নি। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা একপ 
পরিস্থিতিটাকে অবাস্তব বলে মনে করেছেন। 
গোয়াল ঘরে সুখ্ন্ের উৎস থাক! সত্ত্বেও মাস 
না খেয়ে মার! যায় কি করে! বৃটিশ উত্তর বোপিওর 
দু-একটি উপজাতি ছাড়! পৃথিবীর আর কোন জাতি 
বোঁধ হয় গোমাংসের প্রতি এতটা বীতম্পুহ নক্। 
ডায়েক উপজাতির লোকের! গোমাংসের সঙ্গে সঙ্গে 
গোঁজাত সমস্ত খাগ্বস্ত বর্জন করেছে। ছুধ, মাখন, 
ঘি তাদের অবশ্থ পরিত্যজ্য খান্ব। একবার এক 
ইংরেজ ভদ্রলোক কোন ডায়েক সার্দরকে বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করে ন্প্রস্তত হয়ে পড়েছিলেন। মাছ, 
মাংস, ডিম কিছুই থেল ন1 সর্দার। কারণ সব 
থা্ঠই রারার সময় মাখনের স্পর্শ পেয়েছিল। 
এ-ও দেখা গেছে, বহু ডাক্বেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেও গোমাংস গ্রহুগ করে নি। 

গোছুগ্ধকে আমর! অমৃত জ্ঞান করি। পুষ্ি- 
কারিতার বিচারে দুধের স্থান অদ্বিতীয় । কিন্ত 
ছুধ সম্পূর্ণরূপে পরিছ্বার করে চলে, এমন জাতিও 
আছে। ডায়েকরা যে ছুধকে নিষিদ্ধ খান বলে 
ধরে নিয়েছে, সে কথা তো একটু আগেই বলেছি। 
ভারত-সীমাস্তের আও নাগারা দুধকে সম্পূর্ণ বর্জন 
করে চলে। দুধের গন্ধ নাকি ওদের ধাতে সন্ত 
না। হেন জন্ত নেই যার মাংস ওরা খায় না। 
এমন কি, মর! জন্তর মাংসেও তাদের আপড়ি নেই। 


৬৫৮ 


'পুরুমদের পানীয় ঘি কিছু থাকে, তা হলো ভাতের 
পচাই। ছুধ? ছুধ তোথায়বাছুরে। ছুধ খেলেই 
সাহস, হিন্মৎ সব উবে ধাবে। রেড ইতিয়ানদের 
বহু শাখার লোকদেরও ছুধ সম্বন্ধে এই রকম ধারণা । 
ভিম্নেটনামের লোকেরাও গরুর ছুধকে 

তালিকার স্থান দিতে নারাজ । ছুধ তাঁদের কাছে 
রিতিমত বর্জনীয় খা । তবে ইদানীং তার! টিনে- 
বন্দী ঘন বা গুকৃনো দুধ খেতে আরঞ্ত করেছে। 
তাও যে সে টিনের দুধ নয়! যে টিনেরগায়ে 
ক্সেকটা বাচ্চা সমেত পাখীর বাসার ছবি রয়েছে, 
লে টিনের দুধ খেতে. আপত্তি নেই--টিনের ুধ 


ঘে পাখীর ছুধে পরিণত হয়েছে! পাঁধীর ছুধ, 


খেতে. আপত্বির কি আছে? আসলে পাখীর 
বাঁস! মার্কা জমানে৷ ছুধ বিশেষ কোন কোম্পানীর 
তৈরী। যারা জমানো ছুধ খাচ্ছে, তাঁরা ঠিকই 
জানে ওটা গরুর দুধ । তবে গরুর ছুধকে পাখীর 
ছুধ না বললে বিবেক শুদ্ধি হবে কি করে? শোনা 
ধায়, আজকাল কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাঙ্গণেরা 
ম/ছ থেতে সরু করেছেন। তারা মাছকে আর 
'মাছ বলেন না, বলেন “জলপল্পাম' | যাকে বলে 
ভাবের ঘরে চুরি 
ডিম, তরিতরফাঁরী, ফল বা মাছ যাঁদের কাছে 
সম্পূর্ণ বর্জনীয়, এমন জনসমষ্টিও রয়েছে। আফ্রিকার 
জুলুর! ডিম খেত ন!--কেন না» ডিম খাওয়ার মধ্যে 
রাক্ষুসে লোভের গন্ধ রয়েছে; কারণ ডিম থেকে যে 
বাচ্চা হয়! বছরে খতুবিশেষে প্রচুর মুরগীর ডিম 
পাওয়! গেলেও কেউ ডিম খাবার ইচ্ছা! প্রকাঁশ 
করতো না। 
দক্ষিণ আফ্রিকার কোঁন কোন উপজাতীয় লোঁক- 
দের শাকসজী খাওয়ার ব্যাপারে সামাজিক বাধা- 
নিষেধ রযেছে। শাকসজী গরু-ভেড়ার মত অবলা 
নিরীহু জীবের খাস্ত বুদ্ধিমান, শক্তিমান, সাহসী 


মান্গষের তা খাওয়া! উচিত নয়। দক্ষিণপুর্ধ সলোমন, 


দ্বীপপুঞ্জের এক উপজাতি ওলওয়া। ওদের দেশে 
প্রচুর কলা জন্মায় অথচ ওলওয়ারা কলা খাওয়া 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান - 


বর্জন করেছে। কারণটা অভত। কলা খেলে যে 
পূর্বপুরুষদের খাওয়া: হয় তাদের বিশ্বাস, দেহ- 
ত্যাগের পর ওলওয়াদের আত্মা কদলীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। পশ্চিম আফ্বিকার বহু উপজাতি 
কমলালেবুর উপর বীতশ্রদ্ধ | কমলালেবু খেলে নাকি 
চারিত্রিক দৃঢ়ত! ন্ট হয়ে যায়--মন দূর্বল হয়ে পড়ে। 

শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক জাপানের বন্ধ 
অঞ্চলের অধিবাসীরাও খাঘ্ধে বাধা-নিষেধ মেনে 
চলে। ওখানকার স্যামন মাছ খুব মুগ্বাছ। 
কাকাঁওকা! প্রদেশের অধিবাসীদের কেউ কিন্তু 
স্তামন মাছ খায় না। কারণ পাচশত বছয়ের পুরাতন 
স্থামন দেবতার মন্দির রয়েছে ওই অঞ্চলে। নদী- 


'নালাঁতে সময় সময় এত শ্যামন ভেসে আসে যে, 


নৌকা থেকে হাত বাঁড়ালেই ছু-চারটা! ধর! যায়। 
তবুও কেউ স্তামন.ধরে না। অক্টোপাসের 
মাংস জাপানীদের খুব প্রিয় খান্ভ। কিন্তু জাপানের 
কারী অঞ্চলের লোকের! ফেউ অক্টোপাস খায় 
না। অক্টোপ।স নাকি জআগ্টিকাঁলের এক বুড়ো 
দেবতাকে ডাকাঁতের হাত থেকে বাচিয়েছিল। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ভিতর খাগ্ গ্রহণে বিচিত্র রকমের অজন্্র বাধা- 
নিষেধের কথা লিখতে গেলে মহাভারত তৈরী 
হয়ে যাবে। এমন অনেক থাস্ত আছে, যা স্থান- 
বিশেষে আংশিকরূপে বর্জন কর! হয়েছে। কোন 
খাগ্য হয়তো পুরুষদের খেতে বাধ! নেই, বাধা 
আছে মেয়েদের। যুবক-যুবতীদের কাছে বা 
নিষিদ্ধ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আবার সেটা দিব্যি খেয়ে 
যাচ্ছে। তবে মনে হয় নিষেধট! মেয়েদের উপর 
খাটানে। হয় বেশী। একটা উদাহরণ তে! আমাদের 
চোখের সামনেই রয়েছে! তথাকথিত উচ্চ 
বর্ণের হিন্দু বিধবার! মাছ, মাংস পেয়াজ, রম্থন, 
মুর ডাল খেতে পারেন না। সিদ্ধ চাল তারা 
বর্জন করে চলেন। 

নাগাদের এক শাখা রেজমা নাগা। রেম। 
পুরুষেরা বাদরের মাংস ধেতে পারে, কিন্তু মেসে 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 
নয়। বাদরেরা তো গোল! থেকে শশ্ চুরি করে 
খায় যখন তখন। চোর বাঁদরের মাংস খেলে 
মেয়েদের ম্বভাবও ঝাদরের মত হয়ে যাবে। 
পুরুষ? তারা তো সব কিছু দিব্যি হজমকরে 
ফেলচত পারে । আর যদি নাই পারে তাতেই রা 
বলবার কি আছে? কর্ত।র দোষ কোন দোষই নয! 
এদের যুবক-যুবতীরা টিয়ার মাংস খায় না। সব 
সময়ই তো টিয়ারা কিছু না কিছুর মধ্যে মুখ 
লাগাচ্ছে--যা লোভী টিয়ারা! তাদের বিশ্বাস, 
অস্থিরচিত্ত যুবক-যুবতীরা লোভী টিয়ার মাংস 
খেলে তৃতীয় রিপুর প্রভাঁবট! সহজেই তাদের মধ্যে 
অতি প্রবলরূপে দেখা দেবে। আর পাঠাঁর মাংসও 
যুবক-যুবতীরা খেতে পারে না। প্রথম রিপু্র 
প্রভাবটা পাঠার উপর নাকি একটু অধিক মাত্রায় 
রয়েছে। আর ওর প্রভাবটা যে সাংঘাতিক 
সংক্রামক ! প্রবীণদের. কোন কিছুতে দোঁষ নেই 
--তারা ষে কাম, ক্রোধ জদ্বী পরমহংস ! 

ভিক্টোরিয়ার বু উপজাতির মধ্যে এই ধরণেয 
বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে । তাদের ছেলেমেয়েরা 
এমু বা কয়েক জাতীয় পশুপাখীর সুস্বাদু মাংস 
খেতে পায় না। এ-রকম পশ্ডপাখীর মাংস খাওয়া 
প্রবীণদের একচেটিয়া অধিকার। আফ্রিকার 
কোন কোন জাতির মেয়েদের মধ্যে ডিম খাওয়া 
নিষেধ। আমাদের দেশের বাইগা উপজাতির 
মেয়েরা ডিম খেতে পারে না। কারণ একই। 
প্রধান রিপুর প্রভাব থেকে মেয়েদের যতটা বাঁচিয়ে 
রাখা বায়, ততই মঙ্গল ! 

কাফীর জাতির সমাঁজ-কর্তার1 খাগ্যে বাঁধা- 
নিষেধের বিধান প্রদানের সময় পুরুষদের উপরই 
বেশী নজর রেখেছিল। শুকর, খরগোশ, হাঁস, 
মুরগী- এসব নোংর! জীবের মাংস পুরুষের! খেতে 
পারতো! না। বিধাতা নোংর! জীবের সৃষ্টি করেছেন 
মেয়েদের জন্তে। মেয়েদের পক্ষে তু হয়েছিল 
শাপে বর। 

কাবাবিশ নামক উপজাতির মধ্যে ছুপ্ধপানের 


_ নিবিদ্ধ খার্ড 


খাগ্ভক সংমিশ্রণের 


৬৫৬ 


যে বিচিত্র প্রথা! রয়েছে, তাকে অনায়াসে বল! যা 
একম অদ্বিতীয়ম। পুরুষদের জন্তে বরান্দ উটের 
দুধ, মেয়েদের জন্যে গরুর ভধ, আর বাচ্চাদের জন্তে 
ছাগলের ছুধ। খাগ্চ-বিধির গণ্ডী ছাড়িয়ে বাবার 
উপায় নেই কারও! আবার চীন, জাপান এবং 
ব্র্মদেশের রক্ষণীল লোকেরা মনে করে, বয়স্কদের 
দুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। 

আংশিক বাধা-নিষেধের একট। দিক রয়েছে। 
এই বাধা-নিষেধ পতু বা সমঘভিত্তিক। কোন 
খাগ্য হয়তো ববাতে খাওয়া চলে, কিন্তু শীতকালে 
খাওয়া চলে না অথব। হতো৷ বিশেষ পুজাপাবণ 
শেন না হলে তা খাওয়া চলে ণা। এ-পকম 
ছত্রিশ গণ্ড। বাধা-শিষেধ আমাদের বাঙালী ধিন্ট 
সমাঁজেই আছে। 'পৌধ মাস চণে গেলে অনেক 
পরিবাঁর মুলা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সরম্বতী 
পুজার আগে অনেকে কুণ খান না। অনেকে 
হয়তে। পুরা কাতিক মাসটা মাছ ন! খেয়ে কাটি 
দেন। জাপানে সামজিক বা পারিবারিক 
উৎ্সবের প্রাচ্য রম্েছে। বিভিন্ন উ২সবের দিন- 
গুলিতে বিভিন্ন খাগ্ঘ, খাগ্ভতাঁপিক। থেকে ধা? 
পড়ে যায়। কোন উৎসবে হয়তো ভাঙ খওম়। 
হয় না, কোন উৎসবে বা খ।ওয়। হয় না জোয়|%- 
গম। আব|র ডিম, মুরগী বা সমুদ্রজাত থাগ্ভও 
বাদ পড়ে কিছু কিছু। 

এই ধরণের বাঁধা-নিষেধ ছাড়।ও আছে বিভিন্ন 
বাধা-নিষেধ | পুর্ববাংলার 
কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা মনে করতেন যে, 
দুধে লবণ বক পেঁরাজ দিলে তা গোরক্তে পরিণত 
হয়। চিচিঙ্গা! সহযোগে ডিম রাক্লার কোন প্রণালী 
আছে কিনা জানি না। তবে অন্ধপ্রদেশের এক 
ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসে আমাদের বাড়ীর 
আঙ্গিনায় চিচিঙগা সমারোহে মণ্ডিত চিচিঙ্গা লতা! 


'দেখে বারে বারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে 


বলেছিলেন, চিচিঙ্গ! যেন “এগ কারিতে না দিই। 
জাপানী গৃহিণীর! থান্চ সংমিশ্রণে অত্যন্ত সাবধানী 


৬৬ 


ও ছিসাবী। মাঁথনে ভজ! ছোট সামুদ্রিক চিংড়ি 
ও কাঁকড়ার সঙ্গে তগমুজ খাওয়া! চলে না। খাওয়া 
চলেনা তিগ দিয়ে রাধা অক্টোপাসের মাংস। এক 
সঙ্গে দু-রকম সামুদ্রিক মাছের দোমিশাণী তরক।রী 
থায় না কেউ। মিষ্টিআলু সিদ্ধ মাছের সঙ্গে 
একপাঁতে দেওর। যাবে না। খরগোসের মাংসের 
সঙ্গে টাটুক। আদা, মুপগীর ডিমের সঙ্গে রন্থুন 
ব। চিংড়ির সঙ্গে কমপ|লেবু চলবে ন]। 

থগ্চ খ|ওষ|প অসংখ্য রকম বাধা-নিষেধের 
সঙ্গে কে।ণ যুক্তি সব সময় খুজে পাওয়া যায় না। 
কোন একটি বিশেষ নিষেধ ঠিক কোন্‌ কালে 
প্রচণিত ইলো, ৩াও ঠিক জানবার উপায় নেই। 
তবে অনেকগুলি বাধা-নিষেধ কোন কালে যে 
প্রয়োজনের ঠাগিদে প্রচলিত হয়েছিল, তাতে 
সন্দেহ নেই। যেমন, হিন্দুদের গোমাংস বর্জন 
শুনতে পাই, আর্ধের যখন উত্তর ভারতে প্রথম 
উপনিবেশ গড়ে তেলে, তখন গোমাংস ভক্ষণে 
তাদে আপত্তি ছিল না। কিন্তু গো-ছুপ্ধজাত 
থাগ্বস্ত্ুর জন্তে গো-পালনে বিশেষরূপে মন দিতেই 
গোস্পাল, গে।ধনে পরিণত হয়ে যায়! আর 
হয়তো এই গো-পাল সংরক্ষণের জন্তেই গোঁবধ 
নিষিদ্ধ হয়ে খায়। গো-পালনের উপর নির্ভরশীল 
আফ্রিকাগ খহ উপজাতি আজও সীমাঁবদ্ধভাঁবে 
গোমাংস বর্জন করে চলে। যথেচ্ছ! গোবধ থেকেও 
তারা বিরত রয়েছে। 

আগেই বলেছি, সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে বিশেষ 
কতকগুলি প্রাণীর মাংস অনেক উপজাতির সমর্থ 
যুবকেরা খেতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধদের তা খেতে 
কোন বাধা নেই। শিকার করা যুবকদের দায়িত্ব। 
বাধা-নিষেধ আরোপ না করলে বুড়োদের স্থস্বাছু 
মাংস ভক্ষণ থেকে একেবারে বাদ পড়বার সম্ভাবন৷ 
থাকে। অক্ষম বৃদ্ধের জন্তে একটু বিশেষ স্থযোগ- 
সুবিধা করে দিতে হবে বৈকি ! ্‌ 

অস্ট্রেলিয়ার কোন উপজাতি বাচ্চা পঞণ্তপক্ষীর 
ম।ৎস বর্জন করে চলে। বাচ্চা খেয়ে নিকাশ করলে 
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[ ১৬শ বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


শিকার করবার মত পশুপাধী মিলবে কোঁথ৷ 
থেকে? 
কিন্ত এমন অনেক বাধা-নিষেধ আছে, যা শরীর 
রক্ষার পরিপন্থী ও দেহে অপুষ্টিজনিত রোগ বৃদ্ধির 
সহাপ্নক। যেমনঃ হিন্দু বিধবাদের আতপ- 
চাঁলের উপর নির্ভরতা । আমরা থাগ্টি থেকে রোজ 
যতটা ভিটামিন-বি১ (থিয়ামিন ) পাই, তার 
শতকর! পঁচাত্তর ভাগই আসে চাল থেকে । অবস্ঠ 
চালটা যদি পিদ্ধচাল হয়। আতপচালে, বিশেষতঃ 
পুরনো আতপচালে ভিটামিন-বি১-র পরিমাণ সিদ্ধ 
চালের তুলনায় খুবই কম থাকে। এমন কি সিদ্ধ 
চালে যতট! ভিটামিন-বি১ থাকে, আতপচালে তার 
এক-তৃতীয়াংশও থাকে না। কাজেই সাধারণ 
মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সমস্ত বিধবারা আতপচাল, 
বিশেষতঃ পুরনো! আতপচালের ভাত খেয়ে থাকেন, 
তাঁদের ভিটামিন-বি১ অভাবজনিত রোগে 
ভোগবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। আমর! জান্তব 
প্রোটিন পাই সামান্তই | জাস্তব প্রোটিন যা পাই, 
তার সবটুকুই পাই প্রতিদিনের বরাদ্ধ এক টুক্রা 
মাছ থেকে । তুধ-ডিম খাবার ভাগ্য আর কয়জনের 
হয়? হিন্দুর বিধবাঁর। সেটুকু থেকেও বঞ্চিত। 
থাগ্ঠে বাধা-নিষেধ একদল বিশেষ সম্প্রদাপ়ের 
খৃষ্টান ধর্মযাঁজকদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন গোড়া 


_ রুশ খৃষ্টান ধর্মযাজক প্রচাঁর কার্ষের জন্তে বের হয়ে 


উত্তর রাশিয়ার এক জনশুন্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েন। তাদেপ্ এক অগ্লবযস্ক পরিচারক ছিল। 
এঁ অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ ও মাংসের অভাব ছিল 
ন] মোটেই। কিন্তু দলীয় ধর্মীয় অনুশাসনে প্রাণী- 
হত্যা করে টাক মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল। 
ফলে টিনে বন্দী খান্ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে 
হয় তাদের। বহুদিনের টিনে বন্দী থাস্ে ভিটা- 
মিন-সি নষ্ট হয়ে ঘায়। ক্রমাগত ভিটামিন-সি 
বঞজজিত খাস থেয়ে স্কাভি রোগে আক্রান্ত হয়ে দলের 
সমস্ত ধর্মধাজকই মার! পড়েন। শুধু দলের 
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পরিচারকটি স্কান্তির হাত থেকে বেঁচে যাক়। 
পরিচারকটি টিনে রক্ষিত খাগ্ভ মোটেই পছন্দ করতো 
না, আর সামুদ্রিক মাছ ও অন্তান্তি প্রাণীদের মাংস 
খাওয়ায় তার বাধা ছিল না। সুতরাংস্ট'টুকা মাছ- 
মাৎস খেয়ে, প্রয়োজনীয় ভিটামিন-সি পাওয়ার 
দরুণ ক্কাভির হাত থেকে সে বেচে যাঁয়। 

আফ্রিকার মুবা উপজাতির বহু শাখার ভিতর 
গো-পালনের রেওয়াজ আছে। দুধ পাওয়।ও যায় 
প্রচুর। কিন্তু স্বামীর ঘরে আসবার পর মেগ্নের! দুধ 
খেতে পায় না--যে পর্যস্ত দু-একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ 
না হয়। 'অথচ এই সময় তারা কোন বিকল্প 
পুষ্টিকর খান পায় না। গর্ভবতী বা সম্তানবতী 
জননীরা দুধ স্পর্শ না করবার দরুণ প্রথম দিকের 
অন্তানের! প্রায়ই দুর্বল হয়। 

বেলজিয়ান কঙ্গোর কোন কোন উপজাতির 
সন্তানসম্ভবা মেয়েরা গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল কামন! 
করে তাদের খাগ্ঘতালিকাটি সঙ্কুচিত করে। একে 
একে সাধারণ খাগ্ছের প্রায় সবগুণি বাদ দিয়ে শেষ 


বিষধর নাজ 


ভষ$$ 


পর্বস্ত তারা নির করতে থাকে ক্যামেভার 
(মূলাজাতীর খানের ) উপর। বিবিধ মিশ্র খাস 
খাওয়ার দরুণ খাস্ত অনেকটা সুষম ছয়ে থাকে 
কিন্তু শুধুমাত্র ক্যাসেভার উপর নির্ভর করাতে সে 
সুষমতা ভেঙ্গে যায়। একটা কুসংস্কারের বশবর্তী 
হয়ে গর্ভাবস্থায় অপুিকর থাস্ত খাওয়ার দরুণ 
মায়েদের কোলে ক্ষীণজীবী শিশুরা আসে। আর 
আতুড় ঘরেই পাইকারী হারে তার] মার! 
পড়ে। 

বিভিন্ন দেশে খাগ্ছের যে অসংধ্য বাধা-নিষেধ 
পষেছে, তার সামাগ্ত পরিচয়ই খর্তমান প্রবন্ধে 
দেবার চে! করেছি । এই সন্বদ্ধে সুসংবন্ধ গবেষণ। 
ব| গ্রন্থ রচনা হয়েছে বলে আমার জান নেই। 
এমন কি, বাংল! দেশের বিভির অঞ্চলের বিভিন্ন 
সম্প্রদ।য়ের লোকেরা খাদ্য গ্রহণে যে বাধানিষেধ 
মেনে চলেন, তাঁর একটা সামগ্রিক পরিচয়ও আমরা 
জানি না। আমার মনে হস, কেউ এ-পর্যস্ত তা 
ন্থুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন নি। 


বিষধর মাছ 
প্রআশীষকুমার মাইতি 


বিষধস্ত্রের সঙ্গে বিষাক্ত সাপের নামই বিশেষ 
ভাবে জড়িত; কিন্তু বিভিগ্ন মাঁছেও বেশ উন্নত 
ধরণের কার্ধকরী বিষযন্ব আছে। সাধারণতঃ 
শিকার ধর! অথবা আত্মরক্ষার জন্তে মাছের কান্‌- 
কোর উপর বা পাখনার সঙ্গে যে কাঁটা! থাকে, 
সেগুলির সঙ্গে বিষগ্রন্থির সমহ্য়ে বিবধন্ত্ের সৃষ্টি হয়। 
এই সব বিষষস্ত্রের গঠন খুবই সরল প্রকৃতির এবং 
বিষগ্রন্থিগুলি দেহত্বকের উপরের শ্তরের কোষের 
বিশেষ সমষ্টির দ্বারা গঠিত এবং সম্ভবতঃ মাছের এই 
বস্ত্র শুধু আত্মরক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয়। 


মাছের কাটার দ্বারা স্ট ক্ষত; যত্ত্রপ1। এবং থা 
যে মাছের এক সুনির্দিষ্ট বিষষস্ত্রের ক্রিয়ার ফল, 
এই ধারণ আধুনিক! আগে বিশ্বাস করা হতো! 
যে, কাটার উপরের গ্লেম্সই ঘা এবং যন্ত্রণার জন্তে 
দাষী। ৃ 

তরুণাস্থিথিশিষ্ট মাছ বা! 01080115000968- 
এর মধ্যে কয়েক জাতের হাঙ্গর শঙ্কর মাছ এবং 
সিমেরার (017170918 ) শরীরে বেশ কার্ধকরী 
বিষধক্জর দেখা যায়| এগুলি . সবই সামুক্বিক 
মাছ। 


উই 


কাটাওয়ালা হাঙ্গর বা 908105 (চিত্র--১ক ) 
1766:০০1)৪৪ এবং সপিমেরার (চিন্র--১খ) 
পিঠের পাখনায় যে বিষ|ক্ত ক।ট! থাকে, তার সঙ্গে 
থাকে এক ধবধবে সাঁদা রঙের বিনগ্রন্থি। এই গ্রন্থির 


জান ও বিজ্ঞান 


বাজারে বিক্রয় হুয্। কিন্তু ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই এই 
মাছের বিষাক্ত কাটা ছুটিকে সাবধানে কেটে 
ফেলা হয়। ্ 


[ ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কয়েক জাতীয় শঙ্কর মাছের (বথা-4511969618 





১নং চিত্র। ক--কাটাওষাল। হাঙ্গর খ-_সিমেরা। তীর চিহ্বের দ্বারা 
বিষ।ক্ত কাটাব অবস্থান দেখানো হযেছে। 


কোধগুলি একপ্রকার তীব্র বিষ উৎপাদন কবে, 
যার ক্রিয়া অগ্যস্ত বেদনাদাষক--এমন কি, 
বিপজ্জনক ক্ষত কৃষ্টি হতে পারে। হাঙও অথবা 
পানে কাঁটাওয়ালা হাঙ্গরের বিষাক্ত কাঁটা 


চিত্র-২, [995958015 চিত্র-৩ক ) লেজের গোড়াৰ 
দিকে খুব শক্ত, চ্যাপ্টা এবং প্রায় ৫৬ ইঞ্চি ল্বা 
(কখন কখন ৮ থেকে ১৫ ইঞ্চি লম্বা ) একটি, কখনও 
একই সঙ্গে ছু তিনটি বিষাক্ত কাঁটা থাকে ( চিত্র" 





২নংচিত্র। শঙ্করমাঁছ। লেজের গোড়ার বিষাক্ত কাঁটাটি দেখা যাচ্ছে। 


বিদ্ধ হয়ে অনেক সময় এসব অর্জের স্বাভাবিক 
কর্মক্ষদত। ফিরে পেতে বেশ কয়েক দিন সময় 
লাগে। গভীর সাগরে ট্রলিং-এর সাহায্যে এই 
হাঙ্গর এরচুর ধরা হয় এবং উৎকষ্ট খাস্ক হিসাবে 


৬খ)। এই কার্টার ছুটি ধার করাতের মত 
কাতওয়ালা এবং এর দু-পাঁশের প্রান্ত বরাবর ছুটি 
অতি সুক্ষ নালী থাকে, যার মধ্যে বিষ”উৎপাদক এক 
প্রকার উজ্জল সাদ! রঙের বিষগ্রন্থি থাকে। এই 


ভিলিহর ১৯৬৩ ) 


মাছের এই কাটা এব মারাত্মক অস্র। মাছটি ধখন 
লেজের বাগ! দেয় অথবা শিকারের শরীর লেজের 
সাহায্যে জড়িয়ে ধন্ে' কাটা বিদ্ধ করে, তখন 
অত্যন্ত হন্ত্রণাদা়ক বীভৎস ক্ষত উৎ্পয় হয়। 
এর « বিষক্ষিার ফলে সাংঘাতিক খেচুমি হতে থাকে 
এবং আক্রান্ত প্রাণীব মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। 


বিবধয মা, 


দিকের কাটাটি খুবই মজবুত চ্যান্টা আক্তিঃ 
এবং এর একটি অথবা ছুটি ধারই বরাতের ধর 
ঈাতওযালা। এই কাঁটাগুলির উপর জড়ায় 
ধেগাত্‌লা! আবরণী থাকে, তার ফোষখলি, বিয় 
উত্পাদন করে। কাটার সাছাযোে কত কৃতি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ বিষাক্ত কোবগুলি থেকে 





ওনং চিত্র। ক--শঙ্কর মাঁছ। মাছটির লেজের গোড়াধ 


বিষাক্ত কাটাটি দেখা যাচ্ছে। 


থ-_-এ 


মাছের লেজের গোড়ার কাটাটি বিশদ- 
ভাবে দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে ছুটি 
কাট! দেখা যাচ্ছে। 


জন্থিবিশিষ্ট মাছ বা! 0866101001১6৪-এর মধ্যে প্রা 
চষ্টিশটি প্রজাতির উল্লেখযোগ্য বিষষস্্র আছে এবং 
সেগুলি অপেক্ষাককত জটিল ধরণের । 

উদ্ধর আমেরিকার নদীর কয়েক জাতীয় 
জিওল মাছ ( বথা-”208108) 5০191196063 
ইত্যাদি) এবং আমাদের দেশের শিঙ্গি (296:০- 
17898668, মাগুর (0151182). ট্যাংরা (005৪083) 
ইত্যাদি জিওল মাছের বুকের পাখনার বাইরের 


বিষ বেরিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। এদের 
মধ্যে কষ্সেকটি মাছের পিঠের পাখনার সঙ্গে সংলগ্ন 
শক্ত কাটাটিও বিষাক্ত । আমাদের দেশের শিজি 
(চিত্র-৪), মাগুর, ট্যাংরা (চিত্র-৫ ) ইত্যাদি 
মাছের বুকের পাখার এই কাটার আঘাতে 
যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। 
জীবস্ত অবস্থায় এসব মাছকে সাবধানে নাড়াচাড়া 
করতে গেলেই এর! কীট! বিধিয়ে দেয়। যদিও 


৬৬৪ 


এদের বিষক্কিয়্ার ফল খুব মারাত্মক হয় না, তবুও 
এপন মাছের ক্লাটা বিধবার ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত: 
বেশ বনপা হতে থাকে। 

_ সামুদ্রিক উইভার মাছের 7055 চিত্র- 
৬) পিঠের পাখনাঁর অগ্রভাগেরটির প্রথম ৫1৬টি 


টে না 
রে পি 
হি হি এ 


ৃ ৫771 টিটি 


জান ও. বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ধ,১২শ লংগ্যা- 


সাপের বিমের মত এই বিষও রক্ত-সর্চালমতন্ 
এবং আযুতত্তরকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ 
সমুক্রোপকৃূলে আনরত অবস্থান অনেকেই এই 
মাছকে হঠাৎ মাড়িয়ে ফেলে কণ্টক-বিদ্ধ হুন। বিদ্ধ 
হবার পর জালার সঙ্গে সঙ্গে এক অসমন্থ বন্ত্রণা হতে 





৪নং চিত্র। শিঙ্গি মাছ। 


বক্ষ পাখন! সংলগ্ন বিষাক্ত 


কাটা দেখানো ইয়েছে। 


কাটার সঙ্গে এবং প্রতিটি কান্কোর উপর অবস্থিত 
লঙ্থা, অতি নু গ্রবিশিষ্ট ধারালে! একটি কীটার 
সঙ্গে বিষগ্রন্থি থাকে (চিত্র-ক, খ)। কান্কোর 
কাটার প্রায় সবটাই পাঁত.ল! চামড়ার দ্বার ঢাক। 


থাকে এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসা না গেলে. 
এই যন্ত্রণা বেশ কয়েক ঘণ্টা-_এমন কি, সার! দিনও 
থাকতে পারে। এই যন্ত্রণা প্রথমে শুধু কণ্টক-বিদ্ধ 
স্থানে স্থুরু হয়, কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ 





«নং চিত্র। ট্যারা মাছ। এই ছবিতেও মাছটির বক্ষ পাখনা 
সংলগ্ন বিষাক্ত কাটা দেখানো হয়েছে। 


থাকে, কেবল ছুশ্ম প্রাস্তটি বেরিয়ে থাকে । এই 
কাঁটাটির ছু-ধার দিয়ে ছুটি বেশ গভীর নালী বা খাজ 
দেখ! যায়, যার মধ্যে বিষগ্রন্থি থাকে ( চিত্র-) খ) 
এই বিষগ্রন্থি থেকে কোন নালিকা বেরুতে দেখা 
বায় না। তাই মনে হয়, কাঁটা বিদ্ধ হবার পর এ 
গ্রন্থির কোযগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বিষ কাঁটার নালিক। 
ছুটির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। এই 
মাছের বিষের তীব্রতা মারাত্মক ধরণের ; কারণ 


অঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণার তীব্রতায় অনেকে 
পাগলের মত হয়ে যায় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে 
বুক ধড়ফড়, জর, ভুল বকা, পিতৃবমি এবং সংজ্ঞা- 
হীনতা দেখ! দিতে পারে। যদিও এ-রকম এক 
বা! একাধিক উপসর্গ অন্তান্ত বিষাক্ত মাছের কাটা 
বিধবার ফলেও দেখা দিতে পারে, কিন্ত উইভার 
মাছের বিষক্রিয়ার ফলে হাদ্যস্ত্রের ক্রিয়! বন্ধ হয়ে 
ত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। | 


খ্ রে 


ভসেত্বর) ১৯৬৩]. 


নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুক্ত্রে কুৎসিত-দর্শন এক 
প্রকার বিষাক্ত কীঁকড়াবিছা মাছ (95008170619, 
চিত্র-৮) দেখা যায়, যার বিষযসত্র খুবই কার্যকরী । এই 
মাছের পিঠের পাখনা-সংলগ্ন কাটাগুলির গোড়ায় 
দেছন্বকের ঠিক নীচেই বিষগ্রস্থিগুলি অবস্থিত এবং 
প্রতি গ্রন্থি থেকে একটি লঙ্ব৷ নলী বেরিয়ে কাঁটার 
ছ-দ্িকের ছুটি লম্বা এবং গভীর খাঁজের মধ্য 
দিয়ে চলে গেছে (চিত্র-৮)। জীবন্ত মাছকে 


বিষধর মাছ 


৬৮৫ 


অনেকটা ইঞ্জেকশনের ছুচের মত। এই কাটা” 
গুপির গোড়ায় দেহত্বকের নীচেই বিষগ্রন্থ 
অবস্থিত। কাট! বিদ্ধ হবার পর ফাঁপা কাটার 
মধ্যেকার নালিকার মধ্য দিযে বিষ ক্ষতস্থানে প্রবেশ - 
করে। 

বিষের তীত্রতা গুধু যে বিভিন্ন জাতীয় মাছেই 
বিভিন্ন প্রকার, তাই-ই নয়--একই জাতের বিভিন্ন 





৬নং চিত্র। উইভার মাছ। উপরে--সম্পূর্ণ মাছ। তীর চিহ্বের দ্বারা 
বিষাক্ত কীটাগুলি দেখানো হয়েছে। নীচে-_মাছটি অর্ধ- 
প্রোথিত অবস্থায় বালির মধ্যে লুকিয়ে আছে। 


অপাবধাঁনে নাড়াচাড়া করলেই কাটা বিদ্ধ হবার 
সম্ভাবনা থাকে । এই মাছগুলি অনেক সময় বালির 
মধ্যে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে এবং খালি 
পাঁয়ে জলের মধ্য দিঘ্বে হেঁটে যাবার সময় এর 
উপর পা পড়লেই পিঠের কাট! পাঁয়ে ফুটে যায়, 
আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চাপেই বিষগ্রন্থি থেকে 
বিষ বেরিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। 

আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিষাক্ত ব্যাং- 
মাছের (7১819880175 ) বিষষঙ্ত্র খুবই উন্নত 
ধরণের এবং মাছের বিষষস্ত্রের মধ্যে এটিই মনে 
হয় সবচেয়ে উন্নত। এই মাঁছের পিঠের পাখনার 
অশ্রভাগেক্সটির প্রথম ছুটি কাঁটা এবং কান্‌্কোর 
উপরের কাটাগুলি বিষগ্রস্থির সঙ্গে সংযুক্ত । বিষধর 


মাছেও বিষের তীব্রতার বেশ তারতম্য দেখা! যায়। 
কাটাওয়াল শঙ্কর মাছের (08358618) এবং 
উইভাঁর মাছের বিষের তীব্রতা বিষধর মাঁছদের 
মধ্যে সর্বাধিক বলে মনে হয়। কাঁটাওয়াল! হাঙরের 
(5188103) বিষক্রিয়। মারাত্বক ন] হলেও খুবই 
যন্ত্রণাদায়ক । 

যদিও এখন পর্যস্ত মাছের বিষক্রিয়ার উপযুক্ত 
কোন প্রতিষেধকই আবিষ্কৃত হয় নি, তবুও প্রাথমিক 
শুশ্রযা এবং অন্ঠান্ত যন্ত্রণা লাঘবকারী সাধারণ 
চিকিৎসার দ্বারা যন্ত্রণার তীব্রতা বহলাংশেই কমানো 
যার এবং অন্ত উপসর্গেরও উপশম হয়। তবে তীশ্র 
বিষধর মাছের কাটা বিদ্ধ হবার পর-বত কম সমদ্নের 
মধ্যে চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, ততই ভাল। 


৬৬৬ 


সাধারণতঃ জিওল মাছ, শঙ্কর মাছ ইত্যাদির 
কাটা বিধবার ফলে উক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিদ্ধ 
হবার পর যত প্রস্তর সম্ভব এই ক্ষত ঠা! লবণ জলের 
সাহায্যে ধুয়ে ফেলতে পারলে খুবই উপকার পাওয়া 
যায়। তবে উইভার মাছের কাঁটা বিধবার ফলে 
বিষ দেহত্বক ভেদ করে রক্তশোতের সঙ্গে 
শরীরে প্রবেশ করে। তাই এর চিকিৎস! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শবর্ধ, ১২ সংখ্যা 


কোন কোন শঙ্কর মাছের বিষ রক্তম্রোতে মিশে 
গিয়ে হদ্‌যস্তর আক্রমণ করে। এর জনে জ্রুত 
চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। 

বিষাক্ত মাছের দ্বার বিদ্ধ হলে আরও এক 
ধরণের চিকিৎসায় খুব উপকার পাওয়া যায়। 
বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বস্থানের ঠিক উপরে শক্ত 
দড়ি বা সুতার সাহায্যে খুব শক্ত বাধন দিয়ে 





কীটা বিষগ্রহি আবনশী 
৭নং চিত্র। ক--উইভার মাছের পৃষ্ঠ-পাঁখন! সংলগ্ন একটি বিষাক্ত কাটা এবং 
তার খাজগুলি দেখানে! হয়েছে। খ--এ মাছের কান্‌্কোর কাটা 
এবং তৎসংলগ্ন বিষধস্্ ও তার বিভির অংশ বিশদভাবে 
দেখানে হয়েছে। 


অপেক্ষাকত কঠিন। বিদ্ধ হবাঁর পর যত শীগ্র সম্ভব 
বিদ্ধ অঙ্গটিকে, সহ করা যায় এই রকম সর্বাধিক 
উষ্ণ জলে আধ ঘণ্ট| থেকে এক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাঁথলে 
খুবই উপকার হুয়। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ঠ প্রচলিত 
যঙ্ রণ লাঁঘবকারী চিকিৎসা চালাতে হবে। যদি 
মুখে বা শরীরের অন্ত অংশে কাটা বিদ্ধ হয়, 
তবে বিদ্বস্থানে গরম কম্প্রেস লাগানো চলতে পারে। 


বিদ্ধ অঙ্গে রক্ত চলাঁচল বন্ধ করে দিতে হবে। এই 
অবস্থায় বিদ্ধ অঙ্গটিকে (হাত অথবা! প1) বরফ 
জলে পাঁচ-দশ মিনিট ডুবিয়ে রাখবার পর বাঁধন 
খুলে ফেলা যেতে পারে ; কিন্তু অঙ্গটিকে এ অবস্থায় 
বরফ জলে অন্ততঃ ছু'ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখ! প্রয়োজন । 
কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে, শতকরা € ভাগ 
পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের ভ্রবগ (00745'58 810) 


ডিসেম্বর, ৮৯৬৩ ] 


কয়েক ফোটা ক্ষতস্থানে ইঞ্জেকশন দিলে ক্রুত 
যন্ত্রণার লাঘব হুয় এবং পরে ঘা হবার সম্ভাবনাও 
থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ফর্যালিনের 
তীব্র দ্রবণ ক্ষতন্থবানে ইঞ্জেকশন দিলে তৎক্ষণাৎ 
বনু! বন্ধ হয় এবং ক্ষতত্থানের ঘ! গীত্রই শুকিয়ে যায়। 


বিষধর মাছ - 


৬৭ 


সবচেয়ে আশ্চর্ষের বিষন্ন এই যে, একই প্রচ্থাতির 
মাছ একস্থানে সম্পূর্ণ নিধিষ হুলেও অন্তস্থানে তা 
মারাত্মকরূপে বিষাক্ত হুয়ে উঠতে পারে। সম্ভবতঃ 
এসব প্রজাতির মাছগুলি নিজের! নিধিষ, কিন্তু 
তার! বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণী (বথা-সামুঞ্জিক গুজি, 





৮নং চিত্র 


সুনিদিষ্ট বিষষস্ত্র ছাড়াও এমন অনেক সামুদ্রিক 
মাছ আছে, যাঁদের শরীরে মারাত্মক বিষাক্ত 
আযালকাঁলয়েড জাতীয় পদার্থ থাকে । এই সব 
বিষাক্ত মাছ আহার্য হিসেবে গ্রহণ করলেই 
পক্ষাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অনবরত দাস্ত হতে থাকে 
এবং পেটের খেঁচুনি থেকে সুরু হযে ধীরে ধীরে 
শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর সাংঘাতিক খেচুনি 
হতে থাকে । ক্রমে হৃদ্যস্ত্রের প্যারালিসিসের সঙ্গে 
শ্বাসশ্প্রশ্থাস ক্রিয়া বঙ্গ হয়ে মৃত্যু হয়। 

এই ধরণের বিষক্রিগ়াকে “সিওয়াটের! বিষক্রিয়া” 
(018986608 90150171198) বলা হয়। নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের সমুদ্রের (প্রধানতঃ প্রশাস্ত মহাসাগর 
এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ) ৩**টি বিভিন্ন 
প্রজাতির মাছের মধ্যে এই ধরণের বিষ পাওয়া 
যায় এই ধরণের বিষক্রিয়া খুবই অনিশ্চিত 
এবং এ-থেকে রক্ষা পাওয়াও খুব কঠিন। 


বিষাক্ত কাকড়াবিছ মাছ, ব| দিকে- বিষগ্রিসহ এ মাছের পৃষ্ঠ- 
পাঁখনার একটি বিষাক্ত কাটা দেখানে৷ হযেছে। 


সিলেন্টেরেট অথবা কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী) অথবা 
সামুদ্রিক গুঞ্৷ আহার্ধ হিসেবে গ্রহণ করে বিষাক্ত 
হযে পড়ে। মৎস্যভুক নিবিষ মাছের আবার এই 
সব বিষাক্ত মাছ খেয়ে নিজেরা বিষাক্ত হয়ে পড়ে। 
নিজের শরীরে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ থাঁকা * 
সত্তেও এসব মাঁছের জীবনধারণে কোন ব্যাঘাত 
হয না; কিন্তু এদের খাগ্ভ হিসেবে গ্রহণ করলেই 
বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। রাক্নার তাপে 
এই ধরণের বিষ নষ্ট হয় না এবং এর কোন প্রতি. 
যেধকও এ-পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নি। শুধুমাত্র 
উত্তেজক এবং বমনোৎপাদক ওষুধ ছাড়া এই 
মারাত্বক বিষক্রিয়ার আর কোন চিকিৎসাই 
নেই। 

অন্তান্ত কয়েক জাতের মাছ বছরের অন্ত সময় 
নিবিষ হলেও প্রজননের সময় অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে 
ওঠে। কারণ এদের জননেশ্জিয়ে এই সময় বিষ 


৬৬৮ 
উৎপন্ন হয়। এই সময় এসব মাছ বা তাদের 
ডিম খাওয়া খুবই বিপজ্জনক । 

আরও অন্ত ধরণের কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক 
মাছের মাংসপেশীগুলি নিবিষ হলেও বছরের সব 
সময়েই এদের যকৃতে, জননেম্ত্রিয়ে, অস্ত্রে এবং 
দেসত্বকে বিষ পাওয়! যায়| গ্লোব মাছ (019410- 
105066:08, চিত্র ৯-ক ), সজারু মাছ (04907, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ২শ:গাংদীনি প্র 


নিরক্ষীয় অঞ্চলে শঙ্কর নাহ এবং হি 
(বিশেষতঃ এদের লিভার ) খাওয়ার পরে বিধ- 
ক্রিয়ার ফলে অনেকেরই মৃত্যু হয়। এই ধরণের 
বিষের ক্রিয়ার রাঁসায়নিক প্রস্ততি সখদ্ষে এখনও 


কিছুই জানা যায় নি। 
কয়েকটি অতি উপাদেয় সামুদ্রিক মাছ (যথা-- 
058১ 3015100, 11080161651, চিনত্র-১০, 





৯নং চিত্র। 


ক--গ্লোব মাছ। 
এদের কোন স্ুনিদিষ্ট বিষযস্ত্র নেই এবং 
মাংসপেশীগুলিও নিবিষ, কিন্তু এদের 


দেহের অন্তান্ত 


খ-্সজারু মাছ। 


অংশে মারাত্মক 


বিষ থাকে। 


চিত্র-৯ধ) ইত্যাদি এই ধরণের বিষাক্ত মাছ। 
কিন্ত এদের মাংস সুস্বাদু হওয়ায় জাপানে খাছ 
হিসেবে এই মাছের ব্যবহার প্রচলিত আছে। 
জাপানে এই মাছের মাংসকে ফুড বলা হুয় এবং 
সে দেশে যে সব রেস্তোরাঁয় ফুগুরারা হয়, 
সেখানে এ কাজের জন্তে বিশেষভাবে শিক্ষিত 
এবং দক্ষ পাচকেক্স সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্ত তা 
সত্বেও জাপানে প্রতি বছর ফুগুর মারাত্মক 
বিষক্রিয়ায় এখনও বহলোক মার! বায়। 


910118০1 ইত্যাদি) যদি বাঁসী অবস্থায় অথবা 
ভালভাবে সংরক্ষিত না করে খাওয়! হয়, তবে এক 
অদ্ভুত ধরণের বিষক্রিয়া হতে দেখা হয়। সাধারণ 
উষ্ণতায় ঘরের মধ্যে কিছ সুর্যালোকে এই মাছ 
কয়েক খণ্টা পড়ে থাকলে এদের মাংস বিষাক্ত হয়ে 
ওঠে। কারণ ব্যার্টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে এসব 
মাছের মাংসপেশীর একটি রাসায়নিক পদার্থ 
পরিবতিত হয়ে হিষ্টামিনের মত একরকম বিষে 
পরিণত হয়। এই নিষক্ষিয়ার লক্ষণ ভত়্াবহু 


ডিসেম্বর) ১৯৬৩ 1... ধবল বা খেতি 
আ্যালাজিক্কপে প্রকাশ 'পায়। 'অজ্ঞাত কোন মাছের বিষষন্ত্রের তেমন কৌন উদ্নতি হয় নি? 


কারণে কেবলমাত্র এই ধরণের 3০0206:910 মাছের সাধারণতঃ বিষধর মাছকে জীবন্ত অবস্থান্ব অসাব 
মাংসপেশীতেই এরূপ বিষোৎপাদন প্রায়ই হতে ধানে নাড়াচাড়া না করলে মাছের বিষষন্ধের ছারা 


ইউটি 


দেখা বা । 


আক্তান্ত হবার কোন সম্ভাবন] মাসের নেই। 





২*নং চিত্র। অতি উপাদেয় সামুদ্রিক মাছ। কিন্তু বিশেষ অবস্থা 
ব্যাক্তিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে এই মাছই মারাত্মক বিষাক্ত 


হয়ে 


ভীরু স্বভাব এবং জলজ আবাসের জন্যে 
মাছের! প্রায় সব সময়েই শক্রর দৃষ্টির আড়ালে 
লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয় এবং এই কারণে এরা 
স্বভাবতঃই বহিঃশক্রর থেকে নিরাপদ | মনে হয় 
এই কারণেই বিষাক্ত সাপের বিষযন্ত্রের মত বিষাক্ত 


উঠে। 


প্রকৃতিতে জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে 
মাছের বিষধন্ত্র এবং তাদের শরীরের বিষাক্ত পদার্থ 
স্বাভাবিক শক্রদের ' শিবৃত্ত অথবা ধ্বংস করে 
সম্ভবতঃ মাছের জীবনধারণ এবং আত্মরক্ষায় 
খুবই সহায়তা করে থাকে। 


ধবল ব! শ্বেতি 
স্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


একই রোগের বিভিন্ন নাম-কেউ বলেন 
ধবল, কেউ বলে থাকেন শ্বেতি। চিকিৎসা 
শাস্ত্রে এর নাম ভিটিলিগেো!। এই নামটা আমাদের 
তেমন পরিচিত নয়--এর আটপৌরে নাম 
লিউকোডারমিয়ার সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা 
বেণী। অনেকের মুখে শুনে থাকবেন ধবল: কথাটা 
বলবার সঙ্গে কুষ্ঠ শব্দটিও জুড়ে দেন, তার ফলে 
পুরা নাম হন ধবল কৃষ্ঠ। সাধারণের বিশ্বাস 
অনেকটা! এ ধরণের । ধারা অতটা গোঁড়া নন, তার! 
মনে করেন-_গাযনের চামড়ার রং সাদা হয়ে যাওয়া 
এক ধরণের ছোঁয়াচে চর্মরোগ । এখানে গোড়াতেই 


একট! কথা বলে রাখ! দরকার যে, রোগটার সঙ্গে 
কুষ্ঠ রোগের তিলমাত্র সম্পর্ক নেই, আর চর্মরোগ 
হলেও ছোঁয়াচে নয় বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা 
তবে কয়েকটি বিশেষ রোগের প্রভাবে চামড়ার 
বাদামী রং বদি উঠে যায়, তাহলে সেই সাদ! অংশ 
ছু'লে রোগ হবে কিনা_-তা৷ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ 
আছে। যেমন ধরুন--সিফিলিস রোগ । এই 
রোগ হলে মেয়েদের ঘাড়ের চামড়া নাদ। হয়ে বায়, 
এরূপ দেখ! গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এদের ঘাড়ের 
এ সাদা অংশে হাত লাগালে সুস্থ লোঁকের ঘাড়ে 
এ রোগ সংক্রামিত হবে কি না? এর উদ্বরে 
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বলবে! যে, কেবলমাত্র প্পর্শ করলে কোন ক্ষতি 
নেই, তবে কোন মেয়ে যদি রোগিণীর বিশেষ 
সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হয, তাহলে তারও 
গলদেশ ব! ঘাড়ের চামড়ার রং পাণ্টে যায়। 

ধবল বা শ্থেতি রোগ কেমন, তা কাউকে বলে 
বোঝাতে হবে না। কলকাতার রাস্তাঘাটে 
হামেশ! শ্বেতগাত্র মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
সাম্প্রতিক কালে এই রোগের আক্রমণ বেড়ে গেছে 
বলে অনেকে অনুমান করেন। ধার এই রোগ হয় 
তিনি খুবই মুস্ড়ে পড়েন-_অবশ্ত তার কারণও 
যে নেই, তা নয়-- রোগটি একবার হলে আর অঙ্গ 


ছাড়তে চায় না। একটু জায়গা নিয়ে তার ব্য 


রচনা সুরু হয়, শেষ পর্যস্ত সর্বাঙ্গ অধিকার করে 
বসে। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যস্ত সর্বত্র যদি 
সাদ] হয়ে যায়, তাহলে একরকম চলে, কিন্ত মাঝে 
মাঝে কালো বা সাদা অংশ দ্বীপের মত থেকে 
মনোবেদনার কারণ ঘটায়। একটু মনোযোগের 
সঙ্গে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, ধবল রোগযুক্ত 
লোকেরা সর্বদাই মাস্থষের সমাবেশে সন্কুচিত হয়ে 
থাকেন। এর কারণ এও বটে যে, শিক্ষিত বা 
আলোকগ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য 
এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। 

ধবল রোগ জন্ম থেকে নিয়ে অনেকে আসে, 
আবার অনেকের পরে কোন কারণে হয়ে থাকে । 
এই কারণটি যে কি, তা আজ পর্যস্ত সঠিকভাবে 
জানা যায় নি। এজন্যে চিকিৎসকদের উদ্বেগ 
রোগীদের চেয়ে বেণী। গায়ের কোন অংশে ঘা 
হলে বা ছড়ে গেলে সেই আহত স্থান থেকে এই 
রোগের উত্তব হয় বলে অনেকে মনে করেন; কিন্তু 
এই ধারণ! সত্য নয়। যে জারগাট! সাদ হয়, 
তার চারপাঁশের চামড়া স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী 
গাড় রঙের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ 
উপসর্গ-বিহ্ীনভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। 
খুব অল্প ক্ষেত্রেই রোগ অবধিত অবস্থায় দীর্ঘকাল 
থাকে। 


জাম ও বিজঞাল 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


চাঁমড়াগ্স রং বাদামী বা কালো কেন, তা নিম্নে 
অনেকের কৌডৃহল থাকতে পারে এবং ধবল রোগ 
সম্বদ্ধে আপোচন! করবার সময়ে এ কথাটি অনিবার্ধ- 
তাঁবে এসে পড়ে। চামড়ার রঙের জন্তে দায়ী এক 
বিশেষ ধরণের কণিকা-_তার নাম মেলানিন। শুধু 
গায়ের চামড়ায় নয়” চুল, চোখের মধ্যেকার করয্ননেড 
স্তরে, মস্তিক্ষের সাঝষ্ট্যানিসিয়া! নায়েগ্র! প্রভৃতির 
মধ্যে মেলানিন কণিকা প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে 
আছে। হুর্ধের আলোকের মধ্যে আলই্রীভায়োলেট 
রশ্মি বা অতিবেগুনী আলো এবং মহাজাগতিক 
রশ্মি (কিছু পরিমাণে ) ও কয়েক ধরণের তেজক্রিন 
রশ্মির ছাত থেকে দেহত্বক, চুল. চোখকে রক্ষা 
করবার দায়িত্ব নিয়েছে মেলানিন কণিকা। হুর্ধের 
তপ্ত রশ্মির মধ্যে ধারা কাজ করেন, তাদের গাত্রচর্ম 
গাঢ় বাদামী হয়। এর কারণ হচ্ছে মেলানিন 
কণিকার অত্যধিক বুদ্ধি।. বিশেষভাবে অতিবেগুনী 
রশ্মির হাত থেকে দেহকে বাচাঁবার জন্তে মেলানিন 
কণিকার প্রস্ততকার্ধ হয় তীব্রতর । চামড়া কাঁল্চে 
হয় বলে আমরা বলে থাকি রোদে-পোড়া। 
চোঁখের করয়েড স্তরে মেলানিন কণিকার প্রাচ্য 
থাকবার ফলে চোখের ভিতরের অংশ অন্ধকার 
প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়। চোঁখের কর্মশক্তি অব্যাহত 
রাখবার জন্তে এই ধরণের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের 
প্রয়োজন। মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশে মেলানিনের 
অস্তিত্ব টের পাওয়া! গেছে,-তার কাজ কি, তা 
সঠিকভাবে জানা যায় নি। এবারে কথা উঠবে 
এই কণিকার উৎপত্তি হলো কোথা থেকে? 
এ-সম্বদন্ধে নানামুনির নানা মত। আমরা এখানে 
কয়েক জনের মতামত নিয়ে আলোচনা করবো। 

বিগত ১৯৫১ সালে বার্ধ চর্মে কণিকার উৎপত্তি 
সপ্থন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে- 
ছিলেন। তার মতে--মেলানিন কণিকার 
পিতামহ হুচ্ছে টাইরোসিন। - এটি এক ধরণের 
আযামিনো আযসিড। টাইরোসিন কেবল মাত্র 
মেলানিন প্রস্ততিকরণেই সাহাব্য করে না, কিড.নীর 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩] 


উপরে টুপীর মত নেপ্টে থাকা আ্যাদ্রিভাল গ্রন্থির 
মেডালা অংশ থেকে আযাড্রিন্তালিনও তরী করে। 
এছাড়। টাইরোসিন থাইরজিন এবং ডাই-হাইডরক্সি- 
ফেনিল-আযালানিন নামে এক জটিল গঠনের 
আযাঁমিনো আযসিডঘটিত পদার্থ সৃষ্টি করে। শেষোক্ত 
বস্তাটকে সংক্ষেপে বলা হয় ডোপা (০০৪)। 
ডোপা টাইরোসিনেজ নামে এক প্রকাঁর অন্ঘঘটকের 
সহ্থাকনতায় মেলানিন কণিকা ও নর-আ্যাডরিন্ঘ।লিন 
এবং শেষেরটি থেকে আ্যাড়িস্তালিনে পরিণত হয়। 

বার্ণের অনেক আগে ১৪৯২৬ সালে রেপাঁর 
মেলানিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য জানিয়েছিলেন। 
তিনি জানান, টাইরোসিন থেকে মেলানিন তৈরী 
হয় একথা সত্য, কিন্তু তার ধাপ তিনটি। প্রথমে 
টাইরোসিন অক্সিজেনের দহনে রক্তবর্ণ কণিকার 
স্থষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ রক্তিম কণিকা তাঁর 
রং হারিয়ে ফেলে। তৃতীয় স্তরে বর্ণশুগ্ত কণিকা 
অক্সিজেনের দহুনক্রিয়ার প্রভাবে পরিণত হৃ্য় 
মেলানিন কণিকায়। 

এর এক বছর পরে ১৯২৭ সালে ব্লচ এক 
পরীক্ষাকার্ধের আয়োজন করেন। খানিকটা 
কৌঁচকানো চামড়া (আগে বরফের মধ্যে ঝা 
ফর্ম)ালিনে রাখা হয়) ডোঁপাঁর এক বিশেষ শক্তি- 
সম্পন্ন দ্রবণে (0774) ডুবিয়ে দেওয়া হলে!। 
দেখ! গেল যে, ধবলযুক্ত অংশে মেলানিন কণিকা 
জানে নি, অথচ অন্যভাগে প্রচুর পরিমাণে কণিকা 
সঞ্চিত হয়েছে। ডাঃ রচ মনে করতেন যে, ডোপ৷ 
থেকে মেলানিন তৈরী হয় ডোপা-অক্সিডেজ নামে 
এফ ধরণের জব অন্ুঘটকের সাহাষ্যে। 

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একটা কথা জানা 
গেল যে, দেহচর্মে যদি সালফাঁড্রিল (--9753) 
বিভাগের আধিক্য থাকে, তাহলে যেলানিন 
প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত জন্মে। তাহলে একথা পরিষ্ধার 
বোঝা যাচ্ছে--যদি কোন প্রকারে উল্লিখিত গোষ্ঠীর 
পরিমাণ কমানো যায়, তৰে মেলানিন কণিকার 
জন্মহার ভ্রুত হয়। যে কথা এখানে বলা হুলে!, তার 


ধবল বা শ্বেতি 
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একটা কারণের হদিস পাওয। গেছে। পণ্ডিতের 
বলেন, মেলানিনের স্থষ্টিকর্তা টাইরোসিন জিনিষটাই 
এনজাইম জাতীয় বা জঙ্ধঘটক শ্রেণীর । এর মধ্যে 
তামার অংশ আছে, আর সালফাড্বিল (গন্ধক- 
ঘটিত দ্রব্য) গোঠীর কোন ভ্্রব্য তামার সঙ্গে 
মিশে যে নতুন রাসায়নিক পদার্থের কৃতি হয়, ত। 
টাইরোসিনের মেলনিন প্রস্ততকার্ধে বাধা স্থষ্টি 
করে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ভেষজের নাম কর! 
প্রয়োজন, যেগুলি কণিক] সৃষ্টিতে বাধা আরোপ 
করে। সেগুলি হচ্ছে-_ 

(১) ডাইমারক্যাপটোপ্রোপানল অথবা 8/[, 

(২) থায়োইউরিঘ। 

/ ৩) থায়োইউরাসিল 

এরা সবই গঞ্ধকঘটিত জব পদার্থ। এছাড়া 
হাইড্রোকুইনোন গোঁঠীর দ্রব্যও- চামড়ার রং তুলে 
সাদ করে। 

বিশেষতঃ রবার কারখানায় কমাঁদের চামড়ার 
স্বাভাবিক রং অতি শ্ীদ্রই উঠে যায়। কারণ এখানে 
সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয় মনোবেঞ্জাহিল 
ইথাঁর অব হাইড্রোকুইনোন। 

এছাড়া খাগ্তে কতকগুলি ভিটামিনের অভাব 
ঘটলে দেহত্বকের রঙের হেরফের ঘটে। নিকো- 
টিনিক আসিডের অভাবজনিত পেলাগ্রা রোগে 
আক্রান্ত কোন রোগীর দেহের যে অংশে বেশী 
সুর্যের আলো পড়ে, সেখানে মেলানিন কণিকার 
আধিক্য ঘটে থাকে । 

থাইরক্সিন এবং ইষ্ট্রোজেন হর্মোনও চর্দ- 
কণিকা প্রস্ততিকরণে সাহায্য করে বলে জানা 
গেছে। আ্যাণ্ডোজেন (পুং হর্মোন ) পুরুষের 
চামড়াতে মেলানিন কণিকা সৃষ্টির কাঁজে অন্ততম 
সহায়ক। কণিকা তৈরীর কাজে জ্যাছরিগ্ভাল 
হর্মোনের ভূমিকা ঠিক প্রত্যক্ষ নয়। পিটুইটারি 
গ্রন্থি থেকে নিঃস্থত মেলানোফোর হর্মোন আযা্রি- 
সাল হর্যোনের প্রভাবে সক্রিয় হয়। জ্যাদ্রবিভাঁল 
গ্রন্থির কর্মক্ষমতা হ্বাস পেলে 4. 0০ যা ত্র, 


৬৭২ 


(40:60075010601:00910 [710:100106) দিয়ে 
চিকিৎস! চালান! হুয়। এখন লক্ষ্য করলে দেখ। 
ধায় যে, চামড়ার রং ক্রমেই গাঢ হচ্ছে। এর মানে 
আর কিছুই নয়-_বিজ্ঞানীর! মনে করেন, &. 0. 
শু, ল্রশ্এর মধ্যে মেলানোফোর হরমোন থাকে। 
যেছ্তে মেলানিন এবং জ্যাদ্রিন্যযলিন উভয্বেই 
ডোপ! থেকে কৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু আডরিন্তাল 
গ্র্থির নিক্কিয়তায় আাড্রিন্ঘ।পিন কম পরিমাণে 
প্রস্তুত হয়। তার জন্তে অনেক পরিমাণ ডোপা 
অক্সিডাইজ ড. হয়ে মেলানিন তৈরি করে। 

১৯৫৪ সালে হইটুলক্‌ গবেষণর ফলে সিদ্ধান্তে 


উপনীত হয়েছিলেন যে, &, 0, মুখর 


সাহায্যে সালফাড্রিল র্যাঁডিকযালকে (973) 
নিষ্কি় করে ফেলতে পারলে মেল।নিন কণিক৷ 
তাড়াতাড়ি উৎপর হয়। 

যৌবন সমাগম এবং খতুর অবনুপ্তিকালে 
(81610008888) এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। 
মেয়ের অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হন। সাদা 
চামড়ার চেয়ে কালো! চামড়ার লোকেরাই অধিক 
সংখ্যায় এই বিকৃতির কবলে পড়েন। ধবল রোগের 
কারণ জান! যায় নি। তবে দেখা গেছে যে, কোন 
£শক-এর পরে এই রোগের হুত্রপাত হয়েছে। 
তবে সব ক্ষেত্রেই অবশ্থু একথ! প্রযোজ্য নয় । 

নানা রোগের সঙ্গে এই বিকৃতি আরপ্ হতে 
দেখা গেছে। ঘড়ির সঙ্গে নাইলনের ব্যাণ্ড ধারা 
ব্যবহার করেন, তাদের অনেকের ঠিক এ অংশ- 
টুকৃতে ধবল স্থষ্ি হতে দেখা গেছে। 


জান ও বিজ্ঞান 


[১৮শ বর্ষ ১২ সখা! 


নানা রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তবে 
কোনটাতেই ঠিক সম্ভোযজনক ফল পাওয়া যায় নি 
এ-পর্যস্ত। স্বর্যটিত দ্রব্য ইন্জেক্শন করে বা 
বার্গামটের তেল সাদ! জারগাধ় বুলিয়ে কণিকা 
উৎপাঁদন বৃদ্ধির চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চালু ছিল। 

কপার সালফেট বা ভুঁতে এবং হাইপোফদ্‌- 
ফ|ইটের সিরাপের সাহায্যে সর্বাঙ্গে শ্বেতি রোগ- 
গ্রস্ত এক মহিলাকে বেশ ভাল করা সম্ভব হয়েছে। 
আলট্রাভায়োলেট আলোর সাহায্যে মেলাঁনিন 
কণিকা তৈরীর কাজে কিছু সুফল পাওয়। গেছে। 

১৯৫৬ সালে কলকাতা উ্পিক্যাল স্কুল হাস- 
পাতালের ডাঃ ব্যানাজী ও ডাঃ চক্রবর্তী বৈচি 
বীজের তেলের সাহায্যে চিকিৎসা করে ধবল 
রোগীদের শতকর! প্রায় পচাত্তর জনকে উন্নতির 
পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। এই 
তেলের ব্যবহার মুখের চামড়ার ধবল বা শ্বেতি 
নিরাময়ে কার্যকরী হলেও শরীরের অন্তান্ত অঙ্গে 
তেমন সফল প্রদান করে না। প্রাচীন কালে মিশরে 
এই রে|গের এক ধরণের ওষুধ ছিল। 201 
719) এবং [1-71060 ফল থেকে তৈরী এই 
ওষুধ কার্যকরী বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৪৮ 
সালে ফাহমি এবং সাডি আাক্রইডিন, আযাম্সিডিন 
এবং মাজুডিন নামে তিনটি ভ্ব্য আবিষ্কার করেন। 
আযান্মেেইডিন এবং আযাঞ্সিডিনের টিংচার কম্পাঁউও 
সাদ জায়গায় প্রলেপ দিয়ে হুর্ধালোকে খানিকক্ষণ 
দাড়িয়ে থাকতে হয়। এতে কিছু নুফল যে পাওয়া 
যায় নি, তা বলা যায় না। 


সঞ্চয়ন | 


কুনের অঞ্চলের রহ 


কুমেরুর আকর্ষণ মানুষ বহুকাল ধরে উপলব্ধি 
করে জাসছে-_কিন্ত এই আকর্ষণ তার তুযারাবৃত 
রূপের জন্তে নয়, অনুদঘ|টিত রহন্তের জন্তে | কুমের 
অঞ্চলে. যে সব বৃটিশ ঘাটি আছে, সেগুলি এখন 
বিশুদ্ধ গবেষণার কাজে ব্যাপূত রয়েছে। এই 
গবেষণার ফলাফল হয়তো একদিন সাহায্য করবে 
এই স্বক্নজ্ঞাত মহাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে। বহুকাল 
আগেই কুমেকতে সার্ভের কাজ সুরু হয়েছে। 
এর উদ্দেশ হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার 
সহায়ত! করা। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রধান 
প্রধান আবিষ্কারের কৃতিত্ব বুটেনের। 

১৬৭৫ সালে আযান্টনি ডি লা রক-এর অধীনে 
পরিচালিত বৃটিশ অভিযাত্রীণাল আবিষ্কার করেন 
সাউথ জজিয়া এবং তার সার্ভের কাজ প্রথম 
সম্পাদন করেন স্বনামখ্যাত ক্যাপ্টেন জেম্দ্‌ কুক। 
১৭৭৫ সালে ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেন সাউথ 
স্তাগুউইচ দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৮১৯ সালে উইলিয়।ম 
শ্মিথ তার জাহাজ নিয়ে যাঁন সাউথ শেটল্যাণ্ড 
দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে আরও কিছু দূুরে। পরবর্তী 
বছরে এডওয়ার্ড ব্রা্সফিল্ড প্রথম নকা! প্রত্তত 
করেন কুমেরর মূল ভূখণ্ডের একটা বির[ট অংশের । 
তার পর ১৮২১ সালে জর্জ পাওয়েল আবিষ্কার 
করেন সাউথ অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ । 

এই শতকে বিভিন্ন জাতির অভিযাত্রীদের 
স্থলাপথে দক্ষিপমের অতিক্রমের চেষ্টা করিতে দেখা 
গেছে। নরউইজিয়ান আমুগুসেন' এই চেষ্টা 
করেন ১৯১১ সালে, বুটেনের ক্যাপ্টেন স্কট করেন 
১৯১২ সালে, বৃটেনের সার ভিভিয়ান ফুল্স ও 
নিউজিল্যাণ্ডের সার এডমও হিলারি করেন ১৯৫৮ 
সালে, রুশর করেন ১৯৫৯ সালে। 


বৃটিশ জ্যান্টার্কাটক সার্ডের ডিরেকউর হলেন 
৫৫ বছর বয়স্ক সার দ্িভিয়ান ফুঝ, যিনি ১৯৫৬. 
১৯৫৮ সালে কমনওয়েলথ কুমের অতিক্রম 
অভিযাঁনে নেতৃত্ব করবার জন্তে বিভিন্ন জাতীর 
কাহু থেকে বইরকমের সম্মান লাভ করেছেন। 


তার পরিচালনাধীনে প্রায় ১** বিজ্ঞানী, 
কারিগর এবং চিকিৎসক কুমেরুর সব রকম চ্যালেঞ্জ 
তুচ্ছ করে বিশুদ্ধ গবেষণার সমশ্তবলী সম্পর্কে 
অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন । ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করে তারা আরও চেষ্টা! করেছেন, মানুষের 
শরীরে এই ধরণের কঠিন অবস্থায় কি রকমের 
জটিলতা হষ্টি. হতে পারে। 


পরবর্তাঁ গ্রীষ্মে একটা বড় কাঁজ হবে গ্র্যাহাম 
ল্যাঁণ্ডের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত চাঁচিল উপন্বীপে 
বিমানযে।গে একটি সার্ভে পার্টি পাঠানে।। অক্টোবর 
মাসে পার্ডের একটি ছোট নৌবহুর--এই নৌবহুরে 
আছে তিনটি জাহাজ-_-পুনরায় যাত্রা করবে জিনিষ- 
পত্র এবং রিলিফ াফ নিয়ে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে । 
এই তিনটি জাহাজের মধ্যে একটিকে পথ করে: 
অগ্রসর হতে হবে ওডেল সমুদ্রে ৭** মাইলব্যাপী 
ভাসমান বরফের মধ্য দিয়ে। 


রাজকীয় গবেষণ| জাহাজ জন বিস্কে! এই 
জাহাজগুলির মধ্যে বৃহত্মম। এটির অধিনায়কত্ব 
করেন উত্তর আর্নার্ল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম 
জনল্টন। বার নামে এই জাহাজটির নামকরণ 
হয়েছে, সেই বৃটিশ অভিযাত্রী ১৮৩০-৩২ সালের 
প্রথম যুগে কুমেরু পরিক্রমা করে যান। ১৮৩২ 
সালে ষে এডেলেইড দ্বীপের তিনি নামকরণ করেন, 
সেই দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত বিশ্বে দ্বীপপুঞ্জ আজ 
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তার স্থতি বহন করছে। গ্র্যাহাম ল্যাণ্ডের নামও 
বিস্কোর দেওয়! |" 

'ফিতীয় জাহাজ হলো--শ্তাকলটন। এটি সুইডেনে 
১৯৪৪ সালে নিগিত হয়| প্রথমে বরফের মধ্যে 
কাজ করবার জগ্ঠে নিমিত হলেও পরে এর যথেষ্ট 
সংস্কার কর! হুয়, কঠিন কমের সমুদ্রে কাজ করবার 
উপযোগী করে তোলবার জন্তে। তার নামকরণ 
হয় অপর এক বিখ্যাত বুটিশ অভিযাত্রী 
সার আর্নেস্ট শ্ত/কলটনের নামানুসারে । ইনি 
১৯২২ সালে কুমেরুতে শেষ নিঃ/স ত্য।গ করেন। 

তৃতীয় জাহাজটি হলে! কিস্টাডাঁন--১১২৩৯ 
টনের। 
সাদাম্পটন থেকে কুমেরুর উদ্দেশ্টে যাত্রা সুর 
করবে। সার্ভে কর্তৃপক্ষ এই জাহাজটি ডেনমার্ক 
থেকে গ্রহণ করেছেন তিন বছরের জন্তে | আরও 
একট্রি জাহাজ, নাম প্রোটেক্উটর, এই সঙ্গে এদের 
কাজকর্মে সাহায্য করবে। এর কাজ হবে 
প্রধানতঃ পেট্রোলিং বা পর্যবেক্ষণ। এখন এই 
জাহাজটিকে পোর্টস্মাউথে আধুনিক সাজসরঞ্জামে 
সজ্জিত কর! হচ্ছে। 

সার্ভে বিজ্ঞানীরা নানা ধরণের কাজকর্মের 
সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশ থেকে নানাবিধ প্রাণী উদ্ধার 


জান ও বিজ্ঞান 


এটি এই বছর পরে কোন এক সময়ে. 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করে সামুক্ত্রিক জীবনও পরীক্ষা করে দেখবেন। 
সিগরিন দ্বীপ থেকে সংগৃহীত সামুদ্রিক প্রাণীর 
নির্বাচিত নমুনা! এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, 
বুটেনে লগুন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কুইন মেরি কলেজের 
বায়োলজিকযাল লেবরেটরিতে। 

সার্ভে বিজ্ঞানীদের অন্তান্ত কাজের মধ্যে আছে 
প্রা অজ্ঞাত টোটান পর্বতমাঁলায় অভিযান 
পরিচালনা । এই পর্বতমালটি কয়েক বছর পূর্বে 
বিমানে সার্ভের কাজ পরিচালনার সময় আবিষ্কৃত 
হয়। তাছাড়া আছে স্থানিক ও ভ্ৃতাত্বিক 
পর্যবেক্ষণের কাজ, তরঙ্গ-গতির উপর সামুদ্রিক 
তুষারের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষ। এবং সীল যৎস্তের 
সংখ্য। নির্ণধ সহ সাধারণভাবে জীববিদ্ব। সংক্রান্ত 
তথ্যান্থসদন্ধান। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসঃ কুমেরু সমুক্রে 
এক ধরণের সীল আছে কম করেও ৫১০ ৯০,০০৪ | 

সার ভিভিয়াঁন ফুক্স এই ছুরধিগম্য অঞ্চলের 
আকর্ষণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন--অনাবিষ্কৃত 
বিশ্বের এই অংশ মানুষকে বহুকাল ধরে হাতছানি 
দিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ তার রহম্য উদঘাটনে 
সে ভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে নি, তাঁর 
অক্ষমতার জন্তে। কুষেরু অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে জয় 
করতে হুলে চাই সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্গে বিচারবোধ। 


রোগের চিকিৎসার মহাকাশ-বিজ্ঞান 


আমেরিকার মহাকাশ-সন্ধান গবেষণায় ভেষজ- 
বিজ্ঞানের অশেষ উপকার হয়েছে নানা দিক 
থেকে । মাফিন মহাক।শচারী যতবারই অসীম, 
অজ্ঞাত মহাকাশের পথে পাড়ি দিয়েছেন, তত- 
বারই এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের 
উন্নতির জন্তে কিছু-না-কিছু সাহায্য হয়েছে। 

প্রোজেক্ মার্কারী নামে মন্গয্য-চালিত মহাঁকাশ- 
যান পরিকল্পনা মাত্র কয়েক বছর চালু হয়েছে। 
কিন্ত এরই মধ্যে চিকিৎসাশান্ত্রে এর অবদান 
উল্লেখধোগ্য রূপ নিয়েছে। 


মহাশুন্তে মহাকাঁশচারীদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, 
শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তের চাপ পরিমাপ করবার 
জন্তে যে অতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মণ কর! 
হয়েছে, তা এখন হাসপাতালসমূহ ও চিকিৎসদের 
কাজে লাগছে । এই সব যস্ত্রেরে সাহায্যে 
চিকিৎসকের এঁ সকল পরীক্ষা আরও পুষ্ধান্থপুঙ্খ- 
রূপে করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ইতিপুর্বে সম্ভব 
ছিল না। 

যে সব অকতিক্ষুদ্র সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে, সেগুলি এত নিখুত যে, হৃৎপিত্ডের 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 


গোলযোগ সংক্রাস্ত কোন সংবাদ বেতার ঝ 
টেলিফোনযোগে অপর কোন মহাদেশের 
ডাক্তারকে জানানো! যেতে পারে এবং এভাবে 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়ে এর বিশ্লেষণ 
করিশ্সে নেওয়া যায়। বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ 
টেলস্টার বেতারযোগে ইলেকট্রেকাডিওগ্র/ম 
পাঠিয়েছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে 
মহাকাশ ভেষজ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্তে একটি 
অতিক্ষুদ্র প্রেরকঘস্ত্র ও গ্রাহকমন্ত্র প্রস্তুত করা 
হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসকের তাদের মোটর 
গাড়ী বা বাসভবন থেকে হাসপাতাল, রোগী 
বা তাদের অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে সংবাদ 
আদান-প্রদান করতে পারেন এই যন্ত্রগুলির 
সাহায্যে 

হাইড্রাজাইন থেকে প্রাপ্ত একটি তরল 
রাসায়নিক দ্রব্য বর্তমানে যক্ষা ও কোন কোন 
ধরণের মানসিক অনুস্থতা নিরাময়ে খুব কার্ধকরী 
হয় বলে দেখা গেছে। এই তরল রাসায়নিক 
পদার্থটি মূলতঃ ক্ষেপণাস্ত্র চালনার কাজে ব্যবহ!র- 
কল্পে প্রস্তুত কর! হয়েছিল। 

মহাকাশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ঘে সকল আধুনিকতম 
তথ্য পাওয়া গেছে, তা সংরক্ষণ করাও সম্ভব 
হয়েছে এই গবেষণার ফলে। মুলত: মহাকাশচারী 
নির্বাচনের জন্তেই যে স্বপ্নংক্রিয় এবং বিশেষভাবে 
পাঞ্চ করা কার্ডের ব্যবস্থা উদ্ভাবন কর! হয়েছিল, 


সর্চগনন 
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নতুন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ 
করা হচ্ছে এবং এতে সময়ও লাগছে অনেক 
কম। | 

মহাকাশ গবেষণার ফলে আর একটি যে 
নতুন আবিষ্ার সম্ভব হয়েছে, সেটি হলো তত্ত- 
নিমিত কাঁচ। গীত সম্পকিত অন্ত্রপোচায়ের 
সময় এই বিশেষ ধরণের কাচ মুখের মধ্যে স্থাপন 
করলে শল্যচিকিৎসক ও তার সহকারীদের চোঁখে 
মুখগহ্বরের ম্পষ্টতর রূপ ফুটে ওঠে। এতে 
অস্ত্রেপচ!রে অনেকখানি সুবিধা হুয়। 

তেজক্ক্রিয়তা প্রতিরোধক ভেষজ উদ্ভাবনের 
কাজে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। এই ওষুধ 
গ্রহণ করে রোগী রঞ্জেন-রশ্মি প্রভৃতির সম্মুখীন 
হতে পারবে। 

মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে যে উপকার হয়েছে, 
তাও উপেক্ষা করবার মত নয়। প্রত্যেক মহাকাশ- 
চারীকে যথেষ্ট কঠোরতার মধ্যে সময় কাটাতে হয় 
বলে পৃথিবীর মানুষ কতখানি কঠোরতা ও চাপ 
সহ করতে পারে এবং কর্মজীবনে ও পারিবারিক 
জীবনে তীরের উপর এর প্রভাব কতখানি, তা 
এখন ডাক্তারের আরও ভালরূপে জানতে 
প|/রছেন। 

মাকিন বিমান বহরের অধীন মহাকাশ ভেষজ- 
বিজ্ঞান স্কুলের ডাঃ লরেন্স ল্যাম বলেছেন যে, 
মহাঁকাচারীদের নির্বাচনের ব্যাপারে যে ধরণের 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজন হয়, 


তা এখন চিকিৎুসা-বিজ্ঞান সম্পকিত তথ্যাদি মান্ষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তার অবদান 
.লিপিবন্ধ করবার কাজে ব্যবন্ত হচ্ছে। এই অনেকখানি। 
প | চন্দ্রলোকে যাত্র। 


একদা চঞ্জলোকে ধাত্রার অর্থ ছিল-_ছুর্লভকে 
লাভের প্রয়াস - অনায়ত্বকে লাভের বাসনা । কিন্ত 
সেই অলভ্যও আজ প্রায় ধরাষ্টোয়ার গণ্তীর 
কোঠায় পৌছে গেছে। 

১৯৭৪ সালের আগে, হয়তো বা ৬৭ সাল 


নাগাদ তিনটি মানুষ চাদে পৌছে যাবে? অর্থাৎ 
এতে হয়তে৷। মান্ধষের অন্ততম বাঞ্িত স্বপ্ন 
রূপায়িত হবে। কিন্তু মানুষের টাদে পৌছানোটা 
এত গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার কেন? কাজ সফল হবার 
পথে সমস্যা ও বাধাবিপত্তি কি কি? এসব 
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প্রশ্নের জবাঁৰ মিলবে মাঞ্িন 'আযাপলো 
প্রকল্পে । 

অবশ্ত আপলো মহাকাশযানটি এখনও পুর্ণাঙ্গ 
হয় নি। এই বান তিনটি মানুষকে পৃথিবী 
ও চাঁদের মধ্যবর্তাঁ দুই লক্ষ পচিশ হাজার মাইল 
শৃন্ভপথে বয়ে নিয়ে যাবে। চাদের কক্ষপথে 
চালিয়ে নেবে এর চালক, আর অন্ত ছুই জন 
মহাকাশচারী চাদের পিঠে নেমে পড়বার জন্তে 
ধান থেকে ঝ'পিদ্নে পড়বেন। এভাবে চাদে 
অবতরণ ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন আযপলো৷ 
প্রকল্পের লক্ষ্য। “আত্মনাং বিদ্ধি'--নিজেকে 


জান, মানুষের বিজ্ঞতা ও বোধির চরমে।ৎকর্ষ-. 


এই নীতিবাঁক্যে নিহিত। বহু শতক আগে এই 
উক্তি করা হয়েছিল। তাঁর বহু পরে আপলো 
প্রকল্পের জন্ম। মাফ্চিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও 
মহাকাশবিগ্তা পরিষদের কর্মঘচিব ডাঃ এডো।য়ার্ড 
সি. ওদ্লেলচ. আমেরিকার চক্ত্রীভিমুখী মানুষবাছিত 
মহাঁকাশশ্ভ্রমণ সম্পর্কে বলেছেন-__ 

জন-বিজ্ঞনের এমন কোন শাখ।র কথ! 
আমি জানি না, সেখানে নিজের সম্পর্কে জানা 
ও পড়াশুনার এত দরকার হয়। মহাকাশে 
বিভিন্ন চাপ ও অবস্থায় মান্ুষের মনের প্রতিক্রিয়া, 
মহাকাঁশের বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে রক্ষায় উপায় 
এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবজনিত অবস্থায় 
ব্যবস্থা অবলম্বন ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ এবং 
ক্রিয্নাকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাঁকতে হয়। এই 
পবই আধুনিক, আগে কদাচ আমরা এভাবে চিন্তা 
করি নি, কাজও করি নি। মনে হযব,-চান্রলোকে 
ধাত্রার তাগিদ ও কর্মস্থচী থেকে যে পরিমাণ জ্ঞান 
ও সুযোগ লাভের শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, তার 
লেঞ্টজোথা নেই। আমাদের জগতে এট৷ হলো 
এক নতুন সীমাস্ত।' 
« চঙ্জলোকে যাত্রায় মানুষকে তৈরী করে ছুলতে 
৯৫০ ডিগ্রী তাপাঙ্ক থেকে ২৫* ডিগ্রী হিমায়ের 
নীচের পরিবেশে বেচে থাকা ও সুচাররূপে কাজ 


জাম ও বিজ্ঞান 


(১৬শ বর্ষ-১২শ সংখ্যা: 
চালাবার উপযোগী উপকরণ ও যন্ত্র নির্মাণের জন্তে 
বথেষ্ট গবেষণা চালানে! হচ্ছে । পরিপূর্ণ শুন্ততা 
টাদের বাযুহ্বীন অবস্থায় তাকে টিকে থাকতে হুবে। 

পৃথিবী থেকে চাদে, আর চাদ থেকে পৃথিবীতে 
আনাগোনার দূরত্ব ৫ .লঞ্ষ মাইলের মত। তবে 
মহাকাশ পাঁড়ি দেবার সমগ্ন সুশ্মাতিনুল্ উক্ধাকণার 
হ|মল! ও মহাজাগতিক রশ্মিপাতের বিপদাশক্কা 
বর্তমান । অবশ্ট রেঞ্জর, রোমার ও সার্ভেয়ার 
জাতীয় স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহগুলি মানগষের আগে 
টাদে পৌঁছে যাবে। চাঁদের পরিবেশ, তার 
গঠনপ্রণাশী ও বহির্ভাগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্ত।* যি যান্ত্রিক কৃত্রিম 
উপগ্রহ্গুলি এসব তথ্য জোগাড় করে পৃথিবীর 
মানুষের কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে 
চাদে পাঠানো, অথবা মহাকাশের প্রতিকূল পরি- 
মগ্ডলে যাবতীয় বিপদের মুখে ঠেলে দেবার প্রয়ো- 
জনট1 কোন্‌ খানে? 


ডাঃ ওয়েলচ, কিন্ত এসবের জবাব দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন _ ৰ 

'মহাশুন্তে অসংখ্য বিষয় পর্যবেক্ষণের আছে। 
এগুলি শুধু মাহষের পক্ষেই সম্ভব। আবার 


- মগ্ভাকাশযানের যন্ত্র চালনায় মানষই সাম্য বজায় 


রাখতে পারে। হয়তো এসবের চেয়েও বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো- কোন্‌ ধরণের বক্র মানুষের 
পরিবর্তে ব্যবহাত হতে পারে--অন্ততঃপক্ষে মহা- 
শুন্তে তার কাজে সহায়ক হতে পারে, সে বিষন্ন 
প্রত্যক্ছভাবে অবহিত হবার জন্ঠেই মহাকাশ- 
বিহারে মান্থষকে পাঠানো দরকার | 

মাঁন্থষের সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা 
কর! ছাড়াও আপেলোর তথাকথিত লক্ষ্যসিদ্ধির 
উপায়ের প্রতি বথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকষার। 
চক্রে বিহারের উপযোগী মচ্ম্ত-বাছিত মহাকাশযান 
উতক্ষেপণের পক্ষে অত্যাবন্তক সব জটিল যন্ত্র 
এই বিষয়ের অন্তর্গত। মাঁকিন জাতীয় বিমাঁন 


'বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ম্ব্-বাহিত মহাকাশ 


ডিসেম্বর ১৯৬৩). 


যাত্রা দণ্ডরের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রেনার্ড হোম্স্‌ সংঙ্গিট 
কয়েকটি সমন্তার নিম্নোস্ত বিবরণ দিয়েছেন-- 
আমরা কেপ ক্যানাভেরাল থেকে রকেট ও 
কত্রিম উপগ্রহ সহ আনুমানিক বাট লক্ষ পাউওড 
ওজনের বস্ত উধ্বাকাশে প্রেরণ করবো । এর 
মধ্যে শেষ পর্যায়ে ৯* হাজার পাউণ্ডের রকেট 
ও উপগ্রহ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে 
মহাকাশে ধাবিত হবে। তারপর উদ্দোশ্ট সিদ্ধ 
হুলে তিনজন মহাঁকাঁশচারী যখন পৃথিবীর বাযুস্তর 
ভেদ করে ভূতলে নেমে আদবে, তখন তাঁদের 
মহাকাশযানের মোট ওজন থাকবে মাত্র ৯ হাজার 
পাঁউণ্ড। এছাঁড়া আর একটা খুব বড় রকমের 
সমন্যাও আছে; যথা--মতি দ্রততালে রচিত 
সময়-সুচীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
যাঁবতীয় সম্পদের সমন্বয়ের কাজে হাজায় কয়েক 
বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিভোগী মাস্ষের একটি লক্ষ্য- 
সাধনে একযোগে কর্মতৎপরতার মহড়।। 


প্রাচীন গ্রীক উপকথায় আপোলো রূপ ও 
বলিষ্ঠ যৌবনের দেবতা বলে খ্যাত। তিনি 
নাকি-স্ব্গে আলো-ঝলমল চার ঘোঁড়ার রথ চালিয়ে 
থাকেন। কিন্ত চন্ত্রলোকযাত্রী তিনটি মনুষ্য 
বাহিত দ্যুতিময় যে মহাকাঁশযাঁনটি স্বর্গের পানে 
ছুটে চলবে, তাঁর বৈশিষ্ট্যই আল।দ1 রকমের 
আপোলো মহুণকাঁশযাঁনটির গড়ন স্তন্তভিত্তিক 
পিরামিডের মত। এর চুড়ায় থাকবে একটি 
টাওয়ার এর তলায় রকেটের সক্ষেত মহাকাশ- 
যাত্বীকে দেবে। এটিও নীচেকার রকেটের মত 
মহাকাশযান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। মহাকাশ- 
যানের থাকবে তিনটি অংশ। একটিতে থাকবেন 
মহাকাশযানের চালক, একটিতে ভ্ৃতলস্থিত 


সংবাদ সংগ্রাহক ও. অন্তান্ত যস্ত্পাতি, আর একটি 
অংশ থেকে চন্দ্র উপগ্রহে অবতরণ ও সেখান 
থেকে ফিরে আসবার ব্যবস্থা হবে। একটি অংশকে 
বলা হয় কম্যাগ্ড মডিউল। তার নীচে থাঁকবে 
লুনার এক্সকার্সন মডিউল। ন্াটার্ণ"ং রকেটে 
সাহায্যে এই মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিগ্ত হবে। 


সধন্াস ৃ 


৬৭৭ 


স্তাটাণ-৫ রকেটের আছে তিনটি পর্ধায়। এই 
অধিত শক্তিধর বুষ্টার রকেট প্রায় ৯* লক্ষ পাউগ্ড 
ওজনের বস্তু তীরবেগে চালাবার শক্তি ধারণ করে।' 
তবে প্রথম স্তর থেকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে 
দেবার সময় এর ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের বস্ত চালাবার 
শক্তি থাকরে। মামুলি জালানীর সাহায্যে এসব 
বেগ সঞ্চায় করা হবে। কিন্তু দ্বিতীপ্ঘ ও তৃতীয় 
পর্যায়ে অমিত শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
গ্যাসে যে গতি উৎপন্ন হবে, তাতে স্থাটার্ণ-৫ 
রকেটটি আপোলে! মহ্থাকাশযানকে বিছ্যৎ্বেগে 
চাদের দিকে ঠেলে দেবে। 

যখন মহাকাশযানটি টাদের নিকটবর্তা হবে, 
তখন এর ছয় জন মন্থাকাশযাত্রী যঙ্ছের সাহায্যে 
ঈদে নেমে পড়বে! এর পর ছিন ছুয়েক চাে 
থেকে তার আবার কম্যাণ্ড মোডিউলে করে 
পৃথিবীর দিকে যাত্রা স্থরু করবে। তবে কি 
মানুষের ভূতলে সফল প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 
আমেরিক।র মনুষ্বাহিও মহাকাশযানের চগ্রলোক 
যাত্রার কর্ম-সুচীরও ইতি ঘটবে? ডাঃ হোম্সের 
মতে কিন্তু এট! হুলো৷ সুচন মাত্র । পরবর্তী পর্যায়ে 
ব্যাপকভাবে চাদে নানা তথ্যান্সদ্ধানের কাজ 
চালানো হবে। এই কাজ শেম ইবার পর বিভিন্ন 
গ্রহে যাত্রার কাজ আরম্ভ হবে। 


মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রা এই দশকের একটি বড় 
রকমের দুঃসাহসিক কাজ বলে গণ্য হছবে। এর 
ফলে চাদ সম্পর্কে প্রচুর নতুনজ্ঞন সঞ্চয় করা যাবে, 
পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহেরও 
সম্ভাবন! রয়েছে। তাছাড়া কদেকটি সত্যিকারের 
উপকারও হতে পারে। নিঃসন্দেহে ইলেকট্রনিক্সের 
ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ নতুন ধরণের আবিষ্কার হুবে। 
আবহাওয়ার পুবাভাস জ্ঞাপন ও সংযোগ রক্ষ। 
ব্যবস্থার পরিবর্তন সুচিত হুবে, আর মহাকাশ 
থেকে পৃথিবীর নীচের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষঞ্জ ও 
আবহাওয়ার উপর স্তরের অবস্থা ও গতি-প্রক্কাতি 
নির্ণয়ের কাজও সহজ হবে। 


প্লাজমা 
গ্রীঅনিলকুমার ঘোষাল 


প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত হয় জীবকোষ। 
প্রেটোগ্লজম ছাড়া জীবন্ত কোন কোঁধই তৈরী 
হওয়া সম্ভব নয়--জীবন তো! নয়ই | আবার রক্তের 
প্লাজমাকে আমরা রক্তরস বলে থাকি। জলের 
মত যে তরল পদার্থে রক্তের শ্বেত কণিকা, 
লোছিত কণিকা ও অন্তান্ত পদার্থ মিশে থাকে, 
তা হচ্ছে রক্তের প্লাজমা বা রক্তরস। কিন্তু 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে প্লাজ.মা নিয়ে আলোচনা * 


করবো, তার সঙ্গে একমাত্র নাম ছাড়া রর্তরস বা 
প্রোটোপ্রাজমের কোন সম্বন্ধ নেই। বস্তুতঃ এটি 
হচ্ছে গ্যাসীয় প্লাজমা। 

১৮৭৯ খুষ্টান্বে সার উইলিয়াম ক্রুক্স্‌ তার 
পরীক্ষাগারে এক ধরণের কতকগুলি পরীক্ষা করে- 
ছিলেন, যা আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি 
বাযুশুন্ত * কাচনলের মধ্য দিয়ে, বিদ্যুৎ ক্ষরণ 
করেছিলেন। পরীক্ষান্তে তিনি প্রকাঁশ করেন যে, 
বাধুশূন্ত নলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে 
ক্ষরণ হুয়। ক্ষরণে হৃষ্ট কণিকাগুলি পারমাণবিক 
কণিকা এবং সেগুলি কঠিন, তরল ও বাদ্ববীয় কণিকা 
অপেক্ষা পৃথক। 

পদার্থের এই বিশেষ অবস্থাকে-যা কঠিন, তরল 
ব! বায়বীয় নয়, ১৯২৩ খ্ৃষ্টার্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ল্যাংমুর প্লাজমা নামে অভিছ্থিত করেন। 
গ্লাজমাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা! হয়, কারণ 
প্লীজ মা পদার্থের অন্য তিনটি অবস্থা থেকে পৃথক। 

গ্লাজমাকে আহিত (01886 ) কণিকার 


* শুন্য বলতে আমরা এমন একটি স্থান বুঝি, 
যেখানে একমাত্র সামান্ত পরিমাণ বায়ু ছাড়া আর 
কিছুই নেই। .এই বাতাসের পরিমাণের উপরই 
নির্ভর করে শুন্তের মাপ। 


অল্প সময় বর্তমান থাকে। 


সমাবেশ বল! যেতে পারে। কিন্তু শুধু আহিত 
হলেই হবে না। প্লাজমাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, 
এর মধ্যে ধনাত্বক আহিত আয়ন ও খণাত্বক 
আছিত ইলেকট্রন একই পরিমাণে একক্রে নিপ্ুড়িৎ 
কণিকা সহ বর্তমান। তাছাড়া প্লাজমার মধ্য 
দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে (যা অনাহিত 
সাধারণ গ্যাসে পারে না), যদিও সমগ্র প্লাজ.মা 
বৈছুতিকতাবে উদাসীন (2166:1691]5 17602081)। 

বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্লাজমার 
বিশেষত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সচরাচর 
যে সব প্রতিপ্রভ আলো! (ঢ1901680212% 19000) 
এবং নিওন বাতি দেখে থাকি, তাদের এই বেশিষ্ট্য- 
গুলি কিন্তু গ্যাসীয় প্লাজমার উপর নির্ভরশীল সুর্য, 
গ্রহ, নক্ষত্র--এমন কি, আমাদের পৃথিবীর অনেক 
ঘটনাও, গ্যাসীয় প্ল/জ.মার সঙ্গে জড়িত। আমর! 
সবাই বজ্জু-বিদ্যুৎ লক্ষ্য করেছি। এই বিদ্যুৎ যখন 
আকাশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায় 
তথন প্লাজমার উৎপত্তি হয়। অবশ্ঠ এই প্লাজা 
রকেট বা অন্ত কোন 
অতি উচ্চগতিসম্পন্ন ভর যখন বেগে ধাবিত হয়, 
তখন প্লাজমাঁর উৎপত্তি হয় এবং এ ভরকে ঘিরে 
থাকে। মহাঁকাঁশযানের বাইরের চারদিকের 
ঈ্লীজ মার আবরণ মহাকাশযান ও পৃথিবীর মধ্যে 
বেতারবার্ত। প্রেরণ ও গ্রহুণকে প্রভাবিত করে। 
বস্ততঃ আয়নোক্ষিয়ারে প্লাজ মার অস্তিত্বই পৃথিবীর 
দূরতম স্বানের মধ্যেও বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব 
করে। এমন কি, প্রাজমা নিয়ে কতকগুলি বিশেষ 
ধরণের পরীক্ষা চালানে। হয়েছে। তাতে এটুকু 
বোঝা গেছে যে, প্লাজা ব্যবহার করে আমরা 
আমাদের যত প্রয়োজন বৈছ্যতিক শক্তি পাব এবং 
তার খরচও পড়বে খুব কম। 


ডিসেম্বর, "১৯৬৩ ] 


আলোচনায় উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন, 
কারণ প্লাজমা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রক্কতির 
রাজ্যের অজানা অনেক নিয়ম জানতে সাহাধ্য 
করবে। প্লাজা মান্ছষকে এমনঃসব সুবিধাও দিতে 
পারে, যা মাচুষ কোন দিনই ভাবে নি। 


অতীত ইতিহাস 


মানবজম্মের প্রথম প্রভাতে মান্ধম যখন প্রথম 
সুর্যের দিকে তাকায়, বলতে গেলে সে দিন থেকেই 
ইতিহাসের সুর হয়েছে । ১৭৫২ খ্ষ্টাবে প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বজ্র-বিদ্যুৎ থেকে 
আধান পাওয়া সম্ভব কিনা, তা৷ পরীক্ষা করবার জন্তে 
নিজের হাতে একটি বিশেষ ঘুড়ি তৈরী ররে তারের 
সাহায্যে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করেন। এই 
পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো বস্র-বিছ্যুতে প্রাপ্ত ক্ষরণ 
ও পরীক্ষাগারে প্রস্তত ক্ষরণে একই রকমের 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বন্বতঃ তারপর থেকেই 
কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ক্ষরণ সন্বদ্ধে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ১৬৮৩ থুষ্টাব্ধে জার্মেনীর 
অন্তত ম্যাগডেবার্গ সহরের অটো! ফন্‌ গেরিক 
প্রথম গ্যাসীয় ক্ষরণ লক্ষ্য করেন। ১৭০* খুষ্টাবব 
নাগাদ নিউটনও প্রায় বায়ুশুন্ত কাঁচের গোলকে অল্ল 
চাঁপের উদ্ধীপিত ক্ষরণ লক্ষ্য করেন। ১৮৯৮০ 
১৮১৭ খুষ্টাবঝে ডেভি আর্ক ক্ষরণ উৎপাদন করেন। 
পদার্থের এই বিশেষ অবস্থাকে মানুষ এই প্রথম 
তৈরী করতে সক্ষম হয়। 

হাইনরিশ, গাইস্লার জার্মেনীর অন্তর্গত বন 
সহরের একজন নুদক্ষ গ্লাস-রোয়ার ছিলেন। 
১৮৫৬ থুষ্টাব্ধে তিনি অল্প চাপের কতকগুলি ক্ষরণ 
নল প্রস্তত করেন। এই নল 'গাইস্লার (টিউব, 
নামে পরিচিত। নিম্নচাপের একটি কাচনলকে 
কোন গ্যাস ভতি করে আহিত করলেই গাইস্ল/র 
টিউব পাওয়া যাঁবে। বিভিন্ন গ্যাস ভতি করলে 
বিভিন্ন রঙের গাইস্লার টিউব পাওয়! সম্ভব । এই 


প্লীজ মা 
বৈজ্ঞানিকের! প্লাজমা ও প্রাজমাসংক্রান্ত . 


৬৭ 


টিউব দেখতে সুন্দর বলে প্রায়ই সাজাবার জনে 
ব্যবহার কর! হুতে।| রানী ডিক্টোরিয়ার স্মৃতি 
উৎ্সবেও সাজাবার জন্যে এই টিউব ব্যবহৃত 
হয়েছিল। 

আলোর জন্তে গ্যাসীয় ক্ষরণ নল প্রথম ব্যবহার 
করেন লগুনের অধ্যাপক জে, টি. ওয়ে (১৮৬* ৃঃ)। 
এই টিউবগুলিতে পারদ গ্যাসীয় অবস্থায় ভতি 
করা হতো। কিন্তু ১৯১৭ খুৃষ্টাবের পূর্বে পণ্য 
হিসাবে এই নল বাজারে বিক্রয় হয় নি। 


প্রাপ্তিস্থান 


গ্যাসীয় ক্ষরণ নল-_-আমর1 জানি যে, কোন 
গ্যাসে ক্ষরণ হলে প্ল(জমার সৃষ্টি হয়। গ্যাসপূর্ণ 
কোন নলকে বিদ্যুতের দ্বারা ক্ষরিত করলে কি কি 
হয়, তাই দেখা থাক। 

কয়েক সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ছুটি ধাতু 
নিগিত ইলেকট্রোড একটি চোঁউাকৃতির কাচের, 
নলের দুদিকে সমান্তরালভাবে রাঁথা হলো! | নলটিকে 
প্রথমে বাযুশূত্য করে সামান্য পরিমাণ গ্যাস নিশ্নচাপে 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়! গেল। ছুটি ইলেকট্রোডের 
মধ্যে বিভব দেওয়া হলো এবং তদচুযাস্ী কারেন্টের 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা হলো৷। বিভব ও কারেন্টের মধ্যে 
যে সম্বন্ধ বর্তমান, তা ১নং চিত্রের দ্বারা বোঝাঁনে। 
হয়েছে। চিত্রের ক থেকে খ পর্যস্ত স্থানকে 
স্বাভাবিক উদ্দীপিত স্থান বলা যেতে পারে। গ 
থেকে ঘ পর্ষস্ত স্থানকে বলা হয় আর্ক। স্বাভাবিক 
উদ্দীপিত স্থানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যবর্তী 
সব স্থানেই বিভব সমান থাকে, কারেন্টের 
পরিবর্তন সত্তবেও। কিন্তু এর পর কারেন্ট 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভবও বৃদ্ধি পাপন । এই অবস্থা 
কিছুক্ষণ চলে । এই স্থানকে বল! হয় অস্বাভাবিক 
উদ্দীপিত স্বান। এর পরেও কারেন্ট বাড়ালে হঠাৎ 
একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক এবং নভুন 
ধরণের একটি ক্ষরণের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বিভব 
পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হুয়। এই স্থানকেই (গ-ঘ 


৬৮৪ 


চিহ্নিত স্থান ) বল! হয় আর্ক। কারেন্টের পরিমাণ 
কত হলে যে এই হুঠাঁৎ পরিবর্তনটি সংঘটিত হবে, 
তা আগেথেকে বল! সম্ভব নয়। আর্কের স্থানে 
বিভব-্কারেন্টের বৈশিষ্ট্য নিশ্মমুখী, অর্থাৎ এখানে 
কারেন্ট বাড়ালে বিভব কমে। 

ক্ষরণ-নলে যে প্লাজ মা সৃষ্টি হলো, তার বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বিশেষভাবে নির্ভর করে গ্যাসের পার্থকা, 





জান ও বিজ্ঞান 


[১৬শ বর্ধ, ১২শলংখ্যা 

হুর্ধের বিকিরণের জনে পৃথিবীর উপর প্রায় 
৭ থেকে ৩** কিলোমিটার পর্বস্ত একটি প্রাকৃতিক 
প্লাজআার আবরণ হ্হি হয়েছে। একে আমরা 
আয়নোসক্ফিয়ার বলি। ভূমগ্ডল বেষ্টনকারী যে ছুটি 
ভ্যান এলেন বিকিরথ বলয় আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত 
হয়েছে, তার জন্তেও হুর্ষের বিকিরণই দায়ী এবং 
এরাও যে প্লাজ মার দ্বারা গঠিত ( অস্ততঃ আঁংশিক 





১নং চিত্র। প্রাজ.মা উৎপত্তিকারী-ক্ষরণ-নলে বিভব-কারেন্টের বৈশিষ্ট্য । 


নলের ইলেকট্রোড ছুটির ধাতু ও তাদের দূরত্ব 
এবং চাপ ও কারেপ্টের উপর | 


প্রকৃতিতে 


প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন 
নির্ভর করে হুর্য ও হুর্ষের কর্মধারার উপর। ৃুর্ধকে 
যথার্থই, প্লাজমীয় বলা চলে। সর্ষের ষেটুকু অংশ 
আমর! দেখতে পাই, তাঁকে মোটামুটি তিনটি স্তরে 
ভাগ করা যেতে পারে। এদের নাম যথাক্রমে 
হুর্ষের কেন্দ্র থেকে দুরত্বান্থুপারে--ফোটোক্ষিয়ার, 
ক্রোমোঁক্ফিয়ার এবং করোনা । এই তিনটি স্তরের 
প্রত্্যেকটিতেই প্লাজমা আছে। 


তাবে), কৃত্রিম উপগ্রছের পরীক্ষার সাহায্যে তাও 
প্রমাণিত হয়েছে। 

প্লাজআা যে শুধু প্রকৃতিতে এবং পরীক্ষাগারে 
বিদ্যুৎ ক্ষরণ করেই সৃষ্টি করা যায়, তাই নয়- 
প্লাজ্াকে শুধু তার উপাদানগুলি একত্রিত করেও 
তৈরী করা সম্ভব। 


গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 


প্রাজমা যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহিত 
কণিকার সমাবেশ। এখানে ধনাত্মক ও খণাত্বক 
কণিকাগুলি একই সঙ্গে বিচরণ করে। এই 
বিপরীত" ধর্মী কণিকাগুলি যখন নিজেদের মধ্যে 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] " 


বিচ্ছেদ ঘটাঁতে যায় তখন বিদ্বাৎশক্কির হৃষরি হয়। 
এই শক্তিই উত্তয় শ্রেণীভূক্ত কণিকাগুলিকে একত্র 
থাকতে বাধ্য করে। প্লাজমা একটি বিছ্যুৎ- 
নিরপেক্ষ গ্যাস। প্লাজমার মধ্যস্থিত ইলেকট্রন, 
আমন ও গ্যাসীয় অণুগুলির তাপমাত্রা বিভিন্ন। 
উদ্দীপিত ক্ষরণে যেখানে প্লাজ মার সৃষ্টি হয়, সেখানে 
ইলেকট্রনের তাপ আধন বা গাঁস অপেক্ষা 
অনেক বেশী। কিন্তু আর্কের ক্ষরণে সকল উপাদাঁন- 
গুলির তাপ বেশ বেশী হয় এবং নিজেদের মধ্যে 
তাপমাত্রার তফাঁৎও তেমন হয় না। ২নং চিত্রের 
সাহায্যে ক্ষরণের এই বৈশিষ্ট্টি বোঝাবার 
চেষ্টা করা হয়েছে। চাপ রূদ্ধির সঙ্গে ইলেকট্রনের 


ল্লাীজম। 


৬৯১ 


বি 


আকুষ্ট হয় এবং আরনগুলিও অঙ্গরপ কারশেই 
খণাত্বক ইলেকট্রেডের দিকে ধাবিত হয়। গ্যাস- 
নল আহছিত হবার পর কতকগুলি ইলেক্ঁন 
বাড়তি শক্তির অধিকারী হয়, অর্থাৎ ইলেকইন- 
গুলি উত্তেজিত হয়। যখন কোন স্বাভাবিক ইলেক- 
টনের একটি উত্তেজিত ইলেকট্রনের সঙ্গে ধাক্কা 
লাগে, তখন প্রথম ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় ইলেকট্রনের 
নিকট থেকে কিছু শক্তি পায় এবং উত্তেজিত হুয়। 
ফলে এই ইলেকট্রনটি যে পরমাণুর অংশ, সেটি অধিক 
শক্তির অধিকারী হয়। এই বাড়তি শক্তি যদি পরমাণু 
থেকে না নেয়! যাঁয়, তবে পরম।গুটি একটি ইলেকট্রন 
ত্যাগ করে এবং আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এই 





৬১ ৯০- 86 


বে ৯৩ টি 
ঢা'প লিংলিঃ পারদ )--৯ 


২নং চিত্র। শ্গরণ-নলে চাপের সঙ্গে ইলেক্ট্রনের তাপ ও গ্যাসের 
তাপের সম্বন্ধ । 


তাপ কমে এবং গ্যাসের তাপ বাড়ে । কোন এক 
চাঁপে ইলেকট্রনৈর তাপ ও গ্যাসের তাপ উভয়ই 
সমান সমান হয় (কবিন্দ্ু)। উচ্চ চাপবিশিষ্ট 
আর্কের ক্ষরণ এখানেই সুরু | 

আমরা লক্ষ্য করেছি, প্লাজ মা উৎপত্তির জন্তে 
কোঁন .গ্যাসের আহিত হওয়! প্রপোজন । গ্যাস 
আছিত হলে গ্যাঁসীয় পরমাণু, ইলেকট্রন ও আন 
আলাদা হয়ে যায়। খণাত্মক আধান বর্তমান 
থাকার ইলেকট্রনে ধনাত্মক ইলেকট্রোডের দিকে 


পরমাণুটি আবার অন্ত কোন উত্তেজিত ইলেকট্রনের 
দ্বারা উত্তেজিত হব এবং এই প্রক্রিয়া অনবরত 
চলতে থাকে । 

প্রাজমা-নলে ইলেকট্রনের তাপমাত্রা আয়নের 
ভপেক্ষা অনেক বেশী। আবার ইলেকট্রন আয়নের 
তুলনায় অনেক হান্কা। তাই ইলেকট্রনের গতিবেগ 
আয়নের চেয়ে এত বেশী যে, ইলেকট্রনের সঙ্গে 
তুলনায় আয়নগুলি যেন দীড়িয়ে আছে 'বলা 
চলে। 2 


৬৮২ 


উল্লেখযোগ্য ব্যবহার 

থার্মোনিউক্লিয়ার প্লাজ মা- প্রোটন ও নিউট্রন 
দিয়ে গঠিত হয় নিউক্লিয়াস যা পরমাণুর অঙ্গ। 
এই প্রোটন ও নিউট্রন যেন একটি স্থত্রে বাঁধ! 
পড়েছে। কেউ কাউকে ছাড়তে পরে না, যদি 
বাইরে থেকে কোন পরিবর্তনের চেষ্টা না করা 
হয়। আমরা জানি যে, যদি এই পরমাণুর 
মধ্যে প্রোটন ও নিউট্টনের সংখ্যার হাঁস-বৃদ্ধি 
করে পরমাণুর গঠনকে পরিবতিত করা যায়, 
তাহলে আমরা শক্তি গাব। এই পরিবর্তন দুটি 
উপায়ে কর! সম্ভব। বিভাজন ( 15910) ) ও 
সংযোজন ( ঢ35100)| [18310 প্রণালীতে 
নিউক্লিয়াসকে এমন কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! হয়, 
.যাঁতে এই টুক্রাগুলির সমবেত ওজন ঢু1581017-এর 
আগের আসল নিউকিয়াসের চেয়ে কম। 
ঢ08107 প্রণালী ঠিক এর বিপরীত ; অর্থাৎ 
এখানে কতকগুলি নিউক্লিয়াস একত্রিত করে একটা 
নতুন নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। নতুন গঠিত নিউ- 
ক্লিয়াসের ওজন আগের নিউক্রিয়াসগুলির সমবেত 
ওজনের চেয়ে কম। ছুই প্রণালীতেই কম্তি 
ওজনটুকু শক্তিতে পরিণত হয়। 

ঢ৪3107 প্রণালীতে যতট! শক্তি পাওয়! যায়, 
ঢ13310 প্রণালীতে তার চেয়েও বেণী শক্তি প|ওয়। 
যায় সত্য, কিন্ত প্রতি একক ভরে ঢল 8৪/০7-এ বেশী 
শক্তি পাওয়া যার। 

মল৪$00) প্রণালীর জন্তে যে সব হাক্কা 
আইসোটোপগুলি ব্যবহার কর! হয়, তাদের মধ্যে 
হাইড্রোজেনের যে ছটা আইসোটোপ আছে, 
তাঁদেরই উপযোগিতা বেশী । এর! হলো ডস়্টেরিয়াম, 
বার মধ্যে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন রয়েছে 
এবং ট্রাইটিয়াম, যাতে রয়েছে একটি প্রোটন ও ছুটি 
.নিউইন। 

তাছাড়া ডয়টেরিয়াম প্রকতিতেই প্রচুর পরিমাথে 
পাওয়! যায় । তাই ছ09107- কাঁচামালের জন্টে 
চিন্ত। করতে হয় ন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


থার্যোনিউক্লিয়ার গবেষণার মূল উদ্দেস্ট হচ্ছে, 
কি ভাবে এই ঢ8810স্এর ফলে উদ্ভূত শিকে 
পরিমিতভ।বে কাঁজে লাগানো যেতে পারে। ছুটি 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে 58101 ঘটাতে হলে তাদের 
অনেকক্ষণ একসঙ্গে রাখবার বন্দোবস্ত করতে 
হয় ও উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি করতে হয়। 

এই উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহৃত গ্যাঁস স্বভাবতঃই 
পুরাপুরি আত্বনিত হয় অর্থাৎ প্লাজ.মায় পরিণত হয়। 
এই প্লজ মাকে একটি ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রাখা 
সম্ভব হয় প্রাজমানিছিত আয়নের নিজব্ব চৌস্বক- 
শক্তির দ্বারা অথবা! বাঁইরে থেকে চৌন্বকশক্তি প্রয়োগ 


.করে। এই নলের আকারে রক্ষিত প্লাজ মা থেকে 


সরাসরি বিছ্যুতৎ্শক্তি উৎপাঁদন কর] সম্ভব । 


অন্যান্য কাজে ব্যবহার 


রেডিও সংক্রান্ত কাজে লাগে এমন কতকগুলি 
টিউব আছে, যাতে প্লাজমার হষ্টি হয়। এগুলিকে 
সাধারণতঃ গ্যাস টিউব বলে। তাছাড়া রেডার 
ও ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ (710:0%9 ) সম্পকিত 
অনেক কাজেই প্লাজমা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার 
করা হয়। 4 
বর্তমানে প্রতিপ্রভ আলো বিজলী আলোর 
মতই সাধারণ হয়ে উঠেছে। প্লাজমার নলে 
ইলেকট্রন যখন উচ্চতর শক্তি থেকে নিম্তর শক্তিতে 
নেমে আসে, তখন কিছু বাড়তি শক্তি পাঁওয়। যায়, 
আলো ও তাপের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ কোন 
প্রতিপ্রভ বস্তকে আঘাত করলে বস্তুটি আলো 
দেয়। প্রতিপ্রভ নলের মধ্যে নিপ্নচাপে পারদের 
গ্যাস রাখা হয়। আলোর রং নির্ভর করে 
প্রতিপ্রভ বস্তটির উপর। বর্তমানে এই আলো 
নান! রঙের পাওয়া যাঁয়। এই আলো বাড়ী, অফিস 
রাস্তা, খেলার মাঠ, বিজ্ঞাপন ও দোকানের 
শো-কেস প্রভৃতি আলোকিত করবার জন্তে ও 
অন্তান্ত নানান কাজে ব্যবহৃত হয়। নিওন বাতির 
বিজ্ঞাপন আমরা বড় বড় সহরে দেখতে পাই। 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 


এগুলি প্লাজ.মাপূর্ণ নল ছাড়া কিছুই নয়। তবে 
নিওন বাতি যে নিওন গ্যাসেরই হতে হুবে, এমন 
কোন কথা নেই। বস্তুতঃ নলের মধ্যস্থিত গ্যাসের 
উপরই বাতির রং নির্ভর করে। নলে নিওন গ্যাস 
থারুলে আমরা লাল আলো! পাই, হিলিয়াম থাকলে 
গোলাপী। বহু রঙের নিওন বাতি তৈরী সম্ভব 
হয়েছে বিভিন্ন গ্যাঁস ব্যবহার করে। নিওন বাতি 


প্রধানতঃ সাজাবার জন্যে বা বিজ্ঞাপনের জন্তেই “ 


ব্যবহৃত হয়, কারণ এই বাতির আলো দেবার ক্ষমতা 
কম। 


উপসংহার 
গ্যাসীয় প্লাজমা ধৈজ্ঞানিকদের বহু সমণ্যার 


ক্ষতের নিয়ামন্ 


৬৮৩ 
সম্মুখীন করেছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই বিষয়ে 
গভীর গবেষণা চলছে। 

বত'মানে প্লাজ মা সম্বন্ধে এত উৎসাছের কারণ 
হচ্ছে, প্লাজমা সম্বদ্ধে জ্ঞান আমাদের প্রকৃতির 
অনেক নতুন তথ্য আহ্রণে সাহায্য করবে, খুব কম 
খরচে প্রচুর বিদছ্যুৎশক্তি উৎপাদন কর! সম্ভব হবে, 
মহীশুন্ভযানের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ রক্ষা করা 
সহজতর হবে, মহাশৃন্তযানের জালানী অল্প খরচে 
ও অল্প স্থথনে তৈরী কর! যাবে, ক্ষুত্র বেতার তরজ- 
শক্তি উৎপাদন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হুবে। 

তাছাড়া আরও নানাভাবে প্লাজমাকে কার্জে 
পাগানো সম্ভব হবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। 


ক্ষতের নিরাময় 
জয় রায় 


কোন কারণে শরীরে ক্ষত হলে তা নিরাময়ের 
জন্তে শরীরের মধ্যেই নান! রকমের স্বাভাবিক 
প্রয।স দেখা যাঁয়। তবে এই কাজটি ত্বরা্ধিত 
করবার জন্তে মান্থষের চেষ্টার বিরাম নেই। তাঁর 
মধ্যে এক্স-রে এবং অতিবেগুনী রশ্মির উপযোগি- 
তাই সবচেয়ে বেশী। কিভাবে এই রশ্মিগুলি 
কাঁজ করে, তা সুম্পষ্টভাঁবে বলা যায় না। 

১৮৫৮ সালে ভারচে প্রস্তাব করেন যে, 
আঘাতের ফলে শরীরের কোবগুলি উত্তেজিত 
হয়ে ওঠে | এই মতবাদ কিছুদিন বাদে তীস্নার 
এবং ওয়েল্চ, পুনরুথাপন করেন। ভীস্নারের 
মতে, আঘাঁতের ফলে ক্ষতস্থানে ক্ষত-হর্মোন' 
(৬/০৪০৭ 15070901)6) নিঃহ্ত হয় এবং সুস্থ 
কোষগুলির বিভাজনের হার বাড়িতে ক্ষতস্থান 
পুরণের সাহাধ্য করে। ১৯২১ সালে ক্যারেল 
দেখান যে, বাইরের প্রদাহ এই বিষয়ে 
সবচেয়ে বেশী কার্ধকরী। ক্ষতস্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে 


বীজ ণুমুক্ঞ রাখলে তা সরতে অনেক দেরী হয়। 
কিন্তু টাপিন তেল লাগিয়ে একটু উত্তেজিত করলে 
বা ষ্ট্যফ।ইলে।কক্ব।স বীজ।ণুর মুছু সংক্রমণ ঘটলে 
৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষতের পুরণকার্য আরস্ত হয় 
১৯২২-২৪ সালে ক্ষতের হরমোন সম্পর্কে অনেক 
তথ্য ও প্রমাণ সংগুহীত হয়। 

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ 
হর্মোনের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। শীম জাতীয় 
কয়েকটি গাছের জলীয় দ্রাবণ থেকে ইংলিস, বনার 
এবং হেগেন ম্মি এই পর্যায়ের একটি শক্তিশালী 
বন্ত বের করেন এবং তার নাম দেন ট্রাউমেটিক 
আসিড। ১৯৩* সালে ক্যারেল আবার মত প্রকাশ 
করেন যে, ক্ষতস্থানেই এই হর্মোন তৈরী হয়। তবে 
্ষতস্থান থেকে তিনি এই ধরণের বস্ত পৃথক করতে 
সক্ষম হন নি। আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী 
রশ্মি যে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের বৃদ্ধিতে 
সাহায্য করে, ব্রাউনিং এবং রাস ষ্্যাফাইলোকক্কাস 


৬৮3 


জীবাণুর সাহাম্যে তা ১৯১৭ সালে প্রমাণ করেন। 
প্রাণী-শরীরেও এই রশ্মির কোঁষ-বিভাজন বৃদ্ধি কর- 
বার শক্তি দেখ! যাঁয়। পরে দেখা যাঁয় যে, রশ্বির 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং প্রয়োগকাল অন্থপারে তার উপকার 
কম-বেশী হুয়। ঈষ্ট-কোমের'উপর পরীক্ষায় প্রমাণিত 
হয় যে, মৃদু রশ্রির প্রয়োগে যদি কোষগুলি ধীরে 
ধীরে জখম হুয়, তবেই তাথেকে দ্রুত নষ্ট কোষের 
ভুলনায় ৫গুণ বেশী হর্মোন বেরিয়ে আসে। 
স্থতরাঁং কোষের মৃত্যুর চেয়ে তাদের দৈহিক 
ঈ্গতিতেই হর্মোনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ৭ দিন 
বয়সের মুরগীর বা ১৪ দিন বয়সের ইদুরের ভ্রণের 


উপর অতিবেগুনী রশ্রির ক্রিময় এই হর্মেন পাওয়া .. 


যায়। আবার ঈষ্ট-কোষের পোমক দ্রাবণকে 
(0816016) প্রত ঝাকুনি দিয়ে কতকট! অস্থির 
করলে অথবা তার ভিতর দিয়ে কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস চালালে, তাপ প্রয়োগ করলে বা 
আযলকোঁহল দিয়ে নাঁড়াচাড়া করলেও এই হর্মোন- 
গুলি বেরিয়ে আসে । 

অতিবেগুনী রশ্রি প্রয়োগের ফলে . অনেক 
কোষ এবং তন্তর অক্সিজেন-চাহিদা বেড়ে যায়। 
ইঁদুরের চর্মের কোষগুলিতে এই রকম দেখা গেছে। 
উষ্ট-কোষেও এই ব্যাপার ঘটে। রশ্মি প্রয়োগের 
ফলে কোঁষের ভিতর থেকে এই হর্মোন নিঃম্থত হয়ে 
অন্ত সুস্থ তত্তর কোষ-বিভাঁজন বাড়িয়ে দেয়। ঈষ্টের 
ফার্মেন্টেশন শক্তিও এই রশ্মির সাহায্যে প্রায় দ্বিগুণ 
বাঁড়ানে! যায়। উষ্ট থেকে নিঃস্থত এই হর্মোন জল 
ও ৫,% আযালকোছুলে গলে যায়, কিন্ত ঈথার বা 
পেক্রোলিয়ামে গলে না। ১৫ মিনিট কিছু চাপে 
কোটালেও তার ক্রিয়া নষ্ট হয় না। ঈষ্ট ছাড়া অন্ত 
প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীর থেকেও এই ধরণের 
হুর্মোন পাওয়া যায়। 
ক্ষতের উপর রোগবীজাণুর ক্রিয়ার যে ক্ষতি 
হতে পারে ও হয়ে থাকে, তা নিবারণের জন্তে 
সাধারণতঃ কোন না কোন জীবাণুনাশক বস্ত 
'লাগানো হয়। . এর! জীবাণু নাশ করতে পারলেও 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১৬শ বর্ষ, ১২শ গংখ্যা 


ক্ষত নিরাময়ে সব সময় সাহায্য করে না। 
ফিনাইল মাফ্চিউরিক নাউট্রেট নামক শক্তিশালী 
ওযধ এই রকম ক্ষতি করে। তার বদলে রশ্ি- 
পীড়িত ঈষ্টের আঁলকোছলে দ্রবণ এই বিষয়ে 
কোনই ক্ষতি করে না, বরং ক্ষতপুরণে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করে। আবার ছুটি বস্ত মিশিয়ে ব্যবহার করলে উভয় 
রকমের সুফলই একসঙ্গে পাওয়া যায়। নানা! রকম 
পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, জীবাণুনাশক 
বস্তগুলি ক্ষতস্থানে নিঃম্ত কয়েকটি স্বাভাবিক 
এনজাইমের কাঁজ নষ্ট করে-_আর এই হর্মোন 
ঠিক তার বিপরীত কাঁজ করে। 

প্রাণী ও মানুষের শরীরে এই হর্মোনের উপ- 
যে।গিতা প্রমাণের জন্তে অনেক পরীক্ষা হরেছে। 
বার্ণস, হারফেল্ড ও ব্রাস কয়েকজন মানুষের 
আঙুলে বালির কাগজ ঘষে ক্ষত হ্ষ্টি করে 
এই হর্মেন এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত জীবাণু 
নাশক বস্তর নিরাময়-শক্তি পরীক্ষা করেন। 
অধিক।ংশ ক্ষেত্রেই এতে যথেষ্ট সফল পাঁওয়া যায়। 
চামড়ার স্বাভাবিক রং ধীরে ধীরে ফিরে আসে, 
জীবাণুর আক্রমণ বন্ধ হয় এবং নিরাময়ের হার যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ঘ! সারবার পরে গভীর বা 
বিশ্রী দাগও থাকে না এবং বেদনাঁও খুবই কম বোধ 
হয়। চামড়।র কোধগুলি প্রায় সর্বত্র বেশ তাড়া- 
তাড়ি বাড়তে থাকে । চিকিৎসার এক সঞ্চাহের 
মধ্যেই এই সব স্থুফল দেখা যায়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে নতুন চামড়ার রং একটু গভীরতর হয় এবং 
কয়েক মাঁস পর্যস্ত থাকে । তিন বছরে ২ রোগীর 
উপর এই রকম পরীক্ষায় ওয়াল্দ্‌ উগ্র রাসায়নিক 
বস্ত, আগুন বা গরম জিনিষ 'অথবা বৈদ্যুতিক 
কারেন্টেঘটত দর্ধক্ষতে একই রকম উপকার পান। 

ঈষ্টের উপর এক্স-রে বা অতিবেগুনী রষ্ষির 
ক্রিয়ার ফলেই এই হর্ষোন নিঃহ্ত হয়--একথা 
উল্লিখিত পরীক্ষা প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই 
প্রাণীদেহের ক্ষতের উপরেও এই ছুই রশ্মির করিনা 
স্ককল দিতে পারে। 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩), 


প্রাণীদেছের ক্ষতের ফলে নিকটস্থ তন্তকোষ- 
গুলিতে যে সব রাসায়নিক বস্ত নিঃহৃত হয়, 
তার ফলে কোঁষ-বিভাজনের হার বেড়ে যায়। 
এর ফলেই ক্ষতের নিরাময় সম্ভব হয়। এই 
হার, স্বাভাবিকভাবে বাড়লে অন্ত কোঁষের 
অসুবিধা হয় না। কিন্তু ততন্তকোষের বিভাজন 
অস্বাভাবিক দ্রতহারে হওয়াই ক্যান্সার ব৷ 
কর্কট রোগের বিশেষত্ব । অনেক ক্ষেত্রে পুনঃ 
পুনঃ ক্ষতের ফলে ক্ষতস্থানে এই রোগের 
সুচনা হতে পারে-তবে অন্পন্বল্প কাটা-ছেঁড়ার 
ফলে এবপ হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে, 
কোষের হুঠাৎ মৃত্যুর পর কোষ থেকে হর্মোন 
নিহত হয় না। তবে কতকগুলি রাসায়নিকের 
বারবার প্রয়োগ বা উচ্চশক্তির রশ্মির ক্রিছ্ায় কোষ- 
বিভাজন অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হতে পারে। 
বখন কোঁষ-বিভাঁজন কোষের পোষক সরবরাহের 
সঙ্গে একতালে চলে না, তখনই এই সব উৎপাত 
ঘটতে পারে। 

বুলক দ্েখিক্পনেছেন যে, ' প্রাণীদেহের বিভির 
কোষ-বিভাঁজনের হারে যথেষ্ট তারতম্য আছে। 
প্রধানতঃ দুই রকম উপায়ে এট! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
প্রথমতঃ, কয়েকটি হর্মোন ক্ষতস্থানে নিঃস্ত হয়ে 


ভারতীয় বিজান কংস্্োসের সুবর্ণ জয়ন্তী 


৬৮৫ 
প্রত্যক্ছভাবেই এই বিভাজন বাড়িতে দেয়। 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন তন্ততে নিদিষ্ট প্রোটিন জাতীয় 
হান্মোন নির্গত হয়ে এই কাজ করে। প্রথম পায়ে 
আযাডরিন্তালিন ও নরভ্যাদ্রিন্তালিন এবং গ্,কোঁকটি- 
কর্ড শ্রেণীর কয়েকটি বস্ত। এর] বিভিন্ন তন্ততে 
বিভিন্ন মাত্রায় বিভাজনের ছার কমিয়ে দেক়্। 
দিনের বিভিন্ন সময়ে এদের উৎপাদন বাড়ে ও 
কমে। অপর পক্ষে, পুরুষ এবং নারীর যৌন 
হর্মোন--এগডে&টেরোন এবং ঈষ্ট্রোন বিভিন্ন তন্ত- 
কোষের বিভাজন বাড়িয়ে দেয়, ( প্রধানতঃ যৌন 
ইত্ত্িয়ের বিভিন্ন অংশে )। তবে বিভিন্ন তত্ত- 
কোষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিজেরাই 
বিভাজনের হার বাড়াতে বা কমাতে পারে। 
পুরণবয়স্কের শরীরে কোষগুলি সাধারণ অবস্থায় 
নিজেদের শরীরের বিশেষ প্রোটিনগুলি সৃষ্টি করে। 
তবে ক্ষত বা অন্ত কারণে আবশ্তক হলে কোষ- 
বিভাজনের জন্তে ষে অপর কয়েক রকম প্রোটিনের 
দরকার হয়, সেগুলিও সৃষ্টি করতে পারে। বিভাজন 
রোধ করবার জন্ঠে তারা সচরাচর রোধক বস্ত 
নিঃস্ত করে বিভাজন বন্ধ রাখে । ক্ষতের 
ফলে এই রোধক বস্তুর পরিমাণ কম হয় এবং 
বিভাজনের হার বেড়ে যায়। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী 


মুল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫* তম অধিবেশন 
এবার দিল্লীতে অনুঠিত হইয়াছে । "ই অক্টোবর 
হইতে ১*ই অক্টোবর পর্যস্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
চার দিনবাপী সঙ্গেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব- 
বিগ্কালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক 
ডি. এস. কোঠারী। 
. প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের .?ই অক্টোবর সক।লে 


অধিবেশনের উদ্বোধন করেন । এবারের অধিবেশন 
লইয়া দিল্লী বিশ্ববিগ্থালয়ের উদ্ভোগে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হুইল ইছার 
পূর্বে ১৯৪৪, ১৯৪৭ ও ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে 
অধিবেশন হুইয়াছিল। 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
১৯৪৭ সালে দিলীতে অনুত্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 


৬৮৬ 


সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু । 
এবারে স্বর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন 
তিনি। 


ডাঃ ডি. এস. কোঠারী 


ডাঃ ডি. এস. কোঠারী--ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের মূল সভাপতি । 
এল।হাবাদ বিশ্ববিস্ালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বিশ্ব- 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডাঁঃ মেঘন1দ সাহার 
বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন । এম. এস-সি. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হুইবাঁর পর তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া 
ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেছ্ছি জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পরলোক 
গত লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা করেন। 
১৯৩৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিষা তিনি 
দিল্লী বিশ্ববিদ্তালয়ে যোগদান করেন। ১৯৪৮ 
সালে তাহাকে প্রতিরক্ষা দণ্ধরের প্রথম বিজ্ঞান 
বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। কোয়ান্টাম 
স্ট্যাটিস্টিকৃস্‌, প্রপার্টিজ অব ডিজেনারেট ম্যাটার 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহ।র বহু জ্ঞানগর্ভ 
প্রবন্ধ দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্থ/লয়ের 
মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত আছেন। 


অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল 


অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল_-গণিত 
শাখার সভাপতি । মাদ্রাজ প্রেসিডেলী কলেজে 
অধ্যয়ন কালে তিনি উক্ত কলেজের গণিত 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কে. আনন্দ রাও-এর 
সংস্পর্শে আমেন এবং ইহার ফল তাহার পরবর্তী 
জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাহার 
পেশাগত জীবন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। আল্লা 
মালাই বিশ্ববিগ্ভালয়ে এক বৎসর অবস্থানের পর 
তিনি মাপ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বিশ বৎসর এবং 
-শ্্লামা্চজন গণিত প্রতিষ্ঠানে বারো বৎসর অধ্যাপনার 
কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মাদ্রাজ কলেজেই তিনি 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


তাহার একদল ছাত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ও 
যালয়ালী ভাষায় চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতার্বীর 
কতিপয় ভারতীয় গাণিতিক নিদর্শনের পরিচন্ন 
লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্রেসিডেঙ্সী 
কলেজে তাহার পুরাতন বন্ধু টি. বিজয়রাঘবনের 
অনুরোধে রামানুজন ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন । 


ডাঃ পি. ভি. কৃষ্ণআয়ার 
ডাঃ পি. ভি. কৃষ্ণআয়ার--পরিসংখ্যান শাখার 
সভাপতি । ১৯০৯ সালে কেরল রাজ্যের তিচুরে 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্যালম্ন 
হইতে গণিতে সর্বাধিক নম্বর সহ এম. এ. পাশ 
করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
সংস্থায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যস্ত 
উহ্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৪ সালে 
ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া পরিসংখ্যাঁনে উচ্চতর 
শিক্ষালাভের জন্ত যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং 
অকপফোর্ড বিশ্ববিগ্তালয়ে ডাঃ ডি. জে. ফিনের 
অধীনে কাজ করিয়! ১৯৪৮ সালে গাণিতিক 
পরিসংখ্যানে ডি-ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। 
ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় কষি গবেষণা! 
পরিষদে যোগ দিবার পর ১৯৫২ সালে তিনি 
প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান গবেষণাগারে যোগদান করেন। 
পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে ঠাহার 

ব্যাপক ও পাত্ডিত্যপুর্ণ অবদান রহিয়াছে । 


ডাঃ আর রামাল্সা 


ডাঃ রাজা রামান্না--পদার্থবিগ্। শাখার সভাপতি । 
ডাঃ রামার! মহীশুরে জন্মগ্রহণ করেন। মার্রাজ 
ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হুইতে কতক হুন এবং ১৯৪৮ 
সালে লগ্ন বিশ্ববিষ্ঠলয় হইতে পি-এইচ. ডি. 
ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে টাটা মৌলিক 
গবেষণা সংস্থায় যোগদান করেন এবং সেখান 
হইতে ১৯৫৩ সালে ট্রদ্বের পারমাণবিক শক্তি সংস্থায় 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 


পারমাণবিক পদার্থবিস্তা বিভাগের প্রধান হিসাবে 
বদলী হন। বর্তমানে তিনি ট্রছ্ের পারমাণবিক শক্তি 
সংস্থার শাখার প্রধান এবং টাট। মৌলিক গবেষণা 
সংস্থার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি 
অগ্পর] রিষ্ন্যাক্টরের নক্সা প্রণয়নে সহযোগিতা 
করেন এবং নিউক্লিপ্ার রিয়্যাকশন ও নিউট্রন 
থার্মালাইজেশন. ফেনোমেন। সম্পর্কে গবেষণ! 
করেন। বর্তমানে তিনি ফিসন ফিজিক্স সম্পর্কে 
গবেষণা করিতেছেন । ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে 
জেনেভায় অন্থঠিত শান্তিপূর্ণ কাঁজে পারমাণবিক 
শক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত সম্মেলন এবং বহু আস্ত- 
জাঁতিক-সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করির|ছেন। 


ডাঃ পি. আর. জে. নাইড়ু 
ডাঃ পি. আর. জে. নাইডু-ভূততব ও ভূগোল 
শাখার সভাপতি । ১৯*৩ সালে মাদ্রাঞ্জের তির- 
চিরাপলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে 
বারাণসী বিশ্ববিগ্ভালপ্ন হইতে এম. এস-সি পাঁশ 
করেন এবং ১৯৫১ সালে স্ুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল 
বিশ্ববিষ্তালয় হইতে পি-এইচ, ডি. উপাধি লাভ 
করেন। বর্তমানে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক । তিনি ১৯৪৯ সালে জার্মেনী, ১৯৫০ 
সালে সুইজারল্যা, ১৯৬৭ সালে কোপেন- 
হেগেনের আন্তর্জাতিক ভূততু সম্মেলন, 
সালে হেলসিঙ্কি ও ১৯৬২ সালে ওয়াশিংটনে 
খনিজ তত্ব সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬১ 
সালে তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন আযাকাডেমী ও 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আন্তর্জাতিক 
খনিজ-তত্ব পরিষদের সদশ্ত এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ত- 
রাজ্য এবং সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
ভূত ও খনিজ-ততু সমিতির ফেলো। তিনি 

ভারতের খনিজ-তত্ব সমিতির সভাপতি । 


১৯৬০ 


ডাঃ এস. এম. সরকার 
ডাঃ সৌরীন্তরমোহন সরকার-_উত্তিদবিষ্ত। শাখার 
সভাপতি । তিনি ১৯*৮ সালে নদীয়। জেলার 


ভারতীক্ব বিজ্ঞান কংগ্রেলের সুবর্ণ জ্বর 


ভ৮৭ 


পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে উদ্তিদবিভায় এম. 
এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ১৯৩২ পাল হুইতে ১৯৩৪ সাল 
পর্যন্ত প্রেসিডেলী কলেজে অধ্যাপক পারিজা, 
্রীবাণী সেন ও ডাঃ এস. আর. বন্থুর অধীনে 
উত্ভিদবিস্তা সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৩৪-৩৬ 
সাল পর্যস্ত তিনি লগ্ুনের ইম্পিরিয়েল কলেজ 
অব সায়েক্স-এ অধ্যাপক এফ. জি. গ্রেগরীর 
অধীনে গবেষণা করিয়া পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি 
লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়। তিনি কলিক।তা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজে উদ্ভিদবিষ্ভার সহকারী লেকচারার হিসাবে 
যোগদান করেন |. ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিগ্তালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের জাতী্ব 
সংস্থার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮-৫৯ সালে 
ইউরোপ, যুক্তরাষ্র ও জাপ|নে ব্যাপক সফর করেন 
এবং ধান গাছের জীবনতত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা 
করেন। ধাঁনগাছের জীবনততু সম্পর্কে তাহার 
গবেষণা দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 
বর্তমানে তিনি কলিকতা বিশ্ববিদ্তালয়ের উদ্ভিদ- 
বিগ্ঠ। বিভাগের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক । 


অধ্যাপক কে. এস. জি. দস 


ডাঁঃ.কে, এস. জি. দস-_রসায়নবিষ্ভা শাখার 
সভাপতি। প্রতিভাভাম্বর ছাত্রজীবন সমাপন 
করিয়। তিনি প্রথমে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে 
মহীশুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যোগদ[ন করেন। অতঃপর 
তিনি কাণপুর জাতীয় শর্কর! সংস্থার পদার্থ বিস্তার 
রাসায়নিক এবং পরে শর্করা রসায়নের অধ্যাপক 
হুন। ১৯৫৭ সালে ভারপ্রাথথ ডেপুটি ডিরেউর 
হিসাকে সেন্টল কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে 
যোগদান করেন এবং এক বৎসর পরে উচ্থার 
ডিরেক্টর পদে উন্নীত হুন। বর্তমানে তিনি উক্ত 


৬৮৮ 


পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। ফলিত ইলেক্‌ট্রো- 
কেমিহ্রির বিভিন্ন বিভাগে হার বহুমুখী অবদান 
রহিম়াছে। তিনি গ্রেট বুটেন ও আয্ার- 
ল্যাগ্ডের রয়াল ইনষ্টিটিউট অব কেমিস্ট্রি, লগ্ডনের 
ইনষ্টিটিউট অব ফিজিকৃন্‌, ভারতীয় বিজ্ঞান আযাঁকা- 
ডেযবী এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের 
ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। 


ডাঃ বি. এস. চৌহান 


ডাঃ বি এস. চৌহান-প্রাণী-বিজ্ঞান ও 
কীটতত্ব শাখার সভ/পতি। ১৯১৫ সালে মধ্য- 
প্রদেশের হে।সাঙ্গ।বাদে জন্মগ্রহণ করেন। নাগপুর' 
বিশ্ববিগ্ঠ।লয় হইতে তিনি এম. এস-সি পর্যস্ত সমস্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৪ সালে পি.- 
এইচ. ডি ও ১৯৫৫ সালে ডি 'এস-সি ডিশ্রি 
লাভ করেন। তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণ। 
পরিষদের কীটনাশক পরিকল্পনা এবং ইজ্জৎনগরে 
ভারতীয় পণ্ড গবেষণা সংস্থার পরগাছা-ততৃ 
বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি 
জুওলজিক্যাল সার্ডে অব ইগ্ডয়ার পহকারী 
নুপারি্টেণ্ডে্ট নিযুক্ত হন। তিনি ব্যাঙ্গালোরের 
ভারতীয় বিজ্ঞান আযাকাডেমী এবং এলাহাব।দে 
জাতী বিজ্ঞান আকাডেমীর ফেলে! এবং ভারতের 
প্রাণী-বিজ্ঞান ও কীটতত্ব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
ফেলো। লগুনের জুওলজিক্যাল সোসাইটিরও তিনি 
অনারেরী ফেলো। 


ডাঃ এস. দি. শীল 


ডাঃ এস. সি. শীল__-চিকিৎসা ও পণু-চিকিৎসা 
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি । পাবনা জেলার (পূর্ব 
পাকিস্থান) শাজাদপুরে ১৯৪ সালে জন্মগ্রহণ 
'করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ 
'হুইতে এম বি এবং ১৯৪৯ সালে বোাই বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের পি-এইচ. ডি (মেডিসিন) ডিগ্রি লাভ করেন। 
৯৯৩৯ সালে 'রকফেলার বৃত্তি পাইয়া! যুক্তরাষ্ট্র ও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ক্যানাডার যান এবং বিভিন্ন লেবরেটরীতে সংক্রামণ- 
তত্ব সম্পর্কে গবেষণ| করেন । ১৯৪৫ সালে তিনি 
মাফিন জনম্বান্থ্য সমিতির ফেলো নির্বাচিত হুন। 
১৯৫৫ সালে ভারতের জাতীয় বিজান সংস্থার 
ফেলো! নির্বাচিত হন। ১৯৪১-৪৩ লাল পর্যস্ত 
বোগ্বাই হুপ.কিজ্স ইনস্টিটিউটে প্রেগ গবেষণা 
অফিসাররূপে কাজ করেন। তিনি সিকিম এবং 
ভারতের নটি বিভিন্ন রাজ্যের সমাজ-উন্নয়ন প্রকল্প 
কের স্বাস্থ্য-সমীক্ষ! কার্য পরিচ(লনা কয়েন। 


ডাঃ এস দি সেন 


ডাঃ এস. সি. সেন-_কধিবিজ্ঞন শাখার 
সভাপতি । ১৯০৬ সালে তাহার জন্ম হয়। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্থ/লয় হইতে এম এস-সি এবং ডি, 
এস-পি উপাধি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে কান- 
পুরের জাতীয় শর্কর! সংস্থায় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
করেন। তিনি কৃষি রসায়ন, ভূ-বিজ্ঞান, ইক্ষ-চাষ 
এবং ইক্ষু-রসায়ন সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং 
১২৫টিরও অধিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
ইক্ষুর পরিপক্কত সম্পর্কে তাহার সমীক্ষাকার্য 
শর্কর। শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রস্থ প্রমাণিত 
হইয়াছে। ডাঃ সেন ১৯৪৭ সালে বুটেন ও আয়ার- 
ল্যাণ্ডের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব কেমিস্ত্র, ১৯৫২ 
সালে রাসায়নিক সংস্থা (ভারত ), ১৯৫৩ সালে 
ভারতের শর্করা! প্রযুক্তিবিদ্‌ সংস্থা এবং ১৯৫২ সালে 
বিহারের কৃষিবিজ্ঞান আযাঁকাডেমীর ফেলো নির্বাচিত 
হন। 


ভাঃ ভি. পি" সাধু 


ডাঃ ডি. পি. সাধু-_জীবতত্ব শাখায় সভাপতি । 
১৯১৬ সালে খুলনা জেলার ( পুর্ব পাকিস্থান ) 
কপিলমুনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে 
এম. এস-সি পরীক্ষান্ম উত্ভীর্ঘ হন। ১৯৪৭ সালে 
জীবতত্্বে পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণ! করিয়া! পি-এইচ. ডি 
ডিশ্রি অর্জন করেন। .তিনি ক্যালিফোপিয়! এবং 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 


ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়েও গবেষণা করেন । ১৯৪৮ সালে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল কানপুরে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জীবতত্ব সম্পর্কে 
বৈজ্ঞানিক অফিসাররূপে কাঁজ করেন। ১৯৫৩ 
গাল পর্যস্ত কলিকাঁত! প্রেসিডেজী কলেজে এবং 
১৯৫৩-১৯৬১ সাল পর্যস্ত বেঙ্গল ভেটারিনারী 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তির্ন দেহের সজীব 
অঙ্গসমূহের মধ্যে শক্তির বিনিময়, টাইফয়েড, 
ভিটামিন প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা 
করিয়াছেন । 
ভাঃ পি. এইচ. প্রভু 

ডাঃ পন্ধারিনাথ হরি প্রভৃ-মনম্ততবু ও শিক্ষা- 
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি । ১৯১১ সালে মহ্থারাষ্ 
রাজ্যের রত্বগিরি জেলায় ভেঙ্কুরলা গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
১৯৩* স।লে দর্শশশান্ত্রে অনার্প সহ বি. এ. এবং 
১৯৩৩ সালে এল. এল, বি+ পাঁশ করেন এবং ১৯৩৭ 


 বিজান-সংবাদ 


৬৮৯. 


সালে পি-এইচ. ডি. ডিঝ্সি লাভ করেন।, 
তিনি ১৯৩৮-৪৩ সাল পর্বস্ত বোখাই খালসা 
কলেজে অধ্যাঁপন| করেন। ১৯৪৭ .সাঁলে সরকারী 
বৃত্তি পাইয়া মনোবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাতের 
জন্ত যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং বিভিন্ন 
বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যন়্ন করেন। ১৯৫* সালে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি টাটা সমাজ. 
বিজ্ঞান সংস্থায় রীডার এবং মনগ্তত্ব, বিভাগের 
প্রধানরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে 
তিনি রাষ্ট্রস্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান কৃষ্টি সংস্থার কলি- 
কাতা কেন্দ্রে এক বৎসরকাঁল সিনিয়ার গবেষণা 
অফিসাররূপে কাঁজ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি 
গুজরাট বিশ্ববিদ্ঠালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬১ 
৬২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পেনপিলভ্যা নিয়া বিশ্ব- 
বিছ্বালয়ের মনস্ততু বিভাগের অধ্যাগীক নিযুক্ত হুন। 
তিনি দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের আরও আটটি বিশ্ববিস্তালকন 
পরিদর্শন করেন। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


ছিমবাহের বরফ নিয়ে গবেষণা 

হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহনকারী 
মাকিন পর্বতারোহী দল ৪* রকম বরফের নমুনা 
সংগ্রহ করেছেন। এই সব বরফের মধ্যে কি 
পরিমাণ ট্রাইটিয়াম আছে, সে সম্পর্কে অন্থসন্ধান করা 
হবে । হুর্দেহে বিশ্ফোরণের ফলে এই সব 
তেজস্কিয় হাইড্রোজেন পরমাণুর কিছু অংশ 
পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয় কিনা, সেই সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের জন্তেই এই গবেষণা চালানো হবে। 
গবেষণা! পরিচালনা করবেন ক্যালিফোপিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রসায়ন ও ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ডাঃ উইলিয়ার্ড এফ. লিবি। ইনি একজন নোবেল 
পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী! এভারেস্ট শৃঙ্গ থেকে 


বরফের নমুনা সংগ্রহের কাঁরণ-প্রতি বছর 
এখানে বরফ জমা হবার পর ধুলিঝড় উৎপর হয়। 
ফলে প্রতি বছর যে বরফের স্তর সৃষ্টি হয়, তা নিশর 
করা যায় এবং সঠিক নমুনা সংগ্রহ করাও সম্ভব 
হয়। সকল বারিপাঁতের মধ্যেই ট্রাইটিয়ামও থাকে। 
আবহমগ্ডলের উপরিভাগে হাইড্রোজেন অণুর উপর 
মহাজাগতিক রখ্রির ক্রিয়ার ফলেই ট্রাইটিয়াম 
উৎপন্ন হয়। অনেকে মনে করেন, শুর্ধদেহে 
বিস্ফেরণের ফলেও ট্াইটিয়ামের সৃষ্টি হয়। মহাশৃন্তে 
প্রেরিত ডিস্কভারার নামক একটি উপগ্রহকে 
সম্প্রতি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ 
উপগ্রহটির দেহে প্রচুর পরিমাণ ট্রাইটিয়াম পাওয়। 
গেছে। এথেকেই উপরিউক্ত মতটি সমধিত 


৬১৪ 


হয়েছে। ডাঁঃ লিবিকে এ বরফের লক্ষ লক্ষ পরমাণু 
থেকে ট্রাইটিয়াম মিশ্রিত একটি পরমাণু বের করতে 
হবে। ম্ুুতরাং' তাঁর কাজের জটিলতা ও গুরুত্ব 
কতখানি, ত! এথেকেই উপলব্ধি করা যায়। 
মানুষের দেহে বিষাক্ত বস্তু 
স্যানএপ্টেনিয়োর টেক্স।স সাউথওয়েষ্ট রিসার্চ 
ইনষ্রিটিউটের বিজ্ঞানীর! ধূমপাঁনকারী মানুষের দেহে 
বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু ধার| 
ধূমপান করেন না, তদের দেহে এ পদার্থের অস্তিত্ব 
নেই বললেই চলে। ধূমপানকারীর দেহে যে বিষাক্ত 
পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি আসিটো- 
নাইটিনা নামক একপ্রকার রসায়নিক পদার্থ। 
তামাক সেবনের ফলে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়। 


আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য।দি দ্রুত 
প্রেরণের ব্যবস্থা 

কত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত তথ্য ও আলে।ক- 
চিত্রাদি বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভাগের 
ব্যবহারের উপযোগী করে সম্পাদনার জন্ে 
যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া-দণ্তর ওয়াশিংটনের কাছা- 
কাছি লুটল্যাণ্ডে স্তাশন্তাল ওয়েদাঁর শ্যাটেলাইট 
সেপ্টারে নতুন একটি কেন্দ্র স্থপন করেছেন। 
এখানে ৩ বিরাটাকার কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক 
যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। বর্তমান বছরের শেষ 
নাগাদ আবহাওয়। সম্পর্কে তথ্য।দি সংগ্রহের জন্টে 
নিশ্বাস পর্যায্বের প্রথম উপগ্রহটি মহাকাশে প্রেরণ কর! 
হবে। এ উপগ্রহ থেকে প্রেরিত চিত্রাদি এই সব 
যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হবে এবং বর্তমানের তুলনায় 
শত গুণ দ্রতবেগে সেই সব সম্পদন! করা সম্ভব 
হবে। বর্তমানে মেঘের ছবি এবং আবহাওয়ার 
মানচিত্র অন্তান্ত দেশে প্রেরণের জন্তে ৫ থেকে 
৭ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্ত নতুন ব্যবস্থায় সেগুলি মাত্র 

ছুই ঘণ্টার মধ্যেই সর্বত্র সরবরাহ করা বাবে। 


রিষ্ল্যাক্টর নির্মাণ 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


মাত্র ৭ ভাগ বিভাঁজনযোগ্য। 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ নংখ্যা 


জানিয়েছেন যে, কমিশনের ইডাহোস্থিত কেজে' 
পরীক্ষামূলকভাবে অল্প খরচে বিছ্যুৎশক্তি উৎপা- 
দনের উদ্দেশ্তে প্রথম একপ্রকার রিয়্যা্উর 
চালু কর! হয়েছে। এতে যেমন ইদ্ধন খরচ হয়ে 
থাকে, তেমনি ইন্ধান উত্পক্নও হয়ে থাকে । এজন্তে 
একে বল! হয় ভ্রীডার রিয়্যা্টর। মাঁনবকল্যাণে 
পরমাণুশক্কি ব্যবহারের এটি এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ। উল্লিখিত রিয়্যাক্টরটিতে ২৮৭ কিলোগ্র্যাম 
প্ুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয় এবং পৌপঃপুণিক 
পারম।ণবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়| 


খনিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার 
এ বিভাজন- 
যোগ্য ইউরেনিয়ামই পরমাণুশক্তি উৎপাদনের 
জন্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বাকী ইউরেনিয়ামকে 
রিয়্যাক্টরে রেখে প্লুটোনিয়ামে পরিবতিত করা 
হয়।  প্রটোনিঘ়াম পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণেও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রিয়্যাক্টরে ব্যবহারের 
উদ্বোশ্তে এ প্ুটোনিয়ামকে আরও শোঁধন কর! হয়ে 
থাকে । 

ইডাহে! কেন্দ্রে আর একটি উন্নত ধরণের ব্রীডার 
রিয়্যাক্টর নিগিত হচ্ছে। ১৯৬৩ সালে এই 
রিষ্যাক্টরের সাহাঁধ্যে বিদ্যুৎ্শক্তি উৎপন্ন হবে 
বলে আশ! করা যাচ্ছে। এতে গ্ুটোনিয়ামই 
ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের 
এই বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, তাত্বিক দিক 
থেকে এতে যে পরিমাণ প্ুটোনিয়াম খরচ হবে, 
তার তুলনায় উৎপন্ন হওয়ার কথা শতকরা ৬, 
ভাগেরও বেশী। প্রথম যে রিয়্যাক্টরটি নিমিত 
হয়েছে, তাতে এর চেয়ে শতকরা ৩ অথবা ৪ ভাগ 
বেণী প্ুটোনিয়াম উৎপয় হতে পারে। 

তবে ১১ বছর আগে আর এক ধরণের ত্রীডাঁর 
রিয়্যাক্টর নিমিত হয়েছিল--তাতে ব্যবহৃত 
হয়েছিল ইউরেনিয়াম । 


ডিসৈঙ্থর, ১৯৬৩ ] 


ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিনাশের 
অভিনব পদ্ধতি . 

নিউজাসির আটলান্টিক সিটিতে আমেরিকান 
কেমিক্যাল সোসাইটির পাশ্রতিক অধিবেশনে 
আষেরিকাঁর কষিদণ্ঠরের বিজ্ঞানীর। জানিয়েছেন যে, 
তারা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ নিমুল 
করবার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। 
এই উপায়ে রাসায়নিক পদার্থের ছারা এসব 
কীট-পতঙ্গের প্রজনন-শক্কি নষ্ট করে দেওয়া হয়। 
মশা, ম।ছি, ডাশ, ফলের পোক৷ প্রভৃতির উপর 
এটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া! গেছে। এজন্যে 
বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগ।রে 
ছু-হাঁজারেরও বেশী যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা 
করে দেখা হয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে 
যে, এদের মধ্যে কয়েকটি এই বিষয়ে খুবই কার্যকরী 
হয়ে থাকে। এখনও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করে 
দেখা হচ্ছে । তবে ইতিমধেই কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে যে ফল' পাওয়া গেছে, তাতে আগামী দশ 
বছরের মধ্যে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ-_এমন কি, ইছুর 
প্রড়ৃতির উপাঁত দমনে এই সব ভেষজ বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করবে । 


মতের রক্তে জীবিতের রোগ-নিরামস্স 


১৯৬২ সালের লেনিন-পুরষ্কারপ্র।ঙ্ত ছু-জন 
সোভিয়েট শল্যচিকিৎসক--অধ্যাপক আদিমির 
শামফ ও অধ্যাপক সের্গেই ইউদিন আজ 
'সারা বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেম £ এরা ছু-জনে এমন এক মৌলিক 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার দ্বারা! আকশ্মিক- 
ভাবে মৃত কোন লোকের দেহের রক্ত প্রয়োজনমত 
জখবিত 'রোগীর দেহে দেওয়া যেতে পারে। ডাঃ 
শাঁমফ ও ডাঃ ইউদিন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় প্রমাণিত 
করেছেন যে, মৃতের রক্ত বিষাক্ত (টক্সিক) বলে 
চিকিৎসকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে ধারণা 
প্রচলিত আছে, তা! ভূল।' যে সব রোগে রক্ত দূষিত 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


৬৯$ 


হয়ে পড়ে-্-সেরপ কোন রোগে যদি মৃত্যু না ঘটে 
থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে মৃত্যুর 
এক ঘন্টার মধ্যে নিফাশিত রক্জের প্রান সমস্ত 
গুণই বেশ সক্রিয় থাকে এবং সেই রক্তকে 
জীবিত রোগীর দেহে প্রয়োগ করে সুফল 
পাওয়া যাঁয়। ্ ূ 

ডাঃ শামফ প্রথমে কুকুর নিষ্বে এই পরীক্ষা 
চালান। একটি জীবন্ত কুকুরের দেহ থেকে তিনি 
৯* শতাংশ রক্ত বের করে নেন এবং এই 
কুকুরটির কিনিক্যাল মৃত্যু ঘটবার অব্যবহিত 
পূর্বে তিনি আরেকটি সগ্ভনিহত কুকুরের রক্ত 
প্রথম কুকুরের দেহে সঞ্চালিত করেন। ফলে 
প্রথম কুকুরটি বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে। এর ছু- 
বছরের মধ্যেই "ডাঃ শামফের সহযোগী ডাঁঃ 
ইউদ্দিন পরীক্ষামূলকভাবে আকন্মিক দুর্ঘটনায় 
সগ্ভনিহত একজন মানুষের রক্ত আরেক জন রক্তাল্লাত৷ 
রোগে মুমুম রোগীর দেহে সঞ্চিত ক'রে বিস্ময়কর 
ফল পান। 

ডাক্তারদের পরিভাষায় রক্ত হলো দেহের 
“মুক্ত তন্ত”| এতে রয়েছে ভাসমান কোষ ( ফ্লোটিং 
সেল)। মৃত জীবদেহে এই ভাসমান কোষ বেশ 
কিছুক্ষণ পর্যস্ত সক্রিয় থাকে ও তাঁদের সমস্ত গুথ 
বজায় থাকে। এই অবস্থায় যদি তাদের জীবস্ত 
দেহে স্থানবদল ঘটানে যায়, তাহলে তারা সেই 
নভুন জীবদেহের অঙ্গীতৃত হয়ে যায়। 

অধ্যাপক শামফ ও অধ্যাপক . ইউদিন গত ৩, 
বছর ধরে এক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে এই সাফল্য 
অর্জন করেছেন--যেটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক 
বিরাট সম্ভাবনা সুচিত করছে বলে সর্বদেশের 
বিজ্ঞানীর মনে করছেন। ডাঃ শামফ ও ইউদিন 
মৃতদেহ থেকে নিষ্ষাশিত রক্ত সংরক্ষিত করে 
রাখবার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন । 

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যান্ুসন্ধান 

টিভেগ! নামক যুক্তরাষ্ট্রের স্ষুনাঁর শ্রেণীর ১৩৬ 
ফুট দীর্ঘ একখানা জাহাজ ভারত মহাসাগরে 


৬৯২ 
বৈজানিক তথ্য সন্ধানের জন্তে বর্তমান মাসে 
সিঙ্গাপুর থেকে বাঁত্রা করবে। টি ভেগা মোট 
তিনবার ভারত মহাসাগরে তথ্যসদ্ধানী অভিযান 
চালাবে। ভ।শন্তাল সায়েল ফাউগ্ডেশনের উদ্গোঁগে 
টি ভেগার সাহায্যে তথ্যসন্ধানী এই পরিবল্পন। 
গৃহীত হয়েছে ।. এই হবে তার প্রথম ঘাত্রা। 
ভারত মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক অচ্্সন্ধান-কার্ধ 
চালাবার পুর্বে টি ভেগা গত জুন মাসে দশ হাজার 
মাইল ভ্রমণ করে এসেছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের ৩ জন অধ্যাপক ও ১২ জন ছাত্রকে 
নিয়ে সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও 


গবেষণার উদ্দেশ্তে জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাত্রা, 


করে। 


আন ও বিজ্ঞান 


. এপ বধ, ১২৭ সংখ্যা : 

এই গবেষণার জন্তে নির্বাচিত ছাত্রগণ জাতীয় 
বিজ্ঞান ফাঁউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়েছেন । অধ্যাপক- 
গণের নির্দেশে ছাত্রগণ সমুক্রের গভীরভা নির্ণয়ের 
জন্তে ফেপোমিটার,। সোনার, বটম শ্যাম্পলার 
কোয়।র সাবমার্জড. ফটো মিটার প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহ্থার 
করছেন। টি ভেগা যে সব বন্বরে নোঙ্গর 
করেছিল, সেই সব বন্দরের কাছাকাছি উপকূলের 
নিকটবর্তা এলাকা ও অগভীর জলে এ বিস্বার্থারা 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আন্তর্জাতিক ভারত 
মহাসাগর সমীক্ষায় পৃথিবীর ১ টি রাষ্ট্র সহযোগিতা 
করছে এবং ১*টিরও অধিক জাহাজ এই 
কাজে নিষুত্ত আছে-টি ভেগা হবে এদেরই 
অন্যতম। 


পুস্তক পরিচয় 


সায়ে্গ ফর চিলড্রেন এক্সিবিশন .(9০15106 
(0৫ 00101107167 517161610)),- প্রীশিক্ষায়তন, 
১১নং লর্ড সিংহ রোর্ড, কলিকাতা-১৬। 

সায়ে্স ফর চিলড্রেন এক্সিবিশন কমিটি 
১১নং লর্ড সিংহ রোডের '্রীশিক্ষার়তনে গত 
১০ই থেকে ১৯শে মে (১৯৬৩) পর্যস্ত ছোটদের 
একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। 
মানুষের অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞান । কাজেই 
বিজ্ঞানের প্রতি অগ্থরাগ বুদ্ধির ফলে মান্ছষের 
জ্রততর অগ্রগতি সাধিত হবে । আমাদের 
জনসাধারণ, বিশেষ করে ছোটদের বিজ্ঞানের প্রতি 
অনুরাগী করে তোলবার জন্যে অন্ঠান্ত ব্যবস্থার 
সঙ্গে একপ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা! 
অনস্বীকার্য । এই. কমিটি একপ একটি প্রদর্শনীর 


আয়োজন করে সময়োপযোগী কাজ করেছেন। 
এই প্রদর্শনীটি খুবই সাফল্যমস্তিত হয়েছিল। 
বিজ্ঞন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষে 
আলোচ্য স্মটরক পুস্তিকাখানি প্রকাঁশ করেছেন 

প্রদর্শনী সমিতির বক্তব্য, মূল ও শাখা সমিতির 
সভাপতি, কর্মকর্তা, উপদেষ্টামগ্ুলী, দাতা, পৃষ্ঠ- 
পোষক ও যাবতীয় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পরিচিতি ছাড়াও এতে. এন. আর. ধর, এ. সি 
ব্যানাজি, দিলীপ বোস, পি. সি. সেন, জয়্ত বন্ধ, 
কুঞ্জবিহ্থারী পাল, ক্ষিতীক্জনারারণ ভট্টাচার্ধ” সতীশ- 
রঞ্জন খাস্তগীর প্রভৃতি লেখকগণের স্ুলিখিত 
রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার ফলে স্মারক সংখ্যাটি 
খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। শ্মারক সংখযাটির মুগ 
পারিপাট্য প্রশংসনীয় । টির 





কলাডার বিয়ারার--একজ'তীয় পলিপের উপনিবেশ । উপরের দিকের 
ভাসমান অংশের সাহায্যে এর! জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এবং আহার 
সংগ্রহ করে । 





বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ: 


গত ১লা অক্টোবর তারিখ থেকে ভারতের সর্বত্র 'বন্ত গ্রাধী নংরক্ষণ সপ্তাহ" পালন 
করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ 9ই অক্টোবর তারিখে 
বন্ধ জীবজন্ত সম্পর্কে পাচ রকম বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। ১ টাক মূল্যের 
বিশেষ ডাকটিকিটে গীর অরণ্যের সিংহের, ৫* নয়! পয়সা মূল্যের ভাকটিকিটে বাঘের, ৩০ 
নয়! পয়দ1 মূলোর ডাকটিকিটে ভারতীয় হাতীর, ১৫ নয়! পয়ুল! মূল্যের ডাকটিকিটে 
হিমালয়ের গণ্ডারের এবং ১০ নয়া পয়মা মূল্যের ডাকটিকিটে বাইসনের ছবি জাকা আছে । 
এটা যে গুভ সংবাদ, সে বিষয়ে কোন সনোহ নেই । 'বন্ প্রাণী সপ্তাহ' পালনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য --বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়ত1 সম্পর্কে জনলাধারণকে অবহিত করা। 
কাজেই এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বন্ প্রাণীদের সংরক্ষণের প্রসঙ্গ আপন! 
থেকেই এসে পড়ে। 
গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ভারতে অনেক বন্ধ প্রাণীর সংখ্যা অতিমাত্রায় হাস 
পেয়েছে। ফলে অনেক প্রাণীর বংশ লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দৃষ্টান্তবরূপ 
উল্লেধ কর। যেতে পারে যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনে একশুঙ্গ গণ্ডার ও বুনো! মোষ প্রচুর 
পরিমাণে ছিন্ল, কিন্তু বর্তমানে সুন্দরবনে এ প্রানী ছুটি নেই বললেই চলে। পঁচিশ-তিরিশ 
বছর আগে মালদহ জেলার বনে নীলগাই এবং ভূয়া অঞ্চলে ফ্লোরিকান পাখী যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ থেকেই এরা অবলুণ্ত হতে চলেছে। 
কৃষ্ার ও পার।হরিণেরও প্রায় সেই অবস্থ]। 
বন্য প্রানীর সংখ্যার্পতার মূলে যে সব কারণ আছে, তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, 
মানুষের শিকার-প্রবৃত্তি । বুদ্ধিমান মান্গুষ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে আধুনিকতম 
অন্্শজ্ের জবার! নিষঠুরভাবে যথেচ্ছ! ব্ন্ত প্রাণী শিকার করে থাকে ।। এই শিকারের 
প্রধানত? ভিন রকম উদ্দেশ থাকে । প্রথমতঃ, মাংস খাওয়ার উদ্দেশে শিকার । এক্ষেত্রে 
যে সব প্রাদীর মাংস সুতা, সেই সব প্রাদীই হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, শস্তক্ষেত্র ও 
গবাদি পণ্ড রক্ষার উদ্দেশ্টে শিকার। এক্ষেত্রে যে সব প্রাণী ক্ষেতের শস্ত নষ্ট করে এবং 
মানব ও গবাদি পণ্ড হত্যা করে, তাদেরই শিকার কর! হয়। তৃতীয়তঃ নিছক জানন্দ 
উপভোগের উদ্দেগ্তে শিকার--গেমস ব! শিকার-বিলান। তাছাড়। অনেক সময় চামড়া, 
লোম ও শিং প্রভৃতির লোভেও প্রাণীদের পিকার কর! হয়। 
,. ) থয ও দ্বিতীয় উদ্দোন্ঠে ঘে শিকার কর! হয়, ভ! সমর্থনধোগ্য বে, তবে স্সেই 
থাকে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে, দিধিচারে অবাধ গ্রানীহত্যা দেশের পৃক্দে 


৬৯৪ . জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


বিপজ্জনক। বন্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হলে মানুষের হাতে গড়া সভ্যতাকে কঠিনতর 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, এই জগতে কোন কিছুই নিরর্থক 
সৃষ্টি হয় নি। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উপধোগিতা আছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি 
প্রাদীরা হিংঅ--সন্দেহ নেই, কিন্ত এরাও মানুষকে ভয় করে, মানুষ দেখলে আপন 
থেকেই ভয়ে দুরে সরে যায়। কোন রকমে কোণঠাসা বা আহত ন! হলে মানুষকে 
আক্রমণ করে না। হরিণ, বুনে! শুয়োর প্রভৃতি প্রাণী বাঘ ও সিংহের খাগ্ভ। বনে বাঘ 
ও নিংহের সংখ্যা কমলে হরিণ ও বুনে। শুয়োরের সংখ্য। বাড়বেই। আর এদের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি হলে শস্ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি হবে হাঙ্গেরীতে একবার চড় ই জাতীয় পাখীর 
উপজ্রব বাড়ে। এ পাখীর! শন্তক্ষেত্রেব শস্য নষ্ট করছিল। সরকারী আদেশে ওদের 
গুলি করে প্রায় নিমূ'ল কর! হয়। তার ফল কিন্তু ভাল হয় নি। কারণ শুই শশ্য- 
বিনাশী কীট-পতঙের সংখ্য। অপ্রত্যাশিতরপ্রে বৃদ্ধি পায় এবং তাতে কৃষির আরও বেশী 
ক্ষতি হয়। বল বাহুল্য, চড়ই জাতীয় এ পাখীদের অন্থতম খাগ্ভ ছিল শস্যবিনাশী 
কীট-পতঙ্গ। বনের হরিণ ও বুনো শৃয়োর যদি সংখ্যায় কমে, তবে বাঘ-পিংহ প্রভৃতি 
প্রাণীদের খান্ভাভাব হবে এবং তারা বন ছেড়ে লোকালয়ে যাবে গবাদি পণ্ড শিকারের 
আশায়। সম্পত্তি রক্ষার জন্যে তখন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, সকঙ্গ প্রাণীই পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । এদের কোনটির উচ্ছেদই মানুষের পক্ষে 
হিতকর নয়। বন, পাহাড়, নদী, গ[ছপালা, ফুল, ফল-_সব নিয়েই তে। আমাদের দেশের 
সৌন্দর্য । প্রকৃতির সেই সুন্দর পরিবেশে পশুপাখী বিশেষ সম্পদ । বন্ত পশুপাখীর 
অবর্তমানে পর্বত-অরণ্যও প্রাণহীন বলে মনে হয়। তাই দেশের প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য অটুট 
রাখবার জন্কেও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। 

ভারতবাসীর৷ বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বনু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিপেন। 
প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে স্থাপিত অশোক-স্তস্ভের গায়ে সম্রাট অশোকের 
কতকগুলি নির্দেশনাম। আমর! দেখতে পাই। সেই নির্দেশনামার মধ্যে একটি হচ্ছে, 
যে সব চতুষ্পদ প্রাণী আহারযেগ্য নয় অথব। কোন ব্যবহারিক কাজের উপযোগী, 
তাদের হত) করা চলবে না। এই নির্দেশনামার সঙ্গে সংরক্ষণীয় পশ্ত, পাখী, মা 
এমন কি, কীট-পতঙ্গেরও একটি তালিক। ছিল। 

বর্তমানকালে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের অন্থতম একটি উপায় হচ্ছে--অভয়ারণোর 
প্রতিষ্ঠা । প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণীর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখবার জন্তে এবং 
সুবিধামত লোকেরা যাতে ভাদের দেখতে পারে, সেই উদ্দোস্টেই অভয়ারণ্য গ্রতিষ্ঠা কয়! 
হয়। বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের এই উপায়টিও গুচীন ভারতের নৃপতির। জানতেন। তার 
পরিচয় আমর! পাই কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে। কৌটিল্য লিখে গেছেন যে, সেকালের 
ভারতীয় নৃপতিরা তাদের রাজ্যের স্থানে স্থানে নিরাপদ অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 


ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] _... বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ ্ ৬৯৫ 


এই সব অরণ্যের প্রাণী ধরা অথব! হত্যা করাঁ_এমন কি, বিনা অনুমতিতে এই- 
অরণ্যে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ ছিল। 

ইউরোপ ও আমেরিকায় বন্য প্রামী সংরক্ষণের আন্দোলন সুরু হয় মাত্র সত্তর- 
পঁচাত্তর বছর আগে। কাজেই এদিক থেকে প্রাচীন ভারতের নৃপতিদের পথিকৃৎ 
বল! যেতে পারে। তবে ভারতবর্ধ এই প্রাচীন আদর্শকে দীর্ঘকাল ভূলে ছিল। তারই 
ফলে ভারতের বন্ প্রাণীর একাংশকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলন জোরদার হয় এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকা ছাড়িয়ে তা আস্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত 'হয়। ভারতবর্ধেও এই 
আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম শ্যাশগ্যাল পার্ক: প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই পার্ক বন্ প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানকার গাছ কাট? ও 
প্রাণী হত্যা করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। ধীরে ধীরে এই জাতীয় স্তাশল্তাল 
পার্ক ইউরোপের অন্যান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও কয়েকটি 
পার্ক ও গেম স্তাংচুয়ারি' স্থাপিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে মহীশৃর রাজ্যের 'বেণু- 
গোপাল বন্তপ্রাণী পার্ক” ও উত্তর প্রদেশৈর “করবেট ম্যাশন্তালল পার্কের নাম উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের পশ্চিম 'বাংলাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এখানে আজ পর্যন্ত মোট 
আটটি প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির নাম হচ্ছে-_সেঞ্চল, 
মহানদী, গরুমারা, চাপরামারী, জলদাপাড়া, সজনাখানি, হালিডে দ্বীপ ও 
লোথিয়ান দ্বীপ । 

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিকারযোগ্য বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের সহায়ক কতক- 
গুলি আইনকান্ুনও বলব আছে। এই সব আইনের দ্বার হাতী, গণ্ডার, বাইসন, 
উপকারী পাখী, গোসাপ, স্ত্রী হরিণ ও হরিণ শাবক শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
ষে সব প্রাণী শিকারের অনুমতি দেওয়! আছে, তাদেরও আবার প্রজনন-খতৃতে শিকার 
করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া পশু যখন জলপান করে অথবা নোন! মাটি খায়, তখন 
তাদের হত্যা করা আইন অনুসারে দগডুনীয়। অবৈধ শিকার বন্ধ করবার জন্যে আইন 
থাক! সত্বেও উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষক কর্মচারীর অভাবে গুপ্ত শিকারী ধরা পড়ে ন। 

ভারতে বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্তিত করতে হলে আরও. 
ম্যাশশ্যাল পার্ক, অভয়ারণ্য ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান অভয়ারণা গুলির 
আয়তনও সম্ভব হলে বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পর্ধাপ্ত 
অর্থ বরাদ্দ ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বনের মধ্যে 
নিরুদ্ধেগে বসবাস করতে না পারলে, পর্যাপ্ত আহার না পেলে ও ত্রমাগত উত্ত্যক্ত ও 
শঙ্কিত অবস্থায় থাকলে প্রাণীদের প্রজনন-শক্তি হাস পায়। ফলে তাদের বংশ লোপ 
পাওয়া বিচিত্র নয়! 


৬৯৬ 


জাম ও বিজ্ঞান 


[ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা. 


বন ও বনের প্রাণীরা দেশের এক বিরাট সম্পদ । কাজেই এদের 'সংরক্ষণের সঙ্গে 
দেশ ও দশের স্বার্থ জড়িত। এই সত্য আমর! উপলব্ধি করি না। তাই কঠোর আইন 
থাক! সত্বেও সৌখীন শিকারী বা ভদ্র খুনীর! নিধিচারে প্রাীহত]1 করে থাকে । এক্ষেত্রে 
আইন আর অন্ুশাসনই বড় কথ! নয়। প্রধান কথা হলে! সহযোগিত1। বন্ধ প্রাণীর 
জীবন রক্ষার ভার আমাদের । এই দায়িত্ব পালন করবার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলাই 


আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য। 
পালনও লার্থক হবে। 


এই কাজ সফল হলে 'বন্ত প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ 


অমরনাথ রায় 


বিবিধ 


পদার্থবিষ্ঠা, রসায়ন ও ভেষজ-বিজ্ঞানে 
১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার 


স্টকহে।লম ৫ই নভেম্বর--পদার্থবিগ্কয় ১৯৬৩ 
সালের নোবেল পুরস্ক।রে আজ তিনজন বিজ্ঞানীকে 
সম্মনিত কর! হইয়াছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিলটন বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যাপক ইউজিন পি. উইগ.নার, ক্যালিফোনিয়া 
বিশ্ববিগ্ভযলয়ের অধ্যাপক মারিয়া জিওপা্-মেয়ার 
এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্ঞ(লয়ের অধ্যাপক হান্স 
ডি. জেনসেনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। 

পুরস্কারের অর্থের অর্ধাংশ পাইবেন অধ্যাপক 
ইউজিন পি উইগ.নার। অপর অর্ধাংশ পাইবেন 
অধ্যাপক মারিয়! জিওপার্ত-মেষার এবং অধ্যাপক 
সাজ ডি জেনসেন। 

রসায়নবিদ্ঠায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কারে 
আজ পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক কাল” জিরেগ-লার 
ও ইতালীর অধ্যাপক জিউলিও নারীকে সম্মানিত 
কর! হয়। 

অধ্যাপক কাল” জিয়েগ.লার পশ্চিম জার্মেনীর 
মূলছেইমে ম্যাক প্লাঙ্ক ইনপ্টিটিউট ফর কার্ধন রিসার্চ 
সংস্থার সহিত যুক্ত আছেন! অধ্যাপক নাট্রা 


মিল|ন ইনস্টিটিউট 'অব টেক্নোগজির সহিত যুক্ত 
'আছেন। ্‌ 

স্টকহোঁপম ১৭ই অক্টরবর_চিকিৎসাবিদ্যায় 
১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার আজ মযুখ্মভাবে 
ছুইজন বুটেন ও 'একজন অষ্রেলিয়াবাঁসীকে দেওয়া 
হয়। ক্যানবেরার সার জন ক্যার একেল্স্‌, 
কেছ্ছিজের লয়েড হড়্‌কিন এবং লগুন বিশ্ববিভ্বালয় 
কলেজের আযাওড, ফিল্ডিং হাক্সলিকে এই পুরস্কারে 
সম্মানিত কর! হইয়াছে। 


শুক্রের আবহাওয়া! পৃথিবীরই মত 


শুক্রগ্রহের আবহাওয়ার অক্সিজেন আছে। 
সুতরাং শুক্রগ্রহের আবহাওয়।ও প্রায় 
মত। শুক্রগ্রহের বর্ণালী বিল্লেষণ করিয়া সোভিয়েট 
বিজ্ঞানীর! এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। 

মস্কে হইতে এই খবর দিয়া এ এফ. পি. 
আরও বলিয়াছেন_-পর্যবেক্ষকদের ধারণা এবার 
হয়তো রাশিয়া ও আমেরিকা চক্র বা মঙ্গলের মত 
মৃত গ্রহে মানুষ পাঠাইবার পরিকল্পনা স্থগিত 
রাখিবে এবং বাসযোগ্য শুক্রগ্রহ জয়ের জন্য 


সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে । 


. ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ] 
বেভার-বটিকা 


. মাকিন বিষাঁন বাছিনীর বিজ্ঞান-শাঁখা এমন 
' একটি রেডিও-ট্র্যাসমিটার উত্তাবন করিয়াছেন, 
ঘাহ! মাচষের দেহাতভ্যস্তরে থাকিয়া সেখানকার 
সকল সংবাদ জানাইয়। দিবে । 

আধথানা সিগারেট অপেক্ষা বড় নহে, এমন 
একটি রেডিও-্র্যাব্সমিটার রোগীকে গলাধঃকরণ 
করিতে হুইবে। দেহাভ্যন্তরে গিয়া বেতার-যন্ত্রট 
সেখানকার অবস্থা জানাইবে। 

যন্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বেতার-বটিকা' | 
বিজ্ঞান-শাখার রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে, বেতারের 
সহায়তা মানবদেহের আভ্যন্তরীণ সংবাদ 
সংগ্রহের চেষ্টা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই 
রহিয়াছে। কিন্তু রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে উহার 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম বলিয়াই গণ্য হইবে । 

জোংগা-জীপ 

পার্বত্য যুদ্ধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো 
জীপ। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পাহাড়ের গা 
বেয়ে সরু রাস্তা খাড়া উঠে গেছে। জওয়ানদের 
এই রকম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরেই এগিয়ে যেতে 
হয় সীমান্তে প্রহরার কাঁজে। সঙ্গে নিয়ে যেতে 
হয় প্রয়োজনীয় রসদ। এই পথে ট্রাক বা গাড়ী 
অচল। খচ্চর হয়তে!। চলতে পারে, কিন্তু তার 
বহুন-ক্ষমতা সীমিত। এই স্ুকঠিন যাত্রাপথে 
জওয়ানদের পরম মিত্র হলে৷ জোংগা জীপ। 
জওয়ানরা একে তাই নভুন আখ্যা! দিয়েছে__ 
যান্ত্রিক খচ্চর। 

১২৭ অশ্বশক্তির এই জীপ গাড়ীর পার্বত্য 
পথে চলবার ক্ষমতা অসাধারণ। চার শত 
কিলোগ্র্যাম মাল নিয়ে এই জীপ খাড়! পাহাড়ে 
অনায়াসে উঠে যেতে পাঁরে। আবার অসমতল 
পথে চলতেও এর জুড়ি নেই। জোংগা জীপের 
চারদিক টাক] থাকে বলে জলবৃষ্টিতে মালের কোন 
ক্ষতি হয় না। কাজেই বন্ধুর পথে জওয়ানদের 


বিবিধ 


৬৯৭ 


প্রকৃত বন্ধ হলো জোংগা জীপ। খচ্চর়ের চেয়েও 
এগুলি নির্ভরযোগা। 

গত বছর জাপানের সহযোগিতায় ভারতের 
অন্ত্র-কারখানার় জোংগা জীপ উৎপাদন সুরু 
হয়েছিল। ১৯৬২-৬৩ সালেই এক হাজারেরও 
বেশী জীপ নির্মাণ করা হয়েছে। চল্তি বছরে 
উত্পাদন আরও ২* শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। 
এছাড়াও অন্ত্র-কারখানায় পশ্চিম জার্মেনীর 
সহযোগিতায় তিন টনের শক্তিশালী ট্রাক এবং 
জাপানের সহযোগিতার এক টনের 'নিশান' 
ট্রাক নির্মাণ কর! হচ্ছে। গত ছুই বছরে ১৬*০টি 
শক্তিশালী ট্রাক ও ২*০*টি 'নিশান' ট্রাক নিগিত 
হয়েছে। চলতি বছরে ১,৫০০টি শক্তিশালী ট্রাক 
এবং তিন হাজা বটি “নিশান' ট্রাক নির্মাণ কর! হবে 
বলে লক্ষ্য স্থির কর! হয়েছে। 

দেশে আপত্কাঁলীন অবস্থা সুরু হবার সময় 
থেকেই অস্ত্র-কারধানাগুলিতে জীপ ও ট্রাক 
উৎ্প|দন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি কর হয়েছে। তা" 
ছাড়া, আরও আনন্দের কথ! এই যে, এসব যান 
বাহন নির্মাণে ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে দেশীয় 
যন্ত্রীংশ ব্যবহার কর! হচ্ছে। 

রক্তর়োগের নতুন ওষুধ 

কয়েক ধরণের রক্তরোগের চিকিৎসার জন্তে 
উজবেকিল্ত/নের চিকিৎসা-বিজ্ঞ/ন পরিষদের রন্ত- 
গবেষণা ভবনের গবেষকেরা কোবাপ্ট-৩* নামে 
এক প্রকার নতুন ওষুধ তৈরি করেছেন। হাল্কা 
গোলাপী রঙের এই চূর্ণ ওষুধটি দীর্ঘক।ল ধরে মস্থো, 
লেনিনগ্র্যাড, তাশখন্দ ও অন্তান্ত শহরের 
হাসপাতাঁলগুলিতে নান। ধরণের রক্তরোগ নিরামযনে 
সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহ্ত হচ্ছে। সম্প্রতি 
সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেরে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 
ফার্মাকোলজিক্যাল কমিটি এই কোবাণ্ট-৩, 
ব্যাপক হারে উৎপাদন ও ব্যবহারের সুপারিশ 
করেছেন। তাঁশখনের ওষুধ উৎপাদনের কারখানায় 
এই ওষুধটির ব্যাপক হারে উত্পাদন সুরু হয়েছে, 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ 


২৯৪২১, আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রোড, কলিকাতা-৯ 
পঞ্চদশ বাধিক সাধারণ অধিবেশন; ১৯৬৩ 


বিজ্ঞান কলেজ 
শারীরবৃত্ত বিভাগের কক্ষ 


কার্ধবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী 


পরিষদের এই পঞ্চদশ বাধিক সাধারণ অধি- 
বেশনে মোট ৩৭ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। 
পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ বন্থ 
এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া 
সভার কার্ধ পরিচালনা করেন। অধিবেশনের 
নির্দিষ্ট কার্যস্চী অন্থদারে সভাপতি মহাশয় সভার 
কার্ধ আরম্ভ করেন এবং কর্মপচিব মহাশিয়কে 
পরিষদের বাঁধিক বিবরণী পাঠ করিবাঁর জন্ত 
আহ্বান করেন। 


কর্মসচিবের বাধিক-বিবরণী 

পরিষদের কর্মপচিব শ্রীপরিমলকাস্তি ঘের 
মহাশয় তাঁহার লিখিত বাধিক-বিবরণী পাঠ করিতে 
উঠিয়া! প্রথমেই আলোচ্য বছরে পরিষদের সভ্য ও 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক নিখিলরগ্রন সেন ও 
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়দয়ের 
পরলোক গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক 
ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং সভায় উপস্থিত 
সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত অধ্যাপক- 
দবয়ের স্ৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
সভায় গৃহীত শোকগ্রস্তাব পরলোৌকগতদের পরি- 
বারবর্গের নিকট পাঁঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

অতঃপর সভায় উপস্থিত সদশ্যগণকে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাইয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের 
আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টায় তাহাদের শুভেচ্ছা ও 
সহযোগিতার জন্ত সকলকে আত্বরিক ধন্তবাদ 


২১শে, সেপ্টেম্বর '৬৩ 
শনিবার, ৩-৩*টা 


জাপন করেন এবং আলোচ্য বছরে পরিষদের 
কাজকর্ম ও আধিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী পাঠ করেন। পরিষদের আদর্শান্যায়ী 
বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্টে 
'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা! ও বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় 
পুস্তকাঁবলী প্রকাশন প্রভৃতি কার্ধাদির বিবরণ দান 
করিয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের উন্নতি ও 
অগ্রগতির জন্ত অন্তান্ত কাজের পরিকল্পনা! রূপায়ণে 
সভ্যগণের সাহায্য- ও সহযোগিতা আহ্বান 
করেন। বিশেষতঃ পরিষদের গৃহনির্াণ পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য তিনি সভ্যগণের শুভেচ্ছা! কাঁমনা 
করেন। অতঃপর পরিষদের এই বাধিক বিবরণী 
উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অন্থমোদিত 
হয়। ' 


হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়বরাদদ 


পরিষদের গত বাঁধষিক অধিবেশনে নির্বাচিত 
হিসাঁব-পরীক্ষক মেসার্স মুখাঁজী, গুহঠাকুরতা 
আযাণ্ড কোং-্এর অংশীদারদের প্র পি, কে. গুহ- 
ঠাঁকুরতা, চাটার্ড আযাকাউট্ট্যান্ট মহাশয়ের অকাল 
মৃত্যুতে তৎপক্ষে উক্ত হিসাব-পরীক্ষক ফার্ম কর্তৃক 
পরিষদের ১৯৬২-৬৩ সালের বিভিন্ন পরীক্ষিত 
হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত-পত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ 
প্রীদ্বিজেন্ত্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশয় সভায় পেশ 
করেন। পরিষদের বিভিন্ন তহবিল সম্পকিত এই 
সকল হিসাঁব-বিবরণী ও উদ্ৃত্ত পত্র বথানিয়মে 
ইতিপূর্বেই সভ্যগণের বিবেচনার জন্ত মুক্রিতাকারে 


ডিসেখর: ১৯৬৩] 


প্রেরিত হইয়াছিল! এই বিষয়ে যথোচিত আলো- 
চনার পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে 
এবং উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের 
উক্ত পরীক্ষিত উদ্ধতপত্র ও বিভিন্ন তহবিলের 
হিসাব:বিবরণীগুলি হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্যাদিসহ 
সভায় গৃহীত হয়। 

অতঃপর পরিষদের কার্ধকরী সমিতি কর্তৃক 
রচিত ও অস্থমোঁদিত হইয়! ১৯৬৩-'৬৪ সালের জন্য 
পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের ব্যয়বরাপ্দ পত্রগুলি, 
যাহা সভ্যগণের বিবেচনার জন্য ইতিপুর্বেই যথ।- 
নিয়মে মুদ্রিতাকারে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা 
কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আহ্ষ্ঠানিকভাঁবে সভ্যগণের 
অনুমোদনের জন্ত সভায় পেশ করেন। যথোচিত 
আলোচন1] ও বিবেচনার পরে উপস্থিত সভ্যগণ 
কর্তৃক উক্ত ব্যয়বরাদ্দ পত্রগুলি সর্বসন্মতিক্রমে 
অন্থমোদিত ও গৃহীত হয়। 


কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন 


পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সালের 
জন্ত কর্মাধ্যক্ষমগ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতির সদস্য 
পদের জন্ত সাধারণ সভ্যগণের প্রেরিত মনোনয়ন 
পত্রগুলি ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক 
সুপারিশসমূহ একত্রীত করিয়া! ১৯৬৩-৬৪ সালের 
কর্মীধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতির প্রস্তাবিত 
নামের তালিকা কর্মসচিব মহাশর সভার অন্গ- 
মোদনের জন্ত পেশ করেন। এই সকল নামের 
তালিক উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে 
অন্মোদিত হয় এবং পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও 
কার্ষকরী সমিতির সদন্যপদে নিয়লিখিত নামগুলি 
নির্বাচিত হইল বলিয়া! সভায় ঘোষিত হয়। 


কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী 


সত্যে নাথ বন্থ--সভাপতি 
৮ সত্তীশরঞ্জন খাস্তগীর--সহঃ সভাপতি 
অসীমা চট্টোপাধ্যায় রা 


৬৯৯ 
শ্রীদিজেন্রলাল গাঙ্গুলী -সহু সভাপতি 
জ্ঞানেজলাল ভাছুড়ী 
। ইন্দুভৃষণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
* জ্যোতিষচজ্্র ঘোঁষ 


* পরিমলকাস্তি ঘোষ-স-কর্মস্চিব 

* কাস্তিলাল চৌধুরী-_সহষোগী কর্মসচিব 
* রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮ সুশীলরঞ্জন মৈত্র কোষাধ্যক্ষ 


কার্যকরী সমিতির সদশ্য 


শীম্ণালকুমার দাশগুধ 
» অনাদিনাথ দ! 

» রমেম্ত্রকষ। মিত্র 

* মুক্িসাধন বসু 

» বিনয়কৃষণ দত্ত 

» গোঁপালচন্ত্র ভট্টাচার্য 
* আশুতোষ গুহঠাকুরতা 
৬ শঙ্কর চক্রবর্তী 

» সুভাষচন্দ্র রায় 

» অনিল রায়চৌধুরী 

* দিলীপকুমার বন্ধু 

» জয়ন্ত বসু 

» যোগেক্জনাথ মেত্র 

» রুদ্রেন্্রকুমার পাল 

» অমূল্যধন দেব 


সারস্বত সঙ্ঘ গঠন 


পরিমদের সারম্বত সঞ্ঘের গঠন সংক্রান্ত 
নিয়মতান্ত্রিক বিধিবিধাঁনের সাপক্ষে সভায় এইরূপ 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন বাস্তব 
অন্বিধার জন্য সারম্বত সঙ্ঞের বাধিক পুনর্গঠনের 
বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বর্তমান সারগ্ত 
সঙ্ঘই পরবর্তী বছরের জন্ভ বহাল থাকিবে এবং 
ইহার বিভিন্ন শাখার পূর্বতন সদন্তগণই বথারীতি 
পুননির্বাচিত বলিয়া গণ্য হুইবেন। 


2০৬ 


অতঃপর কর্মসচিব মহাঁশর সভাপ্ন জানান যে, 
সারশস্বত সজ্ঘের পূর্বতন সঙ্ঘদচিব প্রীমহাদেব দত্ত 
মহাশক্ন কর্মব্পদেশে কলিকাতার বাহিরে অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়! পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন । 
দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ তিনি পরিষদের সারস্বত 
সঙ্বের কর্তব্যাি যথাসম্ভব লুষুভাবে সম্পাদন 
করিয়াছেন। এই জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে কর্মসচিব 
মহাশক্স তাহাঁকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভার 
সর্বসম্মত অনুমেদনক্রমে তাহার পদত্যাগপত্র গৃহীত 
হুইল বলিয়া ঘোঁঁণা করেন। অতঃপর কর্মপচিব 
মহাশয়ের প্রস্তাবন্রমে শ্রীমৃণ।লকুমার দাশগুপ্ক 


মহু।শয় অতঃপর পরিষদের সারম্বত সঙ্ঘবের সঙ্ব-- 


সচিব পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হুন। 


হিসাবপরীক্ষক নির্বাচন 


গত কয়েক বছর যাবৎ মেসা মুখার্জী, 
গুহঠাকুরতা৷ আযাগড কে।ং-এর পক্ষে পপ্রশাস্তকুমার 
গুহঠাকুরত।, চ।টার্ড আযাকাউন্ট্যা্ট মহাশয় পরি- 
মদের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইয়া 
আসিতেছিলেন। তিনি পরিষদের বিভিন্ন হিসাব" 
পত্রের বাঁধিক বিবরণী ও উদ্দৃত্ত পত্র রচন৷ করিয়া 
এবং তৎসংক্রাস্ত নান! কাজে পরিষদকে বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করিতেন। পরিমদের সভ্য ও 
শুভাম্ছধ্যায়ী এই হিসাঁবপরীক্ষক মহাশয় গত বছর 
অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্মসচিব 
মহাশয় তাহার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও 
সমবেধনা জানাইয়া সভায় এইকপ প্রস্তাব করেন 
বে, উদ্ত হিসাঁব-পনীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখাজী, 
গুহঠাকুরতা আযাগড কোং-এর অন্যতম অংশীদার 
প্রীপ্রভাসকুমার সরকার, চাঁ্টার্ড আাকাউন্ট্যান্ট 
মহাশয়্কে এখন পরিষদের হিসাব-পদ্বীক্ষক হিসাবে 
নির্বাচিত করা যাইতে পারে। তিনিও পরিষদের 
একজন সভ্য ও শুভাহুধ্যায়ী এবং একজন দক্ষ 
হিসাব-পরীক্ষক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের 
গুস্তাবক্রষে এবং সভার সর্থসঙ্গত অন্থযোদন 


উ্ঞান ও বিজ্ঞান 


1 ১৬শ বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 
অচ্ুসারে জীপ্রভাসকুমার সরকার মহাশয় ১৯৬৩-'৬৪ 
সালের জন্ত পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত 
হুন | 

অনুমোদকমগ্ডলী গঠন 

পরিষদের নিয়মাঁবলীর বিধান অগ্ুসারে এই 

বাধিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবা- 
বলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জগ্ 
বিদায়ী ও নবনির্বাচিত কার্ধকরী সমিতির সদশ্য- 
গণের মধ্য হইতে নি্নলিখিত সদস্যগণ অন্থমোদক 
ছিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হুন। 

শ্ীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোঁস 

রীম্ণালকুমার দাশগুপ 

পীম্থশীলকুমার মৈত্র 

প্রীঅনাদিনাথ দা 

প্রীজয়স্ত বসু 

অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদে কর্মসচিবসহ 

উপরিউক্ত পাঁচজন অনুমোদকের দ্বারা এই অধি- 
বেশনের কার্ধবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাঁবাঁবলী অঙ্ু- 
মোদিত ও স্বাক্ষরিত হুইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক 
যথোচিতভাবে গৃহীত বলিয়া! গণ্য হইবে। 


সভাপতির ভাষণ 


অতঃপর পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক 
সত্যেম্ত্রনাথ বনু মহাশয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে 
জনপ্রিয় করিয়া দেশের জনগণকে বিজ্ঞান-সচেতন 
করিয়া ভুলিবার উদ্দোশ্টে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টাকে 
অধিকতর সফল করিবার জন্ত সভ্যগণের নিকট 
আবেদন জানান। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে 
সম্প্রতি সাধারণ সঙ্ঘ-সমিতিগুলির বিধিবিধানের 
নিয়ামক একটি নৃতন রেজিস্ট্রেসন আযা্উ প্রবতিত 
হইয়াছে। এই আ্যাক্ট অঙ্গসারে পরিষদের পুর্ব- 
রেজিস্রিকৃত পুরাতন নিয্মাবলীর কিছু পরিবর্তন 
কর! প্রয়োজন হইতে পারে। আইনজ্ঞের পরামর্শ 
অন্থসারে এই বিষয়ে বথা কর্তব্য স্থির কর! হইবে 
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এবং সত্যগণকে যথাসময়ে জানানে! হইবে । তার- 
গরে পরিষদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সর্বশেষ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সভ্যগণের নিকট তাহার 
বক্তব্য পেশ করেন এবং বলেন যে, ইমপ্রভমেন্ট 
ই্াপ্ট হইতে পরিষদ কর্তৃক ক্রীত গোর্নাবাগান 
অঞ্চলের জমিখণ্ডই এখন অবস্থা বিবেচনায় সুবিধা - 
জনক ও গ্রন্থণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । অতএব 
এই জমিতেই পরিষদের গৃহনির্মাপের কাঁজে এখন 
আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এরূপ বিভিন্ন 
বিষয়ে একটি নাঁতিদীর্ঘ ভাষণ দানের পরে সতাপতি 
মহাশয় সত্যগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার 
বক্তব্য শেষ করেন । 


বিবিধ প্রস্তাব 


১। কর্মসচিব মহাশয় সভায় এইরূপ অভিমত 
ব্যক্ত করেন যে. ১৮.৯.৬৩ তাগিখে পরিষদের 
কার্ধকরী সমিতির অধিবেশনে পরিষদের কজ- 
কর্মের প্রসার সাধনের জন্তে যে উপদেষ্টা সমিতি 
গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা! এই সভায় অন্- 
মোদিত হছউক। অতঃপব নিম্নলিখিত নুধীবুন্দকে 
লইয়া উক্ত উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব সর্ব- 
লক্মতিক্রমে অন্গুমোদিত হয 

শ্ীগৌরদাস মুখাজী, *গ্রীশাস্তিরঞ্জন পালিত, 
শীসমরেন্নাথ সেন, শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যাম, 
প্রবীরেজজনাথ মৈত্র, সত্য প্রসন্ন সেন । 

প্রয়োজনবোধে এই সমিতিতে পরিষদের সভ্য 
ও শুভাম্তধ্যায়ী যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা 
যাইবে এবং কর্মসচিব মহাশঘ্ন প্রশ্নোজন অনুসারে 
বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের উপদেশ গ্রহণের জন্ত উক্ত 
সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন । 

২। গ্রীজ্যোতিষচন্তর ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব 
অন্গসায়ে এবং সভাপতি মহাশয়ের সমর্থনে এই 
সভায় সর্যসশ্গতিক্রমে এইরপ প্রস্তাব গৃহীত হয় 
ষে। বাংলা-ভাষায় বিজান আলোচনার ক্ষেত্রে 


বর্জীয় রিজাল পরিষদ 
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সার্থক পধিকৎ ৮»রামেজন্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে তাহার প্রতি শ্রস্ধা- 
নিবেদনের জন্ত পরিয়দের পক্ষ হইতে কিছু ল্মারক 
অনুষ্ঠান করা হইবে। অতঃপর এইবপ স্থির হয় 
যে, নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া গঠিত উপসমিতি 
যথাসমধে কার্ধকরী সমিতির নিকট এই ম্মারক 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে করণীয় কর্মের স্থপারিশ করিবেন £ 

১। পরিষদের সভাপতি 

২। &  কর্মসচিব 

৩। ঞজ্যোতিষচঞ্র ঘোষ 

৪| শ্ররুদ্রেজকুমার পাল 

৫| শ্গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য 


. ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


এই বাঁধিক অধিবেশনের নিয়মিত কার্ধাির 
শেষে পরিমদের বিশিষ্ট সভ্য পরীরুড্রেম্্কুমার পাল 
মহাশষ সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ 
হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরি 
ষদের বিদাঁধী কর্মধ্যক্ষমণ্লী ও কার্ধকরী সমিতির 
সদস্যগণকে আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্মের 
সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং নব- 
নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতির 
সভ্যগণকে শ্বাগত সম্ত।ষণ আপন করেন। 


সত্যেন বোস পরিমলকাস্তি ঘোষ 
সভাপতি, কর্মসচিব, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
অন্থমোদক মণ্ডলীর সভ্যগণের শ্বাক্ষর £ 
১। স্ুশীলরঞ্জন মেত্র 
২। মুপালক্মার দাশগুপ্ত, 
৩। অনাদিনাথ দা 
৪। জয়স্ত বনু ৃ 
| জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ 





জআ)াবদণ 


বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার পাঁধনের 
উদ্দোশ্তে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দোশ্টে মাতৃঙাষ|র মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ 
পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ন|মে মাসিক পন্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাঁশ করে আসছে। তাছাড়। 
সংজবোধা ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হ্বাঁর ফলে পর্ষদের কার্বক্রমও ঘথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দোস্টে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বন্ৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্তপ্রদর্শনী পরস্ুতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাড়া-কর! ছুটি মাব্র.ক্ষুত্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 
পরিচালনেই অস্ুবিধ।র কৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মীণের উদ্দোস্টে কলকাতা ইম্প্রুতমেন্ট ট্রাষ্টের আন্ুকুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ? দ্্বীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্নাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রম্নোজন | দেশবাসীর সাহাধ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাত করা সম্ভব নয়। কাঁজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশান্গুরূণা অর্থ দান 
করে আমাদের উৎসাহিত করবেন। 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 


২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্পচজ রোড, সত্যেন্জনাথ বন্ধু 
কলিকাতা-_৪ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 





